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নব পর্যায় 
মাঘ ১৩৫৯--পৌষ ১৩৬, 


সম্পাদক 
শ্রীমৎ পুরুযোত্তমানন্দ অবধৃত 


৬ষ্ঠ বর্ষ 


নননানায়ণ আশ্রম 
৮এ রাসবিহারী এভিনিউ, 
কলিকাতা! ২৬ 


বিল 
প্রকাশ ্ 
প্রশ্ন ৯ 
প্রাচীন ইরাকের পুরাণ কাহিনী 
প্রাচা শন পাশ্চাতা সমাজবাবস্থ। 
প্রাণের মানুষ অশ্বিশীকুমার 
ফুলতরু তার। ( কবিতা) 
বয়ঃসন্ছ 
বাঙ্গাঙ্গীর কালীপুজা 
বাঙ্গলার পটচিত্র 
বাঙলার মানব ধর্ধ ও বাউল 
বাধাতাযুপক শিক্ষা 
বুনিয়াদী শিক্ষা সংস্কারসাধন 
ভগবান বৃদ্ধ ও বৈদিক ধর্ম 
ভাবনার ছ্িটেফোটা ( কবিতা) 
ভাববার কথা 
ভারত-পথিক রবীক্জনাণ 
ভারতীয় প্রগতির পটভূমিকা 
ভালবাসি (কবিত1) 
মনের গচনে (গল্প 
মহাভারতের বিরাট পর্ব 
মায়ের আবাহন 
মিপবের বিপ্রী নেতা আঙ্গু 
মুতনদী (কবিতা) 


মেঘ রঃ 
ঘুগান্তর ১, 
রত! €(নাটিকা) 


রবীন্দ্রকাব্যে সৃষ্টির ম্বরূপ 
রবীন্দ্রনাথের গোর! 
রবীন্দ্র সঙ্গীতের নৈরাশ্টের স্বর 


বর্ষস্থচ . 


লেখক পা 
-সকোমকৃষার অধিকারী ৬২ 
__অরুণ বরণ চক্রবর্ত ৩৪২ 
_-শচীল্্র নাথ চট্টোপাধায়া ১০৪,১৩৮ 
-_সবোধ মুখোপাধায় ৩১৯ 
_দ্র্গামোহন সেন ৬১৭ 
_শশাঙ্কমোহন চৌধুরী ৮৬ 
-সরোজেজ্নাথ রায় ৪৪৭ 
--নগেল্দনাথ মুখোপাধ্যায় ৬৭৪ 
- রবীন্দ্র গঞ্জোপাধ্যায় ৫২৬ 
--আচাধ ক্ষিতিমোহন সেন ৫৫ 
ম্থবোধকুমাব মুখোপাধ্যায় নি৩৩ 
_মুতাঞয় বনী ৩৭৭ 
সম্পাদক ১৭৭ 
-প্রশাস্তকুমার বন ৫৮৮৯ 
- ধীরেন্দ্র চৌধুরী ৫৮৪ 
_--স্চ্চিদানন্দ চক্রবর্তা খও 
__রেণু মিত্র ৪৯ 
-শাস্তশীল দাশ ৭৮ 
-ম্থবোধ সেনগুপু ১৯১ ৯৫১ ১৪৩, ১৯৮ 
_প্ধাোরেছনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৭ 
_ প্রতিভা রায় ৪৬৪ 
_রেজাউল করিম ৪৮৯ 
--শক্করানন্দ মুখোপাধ্যায় ৫৪৮ 
_নিশিকান্ ৬ 
--শশাঙ্কশেখর চক্রবতা ৩৭ 
--'অনিলকুমার সমাজদ্বার ৬৮১ 
--অমিতা মিত্র ১৮৮, ২৪৫ 
_-রেণু মিজ্ত ২৩৩১ ২৮৯১ ৩৪৭ 
জয়দেব রায় ১৫৬ 


উজ্জ্রলভারত 


বিষয় 
কমণীর রূপ € কবিতা) 
রাধা রী 


রাশিয়ার যুবশক্তি আজ কোন্‌ পথে-ধীরেন্ছ্ চৌধুরী 


রুদ্জ (কবিতা) 

লাজল লাঞ্চিত গেরিক পতাক 
শিক্ষ | ও সাঙ্গীতিক পরিবেশ 
শু শিক্ষার উতিহাস-- 
আলা-সাক্ষী (করিত) 
গুচিতার বান্তণ রূপ 

পৃঙ্খল! 

শেফালি (কবিত1) 

শ্রঅরবিন্দ ও বিশ্বমানধিক একা 
গ্রমন্তগ বদশগী তা-_ 


প্রপ্রীনিতাগোপালজন্ম-শতনাধিকী 
প্থতিপুঙ্গার প্রত্বত 

সন্ধানী ( কবি?) 

সমবায় যৌথ-কৃষি 

সর্কবাদবিষঘ় প্রতিরূপশীল 
সামগ্সিকী-_ 


লেখক পৃষ্ঠ 
_আনিলকুমার সমাঙ্গছ্ধার ১৬৪ 
--গোপেশ্বর লাহ। ১৩৪ 
৩২১ 

_শঙ্তুনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৯৮ 
_ সম্পাদক ২ 
-অনিলরঞ্ন খুহ ৫২০ 
_ম্থবোধকুমার সেনগ্রপন ২৭৩, ২৯৭ 
_-নবশক্কর ৪২৯ 
প্রতিভা রায় ৬৩২ 
-বেণুমিজ্র ১৬৫ 
_অনল কুমার ভট্টাচাধ ৭২ 
--মাঁণ বাগণী ৫৩৫ 


সম্পাদক, ৩৮, ১১৩১ ১৫৮) ২১৯, ২৬৫, 


৩১৩, ৩৭১, ৪২২, ৫৯৩, ৬২৬, ৬৭২ 


১২৫, ২০৫, ২৫১৭ ৩২৬, ৩৮১) 


সম্পাদক, ৪৩৫, ৫*১, ৫৫৫, ৬৩১৬, ৬৯৭ 


--শোভাদেখী 
_যতীন্নাণ চক্রবত 
-বেণুমিহ 
শিক্ষা প্রাণম্পর্শ 
২৬শ জান্রয়ারীর সন্বপ্প 
শ্রনিতাগোপাল ও সম্প্রত্তি 
পাকিস্থান কোন্‌ পথে 
মার্শাল স্টালিন 
ভৃদান যজ্ঞ 
পরীক্ষায় ছাত্রদের অরুতকার্ধত1 
প্রজাতস্ত্রী পাকিস্থান 
হতভাগা অভিভাবক 
পবালাক ডাঃ সামা প্রসাদ 


৫৯৮ 
৫৪১ 
৪০৫ 

চপ 


১২৩ 


বিষয় 
তার। (কবিতা) 
ঈীপালী রা 
ধনিঘ় গোপ ও ভগবান বুদ্ধ 
ধন্টো১£ম্‌ শিষ্টাচার পদ্ধতি 
ধানচাষের উন্নত পদ্ধতি 
নববর্ষের প্রণতি 
নারীর মর্ধযাদ! 
নারীর মুক্তি 
নারীর রূপ (কবিতা) 
নাললে হুখমন্তি ১ 
নিবিবাশেষ 


উজ্জ্বলভারত 


লেখক 

-নবশঙ্কর 

-নিশিকান্ত 
_শশিভৃষণ দাশগুপ্ু 
_-সতীশচন্ত্র ঠাকুর 
-পবিজ্বকুমার চক্রবর্তী 
__সম্পাদদক 

-প্রতিভ] রায় 
-রেপুমিজ্র 
_-অনিলকুমার সমাজধার 
--কুমুদ রঞ্জন মল্লিক 
_রেণুমিত্র 


নিরুক্ষর মূর্খ ও বড় বড় পণ্ডিতদের 


নিরীক্ষণ (কবিতা) 
নৃতন কথা 

নৃতন শিক্ষার ভাবধারা 
নৈবেছ্যের রবীন্দ্রনাথ 


পচিশের ছুরম্ত স্বপন ( কবিতা) 


পঞ্চুখুড়ো 
পল্লীসন্ধা। (কবিতা) 
পুজরদা € গল্প) 


--সম্পাক 
_স্থধা দেবজা 
-বেণুমিত্র 
-গোৌরী সেন গুধ 
-রাহহরণ চক্রবর্তণ 
_নচিকেত। 
_-শশিড়ষণ দাশগুধ 
_মীরা। চট্টবাজ 
_-ফুল্পর] রায় 


পুস্তকপরিচয়_দিশারি কপোত, শেষের গান 


সাধন। 


গোধূলি স্্ধ 


রবীন্নাথের রেখার কাবা 
নিশীথ রাতের স্র্যোদয়ের পথে 
শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিতো 


পুজার দিনে 
পাষাল্ি (করিত ) 


_বেপুমিজ্ 
--গোবিন্দচরণ মুখোপাধ্যায় 


৬১১ 
১৬৪ 
€১৮ 


২১৫ 


১১৯ 


৪9৪৩ 
568 
শুটিও 


৬ওগ্-ক্তারৃত 


৬ বর্ষ (১৩৫৯ 


নিষয় 
অথর্বাবেদের আশয় 
অথর্ববেদের উপযোগ 
'অনর্থপাত ( কবিতা) 
অনুভব রর 
অমিতাভ ), 
অস্পৃশ্ততা 
আজকের ছেলেরা 
আমাদের কথা 
আমার আশ ( কবিতা) 
আমার বন্দনা গান ৯, 
আলো, একটু আলো » 
ইশার! 
কাশ্মীরের বুড়ো শিব 


হর্ষসূচা 


মাঘ হইতে ১৩৬* পৌষ পর্বস্ত ) 


লেখক 
_-যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
এ 
-মৃত্াঞ্জয় বক্টী 
-নিশিকাস্থ 
--অনিলকুমার ভট্টাচার্য 
_-রেণুমিত্র 
--শান্তশীল দাশ 
_ সম্পাদক 
_সতানারায়ণ দাশ 
--শাস্তশীগ দাশ 
--মানবেন্দ্র মোহন বন্দোপাধ্যায় 
- সন্তোষকুমার অধিকারী 
-পুর্ণচঙ্জ রা 


কোথা হতে এলেম আমি(কবিত1)---টশলেজ্্রকুমার গুপ্ রায় 


গাণতস্ক 
ঘাসের কথা 
চীনদেশ ও চীনদেশবাশী 


-রেণুমিত্র 
-চিতরগুন রায় 
_-লিন্-ইউ-তান্‌ 


অন্থবারক-_মনোরঞ্জন ওগ্ 


জন্মাষ্টমী (কবিতা) 
জড় এবং শক্তি 

জীবে দয়া 

টেলিগ্রাম (গল্প) 


_-ষতীশচন্ত্র দাশগুপ্ত 
সপ্রিযদারঞ্ন রায় 

-_ সুধাংশুশেখর মজুমদার 
--ফুল্পর! রায় 


পষ্ঠা 
৩৬৩ 
৪২, ৭৯ 
৫৩৩ 
৩৫৭ 
১৮৬ 
€৯৯ 


২৪১ 


২৮৩ 
৫৩৯ 
৩৯৬ 
২৪৪ 
৫৯১ 
২৭২ 
১০৮৮ 
২২৪ 


২৭৮) ৪১৭ 
৪১৩ 

৫৪৪ 
৩১৮৮ 
২৬২ 


ব্ধন্চী 


বিষয় লেখক পষ্ঠ' 
এভারেষ্উ বিজয় 
১৫ই আগ ৪৫৩ 
বিনোবাজী ও ভূমিবিকেন্রীকরণ 
প্রপ্রীনিতাগোপাল জন্ম-শতবাধিকী ৫৪৮ 
বেকাও সমস্যা 
কলিকাতার দুর্গোৎসব ৬৭৫ 
নীলকণ গুরু নানক ৬৫৯ 


নরনারায়ণ আশ্রম 
এঙ্লামিক রিপাবলিক 
শিক্ষ। ও ছাজ্সমাজ 


বাঙলাদেশে উপনির্বাচন ৭১৩ 
পাহিত্যে জীবনদর্শন _সচ্চিদানন্দ চক্রবতণ ৫৭২ 
হুখের খেয়াল ( কবিত1) _শভুনাথ মুখোপাধ্যায় ৬৩১ 
সেতু ১, --বিভা সরকার €৭১ 
্বাধীনতা প্রতিভা রায় ১৬ 
স্মৃতি (কবিত1) _নিশিকাস্ত ৪৬৭ 


হেস্থুকন্যা » --অরুণবরণ চক্রবতা ৪৭৯ 





উদ্ভ্লভেরত 


বর্ষ ১ম সংখ্য। 
ষ্ঠ মাঘ ১৩৫৯ পু 


নববর্ষের প্রণতি 


পাঁচ বংসর পূর্বে জাতির জনক মহাত্বাজীর মহ'প্রয়াণের দিন উজ্জলভারুত 
প্ঠতকা আত্মপ্রকাশ কারয়াছিল। এই মাঘ হইতে ইহার ষণ্ঠ বর্ষ আরম্ড হইল। 
ভগব'ন শ্রীনতভাগোপালের আশীববাদে ও আমাদের গ্রাহক অন্শ্রাহক বিজ্ঞাপনদাতা ও 
«. 5নুধায়ীদের আন্তারক সহযোগিতায় আমরা আমাদের সেবা কারে অগ্রসর হইয়া 
তত পারতেছি । বর্তমানের সমসা।সংকূল জীবনপথ পর.যোত্তম ভীকষের অশবন- 
পছ রহ সমস্যা অজিত, সকল দিকের সকল সতোর স্বগকাতির দাবণ উত্থাপিত এই 
$:ম মানের সম্মুখে দড়াইয়া আমাদের একমাত্র সহায় পুরুষে! ওম শ্রীকৃষ্ণ । বান্তগত শু 
স্ি।১গত আীবনচেতনা আজ একই সঙ্গে মাথা নাড়া দিয়া উাঠয়াছে। উজ্জবলভারত 
এই উভয়ের স্বীকা তকে জীবনের মলো প্রস্থাপন কারতে চায়। মহাত্বাজীই অতগত 
৭ আধ্াযআ্রকভাকে বনান জগতের রাজনখীত বা জখাবন নখাতির সো সম্বন্ধ 
পত কারবার প্রথম কার্কিরণ প্রচেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। পারুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 
লর্ঘকাল পূর্বে এই জবনদর্শনই ব্বাখিয়া গিয়াছিলেন। তই ভিন বর্গ হইয়াও 
»ঠুর পাজনপাতিজ্ঞ ছিলেন! এই সামাগ্রক জগবনদর্শন বর্তমান কালের শ্রীনিত্যগোপাল 
আমাদের সামনে দার্শনিকভাবে উপস্থাপিত কারিয়াছেন। উজ্জঙ্লভারত এই জীবন- 
৮*/*কেই মানুষের কাছে পেশছাইয়া দিতে প্রয়াস পাইতেছে। তাহার এই প্রয়াসে 
»” সকলের প্রাণভরা সহক্ষাগতা পাইবে এই ভরসা লইয়াই সে রওনা হইয়াছিল, আজ 
এই ষ্ড বর্ধারম্ভডেও সেই ভরসাই তাহার পাথেয় । 
এই যাত্রার দিনে আমাদের প্রাণের ঠাকুর পুরুষোস্ডম শরীক ও পুরুষোত্তম 
হা" তাণোপালকে আমরা প্রাণ ভরিয়া স্মরণ কারিতেছি, আমাদের সকল সত্তাদ্বারা বার 
“নল নমস্কার কারতাছ। এই নমস্করণের ভিতর 'দিয়।, নিজেদেরকে তহাদের পায়ে 
"ইয়া দয়া আমাদের সকল প্রাণ নূতন শান্তি লাভ কর্‌ক। জাতির আত্মসাম্বত 
(যন ফিরাইয়া আনিয়া ছিলেন, সেই মহাত্মাজখর পারে আমাদের প্রাণের নমস্কার, 
বর বর নমস্কার । উজ্জদ্লভারতের সঞ্চো মে কেহ যে ভাবে ঘতচুকু যুঝ্ ছিলেন, 
আচ্ছেন ও থাকিবেন, তাঁহাদের সকলকেও আজ আমরা প্রাণ ভারয়া স্মরণ কারতেছি, 
জ্াদের প্রণতি জানাইতোছি। 
বর্তমানের এই দর্ষোগপূর্ণ সময়ে আমরা যেন আমাদের সেবাকাজে অগ্রসর 
হইয়া যাইতে পাঁর, ষষ্ঠ বংসরের এই নৃতন যাত্রা দিনে বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরকে নমস্কার 
কাঁরয়া তাঁহাদের নিকট আমরা এই প্রার্থনাই জানাই। পর্পপরের প্রাণখোলা 
সহযোগিতায় আমরা যেন অগ্রসর হইয়া যাই। 
ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনস্তু সহ বীর্ং করবাবহৈ মা বিদ্বিষাবহৈ। 


€ স্ 


লাঙ্গল-লাঞ্কিত গৈরিক পতাক৷। 


[বশ্নসত্ঘ রচনার গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে ভারতবর্ধকে অবশাই 
'কাল'-চকক ও চকী-পুরুষোর সমম্বয় কারয়া দিব্য একটি 'অশোকচক্র' গাঁড়য়া তুলিতে 
হইবে। ভারতের জাতীয় পতাকার অন্তার্নীহত অশোকচক্লের নিগচ অর্থ হইতেছে 
পর্মীবদা। ও লাঙগলের সমন্বয়ে 'রাখালরাজ" প্রাতষ্ঞার পারকজ্পনা॥ পুরুষপ্রধান 
ভারতীয় ধাঁম-সভ্যতার দান্ট ছল অন্তরের ব্ুন্দাবদ্যার দিকে, পাশ্চাত্তের কালপ্রধাম 
সভাতা চণ্চল বাহরে মঞ্জদুররাজ প্রাত্ঠার জন্য। কোনও একাঁটই একান্ত সত 
ণয়। ভ্রীকৃফ-সভাতাই এই দুইটি দৃভ্টিকে যথাস্থানে ও যথামানে সৃবিন্যস্ত করিয়া 
অন্তর ও নাহরের দ্বন্ সঞ্ঘাত হইতে বিশ্বকে রক্ষা কারতে সমর্থ। ব্রজধামেই এই 
সভাতার ভান্ত পত্তন হইয়'ছিল। সেখানে আমকা ব্জের গোঠে মাঠে স্বরাজসূন্দর 
প্রাক ও তাঁহার জ্যেদ্রাভা লাঞ্গলধারী বলরামের যুগল মিলনে রাখালরাজ-মৃর্তি 
আস্বাদন কারয়াছি। ব্রজেই ব্রহ্ষবিদ্যা ও তাহার কার্যাত্রক ত্ূপ লাংগলের সমক্বয়। 
এই সমন্পয়কেই শ্রীকৃফ কুরুক্ষেত্রের বুকে দড়াইয়া বিশবজনগণের মাঝে ছড়াইয়া দিয়া 
[গয়াছেন। গতাশাস্ধে জনক তাই এই সভাতার আদর্শ। জনক ছিলেন একাধারে 
ব্গীজ্জানী জনক ও চাষী রাজা জনক । ভারতের মাটীতেই চাষী-রাজার্ষ-ব্রক্মজ্ঞান 
জনকের আদশের আগুণে কমিউীনজম হজম হইয়া গিয়া বিশ্বের বুকে তাহার উদ্ভূত 
হইবার প্রয়োজনে সার্থক আস্বাদন কীরবে। 

শরীক গো-গোপ-সংঘাবৃত। কাঁষক্ষেত্র-বিচরণকারী বাঁলয়াই তান 'কৃফণ'। 
'কষ-ধাতু হইতে 'কৃষ্টি' 'কাঁষ ও 'কৃক' শব্দ নিষ্পয । এই কৃষচন্দ্রেরই জোম্ঠ সহোদর 
হলধর বলরাম। ভারতের স্বরাজ মূর্ত হইবে হলধরেরুই দেশে । তাই নরনারায়ণ 
আশ্রমের পতাকা- 

'লাঙগল-ল্াগ্ছত গৈরক পতাকা ।' 
উজ্জ্বলভারতের প্রচ্ছদপটে এই পতাকাই আঁঙ্কত রাঁহয়াছে। 


০০০ 


আমাদের কথা 


আমাদের নৃতন বছরের নূতন দিনে আমাদের কথা আনার নৃতন কাঁরয়া স্মরণ 
কারতেছি। 

আমাদের কথাটা কি; আমরা এই বাস্তবজশীবন ও জগংটাকে স্বীকার করি, 
ইহার বাস্তবিকতার অতাঁত সন্তাকে লইয়াও। বাস্তব কাহাকে বালব? হাম আম 
যাহ? আমাদের এই স্থল পঞ্টোন্দ্রয় "বারা বুঝিতে পারি, আমাদের সেই 'বচ্ছিত বোধ- 
গুলিকেই শুধু বাস্তব বলা যায় না। খাল চোখে যাহা দোখতে পাই না. আধ.নিক 
সক্ষম যন্্রাদ দ্বারা তাহা দেখিতে পাই । শুধু কাণে যাহা শ.নিতে পাই না, ষল্ত 
সাহাযো তাহা শ.নিতে পাই । কোঁডিও যল্দের কাণ ঘরাইয়া ঘখরাইয়া আমরা সমস্ত 
পাাথবীকে শুনতে পাইয়া থাঁক। তাহা হইলে সপন্টই বুঝা যাইতেছে যে আমি 
আমার সীমাবদ্ধ ইহীন্দিয় দ্বারা যাহা কিছ, বেধ কাঁরতোছি তাহা যেমন আছেই, আবার 
সেইট.কুতেই বস্তুর সবটুকু শেষ হইয়া যায় না। শুধু চোখে যাহ। দেখি, মহইাকোস- 
স্কোপ সাহায্য ভাহা অপেক্ষা বেশগ দোঁখ, ভাই বাঁলয়া ক সবটদকুই দোখদ তাহা 
নয়-আমরী চিকছ, দোখ, কিছ, দোঁথ না, কিছু জানি, অথ সবটকে জান নং কিছ 
বাঁঝ অথচ সবটুকু বুঝ না। বাস্তল বালি জানা-নাজানার, বোঝা-না বোঝার, দেখা, 
শা দেখার এহ দুইটি রাজাকেই পুঝায়। আমরা এই লাস্ভবকেই জগবনে স্বীকার কাবত 
টাই। আম খাহা জান আর মাম যাহা জান না--এই দুইটিরই বাস্তাঁবকতা আছে । 

এই দুই1টকে মিলাইয়া যে ধাস্তাবকতা- সেই বাস্তবকে স্বীকাহ্ধ করা সহঙ্জ 
নহে। বিশ্বটার দিকে চাহিলেই দেখি কি ব্যান্তগত জীবনে কি পারিবারক কি 
সামাজক 1ক রাষ্ট্রীয় জীবনে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদ এই দেখা লইয়া, 
বাস্তনকে কে কি দৃষ্টিতে দোখল. যতটুকু দৌঁখল আর যতটুকু দেখিল না সেই সব 
খা।নকেই স্বীকার করিতে পারিল কি না-ইহার উপরেই মানুষের বাদ ববাদ 
বসম্বাদ। আমোরকা যাহা দোখতে পাইল. রাশিয়া তাহা দেখে না অথচ তাহার না 
দেখা অংশটুকুকে কোন মান মর্যাদা বা স্থানও দেয় না। আবার রাশিয়া যাহা দেখে 
তাহাকেই সে সভ্য বালয়া জানে, তাহার না-দেখার মধ্য দিয়া ক কথার ইঙ্গিত আছে, 
তাহার সংব্যদ লইবার জন্য তাহার এতট্‌কু মাথা বাথা নাই। তাহার বরুদ্ধ পক্ষ যে 
তাহার সতোর অপরার্ধই বলে-এ কথ মানিয়া লইতে হইলে যে প্রচণ্ড বীষেরি দরকার, 
সাধারণতঃ তাহার সাক্ষাৎ মেলে না। ধানক যে রকম যতটুকু দেখিল, তাহার মধ্যে 
শ্রীমকের জীবনের কথা বাদ পাঁড়য়া গেল, আবার শ্রামকও ধনিককে একেবারেই দোখিতে 
না চাহয়া জগংটাকে দেখিতে চায় । পুরুষ যতটুকু দোখিতে পায় তাহাতে নারপব সব- 
টঃকু কথা থাকে না. খাওয়াপরা শিক্ষ7 দীক্ষা অনেকাকছৃই যাঁদও থাকে. তবুও থাকে লা 


৪ - উজ্জ্বল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, 


শুধ, পারীর বিশেষ স্বতন্ত্র সম্নানটুকু। এমনি কারয়া এ সংসারে একের দেখার সত্গে 
অপরের দেখাক মিল না হইয়া সমস্ভ সংসারটা যেন দৃইভাগে বিভস্ত হইয়া বাঁসয়া 
'গাচ্ছে। হপই িভঙ্কু দইভাগ দর হইতে পরস্পরের দিকে পরদ্পর অসহায়ের মত 
৮াহযা আছ; মিলিবার ইচ্ছ। আছে, অথচ কিছুতেই মিলাইতে পাজে না নশিজেদের। 

কিণ্তু এমন করিয়া কোনদিনই কোন কিছুর সত্যকার সমাধান পাওয়া যাইবে 
না) এই দহীটিকে নিপাইয়া্ড একটা দেখা আছে।  উত্জব্পভারত সেই মিলিত 
দেখাঠার, সমণ্য দেখাটার সন্ধান কাঁরয়া থাকে এবং ভতাহাকেই জনসাধারণের সামনে 
উপাপ্ঘিত কারার প্রয়াস পাইয়া থাকে । 


নি 


বাতা বড় সহগ্ অভে। যে দুইটি বস্তুকে বিপইগত পাপিয়া বাঝিতোছি, 
আবার মেলান মায়, ইহা কি সম্ভব £ সপম্টতই দোৌঁখতোছি উহ্ারা মেলেনা 
সমোঞকার সঙ্গে রাশয়ার মেলে না, ধাঁনকের সঙ্গে শ্রমিকের মেলে না, নরের সঙ্গে 
পরীর মেপে না। যাহাশকছুত মিল বাঁলয়া বোধ হইতেছে, তাহার অন্তরে অন্তরে 
ভাশেগ আমল আনেক গোঁজামল পুজীড়ত হইয়া আছে। উহাকে কি মিল বলেঃ 
ঠহাদে্ মল বলে না। তবু মিলাইনার চেঞ্ঞা ও 

খঠাপরে কাগজে-কলমে যাহাকে মেশান যায় না, জীবনের দিকে তাকাইালে দেখি 
তাহা একই সত্গে ভর, সঙ্গে একই ক্ষেপ্র। অর্থাৎ যাহাকে একাদিক 
হইত মেলান মায় না বাঁলয়া দেখ, তাহাকে অর একাঁদক হইতে মেলান যায়। ভাল- 
নাসা ও বিদ্বেষ আপাতঃ বিরুদ্ধ সন একই সময়ে একই মান্ষের মধো তাহাদের 
সাক্ষাৎ মেলে। যখন্কতে দোখ আলো ও অন্ধকার পরসপহ বিরোধী- আলো মানেই 
যাহা অন্ধকার নয়, অন্ধকার মানেই যাহা আলো নয়-অতএব উহাদের একনু অবস্থান 
সম্ভপ নহে । কিন্তু বাস্তব জগতে তাকাইয়া দোখ আত প্রত্যুষে ও গোধঠালি সময়ে 
আলোও আছে, অন্ধকার আছে: কে অস্বীকার কারবে 2 শবজ্ঞান যে ফটো তোলার 
তত্ত আবিস্কার কীঙ্রমাচ্ছে তাহা লাইট ও সেডের সাম্মলনে উদ্ভূত । হাফাটান উহার 
উজ্জল দজ্ঠাল্ত | 

জশবন্র ক্ষেত্রে এই স্তরাটি প্রাণের স্তর । মনের স্তরে পরসপরাবিরোধী দুই 
বস্তুর মল নাই. সেখানে তাহারা চিরাদন পরস্পর হইতে পরস্পর পৃথক। নত 
তাহাদের সম্বন্ধে এইখানে আসিয়াই শেষ কাঁরর না। এমনও একটি অনস্থা জীবনের 
মধ্যে আছে, যেখানে উহারা মিলিয়া মিশিয়া একন্র অবস্থান কাঁরয়া জীবনকে আগাইযা 
লইয়া চাঁলয়াছে। মনের পরস্পর কী স্তর ডিংগইয়া এই প্রণের স্তরে আজ 
বিশ্ব সভ্যতা পেশছাইতে চাঁহতেছে 

এই প্রাণের স্তরে নর পারলে কোন একটি দেখাতেই মানষের দুটি 
সগমাবদ্ধ হইয়া যায় না, একটি দেখাতেই মনষ আসক্ত হইয়া পড় না। তখন সে 
পূর্বে যাহা দেখিতে পাইত তাহাও যেমন দেখে, মন প্লে যাহা দোখিতে পাইত না 
বাঁলয়া মিথা বলিয়া মানিত, তাহাও দোখিতে পয এ এই দই দেখ,কে মিলাইয়া 


জি 


৩2127 


অন্ধ, ১৩৬৯] আমাদের কথা ৫ 


একাঁট তৃতীয় দৃম্টি-উহাই প্রাণের নিজস্ব-তাহার খুলিয়া যায়। তখন আমোরকার 
দঞ্টিকোণে আমোরকার সত্যকেও বুঝি, রাশিয়ার দৃম্টকোণে রাশিয়ার সতাকেও বুঝ 
এবং দৃইয়েরই সাঁতাকারের স্বার্থ রক্ষা কাঁরয়া পথচলার একটি ধারাকেও খংজয়া পাই। 
সখানে কাহারও স্বার্থ নম্ট হয় না. কিন্তু কাহাঞ্ও অপরকে বাঁণ্ত করিয়া নিজের 
অর্থকে অনন্ভাঁয়ত কারবার বৃভুক্ষাও তৃপ্ত হয় না। সেখানে নর তাহার স্বার্থ বজায় 
পখিয়াই নবীর স্বতন্মতার পূর্ণ মর্ধাদাটুকু দিতে পারে, ধানক শ্রীমকের সখদ্ঃখের 
রেশটুক্ নিজের বকে অনুভব করে। 
ভগবান শ্ত্রীকক গীতায় অস্ত্তত্যাগের পূর্বে অজর্নকে এই স্তর লাভের জন্যই 
উদ করিতেছেন । ভাই অজন বালিতে পারলেন 'সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং 
সথাপধ মেহছাত। উভয় সেনার মধাস্থলে দাঁড়াইয়া অজুন নিজ পক্ষ ও অপর পক্ষের 
সকল কিছ, নরখঙ্গণ কাঁরবেন। এই নিরীক্ষণ হইতেছে 09৪২ ০1101103860, 
(110764] ২1011৬, এখানে দাঁড়াইয়া অজংন স্বপক্ষের পক্ষে বিপক্ষে এবং বিপক্ষের পক্ষে 
(বিপক্ষে যাহা কিছ, [দোখলার তাহা দোঁখবেন ।-এই নিরণক্ষণ, যেখানে নিজের সঙ্গেও 
নিভে আসন্ত হইয়া পড়া চালনে না, নিজের পক্ষের ও বিপক্ষের সব কথাই দান্টপথে 
আসবে আবার অপব পক্ষের প্রাতিও 'বাঁদ্বষ্ট হইয়া এমন আসন্তু অবস্থা আমার 
এ্যাসবে না যেখানে তাহার পক্ষের কথাগ্াল আমার দৃষ্টিপথে আসতে বাধা হয় 
যে শিরীক্ষা ইহাই পরম ম্শন্তঅসংখ্য ব্ধন মাঝে লাভব মাঁন্তর স্বাদ।' 
টাকে খতাঁদক হইতে দেখা যাইতে পারে, যত রকমভাবে ইহার নিরীক্ষণ চাঁলতে 
পারে, ভাহার সবগৃঁপিকেই উপস্থিত রাখব, কোনটাকেই বাদ দিন না, কোনটাকেই 
৮'পা দয়া রাখিব না-অথচ কোনটার সম্বন্ধেই আমার আসীন্ত বা গবদ্বেষ থাকিবে না। 
উত্জবলভারত ব্যক্কিগত,. পারিবাঁরক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় এই মুন্তর খবরই 
জনসাধারণের জীবনের দয়ারে পৌছাইভে চায়। এই পরা মণান্তর উজ্জদল দম্টান্ত 
তত্ুঘনর্ভ পুররযোল্তম শ্রীকৃষ।। তহার জীবনকে বহ্‌ পরস্পরবিরোধল দাটকোণ 
-ইতেই সার্থক ব্যাখযা করা যায় তাই তশহার জীবন একাঁট জীবন্ত জীবন। একটি 
সতগকেই যাহারা একমাত্র সত: বলিয়া জানে, শ্রীকষফজীবন তাই তাহাদের কাছে 
হে লিলন বিশেষ ভাহারা গোজ্ঠের কের সো রাস-বহারী কৃফকে মিলাইভে পারে 
তি, কষ্ধের সঙ্গে রাজনশীতিজ্ঞ কুষকে মিলাইতে পারে না। কিন্তু 
তমানের জাঁটলতাপূর্ণ জীবনের একমান্র সমাধান শ্রীকৃজীবনই। তাই 'ভীনই 
উদ্জঃলভারতের রথের সারথী। ওগো সারথশ, তোমার পায়ে চলার পথে আমাদের 
তুমি চালাইয়া লও, আমরা যেন তোমার পথ হইতে দূরে সরিয়া না পাঁড়, তৃমি 
আমাদের রথরজ্জু ধারয়াছ-_আমরা চলিবই । বন্দেমাতরমূ 
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নাশকান্ত 


ব1এর সতরালে নভর্নে বাসয়া 
সাঙযাণেলা 

[রয়েছ এনশ্দ পরসে বায় বাস্য়। 
বরে খেলা 

আলৌকের মেঘে আর আরো আলো আধেক ছায়ায় 
1468৩ মেথের মায়ায়) 

শীলরঙে, লালরঙে, সোনালনতে, সবজে, সাদায়, 

বাডাসের মোতে ভাসে জলঙ্গের বণময় ভেলা । 


ওই মেঘে মেঘে কোন্‌ নিমণন স্বপ্নের 
ফ.ল ফোটে, 
অতল-সম্‌দ্রে যেন মূর্ত পুধবিদের 
রা ওতে, 
মন্থিত মুস্তার মত ঝলাকয়া দোলে আর নাচে, 
চবাঁদন একছন্দে সাজে, 
বার বার তবু তারা নিতাই নূতন রূপে রাজে, 
মান্তর বোচিত্য আনি' কালের বন্ধন-জাল টোটে। 


ওই সূর্য বিকশিল কোন্‌ অচেনার 


অন্তরের 
প্রো্জবল রক্কের বন্দু, জাগ্রত-ীবভার 
আলোকের 


জলদের মত সে যে এ (নাখল বিচ্ছারয়া ভাসে : 
কোথা যায়, কোথা হতে আসে 

কে জানে কাহার বক্ষে নিসপাঁন্দিত সম্বিত-প্রশ্বাসে 

[বানস্তগ্ধ সঙ্গোপনে জল্ম লয় ওই ভাস্বরের 


নাঁবচল শান্ত-জবালা তেজে উদ্দশীপত 
চলমান 

প্রগাতির আবর্তন £ হীরক-চ্ছারি 
অভিযান 


গে 


মাঘ, ১৩৫৯] 


মেঘ 


তারকার, তমিস্রায় নিতা আনে দাপ্তির দীগাল, 
স্ফটিক-মেঘের শিখা ঞরথালি' 

প্রস্ফূটায় কোন: চির-প্রশাল্তির বহর শেফাল: 

অদশা মঞজষা হতে কাহাক এশবষ করে দান। 


যামনীর কফেমঘ নাবিড়-কুন্তগা। ; 
মধ্যাহ্নের 
জুলদে স্বচ্ছতা; ভারা নিত দেয পোলা 
বহাসোর 
যবানক! . আলো আর অন্ধকার মণ দুই পাশ, 
সন্ধ্যা আর উষার উদ্ভ.স 
অর্পস্ফিট কমলের মত আসে র্াঙ্য়া আকাশ 
হাঁসয়া অস্পম্ট হাঁস কোন্‌ চরদতন-শৈশবের। 


ওই চন্দ্র ভেসে এলো কোন্‌ মাঁচন্তোর 


রজত-মেঘের মত; 'স্নগ্ষ-লাবণোর 
শুভ্র ঘ্লোতে 


বিস্লবিয়া ভুবনের রূপতৃষ্কা, কৌমুদশী আসবে 
মাতাল করিয়া দিল সবে 

উদ্ভাঁসত আনন্দের অতান্দ্রিত মাধূরী-উৎসবে; 

গগনকাব্ের গ্রন্থে রূপাঁয়ত উজ্জল নল্পতে। 


অমৃত অক্ষর সম উঠিল সে ফুটি। 


বসুধার 
মৃন্ময়-মেঘের মূর্তি পাঁড়য়াছে লুট 
নশীলমার 


আনত-দৃষ্টির তলে দিকে দিকে উদ্ধের্ব আঁখি তুলি; 
তাহারি মালন মৌন-ধাঁল 

স্বনময় বাসনার মর্মলোকে আপনায় ভূঁলি' 

রঙিন হইয়া ওঠে জীবনের িন্ময়-লীলার। 


মেঘের মঞ্জরীদলে, কোন্‌ খেয়ালীর 
খেয়ালের 
তুলির রেখার মত সে আনে সৃম্টির 


& উজ্জল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, 


লিখনের 

জন্মমৃত্যু হারা বাণী, দুলয়াছে এ 1বশ্বভূবন 
কার মেঘ-মালার মতন । 

এ ধরণী সে-মালার একখানি মেঘের রতন; 

মেঘে মেঘে ছান আধা কোন্‌ মেঘ-মুস্ত অনন্তের । 





নৃতন শিক্ষীর ভাবধার! 


গৌরী সেনগ্‌প্ত 


বৃনিয়াপণ শিক্ষই বাকি এবং বানিয়াদী শিক্ষার ধারাই বা করূপ হবে, সে 
কথা আজ সকলের মনেই প্রশ্নের আকারে এসে দেখা দিয়েছে । আজ এতাঁদন পযন্ত 
শক্ষার যে রূপ আমরা প্রতাক্ষ করেছি, সেই শিক্ষার বদলে যে কোন একটা বিপরাত 
পন্থণী ?শক্ষা যে আমাদের জীননের যাত্রাপথে কাধকিরী হবে, সে কথা আমরা সমপর্প 
[বশ্বাস না করলেও মনকে বাাঝয়ে এসোছি মন্দই বাক হবে, অল্ততঃ এর চেয়ে ত 
ভাল হবে। তারপর শ.নেছি শিক্ষার ক্ষেত্রে নৃতন মন্ত্র বাঁনয়াদী শিক্ষা বানয়াদা 
শিক্ষাকে সঠিক বুঝতে না পারলেও তাকে আঁকড়ে ধরেছি, কারণ বুঝতে পেরোছি ওটা 
গতানুগাঁতক মামুলি [শিক্ষা নয়। মনে হয়েছে রুসোর কথা ১109 0086 (01)0)০৭11 
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তাই বিপরীতের চিন্তা করতে করতেই আমরা এমন একটা জায়গায় এসে ঠেকে গিয়েছ 
যে, বাঁধা আমাদের জীবনে মংগলের সান্ট করেছে। 

জীবন সম্পূর্ণ স্থিতিধমর্শ নয়, জীবন গাতিধমণও বটে। আবার জাঁবন 
সম্পূর্ণ গাতধমর্ণও নয়, স্থাতিধমর্ণও বটে। জীবনের এই স্থিতি গাতির সমন্বয়ই 
হচ্ছে জীবনের আসলরূপ। গতান্গাতিক নিশ্চল অবস্থা আমাদের জীবনে জগদ্দল 


মাঘ, ১৩৫৯) নূতন শিক্ষার ভাবধারা ৯ 


পাথরের মত ভারের সূষ্টি করেছিল. আজ সে পাথরকে সরিয়ে আমাদের পথের সম্ধানে 
বেরুতে হবে। পথও সৃস্টি করে গন্তবাস্থলকে, এই পরসত্যকে আজ ভাল করে স্পষ্ট 
করে কুঝে নিতে হবে। তাইভ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 
“পথের বাঁশ পায়ে পায়ে তারে যে আজ করেছে চণ্লা 
আনন্দে তাই এক হোল 'তার পৌস্ছান আর চলা ।" 

“পথগবাল যদি টূকরো টুকরো না থেকে সর্ব পথ-সমন্বয় সিদ্ধ হয় তখন গল্তব্য- 
সথলই পথ. পথই গল্তবাস্থল", জীবন হয় জীবনের জন্য প্রস্ততি, জীবনের জন্য 
প্রদ্তাতই হয় জীবন। তখন পৌশ্ছান আক চলা এক হয়ে যায় চলার আনন্দে। 
ঠাইত কবি গেয়েছেন ৮লার বেগেই পথ কেটে যায় কারসনে আর দেরী ।" 

জীলনের এই চলার বেগ জীবনকে সমস্ত ক্ষেত্রে সুন্দর ও সুমহান করে তুলবে 
তেই ৩ হবে সংল্দপর সমন্বিত জীবন প্রত পাঁরবর্তনশশীল আবেস্টনীতে সম্পূর্ণ 
(পথ ত ও সম্পূর্শ গাতি জীবনের সমস্যা সমাধান কইতে পারবে না। সবক্ষেতরে যেমন 
একটা দ্র,ত পাঁরবর্তনের ছাপ, তেমান জীবনের স্থাতিসচক আভিব্যান্ত--এই দ্‌ইএর 
কোনাটিকেই একান্ভভাবে জশবনে গ্রহণ করলে ধৰংস অবশ্যম্ভাবী । 'স্থাতজ্ঞাপক 
কেন্দ্রকে উপলক্ষ করেই জীবনের গাতিশশল পারাঁধকে নমনীয় করে যথাসম্ভব জীবনকে 
াপয়ে যেতে হবে, তবেই হবে সমস্ত বিরোধ ও সমস্যার মীমাংসা । 

তাই যাঁদ হয় তবে সমান্বিত জীবনের আদর্শ হবে প্রকৃত শিক্ষার মাধামে সেই 
স্তরে পোছান। এখন প্রকৃত শিক্ষা দক ভাবে হবে তাই হচ্ছে সমস্যা । প্রকৃত শক্ষা 
বলতেও বুঝতে পারা যায় দুইটী পাঁরিপূরক সমস্যার কথা । মানুষের যে জাতিগত 
উগুরাধকার, ভাকে ক্ষপ্ন করতে দেওয়া কিছুতেই চলে না। কারন তাকে ক্ষন করলে 
নাণুষ খণ্ড মানুষে পারণত হবে, তার অখণন্ডত্ব আর বজায় থাকবে না। আর দ্বিতীয়তঃ 

নুবকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে আভিজ্ঞতার ভিতর 'দয়ে। আঁভজ্ঞতা ও জাতিগত 

উত্তরাধকারের সাম্মালত প্রচেষ্টায়ই প্রকৃত শিক্ষা গড়ে উঠবে। 

শিশুর জীবন বিদ্যালয় ও গৃহের নানা আভিজ্ঞতার ফলেই বৃদ্ধিলাভ করে। 
বদালয়ে শিশু যা শিক্ষা করে, তাই শিশুর মনে দানা বেঁধে ওঠে শিক্ষার রূপ নিয়ে। 
কন্তু বিদ্যালয়ের বাইরে গৃহ ও আবেম্টনীর প্রভাবের ফলেও এক প্রকার শিক্ষা শিশু 
লাভ করে, তার কি মূল্য শিশুর জীবনে নেই 2 আছে বইকি, তার স্বয়ংমূল্য |শক্ষ।- 
ক্ষেতে দিতেই হবে না হলে শশুর জীবন পূর্ণতা লাভ করবে না। কিন্তু বিদ্যালয়ের 
শক্ষা ও বিদালয়ের বাইরের যে শিক্ষা এই দুই [শিক্ষার ফলে শিশুর মনে দ্বন্দের 
সৃষ্টি করে কিনা তাই হচ্ছে সমস্যা। 'বদ্যালয়ের কাজ হচ্ছে পারকম্পিত কাজ যার 
ফলে ব্যান্তগত সন্তার পূর্ণ বিকাশ হয়। ' [িল্তু শিশুর বিদ্যালয়ের বাইরে বিচরণের 
ফলে যে শিক্ষালাভ হয় তাহার বিকাশ ক্ষমতা কতটুকু ঃ যতটুকুই হোক না কেন 
অপারিকান্পত হলেও তার প্রভাব কম নয়। দ্বন্দের সৃষ্টি হয় সন্দেহ নাই, কিল্তু 
দ্বন্ৰ অর্থ ক সকল সময়ই বিরোধ? দ্বন্থথ অর্থ শিন্রতাও বটে। অতএব ঘর 
ও বাহর, বাহর ও ঘর এই দুইই দুইএর পাঁরপূরক হিসাবে শিশুর শিক্ষাকে 


১ . উজ্জল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, 


সহায়তা করে বলেই আমাদদর বিশ্বাস। তবে বিদ্যালয়ের পাঁরকিপত শিক্ষার প্রভাব 
কিছ, পাঁরমাণে বেশী বলে মনে হয়। তার কারণ সে শিক্ষার মূল নিবদ্ধ রয়েছে 
একটঢী বিরাট ক্লষ্টিমলক কেন্দে যা শিশরে বাইরের জশবনকেও প্রভাবান্বিত করে 
চলার পথে বিশেষভাবে সাহায্য করে। শিশুর জীবনে যে এই গণতান্দিকতার প্রভাব 
এই প্রজার যদ বিদ্যালয়ে অন্যানা কাজের মধে প্রকাশিত হয় তহলে শিশুর ঘর ও 
বাঁহর একাকার হয়ে মায় । বিদ্যালয়রপী শিশুর জীবন ব্াপক রে শিশুর সমস্ত 
জাবনবে শিমান্ত ত করে তোলে । শিক্ষাদ্বা শিশুর জীবন কেবল পরবণর্ণ জঈবনের 
ঞনাহ প্রসতত হয না. শশুর আীবনের প্রাতস্তরকেই উহা মাহমান্িত করে তোলে। 
শিশ,র ভখবনকে এবপিভাবে নিয়ান্ধিত করে চুলা হপুল শিশুর যেমন সামাজিক 
জীবনেণও প্রায়োজন আছে, ভেমনি ব্যন্টিগত জীবনেরও পরিপূর্ণ বাদ্ধি প্রয়েজন। 
ব্যান্টগও শুশীবনের বাম্ধ সম্ভব হয় ব্যান্তগত শিক্ষার মাধারসই | 

বান্তগত শিক্ষাকে যাঁদ মেনে নেওয়া যায় তাহলে সাথে সাথে এর সাথে দশনিগত 
যে সন প্রাক্তয়ায় মিল বতমান রয়েছে, তাকেও মেনে নিতে হবে, অর্থাৎ পনেরি পুসতক- 
টকান্রিক শিক্ষাকে পাঁরহার কর কর্ম ও আভজ্ঞত'র ভভ্তভে শিশুকে শিক্ষাদানের 
বাবস্থা করতে হবে। কিন্ত প্‌বেহি বলা হয়েছে জাতিগত উত্তরাধিকারকে স্লীকার 
করতেই হবে, নাহলে শিক্ষা সম্পর্ণ হবে না। বারষ্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন শিক্ষাক্ষেত্রে 
কর্মকেই শুধু আঁকড়ে ধরে চলার বিপদ পয়েছে_ এটা অনেকটা, 7015 0110 
17161 0০ 1765৮৮( -এর মত, উঠবার পথ জানা রইল অথচ পাঁরক্রমা সম্পূর্ণ 
হল না। কল্তু জাতিগত উত্তরাধিকারের দাবী শিশুর থাকলেও সেটাকে অপ্রধান 
করে রাখতে হবে শিশুর একটা বিশেষ বয়সের জনা, কারণ কার্ষের দ্বারা দেহের 
অণৃপরমাণ গাঠত হলেই একটা বিশেষ বয়সে এসে শিশু উত্তরাধকারের দাবী করতে 
পারে। তখন অবশা হবে কমই অপ্রধান, জাতীয় উত্তরাধকার প্রধান। কিন্তু শিশু 
যতক্ষণ পরত না প্রাপ্তবয়স্ক হচ্ছে, ততক্ষণ পর্য্ত তাকে কর্মের ভিক্তিতেই জণবনে 
এগিয়ে চলতে হবে। তা ছাড়া শিশুর মধো আদম বর্বর মন শিশুকে কর্মের জন্য 
যে প্রেরণা যোগাচ্ছে তারও পারপূর্ণ বিকাশের প্রয়োজন রয়েছে । সে প্রেরণার 
1নয়ান্মিত বিকাশই হচ্ছে শিক্ষার সহায়ক কিংবা উহ্াই প্রকৃত শিক্ষা । 

তাহ'লে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে যে. শিশু কমেরি মাধ্যমেই প্রধানতঃ শিখবে 
এবং এই শিক্ষাই হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা। কর্মকে যখন স্বীকার কবা হোল তখন কর্মের 
রূপকে (বিচার করে দেখতে হবে। কর্ম হবে শিশুর কাছে অর্থসচক. উদ্দেশ্যমূলক 
ও মনোগ্রাহণী। কর্ম এই তিনের সমন্বয়ের ফল কিংবা যে কোন উদ্দেশ্যদবারা উদ্বুদ্ধ 
যে কর্ম, তাহাই শিশুর পাঁরকশ্পিত কর্ম সে কথা বিচার করে দেখা যেতে পারে। 
উদ্দেশা যেখানে তিন উদ্দেশোর সমন্বয়, সেখানে কমেরি শান্ত প্রভূত অর্থাৎ শিশুর পক্ষে 
বিশেষভাবে গঠনমূলক, সেকথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্ত শিশুর দৃষ্টিকোণ 
থেকে বিচার করতে গেলে, শিশু স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ষে কাজ করবে. সেই কাজই 
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শিশুর কাছে অর্থসূচক, উদ্দেশ্যমূলক এবং মনোশ্রাহী। বয়স্কমন যে কর্মকে 
অবহেলা করেছে, শিশুমন তাকে হৃদয়গ্রাহী বলে আঁকড়ে ধরেছে । অতএব শিশু- 
মনের দিক থেকে বিচার করতে গেলে, যে কর্ম শিশু আগ্রহসহকারে করবে সেটাই 
হবে শিশুর শিক্ষার মাধাম। যে কাজে শিশু আগ্রহ প্রকাশ করবে, সেই কাজের 
মর্ধে শিশু ত্তি বোধ করবে এবং তপ্তি ও আভনিবেশের ফলে শিশুর দেহমন 
বরকত সম্পূণণভাবে একটা নতন ছাঁচ নিয়ে গড়ে উঠবে। 

একটা কথায় অনেকেই হয়ত সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন সেটা হচ্ছে, শিশু 
ইচ্ছা করে করুবে এমন সমস্ত কাজই যে উদ্দেশামলক হবে এমন কি কথা আছে। 
৯াঠা ভাববার [বষয় সন্দেহ নাই। শিশুর কতকগুলি বিধহংসী মনোব্‌ত্তি আছে 
খেগাল শিশর পক্ষে ক্ষাতিকর। এই বিধদংসশ মনোনৃত্তিকে গঠনমূলক মনোবাীত্ততে 
পাঁরণত করাই হচ্ছে শিক্ষকের কাজ। শিশ: হয়ত কতকগাঁল জানষপত্র ভেঙো 
ফেলল, এ অবস্থায় নোতিবাচক উপদেশ শিশুর পক্ষে কল্যাণপ্রদ হবে না। নোঁতিবাচক 
পদেশেব ফলে শিশুর কেরি সাবলীল ছন্দ ও গাঁত নষ্ট হয়ে যাবে। যে কর্ম 
শশুর দুস্টিভঙ্গীতে উদ্দেশামূলক অথচ শিক্ষকের দৃষ্টিকোণে বিধবংসী-এই 
আপোঁক্ষক অবস্থাটার সমন্বয় সাধন করতে হবে শিক্ষকের সুচিন্তিত পারকজ্পনার 
দারা। অপরিচালত কর্মে শিশুর স্বাধীনতা থাকবে কন্তু শিশুর অলক্ষে সে 
স্বাধীনতার পাঁরাঁধকে খর্ব করতে হবে শিশুর ভাঁবষ্যং মঙ্গলের জন'ই। শিক্ষকের 
ঠাঁঙগত শিশুর জীবনগঠনে প্রাতানয়ত সাহায্য করবে, তবেই হবে প্রকৃত শিক্ষা। 
এত গেল ছোট [শশুর কথা, কিন্তু বয়স বাদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর উদ্দেশ্য এবং 
শিক্ষকের উদ্দেশ্য অনেকটা সমপধায়ে এসে পড়বে । শিশু ছিল এতাঁদন আত্মকোন্দ্রিক 
এবং তার সমস্ত কিছু কাজই ছিল ব্যম্টিকে নিয়ে, এখন তার কাজ হবে সমন্টিকে 
"ক্র কবে। 

শিশ; জীবনে সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বড় হবে এই হচ্ছে উদ্দেশ্য 
এবং তাই যাঁদ উদ্দেশ্য হয় তাহলে তার সমস্ত কর্ম ব্যন্টকে ছাড়িয়ে একটশ ব্যাপকতর 
ক্ষেত্রে গয়ে দাঁড়াবে।  বুনিয়াদশ শিক্ষার শিশু ও সমাজ উভয়ে পারস্পারকভাবে 
তাদের গাঁতির ছন্দ মালিয়ে নেবে, তবেই শিশুর জীবন সম্পূর্ণ হবার সম্ভাবনা । 
সমাম্টগত কর্মের মধ্যে সহযোগিতার ভাব বর্তমান, বাস্টির আদর্শ সেখানে সমস্টির 
উদ্দেশোর মধে বিলখন হয়ে ষায়। অতএব শিশৃর সমস্ত কর্ম এমনিভাবে স্থিরীকৃত 
হবে যাতে শশু সকলের মধ্যে নিজের স্বয়ংমূল্য স্থাপনা করে এবং সমান্টর মঙ্গলের 
জন্যও বদ্ধপারকর হয়। তা সম্ভব হবে যাঁদ শিশুর সমস্ত কর্মগুলি সুপ্পারকঁ্পিত, 
সুউদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়। 

যে কোন কর্ম শিশুরা করবে সে কর্ম যদি প্রোজেই-এর আকার ধারণ করে 
তবেই সে কাজ শিশুর ব্যম্টি ও সমাষ্ট জীবনে বিশেষ উপকার সাধন করতে পারবে। 
প্রোজেন্ত-এর ভিতর কর্মের কেন্দ্র স্থির করা. পারিকজ্পনা করা, কর্ম উদ্যাপন করা 


৮ 
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এবং শেষ পযন্তি সেই কর্মের বিচার করা এই সমস্ত বাবস্থাই রয়েছে। একটু 
স্থিরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় এই প্রোজেন্ট-এর মধ্যে নিজের সন্তাকে সমাণ্টর 
প্রয়োজনের মধ্যে বিলীন করবার যে ব্যবস্থা বয়েছে এমন ব্যবস্থা আর কোন কিছুতে 
নেই। কর্মের কেন্দু স্থির করা, পারকম্পনা করা, কর্ম উদযাপন করা এবং বিচার 
করা এসকল কাজের মধোই সকল শিশুর পূর্ণ সহযোগিতা বর্তমান, তা না হলে 
পাঁরকজ্পনার কোন অংশই সাফলামান্ডিত হবে না। করের কেন্দ্র ও পারকজ্পনা 
শিশুরা সকলে মিলে স্থির করে, বান্তগত ইচ্ছা আনচ্ছার পারপূর্ণ মর্ধাদা দিয়ে 
সে পাঁরকজ্পনা দানা বাঁধে, তারপর বাভ্গদলে শিশুরা বিভন্ত হয়ে কর্মের সর্বাঙগশন 
উদযাপনে বদ্ধ পরিকর ইয়ে কর্মে নিজেদের নিয়োজিত করে। পরে আবার সকল 
[শিশনরাহ নিজেদের কানের শিচার করে থাকে) কেরি কেন্দ্র যখন ক্ষুদ্র তখন যেমন 
শিশুরা সমণ্টির উদ্দেশ্যকে কর্মে রূপদান করে ঠিক তেমনি কর্মের উদ্দেশ্য পখন 
নাপকতর সেখানেও শশা সমাজের দিক থেকে বিচার করে কর্মে অগ্রসর হয়। 
গ্রামসেবা, পল্লী উন্নয়ন, কৃষক সাঁমাত গঠন, বিজ্ঞান সামাত গঠন ইত্যাদি কাজেও 
শিশঃপা পমন্টিগতভাবে সহমোগিত'র মনোব,ভি নিয়ে কাজ করে এবং সঙ্গে সঙ্চো 
জীবনের গন। প্রস্তুতি এবং গাীবন যাপন উভয় কমহি শিশদের দ্বারা উদযাপিত ভয়ে 
থাকে। 
যে জাতীয় সহযোগতামলক কমের কথ উল্লেখ করা গেল, সেই জাতীয় কমের 
সঙ্গে আর একটা বিশেষ দর্শন যুক্ক। সে কথা বিবেচনা করে না দেখলে অসাদের 
সকল কথ'ই বার্থ হয়ে যাবে। 
সপম্ঠই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে পুরাতন শক্ষক আরোপিত শিক্ষাকে আমলা 
বদলে নূতন পথে চলতে যাঁচ্ছ। তাহলে শক্ষাদশন সম্পূ্ভিাবে আমাদের বদলাচ্ছে। 
অর্থাৎ িশখকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে আমরা প্রেরণা যোগাচ্ছি। কল্তু এই 
স্বাধীনতার পারপোষণ শিশুর পক্ষে উপযুক্ত হবে কিনা এবং কতটা স্বাধীনতা 
1শশ,কে দেওয়া হবে সেটাই হবে বিচার্য। রুশো, পেস্তালজি, ফ্রয়েবেল, মন্টেসার, 
ডিউই, রবীন্প্রনাথ, গংম্ধশীজ সকলেই শিশ্‌কে স্বাধীনতা দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন । 
কিন্তু অনেকে মনে করেন শিশকে যাঁদ স্বাধীনতা দেওয়া যায তাহলে শিশু নিভার 
ইচ্ছামত কাজ করনে, ধা তার জীবনের পথে পাঁরপল্থী হবে। একথা আমরা অনা 
প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি, যেখানে শিশুর নিধহংস মনোব্ন্তও শিক্ষকের ইঞ্গিতে 
জীবন গঠনে সাহ'যা করবে। অতএব শিশুর স্বাধীনতা লাইসেন্স বলে মনে করা 
কখনও সংগত হবে না একথা বহ্। শক্ষাবিদই মনে করেন। শিশু যাদ কর্মে লাইসেল্সই 
পাবে তবে আর শিক্ষকের প্রয়োজন কি ১ শিক্ষক শশুর সকল কর্মের সময় উপাস্থত 
আছেন, ইহাই প্রকুষ্ট প্রমাণ যে শিশুর সমস্ত কর্মকে নিয়ান্তত করা হচ্ছে। মন্টেসরী 
ডিরেক্টেঃস শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত থাকেন অথচ প্রতাক্ষভাবে শশুর কর্মে কোনরূপ 
ব্যাঘাত জল্মান না, তার অর্থাক এই যে শিশু যা ইচ্ছা তাই করে যাবে অগ্চচ 'শক্ষক 
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'নার্বচারে চুপ করে থাকবেন 2 নিশ্চয়ই তা নয়। শিক্ষক শিশুর প্রয়োজনীয় সকল 
কাদ নিয়মিত করবেন এই হচ্ছে উদ্দেশ্য। 

তহলে বুনিয়াদী শিক্ষাক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বোধহয় অসঙ্গত 
হবে না যে শিশু সমাজের চাঁহদার দিক থেকে স্বাধীনভাবে জীবনকে পারচালত 
করবার সুযোগ পাবে এবং জাশবনের জন্য প্রস্তুতি এবং জখবন ধারণ উভয় ক্ষেত্রেই 
পারদাঁশাতা লাভ করবে। 

এখন কথা হচ্ছে আমরা যখন শিশনর স্বাধীনতা ও কর্ম উভয়কেই স্বীকার করে 
৭2 ৬থন 1ক পদ্ধাতিতে অমাদের শিক্ষাব্যবস্থা চলবে তা বোধহয় স্থির করার 
প্রযে ডন । :8%1)010 বলেছেন, অবশ্য নিজে ঠিক না বললেও 'ডিউইর কথাই 
পশেরু,ত্তি করে বলেছেন যে, শিশুর সমস্ত শিক্ষা গণতান্রিকতার 'ভীত্ততে গড়ে উঠবে । 
গণত্াশ্টিকতা বলতে কি বোঝা যায় সেটাই হচ্ছে বড় কথা। খুব সংক্ষেপে বলতে 
"গলে বলতে হয় শিশুর পূর্ণ নাগারক জীবন যাপনের এবং শিশুর বর্তমান জীবন 
যাপনের জনা যে সকল মনোবাত্ত গঠনের প্রয়োজন আছে, সে মনোবাওড গঠনে শিশুর 
এপ শিশ্গকের পরিপূর্ণ আধকার থাকবে । কেউ কেউ বলতে পারেন মনোবৃত্তি 
গঠনে শিশুরা কি করবে; করবে বইকি, শিশুর দেহমনের চাহদা যে শিক্ষা 
পারক্তপনা মেটাতে পারে, সেই পাঁরকজ্পনা গ্রহণ করলেই শিশুর মনোবাত্ত গঠিত 
4 

[শশুর ক্ষমতা কতট,কু. কি তার শারীরক ক্ষমতার সীমা, সমস্তই গশশুর। 
দ্র কমেরি মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে । কিন্তু শিশুরা নিজেদের পাঁরমাপ করতে পারে 
*', সে হসাব করনেন শিক্ষক। অতএব শিশু ও 'শক্ষকের সহযোগতার এবং 
"ণঙান্মিকতার ভিত্তিতে শশুর সর্বাঙ্গশণ 'বকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। বুনিয়াদি 
শক্ষ য় শিক্ষণীয় বিষয় 3] অনা সকল শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে 
[বঙ্গঙত। 278 সেখানে আঁত অল্প স্থানই আঁধকার করে আছে যাঁদও মোটেই 
উ্পেক্ষণীয় স্থান নয় । অতএব «৭ [ক বিষয়ক শিক্ষা নিছক গণতান্ল্িকতার ভিক্তিতে 
*. হলেও শিশুর প্রয়োজন ও ক্ষমতার উপর 'ানভর করে স্থরীকৃত হবে, কিল্তু 
অন্যান্য জীবনকৈন্দ্রিক কাজ'সবই শশুর ইচ্ছা ও আনচ্ছার 'ভীত্ততে গড়ে উঠ্ভবে। 
কমের পাঁরকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনাকালে সে সকল কথার কি আলোচনা হয়েছে । 

দস যাক এখন কথা হচ্ছে সকল বিষয়ের পারপ্রোক্ষতে শিক্ষাপদ্ধাতি 
কপ গ হবে? 

শিক্ষাপদ্ধাতি হবে এই জাতশয় যাতে শিশুক্ধ 3 7 ও তৎসংলগ্ন নানাবিষয়ও 
শিক্ষা হয় এবং শিশুর মনোভাব, অভ্যাস, জীবনের সংদৃষ্টিভঙ্গন ইত্যাদিও গঠিত 
হয়। 

'তাহ'লে পূুনরালোচনার ভিভ্তিতি আমরা পুনরায় 'শক্ষাপদ্ধাতিকে আক একবার 
বিশ্লেবণ করে দেখতে পাঁরি। 


১৪ , "উজ্জ্বল ভারত (৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, 


প্রথম অবস্থায় শিশু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সমস্ত গ্রহণ করবে । রুশো বলেন যে, 
যেহেতু সমস্ত বাহ্যবস্তু শিশু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে গ্রহণ করবে সেই হেতু শিশুর 
প্রাথামক জ্ঞান হচ্ছে ইীন্দ্য়ানৃভূঁতিপ্রসৃত। ইহাই হচ্ছে প্রজ্ঞাপ্রসত জ্ঞানের ভিত্তি। 
শিশুর প্রথম তান স্থূল পদার্থের সাহায্যে লাভ হয়। এবং দ্বিতীয় জ্ঞান যার 
সথ্গে য্যান্ত ও বিচার ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত তার প্রকাশ বা শিশুমনে জাগরণ বয়স 
বাদ্ধ শা হ'লে সম্ভব হয় না। অতএব শিশুকে শুধু পুস্তকে বার্ণত জ্ঞানের 
সন্ধান দিলে সে খ্ক্ুপ জ্ঞানলাভে বিশেষ কৃতকার্য হবে না একথা বলাই বাহূলা। 
পুস্তকে বার্শত বিষয়বস্তু পাঠে ভাসা ভাসা জ্ঞান লাভ হবে, কিন্তু মূল জ্ঞান 
লাভ করা হরে না। অতএব শিশুকে যদি মল জ্ঞান লাভ করতে হয় তবে তার 
দছ্টকে প্রসারত করে সমস্ত 'জাঁনষ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। 

সমস্ত বস্তু পর্যবেক্ষণ কার মধ্যে যে ছন্দ আছে, সেই ছন্দজ্জানের পাঁরপূর্ণতা 
লাভ হবে যখন শিশু নিজেই কর্ম করে আভজ্ঞতা অজ্ন করবে। শিশুদের 
নিজেদের কমে কেন্দ্রে করে শিক্ষার কথা অবশ্য পেস্তালজিই প্রথম প্রবর্তন 
করেন। কামেনিয়াম, রুশো ইত্যাদি শিশুশিক্ষায় কর্মের কথা বলেছেন, কিন্তু সে 
কাজে? মধ শিশুর দিক থেকে কজের ব্যবস্থা তেমন ভাল করে হয়ান। কর্ম 
বাস্তব আভিজ্ঞতা লাভে সাহাযা করেছে মান্র কিন্তু শিশু হাতেকলমে কাজ করে 
আভিজ্ঞতা উন করবে এই হচ্ছে উদ্দেশা। হাতে কমে কাজ না করলে কমের 
অন্তান্নাহত সন্তা শিশসনে থাতয়ে যায় না, যর ফলে জাতিগত উত্তরাধকারও 
[শশুমনে দানা বাঁধে না। অতএব শিশুকে কাজ করতে দিতে হবে। 'নজে 
গাছয়ে সে কঙ্জ করবে তবেই অভিজ্ঞতা আঁজত হবে। 

1শশু কি জাতীয় কাজ করবে এবং ভাবে কাজ করবে এই হচ্ছে সমস্যা। 
[শিশুকে দুরকম কাজ করতে দিতে হাবে-অপরিচালিত কর্ম এবং পরিচালিত কর্ম। 
অপ্পারচালেত কর্মের মধ্যে শিশুর সমস্ত সত্তা ফুটে উঠবে, যাকে নিয়ান্মিত করবেন 
শিক্ষক, আর স্াবনাস্ত জ্ঞানদানের জন্য আনশাক হচ্ছে পাঁরচাঁলত কর্মের। 
কোনটাই এককভাবে শিশুর জীবনে কার্যকরী হবে না। শিশু কোন্টাতে রস 
পাচ্ছে এবং কিভাবে কোনদিকে তার মতিগাত যাচ্ছে, সোঁদকে লক্ষা রেখে, 
বর্তমান জীবন ও ভাবষ্যৎ জীবন উভয়ের দিকে লক্ষা রেখে তবে শিশুকে 
কর্মে প্রবন্ত করতে হবে। জাবন যাপনের যেমন প্রয়োজন আছে তার সঙ্গে 
সঞ্চো প্রস্তুৃতিরও প্রয়োজন । শুধু প্রস্তুতির দিকে লক্ষ্য রাখলে জীবনকে হজম 
করা যায় না। আবার শুধু জশবন যাপন করলে জীবনের প্রস্তৃতিও হয় না। 
দেহমনকে কর্মের জনা উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন, তার অনুশীলনও প্রন্য়াজন কিন্তু 
সাবন্যস্ত জ্ঞানের জনা তার নিয়ন্মণও তেমান প্রয়োজন । শুধু কর্মৈপদক হদলই 
চলবে না, জীবনের বিশেষ উদ্দেশো শিশুর অজানিতে শিশুর উপব কর্মবি ভার 
চাপিয়ে দেওয়া হলে তবেই শিশন শিক্ষা বাজি ও সনাণ্টির জনা উপয্ত হবে। 


'মাঘ, ১৩৫৯] নৃতন শিক্ষার ভাবধারা ১৫ 


[শশুকে কর্মে উদ্বৃদ্ধ করবার জন্য প্রয়োজন শশৃমনে আগ্রহের সৃষ্ট করা 
ও প্রেরণা ষোগান। এই দুইএর ফলে শিশু কাজ করতে আগ্রহ বোধ করবে, এবং 
শিশুকে স্বীয় উদ্দেশোর পথে পারচালিত করতে হলে শিশুকে নানারকম হীঞ্গত- 
দবারা প্রভাবান্বিত করতে হবে। শিশুমনে প্রাচূর্যের অভাব। সেই অপ্রাচ্র্যকে 
পুরণ করবে শিক্ষক তার মনের প্রসারতা ও জ্ঞানের প্রাচ্য য়ে. তবেই শিশুর 
শিক্ষা ঠিকপথে পাঁরচালিত হবে। 

শিশ্‌র সঙ্গে শিক্ষক কর্মে নিযুক্ত থাকবেন। শিশুর পাঁরক্পনায়ও তিনি 

অংশ গ্রহণ করবেন, এবং কোনরকম বিধবংসী বা অসামাঁজক পাঁরকম্পনাকে ইঞ্গিত 
“বারা অন্যপথে পারচালিত করবেন। তা ছাড়া শিশুদের দলীয় কর্মে 1তনি সঙ্রিয় 
অংশ গ্রহণ করে শশুদের অজানিতে শিশুদিগকে পাঁরচালনা করবেন। যে সকল 
শক্ষণীবদ শিশৃশিক্ষায় কর্মকে সকলের উপর স্থান দিয়েছেন, তাঁদের বোধহয় একটা 
ভুল হচ্ছে, অন্ততঃপক্ষে এটা আমাদের বাংলাদেশের সামাঁজক অবস্থার পরি- 
[প্রাক্ষতে বলা যেতে পারে। যে দেশে বড়ীর শিক্ষা বিদ্যালয়ের শক্ষার ছোট 
সংস্করণ মান্ন সেখানে শিশুদগকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করার মধ্যে যান্ত্িক প্রচেষ্টার স্থান 
নেই, কিন্তু আমদদের বাংলাদেশের অবস্থা কিঃ এখানে গৃহ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে যে 
বিরাট বাবধান। এ বাধধানকে ঘুচাবার জন্য শিক্ষকের সাক্রয় প্রচেষ্টার বিশেষ 
প্রয়োজন। .: অতএন কমেরি দর্শন যাইই হোক: না কেন, বর্তমান পশ্চিম বাংলার 
গৃহের আবেষ্টৰীগত শিক্ষা যতাদন পর্যন্ত সংস্কৃত না হচ্ছে, ততাঁদন পর্য্ত 
শিশুদের উপব কর্মকে নারোপ করতে হবে এবং আরোপিত কর্মের উপর নিভরি 
করে শশুর জীবনকে সংপিনাস্ত করতে হবে। 

শিশুকে যথাসম্ভব সজনাত্বক কর্ম করতে দিতে হবে, তাহলেই শিশুর 
অসামডক মনোশ1শু দামিত হবে, কমের ও নৃতন সৃষ্টির মোহে শিশু সামাজিক 
জীবে পারণত হা স্লীয় দলের স্বার্থে নিজের স্বার্ঁকে ক্ষ করে সহযোগিতা- 
নলক কাজে প্র হবে। কমে সে শিক্ষার ফলে পূর্ণ নাগরিক হ'তে পারবে । 


ারগা্তাডিি জকি 


স্বাধীনত। | 
প্রাতিভা রায় 


ন।নুষের প্রাণের স্বাধীন সন্তা আজ জাগ্রত হইবার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ 
কারয়া তাপিতেছে, বতমানে যে সবি বাগ স্বাতন্তোর হড়াহাড় সে তাহারই 
আভব্যাগ্ত। কিশঠ মান্য কি জানে সে কোথায় পরাধীন; রষ্ট্রক্ষেত্রে আমাদের 
পলাধসিনতা আসিয়াছে সভা, কিন্ত প্বাধখন কি আমরা হইয় ছি বগঙ্তগত জশবনে 
স্পাধীনভা আসিয়াছে সত. কিন সাধীন কি অমরা হইয়াছিত বান্তুগত জশবন 
আরা নানা সমস্যায় ভন্বুত 51 এই অন্ধকারময় ভারাকান্ত জীবনের সমাস্ট লইয়া 
পতমাপ পরিবার, সমাজ, রাত সবই খাধপহা। ইহাই ক স্বাধীনতার পারচয় ? 
তাহা তো শম। ইহার মলে প্রাহয়াছে চিভাধারাহ এক মহা অনর্থ। জপবনের 
অর্প আঞজ্জ কাল সমদ্রে হারাহমা গিয়াছে, নিপুণ ডুবরখর ন্যায় জশবনের মাঝে 
ভুণ দয়া খখিঞ্জয়া বাহির করিতে হইবে জীবনের কি অর্থ, কোথায় আমাদের 
জাবনপথে চলার ছন্দের গোলমাল খঁিয়া শিষ্াছে। 

এই প্রবন্ধে মেয়েদের দিকটারহ একট আলোচনা করিব। দেশের স্বাধশনত। 
আসয়াছে বালয়া নারী সমাজ মাঁদ মনে করিয়া থাকেন আমাদেরও স্বাধানতায 
আসিয়াছে, এ ধারণা হইবে তাহাদের সম্পর্থ ভুল তাহাদের স্বাধীনভা আসে 
শ:ই, তাহারা পরাধীনতার যে াতিমিরে সেই ভিমিরেই রহিয়াছেন। নারী সমাজ 
বহু, শতাব্দী হইতে পরুদষতন্ত সমাজের বিধিনিষেধের কাঁঠন পাশে আবদ্ধ ছিল, 
আজও রাহয়াছে। দশর্থাদন্ণ ভাহারা নিজের আস্তত্ব বোধকেই পৃরুষতন্ত্ের মাঝে 
হারাইয়া ফোৌঁলিয়াছে, তাহারা পুরুষের মাঝে নিজের আস্তিত্ খদাজয়াছে, পুষে 
মনকেই নিজের মান বাঁলয়া মানিযা লইয়াছে, আও তাহাদের মনোবাত্ত সেইভাবেই 
গঠিত রাহয়াছে। কিন্তু তাহারও যে একটা নিশস্ব বান্তিস্বাতন্তা রতিয়াছে তাহা 
সে পুর্ষতন্ঠের চাপে ভুলিলেও তাহার স্বাধীন সন্তা ভাহা মানিয়া লইচত পারে 
শাই। তাহারই নিকৃত রূপ আজ নারা প্রগাতিরূপে সমাক্ত জীবনকে ধনংস কাঁরতে 
বাঁসয়াছে। পঞ্জীভত অনাদর লাঞ্ছনা ও অস্বীরৃত আস্তত্ববোধের প্রেরণাই নারীকে 
ঘুর কোণ হইতে টানিয়া রাস্তায় ধাহর কারয়ছে। নার আক ঘর ছাঁড়য়া 
বাহরে আসিয়াছে সত্য, কিন্তু বাহারে আসয়াই কি সে স্বাধীন হইযাছে, নিজের 
ম.লো নিজকে খদুাঁজবার, যাচ'ই কারবার চিন্তাধারা সে পাইয়াছে 2 তাহা সে 
পান নাই, আজও সে তাই পুরূষ্র মুখের দিকে তাকাইয়া চালয়ছে। সেইজন্য 
ব্যাহরে আসিয়া তাহাদের লাঞ্ুনা বাঁড়য়াচ্ে বই কমে নাই। ভরতের বকে লক্ষ লক্ষ 
নরশ অসহায়, পথভ্রষ্ট, আত্মসম্মান বাঁজতি। ইহার পাঁরণাম ফে কি ভশাবহ হইতে 


মাঘ, ১৩৫৯] স্বাধীনতা ১৭ 


চাঁলয়াপ্ছ তাহা কি নারী সমাজ উপলব্ধি কারতেছেন 2? কে ইহার প্রাতিরোধ কারবে, 
নারথ জাতি নয় কি? ল্তু কোথায় তাহারা 2 
নারী জ্ঞাতকে প্রকৃত স্বাধীন হইতে হইলে, স্বাধশনতার আন্দোলন তাহা- 
[িগাকে করিতেই হইবে । এ আন্দোলন কাহারও বিরুদ্ধে নহে, এ আন্দোলন হইবে 
[নিজদের বিরূদ্ধে, নিজের জাতির বিরুদ্ধে ৭ স্বাধশন সন্তার বোধকে 
পাত করিবার জন্য হইবে তাহার এই অভিযান। নারশ শুধু একান্ত নারীই তো 
নয় সে যে মানুষ এই অনন্ত প্রবাহমান কাল-সমুদ্রের বুকে সে এক একাঁট মুন্ত 
ন্ড উ পন প্রবহ। সে কেন বিধিনিষেধের এত নিগছ়ে আবদ্ধ রহিবে১ সে কেন 
₹ নে পপ হাড়া সে চাঁলতেই পারে না, পরুষ নিরপেক্ষ যে তাহারও একটা 
হান সাহন্দু সন্তা রাহিয়াছে এ বোধ তাহাকে জাগ্রত করিয়া দিতেই হইবে। 
ভাবতপু আড়াইশত বংসর ইংরেজের অধখঈীনতা পাশে বদ্ধ থাকায় তাহার নৈতিক 
[নে মে অধঃপতন আসিয়াছিল, যাহার ভয়াবহ ত্র সোঁদন চিন্তাশীল ব্যান্ত- 
৭০, পাগল কারয়া ভালয়াছিল, যাহার আভিব্যন্ত কংগ্রেসের আন্দোলন, হাজার হাজার 
প্রুল বিনিমষে রাষ্্রক্ষেত্রে সে আজ মুক্ত। আর বহু শতাব্দী ধারয়া শাস্তের কঠিন 
ও: শুর উপর নারী জাতিকে সমাজ যেভাবে প্রাতিঙ্ঠিত কারয়াছে তাহাতে তাহারা 
ভাত্ুস'দ্বতহারা। এই গভাঁর আত্মীবস্মত হইতে জাগ্রত কারতে হইলে তাহাদের 
৮বপ্থনে, স্বমষ্দায় প্রতিষ্ঠত কাতরতে হইলে নারী জাগরণ আন্দোলন করা ছাড়। 
তহাপ্র ঘুম ভাঙ্গানো অসম্ভব । শুধু আর্ক সমস্যা সমাধানে ইহার মীমাংসা 
হইব না, জখবনের জাগরণ ব্যতীত। | 
বঙমান নার সমাজ আজ কত স্তরে কত ভাবে 'িবপন্ন একটু চিন্তা কাঁরলেই 
তাহার চিত্র ফৃটিয়া উঠিবে। দাঁরদ্যু পশীড়ত দেশ, ইহার এক তৃতীয়াংশ দারদ্যের 
শপীড়নে নিষ্পেষিত। এই সকল পাঁরবারে নারী জাতির লাঞ্ছনার পারসীমা নাই, 
ন পায় শিক্ষা, না আছে স্বাস্থ্য, উপরন্তু স্বামীত্বের শাসন, সমাজের নানা প্রকার 
আইনের বাঁধন, জীবন তাহাদের প্রাতনিয়তই দুর্হ, অথচ নিরূপায়। বর্তমানে 
জব একদল মেরে দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা স্বামী কর্তৃক পারত্যন্তা, যাহাদের 
স্প্ন।ের কোন যোগাতাই নাই অথচ স্বামী সাঁজয়৮ কতকগাুরীল জীবনকে ব্যর্থতার 
অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়া পলাতক । কি কাঁরবে এই অভাগনী মেয়েরা, কতমান 
সমজে কি তাহাদের কোন স্থান আছেঃ যে সমাজে কোন ব্যাপকতার 
আদর্শ নাই, শুধু স্ত্রী-পূত্র-কন্যাতেই সীমাবদ্ধ যাহাদের দৃষ্টি, সেই 
সমঙ্জে ইহাদের লাঞ্থনার কি পাঁরসীম আছেঃ আর একদল মেয়ে বিধবা, 
অসার বার্থ । সমাজ তাহাদের উপর সর্বপ্রকারের শাসন দণ্ড প্রস্তুত কাযা 
রাখিয়াছে, পদে পদে কেবল তাহারা শুনিতে পায় তাহাদের ঘুটির কথা তাহাদের 


বার্থতার কথা, আর তাহারা ষে সংসারের এক অমঞ্গলের প্রতীক তাহারই কথা। 
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৮৯ ৮ ক প্রত ০ গা বাতিক ডঃ ০ এ 
হর শু সিন পাগিতুতি 5 হজ, ছবি খুলে তলদ দণ্পূর্ণ 2)1ল৮ হন লািহা 


রা রে প 
পপ 715 ৮৫ লিও ৮৬ তি গত, র্‌ শু গু বশ আক. ৭. ৮ চি 2 কাকা িি১০ আপি ০৪ ক ৯. 
টালয়তে কে তপন এলে পয ভাহারাও মানুন 5 কি গপিক বর মাছ সমগজেল 
7৯17 ৮১০ ছি লে তলা রা রে রি ্ রর 
তাহের 2 ণনবে, মন পাশ পার্থ করিয়া দেওয়র ও আছি কখদল অনিল হিত 


6 ৪টি ৮৩ রা হি * খারা ডা ৫৮ ভা. শর শা কি ৪ 
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4. লি ্ রি 
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?৭]1 তি পতি 1৮125121121 ১১), চপ পিন ৮2 ৬০, পি? রঃ ল্প্ণ্টানে 


৮ রী না ঞ ঠ* 5... £ ্ তত 
কামনা কাচ লাহে লইয়া হান তোলে দ্ধ হইয়া যৌবনে শক পু হেপব শযয় 


০1০15 ৮) খিনেত ৮ চে গীব ওঃ 4 ৬ ৮৭ 4 কা £ সপ 
১0.-14% তা লিক বুাপিক। শীত এ তপ্ত এক আসংশা শঙ্ষা না থা 


৮৮ 1 জজ রা রি রর ঙ রঙ চর ৫, শ্ঞ কি রি রঙ টি সস শি 
বসত, হল হিতা পাকা £শং পাপে পণে পারা ক তক লাঙীতি হহতাচ্ছে। 
্ঃ না হ ৈ 

পন বকা ঠিক তা অতি শাক্ততা হইয়াছে বরে কত তআখুনম্দান বোধ 
শা 6 ॥ ৰা ক ০ ন স১ রি ১০১০১১৬৯৮ 
তাহের ও তত ৫ঠ তাহ পএলখুন্র বাহুপাশের মোহ হাভাদের কট শাই হাই 
শশা তাও ৭৮16 প্‌ [) ৮৯৯7৩ /৮ পশাহঠত লি, সপ সন 
শি, ৬ 152 & (শু ৫ হত তত হি 'লশাহতি ভা টিন গ্রাপিপণর হি হুশ 
গু (হাত 1 & এ দা প্জার্ণি 2175 খিল 151 "পা ১০ ১৮ 2 উঠি 
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পদ হার ভাজা অনসগগামান কভাক পাতি মেমেদের পনস্যা। পম য়েলের সন্স্য 
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শি ছি 2 রি এ পে 02 টি ৫ রঃ 2 
প, তালা গায়ে আয়া এপণীছিম1তে | এই শশুর অন্ধকার মহ অশদতবের 


১১৭ ফ *ঞ্ 7 এ বুনে, ৫ রঙ পি মি ঞ) চা 
ইটনা তা নহে আন কেহ টিনাটিহ তত, কেহ আনবাতিডা, পথহাবা প্রগাহ ম নএবা 
শট ৮ স্ঠ বা ০ 1 সে ১৮ রি ৯ ৬ 
গাগা ততশ। আ.গঙ্খ্াবার পা ভাচগেত পবা দ' শয়ত্ব চুল 22 দিশা ৩2122 হিপলিন 
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৪ ৫৯ ১৬ ৮ টা ্ যী ্ 2 
[পি নেদলার কথা হাঁহাশাত অক্মাবিসনতি, নানারূপ উপ্াধর মোহিত 112০2 


স্থান কোগপাষ, নারী সমাজের কি ভয়াবহ পারণাত খঁটিতে চাগিয়াছি। ৪ সত হ নাল 
ল। বেদশালোধ কারবার মত মনোন ও তহাদেবল জান্রত হয় নই। 
রি 
মহা্াতীর অসহযোগ হাশ্দোনন,। আতশুদ্ধির আন্দোলন ভতলল নাহ 


নী 2১০ ২৬ ৫ 
পিছ শত ৪ তি ॥ 
বে, শতৃলা। এই জা 


এ পারাস্ণাত হইতে নারী সানাজপুক চাক আাস্লাকে 


আনা সম্ভন হইবে না।  সাম্পতহারা নিশ্ল নিথর নরাী 1৩1৭ বাজে 
এক বিগ্লন আনিয়া দিতে হইনে। তাহাশের স্বরূপ কি, স্থান কৌছিয়, শস্থ এবং 
সমাজ কোথায় 'ক্হান করিত টন মনুষাত্ব হইতে, আধকার হইত ল ত 
কাঁরয়া কাঁখিস ছে, ডাহা স্পট কারয়। ভতাদেব সামনে ধাবিতে হইস্ব, যেমন একদিন 


কংহোস পরাধীন দেশের ভনসাধারণের সমনে ইংরেজ শাসক টি £ চচন্তর 
আকয়া তাহার আত্ুসম্শিত ও পরাধসনতার জলা জাগ্রত কাপয়াছিল। ঠাপ যাঁদ 
স্ব মাহমায় আত্মমর্যাপায় প্রাতীষ্টত হয়, তখন বধা হইগ্রাই পক্ষে রর ত্র 
অন্বেষণ করবে, যোগা হইবে পরম বাতশত নারীর যেমন চলে না নন) লাতনীত 
প্রুষেরও সেইরূপ চলে না, কেননা একেরই অপরার্ধ অপরে, পুরুষ প্ুকাতি 
মাঁলয়াই এই সংসার রচিত। 

প্‌রুষ এবং প্রকীতি উভয়েই মানুষ, এই বিশ্বসাষ্ট ব্যপারে উন্ভয়েই অপারহার্ 
প্রয়োজনণয় বস্তু এনং উভয়েই উভয়ের ক্ষেত্রে স্বয়ং মূল্যরন, নিজ স্বতিন্তো 


মাঘ, ১৩৫১] মনের গহনে .. ১৯ 


প্রাতান্ঠত। এই স্বয়ং মূলাবান পুরুষ ও স্বয়ং মূল্যবান প্রকীঁতি যোপন উয়কে 
উভয়ে মর্যদা দান করিয়া, প্রাণ খালয়া মিলতে পারিবে সেইদিন হইবে বিশ্ব 
সনস্যর সমাধান। মন্ত দুইটি প্রণের মিলনে যে বি*ব রচিত হইলে, সেই বরই 
স্বাধীন, মুন্ত। বিপ্লবময়ী শ্রীরাধা বিশ্বের নারী সঙ্ঘের বক জাগ্রত হউন, 
জয়মূন্ত হউন, তহার স্পর্শে উচ্ছৃজ্খল বিশ্ব সশৃঙ্খল হউক, সুস্থ হউক । 





মনের গহনে 


সুবোধ সেনগ;প্ত 


মানুষের মন! আপাতদৃষ্টিতে কে তাকে বুঝতে পেরেছে! অভীতকালের 
*““খ্াষরা দৈবশাতিনপপন ছিলেন, তাঁরা পূর্বাহ্ন বুঝতে পারতেন শ্ানযের মন, 
দে অদেরের বিভেদ করে তাঁরা দান করতেন; কিন্তু ধরনান যূগে সে শান্তর 
অধিকারী কে আছেন? মনস্তত্বীবদ মনঃসমীক্ষণবিদ্‌ আজ মনের খবর রাখেন 
»-০7৩ পাওয়া যায়, কিন্তু তার জন্য কতা বষয়বস্তু, অবস্থা ও আগোক্ষিকতার অন- 
তাবণা প্রয়োজন হয় কিন্তু তাও সাত্যকারের সুরের পর্দায় ঘা দেওয়া তাঁদের পক্ষে 
৮১৬৭ হযে ওঠে না। মনের সংঘাত ও দ্বন্দের দোলায়মান অবস্থায় এক সামান্য 
৮ তির খেই ধরতে পারা মন£সমীক্ষণবাদীদের স্থূল বৈজ্ঞানিক ঘনের পঙ্ষে সম্ভব 
হযে ওঠে না। তাই অবচেতন মন আজও অবচেতন অবস্থায়ই রয়ে গেছে, কোন 
বশ ।কনারা তার হয়ান। 

মনশীষের মনটা আাজ ভার খারাপ, কেন খারাপ সে বলতে পারে না। 
7:৮শ মুসৌরশতে সে যাচ্ছে, তাই কিঃ দূরদেশে কত লোকই ত যাচ্ছে, সেও 
কত গেছে, কই তাত্র মনের এমান অবস্থা ত কোনাঁদন হষান। সন্ধ্যায় তার গাড়ী। 
সারাটা দিন শুয়ে বসে সে কাটিয়ে দলে, কোন কিছ তার ভাল লাগছে না। 


পি 


ভালছে কখন সন্ধ্যা হবে, কখন সে বাড়ী থেকে বোরয়ে পড়বে। তহালে কি 


২০ ' উজ্জ্বল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা, 


যাতার আনন্দের জনাই তার এ অধীরতা 2 অধাীরভার আনন্দ তবে মনীষের 
ননট'কে এমনিভাবে বিকল করে দিলে কেন? 

এলোমেলো অনেক কথাই এসে মনীষের মনের মাঁণকোঠায় আঘাত করতে 
লাগল, কিন্তু কোনটিকেই সে তার মনের অস্বাচ্ছন্দ অবস্থার কারণ বলে নিদেশি 
করতে পারলে না। তার মন কি যেন চাইছে, কিন্তু কিইবা সে চাইতে পারে? 
সনগষ উদ্াকে ভালবাসে । তার দিক থেকে কোন আভযোগ নেই, এবিষয়ে সে 
[নাত দখাঁদিন আগে মনীষের সঙগগো উার দেখা হয়েছে । বাগ দেওয়া ত 
৮ বেব বুথ তাত মসোৌরাণ মাত্রার কথা শুনে উমা খুশশই হয়েছে । বলেছে, তুম 
যে তের দিকে তাকিয়ে দেখনর অবসর পেয়েছ এতে আম সরচেষে খুশী 
হয়োছি। গে কথা দিয়ে মেতে হে আমাকে একটি বিষয়ে)? 

এনাম ললেছে, ক কথা দেও 
গা হেসে বনেছে, "ভাল থাকলে কথা দাও? মণীবের কাছে উমার এত 


শ) পাপ টু চে পর প ! ৯ ্ একশ টি 5 ৃ র্‌ নু এ, ২০ নস ৭৮8৩ 
ওডাচাড়ি রাজ হয়ে যাওয়াটা মোটেই ভাল লগগেশি। সে ভেবোছল উমা অনেক 
্ি 
1 
॥ 


গা 


চে পাস ড় ৮ পৃ পা 5 খু র্‌ চর চ ৯ ০ ম্গ্ চা ্ টু & ০ € শা 
বল্েদের কথা হলে তাকে বিরসত করাতে 2০০9 বলবে, আর সেও লাশয়ে 


-্ & 


নাণয়ে কথার প্রাতিধবীন তুলে শেষটায় উমার মত চেয়ে নেনে াকিতু উদা 
সনশযের মনের বিকল অবস্থার ধার দিয়েও যায়ান, সোশাল তাল যাওয়ার খবটে 
অণুমাত ত" দিলই, আনন্দও প্রকাশ করল । যখন দুপ্রনের পঙ্গে একি হয়ে মাকান 
সম্ভাবনা, তখন উমার একি ব্যবহার ১ তবে ফকি-মনীষ ভাবত ভাবতে শিউরে 
উঠেছিল । নানা তাও কি হয়? তবে তবে এ রকম হৃদয়হীনতী কেন 2 শো? 
পর্যন্ত উমা কি দরে সারয়ে দিতে চায়? 

মনখষকে নির্বাক দেখে উমা আবার বলোছল, "কি, জবাব দিচ্ছ না যে বড়। 

"কসের জবাব?” 

“যে কথা আমি তোমার কাছ থেকে চেয়েছি ?" 

মনশষ আঁভমানভরে জবাব দিয়োছল, “আমার ভাল থকায় তোমার ক 
আসে যায় 2" 

“আসে যায়, না যায় না, সে আম বুঝব, কিল্ছু তুম এমনভাবে চুপ কৰে 
গেলে কেন» কি হয়েছে? ভাবছ, আমি তোমাকে এমন করে যেত দাত চাইলাম 
কেমন কর 3 আরও যা ভেবেছ তা আর মুখে এনে তোমাকে পিরিত করতে চাই 
না। কিন্তু কেন এম্ন করে ভাব বলতে পারঃ যে মানুযকে ঢনতে চেষ্টাও 
করবে না তাকে আবার ভালবাসতে যাওয়া কেন? ভালবাসাকে ও রকম করে গন্ডীভূত 
করতে যাঁদ চাও তাহ'লে তোমাকে অনেক দুঃখ পেতে হবে, একথা আম আগেই 
বলে ব্লাখাছ _একণভূত হবার কথা তুমি অনেকাঁদন বলেছ. কিন্তু এই তার রূপ ২ 
কাছে টেনে রাখতে চাইলেই কি তা সব সময়ে পারা যায়? আর কাছে থাকলেই কি 
বাবধান শূনা হয়ে গেল ১ স্থূল দূরত্বই কি মিলন লিক্ষেদের শেষ কথা ১ তোমাকে 


মাঘ) ১৩৫৬১] মনের গহনে ২১৯ 


আমি কি বোঝাব2 তুমি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, তোমার কাছে ত' এসব কথা নৃতন 
কথা নয়।” 

মনীষ লঙ্জা পেয়েছিল, কথার ফাঁকে কথাকে আটকে দিয়ে নিজের ভ্র১৭ও 
স্বীকার করতে পারছিল না। সে আমতা আমতা করে বলোৌছল, “মনের চিন্তার 
শাতিকে অস্বীকার করে আমার ন্ুটীর মাত্রা বাদ্ধ করতে চাই না উমা । তুমি যা 
বলেছ আমি সব বুঝি তবে নিজের বেলাই আমার যা একটু বুঝতে দের হয়, 
কিন্তু অপরের ক্ষেত্রে আমি ঠিকই বিশ্লেষণ করতে পারি।" 

উমা হেসে বলোছিল, "মাম্টারী করান তথ আমাকে বন্তৃতায় কেন পেয়োছিল 
বুঝে উঠতে পারনি, হয়ত তোমাকে সাময়িকভাবে হারাব সেই চাগুল্যই প্রাণপণে 
দমন করোছিলাম। আচ্ছা, বুঝতে পারছ না তোমার শরীরের অবপ্থা কি হয়েছে ? 
একট পবিবভন দরকার, একমসের নাই ত যাচ্ছ, 'তারপর শরীর ভাল করে 
[ফিরে এলে ভ্রানরা সাই কত খুশী হব বলত ।? 

"আবার বহন 2 

“হাঁ পহূনচন। বহর মধ্যে আমিও একজন, তোমার বাধা মা ভাইবোন 
সকলের মধোই আামি একজন । দূঃখ করোনা শরীর সারয়ে এসে তোমার উমাকে 
তুমি আগের মতই পাবে, সামান্য ব্যাতিক্রমও দেখতে পাবে না) 

সময়ের ব্যবধান 2 

“সময়ের বানধান আমার কাছে হেরে যাবে ।” 

“হসেবে ভোমার ভুল আছে উমা ।” 

“কখনও নয়, হসেবে আমার ভূল হয় না।” 
মনীষ হেসে বলোছিল, "হয়, যেমন এবার হয়েছে, সময়ের ব্যবধানে যাঁদ তোমার মুখে 
কৃণ্ণনের সৃন্ট করে, যাদ কালো কেশদামের মধ্যে একটি চুলের রং পারিবর্তিভ 
হতে আরম্ভ করে, যাঁদ 'এই দোকানে সুদশ্যভাবে দাতি বাঁধান হয়' একথাটা লক্ষ্য 
'করে তার উপরই আকৃষ্ট হয়ে পড় 2” 

উমা মনাঁষের কথা কেড়ে নিয়ে বলোৌছল "এবার বুঝি ফাজলামো আরম্ভ 
হল। কিন্তু জবাবও দিয়ে দাচ্ছ, পুরুষ মানুষের মন বাইরের চটকে ভুলে যায়, 
এ স্বতঃাঁসদ্ধ কথাটা মনে রেখেও তোমাকে নুসৌরাী যেতে সানন্দে অনুমাত দিচ্ছি; 
ভয়ের সম্ভাবনা আমার দক থেকে নেই তবে লজ্জা ও বেদনা পাবার সম্ভাবনা 
মৃসৌরীর দিক থেকে একেবারে যে নেই সে কথা জোর করে বলতে পারছিনা ।” 

মনীষ উমার মুখ চেপে ধরেছিল, বলোছল, “থাক্‌ থাক্‌ ঝগড়ায় আর কাজ 
নেই।" উমা হেসে বলোছিল, “তুমিই ত কথা বাড়ালে, আমি শুধু বলোছলাম-__ 
ভাল থাকবে কথা দাও।” 

মনীষ উমাকে কথা 'দিয়ে এসৌঁছল সে ভাল থাকবে । তারপর দ্াঁদন তাদের 
দেখা হয়নি। ইচ্ছে করেই শেষ মূহূর্তের দেখাশুনাকে তারা বন্ধ করে দিয়েছিল। 


২২ উজ্জল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা, 


প্রয়েজন হিল মনের দিক থেকে, প্রয়োজন ছিল সমাজের দিক থেকেও 

তবেড উমার দিক থেকে তার গন স্বচ্ছ, তবে মন তীব্র ভারাক্রান্ত কেন? 
মনীষ সাদ ভপতত পারে লা। সে ছনা ছেড়ে উঠে ?জানষপন্ত গোছাতে চেষ্টা 
উকেসের জানিষগঞল  এপোমেলে করে আবার 


পু প টিপঞ্র চে সপ ধ ৮ জঞ চা 
গাদা হস পিন কিহ, কিল তাত । 
সদ টা রি সি ১:1৮ 
3৮14 তানি গোনা পে খহবিহ ছহিগা। লোন হেটচত হন, দেখাহস 
রা এ রঙ বি ৪ [? টা ৰা হর মিরর শু ডিন পপ ব্যান” হ 
দার্পাত ঠ গোছ 6 এসো বা মান করিত এ আমাবেম সত কথ ও বলছেন না? 
৮৮) 1 ৪ চর খাপ 2 ক্তা শ্রী রস হা ৰা স্্াঠ ও ০ ত্র ৯৮০ (৬৬ ধম 
৮ তি এতে এ এ রা 2৭৫ 1 12851 এ এপ তিবি 1৬৮ শা ঠিঠি। হি৩।2 ৩ এম্ধ 
রং ঙ টে জা * শি ০৫৬ ক ৫ 
4 15 1 য়], ৩০! ৮758 «11৬ 15125,1 
রা (৮ স্স্প সি চি রঃ চা ক নি টি ৯ গস্ধৃশ ৮৯ চা 
১, ১৩ হোত 51 ৫2 হি পুম বলা বাতি সত শা ভাত, যাবার সশয়াকে 
দি ০ । ্ পি ভাজে ্ 47 রা ন্ডি রঃ ॥ রর ২৮ রি 2 2 
01517 পাহারা হতাশা আশাথ কি কাত 152 সময় কি হে, পীর আমার সা 


রী 
তান গো তানি 
দ শে 4 "1৯ ৬ ক নি চা, ৮ ১৯ পি ক 7৯ ছি 
হ 12 গন মশগধেন মনও «4০, হাশককা হে কিছ 
1 ণ এ র্‌ খু সব 
বতক্ষণ হৈ ১০ বর কাটিয়ে দল । ক্রম সন্ধ্য। 


সালে সি ৪ জজ € 
পাঞ্জান মেল। নধাম শ্রেণী কাননা। এই কামহাহ সবগণ 


55858 
হয লিগ সংগাসযত | 

সহী, 4 এ গত ্ স পা ও 

সনগখের আসনের মনত এ, প্র্থাৎ সয়ে বোপ্ঠাতি একনী আসন। প্র ৩০ ঘণ্টা 
সঃ টার রাতে হিরা যার 
এ মানের বোণ্টাতে গরম সং ডই৮৮ হনে কাটাতে হবে ভেলে দে এক ভাবানিযও 


হাল যাব, বি আনব করবে । কি ভগবান সদয় । ১২ নম্বর আসনের আধকাগা 
বাকের ওপর জগা করে থিমে জানলার পাশের ১১ নমর অন মনীমকে দিয়ে 
[ল। বুলাবাহ ল্য মনঈষ খুন আনান্দিত হল। সেই ভদ্রলোককে ধনাবাদ জানিয়ে 
সে আসনে পানে পড়ল। 

বসার স্থান সম্বন্ধে মে উত্তেজনা তার মনের মপ্রো ঘনভত হয় এসোছল, 
সে উত্তিজনা বিলগন হবার সংগে সাথে মননীষের মণ আবার ভারাক্রান্ত হয়ে উ্ল। 
ধদনের মাণাসিক ভাব তাকে আবার পেয়ে বসল। সে জাশলার মধ্য পিয়ে প্লাট- 

[দিকে রইল তাঁকয়ে। অগাঁণ্তি মানুষের মাথার উপর দিয়ে তার চেখ 
যেন কাকে খখজে বেড়াতে লাগল । তার সঙ্জান মন চাইছে কোন পারাচভ লোককে, 
[কিন্ত অবচেতন মন কি তাই চাইছে? হঠাৎ মনীষ বুঝতে পারল সে চাইছে 
উমাকে, পাঁথবীর আর কাউকে নয়। উমার স্টেশনে আসবার কোন সম্ভাবনাই 
নেই। বিচ্ছেদের যে বাইরের রুপকে এড়াবার জন্য ডে এ দেখা করোঁন সেই 
অবস্থাকেই সে মনে মনে চংইছে একথা মনে করে সে নিজের মনেই হেসে উঠল। 
[দিনের ভারাক্রান্ত মনের হিসেব মিলে গেল। অদ্ভুত মন আর অদ্ভূত তার প্রকৃতি! 
মনে মনে যাকে সে একান্তভাবে চাইছে, তাকেই সে কতবার নিষেধ করেছে সে যেন 
কোন কারণে স্টেশনে না যায়। মনদীষ বুঝতে পারে উমা তাকে কত ভালবাসে, 
কত সহজভাবেই না তার নিদেশি ও যত্তি গ্রহণ করেছিল, দুদিন সে দেখা পর্যন্ত 





মাঘ, ১৩৫১৯] মনের গহনে ২৩ 


করোন। স্টেশনে দেখা করার বিপক্ষ যান্তও সে সহজ ভাবেই বুঝতে পেরেছল। 
অথচ এ'দুকে মননষের নিজ্্ঞন মন উমার সঙ্গে দেখা হতে পারে আশা করে বসে 
আছে, এচন কি এ মনের প্রভাবের ফলেই ভাইক্বান স্টেশনে অগপতে চাইলে নানা 
অভুহাতে তদের নিরসতও করোছল। 

নিশদেন মনের ঘ্বর যখন সজ্ঞানে এসে যায় তখন মনের দ্বশ্ব গসিভমিত হয়ে 
যয়, মন সাধারণ অবস্থা প্রস্ত হয়। মনীষের মন ততক্ষণ দসথ হয়ে এসেছে। 
সস্থ মন নিয়ে সে বিচার করে দেখল পরবেপি যশজ্তগুলো সবগণ্লেই ঠিক আছে। 


৮ ৮:০১ এটি গর চটি রি 7 ০ 
(বপরীহমনী আনল ৮তাধ ব্রার সনে পে রিচি বিশ, সনের শ্রফন্নতা 


কসবা কাছ এসেছে, কাকা বেছে, শে পেখায় খালে ননীয কিছুই 
ওলা আনার তংসংকা তার কিছুমান দেশ, সণ হতো হপখশও সে করোনি, 
দে পুত তন হা না এতক্ষণে তার সয় ইন সে ভানান।র ছক থেকে 
নন নিয়ে বণশরার ভিতবের শোকগহাপর দিকে এববার তাকিয়ে [নলে। 
সে ছাড়া এগারুজশ যাতী। তার মধ্যে বাঞ্াপগিত সংখ্যা হ্যা আর বাকী সব নানা 
প্রেত ছাধিবাসা। শাঙ্গালনর যান্তীর মধো তিনজন গুরুষ, তিনজন মাহলা। 
তাপের কথানাভণর আধা জানা গেল বাঙালীর দল সকলেই যাচ্ছেন অমৃতসর। 
তারপর সেখানে ইডি দিন থেকে যাবেন ভসবর্গ শ্রীনগরে । বাঙ্গাল যাতীর মধ্যে 
একজন আয়সক ভদ্রুলেক। কথাবার্তায় বোঝা গেল তিনিই দলের নায়ক নাম 
রাভেনবাব, কনকাত য় কোন কলেজে অধাপনা করেন, সঙ্গে বধীয়িসন স্দী। অপর 
দৃজন রর যাত্রীকে যুবক বলে আভাহত করা যায়, বয়স ২৭।২৮ এর মধ্যে 
রজেনবাব্ধর স্এী ছাড়া আরও যে দুটী মাহলা আছেন তারা বষয়সীর প্রায় কন্যা- 
স্থানীয়া বুল মনে হ'ল, তবে কন্যা নয়। মেয়েদের বয়স অনুমান করা কাঠিন আর 
সমীচিনও নয়, তবে তা যুবতী, এসম্বন্ধে নিঃসন্দেহে মত প্রকাশ করা চলতে 
প'রে। 

মন ঘে নেণটায় বসেছিল সেই বেণের শেষের দিকের কেনে বসেছেন 
ববয়সী মাহলা বীণাঁদ। তারপর আর দুজন মাহলা, মনশষ বসেছে শেমের দিকে। 
মনৰ একবার সকলকে ভাল করে দেখে নিয়ে আবার জানলা দিয়ে প্ল্যটফমেরি 
দকে মুখ ব্যড়িয়ে দিলে। পূর্বে যখন প্ল্যাটফর্মের দিকে সে তাঁকয়েছিল, তখন 
সে অগ্ন্তি মানুষের দিকে দেখোনি। অজরনের লক্ষ্যভেদের মত লক্ষ্য ছিল 
কালেপেড়ে শাড়ীখানার অধিকারনী কখন এসে জীবন্ত হয়ে দেখা দেবে সেই 
দিকে । এবার বাস্তবে ফিরে সে জনাকীর্ণ প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকাল। লোকজন 
ব্যস্ত সমস্ত হয়ে চলাফেরা করছে, যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের মুখেও ব্যস্ততার 
ভাব। গাড়ী ছাড়বার মান্র 'মানট পাঁচেক বাকী। হঠাৎ এক ভদ্রলোক এ দরজায়, 
ও জানালায় উণক মারতে মারতে এসে দাঁড়ালেন প্রায় তারই কাছে। ঠিক তারই 


নম 


২৪ উজ্জল ভারত [৬ণ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, 


পাশে যে মেয়েটি বসোঁছল তারই মুখোমুখী হয়ে সেই ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে পড়লেন। 

কতক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে মেয়েটীর দিকে তাকিয়ে থেকে ভদ্রলোক বল্লেন, 
“তুমি চলে যাচ্ছ রাণিচ' একটু চুপ করে থেকে রিণি উত্তর করল “হ্যাঁ ।" 

“আমাকে ত একদিনগ বলোনি রাণ" ভদ্রুলেক ব্যথিত কন্ঠে বললেন। 

[ররণি চুপ কবে রইল । 

মনীষ সন শনাছিল। অপরের কথা শুনতে চেম্টা করা তার স্বভাব নয়, 
কিল্তু তার উপায় ছিপনা। তার কারণ 'রাঁণ তার পাশের মেয়েটীকে এড়াবার জন্যই 
হয়ত গনীযষের গা ঘেষে বসে ভদুলোকের কথার জবাব দিচ্ছিলেন।  মনীষ একবার 
অনিচ্ছা সহকারে দুজনের দিকে ভাকাল, তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিল। এক দান্টিতে 
সে মত দেখেছে তাতে তার মনে হাল উদ্রগাক একট বয়সক, কত সপ রুষ। 
[রণির বয়স ভদ্রলোকের তুলনান যথেষ্ট কম। পয দন্টট কথা ঘন শুনতে পেয়েছে 
তাতে সে ভদ্রলোকের মনের আলেগের পারিচমই পেয়েছে । অতএব উভয়ের সম্পর্ক 


না। মনীষ উভয়ের কথাবাতিণ এড়াবার জনাই কামরার ভিতরের ।পকে ভাকিমোছল 
|কণতু কথাগখলো অনিচ্ছা সতত পনাষের কতণ প্রবেশ কারোছিল। 

"রাঁণ চুপ করে আছ যেত ভদ্রলোক আবার বাথিত কণ্ছে পললেন। 

শক বলব বিনয়দা, কণশ্বার ?কি আছে 2 

“বলবার কছ,ই 1 নেই 5 আচ্ছা বেশ, কিন্তু একবার শধু বলে যাও কেন 
না জানিয়ে চলে যাচ্ছ 2 আম তোমাকে কখনও বাধা দিকূমনা সেকথ, ত জান।” 

“হ্যাঁ জানি তবুও বঝালনি।” 

"কেন বলোনি" ভদুলোক অধীর কণ্তে ?জজ্ঞেস কহলেন। 

“বালনি আপনি ব্যথা পাবেন বলে।” রিণি রুদ্ধ কন্তে বলে। 

“আমি বাথা পাব, তই তুমি আমকে না জানিয়ে চলে যাবে১ একথ,ই যদি 
মনে ভেবে থাক তবে একথাটাও ক ভাবলে না, আমাকে না ক্তানিয়ে আনাশ্চিত 
কালের জন্য যে তোমার এই যাত্রা, এই যাত্রা অমাকে কতখনি ব্যথা [দিতে পারে।" 

“সেই কথা জানি বলেই ত, না জানিয়ে চলে যেতে চাহীহ্ছ |” 

“তার ফল ক হবে ভেবোঁছলে 2" 

“ভেবোছি।” 

“ক?” 

“ভেবোছলুম আপাঁন আমার মত মেয়েকে ভুলে গিয়ে নূতন করে জীবন 
আরম্ভ করবেন ।" 

ভদ্রলোক হাসলেন, বললেন, "প্‌ঃখের মধ্যেও হাসালে বাণ. নূতন করে জীবন 
আরম্ভ করতে উপদেশ দেওয়া সহজ কিম্তু সবাই সব কাজ পারে না। যাক্‌ আমার 
কথা; তোমার গাড়ী ছাড়বার সময় হয়েছে। আমার নিজের দিক থেকে তোমাকে 
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কিছু বলবার নেই, ভগবানের কাছে প্রার্থনা কার তান তোমার সর্বপ্রকার মঙ্গন 
করধন।” 

রিণি চুপ করে রইল। গাড়ী ছাড়ার সময় পার হয়ে গিয়েছিল। গাড়? 
তবু ছাড়েনি । বোধহয় কোন যন্দিক গোলযোগ । 

[িনয়বাবু বললেন “কেমন থাক মাঝে মাঝে চিঠি দিও রাণি।" 

রাঁণ যেন সমস্ত শান্ত সণ্চয় করে বলে উঠল, “না দেবনা । আমায় মাপ 
করবেন বিনয় দা।" 

“কেন দেবে নট" 

“আপনি কি কিছুই বুঝতে পারছেন না, আম কেন চলে যাচ্ছি।” 

“না।” 

“যাচ্ছ আপনার ভালর জনা, আপাঁন সুখী হোন তাই আম চাই।" 

'[বাঁণ, উপদেশ দিয়ে দায়ত্ধ এড়ান লে, আর কিছুই তাতে হয় না। আমার 
কঙোর ঘন্তপ্যকে রর এই যাত্রাঙ্গণে মাপ করে নিও। তোমাকে আঘাত ?দতে 
থা বালান । পলোছি তোমার ভাবষ্যং অখবনের জন্য। যাঁদ দায়ত্ব কখনও ন।ও 
তাহালে এভাবে টি যেওনা ।” 

“একটা কথা বলব বনয়দা 2" 

“স্বচ্ছন্দে বল।? 

“যাদ আঘাত পান 2" 

“উপায় নেই তবুও তুমি বল।” 

“যাঁদ গাড়ী ছেড়ে দেয়, কথা না শেষ হয়?” 

“তব্‌ও বল. তোমার না বলা কথার রেশটুকুর অর্থকে আম ভূল ব্যাখ্যা করব 
না, কথা 'দাচ্ছি।” 

রিণি চুপ করে রইল। বনয়বাবু বল্লেন, “সময় বড় কম, চুপ করে থেকো 


নর 


'না।” 

[রাঁণ একবার ঢোক গিলে বল্ল, “আম ভাবাছিলাম, আামাদের উভয়ের জাঁবনের 
এক মস্তবড় প্রশ্নের কথা ।” 

“কি সে প্রশ্ন 2” 

“আমাদের উভয়ের বয়সের পার্থক্য আমাকে আতিমান্রায় ভাবিয়ে তুলেছে 
বনয়দা। এ কখনও সুখের হতে পারেনা । বয়সের পার্থক্য আমাদের মধ্যে একদিন 
না একাঁদন ছেদ টেনে দেবে, তাই আগে থাকতেই সাবধান হচ্ছি।” 

“সাবধান হওয়াটা একান্তভাবেই স্থির করেছ তাহ'লে 2” 

“হ্যা, তাত দেখতেই পাচ্ছেন। তাই আম চলেও যাচ্ছি।” 

“মানুষ এীম্নভাবেই ভুল করে, যাক্‌, তোমার চিন্তাধারার ভুল শুট ধরে 
তোমাকে বিব্রত করতে চাইনা । রা রা 


২৬ ' উজ্জ্বল ভারত |৬চ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, 


পাত্রবে না, যাঁদ না সময় একদিন এপস গা কত্র।" 
“ভাবষ্যতের আশায় থকবেন না বিনয়দা, ভাতে দথ বাড়বে নই কমবে না)" 
রা] 
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এই আহুভটাকে অসদানি করত ঠচ্ছে করে না) 
“পার্থকা কেন ১ 


ঞ ঁ পপ রি ঃ ক মহ 21 4 চাল সত 1১7২ 2 আধ ০ 
"পাথনী। নপ্রতে গাছ শা আম! আভঈীতে উভয়ের মন ছিল একহ 


8৯৫) 


সংনে বাঁধা, অজ আমাত সুর তোমার কারে বেসুরো বজছে, আজ আমার আন্তারক 
আশখ41৮3 তোম র কাছে সহজ আঁ ভনন্দন শবে করতে পারলে শা, অথচ অতীতের 
কথ স্মরণ করে দেখে প্রতোকাটি সাক্ষাৎকারের কথা, তকেরি স্রোতে দৃজনে ভেসে 
গোছ, আমাত প্রাতিঘাতের মধো দেখাশুনা শেষ হয়েছে তথ বিদায়ের পুবক্ষিণে 
উভয়ের মন স্বচ্ছ নিমলি আকাশের মতই প্রতিভাত হয়েছে। যাক সে কথা, যে 
কারণ তুম দঁশয়েছ, সে য্ঞ্জিকে খন্ডন করি এমন সামর্থা আমার নেই। মানুষ 
অনেক কিছুই চে্টা করে সফলকাম হতে পারে, 'কন্তু পারে না সময়কে থাঁগিয়ে 
রাখতে । রন্তচক্ষু দেখিয়ে মনকে শাসন করতে পার কিন্ত বয়সকে পেছন দিকে 
সারয়ে নিয়ে আসা অসমভব। 

“বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনের যে ক্রম পাঁরণাতি হতে থাকে, তা ক আপান 
স্বীকার করেন নাত" 

"করি বইকি, ডস্তার আমি, মনোবিদ্‌ আমি, সবীকার আম করব না ত 
করছে কেট তবে তার মধোও কথা আছে, সে কথা আজ থ।ক। 

“থাকবে কেন 2" 

“বুঝবে না বলে। বুঝবার মত মনের অবস্থা নেই বলে?" 


“এ কথার মানে 2? 
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“একাদন ভুনই বুঝতে পারবে, তখন হয়ত আম বেচে থাকব না-খুব 
দেলোত্রাঘাটিক্যালি বলোছি বলে মনে করো না, প্রকৃতির নিয়মকে মেনে নিয়ে তোমার 
কথাকেই আমি সমথন করে যাচ্ছি মাগ।" 

হ”₹ গাড়স নড়ে উদ্ল। দুজনে ভল্ময় হয়ে কথা বলাহল, গাডেরি বাঁশ 
যে বেজেছে ভা কেউ খেষাল করোন। মনীষ সব কগুলই শনাছিন, বেদনার 
অনুভতিত্৩ তর মণট। এুষড়ে গিয়েছে । গাডেরি বংশধহনপ পে শুহনছিল, ইচ্ছে 
হয়েছিল উতয়েই কোর প্রেত বন্ধ করে বিয়ে উভয়েত্র পিধায়ের ক্ষণাঁটিকে একট; 
প্রশীতপূর্ণ বে তেল, (কত ভর কি আধকার। সেভ শপে অনাহৃত, সে 
চুপ খরে তন) 

[৬৭ হেত (51 বিনয়বাবূ রাণর হাতখানা। ধরে নলগ, গাভিক্ষা তোমার 
কাছে চান শা করণ সে সগদর্জ কোনাদন অমাদের [হিল না ৬বও যাবার 
প্রার্চালে তত হাত যার আমাকে জীপনে প্রগ্রোজন ৩খ রি ।*12210ক।চে তোমার 
এনেতানের মে কেন সতরে এসো, আনার বনধুন্থ ভীম কখনই হাপাবে না। 

শি চুতযেনে ৯লতুত আরম্ভ করণ ।  বিনয়বানু পাছুয়ে পড়লেন । গাড়শ 
* ব।টফর্্ পার হে ৮ন গোল। মননষ 'রাণর দিকে তাকিয়ে দেখসে না, সে তাঁকয়ে 
এইজ ফেলে আসা তালেকসাত্রভ হাওড়া স্টেশনের দকে। যে প্রাণ সেখানে রেখে 
এসেছে, তাত্ই উন্দেশে। শ্রদ্ধাভরে মাথা নত করল। 

ধশরার ভিওবে তখন বিছ্বানা পাতবার তাড়া লেগে গেছে। কারও শনগ্গখর 
নামবার কথা নয়। সবচেয়ে প্রথমে যান নামবেন তিনি নামবেন ১১ ঘন্টা পরে 
লক্ষ্1োএ। অতএন যে ভানে প্রা যায় নিজেকে গাঁছয়ে নেওয়াই য্যীন্তসত্গত। 
প্রায় সকণেই বাম্ত, বাস্ত নয় শুধু মনীষ আর রাণি। রাজেনবাবু আর দলের 
অপরেশবন মাঝের বেনেতে জায়গা করলেন।  বীরেনবাব মেঝেতে বিছানা 
পাতলেন। তার কাছেই বানা পড়ল 'রাঁণর সঙ্গী ও সমবয়সী মেয়েটির, নাম 
তার গীতা । বাঁণাদ অর্থাৎ রাজেনবাবুর স্লশ দুই বেণির মাঝখানের স্থানটিকে 
কাজে লাগালেন। রাণর ভাগে রইল বোণর তিনশ আসন অর্থাৎ বিছানা পাতবার 
(ত যথেষ্ট স্থান, আব্র শনীষঘ রইল তার [নাঁদন্টি ১২ নম্বর আসনে। 

বাত বেশী হয়নি। সকলেই কথা বলাছল। বীরেন ব্যবসায়ী, সে এক 
সহযাত্রশ মাড়োয়ারশকে ধরে ব্যবসার কথা ফে'দে বসল । রাজেনবাবু আর গীতা 
দ্নিশাস্ত নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন। অপরেশ চুপ করে আড় হয়ে 
শুয়েছিল। ববণাঁদি রাঁণকে ডেকে বললেন, “স্টেশনে এ ভদ্রলোক কে রে রাণ 2” 

“ডান্ডার রায়" 'রাঁণ জবাব দিল। 

“কি রকম ডাক্তুরঃ চিকিৎসক না অধ্যাপক 2” 

“চিকিৎসক এবং মনোবিদও বটে।" 


ন্গ 
রি এ 


চট. 


২৮  উল্জবল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, 


“সে অনেক কথা মাসীমা, আজ বন্ড ঘুম পাচ্ছে, আমি শুয়ে পড়াছি।” বলেই 
রাঁণ শোবার জোগাড় করতে লাগল। মনীষের দিকে পা দিয়ে শোয়া অশোভন, 
তাই সে বাঁলিশটা মনীষের দিকে রেখে শুয়ে পড়ল। 

কথা বার্তায় তর্কে অনেকক্ষণ কাটল। মনীষের সঙ্গো এক বাণ ছাড়া সকলেরই 
পরিচয় হয়ে গেল। অপরেশবাবু ত মনশষকে নিমন্পণ করেই ফেললেন, “চলুন না 
মনশষদা শ্রীনগরে, তার পর মুসৌরী এসে বিশ্রাম নেবেন।”। গণীতাও আব্দার করেই 
বল্ল, ছোটবোনের কথা প্লাখবেন বলুন । 

মনশষ হেসে বল্ল, “আপনাদের আতিথ্য লাভ করা সৌভাগ্য বলে মনে করব, 
[কিন্তু এখনও ত বর্ধমান ছাঁড়ান, যাতা সবে সুর মাত, যাত্রা শেষে আমন্তণ প্রস্তাব 
শঠক থাকবে ত 2” 

গশতা উত্তর দেবার পূর্বেই বীরেন বল্ল “ব্যবসা করে খাই, কথা ঠিক রাখাই 
আমাদের ব্যবসার অগা, আপান নিশ্চিন্ত থাকুন, যে প্রস্তাব আমরা করোছ, আপাঁন 
সাহাধ্য করলে সে প্রস্তাব পালনে আমরা যথাসাধা চেষ্টা করব।” 

রাজেনবাব্‌ বল্লেন, “বেশ দিন থাকতে না চাও, মোটে দ"দন ভূস্বর্গে কাটিয়ে 
আসবে, এই আমাদের অনুরোধ ।” 

বখণাদও অনুরোধ জানালেন, কিন্তু একটা কথাও বল্লেন না'রাণ দেবী । সেই 
যে তান পাশ ফিরে শয়োছলেন, জাগ্রত ?ি ঘুমন্ত কিছুই বুঝবার উপায় ?ছল না। 
মনীষের বেদনাতুর মন একবার িনয়বাধ্‌ আর একবার 'রিণিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ষে 
সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তার কি কোন সমাধান হয় নাঃ কিন্তু কি করে হবে, পথ 
কোথায়- অলক্ষ্যে মনশষের দশর্ধানঃ*বাস পড়ল। হঠাৎ সে ঠিক করল সে 'রাঁণদের 
সঙ্গে শ্রীনগরে যাবে, যদ রিপির সঙ্গে পারচয়ের ফাঁকে মীমাংসার পথ খজে পাওয়া 
যায়। 

অফুরম্ত চিন্তা । চিন্তার হাত থেকে কে কবে রেহাই পেয়েছে। চন্তার 
ধরায় হয়ত মানুষে মানুষে প্রভেদ রয়েছে, কিন্তু চিন্তাকে মানুষ লয় করতে পারোন। 
মনশষ জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে গভপর চিন্তায় ডুবে গেল । বিনয় 'রাঁণর কথাগুলো 
উল্টে-পাল্টে বিশ্লেষণ করে দেখতে পেল 'রাঁণর আপান্ত রয়েছে শুধু বয়সের 
পার্থক্যের দিক থেকে, তারপর আর যতটুকু বিপরীত মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে তা 
এঁ পার্থক্জনিত। কিন্তু তা ছাড়া কি আরও কোন কারণ থাকতে পারে না? ঈশপের 
সেই নেকড়ে ও মেষশাবকের কথা মনে পড়ে গেল। মানুষের মন যখন কোন কিছুকে 
যথার্থ বলে প্রমাণ করতে চায়, তখন সে চায় অন্যের উপর কিছুটা আরোপ করতে, 
যেটা অর্থহশন সেটা অর্থপূর্ণ হয়ে দাঁড়য়ে যঘায়। বিনয় 'রিণির দীর্ঘ পারিচয়ের 
ফলে যে অবস্থাকে তারা খাপ খাইয়ে নিয়োছিল, যে প্রশ্ন তাদের জীবনে শুধ্‌ হাঁস 
ঠাট্রার ছলেই উঠোছল, তাকেই আজ রাঁণ আঁকড়ে ধরে বিনয়কে বিদায় দিতে চাইছে। 
এই অর্থহশন আঘাতের তলায় আরও কিছ ত 'রাণর মনে দানা বেধে ওঠোন ? হয়ত 


মাঘ, ১৩৬৯] মনের গহনে ' ২৯. 


দানা বেধেছে, হয়ত বাঁধেনি। আচ্ছা, অপরেশ ছেলোট কে? অজ্পভাষী বলে মনে 
হল না, কিন্তু অবস্থার চাপে যেন তার মুখে একটা শুষ্ফতার আবরণ এসে ঢাকা 
পড়েছে । মনীষ মূখ [ফিরিয়ে অপরেশের দিকে তাকাল । অপরেশ তাকিয়ে আছে: 
একদজ্টে রাণর দিকে। এ দষ্টির অর্থ মনীষের কাছে অপারাঁচত নয়। 

সমস্যার জট ছাড়তে সবে সুরু হয়েছে মানত । মনীষ মুখ ঘুরিয়ে নিলে। যে 
দৃষ্টির সঙ্গে মনীষের পাঁরিচয় আছে বলে মনশীষ ভাবলে, সেখানে তার ভুলও হতে 
পারে, কিন্তু ষাঁদ......যাঁদ ভুল না হয়ে থাকে, তবে? আচ্ছা, কেন এমন হয়! আজ 
যাঁদ 'রাঁণি বিনয়কে না ভালবাসতে পারে, যাঁদ প্রায় সমবয়সধ বন্ধুর প্রাত স্নেহ ভাল- 
বাসার পর্যায়েই উন্নশত হয়ে থাকে, তবে সে কথা বলবার সাহস 'রাঁণ হারিয়ে ফেলল 
কেন? রাণ যে সোঁদকেও মন স্থির করতে পারোন, সে 'বিষয়ে মনীষের জন্দেহ 
নেই। তবে কতদূর অগ্রসর হয়েছে? 'রাঁণ বিনয়ের কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে, এ 
অবস্থায় বিপরীত শান্ত যে বিশেষভাবে সক্রিয় সেটা অনায়াসে বুঝতে পারা যায়, কিন্তু 
যে দেহকে নিয়ে 'রাঁণ পালাচ্ছে তার ভেতরের যে মন, তাকে যে 'রাণ পেছনে রেখে 
যাচ্ছে, তাও ত অসত্য নয়। তাই যাঁদ হয় তাহলে 'রাঁণ নিজেকে খপ খাওয়াবে ি 
কি করেঃ মনীষ কিছুই বুঝে উঠতে পারে না, মনের সামান্য 'বিচ্যাতর জন্য কত বড় 
গভীর খাতের সৃষ্টি মানুষের মনে হয়ে ষায়। মনীষ আর ভাবতে পারে না। হঠাং 
বিরান্ততে মনশষের মন ভরে যায়, সে কেন এদের নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। পরের ব্যাপারে 
মাথা গলান তার যেন একটা স্বভাব হয়ে দাঁড়য়েছে। সে মানুষের কতটুকু উপকার 
করতে পারে, কতটুকু তার ক্ষমতা! কিন্তু উপকার করার কথা ত নয়, এ যে সমাজের, 
তথা মানবহদয়ের মস্তবড় সমস্যা । কত মন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, কত জীবন 
[বফলতায় পাঁরসমাস্তি ঘটছে। তাদেরও জাবন ত সুন্দর হতে পারত, এ ঘাত- 
প্রীতিঘধাত, সংঘাত, দ্বন্ থেকে কি মানুষ উদ্ধার পাবে না? জীবনে জটিলতা না 
দেখা দিলে, জীবন সুন্দর হয় না, বৃদ্ধি পায় না, জীবনে ট্রাজেডি না এলে মহৎ ছু 
সৃষ্ট হয় না, ভালবাসা না হারালে ভালবাসার মহানর্‌পকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, এসব 
কথা সুধাঁজন বলে থাকেন। কিন্তুকেন এসব নেতিবাচক ব্যবস্থা, ইতিবাচক 
ব্যবস্থাপ্রসূত সুন্দর জীবন কি একেবারেই' লাভ করা যাবে না? হয়ত যাবে না, 
কারণ মন যেখানে সক্ধিস্থলে দাঁড়য়ে, সেখানে অন্যান্য ভাবধারা মনদ্বারা প্রভাবাহ্বিত 
হতে বাধ্য। আর সে আদম বর্বর মনকে হয়ত শাক্ষত করে তোলা যায় কিন্তু তার 
আঁদম বর্বরতাকে বিনষ্ট করা যায় না। 

মনীষের চিচ্তান্ত্রোতে বাধা পড়ল অপরেশের কথায়। “মনীষদা কি ঘুমের 
চেষ্টা করবেন নাঃ» মুখ ফাঁরয়ে মনীষ জবাব দেয় “জীবনে ভ্রমণ করতে বের হওয়া 
খুব কম সময়েই ঘটে থাকে, সেই ভ্রমণের প্রধান অগা এই পথটুকু। এটুকুকে বিফলে 
কাটতে দিতে মন সরে না, অপরেশবাবু 1” 

“কিন্তু জানালা যে খোলা রয়েছে, ঠান্ডা লেগে অসুখ করবে যে।” 


৩০ উজ্জল ভারত [৬ বর্ধ, ১ম সংখ্যা, 


“কার অনুখ করবে 2 আমার, না, রাণদেবীর 2 “না না আপনার কথাই 
বলাছ, রাণদেশির পিকের জানাপাগুলো ত সবই বন্ধই অছে।" 

“আমার অসুখ করনে না অপরেশবাবু, বরং গরমে বসে থাকলে অসস্থ বোধ 
করতে পাঁর। তা ছাড়া যদি অসংস্থও হই, তাহলেও এই গাঁতিশশীল আমির সঙ্গে 
সুন্দর রাধিও প্রাতি প্রহবের পারচয় করিয়ে দিতে চাই ।" 

“বড় বেশী কাব্য হযে গেল মনীষদা, অসুস্থ হলে কিন্তু একাব্য ভাল 
পাগবে না।" 

“ভাল লাগতেই হবে, মানুষের জাঁবনে কাব্য না থকলে জীবন শুষ্ক হয়ে যায়, 
কাব্য জীবনে সরসতা আনে, সহজ জীবন আসে সরসতাকে আশ্রর করে। সহজ জাবন 
ধাঁদ লাভ করা যায় তবেই জগবন সুন্দর ও সংস্থ হয়।” 

“আপনার কথা ঠিক লুঝলুম না, তবুও ডাক্তার হিসেবে অনুরোধ করব শয়ে 
পড়তে । নালিশ একটা মাথায় দিয়ে দরজার কাছের এই বড় ত্রাঙকটার উপর পা ছাঁড়য়ে 
শুয়ে পড়ংন, জানালা খোলা থাকুক 'তাতে অস্যাবধা হবে না, কিন্তু যাঁদ বাইরে মুখ 
'নয়ে বসে থাকেন তাহলে বাতির স্থানের রানির গবাভন্ব আবহাওয়া আপনাকে স্থ 
খাকতে দেবে না মনশষদা।” 

রা্ি ১২টা পেজে গ্িয্লেহিল, মনশীধ অপরেশবাবূর কথামত অন্ধাবছানায় পা 
ঢেলে দল, দেহের কিছুটা অংশ রইল শৃন্যে। রাণদেধী পৃব্েহি কিছুটা সরে 
পগয়োছিলেন, তাই এভাবে শোওরা সম্ভব হল, তা না হলে শুধু নিজ আগনে এভাবে 
শুয়ে পড়া সম্ভব হোত না) অপরেশবাবু বিছানা ছেড়ে উঠে কামরার ব্াাতিগুলো 
নাঁবয়ে দিলেন। অন্ধকার কামরায় ধীরে ধীরে সকলেই ঘুমিয়ে পরেছে শুধু গিদ্রা 
আসোঁন মনগষের চোখে, আর কারও চোখে হয়তো আসেনি, কিন্তু তা বোঝবার উপায় 


ছিল না। 
চলবে 


জীবে দয়! 


সুধাংশশেখর মজ্‌মদার 


শ্রীগ্র ও বৈষব-মূখে শুনিয়াছি শ্রীচৈতনা মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে 
বলিয়াছিলেন-_ 

“জীবে-দয়া নামে রুচি, বৈফব-সৈলন 

ইহাপেক্ষা ধর্ম নাই শুন সনাতন ।" 
এই নির্দেশের প্রথম সন্দেশ 'জীবে-দয়া'। ইহা মহাপ্রভূরই যোগা বাণণ, কারণ তিনি 
নাম ধাঁরয়াছলেন “বিশবম্ভর”" এবং স্বয়ং বালয়াছিলেন,- 

“(প্রভু কহে) আম বিশ্বম্ভর নাম ধার 

নাম সার্থক হয় যাঁদ প্রেমে বিশবভারি |” ট$ চঃ, আদি, নবম 

তাঁহার ভূবন-পাবন সাঙ্গোপাঙ্গগণ জ্ঞান-ভান্তর সন্ধানী আলোকে দৌখয়াছেন এবং 
জানাইয়াছেন যে কৃষ্কাবতার শ্রীকৃফ্-চৈতন্য মাধূযের ভজন জগংকে জনাইভে অবতশর্ণ 
হইলেও তিনি আসলে কার্‌ণ্য ও ওদার্যের অবতার (জৈব ধর্ম ৩০৭ পঃ) এবং এই 
ওদীযের অনুরূপই হইয়াছে বৈফব-জগৎকে দেওয়া তাঁহার প্রথম নিদেশ "জশীবে-দয়া”। 
প্রেমই প্রয়োজন এবং এই অবতারে প্রেম দিবার আয়োজনই মূখ্য কন্তু সর্বাবধ 
কল্যণ বর্ষণ তজ্জন্য নিরাকৃত হয় নাই। তাই শ্ত্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবভে লিখিত আছে-_ 

“বোলেন বিদ্বান সব করিয়া 'বিচার 

এক নাম যেগ্য হয় থুইতে ইহার 

এ শিশু জল্মিলে মাত সর্বদেশে দেশে 

দূভিক্ষি ঘুচল বৃন্টি পাইল কৃষকে। 

জগৎ হইল সুস্থ ইহান জনমে 

পূর্বে যেন পৃথিবী ধরিলা নারায়ণে | 

অতএব ইহান প্রীবি*বম্ভর নাম। চৈঃ ভাঃ আদি, ৩য়) 

সঃ চে সঃ 
"এই বিশবম্ভর নামের সার্থকতা দেখাইতে শ্রীশ্রীচৈতন্যটারতামৃতকার কৃষদাস কবিরাজ 
ও শ্রীপ্রীচৈতনাভাগবত-কার বৃন্দাবন দাস ঠাকুর যাহা বালয়ছেন তাহা হইতেই আমরা 
তাঁহার 'জীবে-দয়া'র পূর্ণ অর্থ হদয়ত্গম কাঁরতে সমর্থ হই অর্থাৎ জীবে-দয়া বাঁলতে 
মৃখ্যতঃ বুঝায় পারমার্থক দয়া ও গৌণতঃ বুঝায় জশবের সর্বাবধ দৃঃখ-দ্‌র ! 
নামে যাহাতে রুচি জল্মে তজ্জন্য বলা হইয়াছে “নাম ভজ, নাম চিন্ত, নাম 

কর সার”; কারণ শাস্ম প্ি-সত্য কাঁরয়াছেন ষে কিতে “হরেন্নমৈব কেবলম্‌।” 
বৈফবের সাধন-ভজনই 'নাম'; তাহার সাঁহত “বৈষব-সেবন” সংয্য্ত হইলে পরম 


৩২ '" উজ্জল ভারত [৬ণ্ঠ বর্ধ, ১ম সংখ্যা, 


সূকাঁতর ফলে তত্ববেত্তা ও পরম কুপাল্‌ বৈফবের কৃপায় জব পথ ও পাথেয় পায়। 
নাম-জপ করিলেও সংসার-চক্ে ভ্রাম্যমান জীবের নৃতন কর্মও আছে। কারণ যতক্ষণ 
না কম্ক্ষিয় হয় ততক্ষণ কর্মের হাত হইতে নিস্তার নাই, -ক্ষণকালও না নেতৃ 
ক্ষণমাপ); প্রকৃতি জীবকে অবশ করিয়া অবশাং) কর্ম করায়। জীব স্বভাব-কর্ম 
করিবেই, সেই কর্ম যাহাতে 'জীবে-দয়া' এই বাপ দ্বারা অণুরাজিত ও অন:প্রাণিত 
হস্স, তাহাই গৌরাঙ্গ সুন্দরের নির্দেশ! 
ভগবান শ্রীকৃফের শ্রীমূখোচ্চারিত গীতার অধ্যাত্ম সাধনায় দেশ. কাল ও পাত্রের 
স্থান সর্বাগ্রে বিবেচা। জীবের স্বভাবধর্মকে জানিয়া ও মানয়া, তার অন্পত্্য 
পাঁরবেশকে স্বীকার কারয়া লইয়া, তাহারই উপর দাঁড়াইয়া নিত্যের প্রাতষ্ঠা ও নিত্য 
সত্যোর প্রকাশ গীতা চাহেন ও তাহাই গীতার সাধন। তাই বৈফবগণ জগৎকে উপেক্ষা 
করেন না; তাহাকে ও তহার সঙ্গে বর্ণীশ্রম ধর্মকে ভগবন্ডভন্তি ও সেবায় প্রোজ্জহল 
করিতে তাঁহারা চ'হেন। তাঁহারা বলেন, “হাতে কর গৃহ কাজ মুখে বল হরি ।” সহজ বা 
্বভাবজ কর্ম জীব করিবেই, যাহাতে সে কর্ম আত্মস্বার্থকে কেন্দ্র না করে তাহারই 
জনা মহাপ্রভু বৈফব-সাধারণকে গৌণে নিদেশি দিয়াছেন “জীবে-দয়া”। 
শ্রীকফ-চৈতন্য জখবকে দিতে আসিয়াছিলেন শ্রীকফে চৈতন্য ও দয়া গিয়াছেন 
বিনা মূল্যে প্রেম! তাঁহার পার্ধদগণ 'বাঞ্থাকল্পতরু" কপাসম্ধ্য ও পাঁতিতপাবন, 
এবং তাঁহারা প্রত্যেকে 'ব্রহ্মান্ড তাঁরতে পারে হেন শান্ত' ধরেন। এর্‌প ক্ষেত্রে প্রেম- 
দানই তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক ধর্ম এবং চরম ও পরম কর্ম। “জাবে-দয়া' বালতে 
প্রেমদানই মৃখ্য ও গে অর্থ বুঝিতে হইবে; কিন্তু মধাম ও কনিত্ত বৈষব 'জীবে-দয়া” 
বাঁলতে কি বুঝিবেন 2 তাহাদের পক্ষে এই 'দয়ার' অর্থ প্রেম' হইতে পারে না কারণ 
তাঁহাদের শান্তই নাই, সম্বলই নাই ত' এই জাতাঁয় পারমার্থক দয়া কারবেন কি কারয়া 2 
যাহার যাহা সম্বল তিনি তাহাই দিতে পারেন। এই দান সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ 
বাঁলিয়াছেন যে দান নিবিধ,ধর্মদান, 'বিদ্যাদান ও অন্নবস্তা্দ দান এবং সর্বাপেক্ষা 
নিকৃষ্ট দান যে অন্নাদি দান তাহাও বলিয়াছেন। কিন্তু দাতা ত' আপন সম্বল 
অনসরেই দান দিবেন! অভাবীর পক্ষে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্টের বিচারে লাভ নাই। 
যথাসাধ্য দানই দাতার পক্ষে কল্যাণ-প্রমূ। যাহা আছে তাহাই পরার্থে ত্যাগ করিবে 
ও সেবায় 'দিষে, ইহাই নির্দেশ। ত্যাগের গভীরতাই মেয়। দত্ত দ্রব্যের মূল্য মূল 
কথা নহে। দানের মাহাত্ম্য মূল্য দিয়া নিরাপত হয় না। ধনী 'কনক-রতনে' রাজ- 
পথ ভাঁরয়া দিল কিন্তু ভিক্ষুর মন ভারল না। শেষে ভিখারিণী নারীর জীর্ণ চর 
ধশরোধার্য হইল-সেই হইল শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা । এই ত্যাগ-দক্ষাই ধর্মের মূল-শিক্ষা। 
“সব ধর্ম-মাঝে ত্যাগ ধম; সার ভূবনে”। 
সার্ধ চারশত বর্ধ পূর্বে ষে কণর্তন রঙ্গ রুষ্ধদ্বার শ্রীবাসঅঙ্গনে গোরাজ্গসুল্দর 
কারয়াছিলেন তাহার তরঙ্গ-মালায় যে শুধু সোঁদন “শাম্তিপূর ডুবু ডুব” ও নদে 
ভায়া গিয়াছল তাহা নহে আজিও বাংলার প্রাত পল্লীতে প্রাত সন্ধ্যায় সেই হার- 


মাঘ, ১৩৫১] জীবে-দয়া .. ৬ 


নাম বর্ণিত ও প্রাতধনিত হইতেছে_-সে তরঙ্গের বেন বরাম নাই। কিন্তু হায়! 
তাঁহার দত্ত “জীবে-দয়া” এই বাণীর ত' সেইরূপ দয়া হয় নাই; তাহা বাঁদ হইত তবে 
বাংলার হরিসভাগাঁলতে “হরি-ধ্যনি"র মধ্যে 'জীবে-দয়ার' সেবাকেন্দ্র গাঁড়য়া উঠিত। 
ভুবন-পাবন বৈফবগণ গ্াোর্থ গ্রহণ ও পালন করিলেন কিন্তু সাধারণ বৈধব সম্প্রদায় 
'জীবে-দয়ার' দায় এড়াইয়া গেলেন। সংকণততনে যেমন অন্তরঙ্গ বাহরঙ্গা বিচার 
আছে তেমনি আঁধকারণী ভেদে ষে “জাঁবে-দয়ার” তারতম্য হইতে পারে, এ কথা 
উপেক্ষিত হইল। কুলশনগ্রামণ ভভন্তগণকে মহাপ্রভু স্বয়ং বৈফবের তারতম্য শিক্ষা 
দয়াছেন। 

“কলম কার কহে প্রভূ বৈফব-লক্ষণ 

বৈষফব বৈষধবতর আর মন্ম বৈফবতম। চৈ চঃ মধ্য ষোড়শ) 
বৈষফবের তারতম্য অনুসারে 'জীবে-দয়ার' অর্থ-বিচার অবশ্যম্ভাবাঁ। মহাপ্রভুর 
শান্তগর্ভবাণণ ব্যর্থ হইবার নহে । তাই আজ গোৌড়জন রামকৃষ্ণ মিশন মারফৎ গৌরাঙ্গ- 
বাণণ গ্রহণ করিয়াছে ; চৈতন্য-নরশ চেতনা পাইয়াছে 'কল্তু দূর্ভাঙ্য-বশে চৈতনোর 
গণ মহাপ্রভুর এই শান্ত ক্রিয়াকে আপন জ্ঞানে চানতে পাঁরতেছেন না। গৌরাশোর 
গণ আজও ইহার অর্থের পূর্ণীঞ্গতা হদক্নঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন না। সেবায় 
সংগ দেওয়া ত' দূরের কথা কেহ কেহ ইহার প্রসঙ্গ পধন্ত চাহে না। রামকৃফ 
মিশনের 'জাবে-দয়া' বা সেবাধর্মকে কোন কোন বৈফব সম্প্রদায় সম্প্রদায়-ব্যাপ্ধিতে 
দয়া ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। কখন কখন বিদ্দুপাত্্ক মন্তব্য শনিবার দুভে্পগ 
ঘটে। গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত কোন গ্রন্থে শ্রীসুন্দরানন্দ 'ব্দ্যাবনোদ মহাশয় 
যাহা বাঁলয়াছেন তাহার মর্ম পাঁড়য়া আমরা মর্মাহত হইয়াছি। তাহা সংক্ষেপে 
এইরূপ £-- 

“এক কুষ্ঠরোগাী পথপ্রান্তে পাঁড়য়া আর্তন॥দ কারয়াছে। তখন এক তথাকথিত 
জাবপ্রেমবাদী (কমা) সেই আর্তনাদ শুনিয়া আতি যয়ে নিজেকে বিপন্ন কারয়াও 
কুষ্ঠরোগণীকে হাসপাতালে লইয়া গেলেন ও তাহার ব্যাধির চাকৎসা করাইলেন। 
সে রোগমুস্ত হইল বটে কিন্তু “শরীরং ব্যাধি-মম্দরং”। কাজেই আবার সে. অন্য 
ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইল। পাঁরণাম ফল 1ক দাঁড়াইল ?” 

লেখক তারপর পাঁড়লেন শাক্যাসংহের অনুগত একজ্ঞানশর প্রসধ্গা। তানি 
কুদ্ঠরোগণী দেখিয়া ভাবলেন, “অহো! এই ত মানব দেহ। যেখানে চেতন সেখানে 
ক্লেশ।” সুতরাং তান আর্তনাদ উপেক্ষা কাঁরয়া বোধিবক্ষতলে বাঁসয়া গেলেন; 
চেতন ধর্ম বিলোপ কাঁরতেই হইবে। ্ 

তারপর বস্তা তুলিলেন চৈতন্য-ভন্তের কথা । কর্মবীরের মত তান উত্তেজিত 
হইলেন না। তান রোগের নিদান অনুসন্ধান কারতে লাগলেন এবং টার 
এ বান্তি এমন কি করিয়াছে যাহার জন্য এই বল্পণাদায়ক ব্যাধি? 

স্প্রউরিওান্এুক নিজ বিএলনিনির কিল 


৩ 


৩৪ উল্জবল ভারত [৬ঞ্ঠ ব্য, ১ম সংখ্যা 


শ্রীচৈতনা মহাপ্রভু চরক-সংহতার কোন ব্যবস্থা বাসুছেবকে দিলেন না অথবা ভগ্ম- 
তাবজ কিছ দিলেন না। তিনি জানেন এই রোগন -ভ্রীবাসঠাকুরের চরণে অপরাধী, 
তাই ভাঁহার কাছে বাস্‌দেরকে পাঠাইয়া £দলেন। সর্বশেষে বস্তা মন্তব্য কারিতেছেন- 
তখন “তন্তেছনুকম্পাং"এই শ্লোক পাঁড়তে পাঁড়তে বিপ্রলচ্ভে ও কৃফপ্রেমে আসক্ত 
যে'এইরূপ বিচারপার ফলে গৌর-ভন্তের প্রেম আরও উদ্বোলত হইয়া উঠে ও তিনি 
বিচাঁলত হইয়া পড়েন। 

এই িবচাণা ভাল। কিল্তু রোগণী বেচারশ বক্ষতলে আর্তনাদ করতেই রাহয়া 
গেল। গৌর-ভস্তের ক শুধু বচারণায় কর্তবোর পারিসমাশ্তি ঘটে? মহাপ্রভু কি 
'জশবে-দয়া' বাঁলয়া কোন দিদেশ বৈকবগণকে দেন লাই £ তানি কি বলেন না 2 

ভরত ভূনেতে হেল মন্ষন্ছল্ম যার 
জল্ম সার্থক কার কত্ত পরু উপকার । €টৈ চঃ আদ, ১০ম) 

মহাপ্রভু স্বয়ম ভগবান, অল্তর্বামী! তাই তান তদনরেপ কর্ম কারয়।- 
ছলেন। এ ক্ষেত্রেও তিনি আচরণ কারয়া ষথাকর্তব্য নিরূপণ কারয়াছেন._- শুধু 
বিচার কারিয়াই ক্ষান্ত হল নাই। তান বাসুদেবের রোগ-মবীন্তর ব্যবস্থা কীরয়া- 
ছিলেন। রোগশকে হাসপাতালে না পঠাইয়া পাঠাইয়াছিলেন শ্রীবাসের কাছে যেখানে 
ধাসুদেবের একাধায়ে দেহ-রোগ-মন্ত ও ভল-রোগ-মযান্ত দুইই হইতে পারে। আমরা 
সাধারণ বৈফব, আমাদেক্স ভবরোগ আরেগোর যোগ্যতা নাই আর সে অন্ভদ-স্টও 
নাই। মহাপ্রভু অথবা উত্তম বৈধ যে গাতিপয় জ্রীবে দয়া দেখাইতে সমর্থ, অমাদের 
সে শন্তি নাই। আমরা আমাদের দস্টি গু জাধামত মাত কাজ কাঁরতে পার-_ফল যাহ ই 
হউক। 

বাসদেবের রোগমুন্তির সে আল কব্রাজ গেদদ্বামণ শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রণাম 
কাঁরয়া বলেন।-_ 

ধনং তং নৌমি চৈতনাং বাসুদেবং দয়াদুর্ধীঃ। 
নম্টকুদ্তং হৃপ-পুন্টং ভশ-জটিং হকার যঃ॥। চৈহ চহ, মধ্যম । ৭1১ 

এই শ্লোক ও বার্ণত বিবরণ হইতে আমরা জানতে পারলাম যে ঈহাপ্রভু 
বাসৃদেবকে শুধ্‌ প্রেম ভান্তি দিয়াই নাত হন লাই, তান রোগমৃস্তও দিয়াছেন । 
[তিনি তাঁহাকে ভান্কপষ্উ ও ততসহঙ্গ নঙ্ট-বুজ্টঠ ও রূপ-পন্ট কারক়াছিলেন, এমনই 
[তান দয়ার্দধী। উহাতেই হিয়া নয়া পর্ণ অর্থ ও দয়ার্রধর পরিপর্ণ কাষ। 
আর আমরা এরূপ জ্যেত্রে কি লরতে পারিত এ তিনটির কোনটিই নয়._দয়ার 
নির্দেশক্রমে শুধ্‌ করতে পার সেলুরপি কর্ম ফল ভাকুর জানেন। 

এই শ্রেণাত্ বৈফব প্রচারককে বালিতে শহনয়াছি যে বদ্ধজীবের মায়া পাশ ছন্ন 
করাই প্রকৃত দয়; ক্ষুধায় অন্ন না হয় জজ গদলাম, কাল ত আবার সে ক্ষুধায় আর্ত 
হইবে। সুতরাং জীবের সর্ব দূর্গাতির মূজানুসম্ধান কারয়া তাহার প্রাতীবিধান 
[বিধেয়, অন্রদানাদি নজ্ষল কার্ম। তবে কি ক্ষুধাকাতর অন্ধআতুর “হা অন্ন” বাঁলয়া 


মাঘ, ১৩৫১] জীবে-দয়া .. ৩& 


আর্তনাদ কাঁরলে সাধু-বৈধবগণ সম্ভব হইলে অন্বঙ্দান করিবেন নাঃ ইহাই কি 
মহাপ্রভুর নির্দেশ ? কিন্তু তিনি আচরণ করিয়া কি দেখাইয়াছেন শুনুন-- 

“প্রভুসে পরমবায়ী ঈশ্বর-ব্যাভার। 

দুঃখীতেরে নিরবধি দেন পন্জকার || 


দুঃখীতে দেখিলে প্রভু বড় দয়া কার 
অগ্লাবস্তু কপদকি দেন গৌরহার 0 ১চঃ ভাঃ আদ দশম 


অর্থাৎ গৃহস শ্রীগৌরাঙ্গ দুঃখীকে অন্নবস্ত ও অর্থ দিতেন এবং 'আপাঁন-আচার' 
[তিনি গহশ বৈফবকে এই আচরণের নিদ্দেশ দয়! গিয়াছেন। সন্ব্যাস জীবনেও 
দোঁখ-_ 
প্রন্থর আজ্ঞা গোবিন্দ দীনহীন জনে 
"খত কাঙ্গাল আন করাইলা ভোজনে।। চৈঃ চঃ ২।১৪ 
[তাঁন কাঞ্গালী ভোজন করাইলেন। শ্রীভগবান বাঁলয়াছেন__ 
মান হঞ্া বৃক্ষ হলাম এই ইচ্ছাতে 
নর্বপ্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হইতে। 
শ্রীচেতনাদেব শ্রীম্ভাগবতের মূর্ত বিশ্রহ। আমরা শ্রীমম্ভাগবতে পাই যে 
শ্লীকুফণ বাঁলয়াছেন, 
পশাতৈতান মহাভাগান্‌ পরার্থকান্ত জীবতান্‌। 
লাতবর্ষাতপাহিমান্‌ সহন্তো বরয়ন্তি নঃ।। ১০।২২।৩২ 
অহো এযাং বৈ বিমুখা যাঁন্তি নার্থনঃ।। ১০।২২।৩৩ 
পন্রপঙ্পফলছায়া-মৃূল-বল্কলদারাভিঃ। 
গন্ধনির্যাসভস্মাস্থ ন তোক্সৈং কামান বিতম্বতে ॥ ৩৪ 
এতাবজ্জল্ম সাফল্যং দোহনামিহ দৌহষু। 
প্রাণৈরঘোঁরধয়া বাচা শ্রেয় বাচরেং সদা॥ ৩৫ 
তোমরা একমান্র পরোপকারের জন্য জীবনধারশী মহাভাগ্যবান এই বৃক্ষ সকলকে 
দেখ। ইহারা স্বয়ং বাত, বর্ধা ও রৌদ্র সহ্য করিয়া আমাদের তজ্জানত কম্ট নিবারণ 
কাঁরতেছে। ইহারা সমস্ত জশবের জশীবকা-স্বরূপ, অতএব ইহাদের জীবন ধন্য। 
সঙ্জনগণের ন্যায় ইহাদের নিকট হইতেও যাচকগণ কখন বিমুখ হইয়া নিবৃত্ত হয় 
না। ইহারা পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, মূল বল্কল, কাণ্ঠ, পৃষ্পাদি-গন্ধ, নির্যাস, 
ভস্ম, আঁস্থ এবং পল্লবাদির অধকুর প্রদানে সকলের আঁভলাষ পূরণ কাঁর়তেছে। 
ইহলোকে প্রাণ, ধন, বুদ্ধি এবং বাক্যদ্বারা সর্বদা প্রাণীগণের মঞ্গলসাধনই জশীবের 
জন্ম-সাফল্য বলিতে হইবে। 
এখানে শ্রীভগবানের নি্দেশি স.স্পম্ট-সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। 
ধর্মোপদেশ ও প্রেমভান্তদান যে শ্রেষ্ঠ দান তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু তাহারও 
কাল আছে এবং তাহা দিবার সামর্থও সবার নাই। পথে রোগজর্জর, ক্ষুধাকাতর, অগ্ধ, 


৩৬ উজ্জ্বল ভারত [৬ষ্ত বর্ষ, ১ম সংখ্যা, 


আতুরকে দেখিলে চক্ষ্‌ নাঁদুত করিয়া উপেক্ষা করিয়া চলিক্না যাওয়া বৈষবতা নহে। 
এই নিতাক্ষুধা নিবারণের আয়োজন, সংসারাশ্রমে অথবা সাধুর আশ্রমে, কোথায় নাই 
তাঁহারা অনিবোদত অল্র গ্রহণ করেন না এইমাত্র পার্থক্য । এই নিতাক্ষুধা ও নিতাতৃফা 
এবং লক্জা নিবারণের প্রয়াস বাবং দেহধারণ তাবৎ জীবকে অনুসরণ করিবেই,_ 
পারঘ্াণ নাই । পথে চাঁলয়াছি, এম্রন সময় তরুলতাশ্রয়শ কোন পাঁথক কাতর নয়নে 
আমার পানে চাহক্সা চাহিল তৃষ্ণার জল অথবা ক্ষুধার অন্ন। আমি তাহাকে অশ্জল 
দলে ক স্বয়ং ধন্য হইব নাঃ মহাপ্রভু বলিয়াছেন, “জন্ম সার্থক কার করে পর 
উপকার” । এখানে দয়া কোন পত্্ষ থাকে £ কে কাহাকে দয়া করে? দাতা দয়া করেন 
কিংবা দাতা স্লয়ং দিয়া কৃতক্কতাথ হন 2 আছি বিষয়মণ্ন ; এমন সময় আতেরি 
কতরানি কর্ণগোচর হইল, অন্ত জাগিল 'দয়া। কে ইনি? ইনি যে জগন্মাতা 
দুগা। 
“যা দেবর সঙ্ঘভুতেষু দয়ারূপেন সংপ্ধিতা" 
ৃ তেই দেবীর দন যাহার কপায় পাওয়া গেল তাহার কাছে কি আমাদের 
কৃতজ্ঞতার অন্ত আছে? প্রাপ্তি যাহা হইল তাহার তুলনায় আমরা আতিমোচনে 
কতটকুই বা দিতে পাঁর 2 কৃতাথ হইল কে টীআর্ত না দাতা 2 মূল বিচার এখানেই । 
দেশ, কাল ও পানর অনুসারে 'েওত্া উাঁচং এই জ্ঞানে অনুপক বরকে যে দান তাহাই 
সাত্বক দান। 
1দবার আভমংন লইয়া ত' আম কুষ্তরোগশীটকে খঠাজয়া বাহর কার নাই। 
ঘটনাচক্ে পথে দর্শন ও কর্ণে আপিল আর্ত আবেদন । তাহা নিবারণের আহ্বান 
1ক ভগবানের নিকট হইতে পাইলাম নাঃ আমি নিমিত্ত মাত হইতেছি এই বোধে কি 
নিজেকে ধনা মানব নাঃ সেই বিতশষ মৃহৃতের আত্যন্তিক দৌহক রেশের যথাশান্ত 
উপশম আমার কা্য ও খিচার্য : তাহার জল্মজল্মান্ততরর পারমার্থক ভুল দোখবার 
বা বুঝিবার সময় সে নহে । জীবনের যে ভুলের জনা তার এই বর্তমান দুগতি, সে 
ভুলের দায়িত্ব আমার নহে বা তাহার সাঁহত আমার কোন পারমার্থক সংস্রব না 
থাঁকতে পারে । এই যে হঞ্গাং দেখা ও সেবার আহবান, ইহাতে বুঁঝতি হইবে যে 
ঠাকুর আমায় 'নামত্ত-মন্ত্র করিয়া তাঁহার কার্য তিনি কারতেছেন। এই দেওয়া ও 
লওয়ার সম্পর্কে দাতার বা গ্রহিতার কোন সাক্ষাং নৈতিক ত্রাট না থাকিলেই হইল ॥ 
ং দাতার সুকৃতি ষে তান বধাতার কার্ষে নামিত্তমান্র হইলেন । 
্ (ক্রমশঃ), 


০ 


যুগান্তর 


শশাঙকশেখর চকুবাঁ 


দিকে দিকে জাগে অই জেযাতিময় নব সম্ভাবনা, 
কাননের জীর্ণ শাখে মঞ্রিছে যেন কিশলয়! 
নবীন বসন্ত আসে ধরিব্রীর পরাতে কামনা, 
রাঁকুম দিগন্তে জাগে প্রভাতের নব স্োদয় ! 
নৃতন জীবন স্রোত উচ্ছবাসয়া বহে অবিরাম, 
স্বপ্নের বাস্তব রূপ জীর্ণতাত্র কারছে নির্মল! 
দর্শে আদর্শে আজ চাঁরধারে বেধেছে সংগ্রাম, 
তরংগে তরংগে ভাঙে সমন্রের ভগ্ন-শীর্ণকূল! 
হৃদয়ে হদয় মেশে, বকে বুকে প্রীত স্পন্দন, 
মানবের সাথে আজ 'মাঁলবারে চাহছে মানব ! 
খুলে যায় ব্রমে ক্রমে কীর্ণতার 'নাঁবড় বন্ধন, 
মান্তর নূতন ছন্দ ঘোঁষতেছে বিশ্বের গৌরব! 
আজ কেহ নহে হেয়, নহে ঘনণ্য, নগণ্য জীবন, 
সবাই পাংস্কে় আজ মানুষের সম অধিকারে! 
উচ্চ-নীচ, ধনী-দীন-শুধ্ মিথা ঠিভেদ-সূজন, 
কে রাঁহবে বধ আজ ক্ষদ্রুতার সংকীর্ণ প্রাকারে ? 
জীবনের জয় ধহান অই শান মহা বিশ্বময়, 
নিকটে এসেছে আজ যারা ছিল এতাঁদন দূরে! 
প্রাণের সম্পদ দিয়ে হ'বে আজ প্রেষ-বিনিময়, 
আকাশ বাতাস ভর সেই গান বাজে সূরে সরে! 





শমদ্ডাগবদগীিতা 
পের্বোনববাতি) 


ষন্টোহধ্যায়ঃ 


প্রশান্তাত্মা বিগতভগ ব্রহ্মাচারিবরতে 'স্থিতঃ। 
মনঃ সংযম্য মাচ্চত্তো যুক্ত আসীত মংপরঃ॥ ৬1১৪ 
(কিন্তু কোন ধ্যানই যে বাদ্তব পুরুষে ততম আমর সো যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত 
দাঁড়ায় না, তাহাই বাঁলিতেছেন) প্রশান্তাত্ঞা [প্রশান্ত হইয়ছে আত্মা অন্তঃকরণ ও 
দেহ যাহার) বিগতভগঃ [আত্মা-অনাত্মার ভেদ কাটিয়া যাওয়ায় অভঙ় প্রাপ্ত] ব্রহ্মচারি- 
ব্রতে [পুর্ষোত্তম-্রক্ষমজীবনের আচরণে আচরণ 'মিলাইয়া চলেন যান, তিনিই 
বরক্ষচারণ ; তাঁহার ব্রতে, একান্ত বাহ্াক ব্রহ্মচর্য দ্বারা সত্য বাস্তব ব্রহ্গচর্য রক্ষিত 
হয় না] স্থিতঃ [পারাঁনদ্ঠিত! মনঃ সংযম্য [মন সংঘম করিয়া] ঁকন্তু এ সমস্তই 
সম্ভব হয়, বাস্তবিকতার রূপ ধারণ করে, যখন সে মাচ্চত্ত হয়] মচ্চত্ঃ [আসি- 
পুর্ষোত্রমেই যাহার দৃকদশ্যোপরক্ত স্বার্থ চিত্ত, সে-ই মীচ্চত্ত] (অতএব) যস্তঃ 
আসাীত [সমাহত হইয়া উপবেশন করিবে- খেই প্রকারে যিনি) মংপরঃ [আমি-পর' 
(জশবনে সবটুকু ব্যাপিয়াও জীবনের অতীত) যাহার, [তিনিই মংপর। মাচ্চত্ত হইয়াও 
পুরুষ মংপর না হইতে পারে কিন্তু প্রকৃত যোগী মচ্চিন্ত ও মংপর দুই-ই 1]। 
প্রশান্ত চিত্ত, অভয়, ব্রহ্গচারিব্রতে স্থিত, মচ্চিত্ত ও মংপরায়ণ হইয়া মনঃ 
সংযমপূর্কক উপবেশন কাঁরবে। ৬।১৪ 
যুঞ্জন্নেবং সদাত্বানং যোগণ নিয়তমানসঃ। 
শাহ্তিং নর্বাণপরমাং মংসংস্থামধিগচ্ছাত ॥ ৬১৫ 
(এইবার যোগফল বাঁলতেছেন) যুঞ্জন ।সমাধান কান্না] এবং (যথোন্ত বিধান দ্বারা] 
সদা আত্মানং [দেহ, হীন্দ্িয়, প্রকীতি আত্মা পরন্তি সব] যোগ নিয়তমানসঃ [নিয়ত 
(ীনরুদ্ধ) মানস িত্ত) যাহার, তিনি] শান্তিং [জীবনের সব কিছর সামঞ্জসাময়শী 
শান্ত] নির্বাণপরমাং [আমার ভিতরে নিভিয়া যাওয়ই হইতেছে পরমা নিষ্ঠা যাহার, 
তাহাই নির্বাণপরমা। (কিন্তু সেই নির্বাণ-পরমতা কি করিয়া সম্ভব হয়, তাহাই 
বাঁলতেছেন) সংস্থাং [আমিই হইতোছি সমাক স্থান যাহার, তেমন বনর্বাণ পরমা শাম্তি] 
অধিগচ্ছাতি [প্রাপ্ত হন]। 
এই প্রকারে সংযতচিত্ত হইয়া যোগস সর্বদা আমাতে মন সমাধান কারলে মত- 
সংস্থ নির্বাণপরমা শান্তি অধিগত হন। ৬1১৫ 


মাঘ, ১৩৫১] ৭৮৮7 নস্দ (তা ৩৯ 


নাতাম্নতস্তু ষোগোহস্তি ন চৈকান্ভমনশ*্নতঃ। 
ন চাঁতিস্বস্নশশলস্য জাগ্রতেনৈব চাজ্জুন। &1১৬ 
(এখন যোগদের আহারাদির নিয়ম কথিত হইতেছে) ন অতাম্নতঃ [আত্মপারামিত 
তন্ন হইতে আধক তেদলকরান] যোগঃ ন অস্তি [যোগ হয না! ন চ একাল্তম্‌ 
[একেবারেই] অনম্নতঃ [অনশনকারীরও]; (ষেদ্‌ হ বা অত্মসাম্মিতমন্বং তদবাতি তন্ন 
হিনস্তি ধদভুয়ো হিনস্তি ষৎ কনীয়ো ন তদবতি' হীতশ্রুতি। অথবা যোগার পক্ষে 
যোগশাস্দে ষেরুপ পরিমাণের উল্লেখ আছে, তাহা হইতে আঁধক ভঙক্ষণকারীর যোগ হয় 
না_--অর্ধমশনসা সব্ঞজনস্য তৃতীয়মুদকসা তৃ। বায়োসম্পরণার্থন্তু চতুর্থম- 
বশেষয়েং)' ন চ অতি স্বস্নশীলস্য [আতিশয় নিদ্রালূর যোগ হয় না] জাগ্রাতঃ ন এব 
[এবং আঁতিশয় জাগরণকা'র্লীরও নয় ; মাত, ছড়াইয়া কোন ?কছ করাই পৃরুষোত্তম 
যেগশাস্তে বাভিচার! হে অজর্না। 
হে অজরন, যে আতিশয় ভোজন করে, তাহার যোগ হয় না, ষে একেবারে অনশন 
করে. তাহারও যোগ হয় না: অতিশয় নিদ্রাসূর ফোগ হয় না, আতশয় জ'গরণকা'রশরও 
যোগ হয় না। ৬।১৬ 


যৃক্তাহারাবহারস্য যুস্তচেস্টস্য কর্মসু। 
যুক্তস্ব্নাববোধস্য ষোগো ভবতি দুঃখহা।। ৬।১৭ 
(তাহা হইলে কোন প্রকারের পুরুষের 'যোগ' হয় 2) য্ল্তাহারাবহারস্য [আহায় 


এবং বিহার যাহার যুক্ত অর্থাং নিয়তপাঁরমাণ, মালার মধ্যে স্ধিত। যাহা আহরণ করা 
যায় তাহাই আহার তন্ন), বিহার অর্থ গাতি। য্যস্তচেষ্টস্য [বস্তা (নিয়তা) চেস্টা 
যাহার] কর্মসু (কর্মসমূহে : কর্ম নিয়াও যে মাতা ছাড়াইয়া হুড়াহাঁড় বা হৈ চৈ 
করেন না কিম্বা একেবরে কমত্যাগও করেন না] য্স্তস্বগ্নাববোধসা [যুস্ত (মারার 
মধ্যে স্থিত) স্বগন নিদ্রা) ও অববোধ (জাগরণ) যাহার, সেই যোগশর] যোগঃ ভবাঁত 
দৃঃখহা [সর্ব দঃখহননকারাী]। 
যাহার আহার ও গাঁতিষুস্ত কর্মে চেষ্টা যাহার নয়ত পারমাণ, নিদ্রা ও 
জাগরণে যিনি যূক্ত, তাহার যোগই দুঃখ হনন কারয়া থকে । ৬1১৭ 
ষদা বানয়তং চিত্রমাত্বনেং তভতাতে। 
নিপ্পৃহঃ সর্কামেভ্যো যুক্ত ইতুচ্যতে তদা।। ৩1১৮ 
(অনল্ত এক্ষণে কোন সময়ে যোগণ যত হয়, তাহ ই বাঁলতেছেন) 'বানয়তম- 
[বিশেষভাবে স্ব পৃরুযোত্তম-মতায় সংযত] চিতম্‌ [চিত্ত] (দৃক্দূশা ভেদ দর্গনেক 
বকে সমন্বয় স্থাপন কাঁরয়া) আত্মান [পুরুষোত্তম-আত্মা কেবল “আমির' মাঝে 
নিজের মাঝে] অবাতচ্ঠতে [স্থিত লাভ করে] নিস্পৃহঃ সর্বকামেভাঃ [রাগদ্বেষ 
যুক্ত স্তরের সর্বাবধ দম্ট কাম হইতে নির্গত স্পৃহা যাহার, সেই] যুক্তঃ [সম্াহতা 
ইতি উচ্যতে (বলা হয়] তদা (সেই সমক্লে)। 
যে সময়ে সত চিত্ত নিজের মধ্যেই 'স্থাতিলাভ করেন এবং থে সময়ে যোগী 


8০ উদ্জবল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ধ, ১ম সংখ্যা, 


সর্বপ্রকার কাম হইতে স্পহাহণীন হন, সেইকালে তাহাকে যুক্ত বলা হয়। ৬।১৮ 
যথা দশপো নিবাতস্থো নেঞ্গতে সোপমা স্মৃতা। 
যোগিনো বযতাচত্তসা বুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ11 ৬1১৯ 
(যোগখর সমাহত চিত্তের উপমা দেওয়া হইতেছে) যথা দীপঃ [প্রদীপা 
ধনবাতস্থঃ বাতবার্জত দেশে স্থির থাঁকয়া। ন ঈঞ্জাতে [বিচলিত হয় না। সা 
[তাহাই] উপমা [দষ্টাল্ত ; বাহার সঙ্গে উপমিত হয়, তাহাই. উপমা] স্মৃতা [চিত্ত 
প্রচারদশর্শ যোগণগণ দ্বারা স্মত (চাল্তিত) হইয়া থাকে] (সেই উপমে়টী কি?) 
যোঁগনঃ [যোগণয়া ধতচিতস্য |সংযতাল্তঃকরণ] যুঞ্জতঃ যোগম্‌ [সমাধি-অনম্ঠান- 
কারণর] আখ্মনঃ [নিজের] । 
বাতবাঁজ্ত দেশে দখপ যেমন িচাঁলত হয় না, আত্মার ষোগান্ঠানকারী 
যতঁচত্ত যোগণীর তাহাই উপমা স্মত হইয়া থাকে । ৬।১৯ 
যতোপরমতে চিত্তং নিরুম্ধং ফোগসেবয়া। 
যয চৈবাত্মনাত্বানং পশল্লাক্মন তুষ্যাতি॥ ৬1২০ 
সাড়ে 'তিনাট শ্লোকদ্বারা যোগের স্বরূপ লক্ষণ বালতেছেন)। (এই'রূপে 
যোগাভ্যাস বলে নিবাত প্রদীপের মত একাণ্র হইয়া) ঘন [যে অবস্থায়] উপরমতে 
[উপরত হয়। চিত্তং [ঁচতত। 'নিরুদ্ধং [রাগদ্বেষযুত্ত স্তরের সর্ব বিষয়ে নবারিত- 
প্রচার এবং পুরুষোত্তম-আত্মায় নাশ্চতরূপে, নিশ্চন্তরুপে রুদ্ধ; যোগশ্চিত্ত- 
বৃন্তিনিতরাধ ;] যোগসেবয়া [যোগসেবাদ্বারা, কর্মকে তাহার নিজস্ব মূল্য দানে 
গোৌরবদান করিয়া অনুষ্ঠান করাই সেবা] যন্ন চ [এবং যে অবস্থায়] আত্মনা [নিজের 
গ্বারা, পুরুষোগ্তমের ঘ্বারা। আত্মানং [নিজেকে পুর্ষোত্তমকে] পশ্যন (উপলান্ধি 
করিয়া] আত্মনি [নিজের মধ্যে, পুর্ষোত্তমের মধ্যে] তুষ্যাতি [তু্টির ভজনা করেন]। 
যোগসেবাদ্বারা নিরূদ্ধচিত্ত যে অবস্থায় উপরতি লাভ করেন এবং যে অবস্থায় 
[নিজকে নিজের দ্বারা নিজের মধে উপলাব্ধ কারয়া তুষ্ট হন, তাহাকেই যোগ বাঁলয়া 
জানবে । ৬।২০ 
সুখমাত্যন্তিকং বন্তদবৃদ্ধগ্রাহ্যমতশীল্দ্রয়ম। 
বোঁতত যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলাতি তত্ততঃ।॥ ৬1২১ 
(আরও) সুখং আতাঁন্তিকম- [অন্তকে আঁতিক্রম কাঁরয়া যাহার সত্তা তাহাই 
আত্যন্তিক, অনন্ত] যত্তং [আনির্বচনীয়] ব্দ্িগ্রাহ্যম্‌ [কেবলা বৃদ্ধির দ্বারা যাহাকে 
গ্রহণ করা সম্ভব, তাহাই বৃদ্ধিগ্রাহা অতীপীন্দ্রয়ম [রাগদ্েষযূ্ত হীন্দ্রয়সমৃহকে 
আঁতক্রম কাঁরয়া পৃর্যোত্তমস্তরে লব্ধ সুখই অতীীন্দ্রয়। বোত্ত ঈদৃশ সুখ অনুভব 
করেন] ; যত্র [যে অবস্থায়] ন চ এব অয়ং [এই বিদ্বান্‌] স্থিতঃ [পূরুষোত্তম-আত্ম- 
স্বরূপে স্থিত থাঁকয়া] ন চলাঁত [বিচালত হন না, অচ্ ত থাকেন] তত্বতঃ [পুরু- 
ষোত্তম তত্ব হইতে]। 
যে অবস্থায় আনর্বচনীয়, কেবলা বৃদ্ধির দ্বারা গম্য, অতপীল্দুয়, অনন্ত সৃখ 


মাঘ, ১৩৫৯] শ্রীমন্ভাগবষ্গশভা ' ৪৯ 


টির রাগ্রনা ারারাচরারারীজি রা রাজারা 
যোগ বালয়া জানিবে)। ৬।২১ 
যং লব্ধাচাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। 
যাস্মন স্থিতো ন দুঃখেন গরুণাঁপি বিচাল্যতে। | ৬২২ 
(প্রকারান্তরে প্রকৃত যোগের বিশেষণ দিতেছেন) যং [যাহাকে] লব্ধা চ [লাভ 
কাঁরয়া। অপরং লাভং [এই যোগের বাহত্তর 'অপর' লাভ] ততঃ [তাহা হইতে] 
আঁধকম্‌ [আঁধক কিছ আছে এইর্পে| ন মন্যতে [মনে কক্কেন না, যস্মিন 
[প্রুষোত্তম তত্ব]! স্থিতঃ দুঃখেন গুরুণা আপ [যে দুঃখ রাগদ্বেষষত্ত স্তরে 
পুরুষের কাছে অসহা, এমন তাঁর দুঃখ দ্বারাও] ন বিচাল্যতে [বচাঁলত হন না 
বিচলিত হইয়া পথ-চলা ছাড়েন না. দুঃখের আঘাত লাগলেও তান চোখের জল 
মাছয়া পুরুষোত্তম গাতিপথে ধরস্থির পাদবিক্ষেপে চলিয়া যান। পুরুষোস্তম-যোগণ 
নিষ্ঠুর পাষাণও নন-, আবার দুঃখে বিহলতাও তাঁহার নাই। বরং দুঃখ যোগায় 
তাহার জীবনে পথ-চলারই রস) । 
যে অবস্থাবশেষ লাভ কারিয়া তাহা হইতে অন্য কোনও লাভ আধক মনে 
করেন না, যে অবস্থায় স্থিত হইয়া গুরুতর দুঃখেও তাঁহার পথ চলার বিরাম নাই, 
(তাহাকেই যোগ শব্দবাচ্য জানিবে)। ৬1২২ 
তং বদ্যাদ দুঃখসংযোগাবয়োগং যোগধাজ্ঞতম্‌। 
স নিশ্চয়েন যোস্তব্যো যোগোহনির্বিল্নচেতসা।। ৬1৯৩ 
(যন্তরোপরমতে 'শ্লোক' হইতে আরম্ভ করিয়া যত যত 'বিশেষণের দ্বারা যষে- 
বলক্ষণ আত্মাবস্থাবশেষকে 'যোগ' বলা হইয়াছে) তং [সেই অবস্থাকে] বিদ্যাং 
[জানিবে! দৃঃখসংযোগাবয়োগং [দুঃখ-সংযোগের সঙ্গে যুক্ত দূঃখ-বিয়োগ যাহার, 
পদরুষোত্তম, তাঁহার শান্ত ও জগৎ সম্বন্ধে মিথ জ্ঞান হইতে জাত 'রাগদ্বেষ, রাগদ্বেষ- 
জাত ধর্মাধর্ম, ধর্মাধর্মজাত জন্ম, জল্ম হইতে উৎপন্ন দ্‌ঃখের সঙ্গে যে সংযোগ এবং 
তাহার সাঁহত বিয়োগ যে অবস্থার, তাহাই দুঃখ-সংযোগ-বিয়োগ স্তর অর্থাং 
পুরুষোত্তম স্তরের আনন্দ যাহা সুখ দুঃখ 1বধাম২. একত্র মিলন। এই প্রেমা যার 
মনে তার বিক্রম সেই জানে, বিষামৃতে একত্র মিলন'--গ্রীচৈতন্যচারতামৃত। "সখ দুঃখ 
সমান হ'ল, আনন্দসাগর উথলে--কমলাকান্ত | রাগদ্বেষ স্তরের দঃখও যেমন এই স্তরে 
নাই, সেই দুঃখের বিপরীত সৃখও সেখানে নাই ; রাহয়াছে দুই-ই একাধারে, দুঃখ- 
সংযোগ এবং দুহখ-বিয়োগ] যোগ সঙ্গীতম ['যোগ' এই সংজ্ঞায় সঙ্গত বিয়া] 
(যোগফলের উপসংহার কাঁরয়া আবার তাহার আরম্ভ করিয়া ফোগের কতব্যতা বিষয়ে 
নিশ্চয় এবং আনর্বেদ রূপ দুইটি ফোগসাধন বিধানের জন্য উপদেশ দিতেছেন) সঃ 
[বথোস্ত লক্ষণ যোগ] নিশ্চয়েন [অধ্যবসায়ের সাঁহত] যোস্তব্ঃ [যোগ কারতে হইবো 
যোগঃ (যদি শীঘ্র সিঞ্ধি না মিলে তথাপিও) আনির্বিন্নচেতসা [নির্িল্ন নয় চিত্ত বাহার; 
'ভূবলো না' ডুবায়ে বা ওরে মন নেয়ে। হাল ছেড় না ভরসা বাঁধ পারাঁৰ যেতে বেয়ে ।॥ 


৪২ উজ্জল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, 


সেই দুঃখসংযোগের সঙ্গে দঃরখাবয়োগকেই যোগ বাঁলয়া জানিবে। 
নিবেদিশন্য চিত্ত দ্বারা অধ্যবসায়ের সহিত সেই যোগকে অভ্যাস কারতে 
হইানে। ৬1২৩ ক্রেমশঃ) 


অথব+বেদের উপযোগ 
যতীল্দ্রমোহল চট্টোপাধ্যায় 


বেদই জগতের আদি ও উত্তম গ্রল্থ 


বেদই জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ । কেহ কেহ মিশরের পপিরাস পন্র অথবা 
ুশোর কীলকাল?পকে বেদ অপেক্ষা প্রাচীনতর স্লয়া মনে করেন। তাঁহাদের এই 
অনমান হণন্তসহ নহে। পরনদ্তু তাঁহাদের অন্ন” সতা বাঁলয়া স্বীকার কাঁরয়া 
লইনেও, পাপত্রস পন্ধ এবং কখলক লাগ 25 না আন্র সুসম্বদ্ধ গ্রন্থ নহে। 
বেদই যে প্রাগীনতম গ্রন্থ তাহাতে সন্দেহ নাই । 


বেদ সবেেক্ুম গ্রপ্থও বটে। ধমমজিশবনের ৮ ৩ শঘ্মৃহ পাওয়া যায় উপনিষদে 
এবং তাহাদের সংর-সংগ্রহ ভগবদগণিত সব! + ২1৭ ভাই উপানষদ ও গীতার 
জননণ। অতএপস বেদকে সর্বোত্তম গ্রশ্থগড বল যাই?” "ার। 
বেদ কয়াট 2 


আমরা ছেলেবেলায় পাঠশালায় নামতা পটল তি 
একে চন্দ্র, দৃয়ে পক্ষ, তিনে 2 শর দি 
বেদ যে চাঁরাঁট, ব্রহ্মা যে চার মুখে চাঁরাটি ১ পাবণ কারয্রাছেন এই শ্রুতিচর 
সমাচার আমাদগকে বাল্যকাল হইতে শিক্ষা তে ড় হইয়া আমরা গণতাতে 
পাঁড়-- 
বেদাং পাবত্রং ওঙ্কারঃ খকা-সাম গার ৮1 ৯-৯৭ 

এখানে তাথব বেদের নাম করা হইল না। 

কেবল ইহাই নহে, ইহার পরে বেদকে স্পম্ট ভ'ষায পলা হইল ত্রয়ী । 

এবং ভ্রয়শীধর্মম অনুপ্রপন্নাঃ গতাগতং কাশকাম': লভন্তে। ১--২১ 

তবে কি বেদ তিনখানা ? 


মাঘ, ১৩৫৯] অথব-বেছের উপযোগ ৪৩, 


কাঠন সমস্যা । কারণ বেদের অপর নাম শ্রাতি- তাহা শ্রুতিতেই আমতা রাখ । 
পণ্ডিতগণের মধ্যেও কেহ কদাঁচিং বেদকে চক্ষে দেখেন। ব্রহ্ষণগণ বেদপাঠ বজন 
করিয়াছেন, পাছে বা শদ্র হঠাৎ শুনিয়া ফেলে । মশীমাংসা কারিবে কে ? 

সামাজিক কাণ্ডজ্ঞান এই সমস্যার একটা সমাধান কাঁরিয়া লইল; 
বালল অথর্ববেদ বেদই নহে, উহা চ্লেচ্ছাদগের বেদ-ব্রাঙ্মণের অপাঠ্য। 
দাকডোনেল সাহেব তাঁহার সংস্কৃত সাঁহত্যের ইতিহাসে এই দন্ডকথরে উল্লেখ 
কারয়াছেন।” 

কিন্তু বিদ্যাধরদের মনে প্রবোধ মানে না। তাঁহারা খঁজিত্তে আরম্ভ কারলেন।, 
মনীষী সতান্রত সামশ্রমী বিশদ আলোচনা কারয়া নিপুণ নিবন্ধ লিখলেন “কো 
অনুনী বেদঃ”-বেদ বালতে কি বুঝা যায়? 

তিনি দেখাইয়া দিলেন যে আচার্য জৈমান পৃবেই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া 
গিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে গদ্যের নাম যজস্‌. পদের নাম থাক এবং 
গনের নাম সাম। 

তেষং খক্‌ যর অর্থবশেন পাদবাবস্থা পের্বমীমাংসা ২-৯-৩২) 

গীতিষ্‌ সামাখ্যা পের্বমীমাংসা ২-১-৩৩) 

শেষে ষজস্‌ শব্দঃ € এ ২-১-৩৪) 

অতএব রচনার প্রণালী হিসাবে বেদ তিনখানা জুস খক ও সম। পরল্তু 
সংহিতা সেংকলন) হিসাবে বেদ চারিখানা-যজুসূ. খক সাম এবং 
ভব । অথর্ব বেদের যে গদ্য ভাগ আছে তাহা যজুস্‌, যে পদ" ভাগ আছে তাহা 
খক্‌. এবং যে গান আছে তাহা সাম-_এরৃপও বলা যাইতে পারে। 

তথাঁপ সমস্যা যায় না। কারণ অথর্ববেদের গদ্যভাগকে যজুস, পদ্যভাগকে 
ঝক্‌ এবং গান ভাগকে সাম বলিয়া যাঁদ মনেও কার, তথাঁপ অথর্বদেবের পৃথক 
সংকলনের হেতু বুঝা যায় না। অথর্ববেদে যে সকল গদ্য পদ্য কিম্বা গান আছে 
তাহাদিগকে ষথাকুমে যজুস্‌ খক্‌ ও সাম বেদের অন্তর্ভূন্ত কারলেই তো লেঠা 
ছাকত। তাহা না কারয়া এ সকল গদ্য পদ্য ও গান লইয়া পৃথক একখানি সংহতা 
কেন রচিত হইল? তবে কি অথর্ববেদ পরবতর্শ ৃগের রচনা? অথর্য নামটাও 
একট্‌ পৃথক রকমের। যজর্বেদ, ধগ্বেদ ও সামবেদ এই তিনটি নাম বাক্য-রচনা 
প্রণালীর পার্থক্য অনুযায়ী প্রদত্ত হইয়াছে। অথর্ব বাঁলতে গদ্য পদ্য ও গানের 
আতীরক্ত চতুর্থ কোন রচনাপ্রণালণ বুঝা যায় না। অথর্ব শব্দের অর্থ কি? 

কেহ কেহ বলেন অথর্বা নামক মান কর্তৃক রাঁচিত হইয়াছিল বাঁলয়াই এই 
সংহিতার নাম অথর্ব-সংহিতা। আকার কেহ বলেন “অথব্বন-” শব্দের অর্থ 
পরবতাঁ। অথ শব্দের উত্তর খা ধাতুতে বাঁনপ্‌ প্রত্যয় যোগ করিয়া 
(অথ+ধ+বনিপ্‌) অথর্বন্‌ পদ লিম্ধ হয়। “অথ” অর্থ অনন্তর, “খা” অর্থ গমন 
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করা। যাহা পরে যায়, অনুসরণ করে, অর্থাং যাহা পরে আসিয়াছে তাহার নাম 
অথর্ব-বেদ। 
অথর্ব নামক একজন সংপ্রাসম্ধ ব্রহ্ধজ্ঞ খাষ যে ছলেন, ত'হা আমরা মুস্ডক 
উপানষদ হইতে জানিতে পাি। 
রক্ষা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব 
[বিশ্রস্য কর্তা ভূবনস্য গো্তা। 
স প্রহ্ধ-বদ্যাং সর্ব-বিদ্যা-প্রতিজ্ঠিংং 
অথর্বায় জেন্তপতায় প্রাহ ॥ -মডক১1১।১ 
প্রগাঢ় ব্রহ্মাবং ছিলেন বালয়া অথবরকে এখানে ব্রহ্মার জ্োন্চপুত্র নেরাশ্রেচ্ড) 
বাঁলয়া বলা হইয়াছে । সবোঁতুম 1বদ্যা ব্র্গাবদা 1তানই লাভ কারিয়াছলেন। 
অথব' কর্তক সংকলিত হওয়ার দরূণই এই সংহতার নম যাঁদ অথর্বসংহতা 
হইয়া থাকে, তাহা হইলেও ইহা পরবতর্গ কালের রচনা, এই অনূমানই স্লাভাবক। 
কারণ অন্যথা অথর্ববেদের মল্লগুলি যজুস খক ও সাম নোদের অন্তভুক্তি হইবার 
সম্ভাবনাই বেশশ ছিল। আর অথর্ব অর্থ যাঁদ "অনন্তর" হইয়া থাকে, তবে 
অথর্ব-বেদ যে প'রবতর্ট কালের রচনা তাহা তো স্পন্টই বলা হইল। তাহা হইলে 
অথর্ব-বেদের অর্থ দাঁড়ায় বেদ-পারাঁশিষ্ট ?কংবা খিলবেদ অর্থাং বেদের উপসংহার 
বহুতর পণ্ডিতই এই মত গ্রহণ করিয়াছেন যে, বেদ-যজ.স্‌ ক ও সাম 
এই তিন সংাহতাতে বিভন্ত হইবার পর অথর্ব-বেদ সংকালত হইয়াছে । অতএব 
বেদের সংখ্যা হয় চার-যজ.স, ধক, সম এবং অথ | 
অথর্ব বেদ আবার দুই ভাগে বিভন্ত---ভার্গব শাখা ও আঁঙারস শাখা । তাই 
গোপথ ব্রাক্মণ অথর্ব-বেদকে তৃগ্ব-আঁঙ্গারো-বেদ নামে অভিহিত করিয়াছেন । 
(১) এতদ- বৈ ভূঁয়ষ্তং ব্রহ্ম যদ ভূগ্ব-আঁঙ্গরসঃ (১--৩-৪) 
(২) এব হ বৈ বিদ্বান সর্বাবদ্‌ ব্রক্ষা যদ ভূগ্বৃ-আধ্গরো-ীবদ (১--২--১৮) 
অথর্ব-পারিশিস্টেও অথর্ববেদকে ভূগ্বু-আত্গরো-বেদ বাঁলয়া আঁভাঁহত করা 
হইয়াছে। 
ভগ্ব-আঁঙ্গরো-বিদম্‌ গর্ম্‌ বৃণীয়াদ্‌ (৩--১) 
ভূগ্বু-আঁত্গরো-বিদম্‌ কুয্যাৎ পুক্লোহতম্‌ (৩--৩) 
অথর্ব বেদে যে দুহীট স্পষ্ট বিভাগ আছে--একাঁট শান্ত ও একাঁট ঘোর, 
একটি ভার্গব ও একাঁট আঁঙ্গরস,__সায়ন তাঁহার ভাষোর উপোদ্ঘাতে তাহা স্পন্ট 
উল্লেখ কারয়াছেন। 
তা আপঃ ছ্বিরূপা অভবন। তন্ৈকতঃ ভূগুর্‌ নাম মহার্ধর অভবং। 
অবাঁশম্টাভাঃ অচ্ভাঃ আঞ্গরা নাম মহার্ধর- অভবং। 
অতএব বেদের সংখ্যা আমরা বলিতে পার পাঁচ যজুস. ধক সাম. ভার্গৰ 
এবং অঙ্গিরস বেদ! 


মধ, ১৩৫৯] জথর্ববেদের উপযোগ ৪৫ 


তই উদ্যোগপর্বে ধৃতরাম্ট্র সনং-সৃজাত মনিকে প্রন কাঁরয়াছেন, বেদ 
একটি, না দুইটি, না তিন. চারিটি, না পাঁচটি? 
আখ্যানপণ্চমৈর বেদৈর্‌ ভূয়ত্ঞং কথ্যতে জনঃ। 
তথা চান্যে চতুর্বেদাস ব্রিবেদাশ্চ তথাপরে ॥ 
[দ্বযেদশৈচৈকবেদশ্চা অপ্য অন-্চ তথাপরে। 
তেষাং তু কতরঃ স স্যাদ্‌ যঘ্‌ অহং বেদ বৈ দ্বিজম্‌ ॥ 
উদেগ--৪৩--৪১।৪২ 
কেহ বেদ মানেনই না। কেহ বলেন বেদ এক, কেহ বলেন দুই. কেহ বলেন তিন, 
কেহ বলেন চার, আবার কেহ বলেন অখ্যান অনুসারে বেদ পাঁচ। ইহার মধ্যে কোন 
বেদাট পাঠ করিলে আমি সেই ব্রা্মণকে (পাঠককে) বেদাবদ বালব £ 
যাহা হউক আখ্যান (07801101)1) অনুপারে বেদ যে পাঁচটি হইতে পারে 
তাহা আঅঙ্গরা দোখল ম। 
অপোৌর্ষেয় (অলোকিক) গ্রন্থ হিসবে বেদ মা একাঁট। দ্বিতীয় একটি. 
অপৌ্ুষেয় গ্রন্থ আর নাই। প্রাচীন (যজুস্‌ খক্‌ সাম) ও অর্বাচীন (অথব”) 
[হসাবে বেদ দুইটি । বাক্য রচনা 1হসাবে বেদ তিনাটি। সংঁহতা (৫০011601017) 
[হসাবে বেদ চাঁরাটি--যজুস্‌, ধক, সাম এবং অথর্ব | সর্বসাকুল্যে গণনা কাঁরতে হইলে, 
বেদ পাঁচাটি- যজুস, ধক, সাম, ভার্গব এবং আঁগঙ্গরস। 
অথুর্ববেদের বৈশিষ্ট্য 
বেদের সংখ্যা একই মনে করি কিম্বা পাঁচই মনে কারি, বেদ এবং অরথববেদ 
এই দ্বিধা বিভাগই তন্মধ্যে প্রবল । একদিকে বেদন্ত্য়ী যেজুস, খক এবং সাম) এবং 
অপর 'দকে অথর্ববেদ (ভার্গব এবং আঙ্গিরস)। এই দ্বিধা বিভাগকে অবলম্বন 
কাঁরয়াই অন্যান্য বিভাগ কল্পিত হইয়াছে । অথর্ব বেদের একটা নিজস্ব সত্তা আছে, 
যে জন্য ইহা বেদ-্য়শর সাঁহত 'মাঁলত হইয়া, যায় নাই। 
অথর্ববেদ হয়ত পরবতর্গ যুগের রচনা সেইজন্য ইহার একটা পৃথক সত্তা 
রাহয়াছে ইহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু ইহা ঝঁতীতও অরর্ববেদের অন্য কোনও 
বৌশিম্ট্য আছে কি না, তাহাও অনুসন্ধান করা আবশ্যক। 
অথর্ববেদের একাঁটি নাম ব্রহ্ম বেদ 
ক্ষত্র-বেদ-বিদাং শ্রেচ্ঠঃ ব্রহ্ষ-বেদ-বদাম আপি। 
রক্গ-পুত্রো বশিচ্ঠো মাম এবং বদতু দেবতাঃ ॥ 
রামায়ণ- আদপর্ব--:৬৫।৩ 
যাজ্রকগণ ব্যাখ্যা কারয়াছেন, যজ্ঞের পৌরহিত্যকে আশ্রয় করিয়া অথর্ববেদের এই 
নামকরণ হইয়াছে। যজ্ঞের পুরোহিত চারজন. হোতা, উদগাতা, অধ এবং 
রঙ্গ; তল্মধ্যে ধাঙ্বেদ হোতার, সামবেদ উদ্গাতার এবং যজূবেদে অধহযরর 
অবলম্বন। এব রক্ষা নামক চতুর্থ পুরোহিতের অবলম্বন বাঁলয়াই 
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অথর্ব বেদকে বলা হয় ব্রহ্মবেদ। ইহা স্বীকার্য বটে, পরন্তু ইহাও লক্ষণীয় 
ধে অথর্ব বেদেই ব্রঙ্গবাদের বিলক্ষণ বিকাশ । আঁঙ্গরস বেদের স্কম্ডসৃক্তে 
(১০--৭) বিশ্বের মূল কারণ অখন্ড-চৈতন্য-মান ব্রন্মের যে প্রশাস্ত আছে, বেদ- 
হয়ণর কোথাও তাহা পাওয়া যায় না। জ্ঞান-যোগের উদ্দিষ্ট যে নার্বশেষে নির্গণ 
্্ম, বেদত্রয়শীতে তাহর উল্লেখ কদাচিৎ পাওয়া যায়। পরন্তু আঁফারস বেদের 
'দুইটি সক্কেই (১০--৭ এবং ১০--৮) স্কম্ভের মহিমা খ্যাঁপত হইয়াছে । স্কম্ভ 
তার্থ স্তম্ভ বা খেটি। বিন বিশবজগতের আশ্রয় তিনিই স্কম্ড বা বুক্ধ। ইহাই 
অরথর্ব বেদের বুক্ষবেদ নাথের সার্থকতা । বক্গবাদ অথবর্বেদেত্র একাঁটি 'বাঁশষ্ট লক্ষণ। 
অথর্ব-বেদের অপর একট নাম ক্ষত বেদ।” বাজার আভযেকের বিবরণ আঙ্গিরস 
বেদের একটশ সক্কে (৩--৪--৭) বার্ণত আছে, ইহাই “ক্ষত্র-বেদ" নামকরণের হেতু 
অনেকে এইরূপ বাঁলয়া থাকেন। কিন্তু শত বেদ নামকরণের হেতু আরও গভীর 
বালয়া মনে হয়। ত্রহ্ষণের লক্ষণ ক্ষমা, ক্ষতিয়ের লক্ষণ প্রাতিঘাত। কেহ এক গালে 
চপেটাঘাত কারলে ব্রা্গণ যাঁশর ন্যায় অপর গাল পাতয়া দেয়, ক্ষত্রিয় মুশখর ন্যায় 
তাহার দৃইগলে দূই ঢচপেটাঘাত করে। ক্ষমা-প্রধান ব্রচ্মণই বেদ-য়ীর আদর্শ, 
আর প্রাতিহংসা-প্রধান ক্ষপ্িয়ই অথর্ববেদের আদর্শ । এই জন্য লৌকিক গণনায় 
তথবিবেদ মারণ, উচ্চাটল, স্তম্ভন প্রভীত রুূর কর্মের আকর বাঁলয়। কাথত হয়। 
গ্রতঘাত-প্রধান ক্াশ্রয়ের আচারের সমর্থক বাঁলয়াই অর্থ বেদের অপর নাম ক্ষততুব্দ। 
আত্ম-প্রাতিচ্ঠা ১011-ম5৭110101 অথথর্ববেদের অ.র একাটি ববাঁশচ্ট লক্ষণ । 

পরহ্গ-বাদ ও আশ্ম-প্রাভিস্ঠা অথর্ব বেদের [বাশস্ট লক্ষণ বটে, পরণ্ত এই বেদের 
প্রধান বৌশশ্টা ইহার জাতীয়তাবাদ | ভাথর বেদের সময়েই প্রাচীন আর্য জ্ঞাত 
[হন্দ ও পাশর্শ এই দুই ভাগে বিভন্ত হইয়া পড়ে। হন্দু কাম্টর যহা মূল বীজ 
অথর্থ বেদেই তাহা বাঁশস্ট রূপ পারিগ্রহ করিয়াছে । বেদ-্য়ীর সাধনাকে বিশ্ব" 
বাপশ ধর্ম ৮010. 130118197 এবং অথর্ববেদের সাধনাকে জাতীয় ধর্ম 
ধাঁলিয়া উল্লেখ কাঁরলে বেশখ ভূল করা হইবে নয। 

ধহঞ্দ-সাধনার আদ নাম দেবযান এবং পাশর্শ সাধনার আদ নাম পিতৃবান। 

পূর্ব-পুরুষগণের যে কৃষ্ট-পাশসগণ তাহা রক্ষা কাঁরল, ইহাই পিতৃযান 
নামের সার্থকতা । অপরপক্ষে হিন্দাগণ সাধনার একটা পৃথক প্রণালী আবিহ্কান্র 
কাঁরয়া লইল। এই পম্থার প্রধান বৌশিষ্টা হইল দেবপুজা অর্থাৎ মৃর্তপূজা। 
এইজন্য এই আভিনব পম্থার নাম দেওয়া হইল দেবযান। জেন্দ-সাহত্যে ইহাদের 
নাম দেওয়া হইয়াছে যথাক্রমে মরদা-যস্ন এবং দেব-যস্ন। মর্দা-যস্ন অর্থ ঘর্দার 
অর্থাৎ একমার নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা । দেব-যস্ন অর্থ দেবের অর্থাৎ সাকারের 
উপাসনা । যহা নিরাকার তাহা একাঁটই মাত্র হইতে পারে। যাহা সাকার রুচি 
ভৈদে তাহার 'বাভশ্ন আকার প্রাতিভাত হইতে পাররে। নিরাকারোপাসনায় 


ক্র ভাএতৈা তে লাগা) 0016-৮০-15 0,180. 


'মঘ, ১৩৫১] অথর্ব-বেদের উপযোগ 5৭ 


বহুদেব-বাদের সম্ভাবনা অংকুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়। 
সাকারোপাসনা যেমন দেবযানের বৌশিষ্ট্, সেইত্রপ ইহার আর একটি বোশষ্টয 
বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা । 
মহাভারতে একাটি শ্লোক আছে-_ 
কামঃ ক্রেধঃ ভয়ং লোভঃ শোকশ্‌ চিল্তা ক্ষুধা শ্রমঃ। 
মর্বেষাং নঃ প্রভবাত কস্মাদ বর্ণো বাভদ্যতে ॥ শান্ত--১৮৬।৭ 
আমরা সকলেই কাম ক্রোধ ভয় লোভ দ্বারা সমানভাবে অভিভূত হই, অতএব 
বর্ণ-ইবভেদের সার্থকতা ?ক 2 
আবার এই মহাভারতেই বল্লিয়াছেন_ 
ভতানাং প্রাঁণনঃ শ্রেম্ঠাঃ প্রাণনাং বৃদ্ধিজশীবনঃ। 
_াদ্ধিমংসু নরাঃ শ্রেম্ঠাঃ নরেৰ: ব্রাঙ্ষণাঃ স্মৃতাঃ। 
ব্রাহ্মণের তু বিদমংসো বিদ্যংসু কৃতবুদ্ধয়ঃ। 
কুতবুদ্ধিঘ কর্তারঃ কর্তৃষ ত্রহ্ম-বৌদনঃ॥ উদ্যোগ-৬ই 
সংকদ'পরায়ণ ঈমবরানচ্ত মান্যই (ক্রাহ্ষণই) মনুষ্জাতর শ্রেণ্ত ফল। 
মনূষ্ত্বের আদর্শ তাহাদের মধ্যেই পূর্ণ বিকশিত। 
সামযবাদের উপদেশ দিয়া গঈতা বাঁলয়াছেন-- 
[ব্দ্যা-বনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণে গাব হস্তিনি। 
শুন চৈব স্ব-পাকে চ পাণ্ডতাঃ সমদর্শিনঃ | ৫--১৮ 
'বল্তে একজন ব্রহ্মণ এবং একজন ব্যাধ ইহারা উভয়ে যাঁদ সর্বথা সমকক্ষই 
হইত, তনে গীতার এই উপদেশের আর কোনও প্রয়োজন থাকিত না। বিনা উপদেশেও 
স্বাভাব্ক ভ'বেই লোকে উভয়কে সমান চক্ষেই দোৌখত। বেদন। (166170%)  বিষয়ে 
উভয়কেই সঙ্গকক্ষ মনে কাঁত্তে হইবে কাহারও অন্তকরণে দুঃখ দিবে না, সে জন 
ব্রক্ষণই হউক অথবা নবাদই হউক । কিন্তু চেতনার (7070%176) রাজ্যে উভয়ে সমান 
লয১-উভরকেই সমান মর্যাদা দেওরা চলে না। 
গীতার এই উপদেশ ধান অক্ষরে পালন করেন, সেই ব্রহ্ষণ, আর গখতার এই 
উপদেশকে যিনি প্রাতীনয়ত পদ-দলিত করেন, সেই ব্যাধ, এই উভয়ে যাঁদ সর্বদা 
সম্ভুলাই হয়, তবে গীতার উপদেশ পালনের কোনও মূল্য থাকে না। অতএব 
প্রন্মণহের লাদর্শকে সমপ্রাতাষ্ঠিত করাই ঘে বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার উদ্দেশা, সেই ব্যবস্থার 
কেনও উপযোগ নাই একথা বলা চলে না। “আত্মা বৈ জায়তে পত্র পিতর গুণ 
পুতে সংক্তানত হয়। অতএব উহাকে একেবারে নির্বাঁসত না করিয়া, বর্ণাশ্রম- 
ব্যবস্থাকে সংশোধিত করিয়া লওয়া যায় কি না, তাহ?ও 1িববেচন:র [বিষয় । 
সে যাহাই হউক, দেবযানে সাকারোপাসনা এবং বর্ণশ্রমব্যবস্থা আছে, 'পতৃযানে 
ত'হা নাই। 
এখন হইতে 'হিন্দুগণ ও পাশর্শগণ পৃথক পৃথক পথে, চালতে লাগিলেন। 


৪৮ উজ্জল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, 


একদল চলিতে লাগিলেন দেবধানে, একদল চাঁলতে লাগিলেন পিতৃষানে । বেদতয়ীতে 
যাহা অস্পস্টভাবে ছিল, সেই সাকারোপাসনা ও বর্ণশ্রমবাবস্থাকে হিন্দগণ পাঁরস্ফ্‌ট 
কাঁরয়া নইল। বেদতয়ীতে যাহ: স্ফুটভাবে উপলম্ধ, সেই নির্যকারোপাসনা ও বর্ণ- 
সাম্যকে পাশীগিণ আঁকড়াইয়া রাহাল। 

অথর্ববেদ এই শাখাবভাগের ইতিহাস। অতঃপর আর্ধজাতি হিন্দুশাখা ও 
পাশীশাখা এই দুই ভাগে বিভন্ত হইয়া পাঁড়ল। ইহারই নাম দেবাসুর সংগ্রাম । বেদ- 
ঘ্য়ীর্প সমদদু মন্থন কারয়া অথর্ববেদকে অমৃত মন্থন কর? গেল। দেবগণ ও 
অসুরগণ একত্রে আহার কাঁরতে বাঁসয়া গেলেন। বিষ হইলেন পাঁরবেশন কর্তা । 
রচভেদে পাশশগণ গ্রহণ কাঁরলেন ভর্গবরস আর হিন্দগণ গ্রহণ কাঁরলেন 
আগ্গরস রস। 

প্রারম্ভে যাহা ছিল রুচিভেদ, একাঁটি শাখার প্রাত অধিক আকর্ষণ, পারশেষে 
তহাই হইল বুদ্ধিভেদ, পরমতসাঁহফ্ুতা, অপর শাখার প্রাত বদ্বেষ। সংস্থ প্রাতি- 
যোগিতা ক্রমে অসসস্থ প্রাতিত্বান্দবতায় পারণত হইল। দেবগণ ও অসুরগণ যুদ্ধে 
মাঁতয়া গেলেন। সিন্ধুনদকে সমানা কাঁরয়া মাতৃভঁমিকে ভাগ করিয়া লইলেন। 
কূল ক্রমাগত মাতৃভাম আর্ধীবশ, (জেন্দ-অইরাণাং বিজো), আর্ধায়ণ (ইরাণ), এবং 
আর্ধাবর্ত (ভারতবর্ষ) এই দুই ভাগে বিভন্ত হইল। এমন দিন ফি আঁসবে, যখন এই 
দৃই দেশ একান্ত হইয়া আবার অথপ্ড আর্ধাবশের প্রতিষ্ঠা কারবে 2 

সে যাহাই হউক, দেবাসূর সংগ্রামের যথার্থ ইতিহাস, হিন্দু ও পাশ 
বিভেদের প্রকৃত কারণ, এই অথর্ব বেদেই লাখত আছে। ইহাই অথর্ববেদের 
গর্তের হেতু। 

একদিক হইতে দোখিতে গেলে যাহা দেবাসূর সংগ্রাম, হিন্দু ও পাশখশজাতির 
বিচ্ছেদ, অপরাঁদক হইতে দোঁখিতে গেলে তাহাই জাতীয়তার সূত্রপাত । হিন্দু- 
জাতশয়তার এবং পাশশ-জাতীয়তার প্রাথীমক পত্তন। অতএব ডদশীাখশদ পক্ষে 
অথর্ববেদ অপাঁরহার্ষ গ্রল্থ। ভার্গববেদই পার আদম জাতীয় সংগীত আর 
আভাস বেদই হিন্দুর প্রথম জাতীয় সংগণত। ইহাই অথর্ববেদের শ্রেম্ঠ বোশগ্টা। 


2 8 (ক্রমশঃ) 


ভারতীয় প্রগ্নতির পটভূমিক! 


(৫) 
রেপ; মিন্ত 


শাঁনবার. ১৪ই আধাঢ়, ১৩৫৯ তাঁরখের যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তল্ভে 
“ুনর্গাতর ব্যবসা বলে একাঁট আলোচনা প্রকাশত  হয়েছে। ঘটনাটা এইরকম, 
“দক্ষিণ কলিকাতায় চিকিৎসা ও অঙ্গ সম্বাহনের নামে স্থাপিত একাঁট 'ক্লানকে 
গোপনে পাতিতাবৃত্তির ব্যবসা চালাইবার অপরাধে উন্ত ক্লিনিকের মাঙিক ও 
ম্যানেজারকে আঁলপর পলিশ ম্যাজিস্ট্রেট ছয় মাস হিসাবে কারাদণ্ড এবং পাঁচ শত 
টকা হিসাবে অর্থ দন্ডে দণ্ডিত কাঁরয়াছেন। আর তাহাদের এই বাবসায়ে সহযোগিতা 
করার অপরাধে তিনাঁটি তরুণশীকে একশত ট,কা হিসাবে অর্থদণ্ড, অনাদায়ে তন মাস 
[হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দাণ্ডত কাঁরয়াছেন। ...... এই প্রসঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেট অপরাধণ- 
দের সম্বন্ধে যে কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে লক্ষণাীয়। তান 
বাঁলয়াছেন, সং নাগাঁরকের দদ্মবেশে আসামীরা স্্শলেক আমদানি কাঁরয়া যেভাবে 
তাহাদের দিয়া পাঁততাবাস্ত করাইত এবং এই নারণদের ব্যান্তগত জশবনে অধোগাঁত ও 
সমাজ জীবনে দুনীতর প্রসার ঘটাইত, তাহা গুরুতর অপরাধ- এজন্য তাহাদের 
উপর বেত্রদণ্ড প্রয়োগই সমখচশন হইত, তথাপি তাহাদিগকে 'সংশেধনের সবোগ 
দিবার জন্যই লঘুতর দণ্ড ব্যবস্থিত হইল ।' 

সমাজের এই যে চন্র উপরে উদ্ধৃত হল, এ নিয়ে বাদ আমাদের কোন ভাবনা 
না থাকে. তাহলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াব আমরা ১ এর গাঁতকে রুদ্ধ করবার পথ কি? 
অনেকেই বলে থাকেন ষে সমাজের অর্থনোতিক কঠামো যেখানে ভেঙ্গে গেছে, 
মানুষকে খেতে পরতে দিতে যখন রাষ্ট্র, সমাজ. পারবারের আভভাবক অপারগ, 
সেখানে দাঁড়িয়ে মানুষ যাঁদ তাক নীতিবোধকে না মেনে বোরয়ে পড়ে যা খুশশী তাই 
করতে, তাহলে সমাজরক্ষকগণ নিষেধ করতে পান্েন কোন যান্ততে ? অর্থাৎ এ 
ব্যাপারের মূল কারণটা রয়েছে অর্থনশীতির মধ্যে। কিন্তু নারী এইভাবে 'নজের দেহ- 
মনের শৃঙ্খলাকে ভেঙ্গে বোরয়ে পড়ে'ছ, আর পুরুষ তার সযোগ নিয়ে টাকা 
খটয়েছে-এ কি শুধু আজকের দিনেই ঘটেছে? অনেকেই বলেন, গত দশ বছর 
ধাঁরয়া বঞ্গলার সমাজ জীবনের উপর দিয়া যে বিরামাবহন বিপধরের প্রোত 
চলিয়াছে-যুদ্ধ, দুর্ভকক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু আগমন, কালোবাজার একের পর 
এক করিয়া যে ভাবে সামাজিক স্থিতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, তাহার অনিবার্ধ 
পাঁরণাতরূপেই দেশে ঝড়তি-পড়াতি নরনারণয় সংখ্যা অসম্ভব বান্িরা গিয়াছে। 
জাবনধারণের অনতিক্রমনণয় তাগিদেই ইহারা আজ অন্যায় ও অনাচায়ের পথে পা 
বড়াইয়াছে।' ০০০০০০০০০০৪ 2 ধরমানে 
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৫০ উজ্জ্বল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ৯ম লংখ্যা, 


কিছুটা বেড়ে যেতে পারে, কিন্তু এই কি এর মস্ত বড় কারণ? ১৯৮৯৪ খম্টাব্দে তাঁর 
[মিসেস ওয়ারেন্স্‌ প্রফেসন্দ্‌ নামক নাটকের ভূমিকায় বার্ণাড শ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 
'জক্ঞাসা করি স্বতন্ম উপজজন যার আছে, পে নার ষতই কামুক হোক, কখনো ?ক 
গাঁণকালয়ে নাম লেখায় 2 তিনি পিখেছেন, “....পাপ সেই সমাজের, যে তার জাঁবনে 
এই দুটি মাত্র পথ খোলা রেখেছে । কারণ তাকে বাছাইয়ের সুযোগ দেওয়া হয়েছে 
সুনশীত আর দুনর্শীতর মধ্যে নয়, দুরকমেজ দুনর্শীতির মধো। যে মানুষ বোঝে না 
যে অনাহার, আত পাঁরশ্রম, রোগ, অপারচ্ছন্নতা বেশ্যাবশন্তর মতোই সমাজ বিরোধনী, 
জাতির দুভ্শগা নয়, গ্রাতির অপরাধের ফল-সে (ভদ্রুভাষায়ই বাল) অতান্ত আত্ম- 
কোক ব্যন্তি।' 

অপরাধ যে ব্যান্ত বিশেষের নয়, অপরাধ যে সমগ্র ভাবে সমাজের এতে সংশয় 
নেই এতটুকু । তাই ষে কোন পাপের গনাই হোক না কেন, কেন ব্যান্তকে অথবা পাপ 
যারা করে এমন কোন দলকে গালাগালি দিয়ে কোন লাভ নেই এ কথা যাঁরা না বোঝেন, 
তাঁদের সে কথা বোঝাতে সাহাত্যিকরা যে কোন ভষ, তেই চেষ্টা করুন আপান্ত নেই। 
1কন্তু আম!দের ?জঙঞ্ঞ/স্য এই যে, ১৯৮৯৪ খন্টা-্দ বার্ড শ মিসেস ওয়ারেন্স্‌ 
প্রফেসম্স িখোছলেন, সে সময় ইংলস্ডর তথা পর্থবীর অর্থনোতিক দুরবস্থায় 
পড়ে নারীকে যাঁদ পাততাবাত্তক্ আশ্রয় ?নতে হয়, ভবে সে অবস্থা আজও তো প্রায় 
সেই রকমই রয়ে গেল-অথনৌতিক সামাগ্রক সম্য তো আজও আসল না, অ.জও 
বলতে হচ্ছে 'জশীবনধারণের অনতিক্রমনীয় তাগিদেই ইহারা আজ অন্যায় ও অনাচারের 
পথে পা বাড়াইয়ছে' তাহালে কবে অর্থনৈভিক সাম্য আসবে সেই ভরসাতে ও সেই 
অপেক্ষাতেই কি একে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতে হবে কিম্বা এটা শুধু অর্থনোতিক 
পমস্যাই নয়, অন্যান্য ভাবের বা চিন্তাধারর আন্দেলনও এর প্রাতকারের জন্য দরকার 
--একথা ভেবে দেখতে হবে 2 অর্থনোৌতিক সমস্যাই যদি এক এবং একম নর কারণ হতো 
তাহলে মিসেস ওয়ারেনের অর্থনোৌতিক সমস্যার সমাধান যোদন হয়ে গিয়েছিল, 
সোঁদনও সে এ ব্যবসা ছাড়লো না কেন? আর সার জর্জ ক্ফটস-, ডিউক অব 
বেলগ্রোভয়ার বা আচ্াবশপ অব ক্যাণ্টারব'«ই বা এ বাবসায়ে ট;কা খাটায় কেন? 
তাদের কাত্ছও কি মার দুটি পথই খোলা ছিল ১ দুনীীত অথবা অনাহারে মৃতু ? 
অর্থনশীতর কোৌফয়ৎ মিসেস ওয়ারেন দিয়োছিল বটে কিন্তু কন্যা ভাভি যখন তার মাকে 
1জজ্ঞেস করলে, 'তোমার তো আর ব্যবসা না করলেও চলে, তব এখন তুমি চালাচ্ছ 
কেন 2 তখন মিসেস ওয়ারেন অনেক কথার মধ্যে সোজাসীজ জবাব দেয়, '...এ ছাড়া 
ি-ই বা আমি করব বলো? যা করছি তাই আমাক ভালো, এই আমার পোষায়, আর 
1কছু আমাকে দিয়ে হবে না। ধর আমি না হয় ছাড়লম, আর কেউ তো করবে, তাহলে 
আমার করতে দোষ কি; আর তা ছাড়া এতে টাকা আসে অনেক, আর অনেক টাকা 
আমার ভাল লাগে । না, আম অনেক ভেবে দেখেছি, এ আমি িছৃতেই ছাড়তে 


মাঘ, ১৩৫১] ভারতীয় প্রর্গাতত্র পটভূঁমিকা &১ 


1ভাঁভ যখন জেনোছিল যে এ পথ নিতে হয়োছল তার মাকে অনাহারের 
মুখোমুখণ দাঁড়য়ে, তখন 'ভিভির অল্তঃকরণ তার মাকে ক্ষমা করে নিয়োছল। কিল্তু 
অজ খন তার মায়ের বাত্কে আছে একটা মোটা রকমের অঙ্ক, তখনও যখন তার মা 
এই বাবসাই চালিয়ে যাচ্ছে, নিজের জীবনের ওপর দিয়ে নয় কেবল, বহু মেয়ের 
সর্বনাশ করে, তখন. আর তাকে ক্ষমা করতে পারা ভাভর পক্ষে সম্ভব হলো না। 
মাকে সে বলোছিল, 'হাতের মুঠোয় পেয়ে আমিই বোধ হয় একমাত মেয়ে যার তুমি 
সর্বনাশ করান ।' 

তাই প্রশ্ন, এ কি শুধু অর্থনৈতিক সমস্যা? শতবর্ষ পূর্বেও এ চলেছে, 
আজ ও চলছে-টাকার অওক যখন ব্য্কে বেশ ভারী হয়ে জমে ওঠে, তখনও মানুষ 
এ ব্যবসা ছণ্ড় না। কোনাঁদনই ঘদের অনাহার বা অর্ধাহারের মুখ দর্শন করতে হয় নি, 
তার।ও এই ব্যবসায়ে টাকা খাটিয়ে বেশ দন চালাচ্ছে--তাই একথা স্বতঃই মনে হয় 
অনাহ্‌রহই কি এর একমান্র কারণ ? আজকের যারা তথাকথিত ক্লিনিকে গিয়ে নিজেদের 
দহ চলকে শিথিল করে দিচ্ছে-যে প্রসঙ্গ যুগান্তর উল্লেখ করেছে--তারাও দোহাই 
দিচ্ছে নস্ট এঁ অর্থনীতিরই । অনেকেই তা সমর্থন করেও থাকেন। কিন্তু আমরা স্পষ্ট 
করেই লূলব বার্ণাড'শ যতই বলুন না কেন যে স্বতন্ত্র উপার্জন থাকলে কোন নারণ 
পাঁতিতালয়ে নম লেখায় না, একথা কোন মতেই মেনে নেওয়া যায় না যে. পুরূষ যখন 
নারীকে দিয়ে অসামাঁজক কাজ কাঁরয়ে নিয়ে অর্থোপাজন করে আর নারণ যখন 
নিজের দেহ-মনকে এমান করে শাথিল করে দিয়ে অপরের হাতের ক্রীড়নক হয়ে 
দাঁড়ায়, তখন তার মূল শুধু অর্থনশীততেই; তার মূল আরও গভপরে। 

অনাহার আর মৃত্যুর মুখোমুখ দাঁড়য়ে মানুষ যাঁদ অসামাঁজক কাজ করে, 
তে সেটা হয় সামায়ক আপংকালণন ব্যবদ্থা, কিন্তু কোন স্থায়শ ব্যবসা বখন বহুকাল 
ধরে চলতে থাকে তখন বোঝা যায় ভিতরের কোন দুর্বলতার সুযোগই আত্ম- 
প্রকশ করছে অর্থনীতর মুথোশ পন্তর'। মৃত্যুর মূখে দাঁড়য়ে কোন কাজ করা 
আর সে পাঁরবেশ যখন বদলে যায়, তখনো তা-ই চালিয়ে যাওয়া--এ দুইয়ের মধ্যে 
স্যব্ধন যে অনেক। এক পারবেশে যাকে মেনে নেওয়া চলে, ভিন্নতর পারবেশে 
তা' একেবারেই অসম্ভব। উপনিষদ লখছেন, দুভি-ক্ষের সময় অথাদ্য খাওয়া চলে-_- 
সূত্র দিচ্ছেন 'সর্বাম্নানু মাঁতশ্চ প্রাণাতায়ে তদ্দর্শশৎ, ব্রচ্মসূত্র। প্রাণের অতায় উপস্থিত 
হলে হনূষ যে কোন অন্ন গ্রহণ করতে পারে। দ্যার্ভক্ষের দ্বারে বসে থরে থরে 
সঙ্গনো দোকানের কাঁচ ভেঙ্গে খাবার খেয়ে জীবন বাঁচানোই তখন ধর্ম। সেখানে 
নীতি-ধর্ম রক্ষা করে মৃত্যু বরণ করা ক্রেবোর লক্ষণ বৈ কি। দেহ-মন-প্রাণের যে 
নমনধমশিটলতা থাকলে মান্ষ ষে কোন অবস্থার মধ্যে দিয়ে উতরে এসে তার 
আত্মধর্মে স্থিত হতে পারে, সে নমনধর্ম জশীবত মানষের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। 
কোনমতে কোন অবস্থাতেই যে মানুষ নিজের পরিচিত চলার ধারাকে বদলে নূতন 
পথে চলেও নিজের স্বধর্ম রক্ষা করতে পারে না, সেই জড়ধমর্ ব্যাস্ত তথা জাতি 
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জশীবত নেই, সে মরে গেছে। 

কল্তু এতো গেল বিশেষ অবস্থার কথা-বশেষ আবেস্টনে নিজেকে মানুষ 
কি করে পার করিয়ে নেবে তারই নিশানা । কিল্তু এর নিদিষ্ট সখমরেখা দঢ়ভাবে মেনে 
না নিয়ে একে চলতে দিলে সমাজ যে মনূধ্য সমাজ থাকবে না. একেবারে পশুর সমাজে 
নেমে যাবে, একথা মন না রাখলে নিজেদেরকে আমরা রক্ষা করব কেমন করে ? 
শুধু অর্থনোতিক নয় বলেই ষে কোন সময়ে ষে কোন অবস্থায় নারশকে দিয়ে পুরুষ 
তার স্বার্থপর উদ্দেশাকে সঘধন কাঁতয়ে নিতে পারে, আর নারীও নজেকে এমাঁন 
করে বাল দেয়, আর তা আপংকালশন সাময়িক বাবস্ধা নয়, তা দীর্ঘকাল ধরে চলে 
আসতে পারে । বার্ণাডাশ যখন লেখেন, শমদেস, ওয়ারেনের কাহনসতে চোর কোন 
বান্তি নয়, সমাজ, মুসস ওয়াহেনের পেশার পাপটা িপসস ওয়ারেনের ঘাড়ে 
চাপাতে পারলেই ইংরের সমাজ সব চেয়ে নাশ্চন্ত হয়। আমার নাটকের গোটা 
উদ্দেশা হল এই বোঝাটা ইংরেজ সমাজেরই ঘাড়ে চাপনো, তখন সমাজের এই 
চোৌর্যবৃন্তি ফেব অর্থের ভাগ আত্মসাৎ করতে নয়। আধকার, মর্যাদা, সম্মান 
প্রড়ৃতি অনেক ক্ষেত্রেই নারীকে সমাজ যে মূল্য 'দিয়ে রেখেছে. এই সমস্ত প্রাতিক্রিয়া- 
শশল ঘটনার মূল অনেকখানি আছে সেই সামাজিক ব্যবস্থার অন্তরালে, আমাদের 
বস্তব্য এইটেই । তাই আজ জশবন সম্বম্ধে- ব্যক্তিগত জীবন ও পরস্পরের সঙ্জো সম্পর্ক 
নিয়ে সমাষ্টজীবন--এই উভয় জীবন সম্বন্ধেই নৃতন ধারণার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। 
মাকে 'ভিভি ক্ষমা করতে পারোনি। নিজের জশবনে সে যে পথ নয়োছিল সেটা স্বভাকজ 
নয়, সেটা প্রতিক্রিয়ার ফল সন্দেহ নেই এবং তাত মার মত মানূষকেও যে ক্ষম" করার 
মত স্তর আছে তা ভভি না জানলেও ষে জায়গায় দাঁড়িয়ে সে তার মায়ের পথ থেকে 
নিজের জীবন পথ আলাদা করে নিতে বাধ্য হয়োৌছল, সেইখানে আছে একটা নূতন 
জীবনধারার ইঁঞ্গিত। 'ভাভি বলছে মাকে, 'কুসংস্কারকে, নীতিবাদকে তোমার চেয়ে 
আম যে খুব বেশশী মান তা ভেব না। তোমার চাইতে বরং কমই হবে তবে সস্তা 
ভাবাল্‌তায় নিঃসন্দেহে আমি তোমার চাইতে কম যাই। সমাজে সৌখিন নশীতবাদ 
যৈ নিছক একটা ভণ্ডামি এ আমি ভালো করেই জান; আর এও জান তোমার কাছ 
থেকে নিয়ে বাকি জীবনটা ফাসানেবল মাহলার মতো টাকা উড়িয়ে, একটা নেয়ে 
যতটুকু অপদার্থ আর বাজে হতে পারে সেই রকম একটা কিছু হয়ে, 'নিম্দের কথা 
এফাঁটও না শুনে, অনায়াসে বেচে থাকতে পারতাম । কিন্তু অপদার্থ হবার আমার 
সাধ নেই। পার্কে পার্কে আমার দরজশর, আমার ফিটন মিস্তীর জীবন্ত বিজ্ঞাপন 
সাজা কিংবা শো-কেশ ভরীত হীরের জৌলুষে তাক লাঁগয়ে অপেরাতে বসে হাই 
োলা--এ সব আমার ধাতে সইবে না।' 

মাকে রূঢ় কথা বলে 'ভিভি ভাল করে নি. তবু ফ্যাসানেবল মাহলা না হতে 
চাওয়ার যে মনোবৃক্তি তারই মধ আছে পঙ্ষের হাতের পৃতুল হয়ে পড়ে দেহ 
অনকে শাথিল হতে না দেওয়ার পথ | অর্থনখী্তর ফারা দোহাই দেয়, তাক্লা এ কথাটা 
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ভুলে গেছে যে শাড়ী গয়না পরার গকংবা একটা 'ম্লাভিং স্টান্ডার্ড বজায় রাখতে 
চাওয়ার মনোবৃন্ি, পাঁরশ্রমাবমুখতা ও অনায়াসে দিন কাটানর মনোবৃত্তিই অনেক 
খানি তাদের যে কোন কাজ বৃত্তি হসেবে গ্রহণ করার পেছনে প্রেরণা জোগায়। এর 
ওপরে আছে সস্তা ভাবালুতা। এ গুলোই যে অপরের হাতের ব্লীড়নক করে তোলে 
মেয়েদের মেয়েরা এ কথণ্টা জানে না। মেয়েরা যাঁদ জাতশযদ্ধ সাত্যকররের কমর্ণ হতো, 
অসামাজক বৃত্ত গ্রহণ করার আগে 'নজেকে বাঁচয়ে ব্লাখবার চারাঁদকে অর কি পথ 
আছে, নিজেকে কতখানি নারীজনোচত না করে মনুষ্যোচিত করে তুললে অনেক 
দুভ“গোব দায় এড়ানো ষয়, এ যাঁদ তারা জানত. তবে অসাম্াঁজক বাত্তি গ্রহণ থেকে 
অনেকখানই নিজেদেরকে তারা বাঁচাতে পারতো । পাত্রের দ্বারা চালিত হয়ে হয়ে 
মেয়েদের আস্ত্শীস্ক এমনই 'বিশ্রীভাবে নষ্ট হয়ে গেছে যে তারা এত লজ্জাজনক ভাবে 
সস্তা হয়ে যেতে পেহেছে। 

যে সময়ে সমাজ মেয়েদের জনা দুটো পাথর বেশী খোলা রাখে না, খন হয় 
তাকে স্বামীর ঘর করতে হয় নয় তাকে অসামাজক বাস্তি গ্রহণ করতে হয়- মাঝখানে 
আর কোন পথ থাকে না. সে সময়টা মেয়েদের বড় কঠিন সময় । কিন্তু স্বামীর ঘর করব 
না অসামাজক বৃত্তিও নেব না-এমন কঠিন পণ করে কি বের হতে পারে না কেউ 
পথে2 মরা বদি মনূষ হয়ে থাকে, তবে নিশ্চয়ই এমন বিস্লব বুকের মধ্যে নিয়ে 
মেয়েদের পথে বের হয়ে পড়া উচিত ছিল । আজ ইচ্ছে করে না হ'লও কালের গাতকে 
মেয়েদের মামনে জটবনধারণের জন্য বহু পথ বের হয়ে গেছে। আজকের এই খোলা 
নাতাসে অর্থনৈতিক দুর্গাত যতই থাক, মেয়েরা যাঁদ ,একটা দঢ় মনোভাব ও সুস্থ 
জাীবনচেতনার খোঁজ পায়, তাহলে কিছুতেই তাদের অসামাজিক বাত্ত নেবার 
প্রয়োজন হয় না-এ কথা জোর করে বলা চলে। সমাজ যে সময়ে তাদের সামান্যতম 
স্থলনের জন্যও তাদের পাঁততা বলে ত্যাগ করেছে, সে সময়ে মেয়েরা যে এ পথ 'নিতে 
বাধ্য হস্মছিল তার পেছনে অর্থনীতির কারণই ছিল না। পরের বাড়ীর গৃহিণশপনা 
করা ছাড়া নারীর সামনে তখন আর পথ নেই, অথচ সামান্যতম ভ্ুটিতেও সমাজ তাকে 
গূহিণ হওয়ার সৌভাগ্য থেকে চিরকালের মত বণ্সিত করেছে, তখন সে নারণকে তো, 
সমাজই পাতত-বৃত্তির মুখে হাতে ধরে ঠেলে দিয়োছল; তার পেছনে তো অর্থনশীতির 
কারণ ছিল না। 

যাক, আজ দেখতে পাচ্ছি আজকের দিনে মেয়েরা যেখানে এসে দাঁড়য়েছে, 
সেখ তার সামনে মান্ধ দুটি পথ নেই-অনেকেখানি মুন্ত আকাশ তার মাথার ওপর 
দেখ; যাচ্ছে। কিন্তু অজও দাসত্বসূলভ মনোবৃত্তি থেকে নিজেকে সে মস্ত করতে 
পারে নি। এ জন্য চাই একটা উদার বাঁলষ্ঠ ও সামাগ্রক জবনচেতনাবোধ মেয়েদের 
সামনে তুলে ধরা। অসামাজিক বৃত্তি গ্রহণ করে মেয়েরা কি ভাল আছে 2 অর 
স্বাচ্ছন্দ্য থকলেও দেহমনের শিথিল বাবহার নিয়ে নিজের সঙ্গে নিজেকে তার 
প্রাণপণ লড়াই কগতে হচ্ছে না কি? উত্যন্ত দেহমনের শ্রান্তিতে তাদের যে অবস্থা 
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হয়, তা পুন্দর তো নয়ই, সোয়স্তিজনকও নয় । 
আজকের মেয়েদের সামনে ঘাঁদ একটা বাঁলষ্ঠ, সুস্থ ও উদার জীবন-চেতনা- 

বোধ তুলে ধরতে পার, তা হলে আপংকালশন বাবদ্থা 'হসানে সামারকভাবে কেউ 
যাঁদ অসমাঁজক বৃত্ত নিতে বাধাও হয়ে থাকে, তবু তার ফেরবার পথ বা প্রবৃত্ত বন্ধ 
হয়ে যায় না। মিসেস ওয়ারেন যখন িরতে চায় না, ফেমন চায় না আজকেরও বহু 
মেয়ে, তখন বুঝতে হবে জীবনের মূল থেকে সোন্দর্যবেধ নষ্ট হয়ে গেছে। স্বাধশন 
হওয়ার বা প্রগাতির মোহে এবং অর্থলশীতি লমাধানের অতাগ্রহে কতকগ্যাল কথা 
আমরা বিস্মৃত হতে চলেছি যা আমাদের বিপদে কেলছে। নারীর অখবনকে, তার 
প্রমস্ত দেহমনকে ধা কেবল বাক্ষপত করেই দিচ্ছ, কোন সংগঠনই যার ফল নয়, 
এমন কোনো চলফেরাকেই স্বীকার করে নেওয়া যাবে না। কোনো রি ঘটনাই 
জীবনকে নম্ট করে দেয় না সতা, কিল্ছু জীবনকে যা স্থাত দেয় না. থে গতিবেগ 
জগবনকে সংন্দর করে না, উদর করে না, ক প€নশ্রমী করে না, অবার কণনট় 
ক্ষমাশশল করে' ব্যণ্টির সাথে সমস্টিব্র যোগসাধন করিয়ে দেয় না, সে গ'তিবেগকে খেন 
না আমরা জীবনে বরণ কার । আজকের দেয়েরা যখন বাইরে পথ পেল, তখনই তাদের 
জানান দরক র যে, বাইরেটা সতা কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা সতা নয়। ভবনের স্থাতি ও 
গাঁত উভয় 'দিককে মিলিয়ে মে সামাগ্রক জশীবন-চেতনা তাই-ই আজঙ্কর মানশেত 
এফমান্ন স্থিতিভূমি--এ কথাটা যাঁট মেয়েরা উপলব্ধি করতে পায় ত'হলেই অসামাজিক 
হবার প্রবৃত্তিও যেমন কমে ষাবে, তেমাঁন গিয়ে পড়লেও ফিরে আসবার প্রবাস্ত তার 
নষ্ট হয়ে যাবে না, পথও থাকে ,আস্বার। ফিরে অসবার প্রন্যান্ত যখন মান্‌ষ হারিয়ে 
ফেলে, বান্টি বা সমন্টির মৃত্যু সেইখানে । 

তাই মেয়েদের অসামাজিক বৃত্তি গ্রহণের পশ্চাতে অর্থনোতিক খোঁচা ষতটুকুই 
থাকুক না কেন, বহু বাধা নিষেধের অদ্তরালের জীবনযাপন থেকে বাইর এছ স্বাধধন 
হওয়ার ইচ্ছা অথচ অপ্পরের হাতের ক্লীড়নক হয়ে থাকার যে দশর্ঘকালের অভ্যস, 
তারও হাত ণে:ক মস্ত না হওয়ার একটা প্রাতীক্রয়ার ফল এর জন্য অনেকখাঁনই দায়শ 
একথা অস্বশকার করবার জো নেই। আর তার সঞ্জোে আর যা যুক্ত হয়েছে ত: আগেই 
উল্লেখ করে এসেছি-শাড়ী গয়না পরার কিংবা একটা তথাকাথত "লভিং স্টান্ডাড” 
বজায় রাখার, পারশ্রমবিমূখতা ও অনায়াসে দিন কাটানোর মনোবান্ত আর তার সঙ্গে 
মূক্ত হয়েছে সস্তা ভাবালুতা। এই সব মিলিয়ে আজকের এই যে সমস্যা, এর সমধন 
এ কারণগৃলি দূর করবার মূলেই রয়েছে_আর রয়েছে গোড়া থেকে একটা বাঁলষ্, 
উদার, সূস্থ ও সন্দরতর জীবন চেতনা বোধ মেয়েদের সামনে তুলে ধরার মধ্যে। 
সেই সঙ্গে চলুক অর্থনোৌতিক সাম্য আনবার প্রচেষ্টা । মেয়েরা সূস্থ হোক, পুর্ষের 
তাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করবার ক্ষমতা তার ওপর থেকে দূর হোক, এইটেই আজ 
মানুষ ভিতরে ভিতরে চাইছে। 
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ধর্ম এবং দর্শন একই জিনিষ। দর্শন হচ্ছে বাইরের মতামত-এই মতামত 
জশবনে গেলেই হয় ধর্ম। আমাদের দেশে দর্শন দূই ধারায় হয়ে এসেছে। একাঁট 
বড় বড় পাঁন্ডতদের, অপরটি নিরক্ষর মূর্খদের। আমি এই মূর্খদের ধারাটি কথাই 
বলব। এই পর্যায়ে হচ্ছেন মধাষৃগশীয় সন্তরা এবং বাঞ্গলার বাউলরা। এদের কথা 
আলোচনা কতলে অবক হয়ে ভাবতে হয় ষে, নিরক্ষররা কি করে এই রকম সব সত্য 
ও শর্তের কথা বলে। ভারদ্ত বাইরের বিভন্ন জাতির সংস্কীত এবং ধর্মের সঙ্গে 
হন্দ-র ধর্ম ও সংস্কৃতির মিলন হয়েছে. কিন্তু মুসলমানরা যখন এলেন তাঁদের সঙ্গে 
সিন করে কে 5 অনা সব ক্ষেত্রের মিল পাঁণ্ডতরা করছেন; কিন্তু এখানে পণ্ডিত 
ও কাজশর দ্বন্থ। তই নিরক্ষররা এলেন এগিয়ে । তাঁরা বললেন, অমরাই মেলাব। 
তাঁশ বললেন যে. এটা পণ্ডিতদের কাজ নয়, করণ 'ইট ইটা আগ লগে অথণং ইটের 
সঙষো ইটের সংস্পর্শে আগুন জহলে আর কাদায় কাদায় মিলে যায় । অমরা আশক্ষিত 
কাদ;র মত, অর পাঁপ্ডতরা লিখে পড়ে ইটপাথর হয়েছেন, তাঁদেক্জ হৃদয়ে প্রেম নাই। 
কবর বলেছেন আম কাগজ কলম চাই না-সহজ দৃষ্টি চাই। 

কি সহজ দৃষ্টি ছিল এই সন্তদের। পঁণ্ডিত'রা কবরকে জিজ্ঞাসা করলেন 
ভগবান দ্বৈত কি অদ্বৈত। কবীর পাণ্ডতদের জিজ্ঞাসা করলেন ভগবনের গুণ সত্তা 
প্রীত কিঃ পাঁণ্ডতরা বললেন, তান সবেরই অতাঁত। তখন কবীর বললেন যে, 
ভগবান যখন সবেরই অতাঁত তখন সংখ্যারও অতশত। তান সব পার হয়ে শুধু 
সংখায় আটকাবেন কেন? পাঁণ্ডিতরা আবার কবীরকে জিজ্ঞাসা করলেন, ত্রহ্গকে 
পাবার পথ কিঃ কবার বললেন তাঁকে পাব.র পথ নেই, কেননা পথ আঁকতে "হলেই 
দুরত্ব থাকবে। দুর না থাকলে পথ কিঃ "দর নোহ ত পল্থ নোহ'। ব্রঙ্ধতে 
আমাতে দূর নেই বলেই পথ নেই। আমাদের বাউলরা বলেছেন ভিতরে আছেন বললে 
জগৎ লঃ্জা পায়, আর বাহিরে আছেন বললে মিথ্যা কথা হয়। তান ভিতক্ন বাহর 
দুই নিরন্তর। কাগজের যেমন এঁপঠ ওঁপিঠ নিয়ে কাগজ হয়, সেইরকম তাঁনও । 
'এপিঠ ওপিঠ উল্টো কথা দয় মিলে সত্যি কথা'। 

আমার বাঙ্গলা'র বাইরে জল্ম এবং সেখানেই মানুষ; কাজেই বাউলদের কথা 
কিছু জানতাম না। কশীতে আমার সর্বপ্রথম আলাপ হয় নিতাই বাউলের সঙ্গে। 
সে নিরক্ষর ছিল: কিন্তু এমন বিষয় নাই যে সে বুঝত না। সে বলত 'বাবা মানূষ 
পেয়েছিলাম'। এরা মানুষে বক্ষ দেখেছেন। এই মান্ষ-ধর্ম ভারতে আতি পূরাতন। 
মহভারতে ভীম্মদেব বলছেন, 'ন মানুষাৎ শ্রেণ্ঠতরো হি কিণিৎ। চন্ডাদাসের 
“সবার উপরে মানুষ সত্য' ত সকলেই জানেন। নিতাই বলত মানুষকে পেলেই তাঁকে 
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পাওয়া হবে। এই নিতাইয়ের সঙ্গে আলাপের পরে বাউলদের সম্বন্ধে খেয়াল হল। 
এর পর আমার স্বদেশ ঢকা জেল্যয় মোপারং আঁস। এখানে গ্রামের কৈবর্তদের গুরু 
দাসু বৈরাগশর সঞ্গে আলাপ হয়। পরে কৃষকাল্ত পাঠক, বাঁর গান "যাঁর রূপ সাগরে 
ডুব 'দয়ে সে গৌর হয়ে,ছ' ও তরি দুই শিষ্য বল্লভ আর দল্লভের সঙ্গো পরিচয় হয়। 
এ'রা দুজন ছলেন জাতিতে কৈবর্ত। আত সাধারণভাবে থাকতেন- প্রথমে কিছুতেই 
ধরা দেন না-সত্যাগ্রহ করলাম-তখন একাঁদন রান্িতে পদ্মার চরে বসে এরা ভিতর 
খুলে দিলেন। এদের গুরু কৃষকান্ত এদের সম্বন্ধে বলতেন-আঁম ঠাকুর ঘরের 
তমার পান্ন আর এরা (শিষারা) হলেন ঠাকুরের চরণপদ্ম। দল্লভি বললেন, তাঁর 
দণক্ষা কন্যার কছে। একমান্ন কন্যা অল্পবয়সে মারা যায় তখনই চোখ খোলে । আমরা 
এক পয়সা দিয়ে তার 'বাঁনময়ে হসাব করে জিনিষ নিই, আর এমন মহামল্য ব্তু 
তাঁকে দিয়ে বিনিময়ে কিছুই নেব না? সল্তানের বিনিময়ে দরজা খুলল । তাঁদের 
এক গান শুনলাম কনার মৃত্যু নিয়ে, কি অপূর্ব দৃম্টিভাঙগ-_ 
'তুই ছাল তাঁর চরণের ফল 
বুঝি তাঁর পূজার সময় হইয়াছে। 
তুই ছিলি আমার ঘরে 
আভায় শেভায় গন্ধে ভরে 
(আমি) ভেবোছলাম আপন করে 
এখন যাহার ধন সেই লইয়াছে। 
ফুলে গেল হইল না ফল 
কেন কে'দে মার বিফল 
(এখন) শ্রীচরণের চরণকমল 
দেইখা আমার সব সইহাছে। 
তেমার রতন দাসীর ঘরে রাইখা ছিলে 
ক্ষণেক তরে 
ওগো প্রেমের সিম্ধু প্রেম বিন্দু দাসণ 
অজ সব সইপাছে। 
[এই গানখানি শ্রীমতাঁ সুধা নন্দ ও শ্রীশান্তিদেব ঘোষ গাহিয়া শোনান । 
এরপর হঠাৎ আর একজন বাউলের গান শুনি একাঁদন, তাঁর নাম গগন। গান 
শুনেই তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য ইচ্ছা হল--শুনলাম তাঁর বাড়ী 'শিলাইদহে। 
চললাম সেখানে । সঙ্গে দুজন বিশ্বাবদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। সেখানে গিয়ে 
শুনলাম তান মারা গেছেন। পরে খোঁজ নিয়ে তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করলাম । 
1তনি একজন মাঝ । আমার এক সংগণ এ'কে জিজ্ঞাসা করলেন, গগন এত অজ্প বয়সে 
মারা গেলেন কেন? সেই মি বাউল জবাব দিলেন, তাঁর জীবনদীপ তেল ও 
সলতেতে পারপূর্ণই ছিল; কিন্তু তিনি মিটামট করে আলো জবালেন 'নি- জৈবলে- 


মঘ. ১৩৫৯] বাঙগলার মানব ধর্ম ও বাউল &$৭ 


ছিলেন এক সপদো অনেকগুজি সলতে 1দ-য়, কাজেই তেল তাড়াতাড় ফাঁরয়ে গেল। 
দেখুন অজ্ঞ মাঝির দার্শানক জ্ঞান ! ্‌ 
গগন বাউল ছিল একজন ডাক হারকরা। তাঁর একটা গান ছিল 'ঘরে ঘরে 

[বলাই চিতি--অ মার চিঠি পাব কবে'। 'ড'কঘর' নাটকে এর অনেক প্রভাব আছে। 
অনেকে 'ডাকঘরে'র তত্ব খজতে জার্মাণী, ফ্রান্স যান; কিন্তু মূল-তত্ব এখানে । গগনের 
মার একখানা খুব চালত গান-- 

আমার মনের মানূষ যেরে 

কেথায় পাব ত'রে 
(হায়রে) সেই মানুষে তার উদ্দেশে 
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে। 
কাশ থাকতেই বাউলের সঙ্গ করার জন্য কেন্দুলি আসতাম, পরে শান্তি- 
একেতন এসে প্রত্যেক বছরই যেতাম। একবার খোঁজ পেয়ে দশনু ঠাকুর, আজত 
চক্রবর্তাঁ, নেপাল রায় প্রভতি আমার সঙ্গ নেন। সেবার এখানে নিত্যানন্দ দাস নামে 
এক বিখ্যাত বাউল এসেছিলেন। তাঁর একটা গান 'পাতকণ চরণ রেণ্‌ শোভে তেম'র 
গায়-কি সাহস আর কি ভাব দেখুন। কাঁবগুরু রবীন্দ্রনাথ এই গানাটর ইংরাজশ 
করেছেন 20071507156 179 51007880010 5০0" 1১90১, দিনের বেলায় 
নিত্যানন্দর গান শুনে রতে আবার তাঁর জমায়েতে গেলাম; তখন তান ক্লান্ত--হরিদাস 
বলে আর একজন বাউলকে ডেকে পাঠালেন। হরিদাস এসে অনেক গান গাইলেন । এক- 
বার আমার সঞ্গী নেপাল বাবু তাঁকে জিজ্ঞাসা করে বসলেন আপান গেরুয়া পরেন না 
অমনি হারদাস গেয়ে উঠলেন-_- 

“ভিতরে রস না হইলে কি 

বাইরে কি রে রং ধরে, 

ফলে কি অমৃত নামে 

বাইরে তরে রং করে'। 
নেপাল ববুকে নিষেধ করা সত্তেও তান প্রশন করে উঠলেন, তোমার গুরু কে? 
অমানই হরিদাস বলল, ষে প্রেরণা দেয় সেই আমার গুরু । গুরু ত ২৪ জন আছেন, 
কাকে বলব? অমনিই সে গেয়ে উঠল-- 

'আঁথক গুরু, পাঁথক গুরু, গুরু অগণন, 

গুরু বলে কারে প্রণাম করাবি মন 2 

গুরু যে তোর বরণ ডালা 

গুরু যে তোর মরণ জালা 

গুর্‌ যে তোর হৃদয় ব্যথা 

যে ঝরায় দু'নয়ন' | 

নেপাল বাব; আবর প্রশ্ন করে উঠলেন, কবে তোমার দগক্ষা হয়েছে 2 হরিদাস গেয়ে 


৫৮ উঞ্জবল ভারত [৬গ্ত বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, 


উঠল আবার। কারণ বউলরা গানে ছাড়া জনাব দেন না। বলেন, আমরা পাখীর 
জাত, হেটে চলার ভাও জানি না। হরিদাস গাইলেন-_ 

'ষেদিন জনম সেদিন আমি দশক্ষা পেয়েছি, 

এক অক্ষরের মন্ত্র মায়ের ভিক্ষা পেয়োছ। 

দশক্ষা বিনা রহে না যে একটি প্রাণের *বাস 

এই কথাটি গভণর আমার রয়েছে বিশবাস। 

গংয়র নখর পেয়েছি ক্ষীর পেয়োছ পরাণ পেয়োছি, 

তার সাথে সাথে মায়ের শিক্ষা পেয়োছ। 
নেপাল বাবুকে আর ঠেক'ন গেল না-াতাঁন আবার প্রশন করে উঠলেন, সাধন ভজনের 
পথ কি; অমনিই হারদাস আবার গেয়ে উলেন-- 

'কাজলে আর করবে কত 

(যাঁদ) তোর নয়নে নজর না থাকে। 

(তোর) প্রেম যাঁদ না মিলল, ক্ষ্যাপা, 

(তবে) ভজন সাধন কাঁদিন রাখে ।' 

[গত ৪১: জানুয়ারণ কুলট সাংস্কাতিক সম্মেলনে ধর্য ও দর্শন সম্বন্ধে 
আলোচনায় আচাষ" শ্মিতিমোহন সেন যে মনাজ্ঞ ভাষণ 'দিয়াছলেন, তাহার যে রিপোর্ট 
গত ১৪ই জানয়ারীর আনন্দবাজার পাঁত্রকায় প্রকাশত হইয়াছিল, আমরা তহা 
হ*বহ্‌* প্রকাশত কারলাম। সঃ উঃ ভাঃ] 





পুস্তক পরিচয় 


দশারকপোত-কালশীকিংকর সেনগৃ্তি। ৩৩-এ, মদনমিত্র লেন, বর্তমান 
প্রকাশনা হইতে প্রকাশিত ॥। মূলা দুই টাকা। 
শৈর্ষের গান--কালশীকতংকর সেনগৃপ্ত। ডি এম লাইব্রেরী কাঁলকাতা। 
ম.ন/৯৭৩ 
ওপরের দুখান বইই কাঁধ কালশাঁক,কর সেনগৃশ্তের কবিতার দুটি সংকলন । 
ক.লশীকত্কর বাব আত অংধদানক যুগের কাব নন॥ বরং তাঁর রচনাভগ্গণ ও ভাব- 
ধর'য় রবঈন্দ্রানুসরণের পার5য় সুস্পন্ট। প্রত্যেকটি কাবিতাই ছন্দে গ্রাথত ও মধুর । 
এমনাকি তারি ছল্পপ্রীতি অনেকসময় ভ'বকে আতনক্রম করে চলেছে । কাঁবতাগুলি 
পড়তে পড়তে এক বিস্মৃত ও কল্পনার ভাবজগতে প্রবেশ করতে হয়। এ পাঁথবী 
ছযড়য়ে এমন'ক পাাঁথবীন পাঁরবেশকে অস্বকর করে সে পাতিবেশ গড়ে উঠেছে। 
তাই সময়ের কোন হীঁঞ্গত মেলেনা তাঁর কাবতায়। তাঁর কাঁবতা পড়ে আধুনিক মনের 
[চিন্তাধারার বিশ্লবের পাঁরচয় পাইনা । যেমন পাইনা যুগের রক্তান্তসংঘাতের ইীতহাস। 
তবু বাক্য যাঁদ রসাত্মক হলে তাকে কাব্য বলা চলে তাহলে নিশ্চয়ই কালণীকঙ্কর বাব; 
ভালো কাঁব। তাঁর কাঁবতা অবসর সময়ে আবৃত্তি করা চলে; এমনকি এক ভার্বাবলস 
মুহ্‌র্তে তন্ময় হয়ে যাওয়া যায়।  রবীন্দ্রানুসরণের অবশ্যম্ভাবী পারণানস্বর্প 
দেখা যায় যে এই কাঁবতা এমন এক রসঘন মনের, ষে মন বাস্তবজগতে বস করে না। 
কাঁবতার ভাবকল্পনায় বিভোর কাব বখন বলেন 
“তোমার দৃখানি হাত 
তব শুভ দৃষ্টিপাত 
অপাঙ্গে কৌমুদী ঝরঝর-- 
স্বচ্ছলঘু কেশপাশ 
মেঘ সম রাশে রাশ 
চূর্ণলক শিরীষ কেশর ” 
পল্লাবত স্বর্ণ-লতা 
গৌর-কণ্ঠ-তট-গতা 
থরে থরে বৈদুয্ের মলা, 
নয়নে কজ্জলরেখা 
অধরে প্রবাল লেখা 
সোহাগের পদ্মরাগে ঢালা” (ঁদশারকপোত) 


৬০ উজ্জ্হল ভারত [৬চ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, 


ওই কালে জলে পারয়া কাজল 
জল নয় ষেন আখ ঢল ঢল, 
আখ নয় যেন ফুটেছে কমল 
ছলছল আঁভমান. 
[বিরহ 'প্রয়ার বাঁথত হিয়ার-- 
ক্ষুব্ধ মাথত প্রাণ। (দিশারিকপোত) 
তাই কালখকিত্কর বাবু আধুনক নন বা প্রগাতিশশলও নন কিন্তু তবুও তান 
কাঁব ও ভালো কাব। তাঁর কবিতায় শুধ এক ভাব-মধুক্ধ হৃদয় নয় এক প্রোমক মনের 
ও দার্শানক অনুভূতির মিলন লক্ষ্য করা যায়। রবশন্দ্রনাথের মতই কাব তাঁর নানস- 
'সংম্দরীকে রম্তম/ংসের স্পর্শের অতাঁতে এক কল্পনার জগতে অধিষ্ঠিত করতে চান। 
আর কতদূর 2 আরো কতদূর ঃ 
সধ্দন্র দ,রাগ্তাস- 
কোন রসাতলে গহীন সে পুর 
লেকলোচনের ডরে, 
তোমার মনের স্বর্ণনভ্রমরণী 
ঘ.মাইছে মাঁণ-নঞ্জুবা ভার, 
তিষ্ণায় মোর কৃষ্ণ-ভ্রমর 
ডুব দিয়ে দিয়ে মরে, (দিশারকপোতি-পিহ ৪) 
আর একাঁট কথা--কাঁবি জীবনকে ভালোবাসেন ও পাঁরপূর্ণভাবে ভোগ করতে 
'চান। কিম্তু সে ভোগের ক্ষেত্র স্থল কামনার ক্ষেত্র নয়। তাই জীবনের স্বর্ণচাধূলশি 
কাঁবর মনে রমণীয় হয়ে থাকলেও মনকে ভারয়ে তোলেনা। কালশীকঙকর কানুন 
কাঁবতায় তাই দুঃখ আছে বেদনা অছে এবং সে দুঃখ বেদনা মানুষকে বিভোর করে 
1কল্তু আঘাত করে না। 
“দশারকপোত" বইখানির মূদ্রন ও প্রচ্ছদপট-পাঁিপটা প্রশংসাযোগ্য। 
-সঙ্তোষকুমার অধিকারণ 


সাময়িকী 


1শক্ষায় প্রাণ-স্পর্শ জীবনের সবক্ষেত্র আজ শৃঙ্খলাবিহন, বিগতগ্্রী। কেন? 
ইহার সংক্ষেপ ও একমান্র উত্তর--জ্রীবনেত সব কিছুতে আজ প্রাণের স্পর্শ লুপ্ত হইয়া 
গিয়াছে । প্রাণহীন ব্খন্ধর দশীপ্তির সন্ধান মেলে, কিন্তু এই সভ্য সমাজের মধ্য 
প্রাণ কোথায় 2 শিক্ষাক্ষেত্েও সেই একই অবস্থ/-বিশ্বাবদ্যালয়, কত ইস্কুল, কত 
কুলজ, কত ন'নাবধ বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্বক ব্যবস্থার কথা, শিক্ষাপর্যং-কত কিছু: 
কিন্তু এই সমস্তের মধ্যে প্রাণ কোথায়, সাত্যকারের শিক্ষা কোথয়; আজ চাই 
প্রণ- প্রাণের সপর্শ বাতীত শিক্ষায় সৌন্দর্য কিছতেই রক্ষা করা সম্ভব হইবে না? 
ধর্মঘট আজ বিদ্যালয়ের অভ্যন্তর পর্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে । ছ্রাও ধর্মঘট করে, 
শিক্ষকেরাও ধর্মঘট করে--এগ্াল কি একটা স্‌স্থ অবস্থা 2 প্রাণের মধ্য দিয়া ছাড়া 
বিদ্যা কেহ কাহাকেও দিতেও পত্ে না, কেহ কিছু লইতেও পারে না। 'তেনে বদ্ধ হদা 
আদ কবয়ে' ভগবান আঁদ কবি ব্রহ্মার কাছে হদয় দিয়া বেদ বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ 
অজ চাই একটু হৃদয় রাজায় প্রজায়_-বড়য় ছোটয়-শক্ষকে ছত্রে- সকলের মধ্যে 
একট. হৃদয়ের স্পর্শ । 

অদ্বৈত সাধনাই সমগ্র সাধনা । শিক্ষা ক্ষেত্রেও সেই একই সাধনা । ছান্ন ও 
[শক্ষক এই দুই-এ মিলিয়া একটি সমগ্র বস্তু। এই সমগ্র বস্তুর দুইটি অংশ ছাত্র ও 
শিক্ষকের মধ্যে যখন প্রাণের সহজ সম্পর্ক স্থাঁপত হয়, তখনই শিক্ষার স্বভাবিক 
[বিকাশ। বর্তমান প্রচলিত শিক্ষায় ছাত্র ও শিক্ষক মিঁলয়া যে একটি সমগ্র বস্তু এই 
কথাটি ভূল হইয়া গিয়াছে । আজিকার এই সমস্ত শিক্ষাই তাই মূল কাটিয়া আগায়, 
জল দেওয়ার মত। 

উপনিষদ এই দুই-এ মাঁলয়া এক হওয়ার কথা কেমন মনোজ্ঞ করিয়াই না বর্ণনা 
কারয়া গিয়াছেন। "গু সহ নাববতু সহ নৌ ভুনন্তু সহ বীর্যং করবাবহৈ। 
তেজদ্বিনাবধাঁতমস্তু মা বাঁদ্বষাবহৈ' ॥--ব্রহ্ষ-পুরুষোত্তম 'সহ'ভাব বজায় রাখিয়া 
অন্মাদগকে গেরু-শিষ্যকে) রক্ষা করুন। আমাদের উভয়কেই সহ-ভবে ব্রদ্ধাবদ্যা- 
দানে পালন কহুন। আমরা যেন সহভাবেই বীর্য লাভ করি। আমাদের উভয়ের 
অধাত বিদ্যা তেজস্বিনখ হউক । আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না কার। বিশ্বের 
সব আধ্যাত্মিক, আধিদোবক ও আধিভোৌতিক তাপ শান্ত হউক। গুরুশিষ্য যখন 
পরস্পরের মধ্যে সহভাবে নিজের আঁস্তত্ব, চৈতন্য ও রস উপলা্ধ করেন, যখন গুরু 
শিষ্য এক অদ্বৈত, তখনই উভয়ের অস্তিত্ব সার্থক, ভেগ সার্থক, বীর্য সার্থক, এবং 
তখনই বিশ্ব শাল্ত।” শিক্ষা যখন এই মনোবাত্তির মধ্য দিয়াই প্রদত্ত ও গৃহীত হইবে, 
তখনই শিক্ষা সার্থক'আর হদয়ের সম্পর্ক এমন মনোবৃত্তি হইলেই সম্ভবপর হইতে 
পারে। 


৬২ উজ্প্রল ভারত [৬ন্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, 


এই কথাগুলিই উদ্জবলভাকভ সম্প'দক গত ২রা জান্ছুয়ারী শুক্রবার ১০ গুল, 
ওস্তাগার লেনস্থ চন্দ্ুকল্ত ইনসটিটিউশনের চতুর্দশ প্রতিষ্ঠা বিবসে' বালিয়াছিলেন। 
উত্ত অনৃষ্ঠনে তিনি সভাপাঁতর আসন গ্রহণ কারয়াছিলেন। চন্দ্ুকান্ত ইনসাটিটিউ- 
স.নের প্রাতিষ্ঞতা ও প্রধন শিক্ষক আীযুত নগেখ্দুনাঞ্ষ চকবতর সভ পাতি মহাশয়ের 
প্রাস্তন ছাত্র। সভাপাঁত মহাশয় এই বাঁজয়া তাহার ভাষণ আরম্ভ করয়াছিলেন, "আজ 
দপর্থাদন পরে আমর হন শ্রীমান নগেনের প্রাণ দিয়া গড়া ভাহরে এই প্রতিষ্ঠানে 
উপাস্থত হইতে পণরয়া আমার খূত্র আনন্দ হইতেছে । এই নীরস মহানগরশীর মধ্যে 
প্রাণকে তো পাওয়া দ্র । ভাই প্রাণের সপর্শ যেখানেই পাই, সেখনেই প্রাণ 
'আনন্পিত হয়। শ্রীমান নগেন তাহ র ছাত্রদের প্রাণ 'দয়। ভালবাসে, তাহাদের সবে 
পুখশগ হয়, দুঃখে বেদনা পায়-নিঞে বহু পরিশ্রম কারয়া ছত্রদের সঙ্গে আতসিয়ের 
মত, পিতা মত মশিয়া থাকে । আজ অমার ছান্ুজীবনের কথা মনে পাঁড়ততছে। 
মহা অশ্িনীকুমারের প্রাতচ্ঠিত ব্রজমাহন বিদ্যালয়ের ছাত্র আমরা-কসখ নে 1শহ্দুক- 
ছাপে ছিল কি গভপর প্রশীত, কি পারস্পারক সহযোগিতা । কেবল যে বিদাহ্য়ের 
[নাঁদ'্ট সময়ট.কুতেই তাহ,দের সম্পক্ক ছিল তাহা ময়-_ছাতদের সমগ্র জীবনের গ্রাতিই 
[ছল শিক্ষকের দষ্ট। আজ্রকের দিনে নগেনের মধ্যে সেই প্রাণের পাঁরচরর পাইয়া 
বড়ই আনন্দ পাইলাম। তাহার শিক্ষাদানের বাহিরের উপকরণের অভাব আহে ইদকুলে 
খানের অভাব সব চাইতে বোশি, অ.ধ্াানক নিয়ম নুমায়শ অন্যান্য উপকরণের আভাল 
আছে সম্দহ নই। কিন্তু নগেন যে প্রাণ দিয়া তাহাঙ্ত দের জড়াইয়া প্লাহমাছে, 
তাহ:র মধো যাল্িক নিয়মকানূনের স্থ ন নাই-একটা সহজ স্নেহ আছে, শুভ ইচ্ছা 
আছে, আদর আছে, যত আছে--কিল্তু কীত্রমতা নাই। নগেন, ভুমি ইহাই কছিতে 
থাক--সান্দশপাঁন মুনির পাঠশালা খাঁলয়া রাখ, কোন্‌ দিন আলিফ ভোগার ছহ হইয়া 
আসিবেন-সেই অপেক্ষায় কাজ কায়্মা যাও। 

আরও একটা কথা তোমাকে জানতে হইবে। মানষকে তাম ভালবাসতে 
চাহতেছ--বিন্ত এ সংসারের কঠিন পথরে সেজন্য যে তোমাকে ক্ষত-বিক্ষত হইতেই 
হইবে, এ কথা কখনও যেন ভুলিয়া অসাহফ্ু$ হইও না। বিশ্বানদ্যালয়ের সহযোগিতা 
তুমি লভ কর. ইহা আমি প্রাণ ভাঙ্যাই ইচ্ছা করি। কিন্তু নাও যাঁদ পও, বং 
বিদ্যালয়ের কিংবা কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাসম্পন্ন বস্তি বা প্রতিষ্ঠানের সমথনি বা স্বীকৃতি 
যাঁদ না-ও পাও এবং সে না-পাওয়ার সম্ভাবনাও খুব বোশ, তব্‌ও তোমাকে চলতে 
হইবে। তোমার কাজ হইবে জনসাধারণের হদয়ের আঙনয়। প্রাণপূর্ণ জনমনের 
সেই হদয়ের মধ তুম কাজ কাঁরয়া াও-_তুঁমি যাঁদ প্রত্যক্ষভাবে ইহার ফল না-ও পাও, 
তথাঁপ সমাজ সমগ্রভাবে ইহার ফল ভোগ কাবে, সেই ফলের চেহারা জাজ দেখা না 
না গেলেও ভাঁবয্যতে দেখা যাইবে । 

উত্ত অনূষ্ঠানে সভাপাঁতির ভাষণের পূর্বে সভার কার্য আরম্ভ হইয়াছল কুমারন 
বাণী ভট্টাচার্যের 'বন্দেমাতরমণ সঙ্গত চ্বারা। যচ্ঠ বষাঁয় শ্রীমান প্রদীপ চক্ুবতর্শ 


সামায়কী ৬৩ 


ইংরাজখ “দি ব্রুক' ও বাংলা আমরা" কাঁবতা আবাত্ত করে। কুমারণী মনা চক্তবতপ ও 
কুমারী খদ্ধি ভট্রাচার্ষের বাংলা ও সংস্কৃত আব্যৃন্তর পর স্কুলাটির বৌশস্ট্য ও প্রধান 
[ক্ষক মহাশয়ের কর্মীনম্ঠার উল্লেখ করিয়া কয়েকজন বন্তুতা করেন। অধ্যাপক 
প্রীগোপাল ভন্রাচর্য মহাশয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধন শিক্ষক শ্রীনগেন্দুনাথ 
চকবতর মহাশয়ের পাড়ার লোক। তিন গত চৌদ্দ বংসর ধরিয়া নগেনবাবূর কর্তবা- 
নম্চা ও ছাত্রদের প্রাত পিতর ন্যায় আচরণ দৌখিয়া আঁসিতেছেন। তানি বাঁললেন, 
"শ্রদ্ধেয় সভাপাঁত স্বামধজপ ও ব্রজমোহন 1বদ্য,লয়ের ছাত্র ও নগেনবাবৃর শিক্ষক শ্রীধৃত 
শৈলেশচন্দ্রু সেন তাহাদের প্রিয় ছাত্র নগেনবাবূকে তাঁহারা বালাকালে অন্ততঃ ন্িশ 
বংসর পর্বে জানিতেন অর আম গত ১৪1১৫ বৎসর তাঁহাকে দৌখ-তাছ। ছাত্লের 
আপুথে কাঁদে, ছাত্রের বাথা বুঝে এর্‌প আমার চক্ষে দ্বিতীয় পড়ে নাই। তাই আমর 
হাতু্পূত্রকে এই স্কুলে ভার্ত করি। (তান ছাত দোখয় বাঁললেন, এ ছেলের উজ্জল 
ভ“বষত, ইহাকে এই ক্ষ প্রতিষ্ঠানে ভার্ভ কারব ন। আম তথাপি 'নাথখলেশকে 
চন্দ্রকান্ত ইনসটাটউসানেই ভার্ত কঁরিল'ম। নগেনবাবূর উদ্যোগেই 'নাখলেশ 
ম্যাট্রকূলেশন পরাঁক্ষায় ৮ম স্থন আঁধকার করিয়াছে। এবারেও প্রোসডেন্সী কলেজ 
হইতে ব-এস সি পরীক্ষায় ফান্টক্লাশ ফার্স্ট হইয়াছে। স্কুলের ক্ষুদ্রুতার 'দকে 
আমর লক্ষ্য ছিল না, আম স্কুলের প্রাতষ্ঠ তা ও প্রধান শিক্ষকের আদর্শ লক্ষা 
কারয়াছলাম। অজ বুঝলাম আপনাদের সাশক্ষার ফল নগেনবাবূর উপর যথার্থই 
প্রাতফাঁলত হইয়াছে ।' 

ইহার পর সরকারণ প্রচার বিভাগের ভূতপূর্ব জেলা প্রচারক শ্রীফত শৈঙ্গেশচন্দ্ 
সেন মহাশয় কিছ বলেন। তানি অনুষ্ঠানের সভাপাঁতি মহাশয়ের ছাত্র এবং নগেন- 
বু শৈলেশবাবূর ছান্র। তাই তাঁহার অভিভাষণে শৈলেশবাবু বাঁললেন, 'অ:জ আমার 
বড়ই আনন্দ হইতেছে এইজন্য যে আজ এই সভায় দৈবতমে আমরা শিক্ষকদের [তন 
পুরুষ একন্রিত হইয়াঁছ। অদ্যকার শ্রদ্ধেয় সভাপাঁত আমার শিক্ষক এবং আম 
নগেনের শিক্ষক। আজ এইখানে দাঁড়াইয়া আমার বাক্যকাল ও বালের 1শক্ষা-বেন্দ্ 
পুণাশ্লোক অশ্বিনণ দত্ত মহোদয়ের ব্লজমোহন বিদ্যালয়ের কথা মনে হইতেছে। শক্ষার 
অথই হইতেছে মানৃষের সহজাত-বীত্তগ্যীলর সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ, ও ভিতরে সংস্ত 
পূর্ণতার প্রকাশ। একজন মনীষা বালয়াছেন শিক্ষার অর্থ হইতেছে ৭0০ 019৭ 
0176 1176 16106060170 211980 11. 1701. এইরূপ শিক্ষিত পূর্ণাংগ 
মানুষই সমাজসেবায় ও সমাজ ব্যবস্থার উন্নতিসাধনে সক্ষম। তৎকালে বাঁরশাল 
বজমোহন বিদ্যালয়ে প্রয় ৪০ জন আদর্শ শিক্ষক সেইভাবেই ছাত্রদের গাঁড়য়া তুলিতে 
সক্ষম হইয়াছলেন। কোন কোন প্রাসদ্ধ বিদেশণ ভ্রমণকারণ এই শিক্ষায়তনকে 
ইংলন্ডের অক্সফোর্ড ও কেমব্লীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায়তনগনীলর সাহতও তুলনা 
করিতেন। রুজমোহন বদ্যালেে ছাত্র ও শিক্ষকের স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক মিলনের ও 
সাহচর্যের ভিতরে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ই গড়িয়া উঠিত। প্রাণের প্রাচুর্য ও আদশের 


৬৪ উজ্জল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, 


খ্ঞ 


অনুক্রগে শিক্ষকরা দারদ্যুপশীড়ত জশবনকেও মধুময় কাঁরয়া তুলিতেন। *৯০৮৪৫%১ 
(5608 07৩ £517191 ০011706915৫ ৪০0] এ কথা কখনও তাঁহাদের জীবনে সত্য 
প্রমাণত হয় নাই । আদর্শবাদ তাঁহাদের জীবনে আলে'ক ও উত্তাপ বিকীর্ণ করিয়াছে । 
আমরা এই রকম শিক্ষকদের চরণে শিক্ষা লাভের সযোগ পাইয়াছিলাম। আজকার 
সভার সন্ভাপাঁত সেই শিক্ষকদেরই একজন । হৃদয় মন ও প্রাণ দিয়া ছাত্রদের অভাব 
অভিযোগ সখদুঃখের অনুভাত পূর্ণ হৃদয় লইয়া ইহারা শিক্ষাদানে ব্রতী হইতেন। 

অংন্ঞ বাল্যের একাটি ঘটনা মনে পাঁড়ল। আমার বাল্যক,লে আঁজকার সভাপাঁতর 
নিকট একাঁদন আমি কোন বিষয়ের শিক্ষার জন্য উপাস্থত হইয়াছিলাম। তখন 
অপর,হ সময়। শিক্ষক মহাশয় আমাকে দেখিয়াই বুঝিয়াছলেন যে আম ক্ষুধার্ত) 
পঠি বুঝ ইবার অ।গেই আমাকে কিছু পয়সা দিয়া কিছ খাবার আনিতে বাঁলংলন। 
আমি আশ্চর্যান্বিত হইয়া ভাবয়াছলাম শিক্ষক মহ;শয় কিভাবে আমার ক্ষুধার কথা 
জানতে পাঁরলেন। প্রাণভরা এই অনুভূতি শক্ষক ও ছাত্রের জীবনকে সার্থক 
কাঁরতে পারে। এই নগেনবাবৃর কাছে ছাত্ররা এমন প্রাণের স্পশই পাইতেতছে। এই 
মহানগরীতে শিক্ষা সমস্যা বহু কন্টকবেন্টিত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রহসনে 
পারণত। ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্ক বাবসাবুদ্ধি প্রণোদত ও অসরল। শ্রদ্ধা- 
বাজত এই শিক্ষার ধারা মরূপথে হারানো ধারার ন্যায় অর্থহশীন। এই 'বিদ্যায়তন ক্ষুদ্র 
হইলেও সার্থক কারণ এখানে শিক্ষকদের পাঁরচর্যায় গন্ভালিকা স্রেতের বাহিরে 
শিশুরা মানুষ হইবার সুযোগ পাইতেছে, তাহারা ০১1 17 10)6 শে নয়। [শক্ষা-. 
কতৃপক্ষের সাহাধ্য সহানুভূতি ও পৃ্ডপোষকতায় এই শিক্ষা পীঠের বাঁদধ ও 
সার্থকতা লাভ হউক. ইহাই কামনা কার। ছান্রেরাও 'শ্রদ্ধয়া, 'সেবয়া এই মল্দে 
দশক্ষিত হউক এবং সত্য শিব ও সন্দরের সাধনায় 'সাগ্ধলাভ করুক।' 

ইহার পর সভাভঙ্গ হয়। তখন সমবেত সকলকে কিছ জলযোগ করান হয়। 

কাঁলকাতার মত মরুভূমির মধ্যে এইর্‌প প্রাণের দরদ পূর্ণ শিক্ষা়তন দৌখিয়া 
1বশেষ আনন্দ ও উৎসাহ লাভ কারয়াছি। বন্দেমাতরম্‌ 


৮ 


বিজএনিহিহিত 


লোক-সেবক প্রেস--৮৬-এ, লোয়ার সার্কুলার রোড, কাঁলকাতা হইতে শ্রীমৎ স্বামী 
পুর্ষোত্তমানল্দ অবধূৃত (বাঁরশালের শরংকুমার ঘোষ) কর্তৃক মাদ্ুত ও প্রকাশিত । 


উদ্ফলভেরত 


উষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা 
ফাল্গুনঃ ১৩৫৯ 


নিরক্ষর মূর্খ ও বড় বড় প্টিতদের দর্শন 


উজ্জল ভারত পান্রকার ১৩৫৯-এর মাঘ সংখ্যায় গত ৪ঠা জানুয়ারশ 
কূলাটি সাংস্কৃতিক সম্মেলনে ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে আলোচনায় আচার্য 
ক্ষিতমোহন সেন ষে ভাষণ দয়াছেন, তাহা প্রকাশিত হইয়াছে । তাহাতে 
[তিনি বাঁলয়াছেন__'আমাদের দেশে দর্শন দুই ধারায় হয়ে এসেছে। একাঁট 
বড় ষড় পশ্ডিতদের, অপরটি নিরক্ষর মূর্থদের। আমি এই মূর্খের ধারার কথাই 
বলব। এই পর্যায়ে হচ্ছেন মধ্যযুগীয় সন্তরা এবং বাগ্গলার বাউলরা। এদের কথা 
আলোচনা করলে অবাক হয়ে ভাবতে হয় যে, নিরক্ষররা কি করে এই রকম সত্য ও 
তত্র কথা ধলে। ভারতে বাঁহরের বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি এবং ধর্মের সঙ্গে 
হিন্দুর ধর্ম ও সংস্কৃতির মিলন হয়েছে; কিন্তু মুসলমানেরা ষখন এলেন তাদের 
সঙ্গে মিলন" ধরে কেঃ অন্য সব ক্ষেত্রের মিল পণ্ডিতরা করেছেন; 'কিম্তু এখানে 
পণ্ডিত ও ফাঁজর দ্বন্ব। তাই নিরক্ষররা এলেন এগিয়ে । তাঁরা বললেন, আমরাই 
মেলাব। - তাঁরা বললেন যে, এটা পাণ্ডতদের কাজ নয়, কারণ “ইটা ইটা আগ লাগে, 
অর্থাৎ ইটের সঙ্গে ইটের সংস্পর্শে আগুন জলে, আর কাদায় কাদায় মিলে যায়। 
আমরা আঁশাক্ষিত কাদার মত, আর পাণ্ডিতেরা লিখে পড়ে ইট পাথর হয়েছেন, তাদের 
হৃদয়ে প্রেম নাই। কবীর বলেছেন, আমি কাগজ কলম চাই না-আমি চাই সহজ 
দু্টি'। 

সম্তগণ ও ঘাঙ্গলার বাউুলগণ প্রাণ-সাধনারই প্রবর্তন কারয়াছিলেন। ভাই 
তাঁহারা কাদার মাহমা জানেন, এবং সকল বিরোধের মধ্যে মিল আনয়ন করিবার 
দৃঃসাহসও রাখেন। তাঁহারাই বালিতে পারেন-“ইটা ইটা আগ লাগে'। সত্যই 
পশ্ডিতরা ইট পাথর। নইলে রঙ্গাসূত্রের এতগ্যাল পশ্ডিতাঁ ভাষ্য কি পরম্পরকে 
খণ্ডন কারবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ঃ ইটের মত কঠিন এই সব পশ্ডিতদের ভাষ্য 
ণকছৃতেই 'মাঁলতে পারল না। কিন্তু যাহারা কাদার স্বভাব লইয়া কার্বক্ষেত্ে 
অবতশর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারাও ক ইহাদের মধ্যে মিল আনিতে পারলেন, পশ্ডিত- 
দের হৃদয় গলাইয়া একহদয় স্থাপন করিতে পারিলেন? পাশ্তিতগণ ইন্টকধর্মী 
অর্থাৎ প্রজ্ঞাবাদী, আর সল্তগণ ও বাউলরা ছিলেন বন্দমিধমী অর্থাৎ প্রাপবাদী। 


৬৬ উজ্জ্বল ভারত (৬০্ঠ বর্ধ, ২য় সংখ্যা, 


প্রাপপুরষ প্রুষোত্তম শ্রীকৃফ পাণ্ডত অর্জনকে প্রজ্ঞাবাদা্চ ভাষসে' বাঁলয়া 
তিরস্ক'র কাঁরয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকফ একাল্ত প্রাণই প্রচার করেন নাই, [তানি প্রাণ- 
প্রজঙ্জাসমন্বিত জশবনবাদই প্রচার করিয়াছিলেন । 

সন্তগণ ও বাউলগণ মুসলমানদের সঙ্গে হন্দুদের মিল আনিবার সম্কষ্প 
লইয়া আসিয়াছলেন, তাহা তাঁহাদের সিম্ধ হয় নাই। মহাত্মা কবীর কিছু মৃসল- 
মানকে নিজ জীবনের ছায়ায় সার্থক করিয়াছেন, বহু মুসলমান বাউল সম্প্রদায়ভুন্ত 
আছেন। কলম্তু সমগ্র মুসলমান সমাজকে কি তাঁহারা নিজেদের জীবন দ্বারা 
প্রভাবান্বিত কারতে পারিয়়াছেন? পারেন নাই। পারলে আজ পাকিস্থানের সৃষ্টি 
হইতে পারত না। যে কারণে ইহারা মুসলমান সমাজকে আকর্ষণ কাঁরতে পারেন 
নাই, এবং হিন্দুদের মুসলমান হওয়া আটকম্ইতে পারেন নাই, সেই একই কারণে 
তাঁহারা পণ্ডিতদের মধ্যেও কোন মিল আনতে পারেন নাই॥ তাঁহারা পান্ডতদের 
এড়াইয়া চাঁলয়াছেন, পাঁণ্ডতেরাও তাঁহাদের অপাংস্তেয় কারয়া রাঁখয়াছেন। প্রজ্ঞার 
কাছে প্রাণ চিরাদনই অপাধন্তেয়। বর্ণশ্রম ধারার উপর এই সব সন্ত ও বাউল কোনও 
প্রতিষ্ঠা লাভ কাঁরতে পারেন নাই। ইট পাথর ইট পাথরই রাহয়া গেল, কাদা কাদাই 
রাহয়া গেল। কিন্তু কাদা বা একাল্ত ইট দ্বরা যে ইমারত প্রস্তুত হয় না, ইমারত 
প্রস্তুত করতে হইলে যে ইট ও কাদা দুই-ই দরকার, তাহা আজ স্পস্টই ধরা 
পাঁড়রাছে। প্রজ্ঞা দিতে পারে কাঠামো, প্রাণ দিতে পারে সেখানে রন্ত ও গ্াংস। 1সমেন্ট 
সাহায্যে ইটের সঙ্গে ইট গাঁথয়া ইমারত প্রস্তুত হয়। পাঁণ্ডিত-নিরক্ষর একদেহ, 
একপ্রাণ, একমন হইয়া সমাজসেবায় না লাগলে সমাজ রক্ষা পায় না। পশ্ডিতরা 
1দয়াছলেন বর্ণাশ্রম, আর এই সব সন্তগণ ও বাউলরা দিয়াছেন ভাগবত ধর্ম। 
পণ্ডিতদের অবদান কন্টিটিউসন, আর এই সব নিরক্ষরদের অবদান হইতেছে তাহার 
মধ্যে বিশ্লবের অনুপ্রবেশ, প্রাণ সণ্টার। পাশ্ডতদের ব্রহ্ম স্থাতধমাঁ তাই সেখানে 
[সিশড়তন্দের ছাঁচে সমাজ গাঁড়য়া উাঠিল। নিগর্ণের নীচে সত্বগুণ, সত্বুগুণের নীচে 
রজোগৃণ, তমোগুণ হইল 'সিশড়র সর্বানম্ন ধাপ। কাজেই সত্বগৃণ ও সত্ৃগণী 
হইল আঁধকতর কুলশন, রজেোগুণ ও রজোগুণী হইল তাহা হইতে কম কুলীন এবং 
তমোগৃণ ও তমোগুণীরা রাঁহল সকলের পদতলে অস্পৃশ্য অবস্থায় । এইভাবে সমাজ- 
দেহে ব্রাঙ্মণ-ক্ষতিয়-বৈশ্য শ্রে পারস্পারক সংঘর্য সুরু হইল। এই সংঘর্ষের হাত 
হইভে সমাজকে বাঁচাইবার জন্য সন্তগণ ও বাউলগণ প্রাণের উপর শাস্ন ও সমাজ 
শাঁড়তে চাহলেন। তাঁহাদের ব্রহ্ম গাঁতধমাঁ” তাঁহারা চাহলেন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্িয়-বৈশা- 
শূদ্রকে ভাগবত ধর্মের মাঝে সমস্তরে দাঁড় করইতে । পাণ্ডিতগণ তর-তম [বিভাগ 
স্থাপন কাঁরয়া সমাজ গাঁড়লেন, আর ইহারা চাঁহলেন সাম্যবাদের উপর সমাজ 
কাঠামোকে প্রাতষ্ঠা করিতে । পরস্পরের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ জমিয়া উঠিল। ই*হারা 
রাহিলেন ইহারা, উদ্হারা রাহলেন উ'হারা॥ এমন কোনও দর্শন প্রবাতিত হইল না, 
যাহার ফলে ইট-কাদায় সমন্বয় সম্ভব হয়। 


ফাহগনন, ১৩৫৯] নিরক্ষর মূর্খ ও বড় বড় পশ্ডিতদের দর্শন ৬৭ 


সমাজের এক ধারায় প্রবাতত হইল বর্ণাশ্রম, অপর ধারায় তাহারই পাশাপাশি 
রহতে লাগল মহজিয়ারা, আউল-বাউল-কতরভজারা। এই দৃই ধারার সমচ্ষয় যে 
কত দূরুহ, অথচ কত বড় প্রয়োজনীয়, আজ তাহা অনুধাবন করিবার দিন আসিয়াছে। 
বর্ণাশ্রম ছাড়া চলে না, কিন্তু একান্ত বর্ণাশ্রমেও তো কুলাইবে না। বর্ণাশ্রমের সত্ব- 
কৌলাঁন্য ঘুচাইবার জন্য প্রয়োজন আছে ভাগবত ধর্মের মাঝে একই পৃরৃযোগ্তমের 
সামনে সর্বগুণকে সমান মূল্য দিয়া প্রাণে প্রাণে মিলাইয়া দাঁড়াইবার। বণাশ্রমের 
সত্ব-রজঃ-তম ইট-পাথরের মত শস্ত হইয়া শিয়াছে। সত্ব তাই রজস্তমকে বরদাস্ত করে 
না-রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্বৃং ভবাঁত ভারত ।' কিন্তু সত্তগ্ণ যাঁদ প্রাণবাণ হইত, সন্ত ও 
বাউলদের প্রাণ ধর্মে দরীক্ষত হইত, সত্ত্ব সত্ব থাকিয়াও রজস্তমের সঙ্গো সম্বন্ধ 
হইতে পারত। 

পক্ষান্তরে বর্ণ'শ্রমকে এড়াইয়া একান্ত প্রাণবাদী সহজিয়ারা কি চাঁলিতে 
'পারিতেছেন ১ তাঁহারা পাণ্ডতসমাজের বাঁহরে কোনও রকমে আত্মরক্ষা কারয়া 
আছেন মান্ত। সন্গা্জ সংগঠনে তাঁহাদের আহ্বান আসিল কৈ? ইট-কাদা 'মাললেই 
না স্মমাজ সত্ঘবন্ধ হয়? পঁশ্ডিত-মূর্থ মিলিয়াই তো সমাজ। আজ পাঁণ্ডিত- 
নিরক্ষরের ভেদ তুলিয়া দিয়া এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা দাঁড় কারবার প্রয়োজন হইয়া 
পাঁড়য়াছে, যাহার ফলে নিরক্ষরের প্রাণ পাইবে পণ্ডিত, আর পণ্ডিতের প্রজ্ঞার 
আধকারী হইবে নিরক্ষরেরা। 

নিরক্ষরদের সাধনা সেই দিনই পূর্ণ হইবে, ষে 'দিন তাঁহারা ইট-পাথরদের 
মধ্যে প্রাণ সন্তার করিতে পারিবেন, প্রাণের আগুনে তাঁহাদের গলাইয়া পুরুর্ষোত্তম 
সমাজের ইমারত গড়িত্বা তুলতে পারবেন। পণ্ডিত দার্শনকদের জন্য রাসমণ 
প্রস্তুত করিবার দায় লইয়াই এই সব প্রাণোপাসক সন্ত ও বাঙ্গলার সহজিয়াগণ 
এ দেশের মাটীতে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাদের সাধনা এখনও সিদ্ধ হয় না। 
ভবে তাঁহাদের সাধনা ষে [সম্ধ হইবে, তাহার লক্ষণ চতুদ্দিকে ফনুটিয়া উাঠিতেছে। 

সহজ 'সহজ' বাঁলয়াই পাণ্ডতদের কাছে এবং তদনুবতর্গ জনসাধারণের কাছে 
কাঠন। সহজকে পন্ডিত ভথায়, পাণ্ডিতণ য্যান্ততের ভাষায় উপস্থাপিত কারতে 
না পারলে সহজ কিছুতেই সহজ হৃইবে না। “সহর্জকে সহজ রাখতে হলে কাঁঠন হতে 
হয়।- রবীন্দ্রনাথ । প্রজ্ঞা যখন প্রাণচুম্বিত হয়, তখন তাহাই সমাজের মধ্যে বিশলব 
আনিতে সক্ষম হয়। সন্ভদের 'বাণীকে বেদান্তের ভাষায়, চুলচেরা মনস্তাঁত্বক 
বিচারের ভাষায় প্রচার না করিলে কিছুতেই তাহা সমাজ নিবে না। প্রাণের ভাষা 
755০ -দের ভাষা, যাহা আপাততঃ বে'ঝা গেল মনে করা হইলেও, মোটেই বোঝা 
হয় না। কেন না, বুদ্ধ থাকে সেখানে উপবাসণ। ব্যার্ধকে উপবাস রাখয়া একান্ত 
মানিয়া নেওয়ার দ্বারা মানুষের অন্তর্বন্ধ কখনও থামিতে পারে? মান্য যে একান্ত 
প্রাণও নয়, একান্ত প্রজ্ঞাও নয়। তাহাকে বিশ্বাস করিয়া বিচার কাঁরতে হইবে, 
ণবচার করিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে॥ পরমহংসদেবের িরগিটের বহদবার রঙ 


৬৮ উজ্জ্বল ভারত [৬চ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, 


পরির্তনের ঘটনার উল্লেখ "বারা আতি সহজে ব্রন্মের বহুরূপী হওয়ার মশমাংসা 
হইয়াছে ভাবিলে ভুল করা হইবে । মানুষ ভাবে, বোধ হয় বেশ বুঝিলাম। কিন্তু 
কিছুই সে বোঝে নাই। সহজ দ্বারা মানুষ এইভাবে আত্ম-প্রতারতই হয়। তাই 
পণ্ডিতদের সঞ্চে সহজ কিছুতেই পাঁরিয়া উঠে নাই। পাঁণ্ডতদেরই ব্াদ্ধিপ্রধান 
সমাজে জয় জয়কার। প্রাণ আজ কোণ ঠেসা। প্রাণকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার 
করিয়া আজ পণ্ডিতদের দরবারে পেণছাইতে হইবে। সন্তগণ ও বাঙলার বাউলগণ 
যে মতবাদ সহজ ভাষায় দয়া গিয়াছেন, তাহা ষে প্রজ্ঞারও চরম প্রজ্ঞা সেখানে যে 
বর্ণাশ্রমের 'সদ্ধান্তগুলি ঘন হইয়া উঁঠিয়াছে, আমরা আচার্য ক্ষিতিমোহনের ভাষণ 
অধলম্বনে এই প্রবন্ধে তাহার কিছ দিগ্‌দর্শন করিব। 

আচার্যা ক্ষিতিমোহন বিয়াছেন--'পণ্ডিতরা কবীরকে 'জজ্ঞংসা করলেন, 
ভগবান দ্বৈত কি অদ্বৈত। কবার পাঁণ্ডতদের জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবানের গণ সত্তা 
প্রভীত কি? পাঁণ্ডিতরা বললেন, তিনি সর্কেরই অতাঁত। তখন কবীর বললেন যে, 
ভগবান যখন সবেরিই অতাঁত তখন সংখ্যারও অতাঁত, তান সব পার হয়ে শুধু 
সংখ্যায় আটকাবেন কেন ৮" বর্তম'ন যূগদর্শন-প্রবর্তক শ্রীনত্যগোপাল এই সরে সুর 
[মলাইয়া এই কথাই পরমহংস শঙকরাচার্যা-প্রণশত 'আত্মবোধ' গ্রন্থের অন্তর্গত 
'অখন্ডানন্দমেকং যৎ তৎ ব্রন্মেত্যবধারয়েৎ- শ্লোকাংশের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া তাঁহার 
শসদ্ধান্ত দর্শন' গ্রন্থে লাখতেছেন--বহ্ সংখ্যার মধ্যে 'একম একি সংখ্যা । সেই 
জন্য 'একম্‌' প্রাকৃত। সেই জন্য 'একম. অনাত্মারই এক প্রকার বিকাশ। সেই জনা 
বর্গ 'একম:' নহেন।......তুমি এক-ব্রক্স বাললেই কি তিনি বাঁড়বেনঃ কারণ সেই 
এক ত কেবল তাঁহাকেই বলা হয় না। এক-চন্দ্র এক-সূর্যণএকাকাশ প্রভীতও বলা 
হয়।' ব্রন্মকে একান্ত (5186) একর্‌পে য্যান্তিতর্ক দ্বারা স্থাপন কাঁরতে গিয়া 
বৃদ্ধির কি কশরতই না পণ্ডিতেরা কারয়াছেন! তাঁহারা বাদ্ধর শাণিত ছুরিকাঘাতে 
অনাদি অনন্ত জীবন্ত বহ] প্রসাঁবনী প্রকৃতিকে খণ্ড বিথণ্ড কণ্রিয়া তাহার আনিত্যত্ব 
স্থাপন কারয়াছেন, জগৎ মিথ্যাবাদকে সাড়ম্বরে ঘোষণা করিয়াছেন, সংসারময় একাঁটি 
1সশড়তল্দের প্রাতচ্ঠা কাঁরয়া সত্বগ্ণকে 'সিপড়র সর্বোচ্চ ধাপ এবং তমোগুণকে সর্ব- 
নিম্ন স্থান দান করিয়া, এবং এইভাবে গুণরয়ের 'মধ্যে একটি পারস্পরিক সঞ্ঘর্ধ 
আনিয়া ফেলিয়াছেন এবং এই পথে তাহাদের মিথ্যাত্ব প্রচারত কাঁরয়াছেন। পাণ্ডিত- 
দের মতে একই সত্য, বহৃই মিথ্যা; অথচ দুই-ই সংখ্যার অন্তর্গত। বহন যাঁদ মিথ্যা. 
তবে একই বা মিথ্যা হইবে না কেন? পক্ষান্তরে একই যাঁদ সত্য, তবে বহুই বা সত্য 
হইবে না কেন? শ্রীনত্যগোপাল মতে নিত্য একও সত্য, অনিত্য বহ.ও সত্য। শ্রীনিত্য- 
গোপাল তাঁহার ব্য দর্শনে ও দিব্য জীবনে এক ও বহুর সত্যই আস্বাদন ও প্রচার 
করিয়া উদ্জবল যৃগের সূচনা দিয়া গিয়াছেন। তাঁনই াখিতে পারলেন £ তানি 
এক বাঁলয়া অদ্বৈতবাদশরা তাঁহার একস্ব স্বীকার করেন। আমাদের বিবেচনার 'তিনি 
এক ও বহ্‌র অতশত, তান একত্বে ও বহ্‌ত্বে লিস্ত নেন, ।_নিত্য ধর্ম পাকা 
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১ম বর্ষ এম সংখ্যা ১৬৪ পঃ। 

শীনিতাগ্যেপাল রদ্ধ বস্তুকে এক ও বহর অভাঁত রাখিয়াই এক হইতে বহর 
হওয়ার একটি পারমার্ঘক সূত্রের খোঁজ দিয়াছেন। বুদ্ধিতে যাহা এক তাহা একস 
1লপ্ত নিছক একই; সে “এক' কখনও 'বহ হয় না। কাজেই একের বহু-হওয়াকে অদ্বৈত- 
বাদশরা মিথ্যা বাঁলতে বাধ্য। ন্তু এক-বহুর অতশত ব্রন্মের এক হইতে বহু-হওয়া 
মিথ্যা নয়; উহা একেরই মত সত্য। শ্রীনিতাশোপালের মতে. গ্রক ও বহর অতাঁত 
যান এক, তিনি সর্বসংখ্যাতীত এবং সর্বসংখ্যাসমণদ্যত “একা, [45170 [00115 ; 
পক্ষান্তরে প্রচলিত অন্ত এক 054 [010 জীবন্ত একের মধ্যে 
একও যেমন সত্য, বহুও তেমনি তুল্যভাবেই সত্য । যে মানৃষাঁট মাতার দৃষ্টি-কোণে 
পুত্র, সে-ই স্তীর দৃন্টি-কোণে স্বামী, সে-ই কন্যর দৃষ্টি-কোণে পিতা । তাহাকে এক 
বালব না বহু বালব? পূুত্র-স্বামী-পিতা হিসাবে সে নিশ্চয়ই বহু, কিল্তু মানুষ 
শহসাবে সে একই । হৃদয়ের এক নমনধর্মশশল এক; বিমূর্ত বাম্ধর এক, পণ্ডিতদের 
এক যান্নিক এক। এই 'এক' হইতে যাল্লা আরম্ভ কাঁরলে যে জগৎ 'মাঁলিবে, তাহা 
নিশ্চয়ই মিথ্যা। তাহাতে জীবনের কোন সাড়া থাকিতে পারে না। সম্তগণ ও 
বাউলরা জীবন্ত একের উপন্সনায় বিভোর । 

এই “এক' অদ্বৈতবাদীদের 'এক'-এরও পর। এই অদ্বৈতবাদের খোঁজ 'দয়া 
শ্্রীনতাগোপাল তাঁহার ?সদ্ধান্তদর্শন গ্রন্থের উপসংহারে লিখিতেছেন £$ “এই 
[সদ্ধান্তদর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদীদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় জন্যই ইহার 
অবতারণা । এই সিদ্ধান্তদর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈততত্তের প্রাতকৃল বিচার 
সকলও দস্ট হইবে। সে সকলের গ্‌ঢ় তাৎপর্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন অন্য 
কিছুই নহে। সকল অদ্বৈতবাদ প্রাতপাদক গ্রন্থালোচনা কাঁরলে দ্বৈতাদ্ধৈতের সমন্বয়ই 
অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা এবং অনাত্সার সমক্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে এবং 
এক ও বহূর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমদ্বয়ই অবধারত 
হইয়া থাকে'। শ্রীনিত্যগোপালের এই প্রকৃত' অদ্বৈতবাদে বিশ্বের সব দার্শনিক 
সঙ্ঘর্ষ থামিয়া যাইতে পারে। 

আচার্য্য ক্ষিতিমোহন তাঁহার, ভষণে অন্যত্র বাঁলয়াছেন £ পাঁন্ডতরা আবার 
কবাীরকে জিজ্ঞাসা করলেন, রহ্ধকে পাবার পথ কি? কবর বললেন, তাঁকে পাবার 
পথ নেই, কেন না, পথ আঁকতে হলেই দূরত্ব থাকবে ও দূর না থাকলে পথ কি? “দূর 
নোহ ত পন্থ নোহ'। ব্র্ষতে আমাতে দূর নেই বলেই পথ নেই। আমাদের 
বাউলরা বলছেন ভিতরে আছেন বললে জগৎ লজ্জা পায়, আর বাহিরে আছেন বললে 
মথ্যা বলা হয়। তিনি (ভিতর বাহির দুই নিরন্তর । কাগজের যেমন এ্পিঠ ওাঁপঠ 
শনয়ে কাগজ হয়, সেই রকম তিনিও । এঁপঠ ওাঁপঠ উল্টো কথা দুয়ে মিলে সত্য 
কথা । 

ক অক্ডূত এদের দর্শন! বর্তমান যুগ এই দর্শন অন্ববর্তন করিয়াই চলিতে 


৭০ উল্জবল ভারত [৬৬্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা, 


চায়। মায়াবাদীরা নিজকে বক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন মনে করিয়া, দূরে মনে করিয়া না 
পাওয়াকেই সত্য মনে করিয়া তাহাকে পাওয়ার জন্য ছুটিয়াছেন। কিন্তু ফিনি দূরে 
অন্তিকে' তাঁহা হইতে 'বাচ্ছন্ন মনে করিয়া পাওয়ার জন্য রওনা হওয়াই তো ভুল পথ, 
(৮7080 511১) 1 প্রথমে ভুল পথে রওয়ানা হওয়ার পর যতই পাইবার জন্য ব্যগ্র 
হওয়া যায়, বাবধান আরও বাড়িয়াই যায়। সন্তগণ ও বাউলগণ রওয়ানা হইয়াছেন 
আবিচ্ছেদ হইতে, পাওয়া হইতে । তাঁহারা নিত্য-পাওয়া ধন, নিত্য জানা-শুনা ধন 
ভগবানকে পাইয়াই না-পাওয়ার রাজ্যে পাওয়াকে প্রাতষ্ঠিত কারবার জ্রন্য উল্মাদের 
নত ছটিয়াছেন। পাওয়া দিয়া না-পাওয়াকে পারপাক কারবার সাধনাই ইহাদের 
সাধনা । সতা কথা, ইহাদের 'সাঁদ্ধ আগে, সাধনা 'সাম্ধরই ঘন অস্নাদন। প্রাণ 
দ'ধক রবশন্দ্রনথও ইহারই প্রাতধ্যান কারিয়া লাখতেছেন £ 

পথের বাঁশী পায়ে পায়ে তারে যে আজ করেছে চণ্টলা। 

আনন্দে তাই এক হল তার পেশছানো আর চলা ॥ 
পেশছানো আর চলা এই সল্তদের ও বাউলদের কাছে 'এক' হইয়া গিয়াছিল বলিয়া 
প্রতি পদাবক্ষেপে ইহাদের কাছে বাঁশী বাজিয়াছিল। বাঁশী পথের শেষে নয়. বাঁশী 
বাজে পথের পায় পায়। পায় পাক যাহাদের বাঁশী বাজে তাহাদের কাছেই উপলব্ধ 
হয়, 'তদ্দরে তথ্বান্তকে চ'। পথ ও গন্তব্যের ভেদ প্রাণ দর্শনে নাই। সাধনার পরা- 
কাম্ঠা এইখানেই । 

[িল্তু এই দর্শনকে জীবনে আস্বাদন কারাতে হইলে চাই ধরার ধুলতে, প্রত্যক্ষ 
এই জগতের বৃকে রক্ষকে মানুষরূপে প্রতাক্ষ পাওয়া । এইখানেই 'মানুষ'"-ভজনের 
প্রবর্তন ইহারা করিয়াছেন। আচার্য ক্ষিতিমোহন বলিয়াছেন £ এরা মানুষকে 
বর্ম দেখেছেন ।......চণ্ডশদাসের “সবার উপরে দান্ষ সত্য সকলেই জানেন। নিতাই 
বলত মানষকে পেলেই তাঁকে পাওয়া হবে'। শ্রীক্ণ '্রহ্মণঃ 'হ প্রীতষ্তঠা অহম-বাণী 
দ্বারা নিজের মানুষ রূপের মধ্যেই ব্রন্মের ঘনশভূত রূপের আস্বাদন 'দয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ 
্রচ্মঘন, সচ্চিদাবন্দ ঘন। একজন মানুষ এই বিশ্বের বূকে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, 
গবস্টভ্যাহম ইদং কৎশনং ০ 'মাঁয় প্রোতং ইদম্‌ সর্বম সূত্রে 
মণিগণা ইব'। 

নর বপু তাহারই স্বরূপ । 
নারায়ণ ঘন হইয়াই এই মাটীর দেশে ব্রন্গ-মানুষ হইয়ছেন। তিনি নর-নারয়ণ ) 
একান্ত নারার়ণকে দিয়া সৃষ্টির সব ঘটনার মীমাংসা হয় না, জীবের জৈব প্রয়োজনের 
সুস্থ মীমাংসা নারায়ণকে দিয়া হয় না. সেখানে জৈব আশা-আকাঞ্খার নিরোধ 
করিয়াই তাঁহাকে পাইতে হয়, কিল্তু নর যখন নারায়ণের সঙ্জো যুক্ত হয়, একাত্ম হয়, 
একটি ৪1117101100 সেখানে পাওয়া যায়। বাষ্গলার, বাউলরা এই 
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5100117)86102 "এর একটি ছবি ফ;টাইয়া তুলতে চাহিয়াছেন। কিছ্তু আত 
মাত্রায় নরকে আশ্রয় কাঁরয়া এবং একান্তভাবে নারায়ণকে এড়াইয়া চলায় মানুষ-ভজনার 
মধ্যে গ্লানি উপাস্থিত হইয়াছিল, যাহার ফলে তাহারা বর্ণাশ্রমের একান্ত বাহিরে 
পাঁড়য়া রাহলেন। 

মানুষের কি মাহমা ও মাধূষহি না ইহারা আঁকিয়াছেন। আচার্যা ক্ষিতমোহন 
বালয়াছেন, “নত্যানন্দ দাস নামে এক বিখ্যাত বাউল ছিলেন। তাঁর গান 'পাতকণ 
চরণ রেণু শোভে তোমার গায়'কি সাহস আর কি ভাব দেখুন'! এমন করিয়া 
পাতকীর মর্ধাদা কি কোন পাঁণ্ডত দিতে পারয়াছেন, না পারবেন? পাপীর পাপ 
নিয়া ক ঘাটাঘাঁটই না পাঁণ্ডিতরা শাস্ত্র দিয়া কাঁরয়াছেন! পাতকশও যে মানুষ, 
পাতক+ও যে 'মমৈবাংশ', ইহা ইহাদের গানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাদের পাইয়া 
মান্‌ষের প্রাণ জড়াইয়াছে, ধরার বুক ভরা জালা ঘুঁচয়াছে। ধরার বৃকে আজ 
সাঁচ্চদানন্দের সকল নাঁহমা ও মাধূর্য্য ঘনীভূত 

এই প্রাণদর্শনকে সমস্ত বেদ ও উপনিষদের মধ্য 'দিয়া যান্ততরের সাহায্যে 
ফ্‌টাইয়া তুলিবার দিন সমাগত। যে দিন পণ্ডিত ও মূর্খ গলাগাঁল ধাঁরয়া শাস্ত্র 
1লাখবেন, সেই দিনই বর্ণাশ্রম ও সহাঁজয়া একাত্মা হইবে, ভারতবর্ষ উজ্জল ভারতে 
গাঁড়য়া উঠিবে। একা পাঁণ্ডিতরা কিছ; কারতে পারবেন না, একা সহজিয়াও ফি 
কারতে পারবেন না। চাই উভয়ের সমন্বয় । জগন্নাথের রথরজ্জু যখন ইহারা 
ধারবেন, তখনই সে রথ আবার চাঁলবে, বিষয়ের বুকে ব্রহ্মানন্দের ঘন আস্বাদন জাঁময়া 
উঠবে, আকাশস্থ ব্রহ্ম ধরার মাটতে উদ্ভাসিত হইবেন। এ যে সে দিন অদরে। 
বল জয় জগদীশ হরে। বন্দেমাতরম্‌ 


০১১১১ 


“আমাদের অল্তরে এমন কে আছেন-াঁন মানব অথচ ধান ব্যান্তগত মানবকে 
আতিক্রম করে “সদা জনানাং হৃদয়ে সান্মবিন্টঃ। তান সর্বজনশন সর্ব- 
কালণন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর 
আঁবিভ্ভাব। মহাত্বারা সহদ্দে তাঁকে অনুভব করেন সকল মানুষের মধো, 
তাঁর প্রেমে সহজে জশবন উৎসর্গ করেন। সেই মানুষের উপলান্ধতেই 
মানুষ আপন জখবসীমা আঁতক্রম করে মানবসামায় উত্তীর্ণ হয়।...সেই 
মানবকেই মানুষ নানা নামে পূজা করছে, তাঁকেই বলছে, “এষ দেবো 
1বশ্বকর্মা মহাত্মা। সকল মানবের এঁক্যের মধ্যে নিজের 1 
পোঁরয়ে তাঁকে পাবে আশা করে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানিয়েছে।' 

| -রবাল্দ্নাথ 


শেফালি 
অ।পগা. মার ভট্টাচার্য 


শেফালি কিশোর" শিশির প্রভাতে বসি 
ধরণী-ধূলায় ধবল অলগা রাখ' 
দোঁখল £ সবুজ বম্ধন পড়ে খাস'; 
সজল আননে অরুণ-কিরণ মা 
কনক-কণ্ঠে গোপন-পৃলক-ভাষা 

নব নব রূপে মধ্দর আবেশে ওঠে 
তার সুরে জাগে দেবত' মিলন অশা, 
নূতন ভাবের বিহ্বল আঁথ ফোটে। 
[বিগত রাতের কৌমৃদী রজ-রেখা 
সুষমা বিলাসে অতন্য-প্রণয় ধরি 
[লাখিয়া কাননে রজত-স্বপন-লেখা 
আবারয়া ছিল নিশার আধার হাঁর'। 
উষার বাতাসে জাগিয়া শেফালিবালা 
সবিতা চরণে নিবোদিল তনু-মালা 


০ 


ভারত-পথিক রবী নাথ 
সাচ্ছদানন্দ . ঞরখঙ। 


রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিতা সম্টির মূলে যে-প্রেরণা লক্ষ্য করা যায় তা হচ্ছে 
ভারতবর্ষের ফৃগষুগান্তরের ইতিহাসের ধারাকে অনুধাবন করে তার স্বপ্রাচীন সভ্যতা 
ও চিরজ্তন ধর্ম সাধনাকে এবং তার বিবর্তনশীল সংস্কৃতির শাশ্বত বস্তুটিকে পৃনরা- 
বিকার করা এবং তাকে নতুন যুগের উপযোগী করে রূপায়িত করা। এই উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত হয়ে তিনি তাঁর জীবনের প্রারস্ভকাল থেকেই ভারতের আত্মানুম্ধানে 
আনোনিবেশ করোছলেন এবং তাঁর ধ্যানলন্ধ সত্যকে অকুপণভাবে উজাড় করে 'দয়ে 
গেছেন। কবির একাট কাব্য থেকেও আমরা একথার সতাতা উপলান্ধ করতে পারি। 
সেই কাব্যের অংশাঁবশেষ এই £ 
“মনে আজ পড়ে সেই কথা 
যুগে যুগে এসোছ চলিয়া, 
স্থাঁলয়া স্থাঁলয়া, 
চুপে টুপ, 
রূপ হতে রূপে, প্রাণ হতে প্রাণে; 
নিশশথে প্রভাতে, 
যা কিছু পেয়োছ হাতে, 
ী এসেছি করিয়া ক্ষয় দান হতে দানে 
গান হতে গানে ।” চেঞলা--বলাকা) 
বস্তৃতঃ এই অংশে রূপকের আশ্রয়ে কবি তাঁর সুদূরপ্রসারী কঙ্পনাকে অনাদি 
অতশখত থেকে অনাগত কালের সীমানায় পেশছিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কাবমানসও 
যেন প্রজ্ঞাতরণীর যাত্রীরূপে সৃষ্টির বিরাট অদৃশ্য নদীর আঁবাঁচ্ছন্ন জলধারায় ভেলে 
চলেছে এবং সেই' চলার বেগে, নানা ছন্দের স্পন্দনে, পারদশামান জগং এবং নিখিল 
মানবজীবন তার সম্পূর্ণ সত্তা নিয়ে কাঁবর রসচেতনায় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে। 
সভ্যতার আদ পখঠ ভারতবর্ষ তার বিভেদের মধ্যে একর বৈচিত্র্য নিয়ে 
স্মরণাতশত কাল থেকে অগ্রসর হচ্ছে। বাইরের পাথবাঁতে ষে-সংঘাত যে-হানাহানি 
এক সভ্যতাকে গ্রাস করে আর এক সভ্যতার সষ্টি করেছে ভারতবর্ষে এসে তার 
বিধহংসী শান্ত নিক্ষিয় হয়ে গেছে। এখানে কোনও সভ্যতার বিনাশ হয়ান। সবাই 
আপনার বৈশিষ্ট্য নিয়ে সম্মিলিত হয়েছে উন্নততর এক সভ্যতার সঙ্গে এবং আদশ 
ধমে'র (ভীন্ততে। রবীন্দ্রনাথের 'ভারততধর্থ+ কাবতাটি এই মিলন ঘজ্ধেরই স্মারক। 
ভারতবর্ষে আর্ধগণের আগমনের পূর্বে যে সভ্যতা ছিল তা যেমন উদ্বেত তেমনি 
বাষ্ঠ প্রাণ সম্পদে সমন্ধ। ইতিহাস বিশেষজ্ঞরা এই সভ্যতার যে সব প্রামাণ্য নিদর্শন 
আবিষ্কার করেছেন তা সত্যই প্রশংদনশীর। তবে আর্ধগণের সভ্যতার নিকট এই 


৭৪ উজ্জল ভারত [৬ম্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, 


সভ্যতার পরাজয়ের কারণ কি? কারণ আধগণের সংহতি এবং যাগষজ্ঞময় কম 
পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি এবং বোঁদক শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল তার তুলনায় 
প্রাচীন সভ্যতা শুধু অনগ্রসর নয়, বহুলাংশে বৃহত্তর জীীবনধর্ম বিরোধাীও বটে। 

বোদিক ধর্মের প্রবর্তনে ভারতীয়গণ যজ্ঞ অনূম্ঠান, ক্রিয্নাকর্ম, নিম্কামধর্মসাধন, 
ইহলোক পরলোকের কামনা স্বরূপ ধনজন ও স্বর্গের চিন্তার সঙ্গে পাঁরাঁচিত হলেন । 
এই আর্য ও অনার্ধ সভ্যতার সংমশ্রনে প্রেমভাব, ভান্তভাব, তধর্থধর্ম ব্রতউপবাস, 
যোগসাধনা, ধৈরাগ্যসাধনা প্রস্ভাত মহত্তর আদর্শ ভ;রতীয় সভাতার অঙ্গীভূত হল। 
বোদিক খাঁষগণের শ্রতিস্মাতি, আরণ্যক ব্রা্মণ ও বোদক তপোবনের কর্মকান্ড 
মানূষকে চিরশ্তন সত্যের সঙ্গে সাক্ষাংলাভ করিয়ে দিল। জাঁবন সম্বন্ধে যে মূল্য- 
লোধ জাগল তা সেদিনকার মানুষ নানাভ'বে প্রকাশ করল। একটি দম্টান্ত দিলে 
আশা করি বিষয়াট ভালভাবে বোধগম্য হবে। 

আজকের দনে আমরা অনেকসময় গাঁতবাদের কথা উল্লেখ কার। অ.মাদের দেশের 
1বঙগ্ধব্যান্তগণ ছাড়া পাশ্চাত্য দেশের অনেক মনীষী ও দার্শানক এই তত্তের 
সাহায্যে সৃষ্টির অনেক গড় রহস্য উদ্ঘাটিত করেছেন। কিম্তু এই মতবাদে 
প্রান আধষগিণও যে কেমন বিশ্বাসী ছিলেন তা 'এতরেয় ব্রাহ্মণে' নিশেষভ:বে 
বোঝা যায়। পথশ্রান্ত িশ্রামকামী রাজপুত্র রোহিতের উদ্দেশে বন্ধ ব্রঙ্গণ বেশী 
ইন্দ্রের উপদেশ এবং প্রত্যেবার--চরৈবোতি, চরৈবোত' এই ধুয়া কর্ণকুহরে 
প্রবেশলাভ করে এক অপূর্ব সৃর মূচ্ছনার সৃষ্টি করে। . রবশন্দ্রনাথের কাব্য 
প্রবাহের মধ্যে যে চলতাধনা মননকঞ্পনা আমাদের মুগ্ধ করেছে "তার বীজমন্তাট যে 
“ইতরেয় ব্রাহ্গণের' এ সূত্র হতে গৃহীত তা সহজেই অনুমেয় । 

রবণন্দ্রনাথ কেবলপমান্ত আর্ধ খাঁষধদের এই একটি সতাকে উপলান্ধি করেই ক্ষান্ত 
হনান। বক্তুতঃ ওপানিষাদক সত্যের সম্পূর্ণ ও অখণ্ডরূপ বলতে য: বোঝয়ে তা 
1তাঁন আত্মসাৎ করেছিলেন। তান একথাও জেনৌছলেন যে, যে-ধর্মের সরল 
আদর্শ ভারতবর্ষের সবচেয়ে গৌরবময় সম্পদ এবং তার অন্তার্ীহত আত্মার 
আঁভব্যান্ত তার নিরঙ্কুশ পরিচয় উপানষদেই বর্তমান। তাই 'তাঁন দ্ধার্থহন 
ভাষায় বলেছেন £ “এই ধিবিচন্র সংসারকে উপনিষদ ব্রদ্ষের অনন্ত সত্য, ব্হ্ষের 
অনন্ত জ্ঞানে বিলখন কাঁরয়া দোখয়াছেন। উপানিষদ কোন্দে বিশেষ লোক কল্পনা 
করেন নাই, কোনো িবশেষ মান্দর রচনা করেন নাই, কোনো বিশেষ স্থানে তাঁহার 
1বশেষ মার্ত স্থাপন করেন নাই--একমাতর তাঁহাকেই পরিপূর্ণভাবে সর্বন্ত উপলানধ 
কারয়া সকল প্রকার জাঁটলতা সকল প্রকার কল্পনার চাণুল্যকে দূরে নিরাকৃত 
কারয়াছেন।...যাহা নাই তাঁহারই শিকারে বাহর হইতে হইবে, ভারতবর্ষ এ পরামর্শ 
দেয় না-_ছুটাছুট ষে চরম সার্থকতা, একথা ভারতবর্ষের নহে। যাহা অন্তরে বাঁহরে 
চাঁরাদকেই আছে, যাহা অজন্র, ধাহা ধ্রুব, যাহা সহজ, ভারতবর্ষ তাহাকেই লাভ 
কারতে পরামর্শ দেয়। কারণ তাহাই সতা, তাহাই নিতা। নি অন্তরে আছেন, 
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তাহাকে অন্তরেই লাভ কারিতে ভারতবর্ধ বলে, যান বিশ্বে আছেন তাঁহাকে বিশ্বের 
মধ্যে উপলান্ধ করা ভারতবর্ষের সাধনা ।...বাহা, স্বার্থের, বিরোধের, সংশয়ের নানা 
শাখা প্রশাখার মধো আমাদিশকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়, যাহা 'বাধর আকর্ষণে 
আমাদের প্রবাস্তকে নানা অভিমূখে 'বাক্ষপ্ত করে, যাহা উপকরণের নানা জঙ্জালের 
মধ্যে আমাদের চেম্টাকে নানা আকারে ভ্রামামান করিতে থাকে, তাহা ভারতবর্ষের 
পল্থা নহে।” ধেমের সরল আদশ ধর্ম) : 
উপনিষদের গে আমাদের দেশে আর একটি বিষয়ের প্রাচুর্য ছিল যা হচ্ছে 
সত্যকে খুব বড়ো করে ধ্যান করবার এবং, উপলান্ধ করবার মত মনের উদার অবকাশ। 
রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা যায়, “ভারতবর্ষ একাঁদন সুখ এবং দুঃখ, লাভ এবং অলাভের 
উপরকার সবচেয়ে বড়ো ফাঁকায় দাঁড়য়ে সেই সত্যকেই সস্পন্ট করে দেখোছল, 
'যং লক্কা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ” (বাতায়নিকের পন্র--কালাল্তর) 
ভারতবর্ষের এ্রীতহ্য সাধনার সঙ্গে তার ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত। পাশ্চাত্য 
দেশের ন্যায় আমাদের দেশের মানুষ জড়বাদকে আশ্রয় করে জীবনের যান্রাপথে 
অগ্রসর হয়নি। আধ্যাত্মিকতা ও আঁস্তক্য বুদ্ধিই তার পাথেয়। তাই আমাদের 
দেশের মানুষ ব্যবহারিক জগৎ অপেক্ষা অপর জগৎ অর্থাৎ অনূভূতর জগতে 
আঁধকতর উন্নাত সাধন করেছে । এই কথা বুঝাতেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ 
“আমাদের ধর্ম রিলিজন নহে, তাহা মনুষ্যত্বের একাংশ নহে, তাহা পাঁলাটক্‌স 
হইতে তিরস্কৃত, বূম্ধ হইতে বাঁহস্কৃত, ব্যবসায় হইতে নির্বাসিত, প্রাত্যাহক 
ব্যবহার হইতে দৃরবতাঁ নহে ।...ধর্ম সংসারের আংাশক প্রয়োজন সাধনার জন্য নহে, 
সমগ্র সংসারই ধর্ম সাধনের জন্য।...এই জন্য ভারতবধর্ণয় আর্য সমাজে শিক্ষার কালকে 
রহ্গার্য নাম দেওয়া হইয়াছিল। ভারতবর্ষ জানত ব্রহ্ধলাভের দ্বারা মন[ষ্যত্বলাভই 
শিক্ষা । সেই শিক্ষা ব্যতখত গৃহস্থ তনয় গৃহী, রাজপুত রাজা হইতে পারে না। 
কারণ গ্হকর্মের মধ্য দিয়াই ব্লক্গলাভ, রাজকর্মের মধ্য দিয়াই ব্্গপ্রাপ্তি ভারতবর্ষের 
লক্ষ্য ।”" ধেমপ্রচার- ধর্ম) 
ৃ আমাদের ঘর্সের ক্ষেত্রে বে কথাটি লতা সমাজের ক্ষেত্রেও তা অন্রেপে স্া। 
কারণ দেশের সর্বঙ্গীণ কল্যাণশান্তর উপর আমাদের সমাজ প্রাতিষ্ঠিত। এবং সেই 
দিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের প্রাচীন মনশষীরা শাস্তের কঠিন অন্শাসন দিয়ে 
সমাজের কাঠামো প্রস্তুত করেছেন। তাঁদের সামনে যে আদর্শ ছিল তা হল এই যে, 
প্রতোক মানুষ তার আত্মার মুক্তিকে একমান শ্রেয়ঃ মনে করে, কর্মের দ্বারা কর্মকে 
ক্ষয় করে জশবন আতবাহিত করবে। এই প্রস্গো রবান্দ্রনাথের নিম্দোন্ত মন্তব্যটি 
প্রাণধানযোগাঃ “ভারতবর্ষ একাঁদন নিয়মের দ্বারা সমাজকে খুব কািয়া বাঁধিয়াছিল। 
মানুষ সমাজের মধ্য দিয়া সমাজকে ছাড়াইয়া বাইবে বাঁলয়াই বাঁধিয়া ছিল 
..ভারতবর্ধ জানিত, সমাজ মানূষের শেষ লক্ষ্য নহে, মানুষের চির অবলম্বন নহে-_ 
সমাজ হইয়াছে মানূষকে ম্যান্তর পথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য। সংসারের বন্ধন 


৭৬ উজ্জ্বল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ৯য় সংখ্যা, 


ভারতবর্ষ বরণ বেশি করিয়াই স্বীকার করিয়াছে তাহার হাত হইতে বেশি কারয়া 
নিষ্কৃতি পাইবার আিপ্রায়ে।...আর ভারতবর্ষ চার আশ্রমের মধ্য দিয়া মানুষের 
জীবনকে বাল্য, যৌবন, প্রৌঢবয়স ও বার্্ধকোর স্বাভাবিক বিভাগের অনুগত 
'কারিয়া অধ্যায়ে অধ্যায়ে যেরূপ একমান্ত সমাপ্তির পথে লইয়া গিয়াছেন, তাহাতে 
বিশাল বিশ্বসঙ্গীতের সাঁহত মানুষের জীবন আবিরোধে মিলত হয়। বিদ্রোহ 
বিরোধ থাকে না, অশিক্ষিত প্রবৃত্ত আপনার উপবৃত্ত স্থানকাল বিস্মৃত হইয়া যে- 
সকল গুরূতর অশান্তির সৃষ্টি কারতে থাকে, তাহারই মধ্যে বিদ্রান্ত ও 'নাখলের 
সাহত সহজ সত্য সম্বন্ধ ভ্রন্ট হইয়া পৃথিবীর মধ্য উৎপাত স্বরূপ হইয়া উঠিতে 
হয় না।” (ততঃ কিমৃ-ধর্ম) 

প্রাখন সংহতাকার মানুষের জশবনের যে আদর্শ আমাদের সামনে তুলে 
ধরেছেন তা. বিশেষ দেশের বিশেষ কালের এবং িশেষ জাতির পক্ষে পালনীয় নয়। 
পরক্তু এ আদর্শ একমান্র সত্য আদর্শ এবং সকল যুগের মানুষের পক্ষে কল্যাণকর । 
অর্থাৎ যে-জীবনদর্শন সর্বকালের সর্বস্বীকৃত ও বহু পরণীক্ষত সত্য, উপানিষদের 
খাষগণ তাহাই ধ্যান দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে, তারই মল্দে আমাদের দশীক্ষত করে 
গেছেন। উপাঁনষদের সেই সতোর পূজারী হিসেবে রবীন্দ্রনাথ সেই মন্ত্রকে গ্রহণ 
করে ছিলেন, তার তাৎপর্য গভীরভাবে উপলান্ধ করেছিলেন, তার দিব্য আলোক 
জ্যোতির্ময় মৃর্ত 'িয়ে তাঁর কাছে ধরা দিয়োছল এবং কাব তাঁর অমৃতনিষান্দী 
বাণ দিয়ে সেই অনুভূতিকে আভব্য্ত করেছেন £ “মানুষ আপন অন্তরের গভীরতর 
চেম্টার প্রাত লক্ষা করে অনুভব করেছে যে, সে শুধু ব্যস্তগত মানুষ নয়, সে ব*বগত 
মানুষের একান্ত। সেই বিরাট মানব 'আবিভন্তণ্চ ভূতেষু বিভন্তামব চ স্থিতম।” 
তা ছাড়া “কিসের জোরে মানুষ প্রাণকে করছে তুচ্ছ, দুঃখকে করছে বরণ, অন্যায়ের 
দূদ্দ্ণল্ত প্রতাপকে উপেক্ষা করছে বিনা উপকরণে, বুক পেতে নিচ্ছে আঁবচারের 
দুঃসহ মৃত্যু শেল। তর কারণ, মানুষের মধো কেবল তার প্রাণ নেই, আছে তার 
মাহমা। আর সে একথাও জানে যে, জীবন দেবতার সঙ্গে জীবনকে পৃথক করে 
দেখলেই দৃঃখ, মালয়ে দেখলেই মস্তি ।” মোনুষের ধর্ম) 

রবীল্দ্ুনাথ কেবলমান্ন উপানিষদের ভাবধারাগুলিকে আপনার অন্তরে গ্রহণ 
করে সাহত্যে অনূপ্রাবস্ট করেনান তান সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের নিজস্ব ও 
শা*্বত বাশশীটিকে আমাদের শ্রুতিগোচর করিয়েছেন। তাঁর সেই বাণীতে ভারত- 
বর্ষের প্রাথপুরূষের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাং্লাভ হয়। সেই ধারোদাত্ত ধবানমন্তে 
আমাদের মানাসক জড়তা দূরে অপস্ত হয়। আমরা নছওখবীত মনে স্মরণ 
করি ।” মানুষ যেহেতু মানুষ এই হেতু বস্তুর দ্বারা সে বাঁচে না, সত্যের দ্বারাই সে 
বাঁচে। এই সত্যকে দান কারবার জন্য আমাদের উপর আহবান আছে। আমাদের 
'িতামহরা অমরলোক হইতে আমাদের আহবান কারিতেছেন, বাঁলতেছেন £ “তোমরা 
অমৃতের পত্র এই কথা জানো এবং এই কথা জানও। মৃত্যুঙ্ছায়াচ্ছন্ন পাঁথবীকে 


ফাল্গুন, ১৩৫১৯] ভারত-পাঁথক রবীল্দুনাথ ৭থ, 


এই সত্য দান করো যে, কোন কর্মপ্রণালণতে নয়, রাস্ট্রতল্যে নয়, বাণিজ্য বাবস্থায় নয়, 
বুদ্ধ অস্তের নিদার্ণতায় নয়, ত্বমের বিদিত্বাতন,শামোতি; নানা পন্থা বিদ্যতে 
অয়নায়।”- (স্বাধিকার প্রমত্ত-_কালান্তর) 

আমাদের স্মৃতিপথে একই সঙ্গে একথাও উদিত হয় £$ “ভারতবর্ষের যে-বাখশ 
আমরা পাই সে-বাণী শুধু উপনিষদের শ্লোকের মধ্যে নিবন্ধ তা নয়, ভারতবর্ষ 
বিশ্বের নিকট যে মহত্তম বাণণী প্রচার করেছে তা ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা 
মৈতীর দ্বারা, আত্মার চ্বারা- সৈন্য 'দিয়ে, অস্ম দিয়ে, পশড়ন লুণ্ঠন দিয়ে নয়। 
গৌরবের সঙ্গো দস্যবাত্তর কাহিননকে বড়ো বড়ো অক্ষরে আপন ইতিহাসের পষ্চান়্ 
সে আঁঙ্কত করোন।...ভারতবর্ষ যে কোন্খানে সত্য, নিজ্বের লোহার 'সিম্ধৃকের 
মধ্যে তার দলিল সে রেখে যায়নি। ভারতবর্ষ যা দিতে পেরেছে তার দ্বারাই তার 
প্রকাশ। নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ যা তার কুলোয়ান তাতেই তার পারচয়।” (বৃহত্তর- 
ভারত-_কালাল্তর) 

ভারতাত্মার সাধক রবপন্দ্রনাথ আরও বলেছেন £ “বহর মধ্যে একা উপলান্ধ, 
বাঁচত্রের মধ্যে এঁক্য স্থাপন-ইহাই ভারতবর্ষের অন্তার্নীহত ধর্ম। ভারতবর্ষ 
পার্থক্যকে বিরোধ বাঁলয়া জানে না, সে পরকে শু বাঁলয়া কল্পনা করে না। এইজন্য 
সকল পল্থকেই সে স্বীকার করে, স্বস্থানে সকলেরই মাহাত্ম্য সে দোখতে পায়।... 
ভারতবর্ষ কাহাকেও ত্যাগ করিবার, কাহাকেও দূরে রাখিবার পক্ষপাতশ নহে--ভারত- 
বর্ধ সকলকেই স্বীকার করিবার, গ্রহণ করিবার বিরাট একের মধ্যে সকলেরই স্ব স্ব 
প্রধান প্রাঁতষ্ঠা উপলান্ধ কারবার পম্থা এই বিবাদ-নিরত-ব্যবধানসঞ্কুল পৃথিবীর 
সম্মৃথে একাঁদন নির্দেশ কাঁরয়া দিবে।” স্বেদেশী সমাজ- আত্মশান্ত) | 

বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের এই বাণী আশার বাণী, বিশ্বাসের বাণী। তাঁহার 
প্রজ্ঞা্‌স্টি মননশখল রস-চেতনায় ভারতবষের যে-রূপ প্রত্যক্ষ করেছে, তাকে তান 
অনবদ্যভাবে ও অপূর্ব প্রসাদগুণ সমাম্বিত ভাষায় ব্ন্ত করেছেন। তিনি তাঁর জীবন- 
লন্ধ সত্যকে এই কথায় প্রকাশিত করেছেন £ “ভারতবর্ষের মধ্যে একটি বাঁধিয়া 
তুিবান্প ধর্ম চির-দিন বিরাজ করিয়াছে । নানা প্রাতকূল ব্যাপারের মধ পত়িয়াও 
ভারতবর্ষ একটা ব্যবস্থা কাঁরয়া তুলিয়াছে, তাই আজও রক্ষা পাইয়াছে। এই ভারত- 
বর্ষের উপরে আমি শ্বাস স্থাপন কার। এই ভারতবর্ষ এখনই এই মুহূর্তেই 
ধশরে ধরে নূতনকালের সাঁহত আপনার পুরাতনের আশ্চর্য্য একটি সামঞ্জস্য গাঁড়য়া 
তুঁলিতেছে। আমরা প্রত্যেকে যেন সজ্ঞানভাবে ইহাতে যোগ দিতে পারি- জড়স্বের 
বশে বা বিদ্রোহের তাড়নায় প্রাতক্ষণে ইহার প্রতিকেতা না কার” (স্বদেশী সমাজ- 
আত্মশান্ত)। 

ভারত-পাঁথক রবীন্দ্রনাথের এই আশ্বাস ও সাবধান বাপীই যেন আজ আমাদের 
ভবিষ্যত কর্মজবনেন্ন পথ নির্দেশ করে-আজকের দিনে তাই আমাদের একমার কাম্য 
এবং প্রার্থনশর। 


ভালবামি 
শান্তশশল দাশ 


ভালবাস আম এই ধরণীরে 
ভালবাসি আপনারে 
হাঁসি-আনন্দে বাথা-বেদনায়, 
আলোক অধ্ধকারে। 


হাসামধ্খর সমমধতর গান, 

অশ্র্জলের সকরণ তান ; 
আমার জীবন বাীণার মাঝারে 

সমভাবে ঝংকারে | 


যখন যা" পাই দহ হাতে কুড়াই, 
ভরে নি' আমার ভালা; 
গাঁথ সযতনে যাঁথকার সনে 
ঝরা বকুলের মালা। 


দৃঃখ-সুখের পান্র দু'খানি, 

নিয়োছ আমার অন্তরে টানি 

আলোক আঁধার মিশেছে আমার 
জীবনের পারাবারে। 


অথর্ব বেদের উপযোগ 
80:47 1 চট্টোপাধ্যায় 
(প্র্বানুবৃত্তি) 


উপপ্থাই ভার্গৰ বেদ 

অথর্ববেদ দুই ভাগে বিভন্ত--ভার্গব বেদ ও আঁংগরস বেদ। তল্মধ্যে আঙ্গিরস 
বেদ ভ;রতবর্ষে এবং ভার্গববেদ ইরাণে প্রচালত। আঁগ্গিরস বেদের লোক প্রাসম্ধ 
নাম অথর্বাঞ্গিরস সংহতা এবং ভার্গব বেদের লোক প্রাসম্ধ নাম ছোল্দস উপস্থা 
অথবা) জেন্দ আবেস্তা। 

পাশশীদগের গ্রুগ্রন্থের প্রচালত নাম আবেস্তা। আবেস্তা শব্দাট প্রাচীন 
পারশিক ভাষার শব্দ। লৌকিক সংস্কৃতের সাহত প্রাকৃতের যে সম্পক বোদিক 
সংস্কৃতের সহিত প্রাচখন পারশিকের সেই সম্পর্ক। অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষা যেমন 
লৌকিক সংস্কৃতের আবশুদ্ধ রুপ, প্রাচীন পারাশকও তেমন বোদক সংস্কতের 
আবিশদ্ধ রূপ। প্রাচীন পারাঁশককে বোদক সংস্কতের ভ্রস্ট (])678050 10177)) 
রূপ বলা যাইতে পারে। বোদক সংস্কীতির “উপস্থা” শব্দাটই প্রাচীন পারাশকে 
“আবেস্তা" রূপে পাঁরবর্তিত হইয়াছে। 

পূর্বেই বািয়াছি, গ্রন্থখানার যথার্থ নাম আবেস্তা। জেন্দ্‌ শব্দটির অর্থ 
সম্বন্ধে কিছ মতভেদ অছে। কেহ কেহ বলেন পুরাতন পারাঁশক ভাষার সংাক্ষ*্ত 
নাম জেন্দ। জেন্দ্‌ ভাষায় লিখিত আবেস্তা গ্রন্থ বাঁলয়া পৃদ্তকখানার নাম হইয়াছে 
জেন্দ আবেস্তা। কেহ “কেহ বলেন জেন্দ্‌ শব্দাটর অর্থ ব্যাখ্যা অথবা ভাষ্য। 
সাধ:রণতঃ ভাষ্য সহ-ই গ্রম্থথানা প্রকাশিত হইত, এই জন্য ইহার নাম ছিল “আবেস্তা 
বা জেন্দ” অথবা ভাষা সহ আবেস্তা; তাহাই সংক্ষিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে জেন্দ্‌ 
আবেস্তা। 

পরন্তু “আবেস্তা” শব্দ যেমন সংস্কৃত “উপস্থা” শব্দের রূপান্তর, সেইরূপ 
“জেন্দ” শব্দটি-ও' সংস্কৃত “ছন্দস্‌” শব্দের রুপক্তর বাঁলয়া মনে হয়। ছন্দস্‌ 
শব্দের অর্থ বেদ; মোদনশ কোষে আছে “ছন্দঃ বেদে চ পদ্যে চ স্বৈরাচারাভি- 
লাষয়োঃ”। ছন্দস উপস্থা অর্থ উপস্থা নামক বেদ। 

উপস্থা শব্দ বর্তমানকালে কতকটা অপাঁরিচিত হইলেও বোদিক যূগে ইহার 
বহূল প্রয়োগ ছিল। ব্রাহ্মণ বালক আহক সন্ধ্যায় মন্ত্র পড়ে “সৃর্ষোপস্ধানে 
বনিয়েগঃ”- অর্থাৎ সূর্যোপাসনায প্রবৃত্ত হইতোছি। উপস্থান অর্থ উপাসনা। 
পাঁণান সত কারিয়াছেন "উপান্‌ মন্্ুকরণে” (১-৩-২৫) অর্থাৎ উপাসনা অর্থে উপ 
পূর্বক স্থা ধতু আত্মনেপদ হয়। উপস্থা শব্দের অর্থ যে উপাসনার গ্রন্থ তাহাতে 
কোন সংশয় নাই। ছন্দস উপস্থা অর্থ বোদক উপাসনার প্রচ্থ অর্থাং বেদ। 


৪৮০ উজ্জল ভারত . [৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, 


ছম্দস্‌ শব্দাট সাধারণভাবে সকল বেদের উপর প্রযুস্ত হইলেও ইহা বিশেৰ 
কারিয়া অথর্ববেদকেই বুঝায়। পৃরুষ-সূক্তে আমরা দেখিতে পাই 
'তস্মাৎ যজ্ঞাং সর্বহৃতঃ খচঃ সামানি যাঁজ্রে। 
ছল্দাংস যাঁজরে তস্মাদ যজুস্‌ তস্মাদ অজায়ত॥ ১০-৯০-৮ 
এখানে থাক্‌, সাম ও যজ_র্কেদের উল্লেখ করিয়া পুনরায় ছন্দাংস বলিয়া পৃথক্‌ 
উল্লেখ করাতে, ছল্দস্‌ দ্বারা অথর্ব বেদকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে এরূপ বলা হইয়া 
থাকে। 
মহাভারতে দোখতে পাই-- 
ছন্দাংসি নাম ক্ষতিয় তান্যথর্বা 
পুরা জগৌ মহার্ষসংখ এষ। 
ছন্দোবিদস্তে যে উত নাধীতবেদাঃ 
ন বেদ-বেদসা বদ হি তত্বম্‌॥ 
উদ্যোগ--98-৫০ 
হে ক্ষান্রিয়! 
মূনিশ্রেষ্ত অথর্বা যে বেদ প্রকাশ করেন, তাহার নাম ছন্দস। যে জন এই 
সুন্দোবেদ না পড়ে, অপর বেদ পাঁড়য়াও সে বেদের তত্ব কিছুই জানিতে পারে না। 
ছন্দস্‌ বাঁলতে যে অথর্ব-বেদকেই বুঝা যায়, এখানে তাহা আরও স্পষ্ট কাঁরয়া 
বলা হইল ।-- 
অতএব ছন্দস্‌ উপস্থা অথবা জেন্দ আবেস্তা যে অথর্ব বেদের-ই অংশ, 
তাহাতে সন্দেহের কারণ কমই আছে। 
গো-পথ ব্রাহ্মণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে অথর্ব বেদ দুই ভাগে 'বিভন্ত, 
ভার্গব বেদ এবং আঁঙ্ারস বেদ। তল্মধ্যে অথর্ব-বেদের ষে অংশ ভারতবর্ষে প্রচালত 
তাহার নাম আঁঙ্গরস বেদ। আর যাহা ভারতবর্ষে প্রচালত নাই, আর্ধজাতর অপর 
শাখাতুন্ত ইরাণ দেশে প্রচলিত, তাহার নাম ভার্গব বেদ! অর্থাৎ জেন্দ্‌ আবেস্তাই 
ভার্গব বেদ। 
আঙ্গিরস এবং ভার্গব নামের সার্থকতাণ্ড এইভাবেই সৃতরাং বুঝা যাইতে 
পারে। আগ্গিরস অথবা বৃহস্পাতি দেবগুরু অর্থাৎ দেবপূজার সমর্থক। 
ভূগ্‌ অথবা শুক্র অসুরগ্রু অর্থাৎ অসূর পূজার 'সমর্থক। ভারতবর্ষ দেবোপাসক, 
অতএব ভারতে প্রচালত (অথর্ব) বেদ আঁঙ্গরস বেদ। ইরাণ অসরোপাসক (হুর 
মধদার উপাসক)। অতএব ইরাণে প্রচালত (অথর্ব) বেদ ভার্গব বেদ। 
জেন্দ আবেস্তার সংস্কৃত রূপ ছন্দস্‌ উপস্থা। ভার্গব বেদ বাঁলতে ছন্দস্‌ 
উপস্থাকেই বুকিতে হইবে। ভার্গব বেদই জেন্দ্‌ আবেস্তা, জেদ্দ্‌ আবেস্তাই 
ভার্গব বেদ। রা 
পারস্যদেশে 'বাহস্তানের পর্বতগাত্রে যে শিলালাঁপ উৎকীর্ণ আছে, ভাহাতে 


ফাজ্গনন, ১৩৬৯1 অথর্ব বেদের উপযোগ ৮১ 


গ্রীক-নিজেতা পারস্য-সম্সট দর্ধযাবাহয (1)81189) নিজকে শ্রেষ্ঠ কিয় বাঁলয়া 
দাবখ কারতেছেন-_ 
আয্যানাম ॥” 

(আম দধ্যবাহ] শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়দের মধ্যে ক্ষত্রিয় আধ্দের মধ্যে 
আয) ।*১৯ 

জেন্দ আবেস্তার রচয়িতা ধর্মরাজ জরথস্তরকে ফ্রবরদিন যস্ত “অথবা বালয়া 
আভবাদন করিতেছে-_“উস্তা নো জাতো অথবা যো স্পিতমো জরথস্ো 1৮২ 

(আমাদের সৌভাগ্য যে যিনি অথর্বা সেই স্পিতম জরথুস্ত আজ জন্মগ্রহণ 
কারয়াছেন)। 

স্বয়ং গাথা নিজেকে “শ্রুতি” এবং “মন্ত” বাঁলিয়া উল্লেখ কক্সিতিছেন। 

(১) কে বা প্রশ্্রদ্যাই বাঁস্ত (যস্নঃ ৪৬-১৪) 

€২) যো ইম কে নো ইত ইথা মল্তেম্‌ বরেষোল্তি (যস্নঃ ৪৫-৩) 

“অথর্ব, কর্তৃক রচিত যে 'মন্তর' নিজকে শ্রুতি' বাঁলয়া দাবী করে, তাহাকে 
“বেদ নহে" বাঁলবার আঁধকার কাহারও নাই। বৈদিক কৃণ্টির পাঁরবেশ ব্যতীত ক্ষয় 
দাবশর আকাং্ক্ষাই জল্মিতে পারে না। 

হয়ত কেহ বালিবেন জেন্দ আবেস্তাই যে ভার্গব বেদ ইহা এখন-ও অন্যমান 
মানত, প্রমাণ বাঁলয়া গণ্য হইতে পারে না। ইহারা শুদ্ক তার্কিক, হৃদয়ের আবেগের 
কোন মর্যাদাই ই+হারা দিতে চান না। 

কিন্তু সভ্যতার বিকাশে কেবল কি ন্যায় তকেরিই মূল্য আছে; হৃদয়ের 
আকাঙ্ক্ষার কি কোন মূল্যই নাই £ 

বদ্যাই দুললভ শুধু, প্রেম কি হেথায় এতই সলভ ? 

যাহা মূলে এক ছিল সেই 'হন্দু ও পাশ সাধনা পুনরায় মিলিত হইয়া 
আর্ধজাতিকে জগদ্‌্বরেণ্য কাঁরয়া তুল্‌ক, পণ্চনদ ও গাম্ধারে প্রসারিত সপ্ত সিচ্ধ্ুর 
সাপ্তবাহ আবার কলকলনার্দে বোদক সক্ত গান কাঁরতে থাকুক) '--৬+৩। বিবাদ 
গিসম্বাদকে দুঃস্বশ্নের ন্যায় ভুলিয়া গিয়া হিন্দ; ও পাশ?” পরস্পরকে সহোদর হ্রাতা 
জ্ঞানে দ় আলিঙ্গনে আবন্ধ করুক, এই আকাঙ্ক্ষাকে “দরাগ্রহ” বলা চলে না।'জেন্দ, 
আবেস্তাকে ভার্গব বেদ বাঁলয়া গণ্য কারয়া লওয়াই এই মিলন সাধনের সহজতম 
উপায়। তাই আমি বিশ্বাস কার যে জেল্দ্‌ আবেস্তাই ভার্গব বেদ। যাহার উপহাস 
কাঁরতে হয় করন। হিন্দ_-পার্শমলনের আকাক্ষা ফাহার হৃদয়ে জন্মিরাছে, [তানি 
আমার্‌ মতই বিশ্বাস কাঁরবেন যে জেল্দ্‌ আবেস্তাই ভার্গব বেদ। 
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নি 


৮২ উজ্জ্বল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ২র সংখ্যা, 


গোপথ রাচ্ষণ বাঁলয়াছেন অথর্ববেদ দুই ভাগে বিভন্ত-ভার্গব ও আম্পিরস। 
একাদিকে “ছন্দস্‌ উপস্থা” (6770 4565৪) শব্দের অর্থ আথর্বাণক মল্ত, অতএব 
ইহা অথর্ববেদের অংশ। অপরদিকে জেন্দ আবেস্তাতে বাঁদি ভার্শব বেদ দেখিতে না 
পাই, তবে ভার্গব বেদকে কোথাও গিয়া খজিয়া পাইব না। কেবল আঞ্গিরসাত্মক 
অসম্পূর্ণ বেদকে লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে আমি চাই না। ভার্গব ও আষ্গিরস এই 
উভয় অঙ্গে সমন্ধ সম্পূর্ণ অথরববেদই আমি পাইতে চাই। দাঁক্ষণ ও বাম এই উভয় 
চক্ষু 'মালয়াই দর্শনোল্দ্য়, দক্ষিণ ও বাম ইহার কোন হস্তকেই আম পারত্যাগ 
কাঁরতে চাই না। ভার্গব ও আঁশ়্ারস এই উভয় বেদই আমার আধ্যাত্মক জশবনের 
আহার। ভার্গব বেদের লক্ষণ সমন্বিত উপস্থাই আমার নিকট ভার্গব বেদ। 
উপস্থাকে বর্জন করিলে আমাদের জাতাঁয় জীবন সমৃদ্ধ হইতে পারে না। ইহাই 
অথর্ববেদের শ্রেচ্চ বোশন্ট্য। একাঁদকে আঙঞ্গরস বেদ হিন্দু জাতীয়তার এবং 
ভার্গব বেদ পাশ জাতশয়তার সূত্রপাত বাঁলয়া যেমন বিচ্ছেদের নিদান, অপরাঁদাকে 
ভার্গব-আঞ্গিরসত্ক সম্পূর্ণ অথর্ববেদ হিন্দু ও পার পুনার্মলনের প্রতঈক। 
যাঁদ হন্দু ও পাশর্শ উভয়েই সম্পূর্ণ অথর্ববেদকে নিজের গুরুগ্রন্থ বলিয়া মনে 
করে, তবে অথর্ববেদই হইবে হিন্দু-পাশন মিলনের ভিত্তিভৃমি। “ধৈ রেব সসৃজে 
ঘোরং তৈ রেব শান্তির অস্তু নঃ” আক্গিরস বেদ £$ ১৯-১-৫), যাহাই বিচ্ছেদের 
হেতু, তাহাই মিলনের সেতু হউক। 

[হিন্দ ও পাশ দেবযান ও পিতৃযান, [পরত লক্ষদাকান্ত এই দুইটি 
[বাঁভম্ন সাধনার ধারার পুনার্মলন দ্বারা 'বিশবমানবতা প্রতিষ্ঠার পর্থ যেমন পরিজ্কৃত 
হয়, অন্য কিছুর দ্বারাই তাহা তেমন হইতে পারে না। অতএব ভার্গব বেদ এবং 
আঁগ্গরস বেদের আলোচনার প্রচুর প্রয়োজন আছে। 
আাঞ্গিরস বেদের বৈশিষ্ট্য 

আঁঞ্গরস বেদের কতকগাাল বোশিষ্টা আছে। এই বৈশিষ্ট দুই প্রকার। 
প্রথমতঃ আধ্গিরস বেদ অথর্ববেদের অঙ্গা বটে। অতএব অথর্ববেদের বৈশিষ্ট্য 
আঁঞ্গিরস বেদেও প্রতিফলিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ আঞ্গিরস বেদ দেবধানের 
গুরগ্রন্থ। অতএব হিন্দুসাধনার যাহা বিশিষ্ট লক্ষণ, আছ্গিরস বেদই তাহার 
আকর। 

অথর্ববেদের প্রধান লক্ষণ জাতীয়তাবাদ। বাঁচিয়া থাকিবার আঁধকার 
সকলেরই আছে। “নিজেও বাঁচিবে অপরকেও বাঁচিতে দিবে - 01৮5 8700 1৫ 
(155), ইহাই জতায়তার মূল কথা। আত্মপ্রাতিষ্ঠাই (8611-95961807)) 
দ্বাতশয়তার মূলনীতি, আত্মাবলোপ (56119971%1) (গন পথ নহে। 
আত্মপ্রাতিঘ্ঠা আর ক্বার্থপরতা এক কথা নহে। প্রথমতঃ সকলের সমান আঁধকার 
অস্বীকার করার নমই স্বার্থপরতা । পরন্তু “অপরের-ও যেমন (বাঁচয়া থাঁকবার) 
আঁধকার আছে, আমারও সেইরূপ আঁধকার অছ্ে'_ইহার নাম আত্ম-প্রাতষ্ঠা। 


ফালছন, ১৩৫১৯] অর্থর্ব বেদের উপযোগ ৮৩ 


দ্বিতীয়তঃ স্বার্থপরতায় আত্ম-ত্যাগের (প্রেমের) কোনও অবকাশ নাই। আথ্ম- 
প্রাতষ্ঠা আত্ম-ত্যাগ দ্বারাই গঠিত। “নিজের ব্যন্তিগত স্বার্থ কিছুই থাকিবে না, 
কিন্ছু জাতির স্বার্থ এক 'তিলও ছাড়িয়া দিব না”, ইহারই নাম. আত্মপ্রাতষ্ঠা। 
জাতির ভিতর নিজকে বিলুস্ত কারয়া দিবে, এইজন্য ইহার নাম আত্মত্যাগ । কিল্তু' 
জাতীয় স্বার্থের এক বিন্দুও ব্যতিক্রম হইতে দিবে না, এইজন্য ইহার নাম আত্ম" 
প্রাতষ্ঠা। ইহা ভাল কি মন্দ তাহা আম বালিতে চাই না, কিন্তু বাঁচয়া থাকবার 
জন্য এই আত্ম-ত্যাগ-মূলক আত্ম-প্রাতষ্ঠার যে একান্ত প্রয়োজন আছে, তাহা 
মৃুসজমান জাতির দকে দৃম্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে। এই আত্ম-প্রাতম্ঠার 
শিক্ষাই পনর আনয়ন কাঁরয়া গুরু গোবিন্দ সিংহ আধজাতিকে বাঁচাইয়া 
তৃলিয়াছেন, বেদের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। সকল শান্তির ন্যায় ইহা নিজে ভাল-ও 
নহে মন্দ-ও নহে। সদ উদ্দেশ্যে প্রষ্স্ত হইলে ইহা ভাল, অসদ্দ্দেশ্যে প্রযযস্ত 
হইলে ইহা মন্দ। কিন্তু জাতীয়তাই যে শান্তর উৎস, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
জাতীয়তা-মূলক আত্ম-প্রাতম্ঠাই অথর্ববেদ আমাদিগকে শিক্ষা দেয়। ' তাই অথর্ব- 
বেদ বাঁল্লাছেন--জোতীয়) শন্ুর নিকট নাঁত স্বাকার করিবে না, শরুকে দমন 
করিবে। 
বাচং ক্ষুণনবান্‌ দময়ন্ত্‌ সপক্লান্‌। 
1সংহ ইব জেষ্যন্‌ আভ তং স্তনশীহ॥ ৫।২০।১ 

উল্লাসের সাঁহত শন্দুকে দমন কর, 1সংহ-বিক্রমে গর্জন করিয়া আক্রমণ কর। 

(অথর্ববেদের অংশ বাঁলয়া) আত্মপ্রাতম্ঠা আগ্গিরসবেদের একটি প্রধান 
লক্ষণ। ইহা ভার্গব বেদ ও আগঙ্গিরস বেদ উভয়েরই সাধারণ লক্ষণ। ভার্গব 
বেদ-ও বাঁলয়াছেন__ 

আস্তেং অন্গাই যে নাও আংস্তাই দইদিতা। যস্নঃ ৪৬-১৮ 
যে আমাকে ক্লেশ দিবে, আমিও তাহাকে ক্রেশ 'দব। 

সাধারণ লক্ষণের কথা ছাঁ়িয়া দিয়া এখন অসাধারণ অথবা বিশিষ্ট লক্ষণের 
আলোচনা করা স্লাউক। | 

আচ্গিরস বেদ দেবধানের গবরগগ্রল্থ। অতএব 'হন্দ সাধনার যাহা 'বাশষ্ট 
ধারা, তাহা আঞ্গিরস বেদেই পাওয়া যাইবে। 

ধহন্দু্‌ সাধনার বৈশিষ্ট্য বাঁলতে মানসপটে বর্ণাশ্রমব্যবস্থা এবং মৃর্তিপৃজার 
ই ফা উঠে আর আপারদ বেরেই আমরা এই প্রথার নিরদ্ট হপ 
সুষ্পম্ট দেখিতে পাই। 

টিগিরওন্রিরনির নর উন লব যি 
কথা বেদ-্য়ঈতে তেমন স্পম্ট ভাবে উল্লিখিত হয় নাই। আঙ্গিরস বেদে (৯১-৫) 
ইহার স্পষ্ট নির্দেশ আছে। আঁপ তু নিযমানষ্ঠ বলিয়া প্রতোক আশ্রমের নোককেই 


8৪ উজ্জ্বল ভারত [৬০্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, 


এই সত ভ্তক্ষচারণী বাঁলয়। উল্লেখ করা হইয়াছে । ব্রহ্ষ অর্থ নিয়ম, ব্হ্মচারশ অর্থ 
নরমননিষ্ঠ। 

. ছান্রজীবনের কথা আগ্গিরস বেদ বলেন, উপনয়ন সংস্কার দ্বারা ছার যেন 
নুতন গর্ভে বাস কারয়া নূতন জশবন লাভ করে। [আচার্য ছান্রকে গর্ভে ধারণ 
করেন।] 

আচার উপনয়মানঃ প্রহ্মচা'রণং কৃণুতে গভর্ম অল্তঃ। 
-আগ্গরস বেদঃ ১১-৫-৩ 
তাহার পর গাহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া মান্যাঁট সাঁপ্নক হইয়া গৃহস্ধোচিত 
পণ মহাযঞ্ঞ দৈনিক অনুষ্ঠান করে। 
বরক্ষচারণ এত সামধা সমিদ্ধ্ঠ। 
কার্ধং বসানো দপীক্ষতো দীর্ঘমন্রুঃ ॥ 
--আগ্গরস বেদ £ ১১-৫-৬ 
বাধপ্রস্ব নর ব্যাক্তিগত জীবনের কাজ ছাড়িয়া দয়াছে__পরল্তু সংসার ছাড়ে 
নাই, জাতির 'জন্য বাঁচয়া আছে। জাতীয় এঁক্যের সংরক্ষক হইয়া জাতীয় পতাকা 
বহন করিয়া সে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পরিভ্রমণ করে। 
আঁভিক্রন্দন স্তনয়ন্‌ অরুণঃ শাতিঙ্গঃ। 
বৃহং শেকো অনুভূমৌ জভার॥ -আ্গরসবেদ £ ১১-৫-১২ 
আর যান ভিক্ষু সম্বাসণ, তাঁহার নিজের বিতে কিছুই নাই। িক্ষান্বারা 
জশীবকা নির্বাহ করেন বালয়া তিন ভিক্ষু নহেন, পরন্তু ইহলোক ও পরলোক 
1তান [ভঙক্ষা-স্ধবরূপ দান কারতে পারেন, সকলই ত্যাগ কারতে পারেন বাঁলয়া 
[তান ভিক্ষ;। 
' ইমাং ভূমিং পাঁথবা ব্রহ্মচারশী। 
ভিক্ষাম আজভার প্রথমো দিবং চ॥ --আঁঙ্গরসবেদ £ ১১-৫-৯ 
চাঁরাঁট আশ্রমের কথাই আ্গরসবেদ ব্র্গচার-সূক্তে ১১-৫) সাঁবস্তার 
বর্ণনা করিয়াছেন। বেদন্য়ীতে এরূপ বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। 
ব্যান্তগত জখবনের পক্ষে যেমন আশ্রম-বিভাগ, জাতীয় জীবনের পক্ষে সেইরূপ 
বর্ণীবভাগ হহিচ্দু-সাধনার বাশিষ্ট পদ্ধাত। চারটি বর্ণ মিলিয়া এক 
জাত; ইহারা একই কলেবরের বিভিন্ন অঙ্গ। 
খাক্বেদেব একটি মাত্র স্থলে প্র্ষ-সূন্তের একাঁট মান্ত কে, আমরা চারা 
খর্ণের উল্লেখ দোখিতে পাই খোস্বেদ £ ১০-৯৭-১২)-কিল্তু তাহাদের পৃথক পৃথক 
কর্মের কথা খধখ্বেদ কিছু বলেন নাই। আঁগ্গিরস বেদে তাহাদের পৃথক পৃথক 
কর্মের উল্লেখ-ও কিছু কিছু করা হইয়াছে। | 
ব্রাহ্মণ হোম কাঁরবেন_ | 
স্বাম অখ্নে বৃণতে ত্রাক্মণা ইমে। (আট্গিরসবেদ $ ২-৬৭৩). 


ক্কাঞ্গুন, ১৩৫৯] অথর্ব বেদের উপযোগ ৮৫. 


ক্ষাতিয় রাজ্যশালন কাঁরবেন-_ | 
ইমং বিশাম্‌ একবৃষং কণ্দ ত্বম। (আঙ্পিরসষেদঃ ৪-২২-৯) 
বৈশ্য বাণিজ্য কারবেস-_ 
ইল্দ্রম্‌ অহং বাণিজ্যং চোদয়ামি। আঁচ্গরসবেদ ঃ ৩-১৬-১) 
এই তিনটি দ্যিজ বর্ণ হইতে যান পৃথক তিনিই শুদ্ত্র। 
তয়াহং সর্বং পশ্যামি যশ্চ শূদ্ুঃ উতাযঠি। (আট্গিরসবেদ £ ৪-২০-৪) 
কেবল এই চারাট বর্ণের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিয়াই আঁঞ্গরসবেদ ক্ষান্ত রন 
নাই, বর্ণগুলির মধ্যে ব্রাঙ্মণই যে শ্রেষ্ঠ বর্ণ ব্রাহ্মণতত্বের আদর্শ ষে শ্রেষ্ঠ আদর্শ, 
তাহাও অকুণ্ঠিতভাবে রটনা করিয়াছেন-_ 
ব্রাহ্মণ এব পাঁতর্‌ ন.রাজন্যঃ ন বৈশ্যঃ। 
তং সৃযঠি প্রবৃবন্্ এত পণুভ্যঃ মানবেভাঃ ॥ ূ 
আঙ্গিরসবেদ £ ৫ ৯৭-১৯ 
ব্রাহ্মণের এর্‌প শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন খখ্বেদের কোথাও পাওয়া যায় না। ইহার 
কারণ আধ্গিরস-বেদই বিশেষ করিয়া দেবযানের (হন্দু-সাধনার) গুর্যগ্রজ্থ। : 
বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার পর প্রতিমা পূজা । প্রতশকোপাসনার বিধান আঁঙ্গরস 
বেদই স্পম্ট ভাবে দিয়াছেন। আঁপ্ন, সূযাঁ, চন্দ্র, বায়, জল, ইহাঁদিগকে পঞজায় 
প্রতকরুপে গ্রহণ কারবে।, 
অগ্নৌ সূধের্ট চন্দ্রমীস মাতারশ্বন্‌। 
ব্রহ্মচারী আস্সু সামধম আদধাধিত ॥ আঁঞ্গিরম £হ ১১-৫-১৩ 
পরন্তু ইহা অপেক্ষাও স্পষ্টভাবে বাঁলয়া দিয়াছেন. যে. সাকার দেবতাই আমার 
প্রিয়। সক্ষম নিরাকার দেবতা আমার (দেবযানের) ভাল লাগে না। 
বালাদ্‌ একং অনীয়স্কং উতৈকং দৃশ্যতে। 
ততঃ পরিজ্বজীয়সী দেবতা সা মম প্রিয়া ॥ 
আঁওগরসবেদ £ ১০-৮-২৫ 
অতএব "হিন্দুধর্মের 1বাঁশম্টতা বাঁলতে আমরা যাহা ব্যাঁঝ, বর্ণা শ্রমব্যবস্থা এবং 
প্রতিমা পৃজা, তাহার স্পম্ট নির্দেশ আঞ্গিরসবেদেই আমরা দেখিতে পাই। 
হন্দ্‌-ধর্মের আর একটি ধর্বাশম্টতা মাতৃভাবে ঈশ্বরারাধনা। 
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ব কাঁর যারে। 
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি বুঝবে মন ঠারে ঠোরে॥ 
অন্য সর্বরই পরমেশ্বরকে পিতা বালয়়া সম্বোধন করা হয়। কেবল হিল্দুই 
তাঁহাকে মাতা বাঁয়া ডাকে । ইহার মূলও আমরা আগ্গিরস-বেদেই দোখিতে পাই । 
আ্গিরসবেদ ইন্দ্রের পূজা অতিক্রম করিয়া ইন্দ্-জননশর পূজা আরম্ভ করিয়াছেন । 
'ইন্দুং যা দেবী সৃভগা জান? 
সান এতু বর্চসা সধাবঙগানা। আঙ্গিরসবেদ £ ৬-৩৮-৯ 


৮৬ উজ্জবল ভারত [৬ণ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, 


হিন্দধর্মের বিশিদ্টতা বলতে যাহা বুঝা যায়, তাহার অঞ্কুর আগ্গিরস বেদেই 
পাওয়া বায়। এই জনাই বলা হইয়াছে ষে আঁ্গারস বেদই দেবযানের (হন্দ্‌-সাধনার) 
গুরুগ্নন্থ। এই বোশিষ্টযগ্লর প্রতি দৃষ্টি থাকিলে অ্থব্ববেদ পাঠে আমরা একটা 
আগ্রহ পাইব, ইহা "শ্রাতি মানে' পর্যবসিত না থাঁকয়া দৃষ্টির গোচরেও আসিতে 
পারবে- ইহার 'বাশষ্ট খ্লোক স্বাধ্যার রূপে গৃহীত হইতে বাধা থাকবে না। 


ফুল তরু তার৷ 


শশা্কমোহন চৌধরা, 


আমার গবাক্ষ-পথে বার বার চেয়ে চেয়ে দেখি 
চেয়ে দৌখ তরদদলে-ফুল তরু তারা 
আমার আবাসলখ্ন নয়নাভিরাম 

নিত্য নব এশ্বর্ষের আহরণে আশ্রহ-চগল। 


করোছন একদিন তাদেরে রোপন। 

নবাঙ্কুর ক্রমে ক্রমে শাখা-প্রশাখায় পল্লবে পাল্লবে 
আপনারে প্রসারত করি দিল দাপ্ত মাহমায়। 
আম দোখিয়াছ সেই ক্রমান্বয়-উধর্থগ আবেগ । 
সূর্যকরধারা সনে মিলায়েছি মোর স্নেহধারা, 
আঁমও বে করোছ লালন এই তরুদলে 

আজ বারা প্রদপ্ত-যৌবন, 

অঙ্গে ধার কুস্‌মের বিচিত্র বরণ সমারোহ 
ছড়ায়ছে আনন্দ-সৌরভ। 


ফাগুন, ১৩৫১] 


ফল তর্‌ তারা ৮৭ 


দেখি চেয়ে আসিয়াছে বুলবুল; 
বিথারিয়া বর্ণচ্ছটা প্রজাপাতদল 

কুসুমে কুসুমে দোলে বায়ুর হিল্লোলে। 
নৃতনের নব পারাঁচাত 

ভাহাদেরে করেছে বিভোল। 

অল্তগূ্চঢ় রসাভাসে কাহারো বা 

নিমীলিত হয় দুটি পাখা; 

চাণ্চল্যের মাঝে আসে অকস্মাৎ স্তন্ধতার অলস 'বিলাস। 


আমি ভালোবাসি এই ফুলতরুদল, 
আমার লালিত তারা নিত্য মোর দৃস্টিপথে থাকে। 
ভাহাদের মাঝে আম সৃষ্টির রহস্য পাঠ কাঁর-_ 
রূপ হতে রূপান্তরে নব রুপায়ন। 


লক্ষ যুগ কেটে গেছে, ৮ 
হয়তো বা কেটে যাবে আরো লক্ষ বৃগ; 

ভব পাঁড়বে না যাঁত স্রোতমুখে এই রহস্যের । 

আঁদ কাল হতে আসি এই আম ধরিয়াছি কাযা, 

আমার ফলিত রূপ আর কোথা ছড়াইবে ছায়া 

নবীন আগ্রহে ? 


আমার মানসলোক পল্লাবত হলো ক অমাঁন 
ভাই চেয়ে দোখ। 

চেয়ে দেখি দৃম্টি মৌল দূর চিন্ততলে 
রয়েছে ষে পাঁরমল তাই; 

ভার গন্ধ বাহ ফুটবে কি মোর ফুলদল 
অমাঁন আবেশে একাঁদন ? 

দ্রাগত পাঁথকের নয়নে বিস্ময় 

করিবে কি তাহারে আকুল নব পাঁরচয় তরে? 
ভারপর ? 

ভারপর নৃতনের হোক পাঁরশেষ 2 
নবতর সম্ভাবনা লাি। 





জরা 
জাবেদ ॥ 

সুধাংশযশেখর মজুমদার 
(পূর্বানুবাত্তি) 


পূর্বে উল্লিখত সন্দরানন্দ ঠাকুরের গৌরভন্ত-সম্পাকতি বিচার বা চিন্তাধারায় 
আমাদের কোন আপান্ত নাই। জীবের দুর্গাত দেখিয়া বর্ধিত গৌরভন্ত আপন মতে 
আরও সৃদড় হউন ইহা কাম্য কিন্তু তাহার সঙ্গে যাঁদ তথাকথিত কমর্শর কর্মধারা 
অন্সৃত হয় তাহা হইলে কি পর্বাঙ্ঞসুন্দর হয় নাঃ গৌরসুন্দরের জবে-দয়ার 
নিদশি অনুসরণ করিয়া এবং গীতায় কাথিত, কর্মে আধকার ও ফলে অনাধকার' 
মনে প্রাণে জানিয়া ও মানিয়া মনে হাঁর-স্মরণ ও মুখে উচ্চৈঃদ্বরে হারি-নাম-গান 
কারতে কাঁরতে যাঁদ গৌর-ভস্ত এই কুষ্ঠরোগণর সেবা-চাকংসার ব্যবস্থা করেন অথবা 
স্বয়ং পাঁরচর্ধা করেন ত ক্ষত কিঃ প্রত্যেক জশবই ত স্বরূপতঃ নিত্যকৃষ্দাস-- 

“জীবের স্বরূপ হয় কষে নিত্য দাস।” চৈঃ চঃ মধ্য-_বিংশ। যাঁদও অধুনা জীব 
আত্মাবস্মৃত হইয়া দুর্গাতগ্রস্ত। সাধারণ জীব এই তত্ব জানুন আর নাই জানুন 
গোৌর-ভন্ত বৈফব জীবের পরিচয় জ্ানেন। বৈফব এই আত্মীবস্মত কৃষ্দাসের সেবায় 
িমৃখ থাকিবেন কেন? তান বিচারক সাঁজবেন কেনঃ সেবক সাজয়া ষাচয়া ত 
[তানি সেবায় ধাবিত হইতেছেন না! “সব্্বারম্ভ পারত্যাগণ” হইয়া পথ চাঁলতে 
চলিতে যদি রোগজর্জর ও আর্ত আতাবস্মৃত কৃষ্দাসের করুণ কান্নায় আকৃস্ট হইয়া, 
কেহ মতযু ও ব্যাধিভয় তুচ্ছ কারয়া প্রেমভরে তাহাকে বুকে ধরে ও হরি-স্মরণ ও 
নামগান করিতে কারতে তাহার সেবায় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে অথবা নিজ আশ্রয়ে 
লইয়া গিয়া নিরন্তর নাম-গানের সঙ্গে পরমানন্দে তাহার সেবা করিতে থাকে তাহাতে 
মহাপ্রভু কখন বিমুখ হইবেন না। ইহাতে বরং ভন্ত-বাছত সূফলও ফাঁলতে পারে। 
তাহা এই যে কৃষ্দাস রোগণকে নাম শুনাইবার সৃকৃতি লাভ করেন। আর নিঃস্বার্থ 
উপকার পাইয়া স্বভাবতঃ এই গোরভন্তের প্রাত রোগণর সকৃতজ্ঞ অনুকূল মনোভ'বের 
উদয় হইবে। এইরুপে উৎপন্ন স্বাভাবিক শ্রদ্ধায় নামগান শ্রবণের ফলে রোগ 
সুকাঁতিবান হইবেন। আবার সেবাক্রমে সময় ও সুযোগমত রোগীকে পারমার্থক 
জ্ঞান 'দধার অবসরও এই গৌর-ভন্ত পাইতে পারেন। সেবাকারার প্রাত তাহার 
স্বাভাবক আকর্ষণের ফলে এই সদৃপদেশ প্রাণবান্‌ ও ফলপ্রস্‌ও হইবার সম্ভাবনা । 
এই কার্যক্রমের মধ্যে সাধারণ জশীব একটা জীবন্ত আদর্শ পাইবে ও রোগণীও হয়ত 
জখবনে পঞ্থ পাইবে । সবার উপর, ভন্তকমর্ঁ জশবের দুর্গত মনে-প্রাণে অনুভব 
করিয়া আরও আগ্রহভরে ও অন:রাগষ্যন্ত হইয়া ভগবং-ভজনায় নিজেকে নিষ্ত্ত 
করিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে ষে এই পথই সর্বাবধ কল্যাণের পথ। এড়াইয়া 
গেলে কাহার কোন লাভ হয়না । | 


ফাল্গুন, ১৩৩৯ জনবেদা ৮৯ 


'নাশ ও পারদার্থিক কল্যাণ-সাধন এবং তাহা উদ্ভাম-বৈফবেই সম্ভবে। কিন্তু 
সাধন মার্গের প্রথম অবস্থার বৈকবেরও যে 'জশবে-দয়া' আচরণণীয় তাহার প্রমাণ 
আমগ্লা এই ভাবে পাই- | 
দাশ্বজয়ণ যখন পরাভব ম্ানিয়া পরাদন প্রভাতে গোৌর়হরির নিকট প্রপন্ন 
হইলেন তখন মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন-_ 
“এতেক ছাড়িয়া বিপ্র! সকল জঙাল 
শ্রীককচরণ গিয়া ভ্হ সফাল ॥” 
প্রভু বোলে, “বিপ্র! সব দম্ভ পারহরি 
ভজ গিয়া কৃ, সব্বভুতে দয়া কার ॥" 
এখানে প্রথম প্রবৃত্ত বৈষবের পক্ষে 'জীবে-দয়ার' সম্পো দম্ভপারহারপূর্বক অভিমান- 
শুন্য চিত্তে কক ভজনের নির্দেশ সুস্পষ্ট । তান বাঁলতেছেন, “সর্্বভূতে দয়া করি”। 
“করি” অর্থে বুঝায় “কাঁরয়া” অথবা “কারতে কারতে”। তান 'দশ্ষিজয়শকে 
জীবে দয়া কারতে তাহার সঞ্জো কৃফণ-ভজন কারনে উপদেশ দিয়াছেন। প্রবর্ত 
বৈষফবের পক্ষে এই অবস্থায় প্রেমদান অনর্থ-নিবাত্তর কথা উঠিতে পারে না। 
এখন বিচার করিয়া দেখা ষাউক, 'জীবে-দয়া' কারবার সার্থকতা কোথায় । 
কাঁব গাঁহয়াছেন-_ 
“দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া 
নিত্য কল্যাণ কাজে হে, 
[ফারব আহবান মাগিয়া 
তোমারি রাজ্যের মাঝে হে।? 
এই সেবার আহবান আসে কোথা হইতে? জগতে যেথানে ব্যথা, যেখানে দুঃথ, 
বেখানে অভাব, যেখানে "লানি, যেখানে রোগ, যেখানে শোক-সেবার আসন সেখানেই 
“পাতা! সেবকের নিমন্ণ সেইখানেই যেখানে আছে দৃঃখ-শোক-জরা-ব্যাধ। তাই 
সেবক দেখেন জগতের ব্যথাময়র্প, সন্ধান পান জশবের অনন্ত দগ্গাতর ও পারচয় 
পান ক্রেশ-ক্রেদপচর্ণ নম্বর সংসারের । তাহারা দেখেন যে এই সংসার “অনিত্যম্‌ 
সুখম”। তাই তাহার সঙ্গে যাঁদ সংযুক্ত থাকে “বৈফব-সেবন” তবে সোনায় সোহাগা 
'হয়। বাস্তব জশবনে কর্মক্ষেত্রে সেবক দেখেন জীবনের অসারতা ও সংসারের 
তিন্ততা ও তাহার সঙ্গে বৈষ্ণব সেবনের ফলে পান পারমার্থক জ্ঞান ও সতাদৃ্টি। 
এই জন্যই আত্মকল্যাণকামণ জীবের প্রয়োজন “জীবে-দয়া, নামে রুচি, বৈফব সেবন”। 
ণিবচার ও আম্তারকতার সাঁহত সেবাকার্ষ কারতে কারতে আর একটি অম্‌ল্য 
জ্ঞান জশব লাভ করেন। তাঁহারা দেখেন-_যেমনটশী আমরা চাই তেমনটশ হয় না; 
বাহা চাই নাই তাহাই হইয়াছে; ভাল কাঁরিতে গিয়া মন্দ করিয়া বসিয়াছ। এই 
তত্ব সেবক ঠৌকয়া শেখেন আর বূঝেন কাহার ব্যথায় দুঃখ কে বুড়া, 'ফাহার 
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দ,ঃথের বোঝা কে বহন করে? সেব্য না সেবক? মানুষের কর্মশান্ত কতটুকু ? 
কর্মফলে “মানদষের হাত কোথায়?” এই জ্ঞান পারমার্ক ক্ষেত্রে পরম মূল্যবান । 
ঠিক ঠিক্‌ সেবা কারলে “প্রভু মালিক, আম কেহ নাহ, কিছু নাহ; তাঁহার কর্ম 
তিনি করিয়া চলিয়াছেন”, এই বৃদ্ধিতে দড় প্রাতষ্ঠিত হওয়া যায়! 
সেবায় স্বার্থত্যাগ অবশ্যম্ভাবী । কোন প্রকার ত্যাগ না করিলে সেবা হয় না। 
সেবায় চাই অর্থ ত্যাগ, স্বার্থত্যাগ, আরামতাাগ; সেবায় হয় সময় নাশ, শাল্তনাশ, 
স্বাস্থানাশ। রোগীর শয্যাপার্রে বাঁসয়া বিনিদ্র রজনশী কাটাইতে গেলেই সুখ-স্বার্থ 
বালি পড়ে, স্বাস্থা নাশ হয়, আরামের বিরাম ঘটে। পলে পলে স্বাস্থ্যকে অর্থাং 
নিজেকে নাশ না কাঁরতে পারলে অপরকে বাঁচাইয়া বা সারাইয়া তুঁলিবার চেষ্টা 
সম্ভবে না। সৈবা নিরবাচ্ছল্ন ত্যাগেরই পথ ও ত্যাগেরই সাধন এবং নিজেকে 
বিকেন্দ্রীকরণ অর্থাৎ নিজেকে ভূলিবার অন্যতম পন্থা । তাই এই পথের এত মহত্ব । 
সব পথের মত এই পথেও সাধকের াবঘ7; আসে । সাধক কমার সতাকার 

ভাব হওয়া চাই “আম কৃতার্থ হইতোছ”॥। আম জীবের দৃঃখকস্ট দূর কারতোছ 
এই আঁভমান মনে জাগিলে সৃকর্মও অকর্ম হইয়া যাইবে। দয়ার পান হইনে 
নিজেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা কর্তৃত্বাভিমান রাখা সাধকের পক্ষে সর্বনাশকর। তাই 
মহাপ্রড়ু সাবধান কারয়াছেন “সব দম্ভ পাঁরহরি, ভজ গিয়া কৃফণ সর্্বভূতে দয়া কাঁর”। 
এই হস্তিতূল্য অভিমান ভান্ত-লতাকে গ্রাস করে। কিন্তু আমার মনে হয় বৈফবের 
সে ভয় কম। কারণ “জশবে-দয়ার” সঙ্গে সংয্বন্ত করা হইয়াছে “নামে রুচি” এবং 
[কি ভাবে “নাম” লইতে হইবে তাহাও মহাপ্রসু স্বরাঁচত শ্লোকাম্টকে জানাইয়াছেন__ 

“তৃণাদাপ সুনীচেন তরোরিব সাহিফুনা। 

অমানিনা মানদেন কণীর্তনীয় সদা হরিঃ॥ 

তৃণ হতে দীন হও, তরুসম সহ 

অমানধ মানদ- গাও “হরি” অহরহ । 
যান এই 'নির্দেশমত নিজেকে তৃণ হইতেও দণন জ্ঞান কাঁরয়া নিজে অমান? হইয়া, 
“কুঝূরাল্ত কার” অপরকে মান-দান কাঁরয়া অহরহ নাম-গান করিতে চেষ্টা কাঁরকেন 
তাঁহার মনে আভমানের সম্ভাবনা কম। গশতা-জয়ল্তী উৎসবের 'দিন কোন বৈফব- 
সমাজে গিয়া মহাপ্রভুর “জীবে-দয়ার” প্রসঞ্গ তৃলিবামান্ত কোন বিশিষ্ট সাহাত্যিক 
মন্তব্য করিয়াঁছলেন যে জীবে দয়া আঁভমানের কথা । সবর্ষেত্রে তই কিঃ গীতার 
যে অংশে 'আভিমানকে আসুরী সম্পদ বাঁলয়া গণনা করা হইয়াছে (১৬1৪) সেইখানেই 
“ভূতেষু দয়াশকে দৈবী সম্পদের অঙ্গীভূত করা হইয়াছে (১১।২)। সুতরাং 
আঅভিমান-মন্ত দয়া সম্ভবে। প্রকৃত বৈফবেরাই এই দৈবাী সম্পদের আঁধিকারী এবং 
বৈফবের প্রণাম মল্ত্ে ঝক্কৃত হইয়াছে-_“কৃপাসিম্ধূভাঃ এবচ”! “দয়া” শব্দটী নিষ্পমে 
হইয়াছে "দয়" ধাতু হইতে এবং ইহার অর্থ 'গলিয়া যাওয়া'। পরের দ;ঃখ দেখিয়া 
প্রাণ গাঁলিয়া যাওয়াই 'দয়া। নিজেকে উত্তম জ্ঞান করিয়া সেব্যকে অধম ব্যগ্থিভে 
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কৃতার্থ কারবার হান ব্যাধ্ধর স্থান সেখানে নাই। কিন্তু এইরূপ অর্থে দয়া শন্দটীর 
সাধারণ প্রয়োগ থাকায় এবং পাছে সাধারণ সেবকগণ এই ভাবেই প্রণোদিত হইয়া 
সেবাকার্য করেন সেই আশঙ্কায় সূক্ষন অজ্তদৃস্টিসম্পন্ন শ্রীশ্রীপরমহংস দেব সমাধি- 
মূখে বাঁলয়াছলেন-- 
জীবে দয়া--জশীবে দয়া? দূর শালা! কটানুকণট--তুই জীবকে দয়া করাঁৰ ? 
দয়া করবার তুই কে? না, না,-জীবে দয়া নয়--শিষ-জ্ঞানে জশবের সেবা ।” 
(ভ্রীশ্রীরামকৃফ লীলা প্রসঙ্গ, &ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৭) শ্রীত্রীপরমহংসদেবের এই সাধধান 
বাণশ সময়োচিত হইয়াছে কারণ তিনিই মহাপ্রভুর এই ভুলিয়া-যাওয়া বাণী জগতে 
জাগাইয়াছেন। “দয়া” শব্দের প্রয়োগের ফলে বর্তমান যুগের জীবগণ পাছে ভুল 
বুঝেন, সেই ভয়ে তান 'দয়া' শব্দের পাঁরবর্তে প্রয়োগ কাঁরলেন 'সেবা শব্দটি এবং 
“জীব স্থানে বসাইলেন ণশব'। ইহাই শাস্ম-দৃম্টি কিনা তাহা পরে দেখাইব। কোন 
কোন বৈষণব-প্রচারক জশবে-দয়া কথাটি মানেন কিন্তু জশব সম্পর্কে 'সেবা' শব্দটি 
প্রয়োগে তাঁহাদের বিশেষ আপাঁন্ত। তাহাদের মতে শ্রীকৃফই জীবের একমান্ন সেব্য 
বস্তু। আমরাও বাঁল “তথাস্তু”। কিন্তু সাক্ষাৎ সম্পর্কে সেবা শব্দাট প্রয়োগ 
ছাড়াও গৌড়ীয় বৈষব গ্রন্থে সেবা শব্দের প্রয়োগ দোখ॥। তাঁহারা বলেন, “বৈধব 
সেবন”। গৌরসুন্দর রামপন্ডিতকে ডাকিয়া বালতেছেন ঃ 
* “জ্যেম্ঠ ভাই শ্রীবাসেরে তুমি সব্্বথায়। 
সোববে ঈশ্বর-ব্দ্ধ্যে আমার আজ্ঞায়” (চৈঃ ভাঃ, অল্ত্য খন্ড ৫ম অঃ) 
বআবার- . 
মকরধবজ কর প্রাতি শ্রীগৌরচন্দ্র। 
বাঁললেন “সোৌবহ রাঘবপদপপ্ম ॥” (টৈঃ ভাঃ, অন্ত্য খণ্ড ৫ম অঃ)' 
বৈফব-সেবা পাইলাম । কারণ-_ 
'শবষণ আর বৈফব সমান দুই হয়।” চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৪ অঃ-এ আর একটি কথা 
আছে__“আঁতাঁথ সেবা" । শ্রীশ্রীচৈতন্ভাগবত বাঁলতেছেন-- 
“গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম । 
আঁতাঁথর প্পেবা গৃহস্থের মূল কর্ম॥ 
আরও বাঁলতেছেন-_ কর 
অকৈতবে চিত্ত-সুখে যার যেন শন্ত। 
তাহা করলেই বাল “আঁতথির ভান্তা! আঁদ/শ ১০ম) 
আমরা জানি, “সব্্বদেবময়োতাঁথ”! যাহারা 'জখবসেবা' কথাটির প্রচারক তাঁহারা 
জপবকে শিব-জ্ঞান কারতে উপদেশ দেন। তাঁহারা বলেন 


* চৈতন্য চারতামৃতে দোখতোঁছ মেধ্যলীলা, ২৪ অঃ) 
গূর্‌-সেবা উদ্ম্ঘপৃশ্ড, চক্তাদি ধারণ 
এবং “সাধ লক্ষণ, সাধু সঙ্গ সাধ্ণর সেবন ॥ 


৯২ উজ্জবজ ভারত. [৬ষ্ঠ বঙ্ধ, হয় সংখ্যা, 


বহরুপে পম্মুখে তোমার, ছাড় কোথা খুজিছ ঈশ্বর । 

জগবে দয়া করে যেই জন সেই জন সৌবছে ঈম্বর? 
'গাই-নাধাইয়ের উদ্ধার প্রসঙ্গে প্রতু বিশ্বস্ভর জানাইলেন-_ 

“সব্বব দেহে মাঞ কারা, বোলো চলো, খান্ড 

তবে দেহ-পাত, যবে মাাঁঞ চলি যা।” চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১৩ অঃ 
গাঁতা ঘলিয়াছেন_ ঈশ্বরঃ সব্বভূভানাং হদ্দেশে অক্জ্ন তিষ্ঠীতি। ভাগবতে 
রহিয়াছে-_স্থাবর-পদার্থ হইতে প্রজ্ম পর্যল্ত উত্তমাধম জীবসমূহে ও ভৌতিক 'বিকার- 
'সঙ্ুহে সেই এক পরব্ুজ্মই আত্মা, ভগবান বা ঈশ্বর । (৭1৬1২০-২৩)। 

তস্মাৎ সব্বষু ভূতেষ্‌ দয়াং কুরুত সৌহদম্‌। 

ভাবমানুরমূল্মচ্য ধয়া তৃষ্যত্যধোক্ষজঃ॥ ২৪॥ 

“সুতরাং যে কার্ষের গবারা ভগবান অধোক্ষজ পাঁরতুম্ট হন, তোমরা দ্বেষাঁদি 
পারত্যাগপ্ূর্বক সর্বভূতে সেই দয়া এবং মৈতধ ধান কর।” সুতরাং দোঁখতোঁছ 
জশবে গয়া দেখাইয়া ভগবান অধোক্ষজকে তুম্ট করা যায়। কারণ-_ 

সব্ব্ণাঁণ মাম্বফ্যতয়া ভবদ্ভি 


বাবন্তদর্গাভস্তদু হাহ্ণং মে) &1৫1২৬ 


“হে পৃত্রগণ, স্থাবর জঙ্গমাদি সব্্বভূতে আমার আঁধষ্ঠান জানিয়া মাতসর্যাদ পার- 
ত্যাগপূর্কি পদে পদে তাহাদের সম্মানই আমার পৃজা”। এই শ্লোকে আমরা 
পাইতোছি ষে জীবকে পদে পদে সম্মান দেখানই পূজা । সুতরাং এই শ্রদ্ধা-বাদ্ধিতে 
জাবের সেবা শাস্বসম্মত এবং তাহা ভগবানের পূজারই তুল্য । 

এই বিশ্ব অনিত্য কিন্তু মিথ্যা নয়। ইহা ভগ্বানেরই প্রাকৃত রুপ এবং 
সমগ্র জগৎ ভগবদাভন্ন। (৫1১৮।৩২) 

_ বস্তুতো জানতামনর কৃফং স্থাস্নু চরিষু'চ 
ভগবদ্রুপমখিলং নান্যদ্বাস্তিহ কিনুন ১০।১৪1৫৬ 

বস্তুতঃ যাঁহারা কৃষ্ণ-তত্ব অবগত আছেন, তাঁহাদের মতে স্থাবর ও জঙ্গমাত্বক এই 
নাখল ব্রক্মাণ্ড কের রূপ । কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন বস্তু নাই। 

শ্রীভগবান সর্বজীবের আত্মস্বরূপ (৯০।১৪1৫৫)। তিনি ভূতগণের 
আত্মা। (১০।৮৬1৩১)। তাই এক শ্রেণীর ঈম্বর-সম্ধানী জীব-সেবার মধ্য দিয়া প্রতি 
জশবের মধ্যে সেই সত্য, শিব, সুন্দরের দর্শন খখাজতেছেন এবং এই ভাবেই ঈশবর- 
সেবা কারয়া তাঁহারা ভগবতশ কুপালাভ কারতে চাহেন। এবং ইহাও এক বিশিষ্ট 
পন্থা । 

সেবা কোন্‌ ব্াদ্ধতে করণীয়? তাহার ্লী্গত আমরা উপাঁনর্ধদে পাই। 
ক ভাবে দান দেয় £ 


ফাল্গুন, ১৩৫৯] জাবেদয়া ৯৩ 


প্থায়া দেয়ম্‌ ভায়া দেরম্‌ হিয়া দেরম্‌, সংবিদা দেয়ম।” জনকতুল্য 
প্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয় ইহার এইর্‌প ব্যাখ্যা কারয়াছেন। প্রথম কথা “ধারা 
দেয়ম্‌” অর্থাৎ বিচারপূর্বক দেয়। গ্রহীতা পয়সা লইয়া গাঁজা খাইবে কিনা এ বিচার 
আমার নহে; এই 'বিচার কারতে হইবে ষে ধান চাঁহিতেছেন তিনি কে? আমি কে? 
কাহার জিনিষ কাহাকে দিতেছি) . | 

“ভায়া দেয়ম্‌”--ভয়পূর্কক দেয়, পৃজার, আয়োজন যেমন ভয়। আমার মনে 
“তম' আসে নাই ত: অশ্রদ্ধা জাগে নাই ত? কারণ '্রদ্থয়া দেয়ম ৷ 

শছুয়া দেয়মূ" লক্জাপূর্বক দেয়। তা চাহিতেছেন পত্রের কাছে, জঙ্ং- 
পাত তাঁহারই জিনিষ আমার কাছ হইতে হাত পাতিয়া লইতেছেন। তাই লঙ্জা। 

“সংবিদা দেয়মৃ”। দিয়া উপশম হয় না কেন এই ভাবনা । দান বা সেবা 
ধর্মের এমন গভীরতম ও উচ্চতম আদর্শ জগতে অন্ন্র নাই। এইক্সপ দান পরম 
তপস্যা অথবা তপস্যার পূর্ণতম ফল। মহাপ্রভু যখন “জীবে-দয়া" বাঁলয়াছিলেন 
তখন তিনি এই উচ্চতম আদর্শকেই লক্ষ্য কারয়াছলেন। তাঁহার সেই জশবে-দয়ার 
উপদেশ সার্দ্ধ চাঁরশত বৎসর পরে ফলে-ফুলে পল্লাবত হইতে চ'লিয়্াছে। শ্রীশ্রীরাম 
কৃষদেব মহাপ্রভুর এই বাণীতে কির্‌প প্রণপ্রততষ্ঠা করিলেন এবং কেমন কাযা 
স্বামী বিবেকানন্দ জগতে এই বাণীর সংপ্রচার করিয়া সেবার বন্যা বহাইবার প্রেরণা 
পাইলেন তাহা জানা প্রয়োজন। সেইজন্য কথাণ্চিৎ দীর্ঘ হইলেও, সেবাধর্ষের ইতিহাস 
ও দর্শন হিসাবে স্বামণ সারদানন্দ-লাখিত শ্রীন্রীরামকৃফ লীলা প্রসঙ্গ হইতে নিম্ন- 
1লাখিত 'বিবরণটশী উদ্ধার করা হইল। (৫ম খণ্ড, পঃ ২৬৭-২৬৯) 

“কথা-প্রসঙ্গে বৈষবধমের কথা উঠল এবং এ মতের সারমর্ম সমবেত সকলকে 
সংক্ষেপে বৃঝাইয়া শ্রীশ্রীরামকৃফণরমহংসদেব বাঁললেন “তিনাঁট বিষয়ে নিরজ্তর হত- 
বান থাকিতে & মতে উপদেশ করে-_ নামে রি, জীবে-দয়া, বৈকবপৃজন। যেই নান 
সেই ঈশ্বর, নাম নামণী অভেদ জানিয়্য সর্বদা অনুরাগ্ের সাহত নাম করিবে; ভন্ত ও 
ভগবান, কফ ও বৈষব অভেদ জানিয়া সর্বদা সাধ্বভন্তদিগকে শ্রদ্ধ্, পূজা ও বন্দনা 
কারবে ; এবং কৃষেরই জগৎ-সংসার একথা হৃদয়ে ধারণা কাঁরয়া সর্বজাবে দয়া- প্রকাশ 
কাঁরবে)। “সর্বজীবে দয়া” পর্যন্ত বলিয়াই তিনি সহসা সমাধিস্থ হইয়া পাঁড়িলেন। 
কতক্ষণ পরে অর্ম্থ বাহ্যাবস্থায় উপাস্থত হইয়া বালিতে লাগিলেন, “জীবে-দয়া-_জশীবে- 
দয়া) দূর শালা! কাঁটানুকীট--তুই জণবকে দয়া করাব? দয়া করবার তুই কে? 
না না, জশীবে-দয়া নয়-_শিবজ্ঞানে জাবের সেবা!।” 

ভাবাবস্ট ঠাকুরের এ কথা সকলে শুনিয়া যাইল বটে, কিল্তু তাহার গণ মদ 
কেহই তখন বাঁঝতে ও ধারণা কারতে পারল না। একমান্ন নরেন্দরনাথই সেদিন 
ঠাকুরের ভাব-ভচ্গের পরে বাহিরে আঁসরা বাঁললেন-_“ক অদ্ভুত আলোকই আজ 
ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম। শদণ্ক, কঠোর ও নির্মম বায় প্রাসদ্ধ বেদান্ত- 
জ্ঞানকে ভাব্তির সাঁহত সম্মিলিত করিয়া কি সহজ, সরস ও মধুর আলোকই প্রদর্শন 


৯১৪ উজ্জ্বল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, 


করিলেন। অগস্বৈত জ্ঞান লাভ কাঁরতে হইলে সংসার ও লোকসঞ্গা সর্বতোভাবে বজজনি 
করিয়া বনে যাইতে হইবে এবং ভন্তি-ভালবাসা প্রভৃতি কোমলভাবসমূহকে হৃদয় হইতে 
সবলে উৎপাটিত কারর়া 1৮গক।০্॥ মত দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে-এই কথাই 
এতকাল শুনিয়া আসিয়াছি। ফলে এর্‌পে উহা লাভ করিতে যাইয়া জগং-সংসার 
ও তন্ধ্যগত প্রত্যেক ব্যন্তিকে ধর্মপথের অন্তরায় জানিয়া তাহাঁদগের উপরে ঘৃণার 
উদয় হইয়া সাধকের বিপথে যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা । কিন্তু ঠাকুর আজ ভাবাবেশে 
যাহা বাঁললেন, তাহাতে বুষা গেল--বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল 
কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়। মানব বাহা করিতেছে, সে সকলই কর.ক 
তাহাতে ক্ষাত নাই, কেবল প্রাণের সাহত একথা সর্বাগ্রে 'বিশবাস ও ধারণা কারলেই 
হইল--ঈশ্বয়ই জীব ও জগত্রূপে তাহার সম্মূখে প্রকাশিত প্লাহয়াছেন। জীবনের 
প্রতি মুহূর্তে সে যাহাঁদগের সম্পর্কে আসিতেছে, ধাহাদিগকে ভালবাসতেছে, াহা- 
দিগকে শ্রদ্ধা, সম্মান অথবা দয়া কাঁরতেছে তাহারা সকলেই তাঁহার অংশ,-াতানি। 
মংসারের সকল ব্যান্তকে যাঁদ সে এরূপ শিব-জ্ঞান করিতে পারে, তহা হইলে আপনাকে 
বড় ভাঁবয়া তাহাঁদগের প্রাত রাগ, দ্বেষ, দম্ভ অথবা দয়া কারবার তাহার অবসর 
কোথায়? এঁর্‌পে ণশব-জ্ঞানে' জশবের সেবা কাঁরতে কাঁরতে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া সে 
স্ব্পকালের মধ্যে আপনাকেও চিদানন্দময় ঈশ্বরের অংশ, শ্যদ্ধবৃদ্ধমুস্তস্বভাব বাঁলয়া 
ধারণা কারতে পারিবে। 

ঠাকুরের এ কথায় ভান্তপথেও বিশেষ আলোক দোঁখতে পাওয়া বায়। সর্ব- 
ভূতে ঈশ্বরকে যতাঁদন না দৌখতে পাওয়া যায়, ততাঁদন যর্থাথ ভান্ত বা পরা ভান্ত 
লাভ সাধকের পক্ষে সূদূরপরাহত থাকে। শিব কি নরায়ণজ্জানে জীবের সেবা 
কাঁরবে, ঈশ্বরকে সকলের ভিতর দর্শনপূর্বক যথার্থ ভান্তলাভে ভন্তসাধক স্ব্পকালেই 
কৃতকৃতার্থ হইবে, একথা বাহূলা॥ কর্ম বা রজ যোগ অবলম্বনে ষে সকল সাধক 
অগ্রসর হইতেছে তাহারাও এঁ কথায় বিশেষ আলোক পাইবে। কারণ, কর্ম না কাঁরিয়া 
দেহ যখন এক দণ্ডও থাকিতে পারে না, তখন ীশবজ্ঞানে' জীব সেবা-রূপ 
কর্মান্‌ষ্ঠানই যে কর্তব্য এবং কারলেই তাহারা লক্ষ্যে আশ পেশীছাইবে, একথা বলিতে 
হইবে না। যাহা হউক ভগবান যাঁদ কখনও দিন দেন, আজি যাহা শুনিলাম এই 
অদ্ভুৎ সত্য সংসারের সর্ব প্রচার কারব_ পণ্ডিত-মূর্খ, ধন-দারিদ্র, ব্াহ্মাপ-চণ্ডাল, 
সকলকে শুনাইয়া মোহিত কাঁরব।৮ এমাঁনভ'বে পরমহংসদেব চৈতন্য-বাপশীর প্রাণ- 
শান্ত বিবেকানন্দে সণ্টণারত করলেন। পরমহংসদেবের মমর্শ ভন্তগণ মানেন যে হীন 
নিত্যানন্দের খোলে শ্রীচৈতন্য। 


মনের গহনে 
সংবোধ সেনগুপ্ত 


(পূর্বানুবৃত্তি) 


গড়ীর অবিশ্রান্ত গাতি ও তার চলার ছন্দ ও শব্দে মনীষ কখন ঘুমিয়ে 
পড়েছিল, তা সে জানে না, হঠাৎ বালিশের মৃদু ঝাঁকুনীতে সে জেগে গেল। গাড়ীর 
ঝাকুনীতে সে ইতিমধ্যে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, কিন্তু এ ঝাঁকুনশী গাড়ীর নয়, ঝাঁকুনণ 
কারও ইচ্ছাকৃত হবে হয়ত। মনীষ অন্ধকারে উঠে বসল। পেছন ফিরে তাঁকয়ে 
দেখল রিপিদেবী উঠে বসে আছেন। মনীষ উঠে বসতেই রিপিদেবশী ধশর অথচ মৃদ্‌- 
কণ্ঠে বললেন, “আমিই ডাকছিলাম মনীষবাবু।” 

“আপান ডাকছিলেন 2” বিস্ময়ের সুরে মনীষ বলল। 

“হ্যাঁ আমিই; ওদের সকলের সঙ্গে আপনার কথাবার্তা সব শৃনোছি, পারচয় 
আপনার যা পেয়েছি, তাতে আপনাকে ডেকে তুলে কথা বলা বোধহয় অসঙ্গত ও 
অশোভন হচ্ছে না।” 

“অসঙ্গত ও অশোভন আম মনে করাছ না আমার দিকে থেকে এটা আপনাকে 
বলতে পার, তবে অন্য যাত্রীরা কে কি ভাববেন, সে কথা আম কি করে বলব 
'রাঁণদেবী।” 

“সে ভাবনার প্রয়োজন নেই মনশষবাবৃ। না না আপনাকে বাবু বলে আপনাকে 
অনাত্ময়ের পর্যয়ে ফেলব না, আপনাকে আম দাদা বলেই ডকব।” 

“আমি তোমার চেয়ে ষথেন্ট বড় রিণি, দাদার দাবশ ও দায়ত্ব গ্রহণে আমি পুটী 
করব না বোন।” 

“হঠাৎ দাবী ও দায়িত্বের কথা তুললেন কেন দাদা ১” 

“যে করণে রাত দুটোর সময়ে আমাকে ডেকে তুলেছ, সেই কারণেই আম 
ওকথা বলে তেমাকে অভয় দিচ্ছিলাম মত।” 

রণ চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, “তাহলে আপনি সব 
শুনেছেন ?” 

“হ্যাঁ শুনেছি, এবং শনোঁছ সে কথা জান বলেই আমার সঙ্গে সে সব কথা 
আলোচনা করতেই চাচ্ছ।” 

“এ আপাঁন কি করে বুঝলেন ? 

“বুঝতে পারা খুব সহজ না হলেও, জটলতার মানা ছ্ড়য়ে যায়নি কিন্তু 
সে কথা যাক্‌, বুঝেছি এই কথাটাই ধরে: নাও না?” / 

“কিন্তু আপানি কি মনে করেন, যার সাথে জাবনে প্রথম আলাপ হচ্ছে তাকে 


১৬ উজ্জল ভারত [৬ন্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, 


জীবনের সব কথা বলতে উন্মুখ হয়েছি, একথা বিশ্বাস করা যায়? 

“হয়ত যায় না, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তাই সম্ভূব হচ্ছে, আর যাতে 
নিঃসক্কোচে বলতে পার তারজন্য আঁম অপরিচয়ের বাধ ভেঙ্গে তোমাকে অত্যল্ত 
আপন করে ভাখ্নর পর্যায়ে এনে ফেলোছ, আর ত কোন বাধা থাকতে পারে না। 

“না আর বাধা থাকতে পারে না সেকথা সাঁতাই দাদা কিন্তু প্রয়োজনের চাপও 
আমার কাছে নিতান্ত কম নয়, তাই আরও বলতে উল্মৃখ হয়েছ, তা ছাড়া যোগাযোগের 
সৃষ্টি হয়েছে অমাদের কথোপকথন আপনার আনচ্ছাকৃত শ্রবণে।” 

"সেই যাই হোক না কেন, যোগাযোগ হয়েছে একথা অনায়াসে বলতে পারা 
যায়। অচ্ছা বোন, তুমি বলার চেয়ে আমি তোমাকে কতকগৃলি কথা জিজ্ঞেস করাছ, 
তুমি নিঃসক্েকোচে জবাব দও। হয়ত তোমাকে সাহায্য করতে পারব, আর সাহাধ্য 
যাঁদ নাও করতে পারি, তোমার মনকে হাল্কা করতে কিছ সাহায্য অল্ততঃপক্ষে করতে 
পারব ত? 

“বেশ সেই হোক দাদা, আপনি আমাকে প্রম্ন করুন।” 

“আম তোমাদের কথা সব শুনোছ, একটা বিশেষ কথা আমার মনে হয়েছে। 
যে কারণে তুমি বিনয়ের সঙ্গে ছেদ টেনে দিতে চাও, সে কারণ আজকে সূষ্টি হয়ান, 
সে কারণ পাঁরচয়ের প্রথম দিন থেকে বর্তমান ছিল, সেটা এতাঁদন লক্ষ্যের মধ্যে তোমার 
আন্যোনি, আজকে কেন হঠাৎ এল, এই কথাটাই আমার আজকে 'বশেষ করে মনে 
হচ্ছে বোন।” 

1রাঁণ একট; চুপ করে থেকে বলল, “জানিনা আপাঁন আমাকে কি মনে করবেন, 
কিন্তু প্রশ্নের উত্তরে আমি বলতে পারি মানুষ যখন মানুষকে ভালবাসে তখন বিচার 
করে ভালবাসে না, মানুষের ষে কোন আসপেক্কে ভালবেসে ভালবাসতে সরু 
করে, তারপর ধরে ধীরে সমগ্র মানুষাঁটকে চিনতে পারে এবং সমগ্রভাবে ভালবাসে । 
আমি যখন বিনয়বাবুকে দোঁখ তখন তার স্নেহপূর্ণ ব্যবহার, ওদার্য, নিরঙ্কুশ মন 
আমাকে আকৃষ্ট করেছিল, তারপর ধারে ধীরে তাকে ভালবেসেছি, কিন্তু এখন 
সমগ্রাবে মনে মনে বিনয়দাকে গ্রহণ করতে পারাছি না।” 

“কারণ তুমি বলেছ বয়সের ব্যবধান, তাই 'কি একমাত্র কারণ ?” 

শহ্যাঁ, তাই; বয়সের ব্যবধানে জখীবনের প্রাতি দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক হয়ে যায় এবং 
গচন্তাধারার আরও ব্যবধান ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়। তখন জাবন হয় দঃখপূর্ণ ও 
অসহনীয়" 

“যথার্থ প্রমাণ কিছু পেয়েছ কি তার?” 

"না, এখনও বিশেষভাবে পাইনি ।” 

“তবে ভয়ই স্বা কেন আন্প এরুপ কঙ্পনা করবারই' বা মানে কি?” 

প্কম্পনা নয়, এই সত্যি; পৃঁথবীকে.আমি যে দৃষ্টি দিয়ে দেখাছ, সে দৃষ্টি 
কি ওঁর আছে, লা থাকতে পারে, এক আপাঁন ব্দকতে পারেন না?” 


ফাজ্গুন, ১৩৫৯ ] ' মনের গহনে রি 


“নারদ অভিযোগ যখন নেই, তখন তুমি ধা বলছ তার অর্থ আমি বুঝতে 
পার না। আমি ২০ বংসর বয়স্ক যুবককে বৃদ্ধস্বের পর্যায়ে আসতে দেখেছি, ৬০ 
বংসর বয়স্ক বৃদ্ধকে জগ্বং ও জাঁবনের সঙ্গে যূবার মত যুদ্ধ করতে দেখোঁছ। 
আম কাকে বলব বক, কাকে বলব বৃম্ধ, বলত বোন ?” 

“আপাঁনি বলবেন ৬০ বংসরের যুবক এইত, এ আম বিশ্বাস করি না, কারণ 
ওটা ৬০ বংসরের আসল রুপ নয়, ২০ বৎসরের বৃষ্ধত্ব তেমন ডেপোম, ৬০ 
বংসরের ষুবকের তেমনি ছেলেমানুষি।" 

“তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না বলে আমি দৃঃখিত। তোমার কতকগাঁল 


অধার হয়ে রিণি বলল, “আমার উন্মুক্ত মন দাদা, তর্ক করে বোঝান, আম 
নিশ্চয়ই বুঝব ।” 

বিস্সিত দৃষ্টিতে মনীষ 'রাঁণর দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে বলল, “তোমার 
এরূপ অধারতার কারণ বুঝতে পারলাম না, বোন।” 

রাণ লজ্জিত হয়ে বলল, “আমি আর অধশরতা প্রকাশ করব না দাদা, বলুন 
কি বলবেন।” ৃ 

“আচ্ছা, তুমি আর কাউকে ভালবাস, গিংবা কেউ তোমাকে ভালবাসে কি 2” 

“কেন একথা জিজ্ঞেস করছেন 2” 

“আপান্ত থাকলে বলবার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তোমার আসল তুমিকে প্রকাশ 
না করলে তোমার আসল অভিযোগকে বিশ্লেষণ করব কি করে ।” 

রাঁণ চুপ করে রইল। 

মনীষ বলল, “তোমার আপান্ত থাকলে থাক ।” 

“যদ না বাল তবে কি আমাদের এ প্রসঙ্গের আলোচনা বচ্ধ হয়ে যাবে 2” 

“হ্যাঁ ।” 

“কেন, 

“অন্ধকারে হাঁতিড়ে বেড়াব, মীমাংসার পথে আসা যাবে না তাই” 

“বললেই কি মীমাংসা হবে 2” 

“মশমাংসার পথে অক্ততঃ পক্ষে এগোনো যাবে তো।” 

'রণি কোন কথা বল্লপে না, জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। 
আঁবশ্রাম গাঁততে গাড় চলেছে, রান তখন তিনটে । কিউল পার হয়েছে অনেকক্ষণ, 
মোকামা আসতে বাকা নেই। 

গরাণকে নিরৃত্তর দেখে মনীষও চুপ করে গেল। কথা বোধ হয় শেষ হয়ে 
গেছে। আর কথা নিয়ে এগোনো চলে না। নিজের কাছেই মনীষের.লল্দ্া বোধ হল। 
কেন সে এসমস্ত কথার মধ্যে গিয়ে নিজেকে জড়িয়ে ফেলোছল। কিন্তু বিধাত; 
অলক্ষ্যে হাসলেন। কথা শেষ হ'ল না, সুরু হ'ল মাত! 


৯৮ উজ্জল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা, 


ক্ষণ কণ্ঠে রাঁণ বল্ল, “আপান প্রশ্ন করুন মনীষ-দা।” “প্রশন করব? দুঃখ 
পাবে না, লঙ্জা বোধ করবে না ত?” “না পাব না, আমার বন্তব্কে গুছিয়ে নিতেই 
সময় নিয়োছলুম দাদা, আপনার কাছে লঙ্জা পাব সেই আশঙ্কায় নয়।” 

“অনুমতি যথন 'দচ্ছ, তখন পুর্ব প্রশ্ন বহাল রেখেই জিজ্ঞেস করাছ। তুমি 
আর কাউকে কোন দিন ভালবেসে 2” 

“হ্যাঁ বেসেছি।” 

“কে সে?” 

. শরাণ পুনরায় নির্বাক। 

মনীষ বলল, “অপরেশবাব্‌ কি 2” 

“হ্যাঁ 1” 

“আম আগেই বুঝতে পেরেছিল্ম।” 

1বস্মিত হয়ে রীণ বলল, “আগেই বুঝতে পেরোছিলেন 2 কি করে 2” 

মনীষ উত্তর এাঁড়য়ে গেল। বলল, “তোমাদের ভালবাসার সূত্রপাত ?" 

“যখন কলেজে এক সঙ্গে পাড় তখন থেকেই ।" 

“একজনকে ভালবেসে বিনয়কে: ভালবাসলে ক করে 2” 

“অপরেশকে ভালবাসতুম কিন্তু তার রূপ দি জানতাম না। ভেবোছলাম, 
এমনি তার প্রাত একটা সাধারণ আকর্ষণ, অন্তরের সংযোগ তার সাথে কম। তাই 
যখন বনয়দাকে দেখলাম, তার সঙ্গে পারচয় হল, তখন তাকে আনন্দে বরণ করে 
নলাম।” | 

“নিজের মনকে একবারও যাচাই করে দেখান 2” 

“না দোঁখান।” 

“কেন?” 

“তার উত্তর পূর্বেই 'দিয়োছ, অন্তরের সংযোগ আছে বলে উপলব্ধি হয় নি, 
তাই অপরেশের কথা মনে হয় নি।” 

“আজ কেন মনে হচ্ছে 2” 

“আজও অন্তরের সংযোগ আছে বলে মনে হচ্ছে না, কিন্তু মনে প্রশ্নে উদয় 
হয়েছে।" 

“কেমন করে 2" 

“বনয়দার সঙ্গে বাবহারে।” 

“কোন ঘ্ুটি লক্ষ্য করে কি?" 

“হাঁ, কিন্তু সে ন্রাটি অন্যের কাছে ঘটি বলে নাও হতে পরে।” 

“তবুও উর্দাহরণ দাও।” 

“[বনয়দার কথায়বার্তায়, ব্যবহারে যে সনাতনী ভাব ফুটে ওঠে, তার সঙ্গে 
আমার প্রর্গাতশণল মন খাপ খাচ্ছে না। তাই হচ্ছে আমার প্রথম ও প্রধান আভযোগ। 


ফাগুন, ১৩৫৯ ] মনের গহনে ৯৯ 


যাঁদ তাঁর বয় কম হ'ত তাহ'লে হয়ত তিনি এমন "ভাবে সনাতনশ হতে পারতেন 
না।” 

“আরও বুঝিয়ে বল।” 

"জীবনের যে কোন বস্তুর প্রাতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থকা, আর তাঁর 
'দক থেকে আমার মতবাদের সঞ্জো মিলবার ইচ্ছাও তেমন দেখতে পাই না।” 

“কিন্তু তোমার দিক থেকে কোন চেস্টা তুমি করেছ কি?” 

“কিসের চেষ্টা 2” 

“তোমার মতবাদকে তার সঙ্গে 1৫29 করবার” 

“তা কেন করব? আম হচ্ছি বতমানের প্রতণক, আমার সঙ্গেই তাঁর মিলতে 
হবে, আঁমত অতীতের সঙ্জো মিলতে পার না।” 

“আচ্ছা, বিনয়ের কথা থাক, অপরেশের কথাই জিজ্ঞেস করাছি। অপরেশ এমন 
1কছু কারণ দাঁয়েছেন কি, যার ফলে তুম বুঝতে পেরেছ যে তান তোমার বর্ত- 
মানের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারবেন 2” 

“হ্যাঁ, পেয়োছি।” 

“কি প্রমাণ 2” 

“নব চেনে বড় প্রমাণ হচ্ছে তার বয়স। এই বরসে সব কিছ ভেঙ্গে চুরে নূতন 
করে গড়া যায়।” 

“ভুল করলে 'রাঁণ, এ বয়স ভাঙ্গা গড়ার বয়স নয়। তব ভাঙ্গা গড়া চলে, 
যাঁদ সে নিজের প্রয়োজনে ভেঙ্গে গিয়ে গড়ে উঠে, অন্যের প্রয়োজনে যাঁদ তাই সে 
করে, তবে সে হবে মৌক, তার সামর্থাকে সে হারিয়ে ফেলবে। রক্তে মাংসে গড়া 
নানূষাটকে পেলেও, তার ভিতরকার আসল মানুষাঁটকে তুমি কখনই ফিরে পাবে না।” 

“আপাঁনও ভুল করছেন মনীষদা, সে আমার প্রয়োজনে নিজেকে ভাঙ্গবে কেন ? 
₹স ভাঙ্গবে সময়ের প্রয়োজনে, সমাজের প্রয়োজনে ।” 

“হ'তে পারে, নাও হ'তে পারে, কিন্তু তুমি ষে পিছনে আর একটি শাস্ত, 
সে শান্তর কথাও সে ভুলতে পারবে না, অতএব আ'নচ্ছাকৃত ভুলের মধ্যে সে যে 
জাঁড়য়ে পড়বে না, তারই বা নিশ্চয়তা কি ?" 

“আপাঁন বলতে চান দাদা ষে, অপরেশ আমাকে ভালবাসে না?” 

“বড় মোটা করে কথাটা বল্লে বোন, এমনি কথা তোমার কাছ থেকে আশা 
কারান। আমি বলাছ না ষে, অপরেশ তোগাকে ভালবাসে না, সে বাসে, কিন্তু 
সেটা স্বতঃস্ফূর্ত কিনা সেটাই আম জানতে চাই।” 

“নিশ্চয়ই স্বতঃস্ফূর্ত ।” 

“কি করে?” 

“সে বলেছে, সে অনেক মেয়েকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে শুধু আমারই জন্য।” 

“অনেক মেয়েকে দূরে সাররেছে সেটা সাঁত্য হতে পারে, বিচ্ছু তোমায়ই জন্য, 


১০০ উজ্জল ভারত [৬ঞ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা, 


একথা কি তুম নিশ্চয় করে ঝলতে পার তুমি নিজে তার প্রমাণ পেয়েছ 2” 

“না পাইনি, তা দেখবার অবসরও আমার হয়াঁন, তার কথাকে আববাস 
কারনি।" 78 

“তাকে আবন্বাস করতে বাঁলনি, কিন্তু নিজের জণবনে যখন মস্তবড় দঘন্ 
ও জটিলতার সমাবেশ হয়েছে তখন সব কথা যাচাই করে দেখতে বাঁল বোন। বিনয়ের 
আবর্ভাব এখানে না হালে, অপরেশের সমস্ত কথাগুলোকে হীরের টুকরো বলে 
আমি তোমার কাছে সুপারিশ করতুম। কিন্তু এখন তা করতে পারাছ না।” 

“তার কারণ ?” 

“স্বার্থের সংঘাতের কথা মনে হয় বলে।” 

“আপনি কি বলছেন অপরেশের ঈষা 2” 

“তুমি যে নাম ইচ্ছা তার দিতে পার, কিন্তু ব্যাপারটা এঁ ধরণেরই। আবার 
আমি বিনয়ের কথায় ফিরে যেতে চাই বোন, তুমি বলেছ তুমি বর্তমানের প্রতীক, 
অতগতের সঞ্ে মিলতে পার না। কিন্তু বর্তমানই কি সব? অতাঁত ও ভাবষ্যতের 
সঞ্চে দি তার কোন সংযোগই নেই? অতীতের সমস্ত গ্রান্থর মধ্য দিয়েই তুমি 
বর্তমানে এসেছ। আর আজ তৃমি বর্তমানে ভাঁবষ্যতের জনাও প্রস্তুত হচ্ছ।” 

“তা হতে পারি, কিন্তু অতশতের গ্রন্থির মধ্যে পরতে পরতে ভাজে ভাজে যে 
অচল অবস্থার ইঙ্গিত, তারই মাঝে ত আম বর্তমানকে পেয়োছ।” 

“[িনয়ও ত তাই পেয়েছে, সেও ত অতাঁতের মধ্য দয়ে বর্তমানে এসেছে” 

“তা এসেছে, কিন্তু আমার সঙ্গে বয়সের ব্যবধানে বড় বেশী ভাবষ্যতে চলে 
গগয়েই ত সনাতন? হয়ে পড়েছে।” 

“অর্থাৎ রিএকশন হয়েছে বেশী এইত বলতে চাও” মনাষ হেসে বলল। 

“আপান হাসবেন না দাদা, এ আমার জীবন-মরণ সমস্যা ।” 

“আমিও ক তাই বলাঁছ না, আমিও তাই বলাছ। তাই বলেইত এত কথার 
অবতারণা । আমি ধা বলতে চাই, তা আমি পাঁরম্কার করে তোমাকে বাঁঝয়ে দিতে 
চেষ্টা করছি বোন, মন দিয়ে শোন। অপরেশ ও বিনয় উভয়েই আমার কাছে প্রায় 
অপাঁরচিত। বিনয়ের জনা বেদনাবোধ করোছি, অপরেশের জন্যও অমার বেদনাবোধ 
কম নয়। দু'জনের একজনকে তোমার হারাতে হবে, অতএব তোমার জন্যও আমার 
দুঃখ যথেস্ট। কিন্তু সব কিছুর সামঞ্জস্যের প্রয়োজন তোমার দক থেকে। তুম 
ঘাঁদ স্থির সিম্ধান্তে আসতে পার, তবে সকলাদকেই সখের হয়। আপাতবেদনা 
সুখেরই ইঙ্গিত তাতে করবে। তবে তার পূর্বে তোমাকে আর একটি কথা জিজ্ঞেস 
করতে চাই।” 

“বেশ করুন।” 

“সঠিক জবাব চাই।” পু 

“পাবেন, কথা দিচ্ছি” 


ফাল্সান, ১৩৫৯ 1 মনের গ্রহনে ১০১ 


"তুমি কাউকে কোন প্রাতশ্র্াত দিয়েছ ?” 

“না দিইনি ।” 

“আকারে, ইঙ্গিতে, কোনরকম ব্যবহারে বা কথাচ্ছলে ?” 

“না, সেদিক থেকে আম সম্পূর্ণ মস্ত ।” 

“কিন্তু বিনয়ের সঙ্গে কথায় মনে হয়, তুমি তাকে কিছ বুঝতে দিয়োছলে।” 

"আমার যে তাকে খুব ভাল লাগত একথা তাকে আম বুঝতে দিয়োছ, 'কিচ্তু 
মুখে বালান সেকথা। ভাললাগাকে ভালবাসা মনে করলে আমি কি করতে 
পায়ি বলুন।” 

“বিনয় মুখ ফুটে তোমাকে কিছু বলেছে?” 

“বলেছেন ।” 

“করিনি, কিন্তু আমার সম্পূর্ণ সমর্থনও জানাইনি।” 

“আর অপরেশের কাছে ?” 

“কিছুই বলিনি ।” 

“সে তোমাকে বলেছে 2” 

“বহনবার।” 

“উত্তরে কি বলেছ ?” 

“আমি ঞাঁড়য়ে গেছি।” 
অর্থাৎ, ভবিষ্যতের জন্য শেলূভ করে রেখেছ। খুব মডার্ন মেয়ে দেখাঁছ 
যে,” হেসে মনীষ বলল। 

“না না ঠাট্টা নয়।” 

“আম কি খুব অন্যায় করোছি 2” 

“না, খুব করোনি, তবে কিছুটা করেছ। দ'জনের মধ্যে কেউই 
যখন একান্তভাবে অনুপযুক্ত নয়, তখন একজনের বিরুদ্ধে বিপরীত মনোবাত্তগলি 
নিজের মতবাদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে তাকেই গ্রহণ করা তোমার উাঁচত ছিল 
এবং আর একজনকে বুঝিয়ে বল্লেই বোধহয় সবকিছু মিটে যেত। দহ'জনের মধ্যে 
একজনও বোধহয় ৮1115 “নয়, যে তোমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে তোমার 
জশবনকে বিষময় করে তুলবে। যাক্‌, তা যখন করোনি,.সে স্থিতব্যদ্ধির পরিচয় 
যখন দাওাঁন তখন তোমাকে কিছু কম্ট পেতে হবে বইকি।” 

“আমিত তাই করতে যাঁচ্ছলাম দাদা, আমিত বিনয়দার কাছ থেকে চলেই 
যাঁচ্ছলাম।” 

“বল পালিয়ে যাচ্ছিলে, তাকে সমস্ত কথা খুলে বলে বুঝবার অবসর দাওান, 
তাহ'লে তিনি হয়ত তোমার বৃহত্তর সুখের আশায় তোমাকে ছেড়ে দিতে বেদনাবোধ 


শর্ট 


১০২ উচ্দ্র্ল ভারত [৬স্ঠ বর্ধ, ২য় সংখ্যা, 


পট 


করলেও, অসম্ম'ত জানাতেন না। সাধারণ ভালবাসার বিশ্রী একট রূপ আছে, ছেদ 
পড়লেই উভয়ে উভয়ের শন হয়ে দাঁড়ায়; ভাবতে কম্টবেধ হয় না যে যাকে তুমি 
একাঁদন ভালবাসতে, তার সমস্ত ভ্ুটিগুলিকে মূলধন করে তাকেই আঘাত করছ।” 

“কই আমিত কাউকে আঘাত কাঁরনি।” 

“একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে করেছ। যাক সে কথা, এখন তুমি 
কি করবে, সে নিদেশ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তবে আরও দুই একট কথা 
তোমার অবগতির জনাই বদব। ভালবাসা বয়সের ব্যবধানের উপর নিভ'র করে না। 
সোঁদন কাগজে পড়েছ এক দাশখানক অশখাত বৎসর পার কবেও যবতাঁ স্ত্রী গ্রহণ 
করেছেন। দেহের মিলন এ নয় এ আপাতদৃম্টিতেই বোঝা যায়, সে উদ্দেশ্য থাকলেও 
অন্ততঃপক্ষে খুবই ক্ষুদ্র তার স্থান, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে মিলন িসের 
জোরে? মানসিক 16৬61-এ, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তা স্বীকার 
না করলে এক মুহূরতও সম্পকর্কে টিকিয়ে রাখা যায় না। সেই 16৮1-এ দুজনে 
এলো কি করেঃ ভেবে দেখত? স্থূল দৃম্টিতে মনে হয় এরূপ মিলন অসম্ভব। 
কিন্তু মানীসক [018%1)6- কে যাঁদ উন্নত করে একটা 1) 10119119170 -এ নিজেদের 
এনে ফেলা যায়, তবে সে .17- এ উভয়ের মলন সম্ভব । [71013৩77127 
বলতে শুধু মানাঁসক নয়, উভয়ের সমগ্র জীবনের সমগ্ররূপ যেখানে সমন্বিত হতে 
পারে তারই ল, সা, গু হচ্ছে সেই 109. সেই 101776- এ যাঁদ উভয়ে উঠতে 
পার, তবে বিনয়কেও সুখী করতে পারবে, আর যদি না উঠতে পার তবে 
অপরেশকেও সখী করতে পারবে না। কর্ম ও ভাবের ভেতরে মানৃষের 
পারচয়। স্বামস্ত্রীর ক্ষেত্রেও £ 191976- এর বৈপরীতো সম্পর্ক অস্বাভাবিক হয়ে 
দাঁড়ায়, আবার জশবনে চলবার ছন্দ জানলে কর্ম ও ভাবের মধ্যে নিঃসম্পকাঁয় 
বন্ধূত্বও অত্যাশ্চর্য শ্রদ্ধা পেয়ে থাকে । চাই জাবনে চলবার ছন্দ. চাই জীবনে তার 
সম্টু প্রয়োগ, জীবন আনন্দপূর্ণ হবে, ভাব ও কর্মে প্রেরণা বোধ করবে। তোমাকে 
আম কি আর পরামর্শ দেব। তুমি নিজে চিন্তা করো. তাড়াতাঁড় ?কছু করতে 
যেওনা । স্থির ও ঠান্ডা মাঁস্তচ্কে সমস্ত ফিছু ভেবে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ো, 
জগৎ তোমার কাছে আঁত ক্ষদর হলেও কিছ আশা করে, একথা একেবারে ভূলে 
যেও না।" 

মনশষ চুপ করল। তখন ভোর হয়ে এসেছেধ, সকলে এখনই উঠে পড়বে। 
'রাণ আর একট কথা বলল না. সে শুয়ে পড়ল, মনশষও নিজের বিছানায় আড় 
হয়ে গা এলয়ে দিল। একবার মাথা তুলে চেয়ে দেখল তখনও সে আর 'রাঁণ ছাড়া 
প্রত্যোকটণ প্রাণ গভীর নিদ্রায় অচেতন। ভোরের স্নিগ্ধ বাতাসের রেশটুকু মাঝে 
মাঝে এসে মনীষের গায়ে লাগাছল। সেও আঁচিরে ঘুমিয়ে পড়ল। 

(৪8 ) 
বধরেনের ঠেলাঠোঁলতে মনীষের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ধড়মড় করে সে উঠে বসে 


ফাল্গুন, ১৩৫১ ] মনের গহনে ১০৩ 


হাতর্বড়টা দেখে নিয়ে বল্প, “ওরে বাবা এষে ৭টা বাজে, অনেকক্ষণ ঘাময়োছ দেখাছ।” 
গধিতা ঠাট্টা করে বল্লে, “কাল কিন্তু মনীষদা এমনি ভাবটা দেখিয়োছলেন যে 
সারারাত জেগেই কাটাবেন। তা অমন ন্রিভষ্গ হয়ে শুয়েই এই, আমাদের মত সটান 
ঢালা বিছানা পেলে কি জ্ঞান কি করে বসতেন।" 

বশরেন বল্লে, ক আর এমন তিনি করতেন, “আজ রাত ১২টায় লক্ষর জংসনে 
তুলে দিতে হোত ।” এ 

বীণাঁদ মুখ ফিরিয়ে হাসলেন। রাজেনবাবু মনীষের পক্ষ নিয়ে জবাব দিলেন, 
“তোমর।ই বা এমন কি আগে উঠেছ, আধঘণ্টাও হয়নি বিছানা গুটিয়ে নিজ নিজ 
আসনে এসে বসেছ।” 

ততক্ষণে মনীষের নিদ্রার ঘোর কেটে গিয়োছল, দিনের আলোয় গতরা'তির 
সমস্ত ঘটনা যেন মনীষের কাছে স্বন বলে মনে হতে লাগল। মনীষ একবার 
রণির গদকে তাকিয়ে দেখল। বাণ ?ঠিক তারই পাশে বসে আছে, বাইরে তার 
দৃষ্টি, হাস ঠাট্রা, কথাবার্তা তাকে যেন কোনভাবেই নাড়া 'দীচ্ছল না, এমান তার 
জড়-কঠিন ভাব। 'রাণর পাশে গখতা, তার পাশে বীণাদি। 

গীতা অপরেশের 'দকে চেয়ে বল্প, “অপরেশদা এবার বোধহয় চা'খাবার জোগাড় 
করতে পারা যায়, সকলেরই হাতমুখ ধোয়া সারা হয়েছে শুধু হয়নি মনীষদার।” 

অপরেশের উত্তর দেবার পূর্বেই বীরেন হাতঘ়ির দিকে তাকিয়ে বল্ল, “বক্সার 
স্টেশন এল বলে। কেলনারের লোক এসে চায়ের জন্য অনুরোধ জানাবে এখন।” 

গতা বল্লে, “এইখানে বসে চা খাব?” 

রাজেনবাবু বল্লেন, “কেন, তাতে দোষ কি?” 

অপরেশবাবু বল্লেন, “দোষ কিছ; নেই, কিন্তু জায়গার অজ্পতায় ভাল করে 
বসে চা খাওয়া যাবে না। তার চেয়ে আমি বাল কি সকলে রে“স্তোরা কারে যাওয়া 
যাক।” 
বীণা, বল্লেন, “সবাই মিলে? সে হয় না, সবাই চলে গেলাম, আর সব 
জানি লোপাট হয়ে যাক; তা হবে না। তার চেয়ে আম বালাক তোমরা সবাই 
যাও, আগ জানিষপন্ত আগলে থাকি।” 

মনশষ এতক্ষণ কথা বলেনি। সে বশণাঁদর দিকে তাকিয়ে বল্প, “তার চেয়ে 
আপনারা সবাই যান, আম 'জানিষ রক্ষণাবেক্ষণ করি।” 

রাজেনবাবু বল্লেন, “সেও কি হয়, তোমরা হচ্ছ ছেলেমানুষের দল, তোমরা 
সবাই যাও, আমই 'জানষ পাহাড়া দেব।” 

গখতা অসাঁহফ্‌ হয়ে বাল্প, “আপনারা সব বিষয়ে শুধু তর্ক করেন, স্থির 
[সিদ্ধান্তে আসতে পারেন না। বক্সার ম্টেশনত এলো বলে, সবাই চলদুন রেস্তোরা 
কারে, সহ্যাত্রীরা রয়েছেন ত।” দু 


৯৯ 


১০৪ উজ্জ্বল ভারত [৬ণ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, 


কিন্তু গীতার কথা রইল না। শেষপর্যন্ত মনীষ, বীণাদি ও রাজেনবাবু 
রয়ে গেলেন, আর অপরেশ 'রাঁণি, গগতা ও বারেনবাবু চলে গেল রে'স্তোরা কারে, 
সাথে মনাঁষ অবশ্য গেল। তারা গাড়ীতে উঠে বসতেই মনশষ প্ল্যাটফর্মের কলতলায় 
গিয়ে মুখ হাত ভালকরে ধুয়ে নিজ কামরায় ফিরে এল। ততক্ষণে রাজেনবাকু 

ও বীণাদ চা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন, মনগষ এসে চায়ে যোগদান করল। 
| চলবে] 


প্রাচীন ইরাকের পুরাণ কাহিনী 


এযেথে চট্টোপাধ্যায় 


দেবতাদের নিয়ে পুরাণ কাহিনধ রচিত হয়েছে সকল প্রাচশন দেশে- যেমন 
মিশর ও সূমের্‌ দেশে, তেমান গ্রীসে ও ভারতবর্ষে । পুরাণ-কাঁহনশ রুপকথা নয়, 
রূপকও নও । রূপকথার উপভোগ্য রসবস্তুটি হল অলীক কল্পনা । পুতুলের বিয়ে 
একটি অলীক কষ্পনা মান, শিশু সেই কল্পনাকেই জড়িয়ে ধরে' প্রচুর আনন্দ লাভ 
করে। তেমনই যখন কতকগাঁল অসম্ভব ব্যাপার 'নিয়ে একটি কথাঁচন্তর আওকত 
ক'রে শিশুর মনের সামনে ধরা যায়, তখন সেটা হয় একটি চমকপ্রদ আভজ্ঞতা যার 
সঞ্চে সত্য-মিথ্যার কোন সম্পর্ক নেই। পুরাণ-কথা যে রূপকথা নয় তা বোঝা যায় 
এই থেকে যে, পুরাণ-কথা মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য তৈরণ হয় নি যেমন হয়েছে 
রুপকথা । তেমান আবার রূপকও কল্পনা, ছম্ম হলেও অলীক নয়। রূপকের মধ্যে 
আমরা পাই সত্যের প্রচ্ছন্ন অনুভূতিকে বোধগম্য আকারে প্রকাশ করবার প্রচেষ্টা । 
পুরাণের কঞ্পনাকে রূপকের পর্যায়ে ফেলা চলে না। রূপকের বাইরের আবরণটিকে 
খুলে যেমন ফেলা হল, অমনি ভিতরকার সত্যরূপের সন্ধান মেলে। অন্তর বাহর 
এক নয় রূপকের, বাইরে এক জিনিস ভিতরে আর একাঁট। পুরাণ কথা তেমন নয়-_ 
ঘরে বাইরে তার একই জিনিস, বাইরের রূপ আর ভিতরের বস্তু বলে' আলাদা দুটি 
পদার্থ নেই। আসলে, পৌরাণক কঞ্পনাকে "চম্তাধারার প্রকৃত রূপ থেকে 'বাচ্ছন্ন 
করা যায় না। সভাতার শৈশবে মানব-মনে যেসব ছাপ একে রেখে গেছে আভিজ্ঞতা 
নানারকম নৈসার্গক অবস্থার, সেই ছাপগ্লই কল্পনার আকারে বোরয়ে পড়েছে 
পুরাণ কথার মধ্যে, যেমন বেরোয় কাবির কাব্যে। কল্পনাকে আশ্রয় করে কাব্য রচনা 
করেন কবি, তাঁর কাব্যে থাকে উচ্ছ্বাসত আবেগ ও আতিশয়োন্ত। কোন নিজাঁব 
পদার্থকে কাব যখন 'তুম' বলে সম্বোধন করেন, তখন তিনি ভালই জানেন যে 


ফাঙ্সুন, ১৩৫৯১] প্রাচীন ইরাকের পুরাণ কাহনশ ১০৫ 


বস্তুঁটির চেতনা নাই, তার প্রশাস্তি একটা কল্পনা-বিলাস মান্ত। পুরাণের ক্পনা 
কিন্তু এধরণের কম্পনা-বিলাস নয়। পুরা-রচাঁয়তার চিন্তা ও প্রকাশভষ্গিকে 
বুঝতে হলে সেই রচনার ষূগের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে। জীবন-পথের কঠোর 
সংগ্রামের মধ্যে মানুষ তখন প্রাকৃতিক শান্তগুলোকে দেখতো সজীব রূপে-তার 
কতগুলি মিন্রশন্তি আর কতগুলি করে মানুষের অপকার। এই শন্তিগ্ীলর জল্ম ও 
জশীবন-লীলা নিয়ে ষে ক্পনা জেগে উঠতো তার মনে, সেই কল্পনাকে সত্যের 
জীবন্ত রূপ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারতো না সে। তার এই কম্পনায় না ছিল 
দার্শানক চিন্তার বাঁধাধরা য্যান্তর গ্রান্থ, না ছিল সত্যাসত্য বিচার। নৈসর্গিক 
শান্তর বিচিত্র অনুভূতিগলি তার কম্পনায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই কথারূপের আকারে 
ফুটে উঠতো, যেমন ফোটে রামধন আকাশের গায়ে। রামধনু একাঁট নৈসার্গক সতা, 
পুরাণের কথা-রূপও ছিল তাই, কল্পনাকে রাঙিয়ে দিত, নিজেও ফুটে উঠতো 
সত্য হয়ে। 

পুরাণ কথার যে-সংজ্ঞা এখানে সংক্ষেপে দেওয়া হল, সর্বদেশের সর্বকালের 
পৌরাণিক কাহিনশগ্াল যে এই সংজ্ঞার আওতায় পড়বে না, তা বলাই বাহুল্য । 
আমাদের দেশে পৌরাণিক যুগে যে-সব পুরাণ রচিত হয়োছল, যেমন 'বিফু-পুরাণ, 
বায়্‌-পুরাণ, ভাগবত-পুরাণ-এই পুরাণগীলকে শমথ' € 145৮) ) বলা চলে 
না। শমথই খাঁট পুরাণ কথা। ভারতীয় পুরাণ-শাস্ত্রে দেবতার জীবন-লালার 
বৃত্তান্তগুলি থাকলেও, মূলতঃ এই সব গ্রন্থ দর্শনতত্ের উপর প্রাতাচ্ঠিত, অধ্যাত্ম- 
জ্ঞানের আধার বলে মনে করা হয় পুরাণগ্ীলকে। অবশ্য সৃষ্টি-তত্ব, সমদদ্র-মল্থন 
প্রভৃতি বিবরণের মধ্যে শমথ' বা খাঁটি পুরাণকথার পাঁরটয় পাওয়া যায়। খাগ্‌- 
বেদের, উর্বশশ-পুরূরবা উপাখ্যানাটি কাব্য যেমন, তেমাঁন আবার ওঁকে “মথ'ও 
বলা যায়। ফল কথা, ভারতের পুরাণ-যুগের তর্তবিচার ও দারশীনক চিন্তার মধ্যে 
আসল ণমথে'র স্থান নেই, আঁত প্রাচীন কালের কয়েকটি শমথ তখনো টিকে ছিল 
মান্।* পক্ষান্তরে ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস উপত্যকার আঁধবাসীদের কজ্পনা কতগুলি 
সহজ আখ্যাঁয়কা রচনা করেছিল, মানুষের মনে আদিকাল থেকে জীবন-মরণ সম্বন্ধ 
নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে যে-সব প্রশ্ন উঠেছে তারই জবাব স্বরূপে । সেই কথা- 
গাঁলর মধ্যে কোন দর্শনতত্ব বা'আধ্যাত্মিকতা নেই--আছে, বিশ্ব-রাষ্ট্র কজ্পনার 
পটভুমিকায় বিবিধ প্রাকৃতিক দেবদেবীর লীলার মধ্যে একট-খানি মানবিক মন- 
স্তত্বের খেলা । সহজ সরল ভাষায় বলা হয়েছে রাখাল বালক এটানার (12%709) 
আশ্চর্য অভিযানের কথা। তার মেষপাল যখন বন্ধ্যাত্ব দোষষান্ত হয়ে আর শাবক 
প্রসব করলে না, তখন জশবনের মূল কোথায় তার সম্ধানে সে উঠোছল আকাশপথে 
একাঁট ঈগল পক্ষণর পৃচ্ঠে চড়ে। কিন্তু তার ব্রত সফল হল না। আকাশ থেকে 
ঠেলে ফেলা হয়েছিল তাকে ধরণীতলে। ডিল 
একটি কাঁহিনী-ধশবর আদাপার (80815 )  উপাখ্যান। দক্ষিণ-বায়'র 


৯০৬ উজ্জল ভারত [৬ত্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, 


অধিষ্ঠাতশ দেব দিলেন অ.দাপার নৌকাখানা উল্টিয়ে । ক্রোধান্ধ আদাপা করলেন 
তখন দেবীর পক্ষচ্ছেদ। আকাশদেবতা তলব করলেন অদাপাকে তাঁর দরবারে, 
কিম্ছু ধীবর তাঁকে এমনিভাবে তোয়াজ করে খুশী করলে যে তান তাকে দিলেন 
রূটি-জল, যা খেলে মানুষ অমর হয়। সেই রুটি জল যাঁদ খেত ধাঁবর তাহলে 
মানুষ অমরত্ব লাভ করতো । মানুষের দূর্ভগ্য, অাপার মনে সন্দেহ জেগোছিল- 
তাই রুটি জল সে খারনি। ফলে সে নিজে ও মনৃষ্য জাতি-উভরই অমরত্বর্প 
অমূল্য নিাধ হারিয়ে বসলো। 

জণ্মবৃন্তন্ত নিয়ে একশ্রেণীর আখ্যাঁয়কা দেখা যায় সৃমেরীয় পুরাণ-কথায়, 
যার এক প্রকুণ্ট উদাহরণ, টিপ্রমান উপাখ্যন। কাহিনীটির একটি সংক্ষিপ্ত 
লিবরণ নপচে দেওয়া গেল, তাই থেকে অকৃ'্ম পুরাণ-কথার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য 
বোঝ যাবে। 

[িলমান উপাখ্যান £ জলদেবতা ও পথবীদেবীর যোগাযোগের ফলে কিরূপে 
[বাধ দেব-শান্তর জন্ম হল, সেই কথা বলা হয়েছে এই কাহনাঁটিতে। পারস্য 
উপসাগরের কূলে বাহারন € 131/751% ) বলে যে দ্বীপ আছে তারই প্রাচীন 
নাম িলমান €7110001) )। দেবতারা যখন পৃথবীকে বন্টন করোছলেন তখন 
এই দ্বখপাঁট পড়েছিল জলদেবতা এনকি € 72101 ) এবং পৃথিবীর অধিষ্ঠাবী 
দেবী নিনহারসাগা € ব171)01878%)-র ভাগে। এই দুই দেবদেবীকে উদ্দেশ 
করেই কাঁহনখাঁটর মুখবন্ধে বলা হয়েছেঃ “দেবগণ সহ তোমরা যখন পাঁথবীকে 
বন্টন করাছলে, 1টলমান-দেশাটি ছিল তখন শ্হ্ধ নির্মল উজ্জল। দাঁড়কাক 
ডাকতো না, মোরগও ডাকতো না। সিংহ হত্যা করতো না, নেকড়ে বাঘ 
মেষ শাবককে ধরতো না।......চক্ষুর ব্যাঁধ বলতো না আমি চোখের বাধি। 
মাথাধরা বলতো না আমি শিররোগ। বনম্ধা বলতো না আম বদ্ধা। বৃদ্ধও 
বলতো না আম বৃদ্ধ।” এমান যখন পৃথিবীর অবস্থা-অর্থাৎ পাঁথবীর সেই 
আদিকালে যখন কোন প্রাণী বা পদার্থ নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করোন, পৃথক প্রকীতিও 
তাদের মধ্যে দেখা দেয়ান, যুগ-প্রভাতের সেই সান্ধক্ষণাটতে পাঁথবী ছিল একটি 
ফুলের কুশড়র মত, ফুটি-ফঁটি করছে, কিন্তু ফোটেনি। পৃথবাঁ দেবীর কথামত 
জলদেবতা িলমান-দ্বখপকে জলাসন্ত করলেন, তারপর পৃথবীদেবীকে পত্বীরূপে 
গ্রহণ করলেন। তাদের জন্মালো একটি দেবকন্যা-নাম ননসার (1790৮) 
এই দেবকন্াাট আর কেউ নয়, উীদ্ভদের চারা। নদীর জল দুক্‌ল প্লাবত করে 
নেমে যায়, তারপর জন্মায় তটভমর ওপর উীদ্ভদ। ঠিক এই চিত্রটি অত্কত 
হয়েছে পুরাণ-কথায়, একটু চিন্তা করলেই তা বেশ বোঝা যায়। জলদেবতা 
ছিলেন লম্পট প্রকাঁতির, কন্যা নিনসারের জন্ম পর্যন্ত পৃথবী দেবীর সঙ্গে মাঁলত 
থাকেন নি তানি, পূবেই উভয়ের বিচ্ছেদ ঘটোছিল। বসন্তকালে উদ্ভিদ নেমে 
আসে যেমন নদখর জল-প্রান্তে তেমান এসে দেখা 'দিয়োছল একাঁদিন উীষ্ভিদের 


ফাকগান, ১৩৫৯1  প্রাচশীন ইরাকের পূরীণ কাঁহনী ১০৭, 


দেবী নিনসার নদীর ঘাটে। জলদেবতা এনাঁক দেখলেন এই 'িশোরণকে, সহস্র 
বহ্‌ মেলে আলিঙ্গন করলেন তাকে। এই মিলনের ফলে উীদ্ভদদেবী জল্মদান 
করলেন আঁশের (1) দেবীকে । আঁশের দরকার হয় কাপড় বোনার জন্য। 
আঁশের দেবীকে নিয়ে পূর্বের ব্যাপারের পুনরাভিনয় ঘটলো, এবং তার গভে” তখন 
জল্মাল্লা রংএর দেবতা । রংএর প্রয়োজন হয় সৃতোকে রং করতে। তারপর 
রংর দেবতাকে নিয়ে যে কান্ডটি ঘটলো তার ফলে জন্মালো বস্ত্র ও বয়নের 
দেবখ-উটু (7068 )1। ৬এখন আর জলদেবতার উচ্ছত্খল প্রকীত কারু অজ্ত্রানা 
রইলো না। উটুদেবী দাবী করে বসলো জলদেবতার কাছে, তাকে বাহ করতে 
হবে। অগত্যা এনাক রাজ হলেন এবং প্রচুর উপহার এনে হাঁজর করলেন তার 
কাছে! কিন্তু সকল পাঁরক্পনা বানচাল হয়ে গেল যখন আঁতারন্ত মদ্যপান করে 
উঠু বেসামাল হয়ে পড়োছল আর সেই অবস্থায় জলদেবতা তার সঙ্গে যথেচ্ছ 
ববহ রু করেছিদেন। এনাঁকর উচ্ছৃতংখলতা দেখে পৃথবীদেবীর ক্রোধের ও ঘৃণার 
অবাধ রইলো না। জলদেবতাকে তান ভয়ঙ্কর আঁভশাপ 'দিলেন-জল যেন 
ভূগভের অন্বকার মধ্যে অবরুদ্ধ থাকে এবং গ্রীম্মকালে যখন নদ, নালা, কূপ, 
তড়াগ প্রভৃতি শুকিয়ে যায় তখন যেন ত'র ধীরে ধীরে মতা ঘটে। এনাঁকর ওপর 
এই যে কঠোর অভিসম্পাত হলো, তা দেখে সকল দেবতাই বিচাঁলত হয়ে পড়লেন। 
তাদের অনুরোধে পখবীদেবী জলদেবতাকে আংশিকভাবে শাপম্ন্ত করে তার 
ওরসে আটটি দেবতার জল্মদান করলেন। এই দেবভাদের কার্ধ ও স্থান 'নর্ণয় 
করে আখ্যায়কা শেষ করা হয়েছে। ৃ 

সাবলীল ছন্দে প্রাঞ্জলভাবে পাঁথবীর আদিকাল থেকে সুরু করে উীদ্ভদের 
জন্ম. সূতা ও বন্তর প্রস্তুত পরযন্তি সব বৃত্তান্ত এই আখ্যাঁয়কায় বলা হয়েছে। 
এর মধ্যে কয়েকাঁট বিশেষ লক্ষ্যের বস্তু আছে। পাঁথবীর আঁদ অনস্থায় “দাঁড় 
কাক ডাকতো না" "সংহ নেকড়ে বাঘ হত্যা করতো না'কথাগ্‌লি আমরা বেশ 
বাঁঝ। কিন্তু যখন বলা হয়, চোখের ব্যাঁধ বলে না আমি চোখের রোগ” 'মাথাধরা 
বলে না আম হিরোরোগ, তখনই মনে ধাঁধা লাগে.-সাঁত্য কি এগ্যাল কথার কথা ? 
না, সিংহ ব্যাঘ্রের মত ব্যাঁধকেও মনে করা হত শুধু জীবন্ত পদার্থ নয় 
দস্তুরমত ব্যন্তিত্বসম্পন্ন পরুষ ষে অনুভব করতে পারে আম অম্ঢক রোগ। এক 
কথায় এই প্রশ্নের জবাব এই যে, আদিম মানব বস্তুগহীলকে দেখে 'এটা' ওটা' “সেটা 
বলে নয়, নিজের সঙ্গে বন্তুগীলর সম্বন্ধকে বিচার করে সে 'আঁম-তুমি' ভাবে 
অর্থাং সে নিজে যেমন একজন ব্যন্তিতবসম্পন্ন পুরুষ, যাকে বলে সে “আমি, 
পদার্থগৃলিও তেমান ব্যন্তিত্বসম্পন্ন ঘাকে বলা যায় 'তুঁম'। এমনি করে জগতের 
যাবতীয় পদার্থকে গ্রহণ করা হয়েছে নিতান্ত সহজভাবে। দর্শন-শাস্ে 


বিশ্লেষণাত্মক ধন্ততরকবর কোন স্থান নেই এইরূপ চিন্তাধারার মধ্যে। 
| (ক্রমশঃ) 


গণতন্ত্র 
রেপ মিত্র 


আজকাল আমরা যারা লেখাপড়া শিখেছি বলে মনে বুঝি, তারা সাধারণতঃ 
মনে কার যে, গণতন্ত্র বস্তুটি নিতান্তই আধুনিক এবং তা পাশ্চাত্য থেকে 
আমদানী । আরও ভাব যে, গণতন্ত্র বস্তুটি শুধুই অর্থনৌতিক তথা রাজনোতিক। 
আমরা ভারতবর্ষকে জানি না অথবা যে ঘটনাকে যেরকমভাবে জানি তা এঁ ঘটনার 
সবটুকু কথা নয়। ভারতবর্ষ ব্যান্তগত মান্তর সাধনা করেছে, এই বিশবজগৎ, এই 
বিশ্বপ্রকাতির সমস্ত ঘটনাকে ডিঙিয়ে গিয়ে সে চেয়েছে আলোর থেকে আঁধকতর 
আলোর রাজ্যে যেতে। তার আত্মসাধনার আঁভযানে সে সমস্ত কিছু পেছনে রেখে 
এগিয়ে যেতে চেয়েছে-সেখানে কেউ নেই তার সঙ্গে, তার আগে, তার 'পছে-_ 
সে একা, কেবল একা । সে রূপকে ছাঁড়য়ে গেছে, রসকে ছাঁড়য়ে গেছে, শব্দজগং 
অতশত হয়ে গেছে, স্পর্শজগতের বাইরে নিয়ে ফেলেছে নিজেকে--সমস্ত সংসার 
পেছনে পড়ে রয়েছে সাধক চলছে ব্যান্তগত আনন্দের শ্রোত বেয়ে ওপরে, আরও 
ওপরে-এই ছিল তার অধ্যাত্সসাধনার চরম পারুণাত। এরই আবেশ তাকে মৃণ্ধ 
করে রেখেছে কত শত শত বংসর। আজও এ সাধনার শেষ হয় নি। 

কিন্তু এ হল ভারতীয় অধ্যাত্বসাধনার এক দিক। কিন্তু এই ব্যান্তগত 
মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক এক চিন্তাধারা এই ভারতেরই বুকে রূপ পেয়োছল 
আজ নয়, কাল নয়, কয়েক হাজার বংসর আগেই। 

ভগবান শ্রীকফণের জঈবন-আলেখ্য শ্রীমস্তাগবতে একটি মনোজ্ঞ উপাখ্যান আছে। 

মহারাজ রান্তিদেবের রাজ্যে দ্ভক্ষ--দিকে দিকে হাহাকার- মানুষ মৃত্যুর 
সাথে যুঝছে। মহারাজ তাঁর ধনভান্ডার জনসাধারণের জন্য খুলে দিয়েছেন-কন্তু 
তাতেও মৃত্যু ঠেকান যাচ্ছে না। রাজ পাঁরধার ও রাজা নিজেও উপবাসী। 
উপবাসক্রিন্ন রাজাকে প্রজারা আহার এনে 'দিলে, বললে, মহারাজ, আপাঁন এই অন্ন- 
গ্রহণ করুন-আপনি সুস্থ হোন। প্রজাদের প্রাণপূর্ণ আবেদনের জন্য রাজা অন্ন- 
গ্রহণ স্থির করলেন। স্বী-পূত্রদের মধ্যে এ অন্ন ভাগ করে রাজা যখন তা গ্রহণ 
করতে যাবেন এমন সময় এক ব্রাহ্মণ এদে বললেন, মহারাজ, সপ্তাহকাল অন্ন 
পাই নি, অন্ন দিন। রন্তিদেব এ অন্ন ব্রাহ্মণকে দিলেন। এর পর আরও দুই 
এক জনকে বাঁক আহার্ধ ভাগ করে দলে জলটুকু খেতে যাবেন, তখন এক পুকস 
এসে কাতরকন্ঠে বললে, মহারাজ জল জ্ল। প্রজাদ:খকাতর মহারাজ স্বয়ং 
'পপাসায় ম্য়মান হয়েও জলটুকু পুকসকে দিয়ে দিলেন। 

তখন উপবাসক্লিষ্ট মহারাজ রম্তিদেব ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন, 

ন কাময়েহহম গাতমশশ্বরাং পরাম্‌ অগ্টার্ম্ধযুস্তামপুনভর্বং বা। 
আর্ত প্রপদোহ[খিলদেহভাজাং অন্তঃস্থিতঃ যেন ভবত্যদ্‌ঃখাঃ ॥ 


ফাল্গনে, ১৩৫৯] গণতন্ত্র ১০৯ 


মিয়মান মহারাজ বিশ্বেশবরের কাছে কি চাইলেনঃ তানি বললেন, আমি 
ঈশ্বরের কাছ থেকে অস্টার্্ধয্যন্ত পরা গাঁত কামনা কারি না কিংবা পুনরায় না-হওয়াও 
চাই না। আমি আঁখলদেহভজনকারীদের আতর প্রপন্ন হচ্ছ--তাদের অন্তরে স্থিত 
হয়ে আমি যেন তাদেরকে অদৃঃখ করতে পারি। 

_রান্তিদেবের এই যে প্রার্থনা এ কী অপূর্ব--এর কি তুলনা আছে? রচ্তি- 
দেব একজন সাধক, রচ্তিদেব ভারতবর্ষের মানুষ । ম্িয়মান রান্তদেবের প্রার্থনা 
করা উচিত মৃস্তির জন্য, ভগ্বানকে পাওয়ার জন্যা। তেমন কিছুই তো রাল্তদেব 
চাইলেন না। তিনি চাইলেন মানুষের দুঃখকে নিজের বুক দিয়ে শুষে নিতে। 
নিজের ব্যন্তিগত মাস্তি তো তাঁর আকাক্ক্ষার বস্তু ছিল না। মানুষের দুঃখকে 
দর করবার আকাঙ্ক্ষা থেকে বড় গণতন্ত্র আর আছে কি? মহারাজের রাজ্যের 
দুভক্ষে কেবল প্রজারাই দুঃখ পায় নি, রল্তিদেব নিজেও অনাহারে ছিলেন এবং 
দুভিক্ষের জন্য যাতনা তিনিও কম পান নি। প্রজার সঙ্গে রাজা সমভাগ্য বন্টন 
করে নিয়েছে--এর চেয়ে বড় গণতন্ত্র আর কণ হতে পারে? আজকের দিনে যত 
দেশে যত গণতন্ত্র আছে সেখানে কি প্রজার প্রাতনাধ প্রজার সঙ্গে এমনি সমভাগ্য 
বণ্টন করে নিয়ে যাতনা ভোগ করে 2 

ভারতবর্ষে শুধু রাজনৈতিক বা অর্থনোতিক গণতল্ম ছিল না, এ গণতন্ 
জীবনগত।॥। ভাগবতের এ কাহিনীতে রন্তিদেব দেশের রাজা হয়ে প্রজার সঙ্গে 
সমভাগ্য ভোগ করার পথ বেছে নিয়েছেন বলে এ অর্থনোতিক গণতন্নও বটে। আবার 
সাধক রান্তিদেব মিয়মান অবস্থায় ব্যান্তগত মান্তি বা ভগবৎ সানম্রধান কামনা না করে 
চাইলেন সমান্টর দুঃখমোচনের শান্ত--তাই এ আধ্যাঁত্মক গণতন্্ও বটে। ভাগবতের 
ভারতবর্ষ জীবনের উপাসক--তাই অধ্যাত্মতত্ব আর অর্থনশীতিকে তাঁরা পৃথক করে 
জীবন যাপন করেন নি। তাই তাঁদের জীবনের সৌন্দর্য তৃপ্তিকর। 

এর পরই মনে পড়ছে বিশ্রনাগাঁরক প্রহন্াদের কথা ।' প্রহন্াদের প্রাণের ঠাকুর 
নরহারদেব প্রহ়্াদের প্রার্থনায় স্তম্ভের মধ্যের থেকে বোরয়ে তাঁর 'পিতাকে- 
প্রহনাদের ঠাকুরকে যিনি অবমাননা করোছিলেন-সেই পিতাকে সংহার করলেন। 
প্রহ্যাদের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে নরহারিদেব বললেন, প্রহনাদ, বর নাও। প্রহমাদ বলেন, 
ঠাকুর তোমায় পেয়োছি, কোন বর আর আমার প্রার্থনীয় থাকবে বল? ঠাকুর বলেন, 
তা হয় না প্রহ্রাদ, তুমি বর নাও। তখন প্রহত্াদ প্রথমেই চাইলেন, পিতার মস্তি 
হোন পিতা তাঁর প্রাণের ঠাকুরের বিরোধা--অনেক নিন্দাই না-হয় তিনি করেছেন 

প্রহযাদের ঠাকুরের, প্রহন্নাদ তাঁর পুজো করে বলে সন্তান হলেও প্রহণাদকে মেরে 
লিগ এ তবু তাঁরই কথা প্রহন্াদের মনে পড়ল 
সকলের আগে। তিনি যে গিতা, তাঁরই জন্য তো প্রহনন্দ এ দেহের অধিকারী 
হয়েছেন_-তাই নরহি দেবকে বললেন, বর যাঁদ দেবে তবে আমার যে-পিতা তোমার 
[বরোধ, তাঁর মযান্ত হোক--এই কর। 


৯৯০ উজ্জ্বল ভারত _. [৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, 


-এরও মধ্যে আছে গণতান্তিক জীবনযাপনের ধরা । যে আমার বিরোধা, 
যে আদর্শের বিরোধী--তার কাছে মাথা নত করে আদর্শকে খোয়াব না-তার শত 
অত্যাচারেও আমার আদর্শ থেকে আমার পথ থেকে বিচ্যুত হব না তথাপি তার 
সম্বন্ধে রাখব না এতটুকু বিদ্বেষ বিরান্ত বরং প্রশীতির এতটুকুও হানি হবে না। 
এইটেই গণতাল্লক পথ চলার ধারা । 

এর পরে প্রহ্যাদ জানালেন নিজের ম্যান্ত তান চন না, তরি প্রার্থনা সে জন্য 
নয়। যতাদন পর্যন্ত একজন লোকও পড়ে থকবে এই জগতের মধ্যে, ততাঁদন পযন্তি 
তাকে ফেলে নিজের মনুক্তি প্রহ্যাদের কাম্য নয়। তিনি বলছেন, 

প্রায়েন দেব মুনয়ঃ স্ববিম্যান্তকামাঃ 

মৌনং চরাঁষ্ত াবজনে নৈতে পরার্থানম্ঠাঃ। 

নৈতান বিহায় কপণান- বিমুমূক্ষে একঃ 

নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোহনুপশ্যে ॥ 
_ গ্রহ্াদ বলছেন, হে দেব, প্রায়ই মুনিরা স্বাবমীস্তকামী হন: তাঁরা বিজনে মৌন 
আচরণ করেন। তাঁন্রে পরার্থীনষ্ঠা নেই। কিন্তু আম এইসব কৃপণদের পাঁরত্যাগ 
করে মান্ত আকাহক্ষা করি না। 

অর্থাৎ প্রহদ কোনাঁদনই ব্যান্তগত ম্যান্ত চান না। কোনাদন এমন হবেই না যে, 
এই ধবশ্বের শেষ লোক?ট পর্যন্ত মুক্ত হয়ে যাবে-সাষ্টি তো তাহলে নিহেশেষ হয়ে 
যায়--তই প্রহযাদ শেব পধন্তি আছেন। আজও তানি আছেন আমাদের সঙ্গে 
মুক্তিকামী প্রত্যেকটি আত্মার সঙ্গে তাঁর আত্মার আকাৎক্ষা জাঁড়য়ে আছে। 

কণ 'বাঁচত্র এই ভারতবর্ষ দেশটা-অবাক লাগে এ কথা ভাবতে যে, একই 
আকাশের নগচে বসে, একই বাতাস সেবন করে এই ভারতবর্ষের মধ্যে কি 'বাভন্ন 
চিন্তাধারা পাশাপাশি চলে আসছে। মহারাজ রাঁন্তদেবের মত প্রহ্নমাদ বললেন, 
[বিশ্বে একটি প্রণকেও রেখে আম যেতে পারব না! অথচ এরই পাশাপাঁশ রয়েছে 
ব্যান্তগত ম্যান্তর চন্ভাধারা-_যা সমাজের পরতে পরতে অন:স্যত হয়ে আছে! জীবন 
সম্বন্ধে ওসব কত বড় গণতন্ত্র ভাবতে বিস্ময় লাগে! এ কোন বিশেষ দল. বিশেষ 
সম্প্রদায়, শুধু শ্রীমক বা শুধু কোন বিশেষের জন্যই মান্তর আকাঙ্ক্ষা নয়-_ এ প্রাত 
মানুষের আ্তত্বকে হৃদয়ের মধ্যে জলন্ত অনৃভব। এইটেই ভারতাঁর গণতন্তের 
স্বরূপ ও রূপ। এ গণতল্লে বিদ্বেষ নেই, িরন্তি নেই, আক্রমণ নেই, অপরকে 
আভিযোগ নেই, নিজের সম্প্রদায় বা দলের মুক্তি আনতে অপরের মস্তি কেড়ে নেবার 
প্রয়োজন নেই,_এতে আছে শুধু নিজের জাঁবনকে বাঁড়য়ে নেবার প্রচেষ্টা অপর 
প্রতোকের সঙ্গে গলাগঁলি করে। এই-ই সাঁত্যকারের গণতন্ঘ। 

ব্যান্তগত মান্তর বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা ছিল বিশেষ একাঁট সম্প্রদায়ের জন্য অথবা 
গোটা কয় সম্প্রদায়ের জন্য। সে ম্ণীক্ততে কোন আঁধকার নেই মাচ মেথর হাড়ি 
ডোমের, কোন অধিকার নেই নিম্নশ্রেণীর। তাই বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা গণতন্দের বিরোধশ। 


ফালাদন, ১৩৫৯1 গাগতল্ম ৯১৯৯ 


শ্রীকৃকচৈতন্য এই মান্তকে জনসাধারণের দুয়ারে পেশছে দিলেন, হাটে হাড় ভেশ্গে 
দিলেন জনসাধারণের প্রত্যেককে সমান আঁধকার 'দিয়ে প্রত্যেকেরই মান্তর অধিকার 
ঘোষণা করলেন। ঘরে ঘরে স্থান পেল শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ আর তুলসী মণ্চ। সকলেই 
নিজেকে দেখতে পেলে একাট আত্মসম্মানের মান্তর মধ্যে । ব্ণণশ্রমশাসিত ও পাঁরত্ন্ত 
জনসাধারণকে যান আত্মসম্মানের ম্যান্ত এনে দিলেন, তান কত বড় গণতন্ের 
সংস্থাপক সে কথা কি অ'মরা ভেবে দোখ? গণতন্দ্রের জন্য বিদেশশর মুখাপেক্ষী হয়ে 
না থেকে কিংবা বিদেশীর রকম করে এদেশে গণতন্ত্র চালাবার চেস্টা না করে আমরা 
যঁদি ভ'রতীয় গণতন্মের রূপ ও স্বরৃ্পটাকে চিনে নিয়ে তাকে জাতশয় জশবনে গ্রহণ 
করতে পারতাম তা হলে অপরের শোষণ থেকে আমরা যেমন মৃন্তি পেতাম, অপরকে 
শোষণ করবার নিজের মনোবৃত্তি থেকেও মুক্ত পেতাম। 

যুগাবতার শ্ীনত্যগোপাল এই গণতুল্পের দর্শন সংস্থাপন করে িখলেন, 
'আঁম িশ্বনাগারক'। বান্ত ও বিশ্বকে পরস্পরাবরোধী না করে এমন 
এক বিশ্ববোধের মধ্যে তাদের পারস্পারিক সম্পর্ককে স্থাপন করা যায় যেখানেই 
গণতন্মের সাত্যকারের সার্থকতা । সংখ্যার আধক্য দিয়ে গণতল্জ 
হয় না- দেশের মধ্যের প্রাভটি প্রাণসন্তার স্বতন্ত্র মান ও মর্যাদা স্বীকার করে 
প্রত্যেকের স্বরাট হওয়ার প্রচেষ্টার মধ্যে আছে গণতন্ত্র । নিজের অন্তন্নীহত দশীপ্তি- 
দবারা যিনি বরজ করতে পারেন, তিনিই স্বরাট। প্রত্যেকেরই অন্তরে আছে আলো 
-সেই আলোকে, সেই দীপ্তিকে প্রত্যেকেই ফাটিয়ে তুলবে-_তাইতেই হবে তার 
পরিচয় সেইটেই হবে গণতল্ল। 

স্বামী বিবেকানন্দ এই দাঁরদ্রু জনগণের সেবাকেই ধর্ম বলে বলে গেছেন। 
তান বলছেন, “আমি যেন বারম্বার জন্মগ্রহণ করি, জল্মে জল্মে অনন্ত দুঃখ ভোগ 
কার, যাঁদ আমি একমান্র ঈশ্ব্র, যে ঈশ্বরে আম বিশ্বাস কার, সেই সর্বভূতে 
বিরাজিত আত্মাকে সকলের মধ্যে, পুজা করিতে পারি। সর্বোপার আমার ঈশ্বর 
দশ্চারত, রুগ্ন, অপমানিত সর্বদেশে সর্বজাতর দরিদ্ব। 

এমনই যাঁদ হয় ভারতীয় গণতন্তের স্বরূপ ও রূপ তাহালে কম্যানজমের 
প্রয়োজন কি? 

এ প্রশন বিশেষ প্রাণধানযোগ্য বই কি। এতই যাঁদ ভারতের বৃকের মধ্যেই 
ছল, তবে অজ কম্যানজম আসেই বা কেন আর তার সম্বন্ধে আমাদের শংঁকত বা 
ণচল্তিত হবারই বা প্রয়োজন 'কি 2 

শংকিত বা চিন্তিত হবার কারণও তো ঘটেছে_দেশের মধ্যে কম্যানিজমের 
অনুপ্রবেশ, জনসাধারণের চিত্তবাত্তর উচ্ছৃঙ্খল আত্মপ্রকাশ তো দিকে দিকে স্পন্ট। 

কম্যানজম কোন 'ছিদ্ুপথে প্রবেশ করল তাহলে ? সে 'ছিদ্ু আমাদের সমাজদেহে 
স্পচ্ট। সে ছিদ্র প্রচাঁলত বর্ণশ্রমের। প্রাণধর্মের এমন একটি ধারা সেই স্যপ্রাচীনকাল 
থেকে ভারতবর্ষে চলে আসলেও, এত বড় বড় ব্যক্তিত্ব ভারতের জনগণের আত্মাকে 


১১২ ূ উজ্জ্বল ভারত [৬ম্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, 


নিজ প্রাণে অনুভব করলেও ভারতা?য় প্রচালত বর্ণাশ্রমের যে অত্যাচার জনসাধারণের 
আত্মাকে অস্বীকার করে আসছিল, সেই ফাটল 'দিয়ে প্রবেশ করল বিদেশী কমন্যনিজ 
ভারতের বুকে । গণ ও কর্ম কোলাীন্য ব্যবস্থা যৌদন থেকে ভারতের সমাজদেহে 
স্থান পেয়েছে, সোঁদন থেকে গণ-আত্মা পদে পদে যে অপমান ও অস্বীকৃতি ভোগ 
করে আসছে তারই বেদনায় পশীড়ত হয় রবীন্দ্রনাথ সাবধানবাণী উচ্চারণ করে 
লিখলেন, 

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান 

অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। 

মানুষের আধকারে বণ্চিত করেছ যারে, 

সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তব্দ কোলে দাও নাই স্থান, 

অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান ॥ 

মানুষের পরশেরে প্রাতিদিন ঠেকাইয়া দূরে 

ঘণা কাঁরয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে। 

মং ফ সং 
শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্নানভার, 
মান্ষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার 
গুণ ও কর্ম কৌলশন্যময় যে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা--তাতে গণ-আত্মার স্বীকৃতি নেই; 
সম্মান নেই--তাই যে-কমানিজম এই গণ-আত্মাকে স্বীকাতি দিতে চাইল, সেই কমন্ন- 
নিজম সেখানে প্রবেশ করতে চাইবে-এতে আর আশ্চর্য কিঃ শ্রীকৃ্ক গ্ণ ও কর্ম 
[বিভাগের কথাই গখতাতে বলোছিলেন, 'িল্তু এ কথা কোনমতেই বলেননি যে এই 
গুণ ও কর্মের মধ্যে কোনোটা কুলীন ও কোনোটা হেয়। [কন্তু খাষ-সংস্থাপিত 
বর্ণশ্রম সত্ত্ুগৃণকে কুলশন করে পরপর তমোগুণকে একেবারে অকুলীন করে রেখেছে। 
গুণ ও কর্ম যাঁদ কুলণন ও অকুলীন হয়, তাহলে সেই গুণ ও কর্মের আঁধিকারা 
যারা তারাও কুলশন ও অকুলীন হয়ে পড়েছে। তাই কেউ দেবত্বের সম্মান পেয়েছে, 
কারো ভাগ্যে মান্য নামের সাধারণ সম্মানটুকুও লাভ হয়ান। সে অসম্মান যে কি 
বড়, আর ক হদয়াবদারক, আমরা আহম্মক বলেই তা ভুলে যই। 
কাজেই যে ফাটল ছিল, সে ফাটল আজ বন্ধ করতে হবে, আর যে গণতন্মের 

সামাগ্রকতা ভারতের বুকে অনেক মহাপ্রাণের মধ্য দিয়ে এসে ছড়িয়ে আছে আকাশে- 
বাতাসে, তাকেই আজ সংগ্রাথত করে সমাজ দেহে সংস্থাঁপত করতে হবে। ভারতীয় 
এই গণতন্মে, আগেই বলোঁছ, প্রত্যেকের আতাবকাশের মধ্যে দিয়ে সকলের প্রাণ- 
খোলা স্বাকাতি আছে--কিল্তু নেই এক দলকে স্বীকার করে অপর দলকে দমন করবার 
মনোবাস্ত। আজ এই সার্মাগ্রক গণতন্ত্র ভারতবর্ধ নিজ দেহে সংস্থাপন করৎক, 
বিশ্বের দরবারেও পেশছিয়ে দিক_-ভারতআত্মার কাছে এইটেই আজ সকলের দাবাঁ। 


পেরি 


জ্ীমস্ভগবদ্গীত। 


ঘল্ঠোহধ্যায় £ 
(পূর্বানুবীন্ত) 


সংকল্প-প্রভবান্‌ কামাংস্ত্ন্তৰা সব্বানশেষতঃ। ্ 
মনসৈবোন্দরয়গ্রামং 'বানয়ম্য সমন্ততঃ॥ ৬২৪ ূ 

(কোন্‌ কলম অবলম্বনে যোগ কাঁরতে হইবে, তাহাই বাঁলতেছেন) সওকম্প-প্রভবান্‌ 
[সত্কল্পের ক্রেতু) প্রভব (উৎপান্ত) যাহা হইতে; যথাকামো ভবাঁত তৎ ক্লতুঃ জবাঁত-- 
শ্রুতি] কামান [কামসমূহকে] ত্যন্তবা [ত্যাগ করিয়া] সর্্বান্‌ অশেষতং [নিঃশেষে; 
পূর্ুষোত্তমস্তরে ম্মসীন হইলে, পুরুষোত্তম সঙ্কজ্প-সন্ব্যাসী না হইলে, অশেষতঃ 
কাম-ত্যাগ হয় না] মনসা এব [পুরুষোত্তমার্পিত মনদ্বারা] ইন্দ্রিয় গ্রামং [ইন্দিয়- 
সমূহ] 'বিনিয়ম্য [নিয়মন করিয়া] পমন্ততঃ [সকল প্রকারে |। 

সঙকজ্পের উৎপান্ত স্থল এ কামসমূহকে অশেষরূপে পাঁরত্যাগ করিয়া 
এবং মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় সমুদয়কে সকল প্রকারে নিয়ামত করিয়া। ৬1২৪ 

শনৈঃ শনৈর্পরমেদ্‌ বৃদ্ধ্যা ধাতগৃহশতয়া। 
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিপিদাপি চন্তয়েৎ। ৬1২৫ 

(কাম-ত্যাগ দ্বারা হীন্দ্িয় প্রত্যাহার কাঁরলেও যাঁদ প্রান্তন' কর্্ম-সংস্কার দ্বারা মন 
1বঢালত হয়, তবে ধারণা দ্বারা স্থির করিবে, ইহাই বাঁলতেছেন) শনৈঃ শনৈঃ [ধারে 
ধরে, সহসা নয়, প্রকৃতির উপর কোনও চাপ দিয়া সংক্ষেপে কার্য হাসিল কারবার 
মত হটকাঁরতা অবলম্বন করিয়া নয়] উপরমেং [উপরাতি অবলম্বন করিবে]! 
(কিসের দ্বারা 2) বদ্ধ্যা [বৃদ্ধি দ্বারা] (কিরূপ বুদ্ধি দ্বারা ঃ) ধৃতিগৃহাতয়া 
[প্রাণ-প্রজ্ঞা সমন্বয়ের ফল স্বরৃপ ধৈষ্যদ্বারা গৃহীত (ষুস্ত)] আত্মসংস্থমূ [পণর,- 
যোত্তম-আত্মাতে এই যাক সব্্ব সম্যক্রূপে স্থিত, অর্থৎ তান ছাড়া আর 
[কিছ নয়_এইর্প ভাবনাধ্ত্ত) মনঃ কৃত্বা [মনকে গাঁড়য়া তুলিয়া] । 
(প:রুযোত্তম-আত্মা ব্যতসত তাঁহার বাঁহরে) ন কিঞ্চিৎ আপ [আর কিছুই] ন 
চন্তয়েং [চিন্তা করিবে না]। 

ধশরে ধীরে ধৈষ্যযুক্ত বাঁদ্ধর সাহায্যে উপরাতি অবলম্বন করিবে; মনকে 
আত্মসংস্থ কাঁরয়া অন্য ছুই চিন্তা করবে না। "৬1২৫ 

যতো যতো নিশ্চরাতি মনশ্চণ্চলমস্থিরম্‌। 
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েখ॥ ৬।২৬ 

দ্রষ্ট-দৃশ্যের মধ্যে অন্য-বৃদ্ধি, ি্ঘটা জ্ঞান থাকার ফলে রজোগনণের বশে যাঁদ মন 
চণ্চল হয়, তাহা হইলে কি কারতে হইবে, তাহাই বাঁলতেছেন) বতঃ যতঃ |যে যে 
বিষয়রপ নিমিত্তের বশে] নিশ্চরতি [নির্গত হয়, ছনটিয়া থাকে] মনঃ চণ্ঠলং [স্বভাব 
চণ্চল] আঁ্থরং |বার্ধমান হইলেও আস্থির] ততঃ ততঃ [সেই সেই বিষ হইতে] 
নিয়ম্য বিষয়ে পুরুষোত্তম বুদ্ধি স্থাপন পৰ্ক ধর্ষপময় ভোগলালসার চাপ হইতে 


৪ 


১১৪ উজ্জ্বল ভারত [ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা, 


বিষয়কে মূত্ত করিয়া, ভোগলালসা হইতে গুটাইয়া আনিয়া? এতৎ [এই মনকে] 
আত্মন এব [নিজ পুরুষোত্তমেই] বশং নয়েং [বশশভূত করিবে] । 
স্বভাব-চণ্ঠল আস্থর মন যে যে বিষয়র্প নিমিত্তের বশে ছুটিয়া যায়, সেই 
সেই বিষয় হইতে গুটাইয়া আসিয়া মনকে আত্মাতে বশশভূত কারবে। ৬।২৬ 
প্রশান্তমনসং হোনং যোগিনং সুখমৃত্তমমৃ। 
উপৈতি শান্তরজসং রহ্গাভূতমকল্মষম॥ ৬।২৭ 
(এইরূপ প্রত্যাহারাদিদ্বারা মনকে পুনঃ পুনঃ বশীভূত করার ফলে রজোগুণের ক্ষয় 
হইলে যোগ সুখ-প্রাস্তি হয়-ইহাই বাঁলতেছেন) প্রশান্তমনসং [কেবল হীন্দ্রিয় এবং 
কেধল মনের নিরবদ্য সংযোগ প্রতিষ্ঠার ফলে প্রশান্ত অর্থাৎ সংঘর্ষ মুক্ত হইয়াছে 
মন ফাহার, এমন] হি [নিশ্চয়ই] এবং [এই] যোগনং [যোগণীকে] সুখম্‌ অত্যন্তং 
[নির্মল নিরাঁতশয় সখ] উপোঁত [আশ্রয় করে]।. টকরুপ যোগশকে ?) শান্ত- 
রজসং [শান্ত হইয়াছে সত্ব ও তমকে দাবাইয়া রাঁথয়া আত্মপ্রাতষ্ঠায় ব্যাকুল রজোগনণের 
বাত্ত যাহার] (অতএব) ব্রহ্ষভূতং [দেহ হইতে আত্মা পর্যন্তি সবটুকু লইয়াই বক্গ 
বাঁনয়া গিয়াছেন যানি, তাঁহাকে! আর করুপ ?) অকল্মষমূ [ধম্মীধর্্মরূপ 
প্রবৃন্তি-বাঁজ্জত]। ূ 
প্রশান্তমন, শান্ত-রজোব্ণত্ত নিষ্পাপ, সব্ব্ত ব্রহ্ষ-দ্ষ্টযৃন্ত এই যোগীকে 
পরম সুখ আশ্রয় করে। ৬1২৭ 
যৃঞ্ল্েবং সদাত্ানং যোগী বিগতকল্মষঃ। 
সুখেন ব্রক্ষসংসপশমিত্যন্তং সুখমশ্নহতে ॥ ৬1২৮ 
(তাহার পর কৃতার্থ হন্‌-_ইহাই বাঁলতেছেন) যুঞ্জন্‌ [পরমাত্বাতে য্স্ত করিতে 
কারতে] এবং [যথোস্তর্রমে] সদা আত্মানং [নিজের বালিতে দেহ-হীন্দ্রয়াদি যত সব আছে, 
কাহাকেও বাদ না দিয়া] যোগ [যোগান্তরায় বার্জত যোগশ] [বগতকল্মষঃ [বগত 
হইয়াছে দ্বন্ধ পাপ রূপ কম্মষ যাহার, সে] সুখেন [অনায়াসে, সকল ক্ষেত্রে বাধা 
রাহত হইয়া] ব্রদ্ষসংস্পর্শম্‌ [্রহ্ব-পুরুযোত্তম উম্বন্ধীয় মধ্যান্ঞান-নিবর্তক 
দিবাজ্ঞানের সম্যক্ষ্পর্শ আছে যাহাতে, এমন] অত্যন্তম্‌ [অন্তকে আঁতিক্রম করিয়া 
বর্তমান, এমন দিব্য, পূর্ণ] সুখম্‌ [আনন্দ] অশনুতে [লাভ করেন]। 
এই প্রকারে সর্বদা দেহেন্ডিয় প্রভূত নিজের সবটুকুকে পর্যোত্তমে য্ত 
কাঁরয়া, বিগতপাপ হইয়া যোগশ অনায়াসে ব্রহ্মসংস্পর্শময় দিব্য আনন্দ লাভ 


করেন। ৬২৮ 
| সব্্বভূতস্থমাত্মানং সর্্বভূতানি চাত্সনি। 
ঈক্ষতে যোগয্যস্তাক্আা সব্্বঘ্র সমদর্শনঃ)॥ ৬1২৯ 
(বরক্গসংস্পর্শের স্বরূপ প্রদর্শন কারতেছেন) সর্্বভূতস্থং [সব্বভূত রূপ আধারে 
স্থত; এখানে 'সব্্বভূত' আঁধকরণ কারকে প্রষ্ন্ত হইয়াছে] আও্মানং [কর্তার 
ইপ্সিততম কর্ম এ আত্মাকে; 'আত্মা" কর্ম্মকারকে প্রষবস্ত হইয়াছে] সর্্বভূতান 


ফাঙ্ছুন, ১৩৫৯১] শ্রীমন্ভগবজ্গশতা ১১৬ 


চ [এবং কর্তার ঈীপ্সততম সব্্বভুতকে; এখানে 'সর্্বভূত' কর্ম্মকারক] আত্মান 
[আধার স্থানীয় আত্মার; এখানে 'আত্মা, অধিকরণ কারকে প্রযুস্ত। এইভাবে পরস্পরকে 
পরঙ্পরের সমানভাবে অধিকরণ রূপে স্থাপন করিয়া সামান্যাঁধকরণ-রুপ ব্যাপ্তি 
অর্থাৎ উপাঁধবিধুর সহজ সম্বন্ধে আত্মা ও সর্্বভূতকে] ঈক্ষতে [দর্শন করেন; 
সর্ম্বভূতে আত্ম দর্শন হইতেছে কৈবলা দর্শন এবং আত্মাতে সব্ব্বূত দর্শন হইতেছে 
লীলা দর্শন। একন্তে আত্মাও উপাধি, একাল্ত সব্বডুতও উপাধি। দইয়ের 
সমক্বয়ই নির্পাধি। ঈপ্সিততম কর্ম-হিসাবেও দুই-ই সম] যোগযস্তাত্মা 
[আত্মা-সর্বভূতে সমত্ব দর্শন রূপ যোগে যাস্ত যাহার আত্মা, তিনি] (অতএব) 
সর্ব [রহ্গাদ স্থাবরান্ত বিষম সব্্ভিতে। সম দর্শনঃ [সম হইয়াছে দর্শন যাহার, 
প্রত বিশেষত্বটীর মাঝে স্বয়ম্পূর্ণ 'সম' বক্ষ দর্শন, এবং বিশেষগূলির মধ্যে প্রতোকের 
সঞ্চো প্রত্যেকের এবং পুর্ষোত্তমের সলো প্রতোকের সম সাক্ষাৎ সম্বন্ধ-দর্শন যাহার 
লাভ হইয়াছে, তিনি সমদর্শন; এ পূরুষোন্তম-দর্শনের বাহিরে একান্ত আত্মদর্শন 
ছায়াদর্শন, একন্তি সব্বভৃূত দর্শনও ছায়াদর্শন; আত্মদর্শন ও সব্্বভূত দর্শনের 
সমন্বিত পুরুষোত্তম-দর্শনই সত্য বাস্তব সচ্চিদানন্দঘন দর্শন] 

যোগয্দস্তাত্মা যোগর্ণ সব্্ব বস্তুতে সমদর্শন লাভ কারয়া সর্্বভুতে "স্থিত 
আত্মাকে এবং আত্মাতে সব্ব্বভূতকে দর্শন কাঁরপ্না থাকেন। ৬।২৯ 

যো মাং পশ্যাতি সব্বত্র সর্্বণ্ মায় পশ্যাতি। 
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যাতি॥ ৬1৩০ 

€এইবার পুরুষোত্তম 'আমি'র সঙ্গে বর্তমান" ভাষায় আত্ম-সব্বভূতের সমানাধ- 
করণ্যময় ব্যাস্তি দর্শন ও তাহার ফল প্রদর্শন করিতেছেন) যঃ |ধিনি] মাং [চোখের 
সামনে দাঁড়ানো সাক্ষাৎ, অপরোক্ষ, ঈীপ্সততম পুর্ষোস্তম আমিকে; এখানে মাং 
পদটাঁ কর্ম্মকারক] পশ্যাতি [দেখেন] (কোন্‌ আধারে দর্শন করেন ?) স্ব [সর্ধ্ব- 
ভূতে; সব্্ভূত এখানে আঁধকরণ কারকে প্রযুক্ত] সর্্ধং চ [এবং ঈপ্সিততম সর্ব 
ভূতকে; এখানে 'সব্্বম কর্ম্ম কারকে প্রয্যস্ত] মাঁয় [আধার স্থানীয় আমাতে; এখানে 
'অহম্‌ আঁধকরণ কারকে প্রযান্ত] পশ্যাঁত [দর্শন করেন; 'সর্র্বে আম এবং আমতে 
সব্্ব'-_এই সামনাধিকরণাময় ব্যাপ্তি দর্শন করেন এবং ঈস্পিততম হিসাবে আম ও 
সব্বের সম দর্শন দর্শন করেন; দুই-ই যাহার জীবনে সমান-অধিকরণ, সমান-কর্ম্ম] 
তস্য [এইরূপ সমদশর্শ পুরুষের নিকট] অহম্‌ [তত্বরূপে অহম্‌] ন প্রণশ্যান 
[পরোক্ষতা প্রাপ্ত হই না] সঃ চ [এবং সে ততৃদ্বরূপে] মে [আমার কাছে] ন প্রণশ্যাতি 
[পরোক্ষীভূত হন না; যান অহম ও সব্বকে সমান-আধকরণকারক রূপে দর্শন 
করেন, 'তাঁন আমার ভিতর নির্বাণ লাভ কারয়াও পুরুষোত্তম 'আমি'র কাছে প্রতাক্ষ 
থাকেন, পক্ষান্তরে আমি তাঁহার ভিতর আত্মগোপন কাঁরয়াও আম তাঁহার কাছে 
হারাইয়া যাই না, সদা প্রত্যক্ষই থাঁকি। ভত্ত-ভগবান দুই-ই দুইয়ের ভিতর 
হারাইয়া, তত্কে আবার পরস্পরকে 'ফরাইয়া পাইয়া, দৃইয়ে এক হইয়াও দুই রূপে, 


১১৬ উজ্জ্বল ভারত [৬চ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, 


থাকেল-মাহং ক্ষ নিরাকুর্যাম মা মা ব্রক্ষ নিরাকরোং_-আগমি যেন ব্রহ্ষকে 
নিরাকরণ না করি, ব্রহ্ম যেন আমাকে নিরাকরণ না করেন] । 
ধান আমাকে সব্্বঘ দেখেন, এবং সর্্ঘকে আমাতে দেখেন, আমি তাহার 

নিকট অদন্ট হই না, তিনিও আমার নিকট অদন্ট হন না। ৬1৩০ 

সব্বভূতপ্থতং যো মাং ভজত্যেকত্বমা স্থতঃ। 

সর্্বথা বর্তমানোহপি স ষোগশ মায় বর্ততে॥ ৬1৩১ 
(এবম্ছুত পহরূষ যে বাধর ?কঙকর না হইয়াও পৃরুষোত্তমেই বর্তমান থাকেন-- 
'চরেদবিধিগোচর'--ভাগবত, তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন) সব্ভূতস্থম্‌ [সর্বভূতে 
ব্প্যা-ব্াপকভাবে, সমানাধিকরণ রূপ ব্যাপ্তি-যোগে অবাস্থত] যঃ [যে জনা মাং 
[পুরুযোত্তম-অহম্কে] ভজাঁত [ভজনা করেন]একত্বম্‌ [এক-বহুর অতীত একের 
ভাবকে। শ্রীনত্যগোপাল 'লাঁখতেছেন--'আমাদের বিবেচনায় শ্রীভগবান এক ও বহর 
অতাঁতও বটেন। পুরুষোত্তমের বাহরে একও বকজ্প, বহ্‌ও 'বকষ্প; পূরুষো- 
স্তমে একও নিার্্বক্প, বহুও নার্্বক্প] আস্থিতঃ |আশ্রত!| সব্ব্থা [সর্র্ব- 
প্রকারে] বর্তমান আপ 1 আঁবাঁধগোচরভাবে বিচরণ কাঁরয়াও প্রকীতির সকল অঙ্গে 
সকল স্তরে বর্তমান থাঁকয়াও তাহাদিগকে স্পর্শ কিয়াও] সঃ (সম্যকদশরশ] যোগণ 
ময় বর্ততে [আমাতে বন্তমান থাকেন; প্রকৃতির সকল অংগ স্পশ কারলেও অনঙ্গ 
তাঁহাকে স্পর্শ কারতে পারে না; কেন না, আমি আত্মা-অনাত্বা সমন্বয়, অহম্‌-সর্ব্ব- 
সমন্বয়, প্রকাত-পুরুষ সমন্যয়]। 

সর্্বভূতাস্থত আমাকে যে ব্যান্ত একত্বের আশ্রয় করিয়া ভজনা করে, সে 

যোগ প্রকাতর যেকোনও স্তরে বর্তমান থাকয়াও আমাতে বর্তমান থাকে । ৬।৩১ 

আয্মৌোপম্যেন সব্বন্ত সমং পশ্যাতি যোইজ্জন। 

সুখং বা যাঁদ বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ ৬।৩২ 
(এইরূপে আমাকে ভঞ্জনকারী যোগিগণের মধ্যে সব্ত্বভূতান্‌ গামীই শ্রেষ্ঠ, তাহাই 
বাঁলতেছেন) অত্বৌপমোন [পুরুষোত্ম-আত্মার উপমা দয়া দিয়া; উপমাই ওপম্য; 
যিনি আত্মা অথচ গুঁপম্য, তিনিই আত্মোপম্য। তেমন আস্মৌপম্য দ্বারা; ভাগবত 
পুরুষোত্তমের উপমা দিয়াই শরৎ বর্ণনা করিতেছেন-ব্যোম্নাব্দং ভূতশাবল্যম ভুবঃ 
পঙ্কমপাং মলমৃ॥ শরজ্জহার আশ্রামণাং কৃষে। ভান্তর্যথাশুভম:॥- কৃষভান্ত যেমন 
আশ্রমীদের মল দূর করেন, ঠিক সেইরূপ শরংকাল আকাশের মেঘ. বর্ষাকালে 
ভুত সকলের জড়াইয়া থাকা, পাথবীর কদ্দম, জলের মল হরণ কাঁরয়াছে। যাহা দম্ট, 
তাহা চ্বারাই অদ্‌ন্টের উপমা দেওয়া হয়। ভাগবতের দৃষ্টিতে কৃভান্ত এবং 
কৃফভান্তর সাহায্যে আশ্রমের মল দুর কারবার শান্তই সাক্ষাৎ, উপমেয়; প্রকৃতি তাহার 
পরোক্ষ উপমেয়। ইহাই পুরুষোত্তম দর্শনের বৈশিষ্টা। পুরুষোত্তম যোগসন্রেই 
'সর্বকে আস্বাদন করিতে হইবে; পুরুষোত্তম সূত্রের বাহরে কাহারও সঙ্গে 
কাহারও কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই] সব্বতত [সর্্বভূতে] সমং পশ্যান্তি [সমদর্শন 


-ফাজ্গুন, ১৩৫৯] শ্রীমল্ভগবন্গতা ১৯৪ 


করেন] যঃ [যিনি] হে অজ্জুন। (প্রুষোত্তম-উপমায় দৌখলেই সত্য বাস্তব রূপে 
দেখা যাইবে কাহার কোথায় স্থান, কতটুকু তাঁহার মর্যাদা, কাহার দ্বারা ক প্রয়োজন 
বিশ্বের ও বিশ্বেশ্বরের সাধিত হইবে। পুরুষোত্তমের সঙ্গে সকলের সম্বন্ধ সম 
সাক্ষাৎ হওয়ায় প্রত্যেকের স্থান কেবল, অন্য-সাশেক্ষ নয়। পুরৃষোত্তম-হদয়ে 'ধে স্থান 
[তান অধিকার করিয়া আছেন, সে স্থানের অধিকারণ [তিনিই কেবল। প্রত্যেকেই 
পুর্যোত্তম-হদয়ে পুর্ষোত্তমেরই মত 'একমেবাদ্বিতীয়ম--ন তৎ সমঃ অধিকশ্চ 
দশ্যতে' তাঁহার স্থান তাঁহারই, তাহার মর্যাদা তাঁহারই, তাঁহার সহিত পরুযোত্ত- 
মের যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ তাহাও তাঁহারই। এইভাবে দর্শনের ফলে সর্্বতৃতের প্রাত 
তাঁহার শ্রদ্ধা-স্নেহ-ভান্ত-আদর-সোহাগ গঙ্গাধারার মত প্রবাহত হইয়া বিশ্বকে 
আপ্লাবিত করে। এইরূপে পুরুষোত্তমের মাপকাঠিতে সব মাপিবার কৌশল 
শিঁখিয়াছেন যানি, তাহার জিবনে) সুখং বা যাঁদ বা দুঃখং [যান সুখ বা দঃখকে 
“সম' রূপে দেখেন অর্থাৎ নিজের সুখকে ি*্বসৃখের সঙ্গে এক কারয়া জশবনের 
ভাবুকতা বাড়াইবার উপযেগটর্পে এবং নিজের দৃঃংখকে বিশ্বের দুঃখে পারণত 
কাঁরয়া জবনের রসের 'দিকটাকে বাড়াইবার সমান উপযোগশর্‌্পে দেখেন। সঃ যোগণ 
পরমঃ মতঃ [সেই যোগ বলিয়া আমার অভিমত] কেন না ইনিই দিশবকে পুরুষোত্তম 
ছাচে গড়িয়া তুালিবার মত শান্তর আঁধকার* হইয়াছেন] । 
হে অজ্জন, পুরুযোত্তম-আত্মার উপমা দ্বারা যান সব্বভূতের সুখ বা 
দুঃখকে সম দর্শন করেন, সেই যোগনই পরম যোগী বাঁলয়া আভমত। ৬৩২ 
অজ্জন উবাচ। 
যোহয়ং যোগস্তবয়া প্রোন্তঃ সামেন মধুস্‌দন। 
এতস্যাহং ন পশ্যাম চণ্চলত্বাং 'স্থাতং স্থিরামৃ॥ ৬1৩৩ 
'উিন্ত-লক্ষণ যোগকে অসম্ভব মনে কাঁরয়া) অজ্জনঃ উবাচ [অজ্জন বাঁললেন] যঃ 
অয়ম (এই যে] যোগঃ ত্বয়া [তোমা দ্বারা] উত্তঃ [বলা হইল] সাম্যেন [সাম্যর্পে]) 
হে মধ্ূস্দন এতস্য [এই যোগের| অহং ন পশ্যামি আমি উপলা্ধ কারতে 
পারতেছি না] চণ্ণলত্বাং [মনের চণ্লতা বশতঃ] স্থিরং [অচলা] 'স্থাতম্‌ [মধ্যাদা] । 
 অজ্জখন বলিলেন, হে মধ্সৃদন, তুমি এই যে সাম্যরূপ যোগের উপদেশ 
দিলে, মনের চণ্চলতা বশতঃ আম ইহার স্থির মর্যাদা দেখিতে পাইতেছি না। ৬1৩৩ 
চগ্লং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দঢম | 
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরব সৃদুদ্করম॥ ৬1৩৪ 
(পূর্ব শ্লোকার্থই পারস্ফুট করিয়া বাঁলতেছেন) হি [যেহেতু] চণ্চলং মনঃ [মন 
সদা চণ্চল] হে কৃফ-রক্গ; “কৃষতোর্বলেখনার্থস্য রূপং ভন্তজন পাপাঁদোষা কর্ষণাৎ 
কৃষফঃ” শঙ্কর] প্রমাথ [প্রমথনশশল, দেহেন্ট্িয়ক্ষোভকর-_ষাহা শরাঁর ও ইন্দ্রির়সমূহকে 
প্রকৃষ্টরূপে মন্থন করে, 'বাক্ষপ্ত করে ও পরবশ করে] বলবৎ [যাহাকে বিচার দ্বারা 
জয় করা অসম্ভব] দড্রম [স্বকার্ধা-সাধনে দড়] তস্য এবম্ভুত মনেরা অহম, 
িগ্রহং [নিরোধ] মন্যে [মনে কার] বায়ঃইব [বায়ূকে নিগ্রহ করা যেরূপ দুষ্কর 


৯৯৮ উজ্জ্বল ভারত [৬ম্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা, 


সেইর্প] সদৃদ্করম্‌ [আতশয় দুষ্কর]। 

হে কৃফ, যেহেতু মন চণ্চল, শরারেন্দ্িয়ের বিক্ষোভক, সবল ও দঢ়, আমি 
বায়ুর ন্যায় ইহার নিগ্রহ সুদদ্কর মনে করি। ৬1৩৪ 

 শ্রীভগবান্‌ উবাচ 
অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুনিগ্রহং চলম্‌। 
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ ৬1৩৫ 

অসংশয়ং [তুমি মন সবন্ধে ষাহা বলিয়া, তাহা নিঃসন্দেহে সত্য] হে মহাবাহো; 
মনঃ দ্নিগ্রহম্‌ চলম্‌ [মন দনিগ্রহ এবং চণ্ল]; (কিন্তু) অভাসঃ ['অভ্যাসঃ নাম 
চিত্তভূমৌ কস্যাণ্চিং সমানপ্রত্যয়াবৃন্তিশ্চত্তস্য--শত্কর। যে কোনও চিত্ত ভূমিতে 
সমান জাতাঁয় বাত্তর পুনং পুনঃ আবৃত্তিই অভ্যাস: মন যখন মনোমোহন মদন- 
মোহনের নাম-রৃপ-গৃণ-লশলার মধ্যে সমান জাতীয় মননবাত্তর স্ফুরণ কাঁরয়া 
নিজের মধ্যে তাঁহাকে এবং তাঁহার মধ্যে নিজকে পুনঃ পুনঃ আবার্তত করে, তখনই 
হয় মনের অভ্যাস সাধনা । ভাগবত লীলা জশবের দেহ হইতে আত্মা পর্য্যন্ত 
সবটুকুরই সমজাতীশয়] বৈরাগোণ চ [এবং পুরুষোত্তমে বিশেষ রূপে রাগই বিরাগ; 
বরাগই বৈরাগ্য। পুরুষোত্তমে যাহার 'বশেষ অনুরাগ জন্মে নাই, রাগ দ্বেষের 
স্তরে তাঁহার বীতরাগ হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নয়। শ্রীভগবানে অনুরাগ 
হইলেই মনের সঙ্গে বিষয়ের সাক্ষাৎ যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়; বিষয়ের সঙ্গে তাহার 
সংযোগ হয় পুরুষোত্তমের মধ্যবার্ততায়। সেই সংযোগের মাঝে বিষয় সংযোগের 
মূলশভূত কারণ মিথ্যাজ্ঞান আপনা আপনি দূরীভূত হয়। তখন বিষয় হয় প্রসাদে 
পারণত; তখন সেই বিষয়-সংযোগ 'নিরবদ্য নিম্মল সংযোগ হওয়ায় তাহা আর 
বন্ধনের হেতু হয় না। সব্ববোন্দ্রয় তাহাদের ভরপেট খাদ্য সেখানে পায়, অথচ 
তাহা দিব্য জ্ঞানেরই ঘন আস্বাদন । “ভান্তঃ পরেশানুভবো বিরান্ত রণাত্র শ্রিকঃ 
এককালঃ। প্রপদ্যমানস্য যথাশনতঃ সহঃ তুম্টিঃ পুষ্টি ক্ষুদপায়োইনুঘাসম” ॥ 
ভক্তি, পরেশানুভব ও অন্যত বিরান্ত--এই 'তিনটী শরণাগতের এককালেই হয়, 
যেমন ভোজন পানীয় একই সময়ে তুষ্টি পুষ্টি ও ক্ষান্নবৃত্তি আনে। ক্ষান্বৃত্তই 
হইতেছে বৈরাগ্য স্থানীয়। যখন পুরুষোত্রমার্পত মনের ক্ষুধা পুরুষোত্তমে 
[টিয়া যায়, তখনই হয় তাহার দ্বন্-পাপবিম্ধ রাগদ্বেষস্তরের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধের বিয়োগ- ইহাই বৈরাগ্যের অর্থ] গৃহ্যতে [পুরুষোত্তমে মারয়া-বাঁচয়া 
গনজকে সর্্বতোভাবে হারাইয়া ও পাইয়া নিশ্চিতরূপে, নিশ্চন্তরূপে অনায়াসে, 
[বিনা বল প্রয়োগে মন বশীভূত হয়]। 

শ্রীভগবান বাঁললেন হে মহাবাহো, মন যে চণ্চল ও দ্বীর্নগ্রহ, সে বিষয়ে সংশয় 
নাই। কিন্তু হে কৌন্তেয়। অভ্যাস ও বৈরাগা দ্বারা মনকে বশীভূত করা 
যায়। ৬৩৫ 

[ক্রমশঃ 1 


পুস্তক পরিচয় 


সাধনা- শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম হইতে শ্রীঅমলকুরার গথ্গোপাধ্যায় 
কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। চতুর্থ সংস্করণ পেরিবাদ্ধত) ১৩৫১। 
কলিকাতা হাইকোর্টের ভৃতপূর্ব মাননশয় বিচারপাঁতি সার মণ'্মথনাথ 
মুখোপাধ্যায়, এম বি, 1ব এল, মহাশয় লিখিত অবতরণিকা সম্বলিত। 
মূল্য তিন টাকা। 

নাম দেখিয়া ঠিক বুঝা যাইবে না বইটি কিসের। “সাধনা, সাধনের 
সহচর-_-প্রধানতঃ একথানি স্তোন্র এবং ধর্ম-সঙ্গধতের সন্কলন গ্রন্থ । 
বইটিতে প্রাচীন ভারতের বোদক মন্ত্র হইতে আরম্ভ কাঁরয়া আধুনিক 
নানাবিধ গানও সন্নিবোশিত হইয়াছে । সাতাঁট উপানষদ হইতে মন্ত্র উদ্ধাত 
করা হইয়াছে । গীতা ভাগবত, চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত ও চৈতন্য- 
চরিতামৃতকে পুরাণ নামক অধ্যায়ের অন্তর্ভুন্ত করা হইয়ীছে। স্তোনলাবলশ 
অধ্যায়ে নান দেবদেবশর স্তোনত্ আছে। সঙ্গীতমালা অধ্যায়ে বাণশবন্দনা, 
আগমনণ, শ্যামা সঙ্গাশত, হিন্দী ভজন, জাতণয় সঞ্গশত এবং রবখন্দুনাথের 
সংগণতও আছে। 

বইটিতে কি কি আছে তাহার যে সংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া হইল, তাহা 
হইতেই ইহার উপযোগিতা স্পষ্ট হইবে। হাতের কাছে এত বিভিন্ন ও 
প্রয়োজনীয় মন্ত্র, গ্লোক, স্তোন্ন, সংগত এক সঞ্গে পাওয়া বিশেষ সবিধা- 
জনক হইয়াছে। যে যে-ভাবের উপাসকই হোন না কেন, বেদ উপনিষদ 
গীতা ভাগবত এবং রবধশ্দুনাথ ও আধুনিক অন্যান্য ভন্ত-প্রাণের গাণগুলি 
সকলের পক্ষেই কোন না কোন সময়ে প্রয়োজন?য় হইয়া থাকে। “সাধনা' 
সে সময়ে আমাদের বিশেষ কাজে আপসিবে। আমরা আশা করি বইটি 
রসজ্ঞ ব্ঃঙ্গালখর ঘরে ঘরে আদত হইবে। 


সাময়িকী 


২৬শে জানঃয়ারীর সংকল্প £ 

একাদন কংগ্রেস ২৬শে জানয়ারণ ভারত মান্ত' বলিয়া ঘোষণা কাঁরয়া- 
ছিল। সেই ম্ান্ত-ঘোষপাকে কার্ষে রুপ দিবার জন্য লক্ষ লক্ষ সেবক 
নিজের বকর রন্ত দিয়াছেন; আজ তাই ভারত ব্রিটিশ-কবল-মূস্ত। মুক্ত 
ভারত এইবার মনন্তি আস্বাদন কারবার পাঁরপূর্ণ সংযোগ পাইল। মুক্ত 
হইলেই মান্তর আস্বাদন লাভ হয় না। 'পাওয়া'র সাধনা শেষ হইয়াছে; 
“আস্বাদন করিবার' সাধনা সুরু হইয়াছে । যাহা ছিল মুক্তির পূর্বে মান্ত- 
লাভের সাধনা আজ তাহাই হইবে সাদ্ধর 'আস্বাদন। যে গঠনম-্সক 
কর্মপদ্ধাত ছিল শান্তর প.ব্র্ব সাধনা, আজ 'তাহাই হইবে মাীস্তর ঘন 
আস্বাদন। মহাতআজশী যে কম্মপদ্ধাত এদেশের সামনে উপস্থাপিত 
কারয়া?ছলেন, তাহ তখন ব্রিটিশশাসনের দ্বারা পদে পদে ব্যাহত হইত । আজ 
সে বাধা অপসারিত হইয়াছে । শান্তর পর্ব্ব ও পরের কম্নপদ্ধীতি একই 
রাহয়াছ্ে; তফাৎ হইয়াছে এইখানে যে, ইহা পূর্বে হইত ব্যাহত, এখন 
তাহা চাঁলতে পাবে অব্যাহত গাঁতিতে; বাধা দিবার কেহ আর নাই। এখন 
জাত নিজ ইচ্ছন্র্প কম্মপদ্ধীাতকে জাতির-জঈবনে সঞ্াঁরত কাঁরতে 
পারিবে । ধরা যাক হিন্দৃ-মৃসলমান মিলনের কথা। শব্রাটশ কিছুতেই 
ইহা সম্ভব কারতে দেয় নাই। তাহার হাতে ছিল সব সংযোগ; তাই সে 
কখনও হন্দূর কাছে সুযোগের প্রলোভন দিয়া হিল্দুকে মার ভিতরে 
রাখিতে চাঁহত, আর কখনও বা মুসলমানাদগকে সযোগের প্রলোভন দিয়া 
বশীভূত কারতে চাহিত। এইভাবে হিন্দঃ-মুসলমান বিরোধকে জীয়াইয়াই 
সে রাখিয়াছিল, যাহার ফলে আজ পাকিস্থান সৃম্টি হইতে পারিয়াছে। 
সকল গঠনমূলক কম্মপদ্ধীতি সম্পর্কেই ইহা? সত্য। আজ তাহা অব্যাহত 
ভাবে চালাইবার দিন আ'সয়াছে। কিন্তু বাধা এখনও অপসারিত হয় নাই। 
বাহরের বাধা তাহার গিয়াছে সত্য; কিন্তু বাহিরের কাছে এতদিন মস্তক 
অবনত থাকার ফলে যে-বিষ জাতির জশীবনে সণ্টারত হইয়াছে, তাহাই 
আজ সব্ব্ন্র ফুটিয়া উঠিয়াছে সালফার প্রয়োগে চাপা-পড়া রোগের মত। 
যাহা কিছু ঘৃণ্য পাপ, পরাধীন জাতি পরাধীনতার পাপের মধ্যে লালিত- 
পালিত হইয়া অজ্জন কারয়াছে, ষে-পাপকে 'ব্রাটশ সৃকৌশলে শাসনযন্বের 
দিনম্পেষণে প্রকাশিত হইতে দেয় নাই, আজ তাহা "মুক্ত আবহাওয়ার 
সুযোগ পাইয়া বাঁভৎস রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যাহা 'ছলাম 
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আমরা ইংরেজ-রাজত্বে ভিতরে ভিতরে, আজ তাহাই আমরা প্রকাশ্যে 
হইয়াছি। তবে ইহা নিশ্চিত যে, যাহা আজ লোক-চক্ষূর সামনে ভাসিয়া 
উঠিয়াছে, তাহা ধখরে ধরে জাতির সাধনা দ্বারা দূরীভূত হইবেই। আজ 
তাই নৃতন করিয়া মুক্তির আস্বাদনের জন্য জাতিকে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। 
এই উদ্বদ্ধ হইব:র জন্যই জাতি ২৬শে জানয়ারশকে বংসরে বখসরে উদযাপন 
করিতেছে। 
'মনীন্তঃ হত্বা অন্যথার্পং ষথাস্বর্‌পেন ব্যবাস্থাতিঃ-। 

ভাগবত। অন্যথার্প ত্যাগ কাঁরয়া বথাস্বরূপে ব্যবাপ্থিতই মধৃস্তি। 
ভারতের কাছে ত্রিশের রূপ ছিল অন্যথার্প; সেই অন্যথারূপকে ত্যাগ 
কারয়া আজ ভারতবর্ষকে যথা স্বরূপে ব্যবাস্থত হইতে হইবে। এই 
অন্যথার্পকে ভারতবর্ষ বাছিরে ত্যাগ কারলেও তাহা প্রারন্ধের মত তাহাকে 
অন্তরে অন্তরে আজিও 'বব্রত কারতেছে। তাই ভারতবর্ষের আজ তাহার 
যথাস্বরূপ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ভাবে অবাহত হওয়া দরকার, যাহাতে সে 
পঁজীটভ আত্মস্বরূপে ব্যবাস্থিত হইয়া অন্যথার্পের নেশা কাটাইবার 
পঁরপূর্ণ সুযোগ পায়। শকণ্তু সেকিজানে' এই বিশেৰর মাঝে কোন: 
মিলন লইয়া সে আঁসয়াছে, এই বিশহরঙ্গমণ্ডে কৌন: ভূমিকা গ্রহণ করিতে 
হইবে? একট ভিতরের দিকে দ্স্ট দিলেই সে বৃঝিবে যে, ভারতের প্রাণ- 
পুরুষ তাহার বকে প্রাণসাধনার প্রেরণা রাখিয়া গিয়াছেন; তাই সে 
যুগে যুগে অথন্ডের উপাসক। সে জখবনের 52৮01741116 00171000060 
মানে না। শ্রীকৃফ-জীবন ইহারই দ্টান্ত। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন একাধারে 
জড়বাদশ ও অজড়বাদশ। তানি ছিলেন অজ্জর্নের রথে সারথি, রাজনশীতিজ্ঞ 
ও বেদাল্তকৃৎ। তান বৃল্দাবনে, মথুরায়, দ্বারকায়, কুরুক্ষেত্রে। তিনিই 
সর্বরসকদম্ব মৃর্তিমান। তান ছিলেন সব্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ। তিনি 
আর্ষের দেবতা, অনার দেবতা, তাঁহারই শ্রীচরণতলে ভারতবর্ষ দীক্ষা 
লাভ কাঁরয়াছে। ইহাই ভারতবর্ষের বথাস্বরূপ, আত্মস্বরূপ। পরস্পর 'বিরদ্ধ- 
ধম্মীশ্রয় শ্রীক্২-জীবনে গাঁড়য়া উঠিবার জন্যই ভারতাঁয় সভ্যতা 'ববার্তত 
হইয়া চালয়াছে। শ্রীকষ্-জখবনই ছিল তাহার গম্যস্থল; অথচ সে এ 
জাঁবনের জড়বাদের দিকের রন্তের দাবীর মর্যাদা [দিতে পারে নাই, এ-দেশের 
অজড়বাদী সভ্যতার চাপে । তাই বিশ প্রকৃতির অমোঘ বিধানে ভারতবর্ষ 
মূলতঃ জড়বাদশ পাশ্চাত্য সভ্যতার কবলে পাঁতিত হইল । 

জড়বাদও পরিপূর্ণ কৃষ্ণ জীবনের কাছে অদ্' সত্য ছাড়? আর কিছ; 
নয়। জড়বাদ অজড়বাদেরই অপরাদ্ধ, এই দুই মিলিয়াই এক পরসত্য। 
পরসতোর এক অদ্ধকে- একান্তভাবে আঁকড়াইয়া ধরার ফলেই অপর অন্ধ 
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ক্ষিপ্ত হইয়া প্রাতিহিংসাপরায়ণ হইয়া অজড়কে পদানত কারয়া রাখিয়াছিল 
প্রায় দুই শত বংসর। দধর্ঘ দিন জড়-অজড়ের সম্মেলনের ভিতর দিয়া 
এ-দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি চাঁলয়া আসার ফলেই আজ ভারতবর্ষ একাল্ত 
জড়বাদীর সংশ্রব কাটাইয়া উঠিতে পাঁরয়াছে। জড়-অজড়ের সমনবয়ের 
প্রয়োজনশয়তা সে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে। ব্রািটিশের প্রয়োজনও তাই আজ 
ফ.রাইয়াছে। প্রাকৃতিক বিধানেই সে তাই আজ দূরে সরিংত বাধা হইয়াছে। 

জড়-অজড় সমনহয়মূলক সংস্ক্ত ভারতের অন্তরে ছিল বাঁলয়াই 
'রামধূন' গান গাহিয়া লবণ আইন অর্মান্যের ডাপ্ডিযাত্রশ মহাত্মাজীর 
আন্দোলনে সমস্ত হিন্দস্থান উথালয়া উঠিয়াছিল। মহাত্মাজীর জীবনের 
এক অর্ঘ অধিকার করিয়াছিলেন 'রাম', অপর অদ্ঘ ছিল রাজনৈতিক মযন্ত- 
কামনা । দুই-ই মহাত্মাজশর জশবনে তুল্য মূল্য ছিল বলয়াই সারা 
হিন্দস্থান তাঁহার ডাকে এমন সাড়া ধদয়াছল। ইহা যে ।ভারতের 
পরিচিত সুর । এই সংরের মাধূর্যয সে একাদন ব্রজধামে আস্বাদন করিয়া- 
ছল, ব্রজের বাঁশ আজ কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে । ব্রজের বাঁশশ পোষণের 
সুরে বাজত, সে সরের মাঝে শোষণের রেশ নাই। সারা িশেবর স্বরাজে- 
গানই বাঁশশর সরে বাঁজয়াছে। 

এমনই একাঁট স্বরাজের গান ভারতের আকাশে বাতাসে বাঁজতেছে। 
যাহারা বলেন--'ভারতের ম্যন্ত ঝুটা হ্যায়',-তাঁহারা সত্যের এক অদ্ধণ 
বালিতেছেন। মাান্তর আস্বাদন সে জাতখয় জশীবনের পরতে পরতে, অন্ন- 
বস্মে, শিক্ষায় সভ্যতায় আজও পায় নাই ইহা সত্য; কিন্তু মাান্তর আস্বাদন 
লাভ কারবার প্রথম সোপান-স্বরূপ রাজনোতিক মান্তকে নিশ্চয়ই পাইয়াছে। 
যাহাদের আভসণ্ধি আছে, যাহারা এ-দেশে রাশিয়ার মস্ত আমদানশ কাঁরতে 
চান, কিচ্বা যাহারা এ-দেশে নিজ সম্প্রদায়ের প্রভূত্ব কায়েম কাঁরতে চান, 
তাঁহারাই শুধু বলেন--'যহ. আজাদশী ঝটা হ্যায়।” এ আজাদণ না হইলে 
লক্ষ বসরেও অন্নে বস্ত্ে আজাদী আসত না। মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়া 
নিজ দলে আকর্ষণ কারবার গু অভিসাণ্ধি লইয়াই এ রূপ গ্লোগান দেওয়া 
হয়। স্বাধশনতা আমরা পাইয়াছি। আজ সৃষ্ট কারবার সুষোগ 
আসিয়াছে, আমরা দেশকে সংম্টি কারব, নেতৃত্বকে সাঁষ্ট কারব, শাসন যণ্রকে 
সংম্টি কারব, অন্নক্ষেত, শিক্ষাক্ষেকে সৃষ্টি কারব। বৃটিশ আমলের 
বিদ্বেষ-সব্্বস্ব হইয়া 'আজাদশী ঝংটা হ্যায়" বলিয়া চিংকার করিলে কোনও 
দনই আজাদশ আসবে না। যে বর্ধ্য লাভ হইলে স্াঁম্ট করা সম্ভব 
হয়, তাহা শুধু শ্রদ্ধাবানদেরই লভ্য। একটা জাতি কি শ্রদ্ধার” ভিতরই 
না হাবৃড্বু খাইতেছে ! কিছুর উপরেই কি ইহাদের শ্রদ্ধা আছে? 


ফাল্গুন, ১৩৫১৯] সামায়কণ ১২৩ 


গদখ ছোড়'-বাললেই কি কেহ গদশী ছাড়ে 2 যোগ্য হও, গদখী তোমাদের. 
হইবে। এ-দেশ যখন যোগ্য হইয়াছিল মৃত্তির বাস্তব সাধনার ভিতর দিয়া, 
তখনই ব্রিটিশ গদখ ছাড়িয়াছিল। যেজাতি ঈশ্বরকে সৃম্টি করিয়াছিল 
নিজ সাধনার ভিতর দিয়া, সে কি দিল্লশ কাঁলকাতার নেতৃত্বকে সাস্ট কারতে 
পারিবে না 2 নারায়ণ নরের সাধনায় নরের সকল অং্গ নিংড়াইয়া! নল্দন- 
রূপে বিশেহর বুকে নরের সমকক্ষ হইলেন। 'দিল্লশর নেতৃত্বও তেমনই: 
জনগণের সাধনার ভিতর দিয়া জনসাধারণের আঁগ্গনায় পত্ররূপে 
দাঁড়াইবেন। হিংসা বিদ্বেষের ভিতর দয়া সৃম্টি করা যায় না। 

সমগ্রের উপাসক ভারতবর্ষ কোনও দিনই শ্রেণগঞ্বন্দহ মানে না। একাদিন, 
কুর্ক্ষেত্রের বুকে অর্জুন শ্রীকফ-প্রেরণায় উদ্বদ্ধ হইয়া উভয় সেনার মাঝ- 
খানে রথ রাখতে সারাথ শ্রীকৃকে নদ্দেশ দিয়াছিলেন। আজ নেহরু 
নেতৃত্বও সেই পথের খোঁজ পাইয়া ভারতবর্ষকে রাশিয়া বা আমোরকা কোন, 
রকেই যোগদান নয করাইয়া দাঁড় করাইয়াছেন, ইহা বিশব রক্ষার এক 
অভিনব কৌশল । ভারতবর্ষই একটীী মাত দেশ, যে এমন দুঃসাহসিক 
পল্থা অবলম্বন কাঁরতে পারে। সেষাঁদ এই মাঝখানে অচ্যুত থাকিতে 
পারে, সারা বিশ্বের যুদ্ধোগ্মাদনা থাঁময়া যাইবে, সরা বশ ভারতের 
কাছে দক্ষা গ্রহণ কারবে। 1217৩7--9:-এর মাঝখানে যে কিছ থাকিতে 
পারে এবং সেই মধ্যমই যে পরস্পর বিরৃদ্ধের মধ্যে সাম্য আনিতে পারে, 
ভারতবর্ষ বদ তাহার সাধনায় অচ্যুত থাকিতে পারে, তবে ভারতবর্ষ নিজ 
দল্টাল্ত দ্বারা তাহা প্রমাণ কারবে। নিম্মধামনশীত (০৮ 01135011090 
111001) আজ দার্শনিক ক্ষেত্রে অচল হইয়া পড়িয়াছে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
উহা অচল হইতে বাধ্য। হয় রাশিয়া, নয় তো আমোরকা- ইহা আজ 
অচল। ভারতবর্ষই শুধু সাহস রাখে এই মধ্য পন্থায় চালবার। এই 
পল্থার খোঁজ বিশেহর আর কেহই জানে না। হয় ধাঁণক, না হয় শ্রামক-- 
ইহা িম্মধ্যম নশীতিরই চিন্তাধারা, ইহাও চলিবে না। কোন প্রাণসাধনায় 
ধানক-শ্রামক, রাজা-প্রজা এক সমগ্র জখবনের সাথে সম্পানহত হইতে পারে, 
তাহার দস্টান্ত ভারতবর্ষ দিবে। এই পন্থার খোঁজ যে শ্রীনেহর্‌ পাইয়াছেন, 
সেজন্য তিনি জীবন দর্শনের মূর্ত বিগ্রহ পুরুষোত্তমের আশশব্ববাদ 
পাইবেন। শ্রীনেহরূর সমস্ত রাজনৈতিক কম্্ম প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া এই 
নিম্সধ্যম নশীতিরই প্রতিবাদ জিয়া উঠিয়াছে। তাই হয় এটা নাহয় 
ওটার উপাসক দল িছনতেই তাঁহার কর্ম্ম প্রচেষ্টাকে বুঝিতে পারেন না। 

িণ্তু এই সাধনায় অচ্যুত থাকিতে হইলে সারা ভারতের অন্তা্নীহত 
সমস্যাগ্যাীলর সত্বর সমাধান প্রয়োজন ! বেকার-সমস্যা, কৃষকদের ভিতর 


১২৪ উজ্জল ভারত [৬চ্ঠ বর্ধ, ২য় সংখ্যা, 


 জমিবন্টন-সমস্যা যত শীঘ্র সম্ভব মিটাইয়া ফেলা প্রয়োজন, যাহাতে 
বিক্ষোভ প্রদর্শনকারখদের কর্ম্ম প্রচেষ্টার মৃলোচ্ছেদ হয়। সম্ঘবদ্ধ এক 
ভারতবর্ষ ছাড়া কোনও ব্লকে যোগদান না করিবার নগাতি রক্ষা সম্ভব হইবে 
না। সবে মাত ৫ বংসর হইল প্রিটিশ চলিয়া গিয়াছে; আর চাঁলয়া গিয়াও 
কত জাঁটল সমস্যার সংষ্টিই না করিয়া গয়াছে। ইহার মধ্যে সব দক 
সামলানো কঠিন ব্যাপার হইলেও বিশেহ যেরূপ পারিস্থিতির উদ্ভব দিনের 
পর 'দিন হইতেছে, তাহাতে বেশখ সময়ও তো তাহার হাতে নাই, শত 
বংসরের সাধনা ভারতবর্ষকে এক বংসরে কাঁরতে হইবে, তাহাকে এই 
সাধনায় সিদ্ধ হইতেই হইবে, নহিলে বশব যে ধনেপ্রাণে সবংশে নিধন 
প্রাপ্ত হইবে। পণ্চবাষকিধ পারকম্পনা যেন বাস্তবে গাঁড়য়া উাঠতে কোনও 
রূপে বাধা প্রাপ্ত না হয়। যাহারা এদেশে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে, তাহারা 
শত ভাল হইলেও কোন পাঁরকজ্পনাকে মর্যাদা দিবে না। যে-কোন 
পঁরিকজ্পনাকে কার্ষ্যে পাঁরণত কাঁরলেই দেশবাসখ তাহা মাঁনিয়া লইবে, 
কোনও পারকজ্পনাই নিখুত হয় না, 'সর্ববারম্ভাঃ হি দোষেণ আবৃতাঃ”-- 
নিদ্দেষ পরিকজ্পনা হয় না। প্রাণ দিয়া পাঁরকক্পনাকে যেন অনুসরণ 
করা হয়-সে দিকে নেতগণ সজাগ দবাম্ট রাখবেন। 
২৬শে জানুয়ারণর সত্কজ্প ইহাই হউক। আমরা ভারতকে. ভারতের 
নেতৃত্বকে গাঁড়য়া তুলিব. গোষ্ঠে গোম্ঠবিহারীঁকে স্থাপন করিব, ভারতের 
এই প্রাণ সাধনা সমগ্র বিশহকৈ এক কারবে, রাশিয়া-আমোরকার হানাহানি 
ভারতের প্রাণ সাধনার সামনে স্তম্ভ হইবে' পাকিস্থান ইঙ্গ-আমোরকার 
সঙ্গে যুত্ত হইলেও ভারতের ভনত হইবার কিছু নাই। শ্রাণকে আঘাত 
কারতে আসিয়া যেমন বাক চক্ষু প্রভাতি প্রাণের মাঝে প্রাণ বনিয়া 
গিয়া ছিল, তেমান ভারতকে জব্দ করিতে আসিয়া বশেহর সব শান্ত ভারতময় 
হইবে, ইহাই ভারতখয় প্রাণ সাধনার ভাবষ্যং। ভারতের প্রাণ পুরুষ 
জয়যুস্ত হউন। বন্দেমাতরম। 


লোকসেবক প্রেষ--৮৬-এ, লোয়ার সার্কুলার রোড, কাঁলকাতা হইতে শ্রীমং স্বামী 
প্রুষোত্তমানন্দ অবধৃত বেরিশালের শরৎকুমার ঘোষ) কর্তৃক মদ্রত ও প্রকাশত। 


জীবন বীমায় - 


দি. 
মেটোপলিটান 


ইন্মস্নিওক্কেল্ম ্ষো২৬ হিল 


গং 


দি মেটোগলিটান ইন্মিএরেখ হাউন 
হুভিলক্ষাভ। 
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উন্ভালডারত 


৬ষ্ঠ বর্ধ ৩য় সংখ্য। 
| চৈত্র ১৩৫৯ 
শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল জন্ম- -শতবার্ষিকী 
স্মাতপজার প্রস্তুতি * 


আগামী ১৩৬০ সালের বাসন্তশ অস্টমশ প্রুষোত্তম শ্রীনতাগোপাল দেবের 
আবির্ভাবের শুভ শততম বর্ধারম্ভ [তাঁথ। তাঁহার আবির্ভাব ১২৬০ সন, ৯৩৪ 
চৈনন রাববার রাসল্তী অজ্টমীতে; তিরোভাব তাঁহার ১৩১৭ সন, ৭ই মাঘ শাঁনবায় 
কষ্ণা সপ্তমীতে। তান জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছিলেন ২৪ পরগণার অন্তর্গত পানিহার্টী 
গ্রামে মাতুলালয়ে। তাঁহার 'িতা ছিলেন মহাত্মা জল্মেজয় বস, মাতা পূণ্যশীলা 
গৌরাীমাঁণ। মহাত্মা জন্মেজয়ের, পিতার নাম, মহাত্মা রামকানাই বস:। তাঁহার 
[পিতামহ 'ছলেন প্রাঁসম্ধ দেওয়ান রামকান্ত বসু। তান একজন পরম ভন্ত' ছিলেন। 
হুগলী জেলার অন্তর্গত কোম্নগরে তান নিজ নামে রামকান্তেশ্বরী কালণমূর্তি 
প্রতিষ্ঠিত করেন। ই+হাদের বাসভূমি ছিল কলিকাতা আঁহরটোলায়। 

শ্রীনত্যগোপাল আঁসয়াছিলেন শুধু; তাঁহার আশ্রতজনদের, জনাই নয়, 
তানি আঁসয়াঁছলেন বিশ্বের জন্য, বিশ্বস্সভ্যতার রূপান্তর বা বিপ্লব 'িধানের 
জন্য। তান নিজ শ্রীমুখে প্রায়ই বালতেন--] 80 €, 0091701১011, আমি 
[ব*বনাগাঁরক। শ্রীরামকৃষ্ণ একাদিন সমাধির ভাষায় 'শ্রীনিত্যগোপালকে উদ্দেশ করিয়া 
বাঁলয়াছিলেন, 'তুই এসৌছিসঃ আঁমণ্ড এসেছি। সমগ্র বিশ্বকে মনের স্তর হইতে 
আকর্ষণ কাঁরয়া প্রাণের স্তরে উন্নীত, উৎ-আসীন করাইবার গুরুভার লইয়াই 
রামকৃফ-নিত্যগোপাল আঁসিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ "দিয়াছেন প্রাণপ্রচুর সমন্বয়ের 
পূর্ব পর্যায়; শ্রীনত্যগোপাল দিলেন পরপর্যায়। সত্যই তাঁহারা আসিয়াছেন; 
তাঁহাদের এই “আসা প্রয়োজনে আজ আমরা প্রাণ উপাসনার পরপর্যায়েরই 
আলোচনা করিতে প্রয়াস পবা সিডি | 

বর্তমান বিশ্ব প্রা বাকি, পারবার, সমাজ, রাষ্টী ও জাবন 'নুজ নিজ 
সমগ্রতা হারাইয়া য্যযুংস মনৌধধীত্ত লইয়া আজ -দ্বিধা-বিভন্ত। এই বিভাগচ্বয়, 


* আগামী ৮ই চৈত্র রাঁববার হেং ২২শে মার্চ, ১৯৫৩) কালাঘাট চিন 
মঠে শ্রীনতাগোপালের জন্মাতাঁথ উৎসব অন্দম্ঠিত হইবে। 


১২৬ উজ্জ্বল ভারত [৬ষ্ঠ ব্য ৩য় সংখ্যা, 


হইতেছে-_আত্মা-অনাত্মা বিভাগ, চৈতন্য-অচৈতন্য বিভাগ, মায়া-ব্রক্ষ বিভাগ, এক 
বহু বিভাগ, আদর্শ-বাস্তব বিভাগ । দ্বিধা-ীবভন্ত আত্মা ও অনাস্তা প্রভৃতি 
চাঁহতেছে পরস্পরকে দাবাইয়া, পরস্পরকে অস্বীকার কাঁরয়া, অথচ সুকৌশলে 
চোরের মত একে অপরকে দিয়া নিজ আঁভিসাম্ধ পূরণ করাইয়া লইতে । তাহাদের 
এই প্রয়াস 'মনেরাই বৃত্তি, মনের সাধ্য নাই যে সে যৃগপৎ-জ্ঞানের উৎপাদন করে। 
'যুগপজজ্ঞানানূৎপাত্তঃ মনসঃ লিঙ্াম ফুগপত-জ্ঞানের উৎপান্ত না হওয়াই মনের 
লিঃ্গা। মনের ভাষা এনর্মধ্যম নীতির (],% 01 1750]80000 11101) 
ভাষা, :12100197-0৮ -এর ভাষা । হয় আত্মা নয় অনাত্মা, হয় চৈতন্য নস অচৈতন্য 
হয় আদর্শ নয় বাস্তব-ইহা মনেরই সিদ্ধান্ত। 'মন' আত্মা-অনাত্মার যৌগপদ্য 
বিধানে অক্ষম। অথচ সহম্র সহম্তর বংসরের আভজ্ঞতা প্রমাণ কাঁরয়াছে যে কোনও 
একটীকে লইয়াই জীবন চলে না। একান্ত আদর্শবাদ জীবনকে বাস্তব জবন 
হইতে দূরে সরাইয়াই রাখে, জীবনের বাস্তব ঘটনাবলীর কোনও সুস্থ সমাধানই 
সে দিতে পারে না। আদর্শ চায় বাস্তবকে সঞ্কোচ কাঁরতে কিম্বা নিরোধ কারতে। 
বাদতবকে বাস্তব রাখিয়া, বাস্তবকে পরম অর্থে গ্াঁড়য়া তুলয়া কোনও ' আদর্শই 
এযাবং এই [বিশ্বের ব্‌কে প্রচারত হয় নাই। কিল্তু বাস্তবের দাবী এমন কাঁরয়াই 
আদর্শকে বিব্রত কাঁরয়া তুঁলিয়াছে যে, আদর্শেরও আজ ক্ষমতা নাই যে, সে বাস্তবকে 
একাল্তভাবে অস্বীকার করে। একান্ত আদর্শ চলে নাই, চঁিবেনা, একান্ত বাস্তবও 
চলবেনা, চলিতে পারে না। একান্ত খন্ডাখধশেরা বলেন, বাস্তবই আদর্শের 
জনক; বাস্তবকে বদলাইয়া দিলেই আদর্শ বদলাইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে আদর্শবাদ 
বাঁলতেছে যে, আদর্শই সত্য; বাস্তব যাঁদ আদর্শের অনুসরণ না করে, বাস্তবকে 
বাদ দিয়াই চাঁলতে হইবে, আদর্শকে পরমার্থ সত্য ধারয়া লইয়া বাস্তবকে 
ব্যবহারিক মূলাই শুধু দিতে হইবে। ইহারা দুই-ই একদেশদর্শাঁ। মনের স্তর 
এইভাবে আত্মা-অনাত্মার, চৈতনা-অচৈতন্যের সঙ্ঘর্ষে মূঢ়, মৃমূর্ধ। আজ তাই 
জড়ের ক্ষেত্রে, অজড়ের ক্ষেত্রে মরণ ছড়াইয়া পাঁড়য়াছে। মনের স্তরের সামনের দিক 
অ'জ রুদ্ধ; মনের সামনে শুধুই অন্ধকার, শুধুই প্রলয়। মনের স্তরে এমন একটা 
প্রলয় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ষাহার ভিতর দয়া পথ খঁজয়া বাঁহর করা মন-বৃদ্ধর 
পক্ষে অসম্ভব। এই প্রলয়-পয়োধিজলে নিমগ্ন মনঃকাঁজ্পিত বিশ্বের সামনে 
শ্রীনত্যগোপাল থূতবান আঁস বেদং বাহতবাহন্রচারন্রমম অখেদম?। শ্রীনতা- 
গোপাল প্রলয়-পয়োধিজ্লে নিমগ্ন বিশ্বের সামনে এ মনের স্তরের উধের্বর প্রাণময় 
এক জীবন দর্শন ও জীবন চারন্র রাখিয়া গিয়াছেন। আজ তাহার আলোচনা 
ও আস্বাদন কাঁরবার শুভ অবনর আঁসয়াছে। সামনের, একটি বৎসর উজ্জল-ভারত 
এই সেবাররত লইয়া চাঁলবে। শ্রীনিত্যগোপালের জীবন-ও দর্শন সম্বন্ধে প্রাত মাসে 
একট: আলোচনা উজ্জলভারতে প্রকাশ রানার নানিসাজর 
ন্তবার্ধকশ স্মাত-পূজার প্রস্তুতি বা আঁধিবাস। 


চৈত্র, ৯৩৫৯] ্রীপ্রীনিত্যগোপাল জল্ম-শতবার্যকণ ১২৭ 


আজ: মনের ক্ষেত্র ও মনের ভাষা বর্তমান ষুগের সমস্যা সমাধানে অচল হয়া 
পাঁড়িয়াছে, পচিয়া গিয়াছে। বাঁজ পঁচিলেই অক্কুরোজ্গাম হয়; মনের ক্ষেত্র ও মনের 
ভাষাও আজ পাঁচয়া প্রাণের ক্ষেত্র ও প্রাণের ভাষায় গাঁড়য়া উঠতে চাঁহতেছে। 
সবোঁন্দ্রয়সহ মন কেমন করিয়া প্রাণকে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেম্ঠ স্বীকার করিয়া তাহারই মধ্যে 
স্ব স্ব যোগ্যতা অপ্পণে কৃতার্থ হইয়াছিল, প্রাণ বনিয়া গিয়াছিল তাহার খোঁজ 
উপনিষং বার বার 'দিয়াছেন। শ্রীনিত্যগোপাল এই প্রাণতত্তেরই মূর্ত বিগ্রহ। 

আমাদের প্রাতটি হীন্দ্িয়েরই এক একটি বিশেষ সম্পদ আছে। বাক--ইন্দ্রিয় 
বাসতৃত্বগণসম্পন্ন; তাই যান বাক্‌-ইন্দ্িয়ে প্রাসাম্ধ লাভ করেন, তাঁহার উত্তমা 
গতি লাভ হয়। বাগ্মশী পুরূষগণ নিজেরাও বাস করেন এবং ধনম্বারা অন্যকে পরাভূত 
কারয়া থাকেন; এই কারণে বাকৃই বাঁসম্ট। চক্ষুর গুণ প্রাতষ্ঠা; যান দর্শনোল্দ্য়ে 
প্রামাদ্ধ লাভ করেন, তান ইহলোক ও পরলোকে প্রাতষ্ঠিত হন। শ্রবণেচ্দ্িয়ই সম্পৎ 
বালয়া প্রাসদ্ধ ; কেননা শ্রবণের সাহায্যেই সমপং লাভ হইয়া থাকে। মন আয়তনের 
দ্যোতক ; যিনি মনের উপর আধিপত্য লাভ কারয়াছেন, তিনি জীবনে আয়তনকে 
পাইয়াছেন। একদা এই সকল হীল্দ্রয়ের সঙ্গে প্রাণের বরোধ উপাস্থত হইল । 
প্রত্যেকেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ বাঁলয়া প্রমাণ কাঁরতে চায়। অবশেষে 'স্ধির হইল, যে 
টি বটি রানি হার রবারা রারাযাহতীরা রা 
ও জ্যেষ্ঠ। 

অতঃপর একে একে প্রথমে বাক্য, তারপরে চক্ষু; তারপরে শ্রবণোন্দুয়, 
তারপর মন দেহ হইতে নিক্ষান্ত হইল। বাক্য বাহির হওয়ার এক বংসর 
পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখল, তাহার অভাবে সমগ্র দেহের কিছ? হয় নাই-- 
বাক্যহশন হইয়া মানুষটি কিছু অস্মীবধা ভোগ করিয়াছে মান। সে লজ্জা 
পাইয়া দেহে পুনঃ প্রবেশ করিল। চক্ষুও চলিয়া গিয়া বংসরাল্তে 
িরয়া আঁসয়া এ একই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিল এবং বুঝিল, চোখে না দেখায় 
প্রাতষ্ঠা লাভে বিঘ হইলেও লোকটি পাঁপিষ্ঠের ন্যায় প্রতীয়মান হয় নাই। 
শ্রবণোন্দ্ুয় ও মনও একবার চাঁলয়া যাওয়ার পর ফিরিয়া আঁসয়া এ রূপ আঁভজ্ঞতাই 
লাভ কারল। তখন আসল প্রাণের নিক্ষমণের পালা । কিন্তু প্রাণ যখনই বাহর্গত 
হইতে উদ্যত হইল, তখনই সর্বোন্দ্য় সমস্বরে চীৎকার কাঁরয়া উঠিল; কেননা প্রাণের 
যাওয়ার প্রচেম্টামান্রতেই সর্বোন্দ্যয়ের আস্তিত্বে টান পাঁড়য়াছে। তখন প্রত্যেক 
ইন্দ্িয়ই বুঝিতে পাঁরল যে, সে না থাকলেও প্রাণ ছিল বাঁলয়াই সমগ্র দেহ, অস্তিত্ব- 
বান ছিল। চক্ষু কর্ণ মন-ইহারা তো মানুষের পক্ষে খানিকটা পোষাক বস্তু। 
বিল্তু প্রাণেই মানুষের আঁস্তিত্ব-এই অস্তিত্বোধক প্রাণ যখন জীবনের সামনে 
থাকে, তখনই জশবন হয় সহজ। কিন্তু মানুষ যখন বাহার উপর তাহার আদ্তিস্ব 
সেই ভীত্তকে ভুলিয়া যায়, তখনই তাহার আসে চরম বিকৃতি। আজিফার বিশ্ব 
জশবনের ভিত্তিস্বরূপ এই প্রাণকে ভুলিয়া ্লিয়াই না এতদূর অধঃপাঁতিত ও বিকৃত 


১২৮ উজ্জ্বল ভারত [৬জ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, 


হইয়াছে? প্রত্যেক হীন্দ্িয় সমগ্র প্রাণদূণ্টি হারাইয়া মনে করিয়া ছিল, “আমিই 
বড়'। কিন্তু এই সকল প্রাতটী হীন্দিয়ের ব্যান্তগত যোগতা যতই থাকুক না কেন, 
ইহারা কেহই জোম্ঠ ও শ্রেষ্ঠ নহে, ইহারা কেহই ব্রহ্ম নহে, কেহই সমগ্র নহে। 

আধুনিক কাল্গে ইহারই পনরাঁভনয় চাঁলতেছে। বাক্সর্বস্ব মানুষ মনে 
করে যে, বাক্য দ্বারাই, প্রোপাগান্ডা-দ্বারাই সে বিশ্ব জয় করিয়া লইবে। প্রাত জাতি 
কথার মারপ্যাঁচে সত্য কথাকেই গোপন করিয়া, পদদলিত কাঁরয়া চালিয়াছে। এইভাবে 
বাকুহীন্দ্য় সমগ্রের সেবা না কাঁরয়া সমগ্রকে বিকৃতই করিতেছে সর্বোপাঁর আজকার 
সভ্যতার অন্তনিহিতি সত্তা যাঁদও ব্যাকুলভাবে সমগ্রকেই চায়, প্রাণেরই খোঁজে 
যাঁদও সে এদিকে ওদিকে ঢ১ দিয়া ফারতেছে, তথাঁপ তাহার বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ 
চাঁলতেছে মনের সাহায্যে। মন বাঁলতেছে, 'আমিই শ্রেষ্ঠ, আমারই ক্‌টনীতিতে 
বিশ্বষম্ ঘুরিতেছে।' সমগ্রদ্‌্ষ্টিহীন মন জীবন যন্ম পারচালিত করিলে যাহা 
হইতে পারে, আজও তাহাই হইতেছে । মন এক ব্লককে ত্যাগ করিয়া অপর ব্লকের 
সঙ্গে একাত্ম হইয়া বিভেদের ফাটলই বাড়াইয়া চলিয়াছে। আজকার সংসার িভেদের 
সংসার। মনের ব্যর্থতা তাই দকে দিকে। মনের সামর্থ আর কতটুকুঃ সে তো 
আর জাঁবন হইতে বড় নয়; সমগ্র জীবনকে সে ধাঁরয়া রাখবে কোন যোগ্যতায় 2 
অথচ তাহারই প্রচেষ্টা চাঁলতেছে-মন দিয়াই সমগ্র জীবনকে, ব্রজ্মবস্তুকে ধাঁরবার 
[িব*্বসমস্যা সমাধান কারবার প্রচেষ্টা । বাক, চক্ষু, শ্রোত্ত ও মন তাহাদের গনজেদের 
ক্ষমতা নিজেরাই জানে না। 

'কল্তু প্রাণ যখনই শান্ত লইয়া কাড়াকাঁড়র ফলে বাঁহর হইতে উদ্যত, তখনই 
অন্যান্য ইীজ্ছয়ের চর্মক ভাঙ্গে; 'অহম্‌ প্রথম কিংবা আঁমই শ্রেম্ঠ--এ কথা মনে 
কারবার ভুল তখনই তাহাদের কাটে। তখন তাহারা প্রাণের নিকট সমাগত হইয়া 
বাঁলবার সুযোগ পায়, বাধ্য হয়, 'তাঁমই আমাদের প্রভু, তুমিই আমাদের মধ্যে শ্রেম্ঠ-_ 
তুমি উতরুমণ কারও না'। তখনই বাক্হীন্দ্রয় বলে, 'ওগো প্রাণ, আমার যাহা বিশেষত্ব 
বলিয়া মনে কারতেছি, সেট তুমিই-আমি যে বাসষ্ঠত্বগুণে বিশোষত, সে গুণ 
তোমারই নিকট হইতে পাওয়া- বস্তুতঃ তুমিই সেই বাঁসচ্ঠত্বগুণ।' এইভাবে চক্ষ;, 
কর্ণ ও মন তখন তাহাদের নিজেদের গুণ যে প্রাণেরই গৃণ, প্রাণেরই নিকট হইতে 
উহা যে পাওয়া--এ কথা বুঝতে পারিয়া নিজেদের সম্পদ প্রাণকেই দান করে। চক্ষুর 
প্রাতিষ্ঠাগুণ, প্রবণেন্টিয়ের সম্পদগ্‌ণ এবং মনের আয়তনগৃণ সবই প্রাণেরই গুণ । 
সেইজন্য শ্রুতি 'ধাললেন, পাণ্ডিতগণ চক্ষ প্রভাতি হীন্দ্রয়গণকে তাহাদের নিজস্ব 
নামে আঁভাঁহর্ত করেন না, সকলকে প্রাণ, উনি পিপি সরান রানির জা 
হইতেছে সকল হীন্দ্িয়ের ইন্টিয়স্বরূপ। 

এই ষে প্রাণ, এই প্রাণই হইতেছে জোচন্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ! বায়োলাজক্যাঁল যেমন 
সে জ্যেস্ঠ, সাইকোলজিক্যালিও তেমাঁন সে শ্রেন্ঠ। এই উভয়ধমাঁ যে মুখ্য প্রাণ, 
মহাপ্রাণ--বর্তমান বিশ্ব সেই প্রাণকেই অন্তরে অন্তরে চাহতেছে। প্রাণ যে 
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বায়োলজিক্যালি জ্যেম্ত, তাহা আমরা সহজেই বাঁঝ। মাতৃগর্ভস্থ ভ্রুুণে বাকৃ-চক্ষু- 
কর্ণ-মন প্রভাতি ইন্দ্রিয় প্রকাশিত হইবার বহয পূর্বেই সেখানে প্রাণের সপ্টার হইয়া 
থাকে। আর সাইকোলাজক্যালও প্রাণই -শ্রেন্ঠ। এই সাইকোলাজক্যাল প্রাণের 
অধীশ্বর হইয়াই শ্রীকৃ্ক পরাণবধ্‌, প্রাণবল্লভ। আর সেইজন্যেই 
্‌ কৃষ্ণের যতেক খেলা 
সর্বোস্তম নরলশলা নরবপু তাঁহারই স্বরূপ । 

একমত নরবপুর মধ্যেই সমন্বিত রাহয়াছে মনের পরস্পরাবরষ্থ জাঁটল- 
কুটিল তত্বসমূহ। 

যাহা হউক, এভাবে প্রাতিষ্ঠিত হইয়া প্রাণ জিজ্ঞাসা কাঁরল, “আমার অন্ন 'ফি 
হইবে' 2 অপর প্রাণগণ অর্থাৎ হীন্দ্যয়গণ বাঁলল--কুক্ুর ও শকুূনি হইতে আরচ্ভ 
কয়া জগতে যাহা কিছু ভক্ষ্য বস্তু 'অন্ন' বাঁলয়া প্রাসম্ঘ আছে, তৎসমস্তই তোমার 
অন্ন হইবে।, 

উপনিষং এই প্রাণের স্তুতি কাঁরয়া বাঁলতেছেন, 'জবালানন্দন জাবাল সত্যকাম 
এই প্রাণদর্শন-বিদ্যা বৈয়াঘ্রপদ্য গোশ্রাতিকে উপদেশ করিয়া বালয়াছিলেন- কেহ 
যাঁদ শুদ্ক বৃক্ষের নকটও এই প্রাণদর্শন বলে, তাহা হইলে এই শুজ্ক বৃক্ষেও শাখা 
জাঁণমতে পারে এবং পন্রসমূহও প্রাদভ্ভূত হইতে পারে।- শুজ্ক তরু মুঞ্জীরবে, 
মরা ভ্রমর গুঞ্জরিবে । 

ছান্দোগ্যোপনিষদের নিম্নালাখত মন্তগাঁলতে প্রাণের এই 'তত্বই প্রকাশিত 
যো হ বৈ জ্যেন্ঠং চ শ্রেষ্ঠং চ বেদ জ্যেষ্ঠশ্চ হ' বৈ শ্রেষ্টশ্চ ভবতি প্রাণো বাব 
জ্যেষ্ঠ শ্রেজ্ঠশ্চ । যো হ বৈ বাঁসম্ঠং বেদ বাঁসম্ঠো হ স্বানাং ভবাতি বাক বাব বাঁসম্ঠঃ। 
যো হ বৈ প্রাতষ্ঠাং বেদ প্রাত হ তিষ্ঠত্যাস্মংশচ লোকে অসনস্ষাংস্চ, চক্ষনর্বাব প্রাতষ্ঠা॥ 
যো হ বৈ সম্পদং বেদ সংহাস্মৈ কামাঃ পদ্যন্তে দৈবাশ্চ মানুষাশ্চ শ্রোঘং বার 
সম্পং॥ যো হ বা আয়তনং বেদায়তনং হ স্বানাং ভবাঁত মনো হ বা আয়তনমৃ॥ 
অথ হ প্রাণা অহং শ্রেয়স ব্যদিরেহহং শ্রেয়ান্‌ আস্ম শ্রেয়ান্‌ আস্ম ইীতি॥ তে হু 
প্রাণাঃ প্রজাপাঁতং পিতরম এত্য উচ্ুঃ ভগবান্‌ কো নঃ শ্রেষ্ঠ ইতি। তান হোবাচ- 
যস্মিন্‌ ব উৎক্রান্তে শরীরং পাঁপজ্ঠতরমিব দৃশ্যেত; স বঃ শ্রেষ্ঠ ইত সাহু 
বাগুচ্চক্লাম, সা সংবংসরং প্রোষা পরযেত্যি ইতি উবাচ--কথমশুকত খতে মৎ 
জীবিতুমাত। যথা বালা অমনসঃ প্রাণল্তঃ প্রাণেন বদক্তো_ বাচা 'পশ্যন্তশ্চক্ষুষা 
শৃন্বন্তঃ শ্রোব্রেণ এবামাতি প্রাববেশ হ মনঃ॥ অথ হ উীচ্চক্রামবন্‌ স যথা 
সৃহয়ঃ পডবীশ-শঙ্কুন সঞ্থদেং এবামিতরান প্রাণান সমাঁথদৎ তম হ আভসমেত্য 
উচ্নঃ ভগবান্‌ এধি ত্বং নঃ শ্রেচ্ঠোহাঁস মা উৎ্রুমীঃ ইীতি॥ অথ হ এনং বাক্‌ উবাচ 
যদ্‌ অহং বাঁসম্ঠঃ আস্ম, ত্বং তদ্বাসষ্ঠঃ আস ইতি। ' অথ হি এনং চক্ষ,রবাচ- 
যদ অহং প্রাতষ্ঠা আস্ম, ত্বং তত প্রাতিষ্ঠা আসি ইতি॥ অথ হি এনং শ্রোর্ম্‌ উবাচ-- 


১৩০ উজ্জ্বল ভারত [৬্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, 


যদ অহং সম্পদ অস্মি, ত্বং ত সম্পদ আস ইতি। অথ হি এনং মন উবাচ-ষদ 
অহম্‌ আয়তনম্‌ অস্মি, ত্বং তদ- আয়তনম্‌ আঁস ইতি॥ ন বৈ বাচঃ ন চক্ষুংষ 
ন শ্রোমাণ ন মনাংস ইতি আচক্ষতে, প্রাণঃ,হি এব এতান সর্বাণি ভবাঁতি॥ 

সহি উবাচ কিং মে অন্নং ভাবষাত্ি ইতি যৎ কিং ইদম্‌ আ *বভ্য আ 
শকুনিতা ইতি হ উচুঃ। তৎবৈ এতং অনস্য অন্নম্‌ অনো হ বৈ নাম প্রত্যক্ষম,, 
ন হ বা এবং "বাদ কিন ন অনম্বং ভবাঁত ইাতি। 

তদ: হৈ তত সত্যকামঃ জাবালঃ গোশ্রুতয়ে বৈয়াঘ্যপদ্যায় উন্তবা উবাচ যদ্যাঁপ 
এতংশয্কায় স্থাণবে বুয়া জায়েরন্‌ এতস্মিন্‌ শাখাঃ প্ররোহেয়ঃ পলাশানি ইতি ॥ 

“প্রাণ বাগাদি ইচ্ছয় হইতে সর্বাপেক্ষা বয়সে জোম্ঠ; প্রাণ সকলের চেয়ে 
গৃণেও শ্রেন্ঠ। কেননা প্রাণ সকলকে লইয়াই সংসারী, তাহার শনজ' বাঁলতে বুঝায় 
'সব'। প্রাণ সবাশ্রয়, আচার্য শঙ্করের ভাষায় 'সর্বম্ভরি। প্রাণের সকলই অন্ন; 
সর্ব রূপ, সর্ব রস, সর্ব গন্ধ, সর্ব কাম, সর্ব সম্প্রদায়, সর্ব মতবাদ সকলই প্রাণের 
অন্ন। কিছুই তাহার কাছে 'অনন্ন' নাই। প্রাণ সুগন্ধ-দুগন্ধি বাছে না, সকল 
গচ্ধের ভিতরেই সে পুরষোত্তম-গম্ধ খোঁজে, প্রাণ সরূপ-ক্রূপ বাছে না, সকল 
প্লূপেই গড়ে পুরুষোস্তমরূপকেই সে দৌঁখত্তে চায়। সব ইন্দ্রিয়েরই বাছাবাছি আছে, 
“এটা নয় ওটা, আছে, তাই তো তাহারা সংসারী । প্রাণ ছাড়া অন্যান্য হীন্দ্রয় এই- 
জন্যই 'পাপাঁবদ্ধ' হইয়াছিল। সব হজম কাঁরতে পারাই প্রাণের যোগ্যতা; বাছাবাছ 
করাই পাপ। প্রাণই সন্ন্যাস । প্রাণ 'নার্বশেষ বাঁলয়াই নির্বিশেষ প্রুষোত্তম 
তাঁহার বল্লভ; পুরুষোত্তম তাই তো প্রাণবল্লভ। প্রাণ সর্বসমন্বয়, সর্বান্ন। প্রাণের 
আঁগ্নমাল্দা নাই--তাহার আগ্ন নিত্য-দীপ্ত। সব কিছু হজম কাঁরতে পারার 
গুণেই সে সব বিশেষ হইতে শ্রেষ্ঠ। পূর্বে উল্লিখিত উপানিষদের প্রাণ ও অন্যান্য 
ইল্দ্িয়ের রহিগশরণ এই রহস্য স্পম্টতঃই উদঘাঁটিত হইয়াছে। সমগ্র ছান্দোগ্যে 
প্রাণ উপাসনার ধারাই নানা রসে নানা রকমে চলিয়া আসিতেছে । বৃহদারণ্যকেও 
ইহার মাহমা নানা ছন্দে কশীর্তত হইয়াছে। 

শ্রীনত্যগোপাল এই প্রাণদর্শন ও প্রাণঘন জীবন লইয়া বিশ্বের বুকে এক 
দাশশনক ও জীবনগত বিপ্লব আনয়ন করিবার জন্য আবিভভ'ত হইয়াছেন। এই 
প্রাণদর্শনের অন্তর্গত রহিয়াছে মনের দর্শন, চক্ষুর দর্শন, সর্বোচ্দিয়ের দর্শন। 
এই প্রাণদর্শন হইয়া পাঁড়ত মিস্টিকদেরই দর্শন, যদি না ইহার মধ্যে মন, চক্ষু, 
শ্রবণ ও বাকোয দর্শন অল্তাঁন্ণহত থাঁকিত। এতাঁদন ভারতবর্ষ এই সংসারের 
ওপারে ত্রক্মকে খধাজয়াছে; তাই মনস্তত্বের ভিতরকার জাঁটলতা লইয়া বিব্রত হইবার 
প্রয়োজনবোধ তাহার হয় নাই। ব্রদ্ধ যখন অগপ্রাকৃত, তখন নিশ্চয়ই তানি প্রকাতির 
ওপারে, প্রাকৃত মনব্দ্ধর ওপারে, দেহোল্দ্য়াদর ওপারে । সে ব্রদ্মোপাসনার পথে 
ইহাদিগ্কে চাপা দিতেই চাহিয়াছে, এড়াইতেই চাহিয়াছে। কিন্তু চাপা দিলেই 
ষে ইহারা চাপা পড়ে নাই, এড়াইতে চাঁহলেই যে এড়ানো সম্ভব হয় নাই, বরং 
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চাপা দিয়া চাঁলবার ফাঁক দিয়া ইহারা যে প্রাতক্লিয়ার ভিতর, দয়া প্রাতাহংসাপরার়ণ 
হইয়াছে, শু ভাবাপন্ন হইয়াছে, আদর্শকে পদদালত কাঁরয়া নিজেদের জয় জয়কার 
ঘোষণা কাঁরতেছে, সারা দুনিয়াময় দুনীশড়ির রাজত্ব কায়েম কারয়াছে, তাহা বর্তমান 
যুগের বর্তমান চিত্রের দিকে তাকাইলে স্পম্টতঃই প্রাতভাত হইবে। শ্রীনত্যগোপাল 
আসিয়াছেন দৃনিয়াকে এই মহাবিপদ হইতে. উদ্ধার করিবার জন্য। আল্জ কারণার্ণ- 
বেরও ওপারের ব্রক্ষ, দাঁপান্তরিত ব্রহ্ম মন-বুদ্ধি অহৎকার-চিত্ত-হীল্দিয়াদর মধ্য 
দিয়া নিংড়াইয়া প্রকাতিনন্দন রূপে জন্মগ্রহণ কারবার জন্য ছুটিয়া আসয়াছেন। আজ 
ধরার ধূলি ব্রক্মকে প্রুষোত্তমরূপে গাঁড়য়া তুলিবে, মানুষ তাহার সকল দেহ প্রাণমন- 
বুদ্ধিদবারা তাঁহার আরন্রিক করিবে, তাঁহাকে সর্বেন্দ্ুয়ে ধারণা করিবে 'সূভূতং 
গাভণীব। ব্রন্দ হইবেন উপানষদের ভাষার জশবের সবেশল্দ্ুয়ের নিংড়ান-ধন, 
অ:জ্গিরস--যৎ অঙ্গানাং রসঃ। 'মাস্টাসঙ্মকে আজ মনস্তত্বের ভাষায় ব্যাখ্যার 
সুযোগ আঁসয়াছে। আজ অধরকে সর্বোন্দ্ুয়দ্বারা ধাঁরবার দুঃসাহস লইয়া জীব- 
জগত দাঁড়াইয়াছে। শ্রীনত্যগোপাল তাহারই পথপ্রদর্শক, অগ্রগামী আঁদ্নদেবতা। 
'অগ্নে নয় সপথা রায়ে অস্মান-হে আঁশ্নিদেবতা, ব্রক্মকে সকল অঞ্গ 'নিংড়াইয়া 
সৃস্টি করার সুপথে আমাদিগকে বহন করিয়া লইয়া চল। 


প্রাণই 177%0180+ এই 10্01500 সবোন্দিয়ানগ হইয়া সর্বোন্দয়াতীত। 
ইহা একান্ত সর্বোন্দ্য়াতীত হইলে ইহার সঙ্গে প্রাকৃত মানুষের কোন যোগই সম্ভব 
হইত না। কেননা যুস্ততা তো সম্ভব সবোল্দয়দ্বারাই। সর্বোন্দ্যয়াতীতের সর্বে- 
ন্দ্রয়ের সঙ্গে যোগ অসম্ভব | [10001601 -কে মানৃষের প্রত্যক্ষ ত:০০৩র 
ধারবার ছইবার দিন আজ আসিয়াছে । 
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১৩২ উজ্জ্বল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, 
নিরিকন দান হান ররর আসিয়া পাঁড়য়াছে-_ 


18910121798 10000 01 981১6010062 1701) 079 17719116060981] 901)90161)09 
€% 2106 017010500150 500 006 ৪026 20001210169] 01 80970006889 
0০711)1060.” 17160101070 আজ তকে 'বিষয়ীভূত হইয়াছে, মনস্তত্ের 
ভাষায় ইহার ব্যাখ্যান সম্ভব হইয়াছে । .যাহা ছিল এতাঁদন আঁচন্ত্যাঃ খল. যে ভাবাঃ, 
যাহার সাহত তকেরি যোজনা না করাই ছিল ব্যবস্থা-ন তাং তকেনি যোজয়েং--আজ 
তাহ/তে শ্রীনিত্যগোপালের কৃপায় তকেরি যোজনা করা সম্ভব হইয়াছে, অচিম্তানীয় 
হইলেও তাহাকে আজ মানবীয় চিন্তার ভিতর আনয়ন করা সম্ভবপর হইয়াছে। 
শ্র/ানত্যগোপাল এই প্রাণদর্শন শনত্কায় স্থাণবে' শুষ্ক স্থাণুতূল্য বর্তমান 
[বশর বান্টি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কাণে কাণে শুনাইয়া তাহাদের জীবনে প্রাণ 
স্টার করিবার জন্য, ফলে ফলে পলাশে সুশোভিত করিবার জন্য প্রোপাগান্ডা- 
জশরিত বিষ্বের বুকে ল্‌কাইয়া আঁসয়াছিলেন, আবার বিশ্ব হইতে ল:কাইয়াই 
রা শিয়াছেন। প্রাণের স্বভাবই লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেকে গোপন ক'রয়া 
রাখা । শ্রীনত্যগোপাল কোনও এক সময়ে স্বামী 'বিবেকানন্দকে বাঁলয়াছলেন, 
'ওরে বিলে (নরেনের ডাক নাম), আম কাঁথা মাঁড় দিয়ে এসোছি, কাঁথা মাড় দয়েই 
যাব।' [তানি চাঁলয়া যাইবার পর আজ তাঁহার এই কাঁথা-মুঁড় দেওয়ার প্রকাতর 
অর্থৎ যোগমায়া-প্রকাতির উদ্ঘাটন করবার অবসর আঁসয়াছে। 
এই প্রাণদর্শনকে খ্যাত জাঁটলক্ৃটিল মনম্তত্বের পরতে পরতে 
অনুপ্রবেশ করাইবার জন্যই মূল সন্রস্বর্পে তিনি দিয়া গিয়াছেন £ “সমন্বয়। 
নিতাযানিতাসমন্বয় বা আত্মানাত্মসমন্বয়। জ্ঞানাজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার 
সমচ্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বম। আকার-নিরাকার সাকার সমন্বয়। জড়াজড় 
সমচ্বয়। চৈতন্য-অচৈতন্য সমন্বয় । সর্ব সমন্বয় ।--বাবধতত্ব। ইহারই বাত 
দিতে যাইয়া অনান্ত তান বাঁলয়াছেন, “সমুদ্রে জলও আছে, এবং বাড়বানলও আছে। 
অথচ উভয়ে পরস্পরাবপরাঁত, পদার্থ। এঁ প্রকারে একাধারে 'দ্বৈতাদ্ধৈতবাদের 
অবস্থাতি অসম্ভব হয় না। এ প্রকারে এক ব্রন্দের আকার নিরাকার হওয়াও অসম্ভব 
হয় না। এ প্রকারে একই ব্রদ্ষের সগৃণ-নির্গণ, বাস্তাব্যন্ত হওয়াও অসম্ভব নহে ।, 
পরস্পর-বিপরণত সগ.ুণ-নিগর্যণ, আকার-নিরাকারের 'একাধারে' থাকবার 
বিবরণ 'দিয়া উহাদের 'এক সঙ্চে' যুগপৎ) থাকবার অনুকূল দক্টান্ত দিয়া 
[িখিতেছেন, “সময়ে সময়ে বৃষ্টি এবং রোদ্র যেমন একসঙ্গে প্রকাশিত হইয়া থাকে, 
তদ্রুপ জ্ঞান এবং ভন্তিও একসঙ্গে প্রকাঁশত থাকিতে পারে। এ প্রকারে সাকার- 
িরাকারও একসঙ্গে প্রকাশিত থাকিতে পারে। এ প্রকারে দ্বৈতাদ্বিত একসঙ্গে 
প্রকাশত থাকিতে পারে ।'-_নিতাধর্ম পান্রকা--২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ৬৭-৬৮পজ্ঠা। 
উপরোন্ত উদ্ধৃতির মধ্ো একসঙ্গে (৭০596181)  বাক্যাংশটটকু বিশেষ- 
ভাবে প্রণিধানযোগা । তিনি তাঁহার শ্রীহস্তালখিত গ্রন্থ সিম্ধান্তদর্শনের উপসংহারে 
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লাখতেছেন£ 'এই দিম্ধান্তদর্শন গ্রন্থ অ:351820/িরোধী নহে। দ্বৈতাখৈতের 
সমন্বয় জন্যই ইহার অবতারণা । এই সিম্ধান্তদর্শনের অনেক স্থলেই অস্বৈততত্ের 
প্রাতকূল 'বিচরি সকলও দস্ট হইবে। সে সকলের গ্‌ঢ় তাৎপর্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ 
স্থাপন ভিন্ন আর কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্রাতপাদক গ্রল্থালোচনা করিলে 
দ্বৈতাদ্বিৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, শ্ক্ষ এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া 
থাকে, এবং এক ও বহুর সমন্বয়ই অবধারত হইয়া থাকে। শ্রাতমতে 'সর্বং 
খাঁজ্বদং ব্রহ্ম" বাঁলয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বাঁলতে হয়, প্রাতবাদ ও অপ্রাতি- 
বাদকেও ব্রহ্ম বালতে হয়।' সমন্বয়ের এত বড় ব্যাপকতম ও গভশরতম চিন্র কি কেহ এ 
যাবৎ আঁকতে পাঁরয়াছেনঃ সমন্বয় শব্দদ্ধারা পাছে জীবন আবার 89৮0 
হইয়া যায়, সামনের দক 10891 হইয়া যায়, তাই অসমন্বয়কেও শ্রীনিত্যগোপাল 
'্হ্গ' বলিয়াছেন। সমন্বয় সিদ্ধান্ত স্থাপনে এই হিসাবে তিনি অপ্রাতিদ্বন্বী; 'ন 
তৎ সমঃ চাভ্যাধকশ্চ দৃশাতে। আমরা বর্তমান বিশ্বের ধাঁললশ্ঠিত অসহায় 
মানবকুল সর্বসমন্ধয়মৃর্তি ইৎম্ভূতগুণ শ্রীনত্যগোপালকে সকল দেহপ্রাণমন 'দিয়া 
বরণ কারতেছি। বন্দেমাতরম্‌। 


“মিথ্যা যাহা তাহা নাই। তোমার মতে মায়া মিথ্যা, সৃতরাং তাহাও নাই। 
সুতরাং তাহা কাহারও কোন ক্ষাত কাঁরতে পারে না। 
যাঁদ বল মায়া আছে, তাহা হইলে তাহা অবশ্যই সত্য । মায়া সত্য স্বীকৃত 
হইলে মায়ার প্রত্যেক কার্যও সত্য স্বীকার কারতে হয়। তাহা হইলে 
মায়ায় প্রত্যেক কার্ষে'র প্রত্যেক ফলও স্বীকার কাঁরিতে হয়।:. . 
ৃ্‌ £ - শ্লীনিত্গোপাল 


রাধা 


হগাপেশ্বর পাছা 


কুসমমিত বৃন্দারণ্যে পৃষ্পিত যৌবনা 
িলোল কটাক্ষময়শ মাদর নয়না 
সুন্দরী রাধিকা, 
শুধু আখ্যায়িকা £ 
বদযাংবরণা ধনি অনন্ত যৌবন 
অনন্ত লাবণ্যময়ী অপূর্ব দর্শনা, 
কাবর কল্পনা শুধু মৌন আখ্যায়কা 
কিশোরণ রাধকা। 
ওকি শুধু বৈষবের চিত্র আধ্যাত্মিকা ? 
মুগ্ধা বধূ নতনেন্রে বাঁধছে কবর, 
ফুল হারে সাজাইছে কৃ কেশদাম, 
সুবর্ণ দর্পণ করে হোর বারংবার 
পারছে সিন্দ্র-বিন্দু সাঁমন্তে আপন, 
এ কি সবই কল্পনার অলক স্বপন! 
1নত্য সন্ধ্যাবেলা, 
জলফোঁল জল আনা কাঁলন্দীর কূলে, 
নিত্য নীপমূলে, 
আড় চোখে চেয়ে দেখা, তমাল ছায়ায় 
' চোখে চোখে কত কথা লুকোচুরি খেলা! 
মধ্যাহের নদশতটে 'ছিশড় কণ্ঠহার 
সফতনে পরাইয়া দৈওয়া বারংবার । 
চলতে সম্মুখ পানে ক্ষণেকের তরে 
ঘরায়ে বংাকম গ্রর্শবা পশ্চাতের পানে 
ক্ষণেকের দেখা লাগ উৎসুক পরাণ 
' এক শুধু বৈষফবের আধ্যাত্মিক গান! 


হে এতহাঁসিক, 
'মলাইছ বাঁস বাঁস বছর তারিখ, 


চৈল্ল, ১৩৫৯৪ 


রাধা ১৩৬ 


গাঁণতেছ বারংবার িথি-বর্ধ-মাস, 

অলশক সকলি 'কছু”-অলশক অলাক 

মাস-বর্ষ-দিন-ক্ষণ কিছ নাহ ঠিক। 

হে প্রক্থতাত্বক, 

ভাগবতে রাধা নাই, বঁলিয়াছ ঠিক, 

বহু গবেষণা করি বহু পি ঘাঁটি 

করেছ নির্ণয় বটে সত্য যেই খাঁট! 

ভাগবতে রাধা নাই ; জীবনের সাথে 

বাঁধা পড়ে গেছে রাধা চিরদিন তরে 

তোমার আমার আর নাখল জখবনে 

অনন্ত জীবনে সে যে যৌবনে যৌবনে। 
অনল্ত যৌবনা রাধা দূর্বার চণ্ুলা, 

আজো হেরি লোকালয়ে 'স্নন্ধ তর-চ্ছায়ে। 

দাঁড়ায়ে কুটীরদ্ধারে আঁখ 'নার্ণমেষে 

চাহ শন্য পথ পানে প্রান্তরের শেষে। 

মধ্যাহের পল্লশ পথে জনশন্য বাটে, 

আজও চলছে সে যে উীদ্ভন্ল যৌবনা 

যৌবন গরবে ধনখ ঠমাক ঠমকি 

নবীন বিদ্যল্লতা বংকিম গমনে। 

মধ্যাহেন্র গ্রাম পথে সিম্ত নীলাম্বরখ 

নিঙাড়ি নিঙাঁড় চলে পরাণ সাহত, 

নঙাঁড় যৌবন সূধা নাখলের প্রাণে 

1বতাঁর নবীন ছন্দ জীবনের গানে। 
আজো রাধা চলে সে যে যৌবন চণ্লা 
নিত্য নব অনুরাগে নীল অণ্ঠলা। 
চলে চলে চলে সে যে গুপ্ত মনোসখে 
ফ;টায়ে রান্তম পদ্ম ধরঞ্দীর বুকে। 
-ফ.ুটায়ে রান্তম পল্ম শত মর্ম মাঝে 
আজো রাধা চঠৌ সে যে অপূরব সাজে। 

অলন্তের দাগ, 

আজিও ধরণী বক্ষে সৃজে অনুরাগ । 


যে দিন ছিলো না মাস বছর লগন 
সেই দিন হতে রাধা চণ্চল চরণ 


১৩৬ 


উজ্জ্বল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ” ৩য় সংখ্যা, 


চলিছে ছুঁটিয়া নিত্য বাধা-বন্ধহশীন, 
নশরব শ্রষ্টার বুকে বাজ্জাইয়া বণ 


“অনাগত সাঁষ্ট মাঝে 'বিদ্যাল্লাতিকা 


অনন্ত যৌবনা সে যে দীপ্ত কিশোরিকা। 

আজো রাধা চাঁলিতেছে জীবনের পথে 

শত মর্মলোক মাঝে যৌবনে রভসে 

চলিছে বিদ্যাৎগত সে চির চণ্গলা 

চণল চরণ ছন্দে চণ্টল অঞ্ুলা, 

উড়ায়ে অণুলখানি শত মর্মাকাশে 

মৃগ্ধ কার নাখলেরে মন্দ মদ হাসে। 
িজায়নশ চলে নিত্য হাঁসয়া হাসিয়া 

দুর্বার যৌবনাবেগে উচ্ছ্বাসে নাঁচয়া। 

ঘন বরষার রান্নে নিঃসঙ্গ শয়নে 

আজও কাঁদছে রাধা বিনিদ্র নয়নে । 

বারে বিশাল বিশ্বে চলে মাতামাতি 

উল্মাদ-পবন যেন বাদলের সাথী; . 

তুফান চাঁলছে অজ ভুবনের দ্বারে, 

তুফান চাঁলছে আজ হাঁদ পারাবারে ; 


. একেলা কাঁদছে রাধা মর্মে আপনার, 


শূন্য এ ভবন তার করে হাহাকার, 
গৃহ আজ গৃহ নয় এষে কারাগার, 
গান আজ গান নয় শুধু হাহাকার। 
রুদ্ধ গেহে বদ্ধ প্রাণ গুমারয়া মরে, 
উতলা পবন আজ কেদে কেদে ঘোরে। 
বৃদ্ধনখীতাবিদ্‌, 

নাঁসকা কুপ্ণিত কারি, চোখে নাহ নিদ্‌ 
কি ভাবছ বাঁস বাঁস শুধু ব্যাভচার £ 
নদশ যবে ভাঙে কূল কে ঠেকায় তার 
যৌবন তরংগ বেগ দুদ্দম দুর্বার 2 
এক্‌ল ও কূল তার হয় একাকার। 
যৌবন তরংগ ভংগে নেচে নেচে যায় 
ভাঙি সর্ব বাধা ভয় দুর্বার প্রবাহে, 
আপন প্রাণের বেগে প্রাণের সম্ধানে, 
কানে তার পশে আস অনন্তের গানং 


চৈন্, ১৩৫৯] রাধা ১৩৭ 


অক্ষম ক্লাবের বাহু সে কি কভু মানে 
অলংঘ্য সৃষ্টির বেগ যাঁদ তারে টানে! 
সমাজ সংসার সব পিছে পাঁড় রয় 
অনন্তের বংশীরব পশে তার কানে 
জীবন সাধন ধন ডাকে রংশশী তানে। 


উচ্ছল যৌবনে যার জাগিছে পরাণ 
অন্তরে উদ্বেগ মধু করে আনচান: 
পারপূর্ণ রসভারে বিকাশের লাগি 
অসাম আগ্রহে আর আস্থর আবেগে। 
এক্‌ল ওক্‌ল তার হল একাকার 
ঘরকে বাঁহর করে বাঁহরেরে ঘর; 
মনই যার হল বন, বন হল মন 

মনে বনে একাকার সদা সব ক্ষণ, 
পূর্ণ কার সর্ব শন্য নিত্য প্রাণ রসে 
জাঁবন-মরণ যার একাধারে পশে 
দবল্দাতীত ছন্দোময় মোহানার কূলে 
তাহারে বাঁধবে কেবা ক্লীববন্দীশালা ? 


অক্ষম ভীরুর বাহ? পালা ওরে পালা। 


'পরম প্রেমযোগে যে পুরুষ প্রকৃতি ভাবাপন্ন হন, তিনি রাধা-ভাবাপন্ন হন 
স্বাঁকার করিতে হয়। সেইজন্য পরম প্রেমষোগে যে প্দরষ প্রকাতি স্বভাব- 
সম্পন্ন হন, 8858০80 গেছে 


রাধাই- নি এবং পরাশান্ত 
বক 


প্রাচীন -ধ্ুল্ড পুরাণকাহিনী 
শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
প্বানবৃততি) 


প্রকাতি ও মন[ষ্য সমাজের মধ্যে ষে শৃঙ্খলা (ওয়ালড্‌ অর্ডার) বিরাজ করছে, 
সেই শঞ্খলার উৎপান্ত প্রণালশ ও ধারা সম্বন্ধেও কতগুলি কাঁহনী আছে। 
সুমেরীয়দের বিশ্বরাষ্ট্ররপের কল্পনা বিষয়ে পূর্বে অনেক কথা বলা হয়েছে। 
প্রাকীতিক নিয়ম ও সমাজ শৃঙ্খলা সেই সার্বজনীন রাস্ট্রেরই বিধান। বিশ্বরাষ্টের 
সেই বিধানকে প্রবর্তন ও সংরক্ষণের ভার জল-দেবতা এনকর ওপর। এই ভার 
দিয়েছেন তাকে দেবাঁদদেব আনু ও দেব-সেনাপাত এনালল। কৃষির জনা জল 
সরবরাহের ব্যবস্থাসমূহ পাঁরদর্শন করেন এনাক, ধরণীকে শস্যশ্যামলা করে তোলেন 
[তাঁন। নদশ জলে ভরে ওঠে, মাছ ছুটোছটি করে বেড়ায় তার মধ্যে, এ-ব্াবস্থা 
তাঁরই । কৃঁষ-কার্য, ইস্টক ও গৃহাঁদ 'নর্মাণ প্রভাত তত্বাবধান করে তাঁরই পাঁর- 
দর্শকেরা। দেবতার সুব্যবস্থায় পাঁথবী সত্যই উপভোগ্য হয়েছে, কিন্তু এ সত্তেও 
মানুষের জশবন মঙ্গলময় হয় নি। জল্ম থেকে ব্যাধিগ্রস্ত এমন মানুষ আছে-_আর 
আছে ক্লাব নপুংসক বন্ধ্যা নারী, জরা। দেবতার প্রশাসনের এই সব ঘটি বিচ্যাতর 
অনুব্যাখ্যান প্রয়োজন। এ-বিষয়ে একাঁটি আখ্যায়কা পাওয়া গেছে মৃতীলীপ লেখনে, 
1কন্তু চাকাতিটি পাওয়া গেছে ভগ্নাবস্থায়, তাই সম্পূর্ণরূপে পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় 
ধন। স্ধূলভাবে যে ধারণা করা যায় এই ভগ্ন চাকাঁতাঁটর 'লখন থেকে, তাই এখানে 
বলা হল £ 

এনাক-নিনমা আখ্যায়কা £ প্রথমেই বলা হয়েছে সেকালে জাবকা-নির্বাহের 
জন্য দেবতাদেরও পাঁরশ্রম করতে হত। কাস্তে দিয়ে শস্য কাটতেন তাঁরা, কুড়ূল 
দিয়ে কাটতেন গাছ। খাল কাটতেন-_খাদ্যের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হত 
তাঁদের। কিন্তু কায়িক পাঁরশ্রম তাঁরা ঘৃণা করতেন। বিশবব্রহ্ষাণ্ডে শৃঙ্খলা-রক্ষার 
ভার যে দেবতার ওপর, সেই জলদেবতা এনাকি তখন অনন্ত শব্যায় ঘদাময়ে ছলেন। 
তাঁর কাছে এলেন দেবতারা, এবং তাঁদের সঙ্গে তাঁদের মাতা নামম্‌ (বগা) 
যান পাতালের দেবী । তারপর কির্‌পে পাতালের উপাঁরভাগে একটি কর্দমের স্তর 
প্রস্তুত করে, তার ওপর পৃথ্বী-দেবী নিন্যাকে 01107) প্রাতাষ্ঠিত করা হল 
তার বর্ণনা আছে। কিন্তু এখানেই ভাঙা চাকাতাটর বিবরণীতে একটি বৃহৎ ছেদ 
ঘটেছে। মানব জাতির সৃষ্টির কথা লেখা ছিল চাকতির যে স্থানাটতে, সেই 
জায়গাটি গেছে ভেঙে, তাই এখানে বার্ণত সৃস্টিতত্বের বিষয় আমরা কিছু জানতে 
পাঁর নি। তারপর গঞ্পের যে বোধগম্য অংশ তা এইরূপ ঃ জল-দেবতা এনাকি 


চৈন্ত, ১৩৫৯] প্রাচীন ইরাকের পৃরাণকাহিনশ ৯৩৯ 


লুপ্ত নিনমা ও তার মাতাকে একটি ভোজে নিমল্ঘণ করেছেন। শ্রেষ্ঠ 
দেবতারাও নিমল্মিত আতাঁথ। স্.দক্ষ কম এনাকর প্রশংসায় সকলেই পণ্চমৃখ, 
কিন্তু এই প্রমোদোধসবের মধ্যেও সুরু হয়ে গেল বাগাধিতপ্ডা। এনাক ও নিনমা 
উভয়েই আতারন্ত মদ্যপান করেছিলেন। মত্তাবস্থায় পৃথবীদেবী নিন্মা জল- 
দেবতাকে খোঁচা 'দিয়ে পর্ষকশ্ঠেই বললেন, “আসলে মানুষের শরীরের আবার ভাল 
ধন্দকি? থুশশ মত আম তার শরীরকে ভালও করতে পার মন্দও করতে পাঁরি।” 
প্রত্যুত্তরে এনাক বললেন, “ভাল বা মন্দ মানুষের দশা যেমন ইচ্ছা তোর করতে পার 
তুমি, এ-কথা যাঁদ সত্য হয়--তাহলে আমিও তোমার তোর ভাল দশাকে করতে 
পাঁর মন্দ, আর মন্দ দশাকে করতে পার ভাল, তা-ও তেমান সতা।” 

তখন আরম্ভ হল উভয়ের উভয়কে পরীক্ষা । পৃথবী দেবী খানিকটা কর্ম 
তুলে নিয়ে ছয়াট বিকলাঙ্গ পুরুষ নারী নির্মাণ করলেন- তারা হল কেউ জল্ম থেকে 
মৃত্রাশয়ের বাধিগ্রস্ত মানুষ, কেউবা বধ্ধ্যা স্ত্লোক আর কেউবা নপৃংশক। সঙ্গে 
সঙ্গেই এনাঁক এদের প্রত্যেকেরই সমাজ-জশীবনে এক একটি স্থান নির্ণয় করে দিয়ে 
তাদের মন্দের প্রাতকার করলেন। নপুংশক হল রাজার খোজা-ভূত্য এবং বম্ধ্যা স্তকে 
করা হল অন্তঃপুরে রাজ্ঞীর পাঁরচাঁরকা। এমাঁন করে বিকলাঙ্গ নরনারণর গাঁত 
করে দিলেন এনাক। তারপর প্রস্তাব করলেন, “এবার আম সৃষ্টি করবো মানুষের 
দশা। পার যাঁদ কর দেখি তার প্রাতিবিধান।” তারপর 'তাঁন মানুষের নানা দশার 
সৃষ্টি করলেন_কিল্তু ঠিক এইখানেই চাকাঁতি আবার ভেঙে যাওয়ায় দশাগ্ীলর 
বিবরণ ধ্বংস পেয়েছে। সুধু পাওয়া যায় একট আতবদ্ধ ব্যান্তর বিবরণ। তার 
জশবন নিঃশেষিত হয়ে আসছে, চোখে দেখতে পায় না সে। তার হাত কাঁপে, যকৃত 
ও হৃংপণ্ডের মন্ত্রণা। এমাঁন একাট জীব স্াঁষ্ট করে নিনমাকে বললেন এনাঁক, 
“তোমার সম্ট ব্যান্তদের জীবন-যান্রার ব্যবস্থা করেছি আম, এখন তুমি আমার 
সম্ট মানুষের বাঁচবার উপায় করে দাও।” 'িননমা পড়লো ফাঁপিড়ে। প্রশ্ন করলে 
জবাব দিতে পারে না এই জীবাঁট। এক টুকরো রুটি দিলে সেট যে তুলে নিয়ে 
যাবে, এমন শান্তও নেই তার। এমন লোককে বাঁচাবে কেমন করে নিনমা? চটে 
মটে বললে সে. এটা মানুষই নয়। এনাক করে তাকে ঠাট্রা। ভগ্ন মৃংখণ্ডের লিপি- 
লেখন থেকে এটা বেশ বোঝা মায় যে, বার্ধক্যজনিত আধি ব্যাধি এনাক সৃষ্টি 
করেছিলেন নিনমাকে জব্দ করবার জন্য। দেবতার পক্ষে বা ছিল খেলা মান্র মানুষের 
পক্ষে তাই হয়েছে মৃত্যু। নিনমা পারে নি জগৎ শৃঙ্খলার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সমাজ 
জশবনে আধ ব্যাধির একটি স্থান করে দিতে । ক্ষোতে রোষে নিনমা তখন এনাককে 
এই বলে আঁভশাপ দিলে যে, এখন থেকে জল-দেবতা স্বর্গেও থাকবেন না, 
পৃঁথবীতেও থাকবেন না-তাঁর বাসভূমি হবে পাতাল পদরীয় অন্ধ গহবরে। 
ফাথিনবিউদ পরিসমাপ্তি হল, টিলমান উপাধ্যানে যেমন দেব সমাজের উপরোধে 
উভয়ের মধ্যে আপোষ হয়োছিল, ঠিক তেমনি ভাবে। 


১৪০ উজ্জ্বল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, 


এনলিল-নিনলিল উপাখ্যান £ কথিকাটিতে চন্দ্র ও তার তন ভ্রাতার জল্ম- 
বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। চন্দ্রের ভাইরা সব পাতাল-পুরীর বাঁসম্দা। এমন 
উজ্জ্বল রজত শদদ্র চ্দ্র-দেবতা, তার দ্রাতৃগণ পাতাল-পুরীর অধিবাসী হল কিরূপে? 
আখ্যায়কায় নগরের প্রাচীন নাম আর নদী নালার 'ববরণ থেকে স্পম্ট বোঝা যায় 
যে, নায়ক-নায়কার রঙ্গভাঁমি সুমের-দেশের ইতিহাস প্রাসদ্ধ নগর-রাজ্য নিপ্‌পার 
(বা১07)। সেখানে একটি দেব-সমাজ প্রাতিষ্ঠিত রয়েছে, আর নাটকের মূল 
ভূমিকায় যারা অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁরাও দেবতা । নায়ক প্রবল শীল্তমান ঝঞ্জার দেবতা, 
যার নাম এনালল। নায়িকা দেব-কুমারী নিনলিল। কুমারীর মাতা দেবী 'নিনসে- 
বারগুনু। 
মাতৃদেখখ কুমারী কন্যাকে নদশর জলে অবগাহন করতে বার বার বারণ 
করোছলেন,- ৃ 
“ওগো, স্বচ্ছ নদী-নীরে কারস 'ন স্নান, 
পার বেয়ে নালার তটে উঠিস নি, নিনালল। 
দশপ্ত দুটি আঁখির ঠারে চাইবে তোর পানে প্রভু এনলিল, 
দশপ্ত চোখ মেলে রবে 'গিরিশন্ত পিতা, 
চুপি চুপ দেখবে তোকে রাখাল-দেবতা, 
বুকে তুলে লবে তোরে, মুখে দেবে চুমু” 
মার মানা শুনলে না তরুণী, আর কোন্‌ তরুণণই বা তা শোনে? সে গেল নদশর 
ঘাটে। মা যা বলোছিলেন হলও ঠিক তাই। এনলিল দেখলেন নিনীললকে, নানা 
ছলে তার মন ভুলোতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছ,তেই রাঁজ হল না সে। তখন 
তাকে জোর করেই গ্রহণ করলেন এনালল। ফলে নিনীলল হল অন্তঃসত্বা। গর্ভে 
[ছল তখন চন্দ্র-দেবতা 'সীন' (517) 
এনাললের এই অনাচার যখন দেব-সমাজ জানতে পারলে, তখন পণ্টাশ জন 
দেবতা নিম্মে একটি সভা বসলো, আর সেই সভায় হল এনাললের বিচার। বলাৎ- 
কারের অপরাধে এনাললের শাস্তি হল, নির্বাসন। 
পাতাল পুরপতে (9165) নির্বাসন। এনালিল চললেন সেখানে দেব-সভার 
আদেশ পালন করতে, আর তাঁর পিছে-পছে চললো নিনালিল। এনলিল চান না, 
দীর্ঘ পথ সে তাঁর অনুসরণ করে। তাঁর ভয় হল, মেয়েটাকে অসহায় অবস্থায় 
একাগকনশ পেয়ে তান নিয়ে যেমন অত্যাচার করেছেন তার ওপর, তেমান জুলুম 
আর কেউ করতে পারে। পথে একটি নগরদ্ধারে এসে প্রথমেই চোখে পড়লো জনৈক 
জবার রক্ষক। তখনই মাথায় একটা ব্দা্ধ খেললো এনাললের। 
“ডেকে বলে দ্বার-রক্ষকেরে এনালল; 
হে দ্বারের মানুষ, ওহে খিলের মান, 
ওগো তালার মানুষ, পবিত্র আগল-ধারী মানদষ, 
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তোমার রাণী নিনলিল 'অ.সছেন। 
সে যাঁদ জিজ্ঞেস করে আমার কথা 
কোথায় আ।ম, সে-কথা বলো না তারে, 


কী মধুর, রূপসা কুমারাঁ, 
সাবধন! অ'িলঙ্গন ক'র না তারে, চুম্বন কর না। 
কত মধু কত রূপ নিনাললের, 
এনালল দেখেছে তারে দীপ্ত আখ দিয়ে।” 
তারপর দ্বর-রক্ষকের পাঁরচ্ছদ পরে তার স্থান গ্রহণ করলে এনালল। 'ননালল 
সেখ নে এল, চিনতে পারলে না এনাললকে। মনে করলে, সে দ্বার-রক্ষক। তখন 
সেই ছদ্মবেশন দ্বার-রক্ষক বললে, এনলল তার প্রভু, তান তাকে আদেশ দিয়েছেন 
নিনললকে গ্রহণ করতে । নিন:ললও বললে, ত.র গর্ভে আছেন চন্দ্র-দেবতা সধন। 
ত.ই শুনে এনলিল বিব্রত হয়ে পড়েছেন এমান ভান করলেন। বললেন, প্রভুর গুঁরদে 
যার জল্ম সেই সে'ণার চাঁদকে পাতালের অন্ধকৃপে নিয়ে যাবে কেমন করে? সে তখন 
প্রস্তাব করলে, নিজে সে উৎপদন করবে একটি পাত্র-সম্তান ষে প্রভু-পত্র চন্দ্রমার 
স্থান আধক:র করে পাতালপুরাতে যাবে। 
“প্রভুর সোণার চাঁদ ছেলে যাক স্বর্গে 
অমার ছেলে.ঘাক পাতালপুরধীতে। 
প্রভুর ছেলের বদলে অ.মার ছেলেটি যক পাতালে।” 
আলিঙ্গন করলেন তান নিনাললকে, গভে'র সণ্চার হল। চন্দ্র-দেবতার একট ভাই 
জল্মালো। আবার চললেন এনলিল, নিনীলিলও পিছু নিল। আগের ঘটনারই 
পুনরাবৃত্তি হল। এব:র এন'লল ধরলেন খেয়াঘাটের পাটনীর বেশ। ননাঁললে: 
গ্রভে তৃতীয় সন্তান জল্ম.লো। তারপর ঘটনার পদ্নরাব্যাস্ত ও চতুর্থ সন্তানের 
জন্ম। কাবতাটি হঠাৎ এইখানে এনালূলের একাঁট স্তব গানের মধ্যে পারসমাস্ত 
হয়েছে। “জয় জয় প্রভু এনালল, জয় জয় মতা নিনালল।” নি 
আখ্যাঁয়কা'ট সুর্্চর পারচয় দেয় না সত্য, কিন্তু একথা ছুললে চ্গবে নঃ 
যে সভাত:র সেই উধাক্ষণে সকল সম:জেই নারীর, মর্যাদাকে মূল্য দেওয়া হত খুবই 
অঙ্প। কুমারীর ধর্ষণ তার নিজের লাঞ্ছনা নয়, লগ্না তার.অ1৩৩।ব 51 বিবাহিতা 
নারীর নির্যাতন তার স্বামীর প্রাত অপরধ। আর সে অপরাধ সামাঁজক, নারশত্বের 
অপমান গণনার মধ্যেই অসে না। এই সময়ের বহু শতাব্দী পর ভারতের, সুসভ্য 
বৈদিক যুগেও নারণ-ধর্ষণ দেখতে পাই আমরা। মহাভারতের আঁদ পর্বে তার 
সুস্পষ্ট (প্রমাণ আছে। একজন ব্রহ্গণ উদ্দীপক-পত়্ীকে তার. ফ্বামীর ও পরের 
সামনেই জের করে" বেলাৎ ইব') অনা নিয়ে .গেল। পাত্র শেবতকেতু রেগে-মেগে 
উঠলেন। কিন্তু উদ্দীপক বললেন, “তাত! রগ কর না, ধৈর্য ধর।: এব: ধর্ম 
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সন তনঃ আ.দপর্ব ১1১২২।১৪)।” তিনি আরও বললেন, “পৃথিবীতে দর্ব- 
বর্ণের অঙ্গানাগণ অনাবৃতা। মনুষোরা স্ব স্ব বর্ণের নারীর সঙ্গে গো-বং আচরণ 
করে।” উদ্দীপক বৃহদারণ্ক উপানিষদের একজন খাঁষ, যংজ্ঞবল্ক্ের সমস মায়ক। 
যাজ্বজ্ক্য যে-সমাজের মানুষ, সেখ নেই যখন এরূপ অবস্থা তখন তার পূর্ব যৃগের 
সমাজের উপরোন্ত অধধ্যায়িকাঁটিতে ব্য:ভচ'র দেখে নাঁসকা কুণ্ঠত করা চলে কি? 
এই উপখ্যানের সার্থকতা হল নশীতির িচ.র নয়, নিনাললের তিনাটি দেব-শিশুর 
জস্ম দান। সেই 'দকে দৃণ্টপাত করেই উপাখ্যানটকে বুঝতে হবে, তার ব্যাখ্যা 
করতে হবে। জ্যোতির্ময় চন্দ্র-দেবতর তিন ভাই হলো কেন, অ.র পাতালপুরণর 
শান্ত-নিচয় রূপেই বা তদের আঁবর্ভাব হল কেন এই সব প্রশ্নের যে-জবাব 
ফুটে উঠেছে মনস-লোকে, সেই মনস্তত্বের বিষয়গ?লকে ভাষ.য় রূপ দেওয়া হয়েছে 
কাঁহনীটতে। এনলিল বাতাযা-দেবতা, বিশৃঙ্খল উন্মাদশাস্ত, উধ্বতন জগতেই 
বিরাজ করেন তিনি। এই উদ্দামবন্ত দেবতা মানে না কেন সমজ ব্যবস্থা, তার 
আঁস্থর প্রকীতিই হলো ত.র দেব-সমাজ থেকে নির্বাসনের কারণ। উধর্বলে কে তান 
জন্ম 1দয়ে'ছলেন উজ্জল চন্দ্রদেবতাকে, আর সেই শান্বমান প্রভু পাতলে অন্ধ-গহবরে 
ঢুকে ন:রকীয় শাল্তপুপ্ত সুন্ট করলেন। এনাললের শিশুসন্তান স্বগর্শয় ও 
মারকীয়-এমন িাপরীত-ধমর্ঁ হল কেমন করে? না, এনাললের প্রকীতির মধোই 
[ন'হত রয়েছে সেই বরুদ্ধ-ধমণ অলে.র মাঝে আঁধার। িথাটর পিছনে রয়েছে 
[বিশ্বের রাষ্ট্রগুপ কজ্পনা। এন'লল, নিনালল, সীন সকলেই প্রাকাতিক শান্তপঞ্জের 
বাভন্নরূপ। 

স.রা বিশ্বকে রাষ্ট্ররূপে কঙ্পনা করে দেবতদের রাজ্যের শসক সম্প্রদায় বলে 
মনে করা হত। বিশ্ব-রস্ট্রের পটভূঁমিকায় এই-যে পৃণ্য-কথাগল রাচত হয়োছিল, 
তাই থেকেই, অমদের সমমেরীয় ধর্মর মর্ম গ্রহণ করতে হবে। দর্শন-তত্বের 
আঁবভভাব হয় নি তখনো, সুমেরীয়দের ধর্ম দর্শন চন্তার ওপর প্রাতীন্তিত নয়। 
কোন যান্ত ?সম্ঘ আর. কেন যাক্তীটই বা আঁসদ্ধ, এ-রকম তর্ক বিচার তখনো 
মানুষের মনে জাগ্ন।. সম্ভব-অসম্ভব বিচার শূন্য য্যান্ত-তর্ক বাঁজত আদিম 
মনোবাত্ত, যা দেখতে পাই আমরা আদম জাতির সমাজে, সেই মনোবাত্তক পারত্যাগ 
করতে পারে নি তখনো হঞ্লা। মানুষ জীব-জন্তু যেমন জীবন্ত, বশব- 
প্রকৃতির অনান্য বস্তু--ধেমন উ।দ্ভদ, পাথর, নক্ষত্র গ্রভ়ীত--তরাও তেমান প্রাণবন্ত। 
এই আদম শ্বাস, যাকে বলে ৮1017115170 বা 27110910191) -এর একাট 
প্রকৃষ্ট উদাহরণ পেয়োছি আমরা 'লবণ-স্তীত'র মধ্যে। অর্থাং যখন লবণকে ব্যন্তি- 
রূপে তম বলে সম্বোধন করে বলা হয়েছে,-হে লবণ, তেমার জন্ম শহ্্ধ স্থানে। 
এনালিলের বিধানে তামি হয়েছ দেবগণের খাদ্য” ইত্যাঁদ। এখানক.র ধর্মে ছিল বহু, 
দেবতা, সবই ভিন্ন ভিন্ন শান্ত-সর্বশংন্তর মূলধার কোন আঁদ-করণের ধারণা স্পন্ট 
হয়ে ওঠে নি। একেশ্বরবাদ কল্পনায় আঁসে নি তখনো । | 


মনের গহনে 


সবোধ সেনথুস্ত 
পের্বানৃবৃত্তি) 
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রে'স্তেরা করে ছোট একাঁট টৌখলে দুইদিকে বসে আছে রিাণি ও অপরেশ। 
অদ,রে অন্দরূপ অ.র একটি টে'বলে বীরেন ও গণতা। ভাগ্যে চারজনের মত 
টোবলগলি সবই ভাত ছিল, তাই এমানি স্থনই তাদের বেছে নিতে হয়ে'ছল। 
তাছাড়া বীরেন ও গীতা, তারাও চইছিল অপরেশ ও রাঁণ আলাদা হয়ে বসূক। 
নিজেদের দিক থেকে প্রয়োজন ছিল কিনা জানা য.য়ন, তবে তারা অপরের প্রয়োজনে 
উদ'রতা ও মহত্ব দেখতেই চাইছিল সবচেয়ে বেশী। 'রাণির প্রত অপরেশের 
পক্ষপাতিত্বের কথা যে ত'রা একেবারে জানত না তা নয়। 

রি'ণর খ.বার খাওয়া শেষ হয়েছে। অপরেশকে এক পেয়:লা চা ঢেলে দিয়ে 
রাঁণ নিজের জন্য এক কাপ ঢা ঢেলে নিল, তরপর নিঃশন্দে চায়ের পেয় লায় চুমুক 
দিল। এতক্ষণ তরা একাঁট কথাও বলোনি। অন্যান্য টোবলে কটি চামচের ঠক 
ঠক্‌, কথ।ব্তা সজোরে চল.ছল, অদূরে বীরেন ও গীতা তখন প্রায় উচ্চৈঃস্বরে 
ভারতীয় কাট ও দর্শন সম্বন্ধে তুমুল তর্ক বাধিয়ে ? 1দয়েছে। 

অপরেশ আর চুপ করে থ'কতে পারছিল না। সে রাণকে জিজ্রেস করল, 
“শরীর ক তে মর খুবই খরাপ বেধ হচ্ছে দাঁণ ?” 

রিণি চোখ তুল তাকাল, ধরকশ্ঠে বলল, “না ।” 

“একটা কথা জিজ্দেস করব ?” 

“বল।” 

“বিনয়বাব তোমার সত্যে দেখা করতে আসতে পরেন, এ বধ ত কই ভুমি 
আমকে আগে বলে.নি।" + 

“অ'ম জানতাম না, তই বাঁলান।” | 

“বশ্বাস করতে পাঁরাক সহজভাবে 2” 

“সে তেমার ইচ্ছে, বি আহিলাতিই জনন ভারি 

“ক কথা হোল জানতে পাঁরাঁকি 2” 

রণ উত্তর করলে না। একাঁদন আগে যাঁদ অপরেশ এ প্রশ্ন করত তাহলে 
হয়ত আঁত সহজভববে উত্তর দিতে পরত, িল্তু আজকে পারলে না, এখন আর 
পূর্বের মত সহজ সরল মানাঁসক সম্পর্ক বিদ্যমান নেই। সে চুপ করে গেল। তারপর 
অনেকক্ষণ উভয়ে চুপচাপ! এ£দকে গাড়ীর মধ্যে যারশদলের কোলাহল উত্তরোত্তর, 
বৃদ্ধি পাচ্ছিল। চা খাওয়া শেষ হয়েছে সকলেরই, রাির জড়তা যা কিছু ছিল 
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সব গেছে কেটে, উৎসাহে তকে মান্লা বেড়ে গেছে। এদিকে অপরেশ ও 'রাণি 
শুধু নির্বাক। 

অপরেশ অনবার কথা আরম্ভ করলে। “তোমার এরূপ নির্বক অবস্থা 
সকলেরই দ্‌।ণ্ট আকর্ষণ করছে, রিংণ। এখনের কথা বলছি না, আমাদের দলের 
লোকদের কথাই বলাছ। তারা বুঝে উঠতে পরছে না তেমার মত মেয়ে চুপ করে 
আছে কি করে?” 

“মানুষের কি চুপ করে থাকার আধকারও নেই ?” 

“তা থাকবে না কেন রিণিঃ তবে য.র যেটা স্বভাব নয়, সেটা তাকে করতে 
দেখলে সব ই একটু অবাক হয়ে যায় কিনা তাই বল?ছলাম।” 

“আমার মনটা ভাল নেই অপরেশ, আম অনুরোধ করছি আমাকে অর 'বিরন্ত 
করোনা ।” 

অপরেশ 'রি'ণর কছ থেকে এ ব্যবহ্র প্রত্যাশা করেনি। সে বুঝতে পারল 
রিণির ব্যথা কোথয়। ঈর্ধায় সে জ্বলে উঠল। কন্তু নিজের রাগ প্রকাশ বরা 
তার স্বভাব নয়। সে বলল “তোমকে বিরস্ত করতে সাঁতিই আদম চাইছি না ?রাঁণ। 
তে.মার হয়ত শরগর মন ভাল নেই এ অধস্থয় তোমাকে যাঁদ একট? আনন্দ ।দতে 
পরতাম, সেই আশায়ই কথা আরম্ভ করোছলাম, তা তোমার যাঁদ আপাত্ত থাকে 
তবে চুপ করেই থাঁকি।” 

অপরেশের কথ:য় রাণর মনটা নরম হয়ে এল। সে লাঁজ্জতকণ্ঠে বলল, “না, 
না তুমি 'কছু মনে করো না অপরেশ, আমার মনটা ভাল নেই বলেই চুপ করে ছিলাম। 

সাহস পেয়ে অপরেশ বলল, “মন খারাপের কারণ ত জনতে পারলাম না 
রণ। িছুঁদন যাবৎ তুমি আমার কাছে সব কথা খুলে বল:ছলে। বিনয়বাবূর 
প্রতি তোমার ছেলেম'নূষি মনোভাবের কথাও গেপন করানি। কিন্তু আজকে এরকম 
ব্যবহার কেন 2" 

“ছেলেমানষ মনোভাব? কার প্রাতি বলেছি 2” 

“কেন বিনয়বাবূর প্রতি 2” 

“সাঁতা বলোছি ?” 

“হ্যাঁ, বলেছ।” 

"যদ বলে থাক তবে ঠিক কথা বলিনি।“ 

“এ কথার অর্থ?” | 

“অর্থ তেমন কিছ নয়, তবে একথা বলে তাঁকে অশ্রদ্ধা করোছ অপরেশ।” 

“কেন?” 

“আম তাঁকে পাঁরহাস করেছি বলে। আমি জীবনের প্রাত মূহূর্তকে বিশ্বাস 
কার, শ্রদ্ধা কার। যাঁদ তাঁর প্রাত আমার শ্রদ্ধা ভালব্সায় গিয়ে মিশে থাকে, 
তাহলে সেই মৃহূর্তকে আম হারিয়ে ফেলে কি করে তাঁকে পরহস করলাম, তই 
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আমি ভাব"ছ অপরেশ।” 

“তহলে তুমি আজও তাঁকে ভালবাস 'রি'ণ ?” 

“সে কথাত আমি বালনি। আমি বলাছ সেই মৃহূর্তের কথা, ষে মূহূর্তের 
কথা উত্খপন করে আম তাঁকে অশ্রদ্ধা জ্বানিয়েছি।” ্ 

“আ:ম তেমার সব কথা ব্দাঝ না বরাণ। আমি শুধু এইটুকু বুঝি যে 
তুম অতশতের সেই মূহূর্তকে আজও ছাপিয়ে উঠতে পারান। তে'মার মনোভাব 
অজও তেমাঁন রয়েছে।” 

“কে বলেছে একথা 2” 

“তুমি বলছ।" | 

“ভুল করছ অপররেশ আম সে কথা বালান। যাঁদ ছাপিয়ে নাই উঠতে পারতুম, 
তবে আজ এ'ম্দভবে চলে এলম 'কি করে। তা নয়, আম ভাবাছ আম ভুল 
করলাম কেন 2” 

“কসের ভুল 2” 

“না িছ্‌ নয় অপরেশ, গিছুই না। তুমি বুঝতে পারবে না আম আজ 
কি ভবাঁছ। অজকের জন্য তুমি চুপ করে যাও, তারপরে তুমি যা ইচ্ছে তাই 
[জজ্ঞেস করো । আ'ম উত্তর দেব।” 

অপরেশের ঈর্ধানল ততক্ষণে প্রজ্জবালত হয়েছে। বহু।দনের চাপা মনের 
বেদনা আজ তাকে দুঃসহ ব্যথা দিচ্ছে। সে চুপ.করে যেতে পারল না। সেক্ষুক্ধ 
কণ্ঠে বল্লে, “বিনয়বাবু যে তোমার সবটা জুড়ে রয়েছেন সেকথা অণম বুঝতে পারছি 
রাণি। কিন্তু কেন? কেন তুমি তকে ভালবাসবে? আম তার চেয়ে নিকৃষ্ট 
কিসে বুঝিয়ে দাও। ধনে, মনে, বিদ্যায়, রূপে, গুণে আমি ত তার চেয়ে নিকৃষ্ট 
নই? তবে কেন তুমি তাকে ভ:লব সবে 2” 

রাণ হেসে বল্লে, “এবার তাহলে তুমি সত্যই চটে গেছ। কে বলেছে তুমি 
তাঁর চেয়ে নিকৃষ্ট) সাঁতিই তুমি তার চেয়ে কোন অংশেই কম নও, কোন ভাবেই 
নিকৃষ্ট নও, তুমি তাঁর চেয়ে অনেকাংশেই শ্রেষ্ঠ ।” 

“তবে?” 

“কিসের তবে?” 

“কিসের তবে বুঝতে পারছ না?” 

“না। কিন্তু, অপরেশ, আবার তোমাকে অনুরেধ করাছ তুমি চুপ ক'রে 
ষাও, আমার একান্ত অন্রেধ জেনো। তুম উভয়ের মধ্যে তুলনামূলক প্রশ্ন এনে 
ফেলেছ। আজ তোমারও মন ভাল নেই অপরেশ, শুধু অজকের জন্য তুমি শান্ত 
হয়ে থাক। অনর্থক বাজে কথার জাল সৃষ্টি করে আর যাত্রাপথাঁটকে অস্ন্দর 
ক'রে তুলোনা।" ূ 

অপরেশ ধৈর্য হারিয়ে ফেলোৌছল। সে কঠিনসর়ে জবাব দিলে, “এ তোমার 
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কথার ফাঁকে অ.সল প্রশ্নকে এড়য়ে যাওয়া ছড়া আর কিছ নয় 1রাণি।” 

“তাই কি?” | 

“হাঁ তই। তুমি বহাদন যাবং অমাকে এাঁড়য়ে এসেছ, অর আজও এড়াতে 
চাইছ। এর কারণ কিঃ যা বলবার স্পম্ট করে বল্পেই সব ঢুকে যয়। হেয়ালর 
প্রয়োজন কিছু আছে কি?” 

“হেয়াঁল মনে?" 

“হেয়'ল ছড়া অর কি, কেন রকমই তেম;র নিজেকে তুমি প্রকাশ করছ 
না, একবার এই 'দকে, আর একবার অন্য,দকে, এরূপ ভাব নিয়ে জীবনে চললে ?ক 
জীবনের গতি বধ্ধ হয়েই মায় না?” 

“তা যয় সেটা আমি অস্বীকার করাছি না অপরেশ, কিন্তু আম যে ওভাবেই 
চলছি তার প্রমাণ কি তুমি কিছ পেয়েছ 2” 

“নিশ্চয়ই পেয়েছি। তুম দি মনে কর তেমর আনাশ্িত ভাখধারার কথা 
আম একেবারেই বুঝতে পার নাঃ এতই কি আম বেকা?” 

“না, নিশ্চয়ই তুমি বেকা নও অপরেশ, এ অপবাদ শরুও তোমকে দিতে 
পারবে না। কিন্তু তুমিই ?ি আমাকে এক.দন বলনি বে তুমি অমর জন্য সারা- 
জীবন অপেক্ষা করবে, অ.মাকে জীবনসাত্গনশ পেতে তুম যে কোন প্রকর ধৈধের 
পরীক্ষা দিতে প্রস্তৃতঃ আমর অপরধ কেথয় অমি জান, নিজকে মনের কাচ্তি- 
পাথরে যচাই না করে দেখে, তোমাদের দ'জানর সথেই সমভাবে মিশেছি এবং 
তোমাদের দজনের মত অত তড়াতাঁড় মন 'স্থর করে নিজেকে একানতভ.বে সমর্পণ 
করে বাঁসান। এ অম.র অপরাধ হয়েছে অনশ্য তেমাদের দিক থেকে। কিন্তু 
সমস্যা যেখানে আমার জীবন মরণের সেখানে ভ.লভ:বে চিতা করে দেখব সে 
আঁধকারও কি অমার থকবে না?” 

“তা কেন থাকবে না, সে আধকার ত রয়েছেই অর তছড়া যে প্রাতশ্রাতর 
কথা তুম উল্লেখ করছ, সে প্র তশ্রাত আম আজও পালন করতে প্রস্তৃত। তোম কে 
জশবনসাঁত্গনী পবর আশায় আম যে কোন ধৈর্য পরাীক্ষর সম্মৃখীন হতে পনর ।” 

“এই গি ত.র রূপ অপরেশ, ভেবে দেখ, যে আভিযোগ অমার উপর তুম 
এনেছ, সেই আভযোগ কি তেমার ধৈষের পরিচয়ক ?” 

“কেন নয় বল? অতাতের কথা ভেবে দেখ, অমি তোম র জন্য ক না 
করে'ছ, একব র ভেবে দেখ আম অম.র সকল বাম্ধবীঁকে পরত্যাগ করোছি শুধু 
তোমার জন্য, আর তে'মারই জন্য আমি জীবনের সব ছকে পাঁরত্যাগ করতে 
পারি।” 

“তোমর অ.ভযোগ এবং ওটা যে আভযোগ নয় তা প্রমাণ করবার বার্থ প্রচেষ্টা 
আমাকে বিস্ময়াভভূত করেছে অপরেশ। সে কথা যাক্‌, তুম এখন কি বলতে 
চাও তা আময় স্পম্ট করে বল। 
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“সপন্ট করে কি আর বলব। স্পম্ট করে এই শুধ্‌ বলতে পারি যে তোমায় 
আমি ভলব,সি।” 

“সে কথা ত অনেকাঁদন শুনোছ এবং আম রও যে সে কথার উত্তরে জবাব 
দেবার সময় হয়নি, ত:ও তে'মকে আমি বলেছি, তবে এ অধশীরতা কেন ?” 

অপরেশ চুপ করে রইল। জবাব দেবার তার কিছু নেই। 'রি'ণ জানলার 
মধ্য 'দ:য় বইরে তকয়ে রইল। কতক্ষণ ত:রা এমনভাবে ছল ভা তারা জানে না। 
দু'জনেই তখন বস্তব জগতের বইরে। উভয়ের জীবনে মহাসমসা। এবং সে 
সমস্যা জখবনমরণ নিয়ে। রাণ ভাবছে অপরেশের ব্যবহারের কথা, সঙ্গে স্গে 
মনে পড়ল মনগীষের সবধান বণী। সাত,ই ত অপরেশ শুধু তারই শবন্তদ্বারা 
নয়ান্তিত হয়ে !নজের জশবনকে পাঁরচালনা করছ, নিজের স্বকণয় শান্ত ত:র নেই 
বঙ্লেই চলে। কন্তু একথ:ও স্বীক.র না করে পরলে না ষে অপরেশের পক্ষেও 
ব.স্তবের ক্ষেত্রে পওয়া না পাওয়ার সীমারেখা টেনে চলা অসম্ভব। তার অজকের 
উত্ম:র কারণ সে 'নজেও বটে, একথা স্বীকর না করে উপায় নেই। তবে পথ 
কেথয়2 'ির'ণ মনে মনে আস্থর হয়ে উঠল। তীব্র বেদন'র চিহ তার গুখে 
চোখে পাঁরস্ফট হয়ে উঠল। রাণি তাহলে ক করবে। অন্তরাত্মা কেদে টি 
অশ্রু আগ্লূত মৌন আবেগে তর মন চীৎকার করৈ যেন বলে ওঠে হে ঠকুর 
পথ দেখিতয় দ্‌ও।' 

অপরেশেরও চিন্তর সীমা পরিসীমা নেইী সে ভাবছে 'রিণর কথা, 'রাঁণ 
সাঁত্য তাকে পূর্ণ মর্যাদা দিতে পরোন, এ ক্ষেভ তার জশবধন গেলেও যাবে না। 
কেন, সে কি এতই অনাভিপ্রেত। 'বিদ্য য়, মনে, সম্দ্রমে সে বিনয়ের প্রায় সমকক্ষ, 
কিন্তু একাঁদক থেকে সে 'বিনয়কে ছাড়িয়ে গেছে। তার সাম'জক প্রাতষ্ঠা ও 
অর্থে কছে বিনয় দাঁড়াতে পরে না। তাছাড়া মেয়েরা চায় অর্থ সম্দ্রম ও 
প্রাতষ্ঠা। এ তিনটি ত:র প্রচুরভাবেই আছে, তব্দ রাণ তকে চইবে না এ কেমন 
করে হয়ঃ সবচেয়ে বৈস,দশ্য ঠেকে বিনয়ের সঙ্গে রিণির বয়সের পার্থক্য । অপরেশ 
যূবক, বিনয় প্রৌ। সে ?ি করে 'াঁণর কম্য হতে পারে অপরেশ বুঝে উঠতে 
পরে না। অপরেশ 'স্থর করে, আজ তাকে একটা হেস্ত-নেস্ত করতেই হবে, 
এমনিভবে অনির্দিষ্টকলের জন্য.রিণর ইচ্ছা আনিচ্ছাকে তে মদ করে চলা তার 
পক্ষে অসম্ভব। 

গাড়ী মোগলসরই ছেড়ে গেছে। বীরেন ও গীতা একবার অপরেশ-রণণক্ন 
সমাহতভবের দিকে লক্ষ্য করে তাদের অজানতেই নেমে নিজ কামর য় চলে গিয়ে- 
ছিল। বান.রস ক্যান্টনমেন্ট এল, চলেও গেল। উভয়ে নির্বক, যেন পাষাণ 'দয়ে 
গড়া । মাঝে মকঝে 'র.ণর চাপা উদ্গত দশর্ঘ নিঃশ্বাস অপরেশের ক পে এসে বাজছিল। 
রে'স্তেরার বন ৩1৪ বর এসে মধ্যহ্থের আহারের কথা জিজ্ঞেস করে গেছে। উভয়ের 
আত্মসম.হত ভাব দেখে সে আর কথা জিজ্ঞেস কর্তে সহস করেোন। রি 


১৪৮ উজ্জল ভারত [৬স্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, 


বেলা বেড়েই চলেছে। প্রতাপগড় আসতেই কতকগুলো লোক এসে 
পেস্তোরায় ঢুকে পড়ল, বীরেন গীঁতও এল। মধ্যাঞহ্ু অহ.রের সময় হয়েছে। 
মবাই খেয়ে নিল, সাম ন্য কথা বিনিময় করে অপরেশ রিণিও খ ওয়া সমাপ্ত করলে। 
আবার তাদের মধ্যে পূর্বের তুফীভাব। 'বাস্মত যত্রীরা তদের 'দকে অর্থপূর্ণ 
ঘৃষ্টি হেনে রায়বৌরাঁল আসতেই নেমে গেল। শুধু গেল না বীরেন ও গীতা, 
ভারা অদূরে বসে রইল। 

লক্ষে পর হয়ে গেল, হরদৈ গেল। এবার অপরেশের মূখে কথা ফুটল। 
গে জিজ্রেস করল, “এমনতংবে চুপ করে আছ যে 'রাঁণ?” 

“ত,ছাড়া উপায়ই বাকি আছে অপরেশ। কথা যখন কথার ফাঁকে বন্ধ 
ছুয়ে যায়, তখন তকে অরে চলতে না দেওয়,ই ভল।” 

“তাহগে এশম্নি করেই অমাদের সময় কটবে 2” 

“উপায় নেই অপররশ, সময় কাটতে হলে এম্নভাবেই কাটাতে হবে?” 

কয়েক ঘণ্টার চিদ্ত:য় 'রাঁণর মন যতটা সম্য অবস্থায় ফিরে আসাছল, তভটা 
বাক্ষিপ্ত হয়োছল অপরেশের মন। 'রাণর কথায় সে আরও হল ক্লুদ্ধ। কোন 
রকমে রাগ চেপে অপরেশ বল্ল, “অচ্ছা, বিনয়ের আর সমস্ত কথাই না হয় থাদ 
দিল্‌ম কিন্তু বয়সের পার্থকোর কথা কি তুম ভেবে দেখবে না।” 

“আমার যৃক্তিই কি তুম অমকে দেখাতে চাও অপরেশ 2” 

“তোমার য্ন্ত ক রকম?” 

*“একাদন আম কথাচ্ছলে ঠাট্রা করে যে পার্থক্যের কথ.র অবতাবণা করে- 
ছিল্‌ম, তাই নিয়েই 'কি তুমি এখন আঘাত করতে চাও?” 

“যাঁদ বাল তই।” 

“তহলে অবাব আ'ম দেব না।” 

“কেন?” 

*তাগ্বারা ক্ষাতবাদ্ধি বাদ করও হয় তা হবে আমারই, তোমার নয়। অতএব 
সে প্রসঞ্গ থাক। তোমার নিজের কথা যাঁদ বলবার থাকে তবে বলতে পার।" 

“আমর নিজের কথা কি তোমার প্রসঙ্গের বাইরে 2” 

“না, তা হয়ত নয়, কিন্তু তবুও আর আমার দক থেকে কোন কথা আজ 
আম বলব না।” 

“অর্থাৎ, তুমি আজ তেমার ভুলব্রুটিগলো আর স্বধক:র করবে না।” 

ব্রণ চুপ করে রইল। প্রশ্ন সে এাঁড়য়ে গেল। অপরেশের রগ উত্তরোত্তব 
বৃদ্ধি পেতে লাগল। সে রাগতকণ্ঠে বলল, “কাল রাবিতে তুম মনীষের সাথে এত 
ফি কথা বলাছলে 2” 

বিণ ই ৯55 অপরেশের দিকে তাকাল, তারপর কিছুপরে শন্ত 
সমাহতভাবে বলল, “সে কথা আমার, আমার একাম্ত নিজস্ব।” 
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“সরারাত ধরে একজন অপ'রচিত অনাত্বীয় লোকের সাথে কথা বলবে, আর 
যে তোমার এতাঁদনের বন্ধ তাকে তুম সেকথা বলতে পরবে না?” 

“বন্ধ তু'ম নিশ্চয়ই অপরেশ, সে বিষয়ে আ'ম বিন্দুমন্র সন্দেহ প্রকাশ করাছ 
না, ।কন্তু যে কথা অ.মার একান্তভাবে নিজস্ব সে কথা আমার বন্ধ কেন, ভাঁবষ্ং 
জীবনের আমরণ সং্গীকেও বলতে পারব না।” 

“অর্থাৎ তুমি অমাকে সবরকমে এাঁড়য়ে চলতে চচ্ছ।" 

“চ।চ্ছি কনা এখনও জানি না, কিন্তু এরকম মনোবৃত্তির পাঁরচয় দিলে এাঁড়য়ে 
যেতে বাধ্য হব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। য'ক্‌ অনেক কথা বলোছি। গাড় 
সাজ.হানবাদ এস গেল, চল ।নজ কামরায় ফিরে যাই, সবাই ব্যস্ত হয়ে আছেন। 
তুম আম'র জন্য ভেবো না, আজ অন্ততঃপক্ষে এই দন্ট আমি লাভ করেছ, যে 
দৃস্ট নিয়ে আম অমার পথ খুজে বার করতে চেস্টা করতে পারব। তুম ক্রুদ্ধ 
হয়ো না অপরেশ, সময় আম দের ফ্ারয়ে যায়ান, আম.কে চিন্তা করতে দাও। আমি 
আজও কারো নই, অমার মন আজও কারো হয়নি; আজ, কাল, পরশ, একমাস, দু- 
মস, একবছর, দুবছর পরে িশ্যয়ই অন্মার মনকে অমি যাচাই করে দেখতে পারব, 
তখনো যাঁদ তে.মর ধৈর্যের সীমা না পেরোয়, আমার কাছ থেকে আমার মনের 
দাঁত্য পারচয় তুমি নিশ্যয়ই পাবে অপরেশ। আজ এখন চল, সন্ধ্যা নেমে এসেছে, 


কামরায় ফিরে যাওয়া আমদের একান্তই প্রয়োজন ।” 
ক্রমশঃ 


'আইীডিয়া যত বড়ই হোক, তাহাকে উপলান্ধ কাঁরতে হইলে খীকটা "নাট 
সীমাবদ্ধ জয়গায় প্রথম হস্তক্ষেপ কারতে হইবে।...শুষ্ধমান্্: ভাব বত 
রড়োই হোক, ক্ষদদ্রতম প্রত্যক্ষ বস্তুর কাছে তাহাকে পরাস্ত হইতে হইবে।, 

স্প্রবীল্দ্দাথ 


রবীন্দ্র সঙ্গীতের নৈরাশ্যের সুর 


জয়দেব রায় 


রবীন্দ্রনাথের গানের মূলসূরাটি করুণ্যের, ওদাসোর। বাঞ্গল! 
দেশের প্রাণের সুরটিও যে ত।ই। কর্ম হইতে ছটি, ব্ধন হইতে মৃন্তি, জীবনের 
দেশের প্রাণের সূরটিও যে তই। বর্ম হইতে ছুট, ব্ধন হইতে মুক্তি, 
জীবনের সহস্র প্রয়োজনের ত গিদের মধ্যে অনাসান্ত সংসার বৈরগ্যের বানর 
অনুভূতি বাংলার সঙ্গত চিরকাল প্রকাশ করিয়া আঁসয়াছে। চযযাপদ হইতে 
রামপ্রসপাদ পর্যন্ত সমস্ত বত্গ.লী কাবর গ,নই যেন কর্মের চঞ্লাময় জীবন ম্োত 
হইতে (বাঁচ্ছন্ন। অধ্াানক যুগ যহ'কে 1:50015া7) : বলিয়া থাকে বাংলার 
সুয়ের ত.ই বৈশিষ্ট্য । শ্রীচৈতনাদেবের প্রভবে জনসাধারণ যে বৈরাগ্যের দক্ষা প ইয়া- 
1ছল, বাংলার কীর্তন বাউলে ত.হার গভর রেখা প'ত হইয়ছে। 
বাংলা দেশের জল বায়ু, প্রচুর বাঁরপ,ত, উর্বরা ভূমি এবং নদ? প্লাবত সমতল 
মাটি সমস্ত মালয়া বাঙ্গালখকে কারয়াছে কর্ণাবশুখ, বৈরাগী । এই অনশান্ত 
বাধ্গ,লীর সাহত্য এবং সংগগতের ছত্রে প্রকাশ পইতেছে। সংসারের 
মধ্যে থাকয়ও এই মংসরে অনাসংন্ত কেবল রামপ্রসংদশ গনেই নয়, বৈষব গানেও 
প্রকাশ পাইয়াছে। ভাবতে আশ্চর্য লগে সংসারত্যগণী বৈষব কবির! কি কারয়া 
নরন,বীর প্রেমের অমন মাধূর্য ভরা গান রচনা কারলেন! তাঁহ দের কাছেই আমরা 
আশা কাঁরয়ছলাম বৈরাগোর সুর শনিবার, কিন্তু তহি রা শুনইলেন এবরহ গনিলনের 
আঁভসারের গান'। কিন্তু আঁভনিবেশ সহক:রে শীনলেই ধরা যইবে-নরনারীর এই 
1মলন গাঁথয় তাঁহারা সেই কারুণ্যের সূরই শুনাইয়া গেলেন। যে দুঃখানৃভূতিতে 
দুহু কোড়ে দূহ্‌ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবয়া সেই সুরই তাঁহারা শুনাইয়াছেন একটু 
ভিন্নভাবে। 
নরনারর দেহের মিলনতো বাহক মন্র, তহদের মনের মিলন যে সম্ভব নয়! 
কখনও কোন একট মন অন্য মনকে সম্পূর্ণ নিজেকে বিলেপ করিয়া ধরা তো দেয় 
না? নিঃশেষ কারয়া কেহ আত্ম'বলোপ করিবে না! এই যে দুই ট হৃদয়ের সংযোগে 
নব বিচ্ছেদের জন্ম তাহ র তো সমাপ্ত নই! বৈফব কাঁবতার আপতঃ দযাম্টর 'মলন 
গনের অন্তরলে সেই বিরহের রে দন বাজতে থ.কে। 
ংলর লোক সংগীপ্তর মধ্যেও সেই বৈরাগোর সুর । বউলরা তাহাদের মনের 
মান্ষের সম্ধন করে। এই মনের মানুষ মনের মাধুরী "দয়া গড়া, তাহাকে বাহরে 
কোথায় পাওয়া ষাইবে 2 তাই তাহার গনেও এই হত.শার সর। 
আমাদের সমাজে নরনারাঁর আলাপ পাঁরচয়ে অনেক বাধা, সমাজপাতিরা অহরহ 
কঠিন পাহারা দিতেছেন। যহাকে ভালো লাগিবে তহার সঙ্জা পাওয়া যায় না। এই 


চৈত্র, ১৩৫৯] রবীন্দ্র সঞ্গীতের নৈরশ্যের সুর ১৫১ 


প্রয়-বিরহ বৃন্দাবন গীতি হইতে সুরু ক'রয়া যুগে যুগে নব নন রসের যোগান "দয়া 
আসিতেছে। কেবল লৌকিক বিচ্ছেদই নয়, কাঁব মানসণ প্রেয়সীর বিরহেও অস্থির 
হইয়া পড়েন; মানসীকে তো মানবীর মধ্যে পাওয়া যয় না, সেখ নেই সুরু হয় 
কাঁব-টচত্তের অভিস,'র, সুরের সন্ধ;ন যাত্রা। 
“আর কতদূরে নিয়ে যবে মেরে হে সুন্দরী 2" 
অল্প বয়সে যখন প্রেম সম্বন্ধে কাবর কোন ধারণ।ই ছিল না তখন হইতেই 
অজানা বিরহ ব্যথ.য় তিনি ব্যকুল হইয়া পাঁড়য়ছলেন। 
“কো তুহখ কো তুহই সব জন পূছ.য়, 
অন্ন দন সঘন নয়ন জল মৃছায় 
য্‌চে ভানু সব সংশয় ঘূচায় 
জনম চরণ পর গোয়।” 
তহর পর তাঁহার জীবনে নার আসলেন কল্যাণণ রূপে, িল্তু তিনি যে 
কম্পনাময়শর ছ'ব আঁকয়?ছলেন এতো সে নয়! এখন যে_ 
“চার দিক হতে বাঁশশ শোনা যায়, 
সূখে আছে যারা ত.রা গান গয়; 
অ.কুল বাতাসে, মাদর সুবসে, বিকচ, ফুলে” 
মৃত্যুর সত্গে মুখে মুখী হইলেন জীবনে বার বার, প্রিয় বিচ্ছেদের বোনা 
সাহলেন, বার বর নানাভবে অসল দুঃখ । 
“কেন এই আনা গোনা, কেন মিছে দেখা শোনা 
দুঁদনের তরে, 
কেন লুক ভরা আশা, কেন এত ভালোবসা 
অন্তরে অন্তরে ।” 
1নজের খ্যাত, নিজের কববি-খ্যাতর আদর যতখা'ন অ শা ক'রয়াছিলেন, দেশ- 
বাসর কাছে ত হা পাইলেন না। তাঁহার মনে এ দুঃখ চিরদিনই ছিল। তাই যখন যে 
পৌরাহত্যেই ডাক পাঁড়য়াছে অ.ভমান ভাঁরয়া তাহ র প্রতাখ্যান ক'রয়াছিলেন-- 
“অময় বেলো না গাঁহতে বেলো না।” 
বিশবকাবির সিংহাসন পাইলেন, দেশ-বিদেশ জয়ধৰ.নতে ভরিয়া গেল, খ্যাতির 
প্রাঙ্ণতলে আসিয়া ক'ব দাঁড়াইলেন। তখন আবার কিসের দুঃখ ? তখন দুঃখ দেশ 
বাসীর জন্য--'ওরা তো খ্যাত প.ইল না, ওরা তো অমর পাশে দাঁড়ইবার আঁধকার 
পাইল না। তাই- 
“বাহিরিনু হেথা হতে 
উল্মুস্ত অম্বর তলে, ধূসর প্রসর রাজপথে 
জনত.র মাঝখানে ।” 
তারপর জীবনকে সম্পূর্ণ উপভোগ করার পর স্মখে শন্তিতে জশবন 


৯৫২ উজ্প্রল ভারত [ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, 


কটাইয়া গুরুদেবের অস্নে দেশবাসীর প্রণাম পইলেন, তখন তাঁহার দুঃখ হইল 
আরো গভারতর। চারপাশে আনন্দ উৎসবের জেয়র আসিয়াছে এফ্‌গের তরুণ- 
তরুণ দল প্রমোদ উৎসবে মাতিয়ছে। তাঁহ'র তো যেগ দিবার উপায় নই। 
এখন এস অন্য সুরে অন্য গনের পল।, 
এখন গাঁথো অনা ফুলে অন্য ছাঁদের মালা । 
[তন কেবল তাহাদের লীলার দর্শক নান্র, তাঁহাকে উৎসবে কেহ তো আমল্লণ 
ক'রবে মা। তাঁহার যে দিন ফুরাইয়া আগসিয় ছে। 
তব সোদন কে তহাদের মনের কথা লয়ে 
বশণার তারে তুলবে প্রাতিধক'ন, 
অমি যাঁদ ভবের কূলে নসে পরকালের ভালো মন্দ গাঁণ।। 
রধ কৃষ্ণের নিকুগ্জ ?মলনে সখীদের কজ ছল তাঁহাদের মিলনকে রমণনয় 
কারয়া তেলা। সখা কেহ মালা গাঁথয়া, কেহ চন্দন ঘ?সয়া, কেহ কুঙ্কুম দিয়া 
রধ াণণকে সাজ.ইতেন, কেহ বা চমর ব্যঙজন কাঁরয়া তৃপ্তি পইতেন। রাধার 
সম্ভেগের মধো শিজেদেরও মনে মনে সাশাবটট কারয়া তাহা ধন্য হইতেন। এই 
সখশী ভাবের ভাবুক সমস্ত বৈষব কাঁব। প রণত জীবনে কাঁবর মনেও সেই শ্রেণীর 
ভাবের উদয় হইয়াছল। " নূতন যুগের তরুণ-তরুণী দলের 'মলনের দিনের তিনি 
হইলেন গান গাহিবার সাথী-_ 
“আমি ষে গান গেয়েছিলেম শুকনো পাতর ঝর র বেলায়। 
এই কথাট মনে রেখো- তোমাদের এই হস খেলায় ॥” 
কাঁবর দুঃখান.ভীতি আরো গভীর । তান কেবলমান্র মানসন প্রিয়ার বরহেই 
ব্যাকুল হন নাই, মানসলোকের সম্ধানে হতাশও হইয় ছেন। এই পাঁরচিত পাঁথবীর 
জনতার মধ্যে কাব নিজেকে মিশাইতে পারেন নাই, আঁস্ষর হইয়া পাঁড়য়াছেন, 
ভাবলোকের সন্ধান করিয়া 'ফাঁরয়'ছেন। খ্যাত যতই পাইয়াছেন, খ্যাতর মূল্য 
যে কতো অসার তাহাও বুবিয়,ছেন। 
কাঁবর মন সতত সণ্টরণশশল, এখনই যাহার জন্যে উদৃগ্রণব হইয়া পাঁড়য়া- 
ছেন, অক্রপক্ষণ পরেই অ'্র তাহার চাহিদা স্বীকর করেন নাই। আবার নবীনের 
'ডাক পাঁড়য়াছে। . 
শৈষের কাঁবতার লাবণ্য আমতের সম্ধম্ধে ঠিক তাই বাঁলয়াছল-_-“ওর মনের 
গাড়নটাই কাবির, আজ ওর যা ভালো লাগছে কাল না লাগতেও পারে।” 
এই যে বিদায়ীর ব্যথা তাহা যে মর্মান্তিক। উৎসব রানি শেষে মৃত পাণ্রের 
মতন রজনীর সংধাভাণ্ডকে ত্যাগ করিয়া চ'লয়া বাইতে হয়। তাহার অপেক্ষা-- 
তার চেয়ে যবে ক্ষণকাল অবকশে হবে 
বসল্তে আমার পদ্পবনে ! 


চৈত্র, ১৩৫৯] রবণন্দ্র সঙ্গীতের নৈয়াশোর সুর ১৫৩ 
চাঁলতে চলিতে অন্য মনে অজানা গোপন গম্ধে 
পলকে চমকি দাঁড়াবে ঠমকি। ূ 
যাহাকে পাইবার জন্য এত প্রতীক্ষা, এতো উৎকণ্ঠা, সে আসিয়া গেলেই তে। 
তাহারও শেষ; তাহার মূল্য যে প্রতীক্ষায়-_ 
অমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ 
খেলে যায় রোদ্রছায়া বর্ষা, অসে বসল্ত॥ 

'পথের-আনন্দ বেগে অবাধে পাথেয় ক্ষয়' কয়া যাত্রাপথের লক্ষ্য স্থলে হাঁজর 
হইবার জন্য আর সকলের তাড়া থাকতে পরে, কাবর মোটেই নাই। কবি এই 
যন্রাপথকে দীর্ঘ ক'রয়া যারা অবসানের প্রতীক্ষার আনন্দ উপভোগ করিতে 
চান। 

দুঃখানুভূতি আবর এই যাত্রাপথের পাথেয়। 'িনজের মনের মধ্যে দুঃখের 
দীপ জবালিয়া তাহার অপেক্ষা করিয়া বাঁসয়া থাকতে হইবে । দুঃখকে লালন করাই 
কবর বিলস! শেষে 

৫খ আমার অসাম পাথার পার হলো যে পার হলো 
তোমার পায়ে এসে ঠেক্ল শেষে সকল সুরের সর হলো॥ 
বন্ধুর রথ হদ্য়দ্বারে তখনই আসবে যখন চোখের জলে প্লাবনে 
আতিমানের দুঃখ বাহয়া যাইবে-_ | 
দুঃখের বরষয় চক্ষের জল যেই নামল 
বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল।। 
অশ্রুজলেই সন্দর বিধূর হইয়া উঠে ভাবলোকের বিরহ, যে দুঃখ 'দিয়াছে 
দুঃখ সাহবার ক্ষমতাও দিয়াছে, 
যা হবার তা হবে। ূ 
যে আমাকে কাঁদায় সে কি অমান ছেড়ে রবে। 
পথ হতে যে ভুলিয়ে আনে পথ যে কেথায় সেই তা জানে 
ঘর যে ছাড়য় হত সে বাড়ায়, সেই তো ঘরে লবে॥ 

শ্রীমতণ রাধিকাও তাঁহার আক্ষেপের মধ্যে এ আম্বাসই পাইতেন যে তাঁহাকে 
2ঃখ দিতেছে সেই আবার সুখেরও সন্ধান দেবে। রাধা এই সান্তবনার বলেই 
শ্রীকৃষ্ণের উপর আঁভমন ক'রতে পারয়াছলেন। 

অনায়সলব্ধ জীবন-প্রবহের মধ্যে সে নির্ভরতা নাই। জীবন যখন শদকায়ে 
যায় তখনই কর্‌ণধারায় তিন আঁসবেন। তিনি যে আসবেন, তাহা স্যানশ্চিত, 
মানবযাত্রশও তাঁহার সন্ধ্নেই থর ছাগড়য়াছে আঁবরম- 

তাঁর লাগ রান্র অব্ধকরে চলেছে মনবযা”ী 
যুগ হতে যূগান্তর পানে ঝড়ঝন্ঝা বজ্রাঘাতে, 
জবলয়ে ধারয়া সাবধানে. অন্তর প্রদীপখানি॥ 


চা 


১৫৪ উজ্জ্বল ভরত (৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, 


ভন্ত যেমন ভগবানকে চায়, ভগব নও তেমনি ভক্তের প্রতীক্ষা করেন, সখের 
অজন্রত:র মধ্য দুঃখের নিরানদ্দকে আশ্রয় কাঁরয়া পাঁড়য়া থাকিতে দেবেন কেন? 
তাঁহার মধ্যে যে বাংসল্য রসের পূর্ণ পাট রাহয়ছে। . তিন ?কি কাঁবকে হেলা 
কারতে পারেন-- 
রইবো তোম র ফসল ক্ষেতের পশে 
জেগে রবো গভাঁর উপবাসে।। 
দুঃখ না অসলে সুখকে চেনা যায় না। 'মায়:র খেলা' পালা গানে সেই 
বিরহ-বিচ্ছেদই তাহ.দের মিলনকে রমণশয় করিয়া তুলিয়াছল-_ 
ভেম.র কছে শান্তি চা'ব না। 
থ.কনা অ.নার দঃখ ভাবনা।। 
অশ/ন্তির এই দোলার প:র বেসো বোসো লখলার ভরে। 
অশান্তির অন্তরে যে শান্ত বিরাজম ন, বন্ড্রে যে বাঁশীর সর বাজে তাহার 
মধোই রাঁহয়ছে পারপূর্ণ সার্থকতা । 
আমার এ ধপ না পেড়লে 
গন্ধ কিছুই নাহ ঢাল 
অ.ম.র এ দখপ না জবালালে দেয় না কছুই অলো॥ 
কাব ওয়ডস-ওয়ার্থ উ1৮াশত ১৬ নদীকে দোৌখবার আগে যত সংদ্দর মনে 
কারয়াছিলেন, কম্পন তুলি দিয়া তাহার যে ছবি আকয়্ছিলেন, নদী্ক দৌখয়া 
তাঁহার সে অনূভূতি ভঙ্গিয়া গেল। বস্তব যত সূন্দরই হোক কখনও কম্পনার 
সৃষ্টির তুল্য হইতে পরে না। 
এই স্বনভত্গগর সুরই বাঙ্গ লী কাঁবর প্রধান সম্বল। লোৌ?কক জীবনে এ 
ঃখ গভীর না হইলেও কংব জীবনে এতবড়ো নিরাশা আর ন ই। সন্দরের অন্তরালে 
বীঁভংস যখন জাগিয়া উঠে, কুরূপ যখন দেখা দেয় তখন তো অ.রো গভীর দঃখ! 
রজা নটকে সূদর্শনা রজাকে চোখে দৌঁখবার আগে মনে মনে যে ছবি 
আঁকয়াছিলেন, বস্তবের সঙ্গে তাহা মিলিল না। 
সৃদর্শনার দঃখের আর শেষ র'হল না।  সুদর্শনর এ দুঃখ প্রকৃতপক্ষে 
কাব মনেরই দৃঃখ; কাঁব যে কম্পনা করেন বস্তবে তাহা যখন রুপলাভ করে না, 
তখন অবসাদে তাঁহার মন ভরিয়া যয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনে বারবার এ দুঃখ 
ভেগ্ করিয়াছেন। ০০ এমন গভশরভাবে প্রকাশ 
পইয়ছে। ্ 
রর সরলার নাগ ৪ জশবনের তুচ্ছ দুঃখানূভূঁতির অপেক্ষা 
এ বেদনা অনেক গভশর, অনেক মম্পশর্শ। এ বেদনা সুরই সান্ট করে, সরেই,. 
ইহার শেষ। ইহা রসের বেদনা। আমাদের অবচেতন মনে বহ্‌ আক্ষেপ, প্রেমের 
বহহ অলক্ষ্য অনুরগ, বার্থতার বহন দীর্ঘশ্বাস পঞ্জীভূত হইয়া আছে, সরই 


চৈ, ১৩৫৯] রবীন্দ্র সঙ্গাঈতের নৈরাশ্যের সর ১৫৫ 


ভাহাদের জাগ ইয়া তোলে__. রঃ 
ওগো দুঃখ জাগানিয়া - "* তোমায় গান শোনার 
অম.য় পরশ রুরে প্রণ সধয় ভরে, তুম যাও যে সরে 
বুঝ আমার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়য়ে থাকো।। 
য়বীল্দ্রনাথের প্র.য় সমস্ত গনের মধ্যে এই বেদনার রস প্রবাহিত। অজস্র 
আনন্দের মধ্যেও যে দুঃখ, সেই এখন রসের দুঃখ । তাহার রসে সঞ্জাত কাবর 
গান। 
বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা । 
[পিয়ো হে পিয়ো। 
মাঝে মাঝে দৃঃখকে নিবিড় কাঁরয়া অনুভবের জন্য ক'ব ব্যাকুল হইয়াছেন, তাঁহার 
মনে হইয় ছে অশ।ন্তির অঘ:তেই তাঁহার প্রাণের বীণা ঝতকারয়া উঠিবে- 
শান্ত কেথায় মের তরে হায় ?িব*বভুবন মাঝে 
অশ;ন্তি যে আঘত করে তাইতো বাঁণা বাজে।। 
কাব যাহার স্পর্শ প্‌ইবর জন্য ব্যকুল, একমাত্র সরে পথ দিয়াই তাহার 
কাছে যাওয়া যায়_ | 
সরে সরে খু'জ তারে অন্ধকারে 
ষে আঁখজল তোম:র পায়ে নাবে 
থকে কেথায় গহন মনের ভবে।। টি 
অঘ'তকে ভয় খইলে চলে? অরো আঘাত হবার জন্য. কাব বারবার 
আগাইয়া গয়াছেন__ 
আরো আঘাত সইবে অমার, সইবে. অম্বারো 
অরো কাঠন 'সরে জীবন্ন তরে, শংকারো 
কোথাও বাঁলয়ছেন-_ 
এমান করে আমায় মারো ॥ 
এ স্মস্তই তাঁহার সেই স্থির শ্বাসের ফল। 'ত'ন জানিয়েছেন দুঃখের 
বেশে অসটা তাঁহার ছল, তাঁহার প্রেমের গ্‌ঢ়তা পরাঁক্ষা মান্। 
লোকের কথার বোঝা ব'হয়া, মান-অপম নের লাভ-ক্ষাঁতির হিসাব কাঁষয়া সারা 
০০৮৮০৯৭০৮ 
আথজল মন্ছাইলে জননী “ 
অসীম স্নেহ তব, ধন্য তুমি গো, 
ধন্য ধন্য তব করুণা ।। 
সেখনে তাঁহর মাতমমতার পূর্ণ ছ'বাঁট 
দেখোছ আজি তব প্রেম-মৃখখানি 


১৬৬ উদ্জববল ভারত (৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, 


পেয়েছি চরণচ্ছায়া, 
চাহি না আর কিছ--পূরেছে কামনা 
" ঘুচেছে'হদয় বেদনা ॥ 
এই তো গেল ভাগবতশী অনুভূতিতে বেদনা, কবির কাছে মানবধয় দুঃখেরও 
লেষ ন:ই। কবির মনে বেদনার ঢেউ তুলিয়া ষে চলিয়া যায়। তাকে সুর শোনানে' 
হয় না-_ রর 
আমায় পরশ করে প্রাণ সুধায় ভরে 
তুমি যাও যে সরে। 
এই দুখ জাগাশিয়া তাহার গানের রসেরও জাগরণ করে, এ তাঁহ রই মানসনী 
স্ঘরলক্ষী। তাঁহারই মুখের চকিত সুখের হাস দেখিবার জন্য কবি সারাদিন গান 
গাঃহয়া বেড়'ন। তাঁহার খাঁশণী ডাক দেয়, ?কন্তু তাঁহ কে দেখা যায় না, কবির বাঁশনও 
ত'ই তাহাকে খংঁজয় ফেরে। এমনি ক'রয়া 'কারন হাসির আলো ছায়,য় সরা অলস 
বেল কাটিয়া যয়। শুধু বাথাই পাওয়া যায়, ষে ব্যথা দেয় তাহার সন্ধান পাওয়! 
যায় শা, কেন যে এ বেদনা তাহাও অজানাই রাহয়া যায়__ 
যাঁদ জনতেম অমার কিসের ব্যথা তোমায় জানাতাম। 
কে যে অমায় কাদায় আমি ঠক জানি তার নাম ॥ 
সমস্ত হৃদয় এমন কারিয়া বেদনায় ভাঁরয়া যায়। ভরা হূদয় পাণ্ত বহন করিয়া 
1ফারতে হয়। মনে হষ্ট- 
পৃঃ দিয়ে মেটাব দুঃখ তোমার 
ও স্নান করাব অতল জলে বিপুল বেদনার ।। 
এই ভাবেই প্রেমের, লালা খেলা শেষ হয়। যাবার বেলা করুণ 'িনাত 
জানাইয়া কাঁব বদয় গ্রহ করেন-তবু মনে রেখো'। বৈষব কবিরা জানিতেন 
বিরহেই প্রমের পরাকাম্ঠা। খতুতে ধতৃতে রাধার নব নব বিরহ রোদন তাঁহারা কাব্যে 
রাখিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও তেমাঁন বিরহী মনের ভাব কুলতা ছয়-খতুর গানের 
নানা রঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন । গ্রণম্মের প্রচণ্ডত:র মধ্যে কৈশোরের স্মতকে মনে 
কারয়াছেন-_ 
মধ্য দিনের বিজন বাতায়ণে 
ক্লান্তিভরা কোন্‌ বেদনার মায়া 
স্বপ্নাভাসে ভসে মনে মনে।। 
বর্ষা তো বিরহের খতু, বাদল দিনের পূবহাওয়ার দীর্ঘ*বাসে, যূথখী বনের 
ধান্ধে, কেয়া বনের পরগ ঝরানো ধুলায়, অশ্রুভরা বেদনায় বিরহ কাতর হৃদয় 
জাগিয়া উঠে রি 
আমর যে দিন ভেসে গেছে চোখের জলে 
তার ছয়া পড়েছে শ্রাবণ গগণ তলে।। 


চৈত্র, ১৩৫৯] রবীন্দ্র সঙ্গীতের নৈরাশ্যোর সুর ১৫৭ 


শরতের বেদনা-”আনন্দময় বেদনা 
 কণ যে গ্রান গ্রাহিতে চাই বাপ মোর খংজে না পাই 
শরৎ শেষে প্রভাত বেলায় তাঁহার বাঁশী কাহাকে দিয়া যাইবেন সে ভাবনায় কাব 
উদূবিশ্ন হইয়া পাঁড়লেন। 
হেমল্তে শুধু প্ররীক্ষার বেদনা, রা রানসৃর রা বসন্তে আবার 
কোন্‌ বেদনা ঃ বসন্তে মালণ ভরা ফোটা ফুলের সঙ্গে শুকনো পাতা, ঝরা ফলের 
খেলা তাঁহাকে ব্যাকুল কারয়াছে। ফাগুনের সুরু হইতেই পৃরাতনের যে যাওয়ার ডাক 
পড়ে তাহার মধ্যে অনেক গভশীরতর বেদনা ল্‌কাইয়া আছে। 
তারপর শেষ বসন্তের দিনে নব পাঁথকের হাতে গানখানি দিয়া তান বিদায় 
গ্রহণ কারবেন- 
দিয়ে গেনু বসচ্তের এই গান খানি। 
তবু তো ফাঙ্গুন রাতে এ গানের বেদনাতে 
আীথ তব ছল ছল এই বহু মানি ।। 
সেই আশ্বাস লইয়া তিনি তরী ভাসান। নব নব বসল্ত 'দনে নব নব বন- 
বীথতে এমনি নব নব তরুণ তরুণশ দল এইরকম বকুল চাঁপায় ভরা দখিন' হাওয়ায় 
পাগল করা কোকিলের ডাকে মাঁতিবে, নূতন কবি আবার তাঁহার বাঁশশতে সুর দেবেন। 
সেই সুরের সঙ্গে তাঁহার়ও গান যে জড়াইয়া থাঁকবে__ * 
আজি হতে শতবর্ষ পরে ূ 
আমার বসন্ত গান তোমার বসন্ত 'দিনে 
ধ্বনিত হউক ক্ষণ তরে।। | 





পূর্ণতার বিপরখত শণ্যতা, কিন্তু অপূর্ণতা পূর্ণতার, বিপরশীত নহে, 
ণবরুদ্ধ নহে, তাহা পূর্ণতারই 'বিকাশ।" 
: -রবাল্দ্নাথ 


১০ 


আমস্তগবদ্শীতা 
যচ্ঠোহধ্যায় £ 
(পূর্বানৃবৃত্তি) 


অনংবতাত্বনা যোগে দূষ্প্রাপ ইতি মে মাতিঃ। 

বশ্যাত্বনা তু যততা শক্যোইবাপ্তুমুপায়তঃ॥ ৬1৩৬ 
(পক্ষান্তরে) অসংষতাত্বনা |পুরুষোত্তমলণীলারসে ডুবিয়া গিয়া সামান্য বিশেষের 
মধ্যে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত না হইতে পারার অবশাম্ভাবী ফল স্বরূপ যে 
সংশয় সেই সংশয় বশতঃ অসংযত (উচ্ছতখল) দেহ-ইন্দ্িয়াদ (আত্মা) যাহার, সেই 
অসংযতাত্মা; তাহা দ্বারা] যোগঃ [যোগ] দচ্প্রাপঃ [দৃঃথে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ দুর্লভ] 
ইতি [ইহাই] মে মাঁতঃ; তু (কিন্তু) বশ্যাত্মনা |অভ্যাস-বৈরাগ্যদবারা বশ্যতা প্রাপ্ত 
আত্ম। যাহার, সেই বিশেষাত্মা দ্বারা। (করূপ বশ্যাত্মা 2) যততা [পুনঃ পুনঃ 
প্রযত্কারী! শকাঃ অবাশ্তুম্‌ [যোগলাভ করিতে] উপায়তঃ [যথোন্ত উপায় দ্বারা] । 

অসংবতাত্বার পক্ষে যোগ দুর্লভ, ইহাই আমার মত; 'বিধোয়াত্মা ও যত্রপরায়ণ 
যিনি তিনি যথোন্ত উপায় দ্বারা যোগ লাভ করিতে সক্ষম হন। ৬1৩৬ 
অজন উবাচ 

অযাঁতঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চাঁলতমানসঃ। 

প্রাপ্য যোগসংসাদ্ধিং কাং গাঁতিং কৃ গচ্ছাতি॥ ৬1৩৭ 
(এই প্রকারে প্র্যোত্তম-স্তরের সপ্গে যোগাভ্যাস-অঙ্গীকরণের ফলে এই ইহ- 
লোক ও পরলোকের সঙ্গে যোগার সাক্ষাৎ সদ্বন্ধসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়; তখন এই 
স্তরের সাধন পকল কম্মই তো পরুষোত্তমে আর্পত হয়। অথচ মোক্ষ সাধন 
এবং যোগাঁসাম্ধর ফলস্বরূপ যে সম্যগ দর্শন, তাহাও পাওয়া হইল না, এইরূপ 
ভাঁবয়া ষে যোগগর মন যোগমার্গ হইতে অন্তকালে চালিত হয়, সে তো একেবারেই 
নাশ প্রাপ্ত হইল, এই প্রকার শঙ্কা করিয়া) অর্জন উবাচ [অর্জন বাললেন] অধাঁতঃ 
(যোগমার্গে প্রযত্তহীন] (অথচ) শ্রদ্ধয়া [আস্তক্য বাদ্ধরূপ শ্রদ্ধা দ্বারা] উপেতঃ 
[যুত্ত। যোগাৎ [যোগমার্গ হইতে] (অন্তকালে) চালতমানসঃ (ভ্রষ্টস্মাতি; চাঁলত 
হইয়াছে মানস (মন) যাহার, সে] অগ্রাপ্য [প্রাপ্ত না হইয়া] যোগসংসাদ্ধং [সম্যগ্‌ 
পর্শন রুপ যোগ ফল] কাং গতি [কাদ্‌শগাঁত] হে কৃষ্ণ, গ্রচ্ছতি [লাভ কাঁিয়া থাকে; 
শৃ্ধ শ্রদ্ধা থাকিলেই হয় না, চাই সেই শ্রদ্ধাকে কার্ষাত্বক রূপে ফ্টাইয়া তুঁলিবার 
কৌশল অবলম্বন। কৌশল না জানা থাঁকলে শ্রদ্ধা মথ্যজ্ঞান প্রসৃত গুণের 
ক্ষেত্রের স্পর্শে মালনতা প্রাপ্ত হয়। যত্পশীল শ্রদ্ধাবানের যোগই নিগর্দপ যোগ । 
যত্্হধনের শ্রম্ধা হয় সাত্বিক, নয় রাজস, নয় তো তামস; নিগণ নিশ্চয়ই নয়। 
ভাগবত শ্রীকৃফ নিগ্ণ শ্রদ্ধার কথা স্পম্টরূপে উল্লেখ কারয়াছেন।] 


চৈন্ত, ১৩৫৯] শ্রীমন্ভগবঙ্গাণতা ১৫৯ 


অজ্জন বাঁজলেন, হে কৃষ্ণ, যাহার যোগমার্গে শ্রদ্ধা আছে, অথচ যতপরায়ণ নহে, 
সে যাদ যোগমার্গ হইতে বিচালতমনা হয়, তাহা হইলে যোগসংাসাদ্ধ না পাইয়া 
কাঁদশ গাঁত সে প্রাপ্ত হয়ঃ ৬1৩৭ 
কচ্চিন্নোভয় বিদ্রম্টাশ্ছন্নাদ্রমিব নশ্যাতি। 
অপ্রাতজ্ঠো মহাবাহো বিমূড়ো ব্রক্ষণঃ পাথ। ৬1৩৮ 
কচ্চিং [একেবারেই কিঃ] ন উভয়াবদ্রষ্টঃ [দ্বন্বপাপাঁবদ্ধ রাগদ্ধেষযন্ত পুরুষ তন্র 
স্তরও ছাড়ল, অথচ পুরুষোত্তম স্তরও পাইল না-এইরুপে উভয় হইতে, ইহ ও 
অমূন্র স্তরের মধ্যে নানা দর্শন, অসহ দর্শন প্রাপ্ত হওয়ার ফলে, বিদ্রস্ট প্ররদ্রষ] 
ছন্নাভ্রম্‌ ইব্‌ [বিছিন্ন মেঘথশ্ডের মত] ন নশ্যাত ['ইতো নণ্টঃ ততো শ্রষ্টঃ' হইয়া 
নষ্ট হয় নাঃ] অপ্রাতষ্ঠঃ [এই স্তরে এবং এ স্তরে কোথায়ও দাঁড়াইতে না পাইয়া] 
হে মহাবাহো, বিম্‌ঢঃ। [ইহ-অমন্্রের দ্বন্বমোহে আচ্ছা ব্রঙ্গণঃ পাঁথ [ত্ক্ষ- 
পুর্ুষোত্তমের পথে, ব্রজের পথে] । 
এই স্তর এবং এ স্তর হইতে জ্রস্ট হইয়া 'বাচ্ছিন্ন মেঘখন্ডের মত প্রাতিষ্ঠাহীন, 
পুরুষোত্তম-পথে বিমৃূড় পুরুষ কি একেবারে নস্ট হয় নাঃ ৬৩৮ 
এতল্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমহস্যশেষতঃ। 
ত্বদনাঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হযপপদ্যতে॥ ৬1৩৯ 
এতৎ [ইহাই] মে সংশয়ং, হে কৃষ্ণ ছেত্ম্‌ [অপনয়ন কাঁরতে] অহ্াঁস [যোগ্য হও] 
অশেষতঃ [শেষ না রাঁখয়া, সমূলে! ত্বদন্যঃ [তোমা ছাড়া অনা কেহ] সংশয়স্য অস্য 
[এই সংশয়ের] ছেত্তা [নিরাকরণকারণী] ন হি উপপদ্যতে [নিশ্চয়ই উপয্ন্ত নয়]। 
হে কৃষ্ণ আমার এই সংশয় তুমিই সমূলে উচ্ছেদ করিতে সক্ষম; তোমা ছাড়া 
অন্য এই সংশয়ের নিরাকরণ করিতে উপয্স্ত নহে। 
শ্রীভগবান উবাচ 
পার্থ নৈবেহ নামূঘ্নর বিনাশস্তস্য 'বিদ্যতে। 
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ দুগগীতং তাত গচ্ছতি॥ ৬189 
(এই শ্লোককে ধাঁরয়া সাড়ে চাঁরটণী শ্লোকে শ্রীভগবান ইহার উত্তর দতেছেন) হে 
পার্থ ন এব ইহ [রাগদ্ধেষফত্ত, দ্বন্বপাপবিদ্ধ এই স্তরে! ন অমর [কিদ্বা এ 
পুরুষোত্তম স্তরেও] িনাশঃ তস্য [তাঁহার, পুরুষে শুম-পথষাত্রীর বনাশ] ন বদ্যতে 
[নাই;1; (বনাশ নাই কেন ?) হি [যেহেতু] কল্যাণকৃৎ [পরম কল্যাণময় প্র,যোতিম- 
পথচারণ] কাশ্চং [কোনও ব্যান্তই] দুর্গতং [কুতীসং গাঁত] হে তাত [আত্মাকে পদ্- 
রূপে যে পারণত করে, তিনিই তাত (ঁপতা); পিতাই পত্র হন্‌) পুনও তাই “তাত' 
পদবাচ্য হয়, শিষ্যকেও তাত বলা হয়। পুরুযোত্তম অঞ্জনের 'সখা” হইয়াও তাহাকে 
,'ভাত' সম্বোধনের স্থারা ইহাই হ্লীঞ্গত কাঁরলেন যে, এই বিশ্বকে আত্মকাতি-পারণামের 
ভিতর গাঁড়য়া তুলিবার যে ভার পরুষোত্তম লইয়াছেন, তাহাই অক্জ্ধনের টনক 
আর্পত হইয়াছে, যেমন পিতার দাঁয়ত্ব পুরে সমার্পত, হয়]। গ্রোভগবান পদখেও 


৯৬০ উজ্জ্বল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 


--নেহনিজশলাশাহস্জি প্রত্যবায়ো ন বিদ্াতে। স্বপমপ্যস্য ধর্মস্য 
পারতে মহতো ভয়াং॥ পুরুষোত্তমে প্রতি পদক্ষেপও ্ম্পর্ণ।] 
শ্ীভগবান বাঁললেন, হে পার্থ, ্পাগন্বেষের স্তরে বা প্র্ষোত্তম স্তরে 
তাহার বিনাশ নাই; কারণ হে তাত, পুরুষোত্তমের কল্যাণ পথে বিচরণকারশ কোনও 
জন দুর্গত প্রাপ্ত হন না। 
প্রাপা পৃণ্যকতাং লোকানৃধিত্বা শাশবতণঃ সমাঃ। 
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগন্রম্টোহ ভিজায়তে ॥ ৬1৪১ 
(তাহা হইলে কোথায় তাহার গতি হয়, তাহাই বালতেছেন) (পুরুষোত্তম-পথের 
পাঁথক অনল্ভ পথ-চলার মাঝখানেই যাঁদ পথের অন্ত কারয়া ফেলেন, তখন সেই 
যোগত্রষ্ট) প্রাপ্য [প্রাপ্ত হইয়া] পুণাকৃতাং [অশ্বমেধাদি পুণ্যান্‌ষ্ঠাতাদের] লোকান 
[লোক সমূহ; প্রুষোত্তম-পথে স্বল্প চঁলবার সার্থকতা ও অনন্ত পথ-চলার সম্বন্ধে 
বার্থতার সংমশ্র ফলস্বরূপ লোক সমূহ] (এবং সেখানে) উধিত্বা [বাস কাঁরয়া, সুখ 
ভোগ করিয়া] শাশবতশং সমাঃ [বহৃতর বংসর] (সেখানের ভোগ ক্ষয়ে) শৃচশনাং 
[সদাচার সম্পল্নদের। শ্ীমতাং [বিডতি-মানদের| গেহে যোগভ্রস্টঃ [যোগ হইতে ভ্রম্ট] 
অভিজায়তে [জন্ম লাভ করেন] । (পুরুষোত্তম-পথ চাঁলতে চাঁলতে পথের মাঝে 
যাহারা পথ-চলার শেষ কাঁরল, ভ্রম্ট হইল. তাঁহারাও দীর্ঘকাল পণ্যময় আদর্শলোকে 
বাস করিক্কা এই লোককে পুণ্যলোকে গাঁড়য়া তুলিবার জনা শুচি ও শ্রীমানের গৃহে 
জল্মগ্রহণ করেন। এই পুণ্যলোকই পুরুষোত্তম লোক হইত, যাঁদ পুরুষোত্তম- 
পথের মাঝখানেই পথ-চলা শেষ করিয়া অনন্ত পথ-চলবার মত বুকের পাটা যোগণীর 
থাকিত, নিত্য যোগণ হইত; সমস্ত যোগের সার্থকতা ও তাৎপর্য নিহত রাহয়াছে 
এই গাঁড়য়া তোলার মাঝে] । 
যোগত্রস্ট ব্যান্ত পুণাকৃৎগণের লোকে দীর্ঘকাল বাস কাঁরয়া শুঁচি ও শ্রীমান 
ব্ন্তগণের গৃহে জল্মলাভ করেন। ৬৪১ 
অথবা যোগিনামেব কূলে ভবাঁত ধীমতাম্‌। 
' এতদ্ধি দুললভতরং লোকে জন্ম ষদদৃশম 1 ৬19২ 
অথবা যোগিনাম এব [ধনীগণের কুলব্যাতিরেকে দরিদ্ধু ফোগগণেরই] কুলে [বংশে। 
ভবাঁত [জন্মগ্রহণ করেন] ধীমতাম্‌ [বুদ্ধিমান], এতৎ হ [দাঁরদ্র যোগগণের গৃহে 
এই জল্ম নিশ্চয়ই] দূর্লভতরং (ধনবানগণের কুলে জল্ম অপেক্ষা দুললভতর। লোকে 
[মনুষ্য লোকে] জন্ম যং ঈদৃশং [যথোস্ত বিশেষণয্ক্ত দারিদ্র যোগিগণের কুলে এইর্‌প 
যে জল্ম]। | ৰ 
অথবা ধশমান যোঁগাঁদগের কুলে জল্মলাভ করে; মনুষ্যলোকে এই প্রকার 
যোগিগণের কুলে জন্মলাভ ধনবানদের গৃহে জন্মলাভ অপেক্ষাও দুর্লভতর। ৬1৪২ 
তত্র তং কৃদ্ধিসংযোগং লভতে পৌব্বদোহকম্‌। 
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥ ৬1৪৩ 


চৈ, ১৩৫৯] শ্রীমচ্ভগবঙ্গাগতা ১৬৯ 


(যেহেতু) তর [শ্বাঁচ শ্রীমানদের কুলে অথবা যোগিগণের কুলে] তং [সেই] বৃদ্ধি- 
সংযোগং [পূর্ব জন্মের 'বাচ্ছ্ন বৃদ্ধির সঙ্গে সংযোগ] লভতে (লাভ করে] পৌর্্ব- 
দোহকং [পূর্বদেহে ভর, প্দরুযোত্তম-পথযাঘার মাঝখানে বৃদ্ধির যে স্তরে সে পথ- 
চলার শেষ কাঁরল, ব্যম্ধর সংযোগ হারাইয়াছিল, একা অখণ্ড বুদ্ধির মাঝে বিচ্ছেদ 
আসিয়াছিল, পূর্বদেহের সেই বিচ্ছিন্ন স্বব্ণ্ধকে পুনরায় লাভ করে] ষততে চ 
[এবং প্রষত্র করেন, ষে প্রক্ের অভাবে তাহার সব পণ্ড হইয়া গিয়াছিল, সেখান 
হইতেই সে আবার রওয়ানা হইল! ভূয়ঃ [পুনরায়] সংসিম্ধৌ [অনন্ত পথ-চলা রূপ, 
সাদ্ধ-আসাদ্ধর সমন্বয় রূপ সম্যক্‌ সিদ্ধির জন্য] হে কুরু নন্দন। 
সেই জল্মে পূরবজল্মের বিচ্ছন্ন বাদ্ধর সংযোগ প্রাপ্ত হন্‌ এবং সেখান 
হইতে পুনরায় যোগসধাঁসাদ্ধর জন্য পুনরায় যত্ন করেন। 1৪৩ 
পূর্্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্য়তে হ্যবশোহাপি সঃ। 
জিজ্ঞাসুরশপি ষোগস্য শব্দ্ক্গাতিবর্ততে॥ ৬1৪৪ 
€কি করিয়া পূর্ব দেহের বৃদ্ধিসংযোগ সম্ভব হইল, তাহাই বাঁলতেছেন) 'হ [যেহেতু ! 
পূর্র্বাভ্যাসেন [পূর্বজল্মকৃত ষে পুরুষোত্তম-পথ-চলার অভ্যাস, সেই পূ্্বাভ্যাস] 
তেন এব [বলবান তাহা দ্বারাই] 'হুয়তে [বাচ্ছন্ন পথ হইতে একর্‌প অনিচ্ছা- 
সত্তেও ষেন আবার পূর্বের সেই সমগ্র পথের বুকে আকর্ষণ কাঁরয়া ফিরাইয়া আনা 
হয়] অবশঃ আপ [অবশ হইয়া, পুরুষোত্তম-গৃহীত হইয়া, পুর্ষোত্তম পথের টানে 
বশীভূত হইয়া আনচ্ছা সত্ত্বেও] (দীর্ঘকাল অব্যস্তভাবে থাকলেও যোগজ সংস্কারের 
একান্ত বিনাশ হয় না; উহা কোনও না কোন পথে ফ্‌টিয়া উঠিবেই। জাবের 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম পোব্বদোহক সংস্কার তো আসিয়াছে সহজ পুরুষোল্তম হইতে; 
কেননা প্রুষোত্তম দেহই তাহার পূর্ব স্বরূপভূত দেহ। যাহার পথ-চলা যতখানি 
পূরুষোতস্তমের পথ-চলার অন্যবতরঁ তাঁহার সংস্কার তত দূঢ়, তত বলবান, তত 
খানিই উহাকে ডিগ্গাইয়া চাঁলবার সামর্থ রাগদ্বেষ-যুন্ত স্তরের থাকবে না] 'জিজ্ঞাস্‌ঃ 
আপ যোগস্য [যোগের জিজ্ঞাস্‌ও; যোগের স্বরূপ জানিবার ইচ্ছা কারয়া যোগমার্গে 
প্রবৃত্ত একান্ত কর্মযোগী অথচ যোগত্রস্ট পুরুষও] শব্দব্রহ্ধ [পুরুষতন্তে অনুষ্ঠিত 
'বেদোন্ত কর্মের ফল] আতবর্ততে [আঁতিক্রম করিতে পারেন; বে ব্যান্ত যোগের স্বরূপ 
বৃঝিয়া তাহার অনুষ্ঠান অভ্যাস করেন, তাঁহার আর কথা কি?1 রঃ 
[তান অবশ হইয়া $দ্রু1222 দ্বারা যোগমার্গে প্রবার্তত হন। যে ব্যস্তি 
যোগের জিজ্ঞাসা অথচ যোগম্রম্ট, তিনিও সমগ্র প্রুষোত্তমের অনুষ্ঠিত বোদিক 
কর্মফল আতন্রম করেন। ৬18৪ , 
প্রর়াদ যতমানস্তু যোগখ সংশম্ধাকীজ্বষঃ। 
অনেকজল্মসংসিদ্ধস্ততো ফযাঁতি পরাং গাঁতমৃূ॥) ৬1৪৫ 
'ষোগিত্ব কেন শ্রেয়, তাহাই বাঁলতেছেন) প্রধস়াৎ [কৌশল অবলম্বন করার প্রকৃষ্ট বয় 
হেতু] ষতমানঃ [আঁতিশয় বরবান] যোগশ [বিদ্বান যোগী] সংশদম্ধকিন্বিষঃ [সংশুদ্ধ- 


১৬২ উজ্জ্বল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, 


পাপ] অনেকজল্মসংসাম্ধং [অনেক জন্মে অল্প অল্প সংস্কার সমূহ সন্চয় করিয়া 
সেই অনেক জন্ম সা্চত সংস্কার সমূহের সম্যক প্রকারে সিদ্ধ হইয়া] ততঃ [তাহার 
পর সম্যগ্‌ দর্শন লাভ করিয়া] যাতি পরাং [প্রকৃষ্ট গাতঃ [গাত]। 
প্রযত্বপূব্বক যত করিতে করিতে ক্ষণ পাপযোগণ অনেক জন্মের পর সমাক্‌ 

সিদ্ধ হইয়া তৎপরে পরাগাতি প্রাপ্ত হন। ৬1৪৫ 

তপাস্বভ্যোহাধকো যোগ জ্ঞানভ্যোহপি মতোহধিক৪। 

কর্মিভাশ্চাধকে। যোগী তস্মাদ্‌ যোগী ভবাজ্জন॥ ৬1৪৬ 
(যোগের মাহমা ও ফল যখন এইরুপ) তস্মাং [সেই হেতু] তপ!স্বভ্যঃ [একান্ত 
তগস্বীদের তপস্যার স্বয়ং মূল্য দিয়াও তপস্বী হিসাবেই তপাস্নগণ হইতে] আধকঃ 
['সমগ্র' বলিয়া আধক; ব্যাপকতর সমগ্র পুরষোত্তম-যোগে তপস্যাও পূর্ণ। কিন্তু 
একান্ত তপস্যার ঘধ্যে সমগ্র পুরুষোত্তম-যোগ অংশেই মান্র পূর্ণ। তপস্যার বাহরের 
অন্যান্য অংশেও তিনি পূর্ণ, তাই তপস্বী হইতেও আঁধক] যেগী [পূর্ণ পুরুষোত্তম 
যোগী! জ্ঞানিভ্ঃ আপ [একান্ত জ্ঞান-পাঁণ্থদেরও জ্ঞানশ হিসাবেই! মতঃ [স্বীকৃত] 
আঁধকঃ [পরুষোত্তম-যোগণ একান্ত জ্ঞানযোগকেও স্বয়ং পূর্ণ করার যুগপৎ সমকালেই 
তপস্যা ও কম্মযোগকে স্বয়মপূর্ণ করিয়া রাহয়াছেন; অতএব তিন জ্ঞানযোগকে 
অজ্তরে বাহরে পাঁরপূর্ণ করিয়াও জ্ঞনযোগের আঁধক]। কাঁ্শভ্যঃ চ [এবং 
কাম্মগণ হইতে ও কম্ম্ণ হিসাবেই] আঁধকঃ [আধক; তপস্বী কর্্মষেগণী ও 
জ্ঞানযোগণী পরস্পরস্পদ্ধণ করিয়া পরস্পরকে দাবাইয়া আত্মপ্রাতিষ্ঠা চায়; কিন্তু যিনি. 
[নজ জশবনে সবকেই পাঁরপূর্ণ মর্ধাদা দয়া আস্বাদন করিতেছেন, তান কাহারও 
একচেটিয়া নন; তান প্রত্যেকের মাঝে পাঁরপূর্ণ থাকয়াও প্রত্যেকেরই আঁধক। 
কেহই কাহারও কাছে ধরা পাঁড়লেন না, সকলকেই সমভাবে জীবনে হজম কাঁরতেছেন, 
তাই প্রত্যেকেই প্রত্যেকেরই আধিক। 4116৮ ০0171191010, 1) ০01110177 
0801) 011)61,---1762 :13700119, পূর্ণ যোগের এক একটা দৃস্ট কোণ 
হইতেছে তপস্যা, জ্ঞানযোগ ও কম্মযোগ। পূর্ণ যোগ সব্বযোগসমন্বয়] তস্মাৎ [যে 
হেতু ইহারা প্রত্যেকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের যোগ্যতা অঞ্জন করিয়া সেই সেই 
ক্ষেত্রের যোগ্য হইয়াছেন, যোগণ হইয়াছেন, সেই হেতু] যোগণ [সর্ব যোগ সমন্বয়- 
যোগে যোগা, সর্ক্ষেত্রের যোগাতাসম্পল্ন যোগী] ভব [হও] হে অজ্জ্ন। 

যৌগণী তপস্বিগণ হইতে শ্রেম্ঠ বাঁলয়া সম্মত, জ্ঞানিগণ হইতেও আঁধক, 

কার্মগণ হইতেও আঁধক; অতএব হে অজ্জর্কন, তুমি যোগী হও। ৬1৪৬ 

যোঁগনামাঁপ সব্রেষাং মদৃগতেনান্তরাত্মনা। 

শ্রদ্ধাবান্‌ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মৃতঃ) 918৭ 
ইীতি শ্রীহাভারতে শত সাহঙ্্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীম্ম পব্বণ 
শ্রীমক্ভগ্গব্গীতাস্পানষংস যোগশাস্ত্ে শ্রীকৃফণাজ্জনসংবাদে ধ্যান যোগো নাম 
যচ্ঠোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥ 


চৈ, ১৩৫৯] শ্রীমদ্ভগবশ্গীতা ১ ৯৬৩ 


(বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের যোগ্যতাসম্পন্ন সব্বাবধ যোগশগণের মধ্যে সব্বাবশেষের 
সমন্বয় মার্ত। পৃরুষোত্তম-আমি'র ভন্ত-যোগী যে শ্রেষ্ঠ, তাহাই বাঁলতেছেন) 
যোগিনাম্‌ অপি সরব্ষাং [আত্মা ও সর্বভূতের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের যোগ্যতা 
সম্পন্ন সববাবধ যমনিয়মাঁদ পরায়ণ যোগিগণের মধ্যে) মদগতেন [আম-পুরুযোত্তমে 
গত, আসন্ত হইয়াছে যে অল্তরাত্মা অল্তঃকরণ, তাহা দ্বারা] শ্রদ্ধাবান্‌ [শ্রম্ধাবান: 
হইয়া] ভজতে [পুরুষোত্তম-আমি বনিয়া ধিয়া সেবা করে--দেবোভূত্বা দেবং যজেং] 
ষঃ যে যোগী] মাং [আমাকে] সঃ [সেই ধোগণী] মে [আমার] যুক্ততমঃ [বহর মধ্যে 
স্ব প্রকৃষ্ট]; “সব্বপ্রকর্ষে তমপৃ*যুস্ত শব্দের উত্তর তমপ প্রত্যয় দ্বারা 'যুস্ততম, 
পদ নিষ্পল্ন। ব্রঙ্গ-যোগণী 'যু্ত', পরমাত্ম-যোগশী 'যন্ততর', ভগবান-পুরুষোত্তম 
যোগণই যুক্ততম যোগী। 

যং কর্মাভর্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ। 

যোগেন দানধন্মেণ শ্রেয়োভারতরৈরাঁপ ॥ 

সব্বংমদ্ভান্তযোগেন মদ্ভন্তঃ লভতেহঞ্জসা। 

সর্্বাপবর্গং মদ্ধাম কথাণ্ঠৎ যাঁদ বাঞ্থাত॥ 
মতঃ [অভিপ্রেতঃ]। 

সকল যোগিগণের মধ্যে যে যোগণ শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়া মদূগত অন্তঃকরণ দ্বারা 

আ'মময় হইয়া আমার ভজনা করেন, তিনিই আমার মতে সকল যোগী অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠতম যোগী । ৬1৪৭ 

বণ্ঠ অধ্যায়ের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত। 


রা ভাস ওত ক জর | জিও 


খু 


রমণীর রূপ 
জ।শল অংগ সমাজদ্বার 


্রদ্টার সৃম্টির সেরা রমন্ণীর রূপ 
নরের নয়নে ভাসে তারই সৃঘমা-_ 
ঈালে ভাসে নানা রূপে। 

রাজা রাজা রাজধানী কত... 

ভস্মীভূত কারিয়াছে রূপ-বাহ্াশখা 
যুগে ষুগে। 

পুরাণ-ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় তার 
[চিরকাল। 

সুন্দ উপসূন্দ অভেদ আত্মা সহোদর 
নাশ হ'ল তারা 
পরস্পরে কাঁরল সংগ্রাম 

নারী লাগি? । 

সবংশে পুড়িলো রাঘবার সে আগুনে। 
ট্রয় ক্ষয় হেলেন লাগিয়া । 

দুৰ্বার খিলাজ ধবাসলো এ রূপের বাহিদতে। 
ধ্বংস হ'ল িতোর ব্যর্থ কামে 

লাভিতে পাঁদমনী। 


অন্যাদকে ডীর্মলা-বল্লভ 

উপোক্ষলা রক্ষসৃন্দরী সূর্পনখারে। 
ধনঞ্জয় উপেক্ষিলো স্বর-মন-লোভা উব্বশীরে 
মধুর মাতৃ সম্বোধনে। 

যবে পরাঁজত নৃপতির লুশ্ঠিতা কামিনী 
প্রোরতা শিবাজী সকাশে- 

ভোগ্য উপহার বলি'; 

হোর' নারী, ত্যাজ সিংহাসন 

রূপ মুগ্ধ শিবাজা কাঁহল বিনয়ে 
হইতে মা, তুমি যাঁদ জননী আমার 
হইতাম ওই রূপ আমও সন্দর। 


(রি কবারিি রন 


শৃঙ্খল 
রেপ; মিন্ত 


শৃঙ্খলা কাকে বলে আমরা তা জান নে বললে বিশেষ ভুল বলা হবে না। কিংবা 
জানতে পার তবে আমাদের কথাবার্তায় আচার আচরণে তাকে খুজে পাওয়া ধায় 
না। আমরা সকালে ঘুম থেকে উঠে রাত্রিতে ঘুমুতে যাওয়া অবধি যত কথা বাল 
বা ষতগ্াল ব্যবহার আমাদের চালাতে হয়, তারমধ্যে এতই শৃঙ্খলার অভাব থাকে 
যে দেখবার চোখ থাকলে আমরা গভীর পাড়া বোধ করতাম। আমাদের দৈনান্দন 
জশবন থেকে এমন অনেক ঘটনা বের করা যায়, যা উচ্ছৃঙ্খলই, অথচ যা আজ আর 
আমাদের চোখে পড়াদায়ক হয় না। : 

খুব ভোরে শয্যাত্যাগ স্বাস্থাবার্ধ সম্মত একথার 'বরুদ্ধে বলার মত 
সাঁতাকারের বোধহয় ?িছুই নেই এবং এক সময়ে হিন্দুর ঘরে ঘরে এ সাধারণ- 
ভাবে প্রচালত [ছল বলাও যায়-কন্তু আজ তা সাধারণভাবে উলটো হয়ে 
দাঁড়য়েছে। ইংরেজী প্রবাদবাকযও আছে, 12815 ৮0 1১০0 800 9%05 
০0156, 118765 2 10000 1)92161)5, ৮9010197 800 19৩, 
কলন্তু আমাদের এ অভ্যাস নষ্ট হয়ে গেছে। প্রাতি পাঁরবারে সকালে কোন সম্মিলিত 
প্রার্থনা বলে কিছ্‌ নেই--তাই যে যখন খুশশী উঠাঁছ, সাতটা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত 
গরমের দিনেও অনেককে বছানায় পাওয়া যাবে।, তবে সকলে একসঙ্ো বসে চা 
খাবার রেওয়াজ কোন কোন পাঁরবারে হলেও সেটা ঠিক সময় রেখে সকলে একসত্গ 
করা তেমন করেই বা হল কই? “চা ঠান্ডা হয়ে গেলো, শীগ্গিব এসৌো'-এ আহ্বান 
ষে জানাতে হয় কত, তা ভুন্তভোগণী মান্ই জানেন কিংবা দ্বিতীয়বার চা করার 
প্রয়োজন হয় না এমন পরিবারও বোধহয় কম। 

সময়মত স্নান সেরে রেখে একটা 'ীর্্ট সময়ে কিংবা একটা স্বাস্থ্যসগ্মত 
না্দন্ট সময়ের মধ্যে সকলের দুপুরের খাওয়া শেষ করা-_এ যে কয়টি বাঙ্গালীর ঘরে 
হয়_তা হাতে গুণে তোলা যায়। কাজের জন্য যারা বাইরে চলে বাচ্ছে তারা তে; আগেই 
খেয়ে নিচ্ছে কিন্তু যারা বাড়ীতে 'াকছে, তারা কি করে একটা যুক্তিসম্মত সময়ের 
মধ্যে সকলের খাওয়া শেষ করতে পারে-_এ খবর বাঞ্গালশর পাঁরবারে জানা নেই। 
আর ইস্কুল কলেজ আঁফস ছুটির দদনে তো কথাই নেই। 'এই রে, রান্না হয়ে গেছে, 
বেলা হল, স্নান করে নে। এই রে, দেরী করিস নে, ঠাকুর চাকর রাগ করে।--এ 
বোধহয় সর পাঁরবারেই বলতে হয়। কাজের দিনে ৯টা থেকে ১০টায় যাদের খেয়ে 
যেত হল, তারা ছযটির দিন সেটা পাঁষয়ে নিতে গিয়ে মনে করে যে স্নান খাওয়ার 
সময়টায় অসময় ঘটানোই সব চেয়ে আনন্দজনক। বাড়ীর ছেলেদের তব বা একটা 





১৬৬ উজ্জ্বল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, 


নাগাদ পাওয়া গেলেও কর্তারা দুটো নিশ্চয়ই বাজাবেন। 

হিন্দুর সংসার গোছানো সংসার নয়। ছেলেমেয়েরা-বিশেষ করে ছেলেরাই 
-্জামাটা ছাড়বার সময় ছড়ে এক টান মেরে কোন্খানে ফেলে রাখলো--তাকে 
কুড়িয়ে এনে ধোয়ার জন্য আর এক লে.ককে দরকার-খেলে এসে জুতোটা সেখানে 
খুশগ ঢুকিয়ে রাখলো- একখানে জুতো, একখানে বই, একখনে তার খেলার জিনিষ, 
একখানে জামা কাপড়-সব মিলিয়ে একটা এলোমেলোর ব্যাপার । বেশ গোছানো, 
সুষ্ঠ, নয়নতৃপ্তিকর-এ অবস্থাটা আমাদের ঘরবাড়ী, আমাদের কথাবার্তা, আমাদের 
আচার ব্যবহ'রেও নেই, আমাদের ছেলেপিলেদের চালচলনে কথায়বার্তায়ও নেই। 

আজকাল অনেক ব'ড়গতে ড্ুইংরূম থাকে কিংবা বাড়ীর ঘরগদুলো মোটামুটি 
গোছান থাকে এমন কিছু বাড়িও পাওয়া যায়। কিন্তু জামাকাপড় জ.তো যাঁদও 
গোছান পাওয়া মায় ?কম্তু কথায়বার্তায় চাল-চলনে আবার সে শালীনতা দেখা যায় 
না ?িংবা সাত্যকারের একটা প্রণখোলা প্রসীতির স্পর্শও পাওয়া যায় না। বেশ নম্র, 
সশ্রদ্ধ, অথচ প্রাণের আবেগে চণ্চল এমন ছেলোপিলে আজকাল দেখা যায় কোথায় 
বড়দের মধ্যে কেমন একটা দূরত্ব রক্ষা করে কেমন একটা দেখানো ভদ্রুতা যা প্রাণকে 
স্পর্শ করে না। আর ছোটরা দর্বিনগত, শ্রদ্ধাহণীন, চাঁলিয়াত কিংবা ফ্যাসানেধন। মনে 
হয় যেন ওসবের মধ্যে ঠিক শঙ্খলা বা রুচি বোধ নেই, আছে বাইরে থেকে শেখা 
একটা বাহাক ভদ্ু আবরণ। যে শৃঙ্খলা বা সুষ্ঠু জীবনবোধ ভেতর থেকে গড়ে 
ওঠে, যে শুচিতা আন্তরিক অবস্থার বাহ্যিক প্রকাশ, তেমন শঙ্খলা আর তেমন 
শুচিশুদ্র পরিচ্ছন্ন দেহ মনের অবস্থা কোথাও আজকাল দেখা যায় শা। 

হিন্দুধর্ম ও সমাজের যে অবস্থাতে একাদন ব্রাহ্মধম আত্মপ্রকাশ করোছিল, 
্রাহ্মধর্মের সেই প্রথম দিনগুিতে"এমন কয়েকজন মানুষ ও এমন কয়েকাঁট পারবার 
ছল, যাদের জীবন ভেতর থেকে গড়ে উঠে বাইরে একটা শাঁচশ্্র প্রাণ নিয়ে প্রকাশ 
পৈয়েছিল। তাঁদের ঘরে বা বাড়ীত ঢুকলে যেমন ঘরগনলোতে গোছানো পাঁরছকার 
পাঁরচ্ছন্ন একটা আবহাওয়া পাওয়া যেত, তেমনি তাঁদের ব্যবহারের মধ্যে পাওয়া যেত 
একটা সাঁত্যকারের হৃদ্যতা, একটা প্রাণস্পর্শ। খুব দাঁরল্র ব্রাহ্ম পাঁরবারেও এই বিশ 
পর্শচিশ বছর আগেও দেখা গেছে কেমন নিষ্ঠা, কেমন পাঁরষ্কার পাঁরচ্ছন্নতা ও গোছান 
চালচলন। হিন্দু পারবারে দুই চারটে জায়গা ছাড়া সাধারণতঃ এ ভাবটা নেই এ কথা 
বলা চলে। 

আমাদের 'িম্দ; পাঁরবারে [িবাহাদি কোন অনুষ্ঠান হলে তাতে হৈচৈ, গোল- 
মাল, হাকাহাকি, গলাভাঙ্গা সঞ্চে সঙ্গে আছে। অথচ একা ব্রাহ্ম পারবারে- দারিদ্র 
পারবারেই দেখোঁছ বিবাহ সভায় যে ঘরে উপাসনা হচ্ছে তার পাশের ঘরেই খাওয়া 
চলছে অথচ এতটুকু হৈচৈ বা হাকডাক নেই। 

একটি বিবাহাঁদ অন্ষ্টানে হিন্দ; পাঁরবারে কত ভাগ অপচয় হয়-শীল্তর 
শুধু নয়-জিনিষপত্রেরও, তার হিসাব আমরা রাখিনা। কেন না আমাদের চোখকে 


চৈত্র, ১৩৫১] শৃওখলা ২৬৭ 
তা আর পাঁড়া দেয় না। কিন্তু সব সমাজের ব্যবস্থা এ রকম নয়। 

এছাড়া কতকগুলি চাল চলন আছে যেগ্ীলও অসুন্দর। যেমন শতাঁরশ জন 
না খেয়ে ক্লাবে এসেছে, পচশ জন জুতোর ফিতে বাঁধতে ভুলে গেছে, 
জনুতোগদলো নোংরা, বার জনের হাতে বড় বড় নখ রয়েছে, সাত জনের জামাকাপড় 
নোংরা, দুজন দাঁত না মেজেই ক্লাবে এসেছে, একজন উল্টো দিকে পৃলওভারটা 
চাপিয়ে ক্লাবে ছুটে এসেছে। ......থ্‌ুথ দিয়ে পাতা ওল্টনো, দসিগারেটটা খেয়ে ছতড়ে' 
দেওয়া, লেব্য খেয়ে খোসাটা এখানে ওখানে ছড়িয়ে ফেলা, আরো কত 

আরও--ইস্কুলে ছেলেদের বই আর খাতাগুলো যদি একটু মন দিয়ে দেখা 
যায়, তবে কি বানর বস্তু যে দর্শন করবার সৌভাগ্য হবে, তার আর অন্ত নেই। 
কারুর বা বাইরের দু চারটে পাতা অদৃশ্য হয়ে গেছে পোড়ে'র পড়ার দাপটে, কারুর 
না বাঁধান বইয়ের শল্ত বাঁধনটুকু আছে-চিহ্টুকু পড়ে আছে, বাকখটুকু নেই। 
কারুরবা বইর উপর চায়ের খোলের রাংতা দিয়ে মোড়া, কারুর 'দুচো আছে আর 
বাকী দুটো মলাট নেই" কারুর বা খবরের কাগজের ম'লাটের ওপর নানান 'বাঁচত্রের 
চিন্র--দু একটা শলশীল বা অশ্লীল মন্তব্য, আরো কত কী। খ'তার দফা আরও শোচ- 
নীয়, রাফ খাতায় তো মলাট নেই, পাতাও নেই গোড়ার দিকে দু চারটে। অংকের 
খাতার পিছনে বাংলা মানে, বাংলার খাতার মাঝখানে ইংরাজী সারাংশ ইত্যাদি ।' 

আরও--'অনেক ঘরে খাবার টেবিলে চায়ের কাপ প্লেট সকাল থেকে পড়ে আছে 
তা আছেই। কারুর ঘরে বা খাবার পর থালাবাটণ বা চায়ের কাপ টেবিলের তলায় 
রয়েছে তো রয়েছে, কয়েক ঘণ্টা নয়, কয়েকাদন বাদে হয়তো নজর পড়ে যখন, তখন 
চাকর বাকর নয় ছেলেমেয়ের ওপর বকুনির পালা চলে খানিকক্ষণ ।, “এমনিভাবে প্রাত- 
দিনের সকাল থেকে রান্রিতে শোয়া পর্যন্ত যা কিছু 'করি, তা এমনি আগোছালো 
এলোমেলো ও অসম্পূর্ণাঙ্গ যে আমাদের গেরস্ত জীবন যাত্রা আজ .সম্মূর্ণ শ্রীহীন ও 
শৃঁচিহারা কদর্য পর্যায়ে নেমে এসেছে । এ কথা প্রত্যেকেই আপন আপন ঘরের 
ছবি বা আশপাশের দু'এক বাড়ীর কথা ভাবলেই বুঝতে পারবেন । 

আমাদের বন্তব্যকে পাঁরস্ফুট করিয়ে নিতে আমরা ফাঙ্গুণ সংখ্যা বঙ্গলক্ষযণ 
পান্রকায় প্রকাশিত শ্রীসুনীতকুমার পাঠকের 'লাখত “অভ্যাস গঠনে মা-বোনের 
প্রভাব' শপর্ষক প্রবন্ধ থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি উপরে গ্রহণ করলাম। যেগুলি আমরা 
এ পর্যন্ত উল্লেখ করেছি সেগুলি অত্যন্ত সাধারণ কথা অথচ এরই মধ্যে রয়েছে 
একটা জাতির আভ্যন্তরীণ স্বাস্থ্য বা অস্বাস্থ্যের চিহ। এই সমস্ত শৃঙ্খলার ওপর 
একটা জাতির অগ্রগাঁতি নির্ভর করে। এমনি আরো কয়েকাঁট সাধারণ শৃঙ্খলার 
অভাবের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। একটা হচ্ছে কথা রক্ষা করা। আজকের 
দিনে আমরা যে কোন বয়স বা যে কোন পদমর্যাদা বা কান অবস্থারই লোক হই 
না কেন, অনেকেই কথার ঠিক রাখ না। অথচ বাক্য রক্ষার মত প্রয়োজনীয় ও 
সুন্দর অবস্থা বোধ হয় খুব কমই আছে। বুড়োই হোক, গুড়োই হোক কিম্বা 
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একেবারে পথের ভিখারী হোক কিংবা সঞ্গাতিপল্লই হোক কেউ-ই ছোটর কাছেই 
কথা 'দয়ে থাক কিংবা গুরুজনের কাছেই কথা দিয়ে থাঁক সেটাকে যথাযথ পালন 
করবার 'বন্দুমাত্ দায় আছে বলে আমরা ভুলে গোঁছ। 

আজকালকার দিনে আরও যে 'জানিষটা খুব পশড়াদায়ক হয়েছে সেটা হচ্ছে 
আমরা প্রতোকেই সব বাঁঝ। রাজনশীত সমাজনশীতি ধর্মনীতি থেকে আমরা সবাই-ই 
না বাঁঝ এহেন বিষয় পৃথিবীতে নেই এবং আমি যা বুঝাঁছ ঠিকই বুঝছি, অনোর 
বুঝের জনা এতটুকু ফাঁক নিজের কাছে রেখে দিতে চাই না। রাজনশীতর 
চালে জওহরলাল চরম মূর্খ অম্‌কে অমৃক আর অম্‌কে অমৃক এই রকম 
মঞ্তব্য আর শ্রদ্ধাহীন প্রতিবাদ আমরা নিঃ*বাসে নিঃ্বানমে করে যাঁচ্ছ। এমন কি 
বার চৌপ্দ বছর বয়সের ছেলেদেরও এমন শ্রদ্ধাহধীন মল্তব্য করতে শুনোৌছ। এই 
প্রশ্ধাহনতা আমাদের সমস্ত মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দলে--পরিবারে, বিদ্যালয়ে, সভাগ্‌হে 
বা অন্য কোথাও সমিষ্ট নম্রতা আমাদের চারন্র থেকে একেবারে লোপ কাঁরয়ে দিলে। 
কিন্তু শ্রদ্ধাহণীন একটা জাত বে'চেই বা থাকবে কি করে, কালের ঢেউ কেটে আগিয়েই 
বা যাবে কি করে? 

কেন এমন হলঃ চারাঁদকের এমন এলোমেলো কেন আমাদের ব্যান্ত ও 
সমগ্টিজশবনকে ছেয়ে ফেললে ১ এর থেকে রেহাই পাওয়ার পথ কী? 

কেন এমন হল এর প্রধান ও প্রথম উত্তর হল আজকের আমরা দুটো সভ্যতার 
সংমিশ্রণজাত দ্বন্দের ফল। আমরা ভারতবর্ষের স্বভাবগত আধ্যাত্মিকতার কুলেও 
নেই অথচ তাকে একেবারে ছাড়তেও পারিনি, আবার পাশ্চাত্য থেকে নবাগত জড়- 
বাদেরও কুলে উঠতে পাঁরান। আমরা আমাদের প্রাচীনকে খুঃইয়োছ অথচ তার 
আবেশ কাটাতে পারান। এঁদকে আজ বস্তুজগতের চাপ আমাদের ওপর এমন 
করে পড়ছে যে আমরা নিকৃষ্ট ধরণের জড়বাদী হয়ে উঠেছি। নিকৃষ্ট ধরণের এই 
জন্য যে জড়বাদের গৃণটুকু পাইনি অথচ দোষটুকু ষোল আনার উপরে আঠারো 
আনা পেয়ে শোছ। প্রাচখনকাল থেকে আমরা অনেক কিছুই মেনে আসাঁছলাম ধর্মের 
ভয়ে। এটা করতে হবে, নইলে অধর্ম হবে, ওটা করা ছাড়া উপায়ই নেই, ধর্মে পাঁতিত 
হওয়া চলবে না-এমনি করে শধ্যাত্যাগ থেকে শধ্যাগ্রহণ পষন্তি সমস্ত কাজকর্ম 
বাবহারকে একটা ধর্মের মোড়ক দিয়ে মুড়ে রাখা হয়ে ছিল-_জাবনে আমাদের সমস্ত 
শৃঙ্খলা বা শুচিতাবোধ এ ধর্মকে কেন্দ্র করেই প্রকাশত হতো। 

ল্তু এ মোড়ক আজ ছি'ড়ে গেছে। বস্তু জগতের সংস্পর্শে এসে এত- 
[দিনকার আমাদের এ ধর্মকে আর ধরে রাখা গেল না। তাই এ মনোবৃত্ত থেকে 
সষ্ট যেসব নিয়মানম্ঠা ছিল তা ভেঙ্গে গেল। আর আজকের আমরা বস্তু জগতের 
সংস্পর্শে এসে আগের থেকে অনেকখানি জটলতর কর্মজগতে প্রবেশ করে কর্মা 
হয়েছি। আগেকার মত জীবনষান্তা তো আর আজ নেই। কত বদলে গেছে। 
আজ বেচে থাকতে হলে এই বদলকে মেনে নিতেই হবে। তাই, অর্থাৎ কর্মী হতে 
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শিয়েই আজ আর আগেকার অনেক কিছুই মানা সম্ভব হয় না। আজ তো অনেকের 
পক্ষেই আর ঘরেরটা বসে খেয়ে জীবন যায় না। তাই আগেকার আচার অনুষ্ঠানের 
অনেক কিছুই ছেলেমেয়ে উভয়ের পক্ষেই রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। 

তাই আগেরটা তো গেল যে কারণেই হোক না কেন, কিন্তু নূতন করে জশবন- 
শৃঙ্খলা বোধ সমাজের ব্যান্তিগত ও সমন্টিগত জীবনে যাঁদ না এসে বায়, তবে মানুষের 
জাঁবনের সৌন্দযই বা বজায় রইল কি করে? আজ যা হয়েছি তাতে যে আমরা 
অস্দন্দর হয়ে গেছি। আমরা কালাতশতের ধ্যানে ছিলাম তাই কালকে সম্মান দিতে 
শখ নি-তাই সময়মত কাজ করা বা সময় রক্ষা করাকে আমরা যেন বাহ্ল্যই 
মনে করোছ। আমরা বাক্যাততের ধ্যানে ছিলাম, তাই কথা রক্ষা করার শিক্ষায় 
মনোযোগ দিতে পারিনি। আজ জড়বাদকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি কিন্তু 
কালকে মেনে নিতে পারছি না। পাশ্চাত্য জড়বাদশ, সাত্যকারের জড়বাদশই সে-- 
তাই কালকে যথাযোগ্য সম্মান 'দিতে সে জানে। 

1কন্তু কালকে স্বীকার করে তাকে দৈনান্দন জাঁবনে সম্মান দেওয়া, কথা রক্ষা 
করা, নজের বোঝাকেই চুড়ান্ত মনে না করে বাইরের 'বশ্বটার প্রাত সশ্রদ্ধ ও 'বিনশত 
হওয়া, জীবনের ছোটখাট চালচলন ব্যবহারগ্ঁলকে গুছিয়ে সুশৃঙ্খলার মধ্যে আনা-৮ 
এ যে আজ বড় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আমাদের ধারণা ছিল যারা ছোটখাট বিষয়ে 
মনোযোগণী হয়, তারা বিষয়ী হয়, সংসারী হয়--তারা বৈরাগ্যবান হতে পারে না; 
বড় জায়গায়, বড় চিন্তার মধ্যে নিজেকে নিযুস্ত রাখতে পারে না। যারা দেশের কাজ 
দশের কাজ করে, যারা সন্ন্যাসী হয় তাদের নিজের জামাটা কাপড়টা 'বিছানাটা 
সম্বন্ধে খেয়াল থাকবে না, তাদের ঘর হবে নিতান্ত অগোছানো- ছোটখাট 'জানিষের 
প্রীত তাদের দৃষ্টি না থাকাটাই পরম যোগ্যতার অবস্থা বলে প্রশংসিত হতে থাকে। 
ণকল্তু এ দুটোর মধ্যে খানিকটা 'বিরুদ্ধতা সাধারণতঃ থাকলেও আজকের 'দনে পভাতা 
যে জায়গায় এসে দাঁড়াতে চাইছে সেখানে আমাদের প্রত্যেককেই এই দুটো বিষয়েই 
সমর্থ হতে হব। দৈনান্দন জীবনের ছোটখাট ঘটনাকেও শঙ্খলা, সূষ্ঠতা ও 
শুচিতার সঙ্গে করতে হবে আবার নিজেকে বৃহত্তর ক্ষেত্রেও বিচরণ করাবার মত 
মনের বিস্তার রেখে দিতে হবে। 

ভগবান' শ্রীনিত্যগোপালের জশবনে আমরা এ দুটোর সমন্বয় দেখোছ। 
মূুহূর্মহ তান নিার্বকষ্প সমাধিতে মগ্ন হয়ে যাচ্ছেন। তখন তাঁর 
দেহে জহলন্ত অঙ্গার অনেকক্ষণ ধরে রেখে দিলেও তাঁর দেহজ্ঞান ফিরে আসে 
না-_অথচ তাঁর ছোটখাট কাজগুজি কেমন রদচিসম্মত, নিষ্ঠাপূর্ণ ও পরিচ্ছন্ন । 
যে কোন সময়ে তাঁর ঘরের মধ্যে ঢুকলে মনে হতো যে এইমার কেউ গুছিয়ে 
রেখে গেলো। বইগাঁল পারচ্ছল্নভাবে সাজান, একটা এঁদকে সরে আছে, আর 
একটা গাঁদকে সরে আছে-এমন নয় এতটুকু, পেনূসল কলম বা ঘরের প্রাতটি 
[্জিনিষই এমানি পারচ্ছন্ন্ভীবে গোছানো । ছোট গ্রেল্াঁসিলটা যেটা আমরা ফেলে 


৯৭০ উচ্জবল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, 


দেই--1তনি সেটাতে কাগজ জাঁড়য়ে অনেকাঁদন ব্যবহার করছেন। ডাকে যে সব 
বই ইত্যাদ আসতো তা যে সৃতোটা দিয়ে বাঁধা থাকতো-বইটি খুলে নিয়ে সেই 
সুতোটা তিনি ধর়ের সঙ্গে রেখে দিতেন-আর একাদন আর একটা প্রয়োজনে 
'সেটা লাগতো। ঘরের মধ্যেই তিনি বসে থাকতেন, দিনের মধ্যে ক্কাঁচং কখনো 
বাইরে যেতেন--কিল্তু কোথায় 'কি হচ্ছে, না হচ্ছে তা তার দম্টির মধ্যে থাকত। 
বাগানের ঘাস শুকিয়ে রেখে বর্ধার সময় জবালানি করে ব্যবহার করবার ব্যবস্থার 
কথা বাতলেও [তিনি 'দিয়েছেন। অথচ এই মানুষেরই জীবনে এমন সময় গেছে 
যখন দিনের পর দন মাসের পর মাস ধ্যানে, সমাধিতে, লেখাপড়ায় কেটে গেছে-- 
পরণের কাপড় কুলির গায়ের কাপড়ের থেকেও ময়লা তেলতেলে হয়ে গেছে তথাঁপ 
তা ছাড়বার হঃস নেই বা প্রয়োজন বোধ নেই। তাঁর জীবনে এমাঁন পরস্পর বির্‌দ্ধের 
সমন্বয় এমন কতই বের করা যাবে। 

তাই বাঁল আমরা শ্রীশ্রীনতাগোপালের জীবনের দস্টান্ত দেখে এটুকু অন্ততঃ 
স্বীকার করতে পাব যে দুটো একই সঙ্গে সম্ভব; আর একই সঙ্গে যে প্রয়োজন?য় 
তা তো বুঝতেই পারাছ। একাঁদকে ব্রহ্গজ্ঞান অন্যাদকে বাস্তব জশীবনে সংজ্ঠর, 
কুচিসম্মত, সুশৃঙ্খল দৈনান্দন ব্যবহার--আমরা যেন এই 'দকেই দযাম্ট রেখে 
নিজেদেরকে এবং ছেলোপলেদেরকে চালনা কার। এই সামর্য আমাদের হোক, 
ভগবান শ্রীনতাগোপালের জল্মাতাঁথতে তাঁর কাছে সেই প্রার্থনা জানাই। 


পুস্তক পরিচয় 


গোধুলি নূর্ধ্য _শ্রীসম্তোষকুমার আঁধিকারখ।  শ্রীকালীপদ বি*বাস, 
৮নং কালণ ব্যানাজধ লেন, কাঁলিকাতা ৬. হইত প্রকাশিত । প্রাপ্তিস্থান 
অশোক লাইব্রেরী, ১৫1৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৯। মূল্য আট 
আনা মান্র। 

বইটি একটি নাঁটকা। 

যাহারা [বিরাট প্রাণের আঁধকারণী হইয়া আসেন, তাঁহাদের জঈবনকে 
নানা রকম করিয়া দোখবার, আস্বাদন কারবার এই ষে প্রয়াস -ইহা জাতির 
স্বাস্থ্য দ্যোতনা করে। গাণ্ধধজশ আমাদের মধ্যে .আঁসিয়াছিলেন একটি 
বিরাট প্রাণ লইয়া। তাঁহাকে কেহ আমরা বৃঁঝ, বেশির ভাগই বৃঝি না, 
কেহ তাঁহার সম্বন্ধে চুর্প কাঁরয়া থাকি, কেহ গাল দেই» কেহ বিগুদ্ধ বিস্ময়ে 


চৈত, ১৩৫১] পুস্তক পাঁরচয় ১৭৯ 


পূজা কার, কেহ অশ্রদ্ধায় মুখ ফিরাইয়ী লই। তব তাঁহাকে বাদ দিতে 
কেহ পারিব না_এমনই ভাবে জাতীয় জীবনের সঙ্গে তান জড়াইয়া 
আছেন। তাই তাঁহার জীবন লইয়া যেটুকু ষত রকম আলোচনাই হোক না 
কেন, সব আলোচনাকেই আমরা অভিনন্দন জানাই। বইটি পাড়য়া ইহাই 
আমাদের প্রথম মনে হইল। 
রাজনোতিক মতামত বাহাই হউক না কেন, বইটিতে গাণ্ধীজশর তত্ৃটি 
সুন্দর ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। 
'আমি স্বাধধনতা চাই মানুষের চাই হদয়ের, 
কর্মের আর চিন্তার। চাই বিদ্বেষ থেকে, 
1হংসার থেকে, বিভেদ কিংবা শ্রেণীবোধ থেকে 
মান্ত। জশবন যেখানে মহৎ রাষ্ট্রের চে:য়, 
ব্যাস্ত যেখানে সার্থক গণ-জখবনে এসে।' 
ভারতবর্ষকে যান আত্মসচেতন করিয়া তুলিবার আভধান করিয়াছিলেন, 
তাঁহার পক্ষে দেশাঁবভাগ মানিয়া লওয়া চলে না। 


যত হয় হোক, জাতি শুধু একক রাস্ট্রের। 
মানুষের সত্য ধর্ম আঘাত করে না কোন দিন 
চিন্তার স্বাতন্ত্য কারো । মানুষের মযান্তর সংগ্রামে 
আমার শেষের ধর্ম হোক তার মরণের ব্রত ।' 
তাঁহার ধর্ম পথের--শাসনের কাজে তাঁহার সময় কোথায় ? 
মানুষের চির হৃদয়ের দ্বারে দ্বারে 
আমি যে ভিক্ষা মাঁগয়া ফারিব পথ ছেড়ে পথে পথে। 
আমরা যাহারা সকল ঘটনার সাক্ষণ তাঁহারা আজ এ নাটকাট পাঁড়য়া 
বতট,কু বেদনা ও বিস্ময় বোধ কারব, তাহা অপেক্ষা গভশীরতর বেদনা ও 
বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবী কালের পাঠক ইহার মধ্যে অতশত কালকে, খ7াঁজয়া 
পাইবে। নাটিকাটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইলেও চিন্রগুলি যেমন স্পন্ট হইয়াছে 
তেমনই উহারা ভাবষ্যতের আশার বাগণও উদ্বোধিত কাঁরয়া তোলে। আর 
লেখকের ভাষা তো তাঁহার অন্যান্য রচনার মতো এখানেও মিষ্টি হইয়াছে 
এবং তাহা মানুষের কজ্পনাপ্রবণ চিত্তকে সঞ্জীবিত কাযা তোলে। বইটি 
আমাদের ভাল লাগিয়াছে। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা কারি। 





এনে 


সাময়িকী 


ঈ্লীনভ্াগোপাল ও সম্প্রাত্ত $ 'সম্প্রাতী-শব্দের অর্থ 'সম্প্রদান'--পৃন্ততে 
পিতার কর্তব্য-সম্পাদনের ভার। বৃহদারণ্যকে এই 'সম্প্রত্তীর বিষয় এইরূপ বার্ণিত 
আছে যে, লোক বখন আপনাকে আসম্মৃত্যু বুঝিতে পারে, তখন পুত্রকে আহবান 
কারয়া বলেন--তুমি ব্রহ্ম (বেদ), তুমি যজ্ঞ এবং তুমি লোক। তখন পনর প্রাত বচনে 
বলেন- হাঁ, আম ব্রহ্ম, আমি যজ্ঞ এবং আমিই লোক। ইহার অর্থ এই যে, পিতার 
যাহা কিছ অধাঁত বা অনধাীত--অধায়ন করিতে বাকী আছে, পূত্ই সেই সকলের 
রগ্গা অর্থাৎ পূত্রই তৎস্বরূপ। পিতার কর্তব্য 'অধ্যয়ন, পুত্র পূর্ণ কারবে। যে 
সকল যজ্ঞ পিতার কর্তব্য 'ছিল, পত্র সে সকলের যন্্রস্বরূপ অর্থাং পিতার কতবব্য 
যজ্ঞ সে সম্পাদন কারবে। আর যে-কোন লোক (ভোগস্থান) জয় করা, আয়ত্ত করা 
পিতার ইচ্ছার মধ্য ছিল, উঁচত ছিল, সম্ভবও ছিল, পূত্রই সেই সকলের লোক- 
স্বর্প, অর্থাৎ পুত্র সে সকল জয় কারবে। পিতা ইহলোক হইতে প্রয়াণ কারলে 
পর পৃ তাঁহার এই কতবব্ভার বহনপূর্বক 'পতাকে রক্ষা কারবে-এই জন্যই 
পশ্ডিতগণ অনাশিষ্ট পূত্রকে লোক অর্থাং পিতার শুভলোক লাভের অনুকূল 
বাঁলয়া থাকেন এবং এই কারণেই তা পুত্রকে এরূপ উপদেশ প্রদান করেন। এবাম্বধ 
জ্যানসদ্পন্ন পিতা যে সময়ে ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন, তখন তানি বাক, প্রাণ 
ও মনের সাহতই পত্রে প্রবেশ করেন। পিতার কোনও কর্তব্য কর্ম যাঁদ ঘটনাক্রমে 
করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে পূত্র নিজে অনূষ্ঠানপূর্বক সেই কর্ম পূরণ 
করিয়া সেই কর্তব্য-বন্ধন হইতে বিমোঁচিত করে। এইরুপ পিতার কর্তব্য পুরণ 
করে বাঁলয়াই সন্তানের 'পুত্র নাম প্রসিম্ধ। সেই তা মৃত হইয়াও এবাম্বধ 
উপদেশ-প্রাপ্ত পূত্ররূপে ইহলোকে বর্তমান থাকেন। 

1পভা-পৃন্নের মধ্যেই যে শুধ্‌ 'সম্প্রস্তির ব্যবস্থা ছিল তাহা নয়, গর 
[শিষ্যের মধ্যেও সেই একই সম্প্রীত্তর ব্যবস্থা প্রবার্তত ছিল, আজও আছে। আচার্য 
শঞ্করের অবতরণের প্রয়োজনকে তাঁহার শিষ্যগণই বিশ্বের বকে রূপ দয়া 
গয়াছেন। সব মহাপ্যরূষদের “সম্প্রান্ত' লইয়াই ভন্তগণ তাঁহাদের জীবন চালাইয়া ' 
পায়াছেন। শ্রীগ্রূদেবের 1৬তধনদ পর শিষ্যগণই গ্রুদেবের ত্রহ্ধ (বেদ) যজ্ঞ 
ও লোক। শ্রীগ্রূদেব তাঁহার প্রকটকালীন যে-সব কার্যভার নিয়া আঁসয়াছিলেন, 
যে-ক্ার্যকে তিনি ষথেষ্টরূপে রূপ দিয়া যাইতে পারেন নাই, শিষাগণের দায়িত্ব 
রাহয়াছে তাঁহার সেই আরন্ধ অথচ অসমাপ্ত কার্যকে সমাপ্তির দিকে আগাইয়া নিয়া 
চলা। যান পিতার জীবন-সাধনাকে সম্যক্র্‌পে 'তনোতি' বিস্তার করেন, তানই 
তো পিতার সত্য সন্তান, সার্থক সন্তান। বিশ্বগুরু শ্রীনিত্যগোপাল ষে প্রাণদর্শন 
ও প্রাণঘন জশবন 'দায়'রূপে বিশ্বের সামনে, বিশেষতঃ তাঁহার আঁশ্রত ভন্ত ও 
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শিষ্যদের সামনে রাখিয়া শিয়াছেন, তাঁহার আশ্রিত-ভভ্ত-শৈষ্দের সাধনা হইবে 
তাহাকেই অধিকতর কুশলতার সহত জমাইয়া তোলা। শ্লীনত্যগোপালের 
“আরম্ভে'ই হইবে তাঁহাদের আরম্ভ; তাঁহারা হইবেন 'সর্বারম্ভপারিত্যাগণ', যেমন 
পুর্ুদষোত্তম শ্রীকফের 'আরম্ভে'ই অজ্নের ফৃদ্ধারম্ভ সার্থক হইয়াছিল। শ্রীনত্য- 
গোপাল হৃগলশ নিত্য-মঠে থাকাকালশন কোনও এক সময়ে ভন্তকদের উদ্দেশ করিয়া 
বাঁলয্লাছলেন-_-আ'মি জানি তোমরা আমারই 'বিকাশ'। সত্যই ভন্ত-শিষ্াগণ তো 
স্বরূপতঃ ও রূপতঃ তাঁহারই বিকাশ স্থানীয়। বিশ্ব তাঁহাদের জীবনেই শ্রীনিত্য- 
গোখালকে দেখিবে, চিনিবে ও আস্বাদন করিবে । শ্রীগ্রুর সম্পত্তি পাইতে হইলেও' 
শ্রীগুরুর মতই তাঁহার দায়িত্বভার মাথায় বহন কাঁরতে হইবে।, শ্রীগুরুর বিকাশ- 
স্বরুপ ভভ্ত-শষ্যগণ তো এক হিসাবে আগের দিকে, ভবিষ্যতের 'দিকে শ্রীগর্দেবের 
চেয়েও অনেকখ্যন অগ্রসর। যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তান বীঁজরূপে, তাহাকে 
মহশর্হ রূপে গাঁড়য়া তোলাতেই হইবে শিষাদের সার্থকতা । 

শ্রীনত্যগোপাল এই 'সম্প্রীর্তার ব্যবস্থান্যায়খশ তাঁহার পার্থিব সম্পত্তির 
উইল দ্বারা বন্দোবস্ত কাঁরয়া তাঁহার শিষ্যগণের প্রাত শেষ উপদেশে' বলেন যে; 
'তাঁহারা পরস্পর ভ্রতৃভাবে থাঁকবেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বিপদে পাঁড়লে অন্য 
সকলে তাঁহাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার কাঁরতে চেষ্টা কারবেন। যদ্যাঁপ কাহারও 
কোন কম্ট হয় তবে তাঁহাকে সাহায্য কারবেন, পৃথিবীর যাবতীয় লোককে ভ্রাতৃ- 
ভাবে দোঁখবেন ও পরস্পর সাহায্য করিবেন, অনাথ আতুর দোখলে সাহায্য করিবেন, 
পরের আনিষ্ট চেস্টা কারবেন না, স্কল ধর্মের সকল সম্প্রদায়ের প্রাতি সমানভাবে: 
ভান্ত ও বিশ্বাস করিবেন”! 

উপার-উল্লিখিত শ্রীনত্যগোপালের শেষ উপদেশবাণণীর মধ্যে কোথায়ও প্রজ্ঞা- 
বাদের গন্ধও নাই, আপাতদম্টিতে ব্রচ্মজ্ঞানের, সমাধির, মহানির্বাণের জন্য উদ্বুদ্ধ 
কারবার উপযোগশী কোনও ঝাঁঝালো উপদেশের স্থান নাই। আছে সহজ নীতবাক্য, 
আছে সঞ্ঘ-গঠনের মূল রহস্যের ইঙ্গিত, আছে বিশ্বনাগারক হওয়ার জন্য আহবান ।, 
রক্ষজ্ান বিশ্বের বুকে জমিয়া উঠিলেই যে শ্রীনিত্যগোপালদেবের মতাননসারে তাহা, 
হয় নপীতিজ্ঞান, লয়-সমাধির চরম পাঁরণাঁতিই যে সঙ্ঘ-গঠন, বিষ্ব-সঞ্ঘ রচনার ব্দকেই 
যে ব্রহ্মজ্ঞানের, ভগবস্তত্বের প্রাতষ্ঠা, আদর্শের অবতরণের ফলেই বাস্তব যে সাত্যকার 
বাস্তব, শ্রীনিত্যগোপালদেবের উপদেশের মধ্যে তাহাই ফদটিয়া উঠিয়াছে। মানুষের 
সঙ্গে মানুষের বি*বজনশীন সম্পর্ক স্থাপনই যে ্রঙ্গজ্ঞানের পরম আস্বাদন, বিশ্বের 
প্রতি সম্প্রদায়কে সমানভাবে ভন্তি ও বিশবাস করার মধ্যেই যে বশ্বশাল্তি ধনাহত : 
রাহয়াছে, শ্রীনিত্যগোপাল নিজ জীবনে ও দর্শনে তাহাই প্রকট কারয়াছেন। বড় বড়. 
পণ্ডিতদের বড় বড় কথা" এই উপদেশ নামায় তানি আমাদের শুনাইয়া যান নাই.. 
শুনাইয়া গিয়াছেন ছোট ছোট কথা, যে সব ছোট ছোট কথার ভিতর ভামাট : 
বাঁধিয়া পাহয়াছে পাঁরপর্ণে ব্রহ্গজ্ঞান। ভান লারা দিয়া “লস আনি, 
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পূর্ণ, অধিক আপ্নও পূর্ণ। পরিমিত সাঁচ্চদানন্দও পূর্ণ, অপপরি'মত সাঁচ্চদানন্দও 
পূর্ণ । ছোট-বড়র ভেদদর্শনহখন প্রাণদর্শন প্রচার কারয়াই তান বিশ্বগুরু। আজ 
বাসম্তী অস্টমশতে তাঁহার এই আঁবর্ভাবের সামনে আমরা আমাদের সকল তৃফার্ত 
দেহপ্রাণমন নোয়াইয়া দিতোছ। তাঁহার আবির্ভাব িশ্বজীবনে জয়ন্ত হউক। 
পাকিস্থান কোন্‌ পথে? ৫ই মার্চ লহোরের 'পি. টি, আই-এর সংবাদে প্রকাশ, 
প্তকল্য রাত্রি হইতে লাহোরের অবস্থা উদ্বেগজনক। অদ্য প্রাতে আহম্মাদিক্না 
সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভপ্রদর্শ ৫০ উপর পাঁলিসের গূলণ বর্ষণে তিনজন 
মারা গিয়াছে বাঁলয়া জানা গিয়ছে। মেয়ো হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ বালয়াছেন যে. 
গত ২ 1দনে পাঁলশের গুলীবর্ধণে নিহত দশজনের মৃত দেহ হাসপাতালে পাঁড়য়া 
আছে! পুলিশের গুলীবর্ষণ ও লাঠি-চালনার ফলে আরও ৭০ জনকে এ পধন্ত 
হাসপাতালে ভার্ত করা হইয়াছে। বেলা সাড়ে তিনটা হইতে ৬ই সকাল ছয়টা 
পর্যন্ত লাহোরে কাফ$ জারা করা হইয়াছে। ৪ঠা মার্চের করাচীর সংবাদে প্রকাশ, 
“আহম্মদীয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে [বিক্ষোভ প্রদর্শণের পর হইতে এ পর্যন্ত কর চীতে 
এই সম্পকে" এক হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ৬ই মার্চ তারিখে 
ফরাচশর সংবাদে প্রকাশ যে, ৬ই লাহোরে স'মারক আইন জারী 'করা হইয়াছে। দশম 
[ডিভিসনের আধনায়ক মেজর জেনারেল মহম্মদ আজমখান প্রধান শাসককার্য পাঁর- 
চালনার ভার গ্রহণ কারিয়াছেন। আরও প্রকাশ যে, টৌলগ্রাম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় 
সংস্থার কর্মচারীরা অদ্য বয়কট করার জন্য আফিস ত্যাগ করিলে সৈনোরা এ সকল 
কার পরিচালনের ভার গ্রহণ করে। এই হইতে লাহোরের সাঁহত ভারতের সকল 
অংশের টেলিফোন সংষোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে । সামরিক শাসন প্রবার্তত হইবার 
ফলে লাহোরের অবস্থা কিছুটা শান্ত হইলেও ৮ই মার্চ অবার হাত্গামা দেখা 
দিয়াছে। পুলিশ ও সেনাদলকে হাত খেয়ে উপরে গুলী চালাইতে হয়? 
&ই মার্চ অমৃত সহরের অবস্থার অবনতি হইয়াছে। পাক্‌ রেডিওর সংবাদে বলা 
হইয়াছে যে, হাঙ্গামা হওয়ার ফলে রাওয়ালশ্পিপ্ডি সহর্‌ ও ক্যান্টনমেন্টে সন্ধ্যা ছয়টা 
হইতে সকাল ছয়টা পর্যন্ত কার্য জার হইয়ছে। প্রধান সামরিক শাসনকর্তা এক 
সম্মেলনে বলেন যে, যত শদ্র সম্ভব, সহরে আইন-শৃঙ্খলা পনেঃ প্রাতষ্ঠার জন্য 
কোন 'চেষ্টার ঘ্রুটপ করা হইবে 'না। ' দুজ্কৃতকারখদের প্রতি কোনরূপ অনুকম্পা 
প্রদর্শন করা হইবে না; তিনি তাহাদিগকে 1বশ্বাসঘাতক বাঁলয়া আভাহত করেন। 
যাহারা বিক্ষোভ প্রদর্শন কারতেছে, তাহারাও মুসলমান এবং যাহাদের 
বির্ম্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হইতেছে. তাহার-ও মুসলমান এবং উভয়েরই সরকার 
মসলমান-সম্প্রদায় ' দ্বারা গঠিত? আজ মুসলমানের বিরৃদ্ধেই মূসলমান বিক্ষোভ 
-ফাঁরিতেছে, এবং মুসলমান সকারই মুসলমানদের গুলী. বিধ ক'বয়াছে। হিন্দদের 
বিরুদ্ধে মসলম'নদের প্রত্াক্ষ সংগ্রাম আমরা দোখিয়াছি। সে সংগ্রাম ছিল 
যা গম্প্রফার়ের মানযের সঙ্গে আর সম্প্রদায়ের মানুষের । কিন্তু এইবারকার 
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সংগ্রাম একই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতাবলম্বী মুসলমানদের সঙ্গে ভিন্ন মতাবলম্বণ 
মুসলমানদের । আজ মুসলমানদের কাছেই মুসলমানদের ধন-প্রাণ মর্যাদা বিপন্ন । 
কেন এই রকম হইল? এই রাষ্ট্র কেমন করিয়া ইহার মীমাংসা কারবে? লাহোরে 
 শান্তি-শৃঞ্খলা রক্ষা করার জন্য কোনও চেষ্টার ঘুটী করা হইবে না; শান্তি-শৃঙ্খলা 
রক্ষা করা হইবেও। কিন্তু একই মুসলমান-সমাজের দই অংশের মধ্যে বিরোধ 
যে ইহা দ্বারা আরও পাকা হইয়া থাঁকবে, তাহার কি উপায় হইবে? বর্তমান 
বিশ্বে মৃসলমান-সমাজে পরস্পরের গোঁড়ামি রক্ষার জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে এমন 
আত্মঘাতী সংগ্রাম চলিতে পারে, ইহা কঙ্পনাতশত। 

যোদন হিন্দু-মুসলমান বিভেদকে অশ্রয় কারয়া, হিন্দুর বিরুদ্ধে মূসলমানকে 
লাগাইয়া, ইসলামের জয় জয়কার দিয়া ইসলাম রাণ্ট্র স্থাপন করা হইল, সংখ্যালঘ্দ 
হন্দুগণকে রম্ট্রণয় আঁধকার হইতে বাণ্িত কারবার জন্য মূসাঁলম লাগ উঠিয়া 
পঁড়য়া লাগিল, সেই দিনই যে ভেদ বুদ্ধির ভূত ইহাদের ঘাড়ে চাঁপয়াছল, সেই 
ভেদবুদ্ধিই আজ নিজের ঘরে প্রবেশ কাঁরয়াছে। এমনই হয়। পাকিস্থান যাঁদ সত্য 
সত্যই আত্মরক্ষা করিতে চায়, সর্ব প্রথমে তাহার কর্তব্য হইবে এমন রাস্টরী গাঁড়য়া 
তোলা, যাহা হইবে মানূষের রম্ট্র-মুসলমানেরও নয়, হিন্দুরও নয়, খঞ্টানেরও 
নয়। সমগ্র মান্ষের রাম্ট্রে কাহারও কোনও বৌশিস্ট্ের নামে গোঁড়ামি থাকিতে 
পারে না; সেখানে স্থাপিত হইবে সকলের সকল বৈশিষ্টের সমন্বয়। হন্দুর যাহা 
সাঁত্যকার বোঁশষ্টয, হিন্দ তাহা সর্বক্ষেত্রে--অর্থনশতিতে রাজনশীতিতে রক্ষা করিয়া 
চলতে পারবে, মূসলমানও তাহার বোশিষ্ট্য কাহারও উপর জোর করিয়া চাপাইরে 
না, তবেই না হইবে তাহা 'মানৃষে'র রাম্টঃ হিন্দ-মুসলমান যতাঁদন একই 
'মান্ষের মধ্যে সমভাবে.না সম্ম'নিত হইতেছে, ততাঁদন গোড়া মুসলমান ও 
আহম্মদীয়া, মসলমানদের 'মধ্যে প্রভেদ কিছনতেই দ;র করা সম্ভব হইবে না, 
হিন্দদের সঙ্গে ত্বো নয়ই। ড়া কাটিয়া আগায় জল দিলে লাভ হইবে না।_ 
মনস্তত্বের এই কথ টঁ এই দযেধগের. মধ্যে পাকিম্থান সরকারকে অনুধাবন কারে 
বাঁল। তাহা হইলেই তাহাদের রাষ্ট্র নিরাপদ হইত্ব। সার্মারক আইন জারী করিয়া 
রাষ্ট্রে মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজ্জায় রাখার কোনও অর্থই হয় না। প্রকৃত. শাল্ত 
রক্ষা হইবে সরবপ্রথমে হিন্দমদলমান একোর,দ্ারাই। ইহা ছাড়া অন্য পথ 
নাই। 

মার্শাল স্ট্যালিন £ &ই মার্চ ব্স্পাঁতবার রাত্ি ৯-:$০-এ মেস্কো সমস, 
ভারতীয় সময় ১_:৪৪ মিঃ) মার্শল ন্ট্যালিনের জবনাবসান হইয়াছে। মৃত্যুকালে 
তাঁহার বয়স ৭৩" বংসর হইয়াছিল । তাঁহার পরলোক গমনে বিশ্ব একজন নক 
প্রবর্তিত সভ্যতার ধারক ও বাহক মহান শনুষ হারাইল। [তান ছিলেন 
19661181151 00170613007 ০91 ]119601% “রি ধারক, বাহক ও. সংস্থাপক। 
[বিশ্বের বুকে এই একাল্ত জড়বাদের প্রয়োজনীয়তা ছিল বাঁিয়াই ইহা এমনভাবে: 


১৭৬ উজ্জ্বল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, 


বিশ্বমানবের দুদ্টি আরুপ করিয়াছে, বিশ্বমানবকে একান্ত অজড়বাদের কবল হইতে 
উদ্ধার কারিবার জন্য প্রকট হইয়াছে । এত দিন 1065115ট ৫0100011101) 01 1560 
নির্ববাদে চালয়া আসিতোছিল; তাহার পাশাপাশি মার্কস-এজেলস স্থাপন কারলেন 
21167191136 00190600190, 91 [1190915  প্রবং মহান্‌ নেতা লেনিন-্ট্যালিন 
তাহারই ভিত্তিতে রাম্টরকে গাঁড়য়া তুলিলেন। কিন্তু 81576775175 00100911017 91 
11196015 111981156 0000819৮100 ০1 1115101৮-র মতই একদেশদশ। কোনও 
একাটিফেই একান্ত কাঁরিয়া লইলে যে শ্রেণনসম্ঘর্য যেমন তেমনই রাহয়া যায়, তাহা 
বুকিবার দিন আজ আসিয়াছে। আজ রাশিয়ার এক-নায়ক রাষ্ট্র মহাঁবপদের সম্মুখশন। 
কেন না, বিশ্বের বুকে আজ প্রবার্ততি হইতেছে হাতহাসের ধারা বহিয়া 
হাতহাসের 1062114 ও 1/171671115 এর সমন্বয়। এই সমন্বয় প্রচারিত 
হইলে রাশিয়ার মতবাদও নিষ্প্রভ হইয়া পাঁড়বে। আজ রাঁশয়ারও বাঁঝবার দিন 
আসিয়াছে যে, একান্ত অজড়বাদ যেমন চলে নাই, একান্ত জড়ুবাদও তেমান চলিবে না। 
একটি নূতন ধারার প্রবর্তক, মানব-দরদী মহামাঁত ্ট্যালনের পরলোক গমনের 
[ভিতর দিয়া রাশিয়ার জনসাধারণ, কম্যনিষ্ট পার্টির পরচালকবূন্দ ভাঁবষ্যতের বুক 
চারয়া তাহাদের অবদান বুকে লইয়া জড়-অজড় সমন্বয়ের পথথ পাঁরচ্কার করুন । 
ইহা হইলেই মহামাত ম্টাীলনের আত্মা পারতৃপ্ত হইবেন। তাঁহার অগ্রগাতি এই 
পথেই সম্ভব। তাঁহার সাত্যিকার স্থিতি সম্ভব হইবে জড়-অজাড় সমন্বয়ের বুকেই। 
তাঁহার আত্মা সত্যে প্রাতম্ঠিত হউক । শ্রেণীসত্ঘর্ষের প্রাতচ্ঠাতা শ্রেণী-সমন্বয়ের 
মধ্যেই নবরূপে পুনগ্প্রাতিম্ঠত হইবেন, আমরা [বিশ্ববাসী এই মহাপ্রয়াণের দিনে 
তাঁহার সেই গনঃপ্রাতিষ্ঠাকেই আবাহন কাঁরতোঁছি। বন্দেম.তরম 


চা টি টিসি বাকা সপ সা স্পা | আপি পিসি টি শপে পাশ পচ পপ পা পাপা ও লা 


লোকলেবক প্রেস-_৮৬-এ, লোয়ার সার্কুলার রোড, কাঁলকাতা হইতে শ্রীমৎ স্বামশ 
₹ শুষে।ওমনন্দ অবধৃত বোরশালের শরংকুমার. ঘোষ) কর্তৃক ম্যাদ্ুত ও প্রকাশিত। 


উদ্ভলভারত 


৬ষ্ঠ বর্ষ রা ৪র্থ সংখ্যা 
বৈশাখ, ১৩৬০ 


ভগবান বুদ্ধ ও বৈদিক ধর্ম 


“অনেক জীব নাস্তিক হয়। তাহারা অত্যল্ত যথেচ্ছাচারী হয়। সেইজন্য 
জীবের পরম মণ্গলাকাক্ক্ষণ শ্রীভগবান বৃদ্ধাবতারে নিজে নাস্তিক হইয়া, নাস্তিকতার 
মধ্য দিয়া সর্বজীবে দয়া করবার পদ্ধাত প্রদর্শন করিয়াছেন। 'তাঁন নাস্তকতার 
মধ্যে অবস্থান করিয়াও কি প্রকারে পরম বৈরাগী হইতে হয় তাহা প্রদর্শন কারয়াছলেন। 
[তানি নাঁস্তক হইয়াও ক প্রকারে পর্বগুণমান্ডত হইতে হয় তাহা প্রদর্শন 
করিয়াছলেন। তিনি নাস্তকদের প্রাত কৃপাপরতন্ত্র হইয়া নাস্তিকতার মধ্য দিয়া 


ক প্রকারে নির্বাণ প্রাপ্তির উপায় হইতে পারে তাহা প্রদর্শন কাঁরয়া শিয়াছেন।-_ : 
শ্রীনিত্যগোপাল-_নিত্যধর্মপতিকা, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা; পঃ ৬৯। 


বেদ, ঈশ্বর ও অদস্ট সম্বষ্ধে [75-6%1500% 1010 160৮0 ০01: ৪৫ 
01867191160 1[১79]00106 লইয়া বিশ্বের মানুষ যখন একাঁদকে নিজ জাবন ও 
[বিশ্ব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান উদ্দেশ্যে শাস্বাঁধ গাড়য়া তুলিয়াছিল, যখন 
সেই বিধির অনুসরণ করিয়া মানুষ বেদ, ঈশ্বর, অদষ্টের ক্লগড়নকরূপে পারণত 
হইয়াছিল, যখন মানুষ 'আত্মানং 'িজানথ' এই উপানিষৎ-মল্মের ও “আত্মমৈব হ্যাত্মনো 
বন্ধুঃ আত্মৈব 'িপুরাত্মবনঃ' গণীতোন্ত এই বাণশর প্রকৃত তাৎপর্য অবধারণ কারতে 
অক্ষম হইল, মান্ষ যখন নিজের মূল্য সম্বন্ধে অচেতন হইল, প্রাতাঁট মানষেরও 
যে শান্ত আছে বেদ ঈশ্বর অদস্টকে গাঁড়য়া তুঁলিবার, ইহা ভাববার সাহসও যখন 
বেদ্র'ঈশবর অদৃন্টের চাপে অন্তার্হত হইল, যখন মানুষ নিজকে অস্বীকার করিয়া, 
বিশ্বকে. অস্বীকার করিয়া, গাঁতধর্মকে বিসর্জন করিল, একান্ত স্থিতির সঙ্গে 
জীবনকে বাঁধবার জন্য সাধন করিল, তখন অপরাদকে বেদবিরোধশ, ঈম্বরাবিরোধণী 
[বশ্বময় এক আলোড়ন তুলিবার উপযোগশ সব-কছন লইয়া একদল মানুষ নাস্তিক 
আখ্যা পাইয়া, বিপুল-গাত্বেগ লইয়া সমাজের বুকে গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। ভগবান 
তাহাদের এই না।স্তক৩।০ দিবযরপে ফুটাইয়া তুলিবার মহা ব্রত লইয়াই বক্থরূণে 
প্রকট হইলেন, নাস্তিকরূপে বেদ ঈশ্বর অদ্ট সম্বন্ধে উদাসীন রিয়া মানুষের 
উপর, মানুষের শন্তির উপর, গাঁতধর্মের উপর জীবনের ভিত্তি স্থাপন করিবার মল্ 


১৭৮ উজ্জব্প ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, 


[দয়া গেলেন। ঈশ্বরশাসিত সমক্জে সর্বপ্রথমে মানুষের পূজা 1তাঁনই প্রবর্তন 
কাঁরয়াছেন; তিনিই 11901. 501 01%10010))ন0, তি।নই বেদ নামক পুস্তক- 
খাঁনর স্থলে জখবনবেদের ভাত স্থাপন কাঁরলেন। 'তানই নন্ছুর অদন্টকে গাঁড়কা 
তুঁলিবার দুর্জয় সাহস লইয়া করমনার্গের প্রাতিষ্ঠা দিলেন, ঈ*নর-নরপেক্ষ মানুষের 
মূলা নির্ধারণ কারলৈন, প্তক-বেদ লইয়া অনন্ত শাখাযুস্ত বৈদিক মতবাদের 
কাড়,কাড়র মধ্য হইতে অখণনকে উন্ধপার করিয়া জখবনের শান্ত গাড়য়া তুিলেন, 
অখণ্ড নেদ প্রাতিষ্ঠ'র পথ সবগম করিয়া পলেন, জ্ঞাননরপেক্ষ কমেরি মাহাত্ম্য 
কীঠন কাঁগিয়া গেলেন। নিজের পায়ে 'নজে াঁড়াইবার উপবোগ? গৌরব এই 
ধরাকে তিনি প্রদান করিলেন। ৮ | 

বেদ, ইঈ*গর ও অদন্ট লইয়া যেপৌত্তাীলকতার স:স্টি 6 1তাঁন সেই 
পৌশুলিকতর মহানিবণণের পথ উন্মন্ত করিয়া গয়।ছেন। যাহারা নাস্তক বলিয়া 
বদ্ধদেবকে বর্জন ক.বয় হলেন, তাঁহারাই অখন্ড বেদকে টুকরা টুকরা কাঁরয়া, 
তাহাকে বহ্‌ শাখায় 1ণভন্ত কাঁরয়া এবং প্রত্যেক শাখাকেই অখন্ড বেদে বাঁলয়া ও 
অপর শাখ,কে খন্ডন কনা প্রকরন্তরে বেদেরই 'অপ্রাম।ণ্য প্রচার কারলেন, বেদের 
বেদত্বই অস্বীকার কারণেন। অদন্টের কি নম্মম পারহাস ! তাঁহারা 'নজেরা 
আফ্তিক বাঁগয়া পরিচয় দেও নিজেদের অজ্ঞাতসারে না স্তকের ভূমিকাই গ্রহণ 
কাঁরয়ছেন। বেদের খুক িংড, রা উত্তরমীমাংসা ও সা উদ্ভব হইয়াছিল। 
ক অধকান্ অছে তদের দখি উন্ুটিমাংসপেপর। পঞমিীনাংসকদিগকে খন্ডন 
কূ'রবার 2 জোঁম ডঃ রক্তে যৌদন উত্তরমীমাংসার তপণ করা হইল, সোদন বে 
বেদকে হত্যা কর'ই হইশ, তা ?ক হত্যা করিণার আনন্দে বিভের উত্তরমগনাংসকদের 
কাছে ধরা প. জিত এ যখন নৈদান্তিক শংকর-রামানুজ পরস্পরকে খন্ডন 
কারতেছেন, যখন শংকর রননজ একজে হইব্। বৈদিক গোতমকপিন-বণাদের 
শাস্তকে খ।ণ্ডত কাঁত্রতেছেন, ভখন এই খন্জনের ফাক পিয়া বেদই যে আতর্নাদ 
কারতোছিলেন, সে অতর্দার ক ইহাদ্দর কর্ণে পেশছাইয়াছল 2 এই আকুল 
আতন'দ ভগবানের সিংহাসনকে টল'ইর়া দিমাছিন। তাই ভগবান আসলেন সদয় 
হৃদয়' লইয়া, জীবনের মধ সকল দ্বন্দের মহানির্ধাণ আনয়ন করবর বীর্য লইয়া । 
(তিন যে সধারণ 'পশুঘাত' দূর কারবার জন/হ আসিয়াছিলেন, তহা নয়; তিনি 
আসিয়া'ছলেন ত্রিশ্বর সর্পসিম্প্রদায়ের, সর্ব মতবাদের ভিতর চাঁলতোছল যে 
পারদ্পারক নিম আঘাত” সেই অ.ঘাতিকে হদয়ের ধর্মে গলাইয়া দয়া বিশবসঙ্ঘ 
রচনা করিতে, হন্‌ ধতুর [হংসাত্মক অর্থ মনাছয়া ফৌলয়া সেখানে গতার্থক সঙ্ঘ- 
সধনার প্রবর্তন কারতে, হিংসজজণারত বিশ্বে এক-দর্শন, এক-জাতি গঠনোপযোগণ 
বীর্য আধন কারতে। ভগবান বুদ্ধের কৃপায় বেদ আর্জ জশবনের মধ্যে স্থান 
পাইয়ছে; বেদ আজ জাবনবেদ। বেদ শধ আজ অপোরুষেয়ই নয়; অপৌর্ষের 
বেদ আজ পুরুষের নিজ জীবনের রসদ্বারা গাঁড়য়া উঠিয়া অনন্ত বেদে রুপ লাভ 
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কারয়াছে। আজ জীবনের স্পর্শে পৌরুষেয় সকল শাস্মেরও ব্দেরপে পাঁরগাঁণত 
হইবার শুভ অবসর আসয়াছে। 

ভগবান বুদ্ধ যে “ক্ষণে'র মাহমা প্রচার কাঁরয়াছেন, সেই ক্ষণই আজ বেদের 
প্রাতটি শাখাকে, প্রাতাঁট বেদের প্রাতিটি দাশশনক মতবাদকে, পরম ঈশ্বরের 
দেশ-কাল-পাত্র উপযোগণ প্রাঁতটি প্রকাশকে জীবনের এক একটি'ক্ষণরূপে, উৎসবর্পে 
উদ্ভাঁসত কাঁরয়া জীবনের মধ্যে সর্বক্ষণের সমন্বয়ের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। "তানি 
একত্ববোধের উপর জোর ত্দন নাই, বরং তাহাকে 'আববিদ্যাই' বাঁলিয়াছেন। কেননা 
একত্ববাদণীরা একত্ববাদের ভিতর যেভাবে অনৈক্য স্থাপন ক'রয়াছেন, প্রত্যেকের নিজস্ব 
বিশেষ মতবাদের মধ্যে অন্যান্য বিশেষগ্ীলকৈ যেমনভাবে ডুবাইয়া দিতে চাহিয়াছেন, 
তাহার ফলে একের স্থলে অনেকেরই স্থাপনা হইয়াছে, অনৈক্যেরই প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। 
করুণাবিগ্রহ, পরম সাম্যবাদী বুদ্ধদেব তাই অনেক ক্ষণের, অনেক একের শাস্ত প্রচার 
কারয়াছেন এই অনৈকাকে শাষয়া লইবার জন্য । আজ শ্রীনিত্যগোপাল সর্ব মতবদেয়, 
সর্ব সম্প্রদায়ের, সর্ব দর্শনশাস্তের যে মহারাসলশলারস বিশ্ববাসীকে পান কর ইবার 
জন্য আঁবির্ভত হইয়াছেন, সার্ধ দুই হাজার বংসর পর্বে ভগবান বুদ্ধদেব তহারই 
ভাত্ত এই ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদের দ্বারা পত্তন কারয়া গিয়াছেন। প্রাত:ট মতবাদ সমগ্র 
মানব জীবনের এক একটি ক্ষণ, প্রাতটি সম্প্রদায় মানবসমাজের এক একাঁট ক্ষণ, প্রতাঁট 
জাতি ববমানবজাতির এক একটি ক্ষণ। আজ এই ক্ষণসমূহের স্বয়ংমূল্য প্রাতম্ঠিত 
হইবে. স্বয়ংমূল্যবান প্রাতাঁট মতবাদ, প্রাতাঁট সম্প্রদায়, প্রীতাঁট দর্শন ও প্রাত:ট জাতর 
সমন্বয়ে এক বিশ্ব গাড়য়া উাঁঠবে। ভগবান বুদ্ধদেবে যাহা ছিল পারিকজ্পনা, 
ভগবান শ্রীনিত্যগোপালে তাহাই বাস্তব রুপ পাঁরগ্রহ কারবে। তাহারই সূচনা 
আজ দিকে দিকে । বন্দেমাতরম। 


'আকাশস্য 'স্থাঁতর্যাবদ্‌ যাবচ্চ জগতঃ স্থাতিঃ। 

তাবন্মং 'স্থিতিভূরয়াং জগৎ দুঙখাঁনি নিঘ/তঃ ॥, 
_যতদিন এই আকাশ থাকবে, এবং যতদিন এই জগৎ থাকিবে, ততদিন 
জগতের সমস্ত দুঃখ অপনয়ন কারতে আম যেন থাকিতে পা'র। 
 'যংকিণ্ৎ জগতো দুঃখং তৎসর্ধং মায় পচ্যতাম্‌। 
বোঁধঙ্গীত্ব শুভৈঃ সবৈজগিং সাাখিতমস্তু চ ॥ 
জগতের যা কিছু দুঃখ তাহা অমার উপরে ফলুক, আর বে ধিসত্তুগণের 
যাহা শুভ তাহা দ্বারা এই জগৎ সুখী হউক। 
ইহাই বোধিসত্বগণের জীবনের আদর্শ । 


& 


অমিতাভ 
আনলকুমার ভট্টাচার্য 


কোন্‌ দিব্য প্রেরণার নবাঁন উষায় 
চা্দ্রকার শান্ত বক্ষে লাভয়া জনম 
করুণার নেত্র তুলি উক্জবল প্রভায় 
ধারন্লীর পানে তুমি চাঁহলে প্রথম ? 
শব্খশ্বেত এরাবতে স্বপন মাম্ধয়া 
নির্ঘোষয়া আবর্ভাব নৈশ-অন্তরালে 
পারিজাত সৌন্দর্যের সৃষমা ভারয়া 
অবতীর্ণ হলে তুমি মোদনীর ভালে । 
হে প্রবৃদ্ধ আমিতাত ! আত্মার বান্ধব ! 
[বধ্বজয়ী মিন্ততার প্রমূর্ত প্রতশক ! 
প্রাণময় সম্পাটেরে কার পরাভব 
মানসের রাজ্যে হ'লে প্রথম খাঁত্বক ! 
নির্বােরে উপোক্ষয়া বৈশাখী জ্যোংস্লায় 
মন্দার করুণামৃত দিলে বসুধায় ॥ 


ধনিয় গোপ ও ভগবান্‌ বুদ্ধ 
শশিভুষণ দাশগ;স্ত 


ধাঁনয় (ধানক) গোপ একটি সাধারণ গোয়ালা; সে চায় খড়ে-ছাওয়া ছোট 
একটি কুটির, তাহার ভিতরে একটি কর্মকুশলা অচণলা মনোজ্ঞা স্ত্রী, কয়েকাঁট 
স্বাস্থ্যবান্‌ এবং চারঘ্রবান্‌ পুত্র, কয়েকটি গাভী, কয়েকটি বৃষ, সমান শ্রেণীর 
সহানুভূাঁতিশশল প্রাতিবেশী এবং এই নি্ঞাট পাঁরবেশের মধ্যে একটি সুখের সংসার 
শান্তির জীবন। এই ধনিয় গোপ- তাহার ছোটখাট আশা-আকাক্কা-_ইহারই 
পাশে দাঁড় করান হইয়াছে ভগবান বুদ্ধের লোকোত্তর চার পাল সুত্তনিপাতের 
একাঁট সুত্তে। একটি অপূর্ব দ্বন্ৰের ভিতর "দয়া উভয় চাঁরত্ই হইয়া উঠিয়াছে 
মনোরম, একজনে ছোটখাট একটি শান্তির নীড়ে তাহার গোয়ালাজনোচিত ছোটখাট 
গাহ্‌স্থ্য আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া, অপর তাঁহার মহান বৈরাগ্য, ধ্যান-সাধনা লইয়া। 
নিম্নে আমরা সমস্ত চিন্রটই তুলিয়া 'দবার চেষ্টা করিতেছি । প্রথমে ধাঁনয় গোপ 
বাঁলিতেছে._ 
পক্ষোদনো দহদ্ধখীরো ইহমাস্মি 
অনুতীরে মাহয়া সমানবাসো। : . 
-  ছন্না কুটি আহতো গিনি-- 
অথ চে পশয়সী পবস্‌স দেব॥ 
আকাশ জ্যাড়য়া মেঘ করিয়াছে, আকাশের দেবতা যেন ঘনবর্ধণোল্মখ; ধনিম্ন 
গোপের মনে কোনও ভয় নাই, সে বলিতেছে,_-“হে আকাশের দেবতা (দেয়া), তোমার 
যদ ইচ্ছা হয়, তবে তুমি প্রচুরভাবে বর্ষণ কাঁরতে পার; কারণ, আমার খাবার রানা 
হইয়া গিয়াছে, গোরুর দুধ দোহান হইয়া গিয়াছে; মহশনদীর তশরে আম নিঝাাটে 
বাস কার। আমার কুটির ভালভ বে ছাওয়া আছে, ঘরে আগুন স্থাপিত করা আছে।” 
একটি গোয়ালা গৃহশীর পক্ষে আর কি চাই, এই আয়োজনই যথেম্ট। ইহারই সঙ্গে 
সঙ্গে শুনিতে পাইলাম ভগবান বুদ্ধের উদাত্ত কণ্ঠ; তিনিও বলিতেছেন, তাঁহারও 
নাই কোনও ভয়; আকাশের দেবতার ইচ্ছা হইলে সে প্রচুরভাবে বর্ষশ 
কাঁরতে পারে।_ 
দীন রা রিসিযার 
অনৃতশীরে মাহয়া একরাত্তবাসো। 
িবটা কুটি নিব্বুতো গিনি-_ 
অথ চে পখয়সী পবসস দেব ॥ 
ধনিয় বলিয়াছে, সে 'পরোদন' (পরু হইয়াছে ওদন বাহার), তাহার পরিবর্তে 
বুদ্ধদেব বাঁলতেছেন, তিনি 'অকোধন' (অক্লোধন); ধনিয় হইতেছে দৃক্থখীরো 


১৮২ উচ্জবল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্ধ সংখ্যা, 


(দোহা হইয়াছে দুধ যাহার), বুদ্ধদেব বাঁলতেছেন, তিনি বগতখিল' (বিগত হইয়াছে 
সর্বপ্রকার খিল বা বন্ধন যাহার)) ধাঁনয় মহণীনদশীর তগরে বহুদিন ধারয়া নির্ঝঞ্চাটে 
বাস কারতেছে, বুদ্ধদেব মহশীনদীর তারে শুধু একরাত্ি বাস করেন (কোথাও তিনি 
স্থায়ী হইয়া বস কারতে চন না); ধনিয় গোপের 'ছন্না কু'টি' ভোল কারয়া ছাওয়া 
কুটির), বৃদ্ধদেবের শববটা কুটি" (বিবৃত কুটির, অর্থাৎ উন্মৃন্ত আকাশতল হইল 
তাঁহার কু'টর), ধাঁনয়ের 'আহতো গান গেহে স্থাপিত আখিন) আর বুদ্ধদেবের 
শনব্বৃতো গান নিভিয়া গিয়াছে মনের সকল আশ্ন)-এই জন্যই তাহার 
নাই বর্ধাবাদল ঝড়-ঝঞ্চায় কোনও শঙকা। 


ধনিয় গোপের কণ্ঠ অবার শুনতে পাই-- 
অন্ধকমকসা ন 'বিজ্জরে 
কচ্ছে রূঢৃতিণে চরন্তি গাবো। 
বুটাঠিং পি সহেয়ামাগতম্‌ 
অথ চে পথথয়সী পবসস দেব ॥ 
এখানে ডাঁশ-মশা প্রভীতির যন্তণা নই; আর ঘ।সভরা জলাভূমিতে আমার 
গোরুগুলি চটরয়া বেড়ায়; বৃণ্টি আসলেও সহ্য কাঁরতে পাঁরব,-তুঁমি ইচ্ছা কারলে 
প্রচুর বর্ষণ করিতে পার। 
সঙ্চোে সধ্চোই জা'গয়া উঠিল বুদ্ধদেবের কণ্ঠ 
বদ্ধা হি ভিসি সসংখতা 
[তন্নো পারগতো 'বিনেয়য ওঘং। 
অথো 1ভসিয়া ন বিজ্জাত 
অথ চে পথয়সী পবসস দেব॥ 


আমার ভেলা আত শস্তভাবে গড়া এবং বাঁধাই আছে; সমস্ত ঢেউ বশীভূত 
ফারয়া আম উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছ ওপারে; এখন আর ভেলার নাই আম'র কোনও 
প্রয়েজন; সৃতরাং নিভয় নিঃশত্ক আমি,-হে আকাশের দেবতা, তোমার ইচ্ছা হয়ত 
তুম প্রচুর বর্ষণ কর। 
ধানর বলিল,__ 
গোপা মম অস্সবা অলোলা 
দীঘরত্তং সংবাসিয়া মনাপা। 
তস্‌সা ন সুণামি কি পাপং 
অথ চে পখয়সী পবসৃস দেব! 


“আমার গোপশী (স্ত্রী) সুচাঁরতা, অচণ্চলা; টির হী সুগার 
গৃহিত কারতোছি একনে বাস); তাহার সম্বন্ধে শুনি নাই কখনও কোনও পাপের 
ফথা।”-_আয় ক চই' ইহাই তাহার গোয়:লা জীবনের কতবড় গর্ব এবং শাজ্ত! 


বৈশাখ, ১৯৩৬০ | ধনির় গোপ ও ভগ্গবান্‌ বুম্ধ ১৮৩ 


বুদ্ধদেব বাললেন,__ 
চন্তং মম অসূসবং বিমৃত্তং 
দীঘরত্তং পারভাবতং সুদন্তং। 
প।পং পন মে ন বিজ্জীতি 
অথ চে পখয়সী পবস্স দেব॥ 

“চস্ড আমার অসন্্রধ (সর্বাবধ স্থলনরহিত) এবং 'বম্স্ত; বহ।দনের (ধ্যান- 
ধারণা দ্বারা) সে পাঁরভাবত এবং সম্পূর্ণরূপে বশশীড়ত; পপ কিছু নাই অমার 
ভিতরে ।"- ইহাই আবার হইল বৃদ্ধের জীবনের শান্তি এবং গর্ব । 

ধ,নয় বাঁলল.-- 

অন্তবেতনভতো হহমাস্ম 

পূত্ত ৮ মে সনানয়া অরোগা। 
তেসং ন সণানি কি পাপং 
অথ ঢে পথয়সী পবসস দেব ॥ 

"আম হইলাম 'আত্মবেতনভৃত', (অর্থৎ 'নজের পাঁরশ্রমে আজত আয়ের 
উপরেই নিভবিশীল, পরমখাপেক্মণী নই): অমর প্রিয় পুশ্রগণও হইল রোগহঈন? 
তাহ।দেরও শান নাই আম কেনও পাপ।” 

বুদ্ধদেব জব ব দিলেন, 

নাহং ভতকোহাস্ম কসৃসচি 
নাব্বিট ঠেন চরম সববলোকে। 
অথো ভ।তয়া ন বজ্জ।ত 

অথ চে পথয়সী পবস:স দেব॥। 

"আম নই কহারও ভৃত্য, নিজের আত ধনের দ্বারাই ঘুরয়া বেড় ই সকল 
লোকে; প্রয়োজন নাই আমার কোনও উপজশীব্যের (ভাতার); সুতরাং মস্ত 
আম 'নঃশত্ক! 

ধানয় বালল,-_ 
আঁথ বসা আঁখি ধেনূপা 
গোধরনিয়ো পবেনীয়ো পি আঅখিি। 
উষভো' পি গবম্পাতি চ আঁথি 
অথ চে পখয়সী পবসস দেব ॥ 

এইবারে ধনিয় গোপ তাহার গোধনের গর্ব কারতে লাগল; 'বাভন্ন রকমের 
বংশপরম্পর।গত রাহয়াছে তাহার কত গাভণ এবং কত বৃষ! শুনিয়া বুদ্ধদেব বাঁললেন, 
_-তাঁহর নাই কোনও গাভী-কেনও বৃষ--তাহাতেই তিনি আনন্দিত।-__ 

নাথ বসা নাথ ধেনুপা 
গোধর।নয়ো পবেনীয়ো পি নাথি। 


১৮৪ উজ্জল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ধ, ৪র্থ সংখ্যা, 


উষভো পি গবম্পাত পি নম্খি 

অথ চে পথয়সশ পবসস দেব ॥ 
ধনিয় গোপ আবার বাঁলল._- 

খিলা নিখাতা অসম্পবেধী 

দামা মুঞ্জময়া নবা সুসণ্ঠানা। 

নাহ সাকন্তি ধেনুপা পি ছেব্তুং 

অথ চে পথয়সী পবসস দেব ॥ 

“গোরুর গোঁজ ভাল করিয়া মাটিতে পোতা আছে, একটুও নড়ে না, মুঞ্জা- 
ঘামের তৈয়ার নূতন দাঁড় দ্বারা সব ভাল কারয়া বাঁধা আছে; বাছ্‌রগুজিও তাহা 
ছিশড়তে পারিবে না।”--অতএব.গাহ্স্থা গোপজশবনে ধনিয় নিশ্চল্ত। 

বুদ্ধদেব বন্ধনের কথা শুনিয়া আরও দ্ত হইয়া উঠিলেন। তান বাঁললেন,__ 

উসভোরিব ছেত্বা বন্ধনানি 

নাগো পৃতিলতং ব দালায়ত্বা 
নাহং পুন উপেস-সং গবৃভসেষ্যং 
অথ চে পঞ্থয়সী পবসস দেব ॥ 

“বৃষের মত ছিপড়য়া ফোলয়া সকল বম্ধন, মেত্ত) হাতশ যেমন দালত করে 
পূঁতিলতা (তেমন করিয়া সকল বন্ধন দুই পায়ে দলন কারয়া)-_গভশষ্যায় আর 
করিব না প্রবেশ; (নিঃশশ্ক নিরভয় আম): হে দেব, ইচ্ছা করিলে কর প্রচুর বর্ষণ ।” 

এমন সময় নিম্নদেশ এবং স্থলদেশ জলে ভাঁরয়া দিয়া তখনই মহামেঘ 
ঘনবর্ধণ আরম্ভ করিল; আকাশের সেই বর্ধণধবাঁন শুনিয়া ধনয় গোপ ভগবান 
বৃদ্ধের চরণে নাত জানাইল। শ্রম্ধাবনত চিত্তে সে বাঁলল.-_ 

লাভা বত নো অনপৃপকা 
যে ময়ং ভগবল্তং অদ্দসাম। 
সরণং তং উপেম চকখুম 
সত্তা ন হোহ তুবং মহামুনি॥ 

“জাভ আজ আমাদের অল্প হয় নাই যে আমরা ভগবানকে দেখিলাম; 
হে চক্ষুত্মন! তোমারই শরণ গ্রহণ করিলাম. হে মহামুনি, তুমি আমাদের শাস্তা 
হও।” ধনিয় আরও বলিল, 

গোপণ চ অহণ্থ অসসবা 
বক্ষচরিয়ং সগতে চরামসে। 
জাতমরণসস পারগা 
দুকৃখস্সন্তকরা ভবমসে॥ 

“হে সৃগত! গোপী (অমার স্বী) এবং আমি অস্থালতভাবে ব্রহ্গচর্য পালন 
কারব, এবং আমরা জন্মমরণের ওপারে যাইব, দুঃখের শেষ কাঁরব।” 


বৈলাখ, ১৩৬০ ] ধানয় গোপ ও ভগবান বৃদ্ধ ৯৮৫ 


সয়তান মার যেন পাশেই বাঁসয়াছল, গোপ-দম্পাঁত এবং ভগবান: বুষ্ধ 

উভভয়পক্ষকে শুনাইয়া শুনাইয়াই সে বলিয়া উঠিল,_ 
নন্দাত পৃত্তোহ পত্তিমা 
গোমিকো গোহি তেব নন্দাত। 
উপাঁধ হি নক্সস্স নল্দনা 
নহ সো নন্দাত যো নিরপধশী॥ 

“যাহার পুত্র আছে, সে পত্রগণ হইতেই আনন্দ পায়; যাহার গোর আছে সে 
সেই গোরু দ্বারাই পায় আনন্দ; বিনা নার ররর গজগারতেতি 
পায় না আনন্দ যাহার নাই 'িছু।” 

ভগবান বৃদ্ধ তাহার উত্তরে বাললেন,_ 

সোচতি পুত্তোহ পাাত্তমা 
গোমিকো গোঁহ তখেব সোচাত। 
উপাঁধ ?হ নরসস সোচনা 
ন'হ সো সোচাত যো 'নর্পধশ॥ 

“যাহার পুত্র আছে সেই পুত্রের জন্যই সে পায় শোক, যাহার গোরু আছে 
সেই গোরু হইতেই সে পায় শোক; কিছ্‌ থাক'ই হইল মানুষের শোক, সে কখনও 
শোক করে না যাহার নাই কিছু” 


'ম পরেসং বিলোমান ন পরেসং কতাকতং। 

অন্তনো ব অবেকখেষ্য কতাঁনি অকতানি চ॥ 

--পর কি বলেছে কঠিন বচন পর কি করে বা না করে। 
তাহে কাজ নাই তৃমি আপনার কৃত বা অকৃত দেখরে ॥ 
--ররবীল্দ্ুনাথ কৃত ধম্মপদের অনুবাদ 


পঁচিশের হুরন্ত স্বপন 
নচিকেতা 


যৌবন সোণাল্পী স্বপ্নে মনে হয় আম যেন প্রথম মানুষ, 
স্র্গের আনন্দ ছবি এইমাত্র দে'খন্‌ চাক্ষুষ । 
মোর চেখে এখনো যে পারিজাত মন্দারের মায়া 
কুলুকুল্‌ মন্দকিনশ মোর বক্ষে ফেলিতেছে ছায়া 
সে ছায়ার মধ কলধবনি 
আমার হৃতীপণ্ডরন্ডে উঠিতেছে ধবান।-- 
ওরা বলে এ কজ্পনা পণচশের আগে 
সকলেরই এক'দন সোণাস্বখ্নে যৌন-বক্ষে থ।কে,- 
তারপরে কখন যে চুপি চু'প শুন কার সব 
উড়ে যায় 'নঃশোষয়া নিশ্চিত নগরব। 
সবার হলেও তাহা আম জাঁন আমার হবেনা 
আমার পণচশ কু বন্ধ্যা হয়ে পিস্ত সে রবে না। 
সেখানে বনেছি আম যে সাম্টর বীজ 
সে বীজ মোলবে পখা--সে মাটিতে নাই কোন ?খন্চ। 
আমার হংাপণ্ডরন্তে সে মাটি যে অশ্চর্য উবরি, 
অফুরাণ প্রাণাজ্কুর শ্যম স্বপ্নে জাগে মোর তপ্ত বক্ষপর। 
আমার তো কিছু নাই বিত্ত ধা বীর নই মের. 
কর্মের তপস্যা দানে কারব যে দুঃখ রান ভোর-- 
স্বাথেরি শাবরে আমি হানা দেব হয়ে র্‌ দুরন্ত সৈনিক 
সংগ্রামে নিঃশঙ্ক চিত্তে হব যে দুভাঁক- 
সে আম'র ক্জ নয়-জেনেন্ছ তা প্রথম প্রভাতে । 
একটি উর্বর জাঁম আছে মোর হাতে, 
আর অছে মননের অত্করিত 'বীজ পাকা পাকা, 
আমার যৌবন চোখ চিরকাল রবে তাহা শ্যামাঞ্জনে আঁকা। 
আমার চেতনা সাথে সমপ্রাণ মানষের বেদনা-স্বাক্ষর 
আমার অঙ্কুর-বীঁজে যৌব স্বন রাহবে অমর । 
কণ্ঠে মোর অছে গান আর আছে ভরা প্রাণে ফসলের আশা 
আমার সৃষ্টির ভূমে উধর্বাশর প্রাতিশোধ ভাষা 
মনন সৈনিক ওরা কালো কালো কালির অক্ষরে 
সহম্র মনের দ্বারে পেশছে দেবে সূর্য স্বস্ন হৃদয় পঞ্জরে। 
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ওরা আগে মুস্ত হাতে দানবের বক্ষে বক্ষে দাগিবে কামান-- 
বৃভুক্ষু বাত হাতে দিবে আনি মানুষের ল্‌শ্ঠিত ফরম ন। 
আগ.মীর ইতিবৃত্তে হবে যারা নিভাঁক সেনানী 
তাঁদের আহত কণ্ঠে শোনাইবে উজ্জীবনশ বণাঁ। 
দম্ভের দুগেরি দ্বারে স্তৃপশীকৃত এঁশবর্ষ ভান্ডার 
মুস্ত ভিন্ন করি দিয়া মিটাইবে ষুগান্তের অশ্রু হাহাকার। 
আপাততঃ দুই হাতে বুনে যাই ছে মোর ক্ষেতে 
পণশচশের স্বপ্ন দিয়ে মৃত্যুপথে চলে যেতে যেতে; 
আগ মীর অফ্রাণ প্রাণের ফসল 
আমার যৌবন-অর্থে সহমত যৌবন হবে 
প্রণ রক্তে অপূর্ব উজ্জ্বল। 
কলমের কোদাল চালিয়ে 
বারে বারে এ মাঁটিরে 
্বর্ণদশীপে রাখিব জব লিয়ে 
-তাই মোর এ পণচশ ব্যর্থ যে হবে না 
ব্যথা-কৃ এ ম"টতে জাগিবেই স্বপ্ন নিয়ে 
বিপ্লবের শত সূর্ষসেনা। 
পশচশের সোণা স্বঙ্নে মননের সেণা ধান বুনি--. 
ক্ষুধার পরম অন্নে চিনে নেবে কে দুশমন খুনী! 
সাঁষ্টর ফসল মোর সুধা সোম হয়ে 
নব জাতকেরে নেবে যুগান্তের কুরুক্ষেত্রে বয়ে। 
বক্ষে বক্ষে তুলিবে সে 'দাগ্বজয়শ রন্তান্ত নিশ।ন 
পপচশের বোনা ধনে আম শুধ্‌ বিলাইব মুঠা মৃঠা প্রাণ। 
আমার পণচশে-স্বগন যাবে না সে উড়ে 
নিত্য নব প্রাণরূপে উঠিবে সে কৃষ্ণ মটি ফুরে। 
পণচশের সোণা-ভরা মননের মঠে 
আমার কলমকাস্তে রাশ রাশি সোণা ধন কাটে: 
সে ধানেতে একমাত্র আছে আধক র 
যুগান্তের কুরুক্ষেত্রে শিবিরে শিবিরে যত নিভরক সোণার । 





রবীজ্হলব্যে সৃষ্টির স্বরূপ 
আমতা মিন্ত 


রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের কাঁব। ধিশ্বকে তিনি ভালবেসেছেন। তাঁর এই 
ভালবাসা ব্যস্ত হয়েছে কাব্যে তথা সাহিত্যে, ছন্দে, 'শিজ্পে, সঙ্গীতে, জাঁবনের 
বাঁচত্র প্রকাশে । নিজের প্রেমের আলোকে 'তান দেখেছেন 'নাখলের 'ধুলয় ধূলায়' 
প্রেম আছে. ছোট কণারও দরদ আছে। তাই জগতের কিছুই তুচ্ছ নয়, সবই মহনায়। 

যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয় 
সকাল দুল'ভ বলে আজ মনে হয়। 

কবি এই উপলব্ধ সত্য লভ করেছেন যে, এই পৃথিবীকে যে এত ভালবাস 
তার কারণ এর সঙ্গে সম্ব্ধ আমার শুধ্‌ আজকের নয়, জল্ম জল্মান্তরের মধ্যে 'দিয়ে 
এই সম্বষ্ধ নিত্য নূতন হ'য়ে নব নব চেতনার আলে কে এসে দেখা 'দিচ্ছে। এই 
পৃর্থিবশ অনেকাঁদনকার এবং অনেক জল্মকার ভালবাসার লোকের মত কাঁবর কাছে 
চিরনূতন রূপে দেখা দিয়েছে। তাই কাব তাঁর কব্যের মধ্যে দিয়ে বসৃল্থরার জল্মের 
ইতিহাস এবং তার সঞ্চে আমাদের যে গড় সম্বন্ধ আছে তা বলতে চেম্টা করেছেন। 
কেমন করে এই ব*বজগং গড়ে উঠল এবং কে তার নিয়ামক এ সম্বন্ধে কাবির 
কৌতৃহলের সশমা ছিল না, এবং এই গভশর সাস্ট রহস্য সম্ধানে কাঁবচিন্ত সর্বদাই 
উল্মুখ হ'য়ে থকতো, এবং এই সম্ধান-তৎপরতা তাঁর কাব্যে কতভাবে ব্যস্ত হয়েছে 
তার প্রচুর নিদর্শন আমরা দেখতে পাই তাঁর সমগ্র সাহিত্যে। কৈশোরের প্রভাত 
সঙ্গাঁত' থেকে আরম্ভ করে পরবতা যুগে 'বলাকা' এমন কি তার পরেও অনেক 
কাবো সংষ্টির প্রাণধর্মের কথা বলেছেন। সৃষ্টির প্রাণধর্মের রূপ সবন্তই একভাবে 
প্রকাশ পায়নি সত্য কিন্তু সর্ববই এর রূপ কোন না কোনভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 
সৃষ্টির প্রাণধর্মে এই লশলা-চাণ্ল্যকে তিনি কখনও দেখেছেন বিস্ময়-ভাবাবহ্হল 
দৃষ্টি দিয়ে, কখনও দেখেছেন সুমহান আদর্শের উধরবমুখীন কল্পনায় । তাই প্রথম 
থেকে শেষ দিনটি পর্যন্ত বলেছেন-_ 

“অবজ্ঞা, করান তোমার মাটির দান 
আম যে মাটির কাছে খণণী জানায়েছি বারম্বার।, 

জ্ঞানের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, মননেরও প্রায় তাই, কিন্তু অনুভূতির ক্ষেত্র বহু 
বিস্তৃত। যাকে জ্ঞানে যুক্তিতে তর্কে পাওয়া যায় না, যে বস্তু ধ্যানেরও অতাঁত 
তাকে পাওয়া যায় অনুভূতির সীমাহশন রাজ্যে। অনুভূতির শ্রেণ্ঠ বিকাশ প্রেম। 
এমন কোন বস্তু নেই যা প্রেমের সীমায় এসে মালত না হয়। এই অনুভূতি 
কবিকে কাবা রচনায়, শিল্পীকে রূপ রচনায়, সাহত্যিককে সাহত্য রচনায় প্রেরণা 
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জুগিয়ে থাকে। ৮৩৫২ কাবা প্রেরণার মূলেও রয়েছে এই অন্ভূতির প্রেরখা, 
প্রকাশের প্রেরণা, কোনরকম তথ্য তত্ব বা জ্ঞানের প্রেরণা নয়। 

কাব তাঁর 'জীবন-স্মাতিতে এক জায়গায় বলেছেন,-“আমার মনে পড়ে 
ছেলেবেলায় আম অনেক জিনিষ বুঝি নাই কিন্তু তাহা অন্তরের মধ্যে খুব একটা 
নাড়া 'দিয়াছে।' কে অন্তরের অল্তঃস্থলে বসে 'নাড়া' দিয়েছে তা আমরা জানি না, 
1কল্তু তান যানই হোন তিনিই যে কাঁবর জখীবনের একমান্র নিয়ামক সে বিষয়ে 
সন্দেহের অবকাশ কবি রাখেননি । 'জীশবন-স্মত'র পাতায় দেখা যায় যে. একাঁদন 
[তান কলকাতায় সদর স্ট্রীটের বাঁড়র বারাল্দায় দাড়য়োছলেন, হটাৎ তাঁর মনে এক 
অপূর্ব চিন্তাপ্রবাহ সারা অন্তরকে আলোড়ত করে তুলোছল। তান মৃহর্তে 
অনুভব করলেন,-“একঁটি অপরূপ মহিমায় 1ব*বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং 
সোন্দর্ষে সর্বত্রই তরাথ্গিত।...শশুকাল হইতে কেবল চোখ 'দিয়া দেখাই অভ্যস্ত 
হইয়া গিয়াছল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দোঁখতে আরম্ভ কারলাম। 
...বিশ্বজ্গতের অতল স্পর্শ গভশরতার মধ্যে যে অফূরান রসের উৎস চাঁরাদকে 
হাসির ঝরণা ঝরাইতেছে সেইটাকে যেন দোখতে পাইলাম ।” আমরাও দোঁখ, সেই 
সকাল বেলায় এক জ্যোতির্ময় মুহূর্তে তান যে প্রত্যয়াট আবচ্কার করেোছলেন, 
পরবতরঁ জীবনে এই একান্ত সত্য বোধাঁট জশবনের বিচিত্র অূভীততে কত সত্যভাবে 
প্রকাশিত হয়েছে। এই সত্যবোধ দার্শানক চিন্তাপ্রসৃত নয়, অধ্যাত্মবোধের ফল- 
স্বরূপও নয়, একটি সহজ স্বাভাবক অনুভূতির ফলেই এই সত্য তান লাভ 
করোছলেন। কবি নিজেই বলেছেন, এ “তত্বও নয়, বিজ্ঞানও নয়, কোনপ্রকার 
কাজের জিনিষও নয়, তাহা চোখের জল ও মুখের হাঁসির মত অন্তরের চেহারা মান। 
তাহার সঙ্গে তত্বৃজ্ঞান, 'বিজ্ঞান কিংবা আর কোন ব্যাম্ধসাধ্য জিনিষ 'মিলাইয়া 'দিতে 
পার তো দাও, কিল্তু সেটা গৌন।” কারণ, “অল্তরের অন্তঃস্থলে যে কাজ চলে, 
বৃদ্ধর ক্ষেত্রে তার সকল খবর আসিয়া পেশছায় না।” তাই অমরা দেখি তাঁর 
রচিত বিভিন্ন সৃম্টির মধ্যে বহু সৃমহান সতোর ইঙ্গিত সুস্পন্ট রয়েছে কিন্তু 
তা যত না জ্ঞানমাগরণয় তার থেকে অনেক বেশশ হৃদয়মাগায়। 

চিন্তাশীল অনভূতিপ্রবণ মানুষের মনেই প্রশন জাগে। তত্বান্বেষী মন 
নানাভাবে সব কিছুই জানতে চায়, বুঝতে চায়; প্রকাশ করতে চায়। তাই তার 
অনন্ত প্রশ্ন অনন্ত সূষ্টি রহস্য সম্বম্ধে। মানুষ যুগের পর যুগ সৃষ্টি 
রহস্য বা বিবর্তনবাদ সম্বচ্ধে চিন্তা, গবেষণা ও কল্পনা করে পরবতর্শ ষৃগের জন্য 
চিন্তাধারা সন্টারত করে গিয়েছে। স্টি রহস্য সম্বন্ধে প্রত্যেক জাতির মধ্যে 
নানারকম আখ্যান, উপাখ্যান, উপকথা, রূপকথা, বিজ্ঞানসম্মত কথা প্রচলিত আছে।, 
সৃষ্টির আদ অন্ত যা বলেছেন তার সশ্পো পৃরাণের কম্পনা ও বিজ্ঞান চিন্তার বেশ 
পুল্দর সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। 


৯৯০ উজ্জল ভারত [৬ন্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, 


রবীচ্দ্ূনাথ একখানি চিঠিতে লিখেছেন--আমি বেশ মনে করতে পারি, বহু 
যুগ পূর্বে তরুণণ পীথবী সমুদ্র স্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন 
সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিপশর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক 
প্রথম জবনোচ্ছব সে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলাম। তখন পাঁথবীতে জীব 
জন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাতি দুলছে এবং অবোধ মাতার মতো আপনার 
নবজাত ক্ষুদ্র ভ'মকে মাঝে মাঝে উন্মন্ত আলঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে। 
তখন আম এই পাঁথবীতে আমল সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করোছিলেম 
শব শিশুর অতো একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নগলম্বর তলে আন্দোলিত হয়ে 
উঠ,ছলেম। এই আমর মাটির নাতাকে আমার মস্ত শিকড়গুল 'দিয়ে জাঁড়য়ে এর 
স্তনরস পান করোছিলেম। তারপরেও নব নব যুগে এই পাঁথবীর মাটিতে আদি 
জল্মোছ। আমরা দুজনে একলা মুখোম্খ করে বসলেই আমাদের সেই বহ্‌কালের 
পাঁরচয় যেন অল্পে অল্প মনে পড়ে।” 

'সমুদ্রের গ্রাতি' কাঁবতাট পড়লেই মনে হয় যে, কাব পাঁথবীর জল্মরহস্য 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন । "সমুদ্রের প্রাতি' ও "বসুন্ধরা" কাবতাঁট বৈজ্ঞানিক চিন্তা 
ও কঞজ্পনার রাঁঙওন তুলিতে অপূর্ব কাবা-রূপ লাভ করেছে। “সমুদ্রের প্রাত' 
ফবিতাঁটিতে কাব নিজের উপলব্ধির কথা বলেছেন,_- 

“আমি পথবীর শিশু বসে আছি তব উপকূলে, 

শুনিতোছি ধ্নি তব, ভাঁবতোছি, বুঝা যায় যেন 

কিছু কিছ মর্ম তার-- বোবার ই।ঙগত-ভাষা হেন 

আত্মীয়ের কাছে। মনে হয় অন্তরের মাঝখানে 

নাড়তে যে রন্তু বহে, সে-ও যেন ওই ভাষা জানে, 

আর কিছ শেখে নাই। মনে হয়, যেন মনে পড়ে_ 

যখন িলীনভাবে ছিনু এ বিরট জঠরে 

অজাত ভুবন-অণমাঝে,”লক্ষ কোট বর্ষ ধরে 

ওই তব আবশ্রম কলত!ন অন্তরে অন্তরে 

মাঁদ্রুত হইয়া গেছে, সেই জন্ম-পবেরি স্মরণ” 

গরভ্ধ পৃথিবী পারে সেই নিতা জীবন স্পন্দন 

তব মাতৃহৃদয়ের-অ।ত ক্ষীণ আভযসের মত 

জাগে যেন সমস্ত শির য়, শুনি যবে নেত্র ক'র নত 
র বাস জনশূন্য তীরে ওই পূর'তন কলধবান।” ূ 
'সমধরা কবিত;টির মধ্যেও অনুরূপ ভাবের দ্যোতনা দেখা যায়। 'বসন্ধরা' 


কাঁবত-় মাটির সঙ্গে ও জীব জগতের সঙ্গে বিচ ভাঁঙতে কাবূর এক হণ 1্মশে 
যাবার আকাঙ্ক্ষার মূলে যে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত পূর্বজন্ম.স্মাত নিহত, আছে, 


£ধশাখ, ১৩৬০ ] রবাল্পকাষো সৃষ্টির স্বরূপ ৯৯৯ 


এখানেও সেই স্মৃতি কাঁবকে ব্যাকুল করে তুলেছে-_ 
আমার পাঁথবী তুমি 
বহু বরষের, তোমার মূশ্তকাসনে 
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে 
অশ্র।ন্ত চরণে, ফারয়াছ প্রদক্ষিণ 
সাঁব্তৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনী দিন 
* যুগযুগান্তর ধার, অমার মাঝারে 
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে 
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজ 
পত্র ফুল ফল গম্ধরেণু, তাই আজ 
কোন দিন আনমনে বাঁসয়া একাকণ 
পদ্মাতগরে, সম্মূখে মোলিয়া মুগ্ধ আঁথ 
সর্ব অত্গে সর্ব মনে অনুভর কার 
তে।মার মান্তকা মাঝে কেমনে শিহারি 
উাঁঠতেছে তৃণাওকুর; 
নাং জ:গে মহা ব্যাকুলতা 
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা 
মন যবে ছিল মোর সব্ত্যাগী হয়ে 
জলে স্থলে, অরণ্যের পল্লবনিলয়ে 
আকাশের মখীলিমায়। ডাকে যেন মোরে 
অবান্ত আহবান রবে-শতবার করে, 
সমস্ত ভুবন, সে বিচিত্র সে বৃহৎ 
খেলাঘর হ'তে, 'মীশ্রত মর্মরবৎ 
শুনিবারে পাই যেন চিরাঁদনকার 
সঙ্গীদের লক্ষাবধ আনন্দ খেলার 
পারিচিত রব। রী 


কাঁবর কাছে এই অদস্ট সৃষ্টি ধারা, ধার বেগ অবোধ্য, তা নিছক তত্ব বা বৈজ্ঞানিক 
কথা নয়, বা বিশেষ কোন মতবাদও নয় । ?তাঁন অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করোছলেন যে, 
[চর প্রবহমান প্রাণধারা নিত্য নব নব রূপে এই সস্টিতে প্রাণ সণ্তার করে চলেছে। 
প্রাণের অসম জগতেও চলেছে এই অবেধ্য প্রাণপ্রবাহের ধারা। . নিখিল বিশ্বের 
নিগার রানার 
«এ আমার শরীরের শিরায় শিরায় .". ৮. (1 
যে প্রাণ অরঞ্গমালা রান্রি দিন ধায় 


৯১৯৭ 


উজ্জল ভারত [৬ণ্ঠ বর্ষ, 5র্থ সংখ্যা, 


সেই প্রাণ ছঁটয়াছে 'বিশ্বাদাপ্বিজয়ে 

সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে 

নাচিছে ভুবনে সেই প্রাণ চুপে চুপে 

বসধার মৃত্তিকার প্রাত রোমক্‌পে। 

রঙ ক 

করিতেছি অনুভব সে অনন্ত প্রাণ 

অঞ্চে অঙ্গে অমারে করেছে মহশয়ান্‌ 

সেই ষুগযুগান্তের বিরাট স্পন্দন 

আমার নাড়ীতে আজ কারছে নর্তন।” 

কাব সর্বদাই বলেছেন এ কোন তত্তকথা নয়, এ আমার আনন্দর্প। 


কবি নাখল বিশ্বের সঙ্গে নিজের প্রাণের গভীর বন্ধন অনুভব করেছেন। 





'আমি সমস্ত দযালোক ভূলোক ভ্রমণ করে এসে দাঁড়ালূম 
প্রথমজাত অমৃতের সম্মুখে । 
সেই প্রথমজাত অমৃত আজও জরাজীর্ণ হয় নি, জলে 
স্থলে আকাশে তার এশ্বর্ধ তো 'বাঁচত্ররূপে প্রকাশমান। আঁদকালের 
সেই প্রথমজাত অমৃতই তো মানুষের আত্মায় 'অপূর্বেণোধতা বাচস্‌ 
অপূর্বের ছ্বারা প্রেরিত বাণী, তার প্রকাশ তো আজও নব নব আনন্দ- 
রূপে উদ্ভাবিত হয়ে মানুষকে সর্বোচ্চ গৌরবে মহায়ান করেছে। এই 
আবিকে এই সূন্দরকে এই আনন্দকে ঈর্ষা করে আমরা যাঁদ তার প্রাত 
বিমুখ হই, তবে আমাদের জশবন মৃূঢ় অদষ্টের পায়ের তলায় শিকলে 
বাঁধা হয়ে কাটবে শুধু মাত্র খেয়ে পরে'। আমরা যে স্াষ্টকর্তার সারক, 
আমাদের আত্মা যে প্রকাশ স্বরূপ এই কথাই আজ নব বর্ষে আমরা যেন 
গ্বীকার করতে পারি। 
"রবীন্দ্রনাথ, ১লা বৈশাখ, ১৩৪২ 


তাই 


ক্রমশঃ 


নারীর মর্যাদা 
প্রতিভা রায় 


সতাঁর অপমানে স্বর্ণলঙকা আজ বিষদ সাগরে মণ্ন। যাহার অহঙকারদৃপ্ত 
প্রতাপে স্বর্গ মর্তয পাতাল কম্পিত, সে আজ নরর্‌পণ নারায়ণ শ্রীরামচন্দ্রের শরসনে 
ভূপতিত। রাবণ চাঁহয়াছলেন শ্রীর মের লক্ষত্র সীতা দেবীকে জোর কাঁরয়া তাঁহার 
ভেগে লাগ'ইতে; তাই তো তান সধতাকে তো পাইলেন না উপরন্তু এক জ্ষ পুত 
এবং সোয়া লক্ষ নাতি সহ নজেও নিহত হইলেন। বংশের প্রদীপ জহালিয়া 
রাখবার মত কেহই রাঁহল না। ইহাই হইল অহঙক'রের পারণাতি। এই অহঙকার- 
দৃস্ত রাবণের স্পর্শে শ্রীরামের লক্ষী সশতা অলক্ষযীর্পিণী হইয়া রাবণের জ্বর্প 
লঙ্কা ধংস করিয়া, লঙ্কাকে বিষাদ সাগরে ডুবাইয়া দিয় আজ শ্রীরামের সীতা 
শ্রীরামের সকাশে চলিয়াছেন। সঙ্গে িভীষণ হনৃমান আদ রামভন্তগণ। 

আজ সমুদ্রের এক পার বিষাদ সাগরে মগ্ন, অপর পার আনন্দ কে'লাহলে 
মুখাঁরত। বানরগণের আনন্দের আর সীমা নাই, এতাঁদনের এত দঃঃখ কম্টের 
অবসান হইল। রাবণ বধ করিয়া রামের সীতাকে উদ্ধার কারয়া শ্রীরাম সকাশে 
আনিতে পারিয়াছে তাই আজ এই আনন্দ। 

কিন্তু এ ক, শ্রীরামের মুখে তো হাসি নাই, তিনি বিভীষণকে ডাকিয়া 
বাঁললেন, সীতাকে কেন আনিয়াছ ? ' সখা, আম সাতাকে উদ্ধার করিয়াছি, কিন্তু 
গ্রহণ কারতে পারব না। সাঁতা যেখানে থাকতে ইচ্ছা করেন সেখানে চাঁলয়া যাইতে 
পারেন। স্তীম্ভত সাঁতা, স্তাম্ভত বানর বাঁহনণ, স্তম্ভিত বিভীষণ লক্ষণ! 
এ কি কথা, যাহার জন্য শ্রীরাম কাঁদয়া আকুল, যাহার জন্য সুগ্রীবের সাহত সখ্যতা 
স্থাপন, যাহ:র জন্য দূল্ঘ্য সাগর বন্ধন, যাহার জন্য রাবণ বধ, আজ তাহাকেই 
পাইয়া এ কি নির্মম ব্যবহার! মূহূর্তে সকল আনন্দ-কোলাহল থামিয়া গেল, 
ধারন্রী ডুবিয়া গেল বিষাদ সাগরে। ব্যাত্যাহত কদলশ বৃক্ষের ন্যায় শ্রীরামের 
চরণতলে নিপাঁততা হইলেন সাঁতাদেবী। 

পরম কারূণিক সশতাপাঁতি রাম, কঠোর নির্দেশ কাঁরলেন সাঁতা দেবণর প্রতি। 
তান বাললেন, শোন জনক দুহতা! তুমি রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হইয়া রাক্ষস ভবনে 
দিনযাপন করিয়া, তেমাকে লইয়া আমি অযোধ্যায় যাইয়া অযোধ্যার রাজ 
1সংহাসন কলাঁঙ্কত করতে পার না। তুমি 'নিজ্কলঙ্ক, আঁপ্নপরণক্ষান্বারা, ঘাঁদ 
ইহা প্রমাণিত কারতে পার তবেই আমি তেমাকে গ্রহণ কারতে পাঁর। তাহাই স্থির 
হইল, সমদ্রতীরে সশতার সতাত্ব পরণক্ষার জন্য আগ্নকুণ্ড প্রজ্জবালত হইল, 
রামানূগতা সীতা দেবা শ্রীরামের শ্রীচরণ স্মরণ কাঁরয়া সতীশত্বের পরাণক্ষা 'দিতে 
অস্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন। অশ্নি হইতে স্বয়ং অপ্নিদেবতা সীঁতাকে কোলে কলিয়া 

. 


১৯৪ উজ্জ্বল ভারত [৬ন্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, 


শ্রীরাম সমীপে আঁসলেন। স্বর্গ হইতে দেবগণ, ?পতৃপুরূষগণ সকলে শ্রীর ম 
সকাশে আ'সয়া সীতা যে নিষ্পাপ নির্মল, ইহা বালয়া রামসীতাকে আশীর্ব'দ 
কারয়া গেলেন। সখতার গলায় £বভখষণপ্রদত্ত কুসুম মালা অম্লান, সশতা যেমন 
1ছলেন সেইভাবেই, রামের চরণে প্রণতা হইলেন। বানর বাঁহনী জয় স+তারাম 
ধ্.নতে মোঁদনগ কাশ্পত করিয়া দিল, স্বর্গ হইতে পুষ্পব্ৃণ্ট বার্ধত হইতে লাগিল, 
শ্রীরম সদরে সণতি।কে ব'মপামের্বে বসাইলেন। 

আঞঙজজ অযোধ্যা নগর আনন্দ সাগরে মগ্ন, ১৪ বংসর বনবাসের পর পিতৃসত্য 
পালন করিয়া রামসীতা অযোধা য় ফিরিয়া আসয়াছেন। ভরতের রাক্ষত অযোধ্যার 
শ্‌না সিংহাজতর পর মসীতা উপবেশন ক.রয় ছেন, তাই অযোধ্যাবাপীর আনন্দের 
সশমা নাই। 

[কিন্তু দঃখের ইতিহাস রচনা ক'রবার জন্য, নিধাতিতা প্রকাতির স্বরূপ 
উম্ঘাটনের জন্য যান ধরার বুক "চাঁরয়া জনকের লাগ্গলে উদ্ভূত হইয় ছেন, তাঁহার 
জশবনে এ সুখ সাহবে কেন? শ্্রীরামচন্দ্র প্রাতদ্রমণে বাহর হইয়াছেন। কলহরত 
এক প্রজার মুখে শানতে পাইলেন-স্বামী স্ত্রীকে শাসন কাঁরয়া বাঁলতেছে, তুমি 
চলিয়া যাও, আ।ম রামচন্দ্র নই যে, দশর্থাদন যে-সাঁতা রাবণের বাড়শ থাকিয়া আসিল 
তাহাকে লইয়া সংস.র কাঁরব। প্রজার মুখে এই কথা শুনিয়া শ্রীরাম মর্মাহত হইয়া 
রাজপ্রাসাদে 'ফাঁরয়া আদসিলেন। নগররক্ষক দুম্মখকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কাঁরলেন 
--আমার রাজ প্রজারা কি অবস্থ য় আছে বর্ণনা কর। দুম্মখ বলিলেন-মহারাজ 
আপনার রাজ্যে প্রজারা সর্বপ্রকারে সুখে বাস করিতেছে । কিন্তু সীতাদেবী রাবণ 
কর্তৃক অপহৃতা হইয়া রাক্ষসের গৃহে দীর্ঘাদন বাস করার পর আপানি সেই স্ত্রীকে 
লইয়৷ সংসার কাঁরতেছেন, কেবলমাত্র আপনার এই অপবাদ সকলের মুখে শুনিতে 
পাই। শ্রীরামচন্দ্র দুর্মখকে বিদায় দিয়া বেদনাভারাক্ষন্ত হুদয়ে লক্ষমণকে ডাকিয়া 
পাঠাইলেন এবং তাহার ?িনকট সমস্ত ঘটনা বাঁলয়া সীতকে বনবামে পাঠাইবার 
ব্যবস্থা কাঁরতে বাঁললেন। লক্ষণ এই কঠিন আদেশ পাইয়া কাতর হইয়া শ্রীরামকে 
'অনেক অনুরোধ কারলেন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন,_না ভাই, তাহা হয় না, আম 
রাজা, আমার কর্তব্য প্রজাগণ যাহাতে কোনপ্রকার উদ্বেগ বা কম্টে না থকে 
তাহই দেখা । ইহার জন্য যাঁদ সীতার উপর অত্যাচার বা আবচার হয় তাহা কারিতে 
আমি বাধ্য, কেননা, আমি রাজধর্ম হইতে চ্যুত হইতে পারব না। সীতা তপোবন 
দর্শনের ইচ্ছা আমর নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৃমি তাঁহাকে টি কথা বালয়া 
লইয়া গিয়া কোনও “যর আশ্রমে রাখিয়া আইস। 

নিউজ উ্পউতিান্ নী নানি টিটি রী 
নিকট গমন কারলেন এবং সাঁতার 'নিকট শ্রীরামের আদেশ নিবেদন করিয়া বাঁললেন,-_ 
দেবী! তপোবন দর্শনে যাইবার জন্য এই মূহ্‌তে প্রস্তুত হইয়া লউন। ক এক 
অমঙ্গল আশঙ্ক:য় সীতার বুক কাঁদিয়া উঠিল। সশতা বাঁললেন,_ মহারাজ কেন 


বৈশাখ, ১৩৬০] নারীর মধ্যাদা ৯৯৫ 


আসলেন না লক্ষণ! আঁম তাঁহাকে প্রণাম না করিয়া কেমন কাঁরয়া .'তপোবন 
দেখিতে যাইব? লক্ষম্রণ বাঁললেন, মহারাজ রাজকার্ষে ব্যস্ত, তান এখন আসতে 
পারিবেন না, আপানি চল্মন। সণতা শাশুড়ীগণকে প্রণাম কাঁরয়া শ্ত্রীরামের উদ্দেশে 
প্রণাম করিয়া লক্ষণের সাহত রথে আরোহণ করিলেন। কিন্তু সাঁতার বনগমনের 
আনন্দ আর রাহল না, রামের অদর্শনে প্রাণ তাঁহার কাঁদতে লাগিল। রথ বনের 
[ভিতর এক ধাঁষর আশ্রমের নিকট থামলে সীতা সহ লক্ষণ অবতরণ কাঁরলেন। 
লক্ষণ তখন কাঁদতে কাঁদতে শ্রীরামের সেই নিষ্ঠুর আদেশ সীতার নিকট নিবেদন 
কারলেন, সীতা বজ্ত্রাহত বেদনায় মৃ্ছঘত হইয়া পাঁড়লেন। তাঁহাকে সমস্থ 
কাঁরয়া, অনেক সান্ত্বনা বাক্য বলিয়া নিকটেই বাল্মীকি মুনির আশ্রম, সেখানে যাইবার 
কথা বাঁলয়া লক্ষণ বিদায় চাহিলেন। সীতা বাঁললেন, লক্ষণ, মহারাজকে আমার 
প্রণাম ?দিও অ'র জিজ্ঞাসা কারও সীতা অপরাধণশ; কিন্তু আমার গর্ভে তাঁহার যে 
[শিশু সন্তান রৃহিয়।ছে তাহার কি অপরাধ £ লক্ষ্মণ কাঁদতে কাঁদতে রথারোহনে 
অযোধ্য।য় গমন কারলেন। 

অযোধ্যার রাজসভা, মুন খাঁষ রাজন্যবর্গ বোঁণ্টত শ্রীরামচন্দ্র। মহার্য 
বাল্মীক তাঁহার 'শষ্যদ্বয় কুশ-লব নামে দুই ?কশোর বালক সহ রাজসভায় উপাঁস্থত 
হইলেন। রাম জন্মের বহু পূর্বে রামের যে ইতিহাস বাল্মীক মুন রচনা 
করিয়াঁছলেন, বীণাধন্তে মধুর কন্ঠে এ দুই কিশোর বালক রামচন্দ্রের সমক্ষে তাহা 
গান করিয়া শুনাইতে লাগিল। শ্ররীরামচন্দ্র মুগ্ধ এবং বিচলিত হইয়া উঠিলেন, কে 
এই শিশু দুইটি? ইহাদের দোঁখয়া প্রণ কেন ব্যাকুল হইয়া উঠিল? সভাস্থ 
সকলে দেখতে লাগলেন। রামের সদশ এই শিশু দুইটি কে? বাল্মীকর 
নিকট পরিচয় জিজ্ঞ।সা করায় তিনি উহারা যে শ্রীরামেরই সল্তান তাহ বলিলেন। 
তখন রামচন্দ্র সীতাকে আঁনবার জন্য লক্ষরণকে পাঠইলেন। লক্ষণের সাঁহত 
সীতাদেবী অযোধ্যার রাজসভায় উপনীত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করিলেন। শ্রীরামচন্দ্ু 
বলিলেন, সীতা! তুমি একবার সেই সমন্দ্ুতীরে আঁ্নপরাঁক্ষা "দয়া নিজের নির্মল 
প্রমাণ করিয়াছলে. কিন্ত অযোধ্যাবাসী তো তাহা দেখে নাই, তাই 
ভাহারা বিশ্বাস কারতে পারে না। আজ অযোধ্যার রাজসভায় সকলের সমক্ষে 
আশ্নপরাক্ষা দিয়া তোমার পবিন্রতা প্রমাণ কর। সশতা বাললেন--না, মহারাজ, 
বার বার নিজেকে এত অপমানিত কারতে পাঁরিব না। রঘুমণি, দুঃখনী সীতা 
তোমার চরণে চিরাবদায় লইল। এই বাঁলয়া গীতা ঘৃণায়, লজ্জায়, অপমানে 
জজশরত হইয়া পাঁথবীকে আহবান করিলেন-মা, আর দুঃখ অপমান সহ্য হয় না। 
তুমি দ্বিধা হও, আম তোমার কোলে ঝাঁপাইয়া পাঁড়। মুহূর্ত মধ্যে পৃথিবী দ্বিধা 
হইল--সশতা তাহার ভিতর বঝাঁপাইয়া পাঁড়লেন। কুশ-লব মা, মা, বিয়া 
কাঁদয়া উঠিল। 

এই তো সাঁতার দুঃখময় জীবন কাহিনী । আমাদের দেশে মেয়েদের সীতা 


১৯৬ উজ্জ্বল ভারত [৬ণ্ঠ বর্ধ, ৪র্ঘ সংখ্যা, 


নাম রাখিতে খুব ভয় পায়, কেননা, সীতার দ:ঃখমর জীবন যাঁদ তাহার হয় এই 
ভাবিয়া। কিন্তু সীতার মত সতশ হওয়ার কথা সবাই বলেন। প্রচলিত সতাত্বের 
মাপকাঠিতে যাঁদ যাচাই করা যায়, তবে কি সশতার সতীত্ব তাহাদের মাপকাঠিতে খুব 
বেশী স্থান পায়? সীতা তো শেষ পর্যন্ত শ্ীরামের অত্যাচার মানিয়া লইতে 
পারেন নাই, অপমানে জঙ্জরত সীতা তাই আঁভমানে পাত:ল্‌ প্রবেশ কারলেন। 
উহা তো স্বামীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাই প্রমাণ করে। সাতা 
অপমানিত নারখ প্রকৃতির প্রতশক। রাম হেন স্বামীর কাছেও অপমানের দস্টাল্ত 
দেখাইয়া সীতা এই কথাই 'িশ্বপ্রকীতির সামনে আঁকয়া দেখাইলেন যে পুরুষ- 
কৌলশনো প্রাতষ্ঠিত সমাজের বুকে নারীর কোন স্বাতল্ল্য বা মর্যাদা নাই । পুরুষেরই 
শুধু মধ্যাদা আছে, অথচ শ্রীরামচন্দ্র মযাদা পুরুষোত্তম। তিনি রাজধর্মের দোহাই 
দয়া প্রজার সখের জন্য, আপন মর্যাদা রক্ষার জন্য তাঁহার রাজ্যের একজন নারী 
প্রজার উপর এতখানি আঁবচার কাঁরলেন, ইহার ফি কোন জবাব আছে? যান 
করুণাময়, শবরণর বেদনায় যান বেদনাতুর, গূহক চণ্ডালের 'যান প্রাণবন্ধ্, তিনিই 
না আপন মর্যাদা রক্ষার জন্য সীতা হেন অনুগত স্মীকে সতীত্বের পরাক্ষা 'দবার 
জন্য বার বার আঁপ্ন-পরাক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিলেন? ষে সীতাকে লঙকায় 
আশ্ন পরাক্ষা কাঁরয়া দেবতাগণ ও 'পিতৃগণের সাক্ষীণীতে গ্রহণ কাঁরলেন, সম্তানের 
জননশত্ব প্রদান কাঁরলেন, সেই সাঁতকে পুনরায় বনবাসে পাঠাইলেন ? তাঁহার 
একটা জবাবও শুনলেন নাঃ সীতা তাঁহার স্ত্রী, সশতা তাঁহার নারাী-প্রজা. তাঁহার 
ক শ্রীরামের নিকট কোন সুবিচার পাওয়ার অধিকার ছিল না? শ্রীরাম স্বয়ং 
ভগবান, কে ইহার জবাব দিবে? কিন্তু বিশ্বপ্রকীতি এ অত্যাচার মানয়া লন নাই। 
নারীর যে পুরুষ-নিরপেক্ষ একটা স্বতল্ম সন্তা আছে, ইহার ঘোষণা কাঁরতেই 
অপমানিতা সাঁতা পাতাল প্রবেশ কাঁরলেন, পরবন্তঁ যুগে শ্রীরাধারূপে, স্বাধশন- 
ভার্তকারূপে জন্মগ্রহণ কাঁরলেন। যেখানে রামের স্তরশ সীতার এই লাঞ্থনা, সেখানে 
সে সমাজে যে নারীর এতটুকু মর্যাদা ছিল না ইহা কি বুঝিতে কোন অস্াবধা 
আছে। কুরুসভায় দ্রোপদীর লাঞ্ছনা ও যাঁধান্ঠর কর্তৃক পাশায় পণ রাখা ইহাও 
তো পুক্ইিিবশরযদই প্রমাণ করিয়াছে। বিশ্বের পরা প্রকতি তাই ক্লমশঃ নারী 
সমাজকে নিজের ময্বাদা লাভের জন্য, নিজের স্বাধীন সম্তাকে 'বিশব দরবারে স্বীকৃত 
করাইয়া লইবার জন্যই শেষ নার চারত্রের আদর্শ লইয়া রাধারূপে আসিয়াছিলেন। 
[কস্তু নারী জাতি কি আজও এ সম্বন্ধে সচেতন হইলেন ? 

সশতা যেমন শেষ পর্য্যন্ত শ্রীরামের আদেশ মানিতে পারেন নাই, অপমানে 
পাতাল প্রবেশ করিয়াছলেন, মেয়েরাও আজ পুর্ষকৌলশন্যের চাপে নিপশীড়ত 
হইয়া সমাজের বাঁধন 'ছিশড়য়া আত্ম-স্বাতন্ত্য লাভের আশায় ঘর ছাঁড়য়া ছন্নছাড়া 
হইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাহাদের জীবনের আদর্শ স্থাপন কাঁরতে যে 
নারণ স্বাধীন স্বাতল্বোর পথ তাহাদের সামনে আঁকয়া রাখিয়া গিয়াছলেন, তাঁহার 
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আদর্শকে অনুসরণ কাঁরতে পাঁরতেছে না। তাই হয় ঘরে অযোগাতার ভরপুর 
ক্লীব স্বামীদের হাতে লাঞ্ছিত হইতেছে, নতুবা রাস্তায় বাহর হইয়া কাপুরুষের 
হাতে পাঁড়য়া অপমানিত হইতেছে । ইহার সমাধান কোথায় ১ নারী সমাজকে আজ 
নিজের মাঝে নিজের 'স্থাত খজিতে হইবে, আত্মসম্মানে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। 
সকল খেয়াল, সকল বিলাসিতা ঝাঁড়য়া ফোঁলয়া নিজেদের আদর্শকে শস্ত কারয়া 
ধঁরিতে হইবে; যোগ্য ব্যতীত, উত্তম পুরুষ ব্যতীত যেখানে সেখানে আত্মসমর্পণ 
কাঁরয়া নজকে আর অপমান কারব না এই মন্তে নার সমাজ আজ দশীক্ষত হউক, 
পুরুষোত্তমের খোঁজে যোগিনন সাজুক, পরা প্রকৃতি রাধারাণশই তাহাদের এ পথের 
গুরু । লাগঞ্চিতা অপমানিতা নারশীসমাজ আজকার এই দ্র্দনে দুর্গম পথের 
ষান্রী বিপ্লবময়ী রাধারাণশর ধ্যানে বিভোর হউক, প্রণত হউক । তাঁহার নির্দোশত 
পথে আজ তাহাদের এই উল্মাদনশ গাঁতকে প্রবাহিত কর্‌ক, পথ পাইবে। 

রবীন্দ্রনাথ 'লাখয়াছেন--পূর্ণতার বপরীত শ্যতা, কিন্ত অপূর্ণতা 
পূর্ণতার বিপরীত নহে. বিরুম্ধ নহে, তাহা পূর্ণতারই 'বিকাশ'। এই প্রবন্ধের 
আলোচনায় শ্রীরামচন্দ্রের যে অপূর্ণতার দিক আলোচনা কারয়াছি তাহা শ্রীরামচন্দ্রকে 
ছোট কারবার জন্য নহে। তিনি ভগবান। অপূর্ণতা যে পর্ণতারই প্রকাশ ইহাই 
আমরা বুঝিয়াছি। অপূর্ণ বিশ্বসভ্যতাকে পূর্ণতার পথে গাঁড়য়া তুলিবার হাঁঙ্গত 
সাঁতারাম রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বিশ্ব তাঁহাদের চরণ রেণু মাথায় লইয়া সভাতার 
পথে আগাইয়া চাঁলয়াছে। আজ আমাদের সকল সত্তা দয়া পরম কারাীণক সেই 
শ্রীরামচন্দ্র ও পরাপ্রকীতি সীতা দেবীর শ্রীচরণে প্রণাতি জানাইতোঁছ , [ব*্বজশবনে 
তাঁহারা জয়যুস্ত .হউন। 


মনের গহানে 


সবোধ সেনগ্‌স্ত 
(পূর্বান্যবৃত্তি) 


(৬) 

রাঘির খাওয়া শেষ হয়ে গেছে, মোরাদাবদ আসতে আর বাকী নেই। কামরা 
একেব।রে খালি হয়ে গেছে, তারা ৭ জন ছাড়া আর মান্র ১ জন পাঞ্জাবী আছেন, তিনি 
মোরাদাবাদ নেমে যাবেন। কে কোথায় শোবেন তা স্থির হয়ে গেছে। বাঁণাঁদ একটু 
মোটাসোটা, বেোঁণ্ির প্রস্থ তাঁর কাছে নিরাপদ নয়, তাই তিনি শোবেন নখচে; মাঝের 
বোঁণচতে র'জেনবাবূ, ওপাশের বোণিতে গাঁতা, এঁদকে তার পরান জায়গায় রািঁণি, 
দুই বাণ্কে বীরেন ও অপরেশ, মনীষ তার ১২নং সাঁটে। 

রাজেনবাব্‌ মনীষকে ডেকে বল্লেন, “তাহলে তৃ'ম লকসরেই নেবে যাচ্ছ 2 
কালকেই মুসৌরী যাবে? 

“হাঁ।” 

“আমরা কিন্তু খুব আশা করোছলাম. তুম আমাদের সঙ্গে যাবে" রাজেনবাব্‌ 
রল্লেন। 

গণতা বলে উঠল, “আপনি কথা দিয়ে কথা ঘোরলেন একথা যেন মনে থাকে 
মনীষদা।" 

মনীষ বলল, “আমি নিশ্চয়ই কাশ্মধীরে যাব গীতা, তবে যাওয়ার পথে নয়। 
তোমরা এখনও অনেকাঁদন সেখানে থাকবে, আমি ফেরবার পথে তোমদের ওখানে 
সাত দিন থেকে তবে কলকাতায় ফিরে যাব।" 

“যে আনন্দ একসাথে যাওয়ার সময়ে হোত, সে আনন্দ হতে আমরা বাণিত 
হলাম" গীতা বল্লে। 

“সাত দিনের একসাথে বেড়ানর আনন্দের সঙ্গে শুধ? একসাথে যাওয়া এবং 
দু'দিন থাকার আনন্দ তূলাদণ্ডে মেপে দেখো বোন, যেটা তোমার কাছে লাভজনক 
বলে মনে হয় তাই আম করব, এই তোমাকে শেষ কথা 'দাচ্ছ।” সকলে হেসে 
উঠল। 

গভশর রাণরে মনীষ নেমে যাবে তাই সকলের কাছ থেকে সে বিদায় নিয়ে 
রাখল। গড়া মোরাদাবাদ ছেড়ে গেছে, যে যার নির্দিষ্ট জায়গায় শয়ন করে 
আছে। পরের স্টেশন লকসর জংসন, কিন্তু পথ মোরাদাবাদ থেকে কম নয়। সময়ও 
লাগবে দূঘন্টা। রাত্রি একটা নাগাদ পেশছাবে। মনাষ জানালার কাঁচে মাথা 'দয়ে 
চুপ করে বসোছিল আর গত ২৮ ঘণ্টার সমস্ত ঘটনাগুীলকে সে মনে মনে হসাব 
করে দেখছিল। অপরেশ আর রণ রেস্তোরা কারে দশ ঘণ্টা ছিল। এই দশ 
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ঘণ্টার মধ্যে ত.রা নিজেদের মধ্যে সমস্ত আলোচনা শেষ করেছে, এ বিষয়ে নাশ্চত। 
যাক্‌, সে আলে চনা ষাঁদ উভয়পক্ষের মঞ্গলজনক হয়ে পাঁরসমাপ্ত হয়ে থাকে তবে 
উত্তম, কিন্তু যাঁদ তা না হয়ে থাকে তবেই ত মুংস্কল। 'রণির মন যথেষ্ট আবেগ- 
প্রবণ, এরূপ আবেগপ্রবণ মন নিয়ে কোন ছু সম্বন্ধে  নাশ্চত সিদ্ধন্তে আসা 
বিপজ্জনকও বটে। কিন্তু মনীষ কি করবে? সে ত সকলের মনের খবর জানে না, 
আর তর 1চন্তাধার,র সঙ্গে সকলের যে খাপ খাবে তারই বা £নশ্চয়তা কি। আর 
তাছাড়া সেই বা এদের মধ্যে কে; বিনয়ের করুণ মর্মবেদনা মনশীষকে যথেষ্ট পড়া 
দিয়োছল। কিন্তু ব্যাপারট!র হয়ত সেখানেই শেষ হয়ে যেত, য:দ না রিণি মাঝরাতে 
তাকে ঘুম থেকে তুলে সমস্ত কথাগুলো তাকে জানিয়ে দিত। সংসরে সর্বত্র 
এরূপ অবস্থা, কোথাও কেউ জোর ক্র মনকে স্থিত করেছে, কোথাও বা তা হচ্ছে 
না, ফলে সমস্ত জীবন তাদের নস্ট হয়ে যাচ্ছে। পূব্বাহ্ে যদি কারও সাবধানতা 
অবলম্বন করবার মত অবস্থা এসে পড়ে, তার সুযে গণ সে ল'ভ করতে পারে না, 
সমাজক কারণে, বইরের অবস্থার চাপে। কিন্তু এরা ত সমাজের দিক থেকে কোন চাপ 
অনুভব করছে না, এরা অনুভব করছে মনের 'বাভন্লমুখন ভাবধার জনিত অস্বাঁস্ত। 
একটি স্তরে 'গয়ে সমস্ত কিছুর সামঞ্জস্য তারা করতে পরত, তা তারা করোনি 
বলেই আজ এ 'বপধর়্। 

অপরেশ ও রিণি রে'স্তে'রা কার থেকে প্রায় দশঘণ্টা পরে যখন ফিরে এসেছিল 
তখন মনীষ উভয়ের মুখের দিকে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখেছিল। উভয়ের মুখে 
রয়েছে কালঘন মেঘের ছায়া, সে ছায়া কোনকালে অপসারিত হবে কিনা সন্দেহ। 
কিন্তু এই গাম্ভীর্যের অন্তরালেও যে সুখময় পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে তাও 
অসম্ভব নয়। কোনকালে 18০০ হয়ত 17১05 ছিল, মুখ দেখে বুদ্ধিমান 
লোক কিছুটা আন্দাজ করতে পারতেন, কিন্তু যুগের পরিবর্তন হয়েছে, জীবন 
হয়েছে অনেক বেশশ জঁটল। এই জাঁটলতার মাঝে সক্ষযরদ্ষ্টির আধকারীই পথ 
হাঁরয়ে ফেলে, মনীষ ত কোন ছার। | 

অপরেশের পক্ষ নিয়েও মনীষ 'চন্তা করেছে এবং তার পক্ষসমর্থনও যে সে 
করে নাই এমন নয়; ক'রণ অপরেশ সাঁত্যকার ঘৃগধর্ম পালনে হয়ত সমর্থ হতে পারে। 
মানুষের মনোভাব বয়সকে আশ্রয় করে চলে এটাই স্বাভাবিক, একথা অস্বাঁকার 
করবার উপায় নেই । যেখানে তার ব্যাতিক্রম দেখা যায় সেখানে ধরে নিতে হয়, অবস্থা 
স্বাভাবিক নয় এবং তার মনোবৃত্তি নিচয়ের সংগ্রামশান্ত অসাধারণ। সেরকম লোক 
আছে কটা? অতএব অপরেশের সঙ্গে যাঁদ '(রাণর মিলন হয় তবেই হবে সবচেয়ে 
শোভন। তাছাড়া শুধু ভাবরজ্যে বিচরণ করলেও সব সময়ে চলে না। 'ভলবাসা' 
কথাটিকে নিয়ে স্ব*নরাজ্য গড়ে তোলা যায়, কিন্তু বাস্তবে তার মূল্য কতটুকু » 
অভাবের ক্ষেত্রে দাঁড়য়ে ভালবাসার যে দুঃখের রূপ মনীষ প্রত্যক্ষ করেছে সেকথা 
সে ভাবতেও পারে না। তবে বাস্তব জীবনে ভালবাসার মূল্য কতটুকু? ভালবাস' 


২০০ উজ্জল ভারত [৬স্ঠ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা, 


হয় সমানে সমানে, বিয়ের ক্ষেত্রেও তাই সকলে সমান ঘর খুজে থাকে । মানৃষের 
দেহমনের সমস্ত অপৃপরমাণগুলো যেভাবে প্রথম জাঁবনে ছন্দোবদ্ধ হয়, সে 
অবস্থাকে যখন পরবতর্ট জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করা হয়, তখনই হয় যত 
বরোধের সৃষ্টি। তাই গুরুজনেরা মেয়েদের শিখিয়ে থাকেন যে-কোন অবস্থায় 
গিয়ে জীবনকে খাপ খাইয়ে নিতে। কিন্তু পুরুষেরা ত সে £শক্ষা লাভ করে না, 
তাদের স্বাঁয় আঁধকার প্রতিষ্ঠার দাম্ভিকতায় সব দিকে 'বপর্যয়ের সৃষ্টি হয়ে বায়। 
সবক্ষেত্রেই যে এরূপ হয় তা নয়, কিন্তু কখনও কখনও এরূপ ধে না হয় তাও ত নয়। 
মনশষ ভ'বতে ভাবতে আসে আবার বিণির কাছে। 

রিণ অপরেশকে ভালবাসতে সুরু করেছে পারিচয়ের প্রথম দিন থেকেই; 
আজ 'রাঁণ সেকথা স্বীকার করুক আর নাই করুক । ভাললাগা যে ঠিক কখন ভাল- 
বাসাতে মিশে গিয়েছিল সে তা বুঝতে পারেনি। এই বুঝতে না পারর ফলেই 
রাণর মনে বিপর্যয়ের সাষ্টর পথ খুলে গিয়েছিল, সে ভালবেসে বসল বিনয়কে। 
অথচ সে মনে মনে এবং মূখে ত বটেই সকল ভালবাসাকেই অস্বীকার করে এসেছে। 
এ কেন? সে কোথাও কিছু বুঝতে পারোন এই কি তার সম্বন্ধে বিশ্বাস করা 
যয়ঃ বুঝতে সে পেরেছে কিন্তু স্থির সম্ধান্তে সে আসতে পারোন,. এটাই 
হয়েছে তার সবচেয়ে বড় ভ্রুাট। এই ব্রাটর মূলে রাণর দায়ত্বই বা কতটুকু আর 
যাঁদ তার দায়ত্বহশনতা কিছু থেকেই থাকে তবে তাকে পারপুষ্ট করেছে কেঃ 
নিশ্চয়ই অপরেশ। অপরেশ রিণিকে ভালবাসে কিন্তু রাঁণকে যথাসর্বস্ব দেওয়ার 
ভানই সে করেছে, নিজেকে দিতে পারেনি সংম্ঠুভাবে তাই ত তারই ফাঁকে বিনয় 
প্রবেশ করতে পেরেছে । বিনয় অপরশের কথা কিছ জানে না. জানলে সে 'কি করত 
তা বলা যায় না. কিন্তু অপরেশ বিনয়ের ব্যাপার জেনেও নিজের দিক থেকে কেন 
সাবধান হয়নি? প্রকৃত ভালবাসা যেখানে রয়েছে, সেখানে এক হয় সে এগিয়ে 
যাবে আর না হয় অবস্থা বিবেচনা করে একেবারে পিছিয়ে আসবে তার প্রেমের 
খাঁতরেই। কোনরূপ নচতা তাতে প্রবেশ করবে না এই কথাটুকুই শুধু মনীষ 
বুঝতে পারে। 

মনীষের চিন্তা যতই এগিয়ে যাচ্ছে ততই সে অতল সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে। 
আঞ্জ সে এদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে। কিছুদিন পর তাদের সঙ্গে 
যখন পুনরায় দেখা হবে তখন সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ত হয়ে যাবে. ক্রমবর্ধমান 
জাঁটলতা 'রাঁণর জীবনকে হয়ত আর বিভ্রান্ত করে দেবে না। মনীষ অনাগত 
আম্বাসকে আঁকড়ে ধরেই এক স্বাস্তির নিঃশবাস ফেলে। 

মনশীষ জানালা খুলে দিলে. বাইরের মুক্ত বাতাস এক ঝলক এসে তার মুখে 
চোখে ঝাপ্টা মেরে চলে গেল। কৃফা ্য়োদশনর গাড় অন্ধকার যেন সমস্ত পাঁথবীকে 
গ্রাস করতে বসেছে, আর তারই বুকে সজোরে আঘাত হানতে হানতে দৈত্যের মত 
ট্রেণ ছুটে চলেছে যেন আঁনার্দন্টের পানে। আঁধারের এমনি বকের আঘাত যেন 


'বৈশাখ, ১৩৬০| মনের গহনে ২০১ 

মনীষের বুকে এসে আবার আঘাত করতে থাকে । যে স্বস্তির নিঃ*বাস সে ফেলোছল 
তা যেন বুকে আবার ভার হয়ে ফিরে আসে। অস্বাস্ততে তার দেহমন ভরে যায়। 
সে অন্ধকার কামরাম্ম একবার 'রাঁণর দিকে তাকাল। বাণ শুয়ে নেই, উঠে 
'বসেছে। মনীষ চমকে ওঠো 

নিঃশব্দে রিণি এীগয়ে আসে। ফিস ফিস- করে 'রাঁণ ডাকে “মনধীষদ7"। 

"বল" ক্ষীণকণ্ঠে মনীষ জবাব দেয়। 

“আপান এক্ষযাণ নেবে যাবেন 2" 

“হাঁ বোন।” 

“আপনি আমাদের কথাই ভাবাছিলেন ত মনপষদা, না 2" 

“হাঁ।" 

“ক ভাবাছিলেন 2” 

"ভাব।ছলাম কি স্পন্ট করে বলব 2" 

“হ্যা বলুন।" 

"দুঃখ প'বে নাত?" 

“না, পাবনা । যে দুঃখ পাচ্ছি তর চেয়ে অন্ততঃপক্ষে মর্মান্তিক হবে না," 
আপাঁন নিঃসঙ্কোচে বলুন।" 

“আম ভাবাছিলাম তোমার ব্লুটীর কথা। তুমি যাঁদ প্রথম সমস্যার উদ্ভব 
থেকে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে তাহলে আজ আর এই পাঁরাস্থাতর সম্মৃখশীন 
তোমার হতে হোত না। আজ তুমি দোটানায় পড়ে গেছ। বিনয়ের বিরুদ্ধে 
বয়সের পার্থক্যের আভিযোগ তোমার কাছে অর্থহীন অথচ অপরেশও তোমার কাছে 
-কম প্রিয় নয়।” 

“আপনি সাঁত্য বিশ্লেষণই করেছেন দাদা! আপাঁন আমাকে পথ দৌঁখয়ে 
দিন আমি কি করব।” 

“আমি পথ দেখাব কি করে? আজকে আবেগবশে যে পথের সম্ধান আমার 
কাছে চাইছ, সে পথের সন্ধান যাঁদ আম দেইই তা কি মনঃপৃত হবে 2” 

“হ্যাঁ হবে, আপানি বলে দিন আমার পথ ।” 

“না বেন, তা আমি পারব না। আজকের রান্রির অন্ধকার কেটে গেলে যখন 
কালকের উজ্জল সূর্যের আলোক দেখা দেবে, তখন তুমি আমারই প্রদার্শত পথ 
অনুসরণ করবে বলে যে প্রাতশ্রুতি দিয়োছলে সে কথা ভেবে লীঁ্জ্রত হবে।” 

“না, হব না, আপাঁন আমায় পথ দেখিয়ে দিন। আমি আর এ বিভিন্লমুখী 
চিন্তার সামঞ্জস্য বিধান করতে পারাছ না।” 

“সে কি করে হবে বোন, তা হয় না। তোমার মনের প্রীত কোণে আমার 
পক্ষে প্রবেশ অসম্ভব, অতএব আমার নির্দেশদান সেক্ষেত্রে ভুলের মাত্রা বৃদ্ধি করতে 
“পারে রাঁণ। তুমি সময় নিয়ে নিজে চিন্তা করে সিদ্ধন্তে এসো, এই তোমাকে 


২০২ উদ্জ্রল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ধ, ৪র্ঘ সংখ্যা, 


আম আমার- শেষ কথা বলতে পার 1” , 

রণি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, “বেশ দাদা তাই হবে।”, 

ট্রেণের গাঁতি ধারে ধশরে মন্থর হয়ে আসছে দেখে মনণষ জানলা "দয়ে বাইরের 
দিকে তাক'ল। অদূরে স্টেশনের আলো দেখা যচ্ছে। লকসর জংসন আসতে 
আর ৯।১ মি'নট বাকী । 

মনীষ বিাণিকে ধলপ. “আবার দেখা হবে বোন, আমি মনে প্রাণে আশীর্বাদ 
করাছ তুমি সুখী হবে. যে তোমার সতক র আপন, সে তার নিজের চীরন্রগুণেই 
যেন তোমার কাছে এসে নিজেকে সমর্পণ করে এই প্রার্থনই আজ আম ভগবানের 
কাছে কার।" র 

[রণ কেন কথা বলল না, সে নত হয়ে মনশীষকে প্রণাম করল। 

গাড়ী ন্টেশনে এসে দাঁড়াল। কুল ডেকে 'জাঁনষগুলো নাময়ে মনশষ রাঁণর 
দকে ফিরে তাকাল, স্মিতহাস্য 'রাণকে ডেকে বললে “রিণি, আবার তোম র 
সাথে দেখা হবে বোন, আজ এখন আঁসি।” 

রিণি হাসল, কথা বললো না, শুধু মনশষের নামবার প্রয়োক্তনে জবালান 
বাতিগুলোকে 'নাবয়ে 1দল। 

মনীষ চলে এল। স্ল্যাটফরমের অপরাদরে দেরাদ্‌নের গাড়শ। মনীষ একটা 
মধাম শ্রেণীর কামরায় [গিয়ে উঠল। গড় ছাড়তে তখনও ২ ঘণ্টা বাকী। সে 
বিছানা করে ফেলল, তারপর বিছানার উপরে বসে বসে সে পাঞ্জাব মেলের 'দিকে 
রইল তাঁকয়ে। এই পাঞ্জ ব মেলে করে সে প্রায় ৩০ ঘণ্টর পথ পর হয়ে এসেছে। 
এই গাড়ীটয় বহু ঘটনা ঘটে গেছে, কারও মানাসক অবস্থ'র ক্রমপরিবর্তনও 
সংঘাঁটত হয়েছে এই গাড়ীতেই । মনশষ ভবতে থাকে রাণির কথা, অপরেশের কথা। 
হঠাৎ ঘণ্টা বেজে উঠল, গার্ড সাহেব সবৃজ বাতি দেখালেন, পাঞ্জাব মেলের হীঞ্জন 
গুর্গম্ভীর আওয়াজ করে ছেড়ে দিলে--নিয়ে গেল সাথে করে 'রাণকে. অর স্যাপ্তর 
কোলে নিমশ্ন আর পাঁচজন বম্ধকে। মনীষের অন্তরস্থল হতে দশর্ঘীনঃ*বাস 
বেরিয়ে এস। সে চোখ বুজে ফেলল। 

হঠাং মনশষ চমকে গেল, এ কার কণ্ঠস্বর মনীষ আবার কাণ পেতে শোনে 
“মনীষদা।” 

“এ যে 'রাঁণর কণ্ঠস্বর!” 

দ্রুতবেগে কামরা থেকে বেরিয়ে এসে মনীষ াঁণর কাছে গিয়ে দাঁড় য়। 
মনশষ কাছে আসতেই 'রাণ প্রায় ঢলে পড়ে যাচ্ছিল, মনীষ তাকে ধরে ফেললে । 

রাঁণ মূহূর্তে নিজেকে সামলে নিলে । সে বললে. “দাদা চল, তম কোন 
গাড়ীতে উঠেছ সেখানে আম একটু বসব, তারপর আমর কথাগুলো শেষ করে 
চলে যাব ।” প্র 
রাণর হাতের সটকেসাঁট মনীষ হাতে নিল, তারপর সে নিজের কামরায় 


বৈশাখ, ১৩৬০] মনের গহনে ২০৩ 


এসে উঠল। মনীষ ফোন কথাই বলতে পারছিল না। সে চুপ করে শুধু রিণির 
দিকে তাকিয়ে ছিল। 

রাণ বঙ্গল, “আমি চলে অ.সাতে হিরা হী 
তাই' না?” 

আঁত কষ্টে মনষ জবাব দেয় গে 1” 

“আপনার নিদেশ অনুসারেই কাজ করোছ দাদা। আপন সমস্ত ভার আমার 
উপর ছেড়ে দিয়েছেলেন। আজ থেকে নিজের জন্য স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে চিষ্তা করব 
এই পণ আম গ্রহণ করোছ।" 

"তুমি এখন কেঘায় যাবে স্থির করেছ 2" 

“যাব দিল্লশতে। এক্ষুণ দিল্লীর গাড়ী আসবে দেরাদুন থেকে. সেই গাড়ীতেই 
আমি চলে ষাব। দিল্লীতে আমার মাসীবাড়ী আছে সেখানেই আম এখন থাকব।” 

“কতদিন থাকবে ?" " 

“যতাঁদন আম নিজেকে বুঝতে না পাঁর।” 

“কতাঁদন সময় লাগবে বলে মনে হয়?” 

তা আম বলব কি করে ১" ম্লান হাঁসি হেসে 'াণি জবাব দেয়। “এ জীবনে 
আমাকে আমি বুঝে উঠতে নাও ত পারি।” 

“এ সব কথা কি বলছ 'রাঁণ 2” 

“সাত্যিই বলছ দাদা। বিনয়দা ও অপরেশ উভয়ে আম র জাবনে এসেছে। 
আমার ন্ুটীর জন্য শুধু আমার সর্বনাশই আমি করতে যাইনি, তার সাথে আরও 
দুজনের দুঃখের কারণও আম হয়োছ। আমকে তারজন্য প্রায়াশ্চত্ত করতে 
হবে।” 

“কি করে?” 

“আত্মশুদ্ধি করে।" 

"কি ভবে করবে?" 

“তা ক্রমপ্রকাশ্য মনশষদা। আম সম্প্রাতি দুজনের কাছ দি দূরে থাকব, 
তারপর খা হয় দেখা যাবে।" 

“্যাদ দেখার তোমর সূযোগ না হয়? যাঁদ যাকে ভালবাস বলে তুমি 
নিশ্চিত জানলে সে অপরের হয়ে যায় ?” 

“তা হোন, কিন্তু আত্মোপলান্ধ ব্যতীত কাউকে গ্রহণ আম করতে পারব না।” 

“কল্তু ভেবে দেখ, আমার নির্দেশ ত তুমি চেয়োছলে; আমার 'নিদেশি কিছু 
থাকলে তাকে কি গ্রহণ করতে পারতে 2” 

“সে শিক্ষা ত আপনার কাছেই পেয়েছি দাদা, আপান দিরেশি দিতে পারেন 
না। পথের সন্ধান না দিতে পারলেও পথ খুজে পাবার নির্দেশ আপনি দিয়েছেশ। 
এবার আমি পথ খুজে পাবই। আপনার আশশর্বাদ বিফলে যাবে না দাদা।” 


প্ডী 


২০৪ উন্জবল ভারত [৬ন্ঠ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা, 


“তম কি তিন্ততা থেকে তাদের ছেড়ে বাচ্ছ ?" 

“মোটেই না, তাদের বুট আজ আমার গোচরের মধ্যেই নয়। আজ আমার 
ঘুটীগ্দলোই আমার কাছে এত বড় হয়ে দেখা দিয়েছে যে, আজ তাদের মহৎ গৃণ- 
গুপোই আমার চোখের সামনে প্রাতিভাত হঙ্ছে। আজ আম যাই দাদা, যোদন 
পথ খখজে পাব সেদিন আপনাকেই আমি সবচেয়ে কছে চাইব প্রথমে ।” 

“কেন বোন?” 

“জ।মার আত্মশুম্ধর খবর আপাঁনই জানবেন প্রথমে, কারণ আপনিই আমার 
গুরু, তারপর আপাঁন আম.কে পেশছে দেবেন তার কাছে, যাকে আজ থেকে আরও 
বেদনা দিতে থাকব আমি প্রচুরভাবে। আপাঁন না হলে কে আমাকে তাব কাছে 
নয়ে যাবে দাদা, কে আম:র স্বার্থকে সংরক্ষণ করবে 2" 

"আমি কথা 'দাচ্ছ বোন যখনই আমাকে ডাকবে, আমি তোমার কাছে তক্ষুনি 
উপাস্থত হব।” 

“কথা দন আপনি কাউকে আমার ঠিকানা জানাবেন না।" 

“দিচ্ছ কথা।" 

একটুকরো কাগজে রাণি তার ঠিকানা খে দিলে। মনীষ তা একবার 
দেখে পকেটে পুরে রাখল। 

'দল্পশগামশ দেরাদুনের গাড়)? এসে গেল, মনীষ '(রাণর সৃউকেস হাতে নিয়ে 
গাড়শ থেকে নেমে এল. তারপর রিণিকে টিকিট করে উঠিয়ে দিল মেয়েদের মধ্যম- 
শ্রেপীর কমরায়। 

গরাঁণ গাড়শতে বসে বলল, "দাদা, আমার উপর 'দয়ে আজ ৩০ ঘণ্টা ষে ঝড় 
বয়ে গেল, সেই ঝড়ের বেগকে আপানিই শান্ত করে দিয়েছেন। আজ আম সর্বান্তঃ- 
করণে আপনার কাছে প্রর্ণাত জানাচ্ছি। ভুলবেন না, বোনের দায় রইল আপনার । 
আমার যাত্রাপথে আপাঁন রইলেন আমার সহায়, সেই সাহসে বুক বেধেই আম 
জশবনে অগ্রসর হতে যাচ্ছ।” 

“ভুলব না বোন আম ভুলব না। তোমাকে আম আমার আপনার বোনের 


পর্ষায়ে স্থান দলাম।”" মনীষের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। ” 
“কাম্মপর হয়ে ফেরবার পথে দিল্লীতে দেখা করে যাবেন 2” 
“হ্যা বোন ষাব।" 


গাড়ী ছেড়ে দিল। আধ আলো, আধ অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ট্রেণ 
ক্প্যাটফরম থেকে বোরয়ে গেল। যতক্ষণ গাড়ীর শেষ লাল বাঁতগুলোকে দেখা যায় 
ততক্ষণ মনশষ গাড়ীর দিকে তাকিয়ে রইল। 

আলো অদৃশ্য হতে মনীষ দণর্ঘানঃ*বাস ছেড়ে নিজের গাড়ীর দকে পা 
বাঁড়য়ে দিল। 


শ্রীনিত্যগেপাল জন্ম শতবার্ষিকী 
প্মৃতিপ্‌জার প্রপ্ভূতি 


প।র।যোতমানন্দ 


(২) 
প্রাণের পথ 


অনন্ত 'ছিদ্রযুন্ত এই বিশ্ব; ছিদ্ুদাতা আকাশের কোলেই ইহার উদ্ভব। এই 
ছিদ্রপথেই প্রাণের আনাগোনা । মনবৃদ্ধি চাহিয়াছল এই 'ছিদ্রপথকে মুছিয়া ফোলিতে, 
বিশ্বকে নাচ্ছদ্র করিতে, নিরেট বস্তুতে (1১19৫ 017)167১০) পাঁরণত কারিতে। 
কিন্তু বিশব নাচ্ছদ্ু হইল না। ছিদ্রু ব্ধ কারতে' গিয়া ছিদ্র কেবল বাঁড়য়াই চাঁলল। 
আজ বিশ্বের সব-কিছু সম্পদ এই 'ছদ্রুপথে বাহর হইয়া যাইতেছে । বিশব আজ তাই 
সর্বহারা। 'ছিদ্রকুম্ভ-স্বরূপ এই বিশ্ব ভাঁরয়া কে জল আনবে পরাশাস্ত ( 1]101)61 
1)91076)  প্রাণবল্পভা শ্রীশ্রীরাধা ছাড়া বিশ্বের অদম্য পিপাসা মিটাইবার জন্য? 
সতার ধহজা উড়াইয়া, সততার দম্ভ লইয়া যে-সব বুদ্ধিমান রাজনশতিজ্ঞ ধর্মশাস্মজ্ঞ 
সাধূ সমাজসংস্কারক বিশ্বের জবালা জু্ড়াইবার প্রচেষ্টায় 'ছিদ্রকুম্ভে জল ভরিতে 
প্রাণপণ করিলেন, প্রাণহধীনতার দরুণ সকলের সব প্রচেন্টা যে ব্যর্থই হইল; 'ছিদ্ু- 
কুম্ভে এক ফেটা জলও যে রাহল না, সব জলই যে ঝরঝর কারয়া ঝারয়া পাঁড়য়া 
গেল! ছিদ্র ব্ধ' কারবার সাধ্য "বুদ্ধির (02101012017 11)6111061766) নাই। 

বৃদ্ধিমানেরা অনেক-কিছ ফন্দি আঁটয়া যুগে যুগে চাহিয়াছে 'ছদ্রুপথ বজ্ধ 
কাঁরতে বিধির আশ্রয়ে; কিন্তু বাধ যে-বরই তাহাদের "দয়া থাকুক না কেন, ছিদ্- 
পথে মরণের আসা কিছুতেই আটকায় নাই। [হরণ্কশিপু একাঁদন তপস্যা কারিয়া- 
ছিলেন অমর হইবার লালসায়। বাদ্ধর উপাসক 'হরণ্যকশিপ ব্রদ্মার কাছে অর্থাং 
বৃদ্ধির দেবতার কাছে, বাধর কাছে বর মাঁগলেন-“আমি 'দিনে মারব না, রান্লিতে 
মরিব না।' ব্রহ্মা বলিলেন, 'তথাস্তু'। আবার হিরণ্যকাশপু চাহলেন, 'আম দেব- 
মানব-পশু কাহারও হাতেই মারব না'। ব্লক্ষা বাঁললেন, 'তথাস্তু'। হিরপ্যকশিপু 
,ভাবিলেন তবে তো আম কার্ধতঃ অমরই হইলাম। কিন্তু ব্ুম্ধির এ চাওয়ার মধ্যে 
যে ফাঁক ছিল, ফাঁকি ছিল, ছিদ্র ছিল, তাহা কি বাদ্ধমান হিরপ্কশিপু টের 
পাইলেন? মরণ আনিয়াছে দিন-রাতির ছিদ্রপথে, গোধূলিতে; তাঁহার মরণ 
আসিয়াছে দেব-মানব-পশুর ফাঁক দিয়া, নরাঁসংহ রূপের মধ্য দিয়া।  বৃদ্ধিমানেরা 
কখনও মধ্যম পথের খোঁজ রাখে না; তাহাদের দৃষ্টি রহিয়াছে 'ছদ্রপথের ভাইনে ও 
বায়ে। তাহাদের দৃষ্টি কখনও সমগ্র নয় । সে জানে- হয় দিন আছে, নয় রাম আছে, 
হয় দেবতা আছে, নয় মান্য আছে, নয় পশু আছে। কিল্তু দিনরাত্রির সম্ধি বলিয়া 


২০৬ উজ্জ্বল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, 


বিশেষ ষে একাঁট ক্ষণ আছে, দেব-মানুষ-পশ সমন্বিত কে'নও প্রাণবান সন্তা ষে 
বিশ্বে থাকিতে পারে ও নিশ্চয়ই আছে তাহা একদেশদর্শ বাদ্ধর অগম্য। হিরণ্য- 
কাঁশপু মারা গেলেন প্রাণবল্পভ নসিংহদেবের কাছে, যান একাধারে ন্‌ এবং 1সংহ 
1১110175119 ও 87101701706 যাহার জীবনে চৈতন্যের দাবী অচৈতনোর দাবা 
সমান্বিত, যান সর্বপ্রথমে এই বিশ্বে ভন্তচড়ামাণ প্রহনাদের জাীবন- 
মাধামে বিশ্বনাগরিকত্বের প্রবর্তন কারলেন, যাহারই উপাসনায় 1সদ্ধভন্ত প্রহনাদ 
বালয়ছলেন--নৈতান- কপণান িহায় বিমুমুক্ষেআমি দ্বীনয়ার এই সব 
কপণদের পারতাগ করিয়া মান্ত চাহ না। সাচ্চদানন্দঘন নৃসংহদেবের জীবনেই 
ধরা। ভমুখঈ-অবতরণকারণ প্রাণতত্তের সর্ব প্রথম প্রকাশ: দ্বিতীয় প্রকাশ তাহার 
শ্রীরামচন্দ্ে, তৃতীয় প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে। প্রাণের এই শ্রিবিধ প্রকাশের নামজপই তারক- 
রদ্ম নামজপ £ 
-হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে 
হরে কৃ হরে কৃফ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।' 

এই তারকব্রহ্ম নামের মধ্যে হার, রাম ও কৃষ্ণ শব্দঘ্নয় রাহয়াছে। হারি হইতেছে 
নৃ-হার শব্দের সংক্ষেপ । পচা গলা বিশ্বের ওপারে, কুণ্ঠাহশন বৈকুণ্ঠে যে প্রাণতত্ত 
[ছল একান্ত গোপনে, গুপ্ত সেই প্রাণতত্ত্ব কোন্‌ ছন্দে স্পান্দত হইতে হইতে জামতে 
জমতে শ্রীনরহরির্পে, শ্রীরামর্পে, শ্রীকফরূপে ধরার ধূলিকে ভুম্বন কাঁরয়াছল. 
প্রাণউপাসনার সেই খবর পেশীছিয়াই ভাগবত শাস্ত ধন্য. ভাগবতধর্ম মহিমামণ্ডিত। 

বৃহদারণ্যক উপাঁনষদে এই প্রাণই “মধ্যম প্রাণ' নামে আঁভাঁহত হইয়াছে । এই 
মধ্যমপ্রাণ সম্বন্ধে উত্ত উপাঁনিষং বালতেছেনঃ 'ইদমেব নাপ্নোৎ যোহয়ং মধ্যমঃ প্রাণঃ 
তান জ্ঞাতুং দাধরে। অয়ং বৈ নঃ শ্রেষ্ঠো যঃ সণ্টরন চ অসণ্ুরন্‌ চ ন ব্যথতে ন 
রিষ্যাত, হন্ত অস্য এব সর্বে রূপম অসামোতি তে এতস্য এব সর্বে রূপম্‌ অভবন্‌ 
তস্মাৎ এতে এতেন আখ্যায়ল্তে প্রাণা ইীত'_-মৃত্যু কেবল ইহাকেই আয়ত্ব কারতে 
পারে নাই, ধাহার নাম মধ্যম প্রাণ। সেই ইীন্দ্রিয়গণ তাহাকে জানিবার জন্য ব্রত 
ধারণ করিল। তাহারা বুঝিল যে. ইনিই আমাদের মধ্যে শ্রেম্ঠ--যিনি সণ্চরণ কাঁিয়া 
এবং সণ্পরণ না কাঁরয়া ব্যথা পান না, বিনাশপ্রাপ্ত হন না।, কিন্তু বাক: যখন 
ব্রত ধারণ কাঁরয়াছিল যে, 'বাদষ্যামোবাহম'আমি বাঁলয়াই চঁলিব, কিছুতেই ক্ষান্ত 
হইব না, চক্ষু ব্রতধারণ কাঁরয়াছিল যে, “দুক্ষ্যাম্যহম- আমি দোখতেই থাকিব) 
ফিছুতেই থামিব না; শ্রো্ যখন ব্রত ধারণ কারিল যে, শ্রোষ্যাম্যহমৃ”৮ আমি শুনিয়াই 
চলিব, তখন 'মততযুঃ শ্রমো ভূত্বা-_মতত্যু শ্রমর্পণ হইয়া তাহাদের নিকট উপাঁস্থত 
হুইল ও অবরুদ্ধ করিল। মধ্যম প্রাণ বুগপত স্পরণ ও অস্চরণ কাঁরতে পারেন 
বাঁলয়্াই অনন্ত শ্রমের মধ্যেও তাঁহার বিশ্রামের ভঙ্গ হয় না। কিন্তু প্রাণস্পর্শহশীন 
বাক: 'শ্রাম্যাত', চক্ষু 'শ্রাম্যাত', শ্রোত্র শ্রাম্যাত'-শ্রান্ত হয় এবং শ্রম মৃত্যুর্পে 
তাহাদের পথ রোধ কাঁরয়া দাঁড়ারা। দুনিয়াময় আজ এই শ্রমের ছাঁধ ফৃটিয়া 
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উঠিয়াছে। কোথায় বিপ্রাম, কোথায় বিশ্রাম! সব আজ শ্রাল্ত। 

এই বিশ্বে মধাম প্রাণের খবর জানা ছিল না বাঁলয়াই এ-দেশে ও-দেশে 
নির্মধ্ম নপাত সকল বাক্যে, সকল দেখায়, সকল শোনায় সকল মননে প্রীতিগ্ঠা লাভ 
কাঁরতে পাঁরয়াছিল। তাহার ফল ব্যান্তগত জীবনে পাঁরবারে, সম'জে, রাষ্ট্রে ও 
দর্শনে সর্ব বিধহংসাঁই হইয়াছিল। হয় সং না হয় অসৎ. হয় ব্রক্ম না হয় মায়া, 
হয় সগুণ না হয় নিগ্গণ, হয় এক না হয় বহু, হয় জ্বান না হয় কর্ম, হয় 
ভোগ না হয় ত্যাগ, হয় সংসার না হয় সন্ন্যাস, হয় বন্ধন না হয় মুস্তি, হয় রাজনশীতি 
নয় আধ্যাআ্কতা--ইহাই মধ্যম প্রাণস্পর্শহশীন নির্মধাম নশীত অনুসরণের ফল। সং 
ও অসং-এর মধ্যে বা 1110010-এ যে-মধাম প্রাণ আত্মগোপন ক।রয়াই ছল, 
বুদ্ধর লাঁজক তাহাকেই “0110৩” কায়াছে, বাদ দিয় ছে। যে. মধাম প্রাণ 
দুইকে দুই রাঁখয়া, দুইকে দ্রব অবস্থায় (815) রাখিয়া সমগ্র এক-এ গাঁড়য়া 
তুলিতে পারত, সেই মধ্যম প্রাণকে হটাইয়া দিবার ফলেই সং ও অসং তাহাদের 
নমনধম্শল স্বৃভাব, দ্রবধর্ম পারিত্যাগ কারল, নিরেট হইয়া পাঁড়ল। তখন আর 
[কছুতেই তাহাঁদগকে 'এক সঙ্গে" করা গেল না, দুই একান্ত দুই-ই রাহয়া গেল, 
একান্ত দুই কিছুতেই গাঁলয়া গিয়া সমগ্র “একে' গাঁড়য়া উঠল না। . 

সমাজ-সংগঠনে এই নির্মধাম নীতির ফল "ক মারাত্মক হইয়াছে, তাহার একাঁট 
উদ'হরণ দিতোছি। সমগ্র সমাজের অঞঙ্গস্বরূপ ধনিক ও শ্রমিকের মাঝখানে ছিল 
'প্রাণ'। কিন্তু বুদ্ধি মাঝখান হইতে যোঁদন প্রাণকে উৎখাত কারিল, সেই দিন হইতেই 
ধনিক একান্ত ধাঁনক ও শ্রীমক একান্ত শ্রীমক হইল, ধাঁনকের ধন শ্রামকের হইল না, 
শ্রীমকের শ্রমও ধানক নিল না, ধনিক শ্রামককে শোষণ কাঁরয়াই চাঁলল, শ্রামকও 
তাহার প্রাতীক্রিয়ায় ধানককে শোষণ কারবার জন্য, পদতলে 'নম্পেষত কারবার জন্য 
ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। প্রণ যাঁদ মধ্যমে থাঁকিত, প্রাণের উষ্ণ স্পর্শ দুইয়েরই কাঠিন্য 
গলাইয়া দিতে পারিত, দুইকে প্রাণবান দুই করিয়া একই সমাজে গাঁড়য়া তুলিতে 
পারিত। কিল্তু ষতাঁদন বিশ্বে নিমধধ্যিম নীতির লঙ্জিক প্রচলিত থাকিবে, ধানিক- 
শ্রামকের শ্রেণসঞ্ঘর্ধ, সং-অসতের, ব্রহ্ষ-মায়ার, সগুণ-নির্গণের শ্রেণীসঞ্ঘর্ষ 
[কিছুতেই শান্ত হইবে না। সঙ্ঘর্ধশ্রান্ত পরস্পরাবরৃদ্ধ সব-কছ7 আজ শ্রান্ত 
ক্লান্ত হইয়া পরস্পরকে প্রাণের মধ্যে পাইয়া এক অদ্বৈত হইবার জন্য তাই লালায়িত 
হইয়। পাঁড়য়াছে। 

এই প্রাণশান্তই জঁটলা-কুটিলা বুদ্ধি দ্বারা পরিবেন্টিতা মৃর্তিমতাঁ আরাধনা 
শ্রীরাধা। একাদন সতীত্বের পরাক্ষায় এই বুদ্ধি সতাঁশিরোমণি প্রাণময়ী শ্রীরাধার 
কাছে পরাজিত হইয়াছিলেন। জঁটলা-বৃদ্ধির বিচারে বিশ্লবময়শ প্রাপশভ্তিই ছিল 
অসতশী। অসতী এই শ্রীরাধার অসত-কলঙ্ক অপনোদন কাঁরয়াই প্রাণবল্লত শ্রীকৃক 
বৃন্দাবনে জয়যুস্ত। বন্দাবনে প্রাণেরই জয়, বুদ্ধির নয়। বৃন্দাবন প্রাণের মধ্যে 
বাকৃচক্ষু-শ্রোন ও মনের মহানির্বাণ লাভ হইক্লাছে, সেখানে বাকৃও প্রাণ, চক্ষুও 


২০৮ উজ্জল ভারত [৬ন্ঠ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা, 


প্রাণ, মনও প্রাণ। ব্রজঘামই প্রাণের দেশ। ব্রজধামই বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র। এই 
প্রাণকেন্দ্র মাঝেই বিশ্বের যাহা কিছু স্পন্দন সার্থক। 
এই্‌ প্রাণের পথ ধারয়া চাঁলতে চাঁলতেই শ্রীরাধা বাঁলয়াছিলেন £ 


এ কুলে ও কুলে দণকুলে গোকুলে 
আপনা বালব কায়। 
শীতল বাঁলয়া শরণ লইন 


ও দুটি কমল পায় ॥ 

এ কুলে ও কুলে অর্থাৎ আত্মার কুলে অনাত্মার কুলে, চৈতন্যের কুলে অচৈতন্যের কুলে, 
আপনা বাঁলবার প্রাণের ঠাকুরাণী রাধারাণর কেহ ছিল না। তাই দুই কুলের 
মধাস্থানে রাঁহয়াছে যে মধাম প্রাণ সেই মধ্যম প্রাণের বল্লভ শ্রীকৃফচরণে শরণ নেওয়া 
ছাড়া তাঁহার কি আর গাঁত থাকিতে পারে? আজ সারা বিশ্বকে এ প্রাণের শরণ 
ললইতেই হইবে, যদ তাহাকে এই দো-টানার মধ্যে বাঁচতে হয়. চিদানন্দের ঘনরূপ 
আস্বাদন কারতে হয়। প্রণের পথই শ্রীরাধারাণীর পথ. শ্রীরাধারাণীর পথই 
প্রাণের পথ । 

এই মধাম প্রাণের মাহমা কীর্তন কাঁরতে যাইয়া জেমস জিন্স তাহার 
'শফাজকস: এযাপ্ড ফিলোসফি” গ্রন্থে লাখতেছেন £ 

“48 5980000 0170161906 61010), ০0৮ কি 0৮৫06 000০- 
50101101] 1077801106 01 00101০61000 076 ০00 80991510010 804 
$/11166) 010 ৪০ 12067105811 006 10441600706) হাঞএএএ095 700 
00112704৭ ৮18101) (পাত ৯০ 09071002005 10 9৪৮ ৪%0001101106 ৫ 0 
৪০৮1] ৮০10. 1105 0051008 238৮001)16 0: 618 19 [0৫০0%1060 10 1176 
17701 9$017016710101016, 90101) 171৭ 00201779650, 10170081 10610, 71৮1 
08890861776 75911168, 92 076 07080805095 ০৮, 0006 08% 
88961৮ন 610 ৪5৪৮0111186 10056 1১5 6700924১০0৮ 100৮-4) 11865 50 & 
1085 1000. 116 ড080106196) 0. 6116 061১6: 10800) 1070017)0 01086 ৩৪ল্যে- 
60108 ৬11] £০1067811% 0099888 9012)8 4১-11998 800. 90008 1006-4-10998, 
18 ৪? 16619 001096116 98 6০ ৮/1196৮9. &0 ০0]1906 19 0188960. ৪৪ 4 
০৫ :006-47 ৮1780 1108 0115 ৮০ 100৮৮ 19 100৬7 20001) 4১-10985 1 
[7058985895, ' 

-_-“ভাষাগত দ্বিতীয় একটি পার্থক্যের উৎপাঁত্ত হয়, এই বিশ্বকে ' একাম্ত 
শাদা-কালোতে চিন্তিত কারবার দারশশানক প্রক্রিয়া হইতে এবং মধ্াস্থানে স্থিত 
হাফ-টোন, কাঁমিকতা ৷ £7860008170653) ও অস্পস্টতাকে (৮%£981935) অস্বীকার 
করা হইতেঠ'গাথচ এইগুলিই বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে আমাদের আঁভিজ্ঞতার উপর 
প্রাধান্য সহকারে বিপুল প্রভাব বস্তার করে। ইহার স্পম্ট দস্টাল্ত হইতেছে 
শনরধাম নশীত' যাহা এযারিষ্টটেলের সময় হইতে সর্ব-বিধবংসণ ফল উৎপাদন কারয়া 


বৈশাখ, ৯৩৬০] শ্রীনিত্যগোপাল জন্ম 'অতবার্ধকণ ২০৯ 


ফরমাল লঙ্জিক-এর উপর প্রভুত্ব কারয়া আপিয়াছে। এই নির্মধ্যম নশীত দঢ়তার 
সহত ঘোষণা করে বে, প্রত্যে বদ্তুই হইবে হয় 4 নয় 77০৮-/৮ £ 
ব্িতে বাহাই ধরা যাউক না কেন। পক্ষান্তরে, প্রত্যেক বস্তুতে সাধারণতঃ আছে 
কিছুটা 4 70688 এবং কিছুটা 11০৯-/১-7১০৪৪ এই রহস্য বৈজ্ঞানিক জানেন 
বালয়া কোন্‌ বস্তু :১-শ্রেণীভুন্ত কিম্বা 779$-/ শ্রেণীভুন্ত, সে সম্বন্ধে তিনি 
অজ্পই ডীদ্বস্ন। বৈজ্ঞানক শুধুই জানতে চান কতথণন 48-7০5৭ (009৬ 
[0110] :৯-176৭) ইহার মধ্যে আছে ।” 

আলো-আঁধারের এঁকান্তিক রূপ ছাড়া দার্শানকগণ অন্য কোনও রকমেই 
জগৎকে দোৌখতে অভ্যস্ত নন বাঁলয়া উহাদের মধ্যস্থ 11151110100, 1৮011 ৮084 
৮৪01৫স৭ -এর রহস্য দার্শনকগণ অবধারণ করিতে পারেন নাই, 
আলো-আঁধারের সমন্ধয় বিধান কাঁরতে পারেন নাই। একান্ত আলো" বা একাল্ত 
আঁধার বাঁলয্না কিছুই নাই। আছে শুধু উহাদের মধ্যে 'আন্লার (191700 10৬। 
01101011-11€৭) স্পর্শ, সান্রাস্পর্শ। পুরুষোত্তম শ্্রীকষ এই মাঘ।স্পশেরিই 
পঁরপ্ণে দম্টান্ত, এবং পূরুষোত্তম শ্রীনত্যগোপাল এই মান্রাস্পর্শের ভীত্ততেই 
[বশব ও বশ্বেশবরের দর্শন প্রচার কারয়া গিয়াছেন। একন্ত সং বা একান্ত অসং 
নাই; জানতে হহ্‌বে প্রীতি স্তরে কতখানি সং ও “কতখান' অসং-এর স্পর্শ 
রাহয়!ছে। একান্ত ব্রক্ম বা একান্ত মায়া বাঁলয়া কিছুই নাই; বু।ঝতে হইবে বিশ্বের 
প্রাতিট কণার মধ্যে আছে কতখানি ব্রক্গত্ব এবং কতখানি মায়াত্ব ব্যন্তভাবে বা 
অব্যন্তভাবে। একান্ত অদ্বৈত বা একান্ত দ্বৈত বাঁলয়া কোনও বাদই নাই; অদ্বৈতবাদে 
কতখানি দ্বৈতবাদ অব্ন্তভাবে আছে এবং দ্বৈতবাদে কতখানি অদ্বৈতবাদ অব্যস্তভাবে 
আছে, তাহাই শূধূ খুজিতে হইবে । একান্ত নর বাঁলয়া মানুষ নাই, একান্ত নারী 
বলিয়া কোন মানুষ নাই। আছে প্রাত নর ও নারীর মধ্যে 
নরমান্না ও নারীমান্রার স্পর্শ। এই নরমান্রা ও নারীমান্রার সসামঞ্জস্যেই 
ফুটিয়া উাখয়াছিল রব্রজধামে রাসলীলা--রেমে তয়া স্বাত্রতঃ আত্মা- 
রামোহপ্যখান্ডিতঃ। একান্ত ধানক বলিয়া কিছুই নাই, একান্ত শ্রামক বিয়াও 
কিছু নাই; আছে প্রাত মানৃষে ধানকত্ব ও শ্রমিকত্বের মান্রাস্পর্শ। “ একান্ত কর্ম, 
একান্ত জ্ঞান, একান্ত ভক্তি বলিয়াও উদ্ভট কিছুই নাই। তাই শিখতে হইবে কোন: 
মন্তরায় কর্ম করিলে জ্ঞান ও ভান্তমান্রার সত্গে তাহার সমন্বয় হয়, কোন মানায় জ্ঞানের 
সঙ্গে কর্ম ও ভাঙ্তর মিলন হইলে জীবন সহজ, সরল সমগ্র হয়। একান্ত নর বা 
একাল্ত পশু বালয়াও কিছু নাই। প্রাত মানুষে রাহয়াছে নর ও পশু মিলিয়া 
মিশিয়া। নরাসংহম্র্তর মধ্যে প্রহনাদ আস্বাদন কাঁরয়াছিলেন নরমান্নু ও পশ- 
মাত্রার সমন্বয়; এবং এই সমদ্বয়-সাধনার ভিতর দিয়াই বিশ্ব প্রবাছিত হইয়াছে 
িশবরূপের সাধনা। 

এই মধাম প্রাণের স্তরে দাডাযাই্রীনিভাগোপাল রা ও মালা দয়েরই' 


১০ উজ্জ্বল ভারত [৬ন্ঠ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা, 
নিতাত্ব প্রমাণ কারবার জন্য 'লাখতেছেন £ 'ষে অহঙ্কারের প্রভাবে আত্মার ও আত্ম- 
জ্ঞানের পর্যন্ত আস্তিত্ববোধ হয়, তাহাকে তুমি অসতা বাঁলতে পার না। তাহাকে 
তে'মার নিতা-সতাই বলা উঁচত। তাহা িত্য-সত্য বাঁললে তাহা ষে-মায়ার অংশ, 
সেই মায় কেই 'নতা-সত্া বলিতে হয়।' _সিম্ধান্তদশন, দ্বিতীয় সিম্ধান্ত। 

'যাহার কারণ নাই, তাহা নিত্য। যাহার কারণ নাই, তহার উৎপান্তও নাই। 
উৎপাত যাহার হয় নাই, ত:হার বনাশও নাই। পরমহংস শঙ্করাচর্ষের আত্মানাত্ব- 
1ববেকানসারে আবদ্যারও উৎপাস্তর কারণ নাই। সে মতে আবদ্যার উৎপাঁস্তর কারণ 
নাই বাজয়া আবদাও অজ, সে মতে আঁবদ্যা অজ বলিয়া আঁবদ্যা অমরও বটে, সে মতে 
আবদ্যা অজ-অমর বাঁলয়াই অবিদ্যাও নিত্য। সুতরাং সেই মতংনূসারে আবদ্যা ও 
ব্রহ্ম অভেদ বালিতে হয়। কারণ সে মতে ব্রক্গও অজ, অমর ও 'নতা। সে মতে 
প্রঙ্গাকে অনাদি ও অবিদ্যাকেও অনাদ্যা বলা হইয়াছে । যাহার আদ কেহ নাই, তিনিই 
অনা।দ। যাহার আদ কেহ নাই, তাঁহ'র উৎপাত্তও হয় নাই। উৎপাত্ত যাহার নাই, 
তাঁহার মৃত্যুও নাই। শত্করাচার্ধের মতে পৃংলধ্গে ব্রহ্ম যেমন অনাদ, তদ্রুপ 
তাঁহ রই মতে স্প্রীলিঙ্গে অবিদ্যাও অনাদ্যা। আঁবিদ্যা অনাদ্যা, সুতরাং আঁবদ্যারও 
কেহ আদ নাই। আবিদ্যার আদ নাই বালয়া আঁবদ্যারও এ রক্ষের ন্যায় জল্মমৃত্যুও 
নাই। সেইজন্য ব্রন্মের নায় আবদ্যাও নিত্য ।' _সিদ্ধান্ত দর্শন, ততণয় 1সদ্ধান্ত। 
আ'দ-অনাঁদি, জড়-অজড়, মৃত্যু অমরের দ্বন্মে হ হইতে মস্ত থাকিয়া শ্রীনতাগোপাল 
উহাদের 17100166110 তো করেনই নাই, বরং তাহ।রই উপরে স্থিত থাকিয়া 
দুইকেই সমন্বয় বিধান কারলেন, দুইয়েরই নিত্যত্ব বিধান কারলেন। ইহা দর্শনশাস্বের 
এক যুগান্তরকারা বিপ্লব । অনান্র তানি লাখতেছেন £ “সং ব্রন্ম হইতে অসং-ম য়ার উপাত্ত 
অসম্ভব হইলে ময়ার উৎপাত্তর আর অন্য কারণও নাই। অথচ মায়ার বিদ্যমানতা এবং 
নানা কার্য প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। সুতরাং মায়ার নিত্যত্ব স্বীকার কারিতে হয়। মায়ার 
নিতাত্ব স্বীকৃত হইলে মায়াকে অসত্য বাঁলতে পার না। কারণ নিত্য যাহা তহা অসত্য 
নহে, তাহা সতা । সৃতরাং তাহা অনিত্য নয়; সত্যকে আনিতা বেদান্ত প্রভীতি অদ্বৈত মত. 
প্রাতপাদক কোন গ্রম্থেই বলা হয় নাই। নিত্যধর্ম পান্নকা, ২য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা; 
পৃ- ২৪৯ 

মায়া-প্রকৃতি ছিলেন এতদিনকার দর্শনশস্পে অনাঁদ কিন্তু বিনাশশশলা। 
শ্রীশ্রীনিত্যদেবের মতে তাহা যেমন অনাঁদ, তেমনি বিনাশহাীনাও। ব্রন্মের মত মায়াও 
অনাদি অনম্ত স্বীকৃত হইলে দর্শনশাস্মের আমূল পাঁরবর্তন সাধত হইবে । এবং 
তাহারই 'ভাত্ততে প্রবার্তত হইবে সব সাধনারও নুতন 01161717110, বহার 
ফলে এই আবদ্যাপ্রসত জগৎও ব্রন্মেরই মত নিত্য সত্যরূপে গাঁড়য়া উঠিবে। এই 
দর্শনের খোঁজ দিতেছে বতমান যুগের পদার্থীবদ্যা কোয়ান্টাম খিয়োরী আঁবচ্কার 
করিয়া, দিক্‌-কাল-সম্তাঁতর (89%০6-1170:5-001011770012)  প্রবর্নি কয়া, 
অনিশ্চয়বদের (14 01 [00661710117151) সাহায্যে বিশ্বকে নমনধর্মশশল 


বোদা, ১৩৬০] শ্রীনিতাগগোপাল জন্ম শতবার্ধকী ইউ, 


প্রাতপন্ন করিয়া। মধ্যম প্রাণের এই ভাত্ত ভূমিতে দাঁড়াইয়াই জেমৃদ্‌ জিন্স 
1লাখিলেন $ 
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1770710 ০৮01)15 1) 117 0031765 2470 119 119 07 91006050107 0070 801)19০0- 
[2)906--710155195 0000 1200199০019, 

'সংসার-কারাগার'-বাদ আজ 'বশ্বের বুক হইতে অন্তাহৃত হইতে চাঁলয়াছে। 
এতাঁদনের তৃষিত এই সংসার-মরু আজ শ্রীনিত্যগোপালপ্রসাদে এবং বর্তমান বৃগের 
পদার্থাবদ্যা ও দর্শনের অবতরণে শস্যসম্পদশালণ কৃষিক্ষেত্রে গাঁড়য়া উঠিবে। এতদিনের 
প;তত মানব-জমিন--যাহা ত্যাগ কাঁরয়া সাধকদল ইহার ওপারে গোল্দোক-বৈকুণ্ঠ 
খখজয়াছলেন, তাহাতেই নিত্যগোপাল-প্রবার্তিত সমগ্র যোগসাধনার ফলে আবাঁদত 
হইয়া সে না ফালবে, সোনার বৃন্দাবন গাঁড়য়া উঠিবে। 

1কন্তু মধ্যম প্রাণের খোঁজ পাওয়া এতাঁদন সম্ভব হয় নাই; কেননা, বিজ্ঞান ও 
দর্শনের মধ্যে কোনও জশবন্ত সম্বন্ধ-সূত্র এ যাব আঁবিল্কৃত হয় নাই। বিজ্ঞান-দর্শনের 
অন্যোন্যামলনের মধোই প্রাণের উদ্ভব সম্ভব হয়। কিন্তু বর্তমান যূগ বিজ্ঞান- 
দর্শনের এই যোগসূত্র ধারয়া ফৌলতে সক্ষম হইয়াছে। 
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যে কোন যুগের দর্শনশাস্ল সর্বদই সেই যগের বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রচুর 


পারমাণে অনুস্যত থাকে; সুতরাং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের মৌলিক পাঁরবর্তন দর্শনে 
তাহার প্রাতক্রিয়া উৎপাদন কাঁরতে বাধ্য। বর্তমান গে ইহা বিশেষভাবে প্রমাণিত 
হইয়াছে, ষখন পদার্থবদ্যার মধ্যের পরিবর্তন সস্পম্টভবে দার্শনিক রঙে রঙণন 
হইয়া উঠিয়াছে। 72%1)77797% দ্বারা প্রকৃতি সম্বন্ধে আজিকার সাক্ষাৎ 
প্রশ্ন সেই পটভূমিকাকেই প্রমাদযুস্ত কারয়া দিয়াছে যাহা এতদিনের পদার্থাব্দাা 


২১২ এ উজ্জ্বল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ধ, ৪র্ঘ সংখ্যা, 


দর্শনের জন্য গাঁড়য়া তুলিয়াছিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বাভাবিকভাবেই দর্শন- 
শাস্মের বৈজ্ঞানিক 'ভিত্তিকে প্রভাবান্বিত করিয়'ছে, এবং ইহার মাধ্যমে দৈনান্দিন জীবনের 
সমস্যাসমূহকে দোঁখবার দূম্টিকোণকেও। দণ্টাল্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে-_আমরা 
1ক কলের পতল না তেমন স্বাধধন সত্তাবান্‌ মানুষ, যাহারা নিজ ইচ্ছাশান্তির প্রভাবে 
ঘটনার গাঁতিকে প্রভাবাম্বিত করিতে পারে? এই বিশ্ব কি স্বরূপতঃ জড়ায় না 
মনঃপ্রসৃত? কিম্বা দুই-ই? যাঁদ দুই-ই হয়; তবে জড়সত্তা কিম্বা চিত্তসন্তাই 
মৌলিক? তবে ফি মন জড়েরই সৃষ্টি ?িম্বা জড় মনেরই সৃস্টি? যে 'বি*ব আমরা 
দেশে কালে প্রত্যক্ষ করিতেছি, তহা কি এইর্পেই মূলতঃ বাস্তব, শীকম্বা এই বিশ্ব 
কি এই বিশ্বের অতশত অপর কোন বস্তৃতন্ম বিশবর আবরণ মানত 2. 

উপরের প্রশ্নগূি শুনলে উহাদিগকে দার্শীনকদের প্রশ্ন বালয়াই মনে হইবে। 
অথচ তাহারা আজ উত্খাঁপত হইয়াছে পদার্থাবদ্যার ক্ষেত্র হইতে । দর্শন ও বিজ্ঞান 
অদূর ভাবষ্যতে একই জীবনের দুই।ট আস্বদনর্‌্পে গাঁড়য়া উঠিতে চাঁলয়াছে। 
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--ইহা প্রসঙ্গক্রমে তুল্যভাবেই উল্লেখ করা যাইতে পারে যে নিয়েলস বোরের 
মত একজন লম্তপ্রাতজ্ঞ পদার্থীবৎ মনে করেন যে. কোয়ান্টাম পদার্থাবদ্যার 'অনিশ্চয়তণ 
ও 'পরস্পর পারপ্রক দিক্গুলি' দেরীতেই হউক আর শীঘ্রই হউক--জশীবাবদ্যার 
মধ্যে নিশ্চয়ই স্থান লাভ কাঁরবে। কেননা সপ্রজনাবদ্যা অনযায়শ জীবন ও বংশ- 
গতর সারভূত সর্বাবধ 16010% গুল এমন সব মৌলিক সুক্ষ পদার্থসমূহের মধ্যে 
এমনভাবে নাহত রাহয়াছে যে, ইহাদিগকে পরমাণুর সঙ্গে অজ্পাধক পাঁরমাণে 
তুলনা করা যাইতে পারে। এমন কি ইহাও সম্ভব ষে, এ জশবন ও বংশগাঁত এইসব 
মৌলিক পদার্থের ভগ্নাংশের মধ্যেও নিহিত থাকিতে পারে । কাজেই বোরের ইঙ্গিত 
অ'দৌ আশ্চর্যজনক না হইতে পারে; যেহেতু, যাঁদ তাঁহার উীন্ত সাঠক হয়, তবে জশবন 
ও জড়বস্তুর অর্নিবচনীয় পারস্পারিক যোগ সঙ্ঘাঁটত হইবে এমনই এক সামাবম্ধ 
ক্ষেত্রে, যেখানে কোয়ান্টাম পদার্থাবদ্যা অবশ্যই কারকরণ হইবে ।, 

কোয়াপ্টাম থিওরণর মধ্যে পদার্থাবদ্যা ও জীবাবদ্যা এক অদ্বৈত ভাবাপন্ন 
হইতে চলিয়াছে। এইখানে দাঁড়াইয়াই কি শ্রীনত্যগোপাল 'আকার-সাকার-নিরাকার 


বৈশাখ, ১৩৬০] শ্রীনিত্যগোপাল জন্ম শতবার্ধকণ ২১৩ 


সমক্বয়' তত্তের বার্তা বিশ্বদরবারে পৌীছাইয়াছেন £ 'কৃফ নিত্যাকার। সেইজন্য 
কৃ সদাকার। কৃ নিত্য সাকার সেইজনা কফ সৎ-সপাকার। কৃষ্ণ নিতা নিরাকার, 
সেইজন্য কৃ সাল্নকার। ভান্তযেগ দর্শন-পঃ ৮১। শ্রীকফজীবনে জীবন ও 
জড় আনিরবচনশয় পারস্পারক যোগে যুস্ত বাঁলয়া তাঁহতে আকার-নরাকার-সাকার 
সমক্বয় সম্ভব হইয়াছে । 'যাঁন আকার, 'যাঁন 'নরাকার, 'তাঁনই পারস্পারিক 
যেগে জীবন্ত শ্্রীকৃক। 'দেহদোহাবিভেদোহয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে কচিং। 
অ.কারকে আমরা জড়ীয় বলিয়াই জাঁন। সেই জড়শয় আকার বিজ্ঞানের কোন ধারা 
বাহয়া অজড় চৈতন্যের সঙ্গে জীবনের মধ্ো যুক্ত হইল? কোয়াণ্টাম্‌ থিওরী ইহার 
একাঁট 'দিগদর্শন 'দিয়াছে। ইহার মতে জড় ও জীবনের এই যোগ সম্ভব "0 & 
০1701717619 7৮২171616,1  5191010  -খবই এক সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে।, এই 
সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকেই কি এ দেশের ভন্ত 'মান্টিক দার্শানকগণ যোগমায়া ক্ষে্র বাঁলয়া 
দর্শন করিয়াছলেন 2; এই ক্ষেত্রের পরাশান্ত যোগম য়া উপাশ্রয়েই কি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার 
নিত্য-নার্বকার রূপগুণকর্ম লইয়া. নিত্য-নির্বকার মন-বাদ্ধ লইয়া নিত্য বৃন্দাবনে 
লশলা বস্তার কাঁরয়াছিলেন? এ কোন্‌ দেশ, যেখানে শ্রীকৃষ্*-পরমাত্মাই শুধু নিত্য 
নার্বকার নন, যেখানে আত্মারই মত শ্রীকৃষ্ণের মন-বাঁদ্ধ-রুপ-গুণ-কর্মও নিত্য 
নার্বক;র; উহারা যেখানে শুধু ব্যবহররকভাবেই নিত্য নয়, পারমার্থক- 
ভাবেই 'নত্য * শ্রীকৃষ্ণরূপের উপাসনা কদাচ প্রতীকোপাসনা নয়, উহা আত্মপুজাই। 
আকার-নিরাকারের এই রহস্যপূর্ণ সমন্বয় যোগমায়ার দেশেই সম্ভব, অবধূতের দেশেই 
সম্ভব। বর্তমান ষুগের মানুষের সৌভাগ্য এই যে, এই রহস্যপূর্ণ জড়-অজড় সংযোগ 
আজ আর একন্ত মনবুদ্ধির অগোচরই নয়; ইহার আভাস পদার্থাবদ্যা ও 20846, 
পারস্পরিক সংযোগের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর বুদ্ধির সামনে ফুটিয়া উঠ্িয়াছে। ইহা 
প্রকাতির বাঁহরে নয়; ইহা জীবভূতা এই প্রকাতিরই এক 'সঁমাবদ্ধ ক্ষেত্রে অনাঁদ 
অনন্তে অনুষ্ঠিত ও উপলব্ধ হইতেছে। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল সামাবদ্ধ ক্ষেত্রে উপলব্ধ 
'এই দেহ-আত্মা সমন্বয়, রূপ-আত্মা সমন্বয়, গুণ-আত্মা সমন্বয়, কর্ম-আত্মা সমন্বয়, 
মন-আত্মা সমন্বয় ও বুদ্ধি-আত্মার সমন্বয়কে এই বিরাট বিশ্বের ঝুকে ছড়াইয়া 'দিয়া 
[গয়াছেন এবং ইহাঁদগকে উপলাব্ধর 1বষয়ীভূত কারবার পল্থারও নিশি দিয়া 
গিয়াছেন। এই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্ই অবধূতের দেশ। এখানে আকার নিরাকার ও 
সাকারের সংস্কার, সগৃণ-নিগর্যণের সংস্কার, এক-বহুর সংস্কার ধূইয়া মুছিয়া গিয়াছে । 
এই ক্ষেত্রে শুধু বিরাজ করে সর্বসংস্কার বাঁজতি- বম্ধন-মৃন্তিরও সংস্কার বার্জত-- 
নিত্য নিরঞ্জন কেবল চিৎ-কণ, চিদানন্দ-কণ মুক্কের সত্ঘ। এই সশমাবদ্ধ ক্ষেত্ই আজ 
বিরাট বিশ্বে প্রসারিত হইতে চাহতেছে। সর্বগৃহ্যতম এই মতবাদ যত আস্বাদত 
হইবে, ততই অপরা প্রকৃতির যান্লিক দেহ বদলাইবে, যাল্লিক রূপ বদলাইবে, যাল্লিক 
গুণ বদলাইবে, যাল্ত্িক কর্ম বদলাইবে, যাল্ত্িক মন-বুদ্ধি বদলাইবে। অপরা 
প্রকৃতির বুকে শ্রীনিত্যগোপালের অবতরণ আজ জয়যূত্ত হউক। বন্দেমাতরম্‌ 


দপালী 


1নিশিকান্ত 


আজ গোধ্?ীলতে 
এক সাথে হয় জালা 
আকাশে মাটিতে 
প্রদীপ-প্রপ্ণ মালা । 
মর লোক আর অমর-লে!কের মাঝে 
1মলন-লীলার 
আলোকের দবার 
[দিকে দিকে খুলিয়াছে; 
আজি সন্ধ্যায় 
[নাশ-গন্ধায় 
পারজাত-জ্যোতি ঢালা? 
অসখমা-তামসী 
মহাশাস্তর কোলে 
আঁধারে বিকশি' 
অসংখ্য শিখা দোলে ।- 
সেই মহানিশাময়ণ মহাকাল আসি” 
আজ এ নশশথে 
এই দীপালীতে 
উঁঠয়ছে উদ্ভাস'; 
ধরে গ্রহতারা 
সৃজনের ধারা 
ধরণীর দিশ্বালা ।॥ 


নিধিশেষ 
রেণন মিত্র 


নাবশেষ হওয়ার জনা মানুষের মধ্যে ভারী একটা আকুতি আছে। এই 
আকুতি,ট খানিকট। স্বতঃসিম্ধ; কেননা মানুষের মধ্যের নিজেকে ছাড়য়ে যওয়ার 
একটা খোঁচা তাকে দিনর,ত উত্যন্ত করে। বোধহয় পৃথিবীর যাবতীয় মহৎ সৃষ্টি 
এই প্রেরণা থেকে জাত। এই স্বতঃসদ্ধ খোঁচাট্‌কুর বাঁকটুকু আসে মানুষের মধ্যে 
প্রয়োজন বেধের তাগদে। মানুষ দেখে বিশেষকে নিয়ে ভার হাঞ্গ মা। প্রতিটি 
[বিশেষের নাম অলাদা, রূপ আলাদা, প্রকৃতি আলাদা । এই রকম বহ্‌ বিভিন্ন নাম, 
রুপ প্রকৃতির সঙ্গে ব্যবহার চালান ভারী মুস্কল। মানুষ ভবে এতে সোয় স্তি 
থাকে না-এত বহু নিয়ে, এত 'বাভন্ন নিয়ে ঘর করা চলে না। বিপদাপল্ন বোধ করে, 
মানৃব হাত্গ:মা পে.য়াতে হয় যা নিয়ে, তকে বাদ 'দিলে। রাম, শ্যাম যদু মধু গণতা 
সীতা মিতা নখতা বাদ ?দয়ে সে বললে মানুষকে চাই। ইংরেজ জার্মাণ ফরাসাঁ, 
রাশিয়ান ভারতবাসণী জ পানী চীনা বাদ দিয়ে সে বললে মানুষকে চাই । শিশু কিশোর 
যুবা প্রৌঢ় বৃদ্ধ বাদ 'দয়ে সে বললে আর কাউকে দরকার নেই কেবল মানুষকে চাই। 
মানুষকে চাই মানে কোন বিশেষ মানূষকে নয়, মানুষত্বকে চই। এতে তো কোন 
হাঙ্গামা নেই-রুপ নিয়ে, গুণ নিয়ে প্রকৃতি নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদ করবার কোন 
সম্ভাবনা নেই। কত স্াবধে হয়ে গেল! মানুষ মনে করল খুটিনাটি ছোটখাট 
বস্তুপুঞ্জ বাদ দিয়ে পথটাকে বেশ সরল করা গেল। বেশ একটা বড় চিন্তাজগতে 
এসে পড়া গেল-_বেশ বিস্তৃত, সেখানে কেবল মানুষ! 

[িন্তু এই রকম মানুষত্বের ধ্যান করতে গিয়ে মানুষ একটা বিপদ করে বসল। 
কেবলই সে বড়কে চাইতে শিখেছে, ছে:টকে ভুলতে চেয়েছে। বড়ত্বকে, ব্রক্মকে চাওয়া 
ভাল কিন্তু ছোটুকে ভুলতে শিখতে গিয়ে মানুষ কি ভাল করেছে? জাবনের ছোট 
ছোট সুখ দুঃখ, সংসারের ছোট ছোট মানুষগুলি--তারা জীবনকে যে মধুর করে 
রেখেছে- দুঃখ তো মধূরই করে তোলে জাঁবনকে--তাদের ভুলতে গিয়ে কি মানুষ 
খুব ল ভবন হয়েছেঃ জীবনকে তারা তো কেবল মধুময়ই করোনি, জীবনকে তারা 
যে পিলসূজের মত ধরে রেখেছে । অথচ তাদেরকেই আমরা ভুলতে চাই। 

এই ভুলবার সংধনায় আমরা ছোটকে ভূলেছি বটে কিন্তু ভাবনার হাত থেকে 
রেহাই পাইনি। অজর্যন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়য়েছেন- যুদ্ধ করবেন বলেই এসোছিলেন। 
িদ্তু দুই সেনাদলের মাঝখ'নে দাঁড়িয়ে বিপক্ষের আত্ম।যস্বজন০ দেখে অজনের 
ধুদ্ধ করবার প্রবৃত্ত চলে গেল। তিনি দেখলেন ভাগম্ম দ্রোখ এই সব গুরূজন আর 
বহুবিধ আত্ম যস্বঞনতে বধ করে রাজ্যভোগ অপেক্ষা ভিক্ষাললে জীবনও প্রেয়ঃ 


২১৬ উজ্জল ভারত [৬ণ্ঠ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা, 


স্বজন বধ করে শ্রেয় কোথায়? রাজ্যভোগসূখ যাদের জন্য মান্য আকাঙ্ক্ষা করে, 
সেই সবাইকে তো যুদ্ধে হত্যা করতে হবেঃ অর্জন বললেন এমন রাজ্য আঁম চাই 
না। আচার্য, পিতৃগণ, পূু্রগণ, পিতামহগণ, *বশুরেরা, পৌত্রেরা, শ্যালাসমূহ ও 
সম্বদ্ধখগণ-এরা সকলেই ধনপ্রাণের মায়া কাটিয়ে যম্ধক্ষেত্রে উপাস্থত। এদের 
সকলের কথা অঞ্জনের মনে পড়ল--এদের সকলকে হত্যা করেই তো রাজ্যসখ ভোগ 
করতে হবে! অঞ্জনের মন কে'দে উঠল, তাঁর শরীরে কম্প ও রোমাণ দেখা দিল, 
হাত দিয়ে গ/ণ্ডীব ধরবার সামথ্য রইল না। 

অর্জনের যে শুধ্‌ এদেরই কথা মনে পড়েছে তার পেছনে রয়েছে সেই বড় 
নিয়ে মাথা ঘামানর দ্বভাব আর ছোটকে ভুলবার প্রচেম্টা। রাজা মহারাজাদের কথা 
অজর্ননের মনে পড়েছে, কিন্তু মনে পড়ল না লাঁঞ্তা দ্রৌপদীর কথা, মনে পড়ল না 
পদাঘাতহত বিদুরের কথা । ছোটর জন্য ভাবনা গেছে, কিন্তু বড়র ভাবনায় অর্জন 
রাজাত্যাগ করতে পরেন। মনে পড়ল না নিজের স্ত্রশর লগ্ছনা যা ঘটোছিল এ রাজা- 
মহারাজা সমার্থত দৃর্যোধনের হাতে, মনে পড়ল না প্রাণবান বদরের অপমান এ 
দূর্ষেধনেরই কাছে । এরা যে ছোট,-দৌপদী নারী--বিদুর দারিদ্র! অজর্ন যখন 
[ভক্ষান্নে জীবনধারণ শ্রেয় মনে করে রাজ্য ফেলে দিয়ে যেতে চান এ দুর্োধনেরই 
কাছে, তখন এ কথা তাঁর একবারও মনে হল না যে, ক্ষান্রয় আম, অত্যাচারের প্র'ত- 
বধ ন না করে অত্যাচারীরই হাতে ফেলে রেখে চলে যাব অত্য'চারতকে 2 যে রাজ্যে 
প্রকাশ্য দিবালোকে সকলের চোখের সামনে রাজবাড়ীর নারীরই অপমান সম্ভব হয়, 
সে রজ্যে একাঁট নারীও যে সম্মানের সঙ্গে জীবন যাপন করে না, এ কথা বুঝতে 
অস:ীবধে নেই। নারীর অপমানে যে রজ্যে গর্জন করে না আচার্য, গর্জন করে না 
পিতামহ, গর্জন করে না ব্রাহ্মণ, গন করে না ক্ষা্িয়, গর্জন করে না কেউ-সেরজ্যের 
নারধর সম্মান তো এতটুকুও ছিল না। আর এ হেন রাজ্য যে বদুরের মত ভাল 
মানুষের সম্মান থকবে না, তাতে আর আশ্চর্য ?ক? 

[িল্তু অজ্নের এ সব কিছুই মনে পড়ল না। ঝঞ্জাট এড়িয়ে 'ভক্ষান্নে জীবন 
যাপন শ্রেয়োবোধের অভ্যস্ত রন্ত অজনের মধ্যেও :তাই আত্মীয়স্বজন রধ করতে গিয়ে 
তাঁর দয়াপ্রীচত্ত কেপে উঠল। সিদ্ধান্ত করলেন. বধ করব না। অর্জনের চিত্তে 
দয়া ছিল এ খুব ভাল কথা--শতুর জন্যও তাঁর প্রাণ কেদে উঠোছল, বা একরাত্ত 
পাওয়া যাবে না দূর্যোধনের মধ্যে। কিন্তু প্রাণ তো অজর্নের দ্রৌপদীর 
জন্য কাঁদল না, কাঁদল না তো বিদুরের জন্য? কেন? কাঁদল না 
এইজন্যই যে, অজ্নের রন্তে রয়েছে 11967210601 21508011691 
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যারই পাঁরণাঁত হচ্ছে ভিক্ষান্নে জীবনযাপনাকাৎক্ষা, বৈরাগ্য-্ষ বৈরাগ্য অতাচারীর 
হাতে দূুর্বলকে ফেলে রেখে যেতে বাধা দেয় না, ষে বৈরাগ্যবেধ মনে কারয়ে 
দেয় না অজ্নকে যে--এই সব আচার্য পিতামহ পূত্রপৌত্রাদকে বধ করা বেদনাদায়ক 


বৈগাখ, ১৩৬০] ধনার্বশৈষ ২৯৭. 


মন্দেহ নেই-কল্তু তর থেকেও আঁধিক বেদনাদায়ক নরকে আর দাদুকে অত্যাচার 
রাজার হাতে ছেড়ে দিয়ে যাওয়া। বঞ্ধাট এড়য়ে যে বৈরাগা, অজর্ন সেই বৈরাগোর 
খবর জানেন। কিন্তু বৈরাশোর মধ্যেও যে আগুন আছে যা অত্যাচারকে সহা করে না, 
তাকে প্যাঁড়য়ে দতে পারে-সে বৈর গোর কথা অজ:ন জানবেন কেমন করে ? ভগবান 
শরীক অজনকে সেই বৈরাগা শেখাতে এসোছিলেন। মনে বন্দ যখনই এল, অনেককে 
বধ করতে হবে বলে করুণা যখনই অজর্ুনকে আ'বষ্ট করল, তখন সেই বেদনা বুকে 
নিয়েও যে অত্যাচারশকে বধ করে দ্রৌপদশীকে ও বিদুরকে সম্মানে প্র:তচ্ঠিত করা শ্রেয়ং 
এ ভাবনা অজ্নের হলনা । অজ?নৈর মনে যে দ্বন্ৰ উঠেছে, বধ করতে হবে বলে বাথা 
জেগেছে, সেটা ভূল । দ্‌যোধনাঁদর তো এজন্য কোন ব্যথাই নেই। আজকের 'দিনেও 
পশ্চাত্য জাতিরা যখন একে অপরকে বধ করার মারণ যজ্ঞে নেচে ওঠে, তখন অপরের 
জন্য তাদের মধ্যে এতটুকু করুণা থাকে না, নিজে অত্যাচারণ না হয়ে কোন অত্যাচারশকে 
বধ করে অত্যাচারতকে মুস্ত করার সুদুর্লভ আদর্শ নিয়েই কেউ আজ যুদ্ধে অগ্রসর 
হয় না। প্রত্যেকেই নিজের জা'তর অথবা গোম্ঠীর শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনেই রণউল্মাদ। 

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে যুদ্ধে প্রণোদিত করোছলেন তখন তর পেছনে 
মনের যে স্তরের খবর ছিল--আমরা আজও তার সন্ধান পাইনি, আয়ত্ত করতে পারনি । 
যাকে বধ করাছ তার জন্য ব্যথা থ.কবে না, এ হতে পারে না; ক্রোধ বা বিদ্বেষের বশশী- 
ভূত হয়েও তাকে আঘ।ত করব না। তার জন্য থাকবে বুকভরা ব্যথা, তথাপি তাকে বধও 
করতে হবে। বধ করতে হবে নিজের ব্যন্তিগত বা জাতিগত আক্লোশে নয়, বধ করতে হবে 
সে বিশ্বের কল্যাণ ব্যবস্থাকে ব্যাহত করেছে বলে। কিন্তু এমন বাবস্থার কথা অজ*নের 
জানা নেই। অপর পক্ষের জন্য যখনই বেদনার সণ্টার হল, তখাঁন তাঁর মনে এদের বধ 
না করবার প্রেরণা জাগল। এই বধ না করার মনোবাত্ততে রয়েছে পালিয়ে গিট, 
ঘটনাপুঞ্জ থেকে সরে এসে আরামে থাকার অল্তঃস্যত একটা আকাক্ষক্ষা। সেইজন্যেই 
দৌপদণীর কথা মনে পড়ল না, পড়ল না মনে বিদুরের কথাও। এইটেই 'নর্বিশেষ 
বাদ্ধর কথা । বিশেষ বিশেষ মানুষের দৃঃখকে, ছোটর লাঞ্ছনাকে দূর না করে মানুযত্বের 
জন্য যে আকুলতা তাইই নির্বশেষ আকুতি । 

ভারতবর্ষের জ্ঞানসাধনা এবং শবশ্বের অপরাপর স্থানের জ্ঞানসাধনার 
ধারাকে বিশ্লেষণ করলে এবং আমাদের নিজেদেরও মন ও স্বভাবকে বিশ্লেষণ করলে 
দেখা যায় 'বিশেষকে বাদ দিয়ে, বাস্তবের বহূত্বের চাপ থেকে সরে হফি ছেড়ে বাঁচতে 
মানুষের ভারী ভাল লাগে। বাঁহজগগতের বহ্ত্ব আমাকে চাপ দেয় কেন, কখন ? 
তখনই এ বহৃত্ব আমার ওপর চেপে বসে, যখন এবহুকে নিজের সঙ্গে মানিয়ে নিতে 
পারি না। বাস্তব দাবী করছে আমার প্রাণকে বাপক করা দরকার--বহু মানুষের 
মধ্যে নিজেকে ছ'ড়য়ে দেওয়া দরকার-_কিল্তু আমার স্বভাব তা হতে চায় না, নিজেকে 
ব্যাপক করতে হলে নিজেকে যে বদলাতে হয়, তাতে সে ইচ্ছুক নয়। তখনই বাইরেটা 
'আমার ওপর চাপ দেয় আর তখনই আমার প্রবৃত্ত হয় বাইরের এই চাপ থেকে 


২৯৮ উজ্জ্বল ভারত [৬ণ্ঠ বর্ষ, ৪থ নংখ্যা, 


দরে সরে যেতে। সাধকের পক্ষেও ঠিক এই-ই হয়--ত ই ভারতবর্ষের সাধক কেবলই 
অক্তর্মুখশী গ;ততে বাইরে থেকে সরে এসেছে ভিতরে, আরও ভিতরে । তাই সে 
1িশেষত্বহশন 'নার্বশেষের উপাসক। অর্জনকেও এই ভাবনায় পেয়েছে। তান 
নিজের স্বধর্ম বিসর্জন ?দয়ে দ্রোপদশ বিদৃরের কথা মনেও না করে সিদ্ধান্ত করে 
বসলেন--ভিক্ষাল্লে জীবনও শ্রেয়ঃ, যুদ্ধ অপরাধ । 

“কন্তু শ্রীকফ বললেন, এমন ভাবনায় চলবে না। বশেষকে বাদ দিয়ে যে 
[নাবশেষ, তেমন নাবশেষ শূন্যতা, ত তে জশবনের মূল্য রক্ষিত হয় না। 'বশেষকে 
বাদ দিয়ে নিঝবিশেষকে চাইলে তাও অপর একটি 'বশেষ হয়ে দাঁড়ায় । সর্ব বিশেষের 
সমন্বয়ে ফে নিবিশেষ তাই-ই সাঁত্যকরের 'নির্বিশেষ। রবীন্দ্ুনাথ লিখছেন, 
রক্ষা, যিনি নিবিশেষ, তিনি বিশেষের মধ্যেই বান্ত। যানি নিরাক র, তার আকারের 
অল্ত নেই--হুস্ব দশর্ঘ স্থল সক্ষেঅর অনন্ত প্রবাহই তাঁর। যিনি অনন্ত বিশেষ 
[তিনিই [নার্বশেষ, যান অনন্ত রুপ, তাঁনই অরূপ । অন্যানা দেশে ঈশ্বরকে 
নানাধক পাঁরমাণে কোনো একাঁট মনত বিশেষের মধো বাঁধতে চেস্টা করেছে 
ভারতবর্ষেও ঈশ্বরকে বিশেষের মধ্যে দেখবার চেম্ট: আছে বটে কিন্তু সেই বিশেষকেই 
ভারতবর্ষ একম নর ও চূড়ান্ত বলে গণ্য করে না। ঈশ্বর যে সেই িশেষকেও 
অনম্তগ্‌ণে আতক্রম করে আছেন এ কথা ভারতবর্ষের কোন ভক্ত কোনাঁদন অস্বশকার 
করেন না।' 'ধমেরি স্থল ও সক্ষ্, অন্তর ও বাহর, শরীর ও আত্মা এই দুটো 
অব্গকেই ভারতবর্ষ পূর্ণভ বে স্বীকার করতে চায় বলেই যারা সক্ষত্রকে গ্রহণ করতে 
পারে না তারা স্থধূজট!কেই নেয় এবং অজ্ঞানের দ্বারা সেই স্থুলের মধ্যে নানা অদ্ভূত 
বিকার ঘটাতে থাকে। কিন্তু যান রূপেও সত্য অরূপেও সত্য, স্থলেও সত্য 
সুক্ষেতও সত্য, ধ্যানেও সত্য প্রত্যক্ষেও সতা, তাঁকে ভারতবর্ষ সর্বতোভাবে দেহে 
মনে কর্মে উপলব্ধি করবার যে অশ্চর্য, 'বাচত্র ও প্রকাণ্ড চেষ্টা করেছে তাকে 
আমরা মূঢ়ের মত অশ্রম্ধা করে যুরোপের অন্টাদশ শতাব্দীর নাস্তকতায়-আ।স্তক- 
05744555535 
এ হ'তেই পারে না।' 

এইভাবে সর্ব 'বশেষকে সতা সার্থক করে তাদেরকেও যান পোরয়ে য চ্ছেন, 
ত।নই সাত্যকারের নারব্শেষ। আজকের দিনে অমরা এই নিরবিশেষকেই চাই-- 
তাহলে বাস্তবকে অস্বীকার করে, ভূলে গিয়ে ভিক্ষান্ের জীবন শ্রেয়ঃ মনে করব না 
_তাহলে দ্রৌপদণ ও বিদূরকে ভুলে যাবার প্রয়োজন হবে না অথচ বাস্তবকে একাঁট 
সামাবম্ধ ও ব্যান্তগত মূল্যে দেখবারও অবকাশ থাকবে না। 


আমভ্ভগবদ্গীতা 


(পর্্বান্দবৃত্তি) 

সস্তমোধ্ধ্যায়ঃ 

শ্রীভগবান: উবাচ 

ময্য:সন্তমনাঃ পার্থ ষোগং যুজল্মদাশ্রয়ঃ। 
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা ভ্ঞাস্যাস তচ্ছৃণু॥ ৭1১ 
('যো গন মাঁপি সব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্বনা। শ্রদ্ধাবান ভজতে যো মাং সমে 
ষুস্ততমে: মতঃ।'-এই বাক্যের মধ্যে প্রশ্নবীজ নিজেই স্থাপন কাঁরয়া 'আমি ঈদ্‌শ 
তত্ব এবং এইরূপে মদ্গভচেতা হইতে হয়'-ইত্যাদ উত্তর বাঁলবর উদ্দেশোই) 
শ্রীভগব ন্‌ উবাচ [শ্রীভগবন বাঁজলেন] মধ্যাসন্তমনাঃ [বক্ষামান বিশেষণযুক্ত 
পুরুষে ুম-আমতে অ.সন্ত, আটকাইয়া গিয়াছে মন যাহার, 'তানই মধ্য সন্তমনা; 
পুরুষেত্তমে আসন্ত হইলেই যে-সতগ হইতে কাম জন্মে, সেই সঙ্গের দোষ কাটে । 
সাধনারম্ভের পূর্বে চাই পুরুষে ত্তম ?কম্বা পুরুষোত্তনভাব-ভাবিত শ্ীগুরুদেব- 
জীবনে আসন্ত হওয়া] হে পার্থ যোগং য্ঞ্জন [মন সমাধান কাঁরয়া ] মদাশ্রয়ঃ 
| সর্বাশ্রয়মূর্ত পুরুষোত্তম-আমিই আশ্রয় যাহার, তানই মদশ্রয়। যে কোনও 
ব্ন্তি খণ্ড ধর্মঅর্থ-কাম বা মেক্ষ-রূপ পুরুষার্থ কামনা করিয়া থাকে, সেই ব্যান্ত 
সেই খণ্ড প্রয়োজনের সাধন স্বরূপ কর্ম, তপস্যা, দান বা একাম্ত জ্ঞান, বৈরাগ্য 
প্রভীতি কে নও খণ্ড আশ্রয়কেই প্রপ্ত হয়। কিন্তু অখণ্ড ধর্ম, অখণ্ড অর্থ অখণ্ড 
কাম, অখণ্ড মোক্ষকামী পুরুষ অন্য খণ্ড সব 'সাম্ধ ও উপায় পাঁরত্যাগ করিয়া 
'সমগ্র' আমাকেই আশ্রয় বুদ্ধিতে অবলম্বন করেন এবং আমাতেই অসন্তচিন্ত হন] 
হে পার্থ [অজ্ন, তুম এবম্ভুত হইয়া] অসংশয়ং ['সামানা-বিশেষে একতা রাঁত' 
প্রাপ্ত হইয়া নিঃসংশয়ে] সমগ্রং [আত্মা-সর্বভূত সমদ্বিত সমগ্র, [706997%] ] 
মাং [স্বরূপ-বিশ্বরূপ সমন্বয়মৃর্ত পৃরুষোত্তম-আমকে] যথা [ষে প্রকারে] 
জ্ঞাস্যাস শ্রীভগবান এইরুপই'_এইরূপ জানিবে] তৎ [তাহা] শণ [শোন] 
শ্রীভগবান বাললেন-হে পার্থ, অমতে হৃদয় আসন্ত করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া 
যেগ সাধন কাঁরতে কাঁরতে যে প্রকারে সমগ্র আমকে নিঃসন্দিধভাবে জানিতে 
পারবে, তহা শ্রবণ কর। ৭1৯ 
জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানমদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ। 
বজজ্ঞাত্বা নেহভূয়েহনাজ- ভ্াতবামবাশিষ্যতে ॥ ৭।২ই 

জ্তানং [আতা বষয়ক জ্ঞান. কৈবল্য জ্ঞান, শ্রীভগবানের বিস্তারের জ্ঞান] তে 
[ তোমকে ৷ অহম্‌ সবিজ্ঞানম [বিজ্ঞানের সহিত; বিচিত়ের ক্ষেত্রে অনাত্ম-সর্ব ভূত 


২২০ রি :. উজ্জ্বল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা, 


বিষয়ক জ্ঞানই কলাশবজ্ঞান, অনৃভবঘন লালা-বিজ্ঞান, শ্রীভগবানের জাবনের 
গভীরতার জ্ঞন1 ইদম্‌ [এই] বক্ষ্যামি [বালতেছি] অশেষতঃ [শেষ না রাঁখয়া, 
কৃৎস্নভাবে]। (€& জ্ঞানের স্তুত কাঁরতেছেন) যৎ [জ্ঞান-বিজ্ঞান সমান্বিত যে 
পৃরুষেত্রম জ্ঞান] জ্ঞাত্বা [আস্বাদন কারয়া। ন ইহ [এই দ্যানয়ায়] ভূয়ঃ [পুনরায়] 
অন্যং [অন্য পুরুষার্থ সাধন ] জ্ঞাতব্যম: [ জ্ঞাতব্যরূপে | ন অবাঁশষ্যতে [ অবাঁশষ্ট 
থা।কনে না; আত্মানাস্ সমন্বয়, নিত্যানত্য সমন্বয়, জড়-অজড়-সমন্বয়, সর্ব সমন্বয় 
মূর্তি আমায় জানার (ভিভর সব জানার, সব বিচিত্র জানার সাধই মি।টবে]। 

আমি তোমাকে অন।স্রাবিষয়ক লালাবিজ্ঞান সহ্‌ কৈবল্যজ্ঞান কৃৎস্নভাবেই 
বলিব, যহা জানিয়া এই সংসারে জ্ঞাতবারূপে অন্য পুরুষার্থসাধন অবশেষ 
থা,কবে না। 51২ 

মনৃষ্যাণাং সহস্রেষ্‌ কশ্চিদ যতাতি 1সদ্ধয়ে। 
যততামাপ সিদ্ধানাং কশ্চল্মাং বোত্ত তত্ুতঃ॥ ৭1৩ 

(মদ্ভীন্ত বিনা আমার জ্ঞান দুলভ, ইহাই বলা হইতেছে) অসংখ্য জীবের মধ্যে 
মনুষা ব্যাতীরন্ত কাহারও শ্রেয়ে প্রবাত্ত নাই) মনুষ্যাণং [মানুষগণের ] সহম্ত্রেষ 
| সহম্রের মধ্যে | কশ্চং ! কোনও কোনও জ্ভানী বা যোগ] যতাঁত [যত্ন করেন। 
[সদ্ধয়ে [ ব্রহ্মাসাদ্ধ বা পরমাত্ম 'সাঁদ্ধরই জন্য]; ঘততাম আপি [| যত্রকারীদের 
সহম্ের মধ্য কেহবা ব্রক্ম সিদ্ধ ও পরমাত্ম 'সাদ্ধ লাভ করেন] 'সিদ্ধানাং [সেই সব 
ব্রক্পীসম্ধ ও পরমাত্ম'সদ্ধগণের মধ্যে] কশ্চিং কোনও পুরুষ] বোত্ত 
[জানেন] তত্বতঃ (আম যাহা ঠিক সেই রূপে । ইহা মহাসিদ্ধাবস্থা; শ্রীনিত্য- 
গোপাল লি।খয়'ছেন 'মহাসম্ধাবস্থায় গাহস্থ্য ও সন্ন্যাস এক বাঁলয়া মনে হয়।' 
“ভগবান নানার্পশ। তাঁহার সাকারত্বে নানাত্ব, নিরাকারত্বে একত্ব। 'সিদ্ধাবস্থায় 
ঈশবরীয় বহু সাকার এক বোধ ও দর্শন হয়। এই প্রকার বোধ ও দর্শনকে সকারে 
অদ্বৈতজ্ঞান বলা হয়। মহাসিদ্ধাবস্থায় সাকার নিরাকার অভেদ বোধ হয়। এই 
প্রকার জ্ঞান অতি দল্লভ।- সব্বধম্মীনর্ণয়সার, পৃঃ ৮৮। প্রকাতির সাহত বিষ্ক্ত 
প্রক।তস্পর্শ রাহত যিনি, তান ব্রক্গতর্ত; ঘাঁড়কে খাঁলয়া ফেলিয়া ঘাঁড়র যে তত্ব, 
প্রকৃতির সব জোড়া (যোগ 3০71) বিচারের পথে ভাঞ্গিয়া দিলে প্রকাঁতির যাহা 
অবশেষ জ্ঞান, তাহাই গৃহ্য 'নার্্বকার ব্রদ্ধতত্ব। কিন্তু যতক্ষণ না ঘাঁড়র অঞ্গ- 
গুলি পুনরায় জোড়া দেওয়া হয়, ততক্ষণ যেমন বাস্তবের দেশে ঘাঁড় হয় না, ঘাঁড়র 
বাস্তব আঁস্তত্বের প্রমাণই হয় না, তেমাঁন যতক্ষণ না ব্রক্গ প্রকৃতির সঙ্গে যস্ত 
হইতেছেন, ততক্ষণ তিনি একান্ত ভাবৃকতা; উহার কোনও বাস্তব নিদর্শনই নাই। 
এই নির্দশন লাভ কাঁরব'র জন্য প্বহ্মকে প্রক'তর দুষ্টা হইয়া প্রমাণ দিতে হইবে যে. 
প্রকাতিদর্শনেও তিনি কূটস্থ, নার্্বকার। প্রকীতি-দুষ্টা এই নার্বকার ব্রহ্ধই 
গুহ্যতর পরমাত্মতত্ব। কিন্তু এখানেও নির্বিকার ব্রন্মের নার্বকারত্বের চরম পরণক্ষা 
হয় না, যতক্ষণ না দুষ্টা-পরমাত্বা আবার প্রকীতির ভোস্তারূপে প্রকৃতির সকল অঙ্গে 


ত 


বৈশাখ, ১৩৬০] শ্রীমন্ভগ্গবন্গতা | ২৯৯ 


রম্মণ কারয়াও মদনমোহন থাকিতেছেন। পরমাত্মার প্রকাতি-ভোন্তা রুপই গৃহাতম 
শ্রীভগবান। এই ভোক্তা-শ্রীভগবান আবার যখন ভোগ্যা-প্রকৃতির ভিতর হজম হইয়া 
শ্গিয়া, প্রকৃতিময় হইয়া, প্রকাতির সব বন্ধন স্বীকার কাঁরয়াও মূ্ত, 'নার্্বকার নন্দন 
রুপে প্রকাটিত, তখন 'তানিই সব্বগৃহাতম পুরুষোত্তম। গশতা 'গহা, শৃহ্যতর'. 
গুহাতম-এই [তিনটি শব্দ প্রয়োগের দ্বারা একই ব্রহ্গতত্তের ব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবান- 
পরুষোত্তম এই চাঁরটধ স্তর আঁঙ্কত করিয়ঃ দিয়াছেন] 

সহস্র সহম্্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ 'সাঁদ্ধর জন্য যত করেন; তাদশ প্রযত্পপল 
সিদ্ধগরণের মধ্যে কেহ বা আমাকে তত্বতঃ জানেন। ৭।৩ 

ভূমিরাপোহনলো বায়্‌ঃ মনোবুদ্ধিবের চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিল্না প্রকাতিরস্টধা ॥ ৭1৪ 

(স্বতত্তে দাড় নো পঃরুষোত্তমের বংশশগানের মূঙ্ছনার তরঙ্গ 'হল্লোলে যোগমায়া 
প্রকীতি কেমন করিয়া দৃশ্য-দ্ন্টারূপে, ক্ষেত্র-ক্ষেব্রজ্ঞরূপে, জড়-চৈতনার্পে, অনাত্মা- 
আত্মারূপে আপনাকে উভাঁয়ত কাঁরয়া পরে পুরুষোত্তমের নিরবদ্য 1দব্যজ্ঞ।ন সংযোগে 
ষুন্ত হইয়া, অন্যোনা মৈথ্‌নে রত থাকিয়া রূপে রূপে জমিয়া মূর্ভ হইয়,ছল, 
শ্রীরাধারাণতর মত ভ্রিভগ্গ হইয়া “বংশী শিক্ষা'র জন্য অর্থাৎ এই প্রকৃতিরহস্য উদ. 
ঘাঁটত করিয়া দেখাইবার জন্যই অজ$নকে মহত্ত্ব ও অব্ন্ত প্রকীতকে নিজ 'দিব্য 
জীবনে হজম কাঁরয়া, অঞ্গীকার করিয়া অবতঈর্ণ মহাপুরুষরূপে, পুরুষ প্রধানরূপে 
শ্রীভগবান বাঁলতেছেন) ভূমিঃ আপঃ বায়ুঃ খং [ 417৮6 পণ্চতল্মান্র ও পণ্চভূত। 
মনঃ [ ২(717০মন এবং পণ-জ্ঞানোন্দিয় ও পণ কর্মোন্দরয়! বাদ্ধিঃ এব চ [এবং 

9120৮ বুদ্ধিই] অহঙকারঃ [ ২61০ অহঙ্কার] হাত [এতাঁদনকার দর্শন- 
শাস্ল-অনুমোদত এইরূপ] ইয়ং [এই] মে [পুরুষোত্তম-আঁমি'রই] ভিন্বাঃ [স্বয়ং 
মূল্য সম্পন্ন তই ভিন্ন, অথচ শ্রীভগবানের যোগসূন্রে এক; আভন] প্রকাতঃ [যোগ- 
মায়ার অংশ অপরা পরকীয়া প্রকাতি] অস্টধা [আট প্রকারের; অহঙ্কারের পর আর 
মহত্তত্ব ও অবান্তের কথা শ্রীভগবান উল্লেখ করেন নাই; কেননা এ দুইটি স্তর নিজ 
শরীরে মাঁখয়াই তো তান অবতীর্ণ। বিশেষতঃ এ দুইটি জীবের ব্যন্টি সাধনার 
ক্ষেত্রের একান্ত নাগ'লের বাঁহরে; তাই করুণাময় ভগবান জাবের এ দুই স্তরের 
সাধনা জশবের পক্ষ হইয়া নিজের জীবনেই করিয়া লইয়া, অহঙ্কারের স্তরে 
পুরুষোত্তম-অহং-র্পে স্থিত হইয়া পবমডরাত্মা কর্তা আঁম' মনে কাঁরয়া দাঁড়ানো 
জীবের সামনে প্রকট হইলেন। মনে রাখিতে হইবে, এই দৃশ্যা অপরা প্রকৃতিকে 
ভগবত" প্রকৃতি দৃক: পরাপ্রকৃতির সঙ্গে যোগ করিয়াছেন পরুষোত্তম জীবনে । পৃরুষো- 
স্তম জশবনেরই দুইটশী আস্বাদন-_পরা ও অপরা প্রকীতি। পরা-অপরা প্রকৃতির সমন্বয়ে 
ফান মূলা পৃরুষে ততম-প্রকৃতি, তিনিই পরা ও অপরার সমন্বয় রূপিণী, পরমেশ্বর 
পরমাপ্রকৃতি-পরাপরণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরা'শ্রীশ্রীচন্ডী। যোগমায়াসমাবৃত 
পুরুষোত্তম পরা প্রকৃতি সহায়ে অপরা প্রকৃতিকে পূরুযোত্তম ছাঁচে গাঁড়য়া তুলিবার 


৯২ ৰ উজ্জব়্ ভারত [৬ম্ঠব্র্য ৪র্থসাধ্যা, 


জন্য অনাদি অনল্তে ছুটিয়া চাঁলয়াছেন। গীতার সাধনা এই সাষ্টর সাধনা। 
পুরুযোত্তম আম হইতে 'বাচ্ছধ 'আম'র স্তরে দৃশ্য একাম্ত 1৮11৮ দশা, জড়; 
এবং দুষ্টা একান্ত ৪1111 দ্রষ্টা, চেতন। সাংখ্য অন্ধ-পঞঙ্গ্‌ ন্যায়ের অবতারণা 
কারিয়া ইহাদের গোজামিল দিয়াছে। বিবর্তবাদ যে-সংযোগের য্যন্তিযুন্ত হদ্য 
ব্যাখ্যা দিতে না পাঁরয়া আনব্বচনশয়তাবাদের দুয়ারে যান্তকে ব'লদান করিয়া জড়া- 
প্রকাতর খুনে অজড় আত্মর তর্পণ কারয়া ব্র্ধকে একান্ত নিরাকার-নিগর্ণ ইত্যাঁদ 
বচনের অ.মলে আর্নিবার বার্থ প্রয়াস পাইয়াছে, দৃক-দৃশ্যের মিলনের ব্যাখ্যা যয্তিযত্ত 
রূপে গিতে পারে নাই, পুরুষে তম “মে প্রকীতি' বাঁলয়া সেই আত্মা-অনাত্মার 'নরবদ্য, 
ধন্তশাস্ত-সম্মত উপণাধাবধুর স্বাভাবিক সম্বন্ধময় 7০%791০ সংযোগই নিজ 
জখবনে দেখাইয়াছেন। পুরুষোত্তম-অহমত সূত্রে দিবাভাবে, ?দব্যজ্ঞান রূপে জড়-অজড় 
'গ্লাথত; এখানে জড় জীব .ও অজড় ঈ*বরও প্রভেদ-অভেদভাবে এক, অখন্ড 
পুরৃযোত্তম-চুম্বিত ও আলাঁঞ্গত মহস্তত্ের বুকে দৃকৃদশ্য পরস্পরের 1দবাভাবে 
উপরস্ত্র হইয়া স্বার্থ-পরর্থ সমন্বিত সর্্বার্থ সাধন কারতেছে। জড়েরই মল্থন- 
উদ্ভূত যে অজড় চৈতন্য অথচ তাহা জড় তাঁত, চৈতন্যেরই ঘনশভূত আস্বাদন যে জড়, 
এবং পুরুষোত্তমের আস্মতে থাকার ফলস্বরূপ জড় চৈতন্য যে পরস্পরের পরকায়, 
স্ব ধণন সত্ত.যুক্ত--ইহা পুরুষোত্তম জীবনের নিগ্‌ট় আস্বাদন । স্বাধশন স্বাধীনার, 
কেবল ও কেবলার নিরবদ্য সংযোগই পরকাঁয়)। 
ভাঁম, জল, অনল, বায়ু, অ কাশ, মন, বৃদ্ধি, অহন্কার- এই অস্টভাবে আমার 

প্রকীতি ভিন্ন । ৭1৪ 

অপরেয়'মতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং 'বাদ্ধ মে পরাম্‌। 

জাঁবভূতাং মহাবাহে? ষয়েদং ধার্যযতে জগৎং॥ ৭৫ 
অপরা [পরা প্রকীতি হইতে অন্য, পরকীয় অর্থাৎ স্বয়ং মূলাবতশী] ইয়ং [পূব্বোন্ত 
এই অন্টধা দৃশ্যা, জড়া প্রকৃতি]; ইতঃ [এই অপরা হইতে] তু [পক্ষান্তরে] অন্যাং 
[পরকীয়া] প্রকৃতিং [ক্ষেত্রজ্ঞ ও দৃকশ'্ত, যোগমায়ার অংশ পরকায়া প্রকাতি] 'বাদ্ধ 
[জানয়া রাখ] মে [আমার] পরাম্‌ [পরা, স্বাধীন সত্তযত্তা, ক্ষেত্রজ্ষ রূপা, দৃক 
স্বরূপা] (সেই পরা প্রকাতিটী কি রূপ ৪) জীবভূতাং [জীবস্বর্পা, জীবনস্বরূপা; 
'এইখানে জৈবাবদ্যা 1১191) দর্শনশাস্মের সঙ্গে য্্ত হইয়াছে।] হে মহাবাহো, 
'ময়া [যে পরা প্রকাতিদ্বারা] ইদং জগং [এই জগৎ] ধার্যাতে [ধারণ কিয়া রক্ষা করা 
হইতেছে] । 
| হে মহাবাহো, এই পৃর্বোন্ত প্রকতি অপরা; ইহা হইতে পরকণয় আমার যে 
প্রকতি আছে, তাহা জাীবভূত পরাপ্রকৃতি, যাহার দ্বারা এই জগৎ বিধৃত 
প্লীহয়াছে। ৭1৫ 

এতদৃযোনশীন ভূতানি সব্্বাণীতুৎ্পধারয়। 


অহং কৃংস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথাঃ়া। ৭।৬ 


বৈশাখ, ১৩৬০] শ্রীমম্ভগবষ্গীতা ২২৩ 


(প্রকাতির ক্ষেত্-ক্ষেরজ্ঞ এই উভায়িত রুপের বর্ণনা কাঁরয়া 1ধবা...5:ব অন্যোন্য-. 
মৈথুনের ভিতর দিয়া পৃরুষোস্তম-অহমৃই যে সব কিছ কারতেছেন ইহাই বাঁলতেছেন) 
এতদৃষোনীনি [এই আত্মা-অনাত্মা স্বরূপ, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপ, দশ্য-দৃক- স্বরূপ 
উভয় প্রকৃতি্বয় হইতেছে যোনি, কারণভূত যাহাদের, তাহার ই এতদযোন, এমন! 
ভূতানি সর্ত্বণি [স্থাবর-জঙ্গম সব্বঘভূত] ইত [এইর্‌ূপে] অবধারয়[অবধারণ 
কর]; এই যোনিদ্বয়ের সমন্বিত মহত্তত্বে, চিত্তরূপ যোনিতে আমিই পুরুষোত্তম 
বীর্যয আধান কাঁর-যোনির্মহৎ ব্রহ্ম তাঁস্মনৃগর্ভমৃদধাম্যহম'। পুরুষোত্তম চুম্বিত 
আঁলঙ্গত, পুরুষোত্তমময়ী জড়া প্রকৃতি যোগায় দেহাঁদ, এবং জীবভূতা পরাপ্রকাতি 
সেই জড়া প্রকাতির প্রত খণ্ড-পাঁরণামকে স্বয়ং পূর্ণ কাঁরয়া, প্রাত স্বয়ংমপূর্ণ খণ্ড 
পাঁরণামগ্লিকে পরস্পরের সঙ্জো অন্যোনাবদ্ধবাহ কাঁরয়া, অন্যোন্যসন্ত করিয়া 
রাঁখয়ছে এবং গভণধানকারী পুরুষোত্তম-অহম্‌ সান্ধতে সান্ধিতে দাঁড়াইয়া সবগুলি 
পারণামকে কণ্ঠে কণ্টে গ্রহণ কারয়া এক অখণ্ড রাসচক্র গাঁড়য়া তু'লতেছেন, ইহাই 
বালতেছেন) অহম্‌ [পুরুষোত্তম আম] কৎস্নস্য [প্রাত কৃৎসন খণ্ডগুলির সমন্বয়ে 
কৎস্ন] জগতঃ [জগতের] প্রভবঃ [যাহা হইতে প্রকস্টরূপে, ভাগবতরূপে গছ হয়, 
[তি'নই প্রভব, পরমকারণ] তথা [সেইরূপ] প্রলয়ঃ [প্রকর্ষত্ব' রক্ষা ক'রয়া ও নিজের 
বিচিত্র স্বয়ংমূল্য মুছিয়া না ফেলিয়াই লন হয় যহার মধ্যে, তিনিই প্রলয়] । 

স্থাবরজঙ্গমাত্মক সব্বভূত এই দ্বাবধ (পরা ও অপরা) প্রক'ত হইতে উৎপধ্ 
ইহা অবধারণ কর। আমই কৃৎস্ন জগতের পরমকারণ এবং সংহারমার্ত। ৭।৬ 

মত্তঃ পরতরং নান্যং 'কাঁণুদাস্তি ধনঞ্জয়। 
মায় সব্বমিদং প্রেতং সূত্রে মাঁণগণাইব।? ৭1৭ 

(যেহেতু যোগমায়া সমাবৃত আম পরকীয়া অনাত্ম-প্রকৃতির প্রাতি পরিণামকে স্বয়ং 
মর্ধযাদা দিয়া, স্বয়ম্পূর্ণ করিয়া অথচ প্রত্যেকের অতাঁত থাঁকয়া, এবং প্রাত স্বয়- 
মপূর্ণ পারণামগীলর সান্ধতে সন্ধিতে থাঁকয়া সঞ্ঘবদ্ধ এক, অথণ্ডরূপে বির জ কাঁর- 
তোঁছ, সকলকে ব্যাঁপয়া এবং সকলের দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া অতাঁত-অনুগরূপ উপাধি- 
বিধূর সহজ সম্বম্ধময় এক রাসলণলা চক্রে সচ্চিদানন্দ লশলা রস আস্বাদন করিতোছ, 
অতএব) মত্তঃ [আমা হইতে] পরতরং [আধকতর ব্যাপ্য এবং আঁধকতর ব্যাপক, 
অতণত-তর এবং অনুগ-তর] ন অন্যং কাচ [অন্য কিছুই নাই] হে ধনঞয়, মায় 
[পৃরুষোত্তম “আম'তে] সব্্বং ইদম্‌ [এই সব] প্রোতং [ব্যাপ্য এবং বাপকভাবে 
টানা পড়েনের রূপে গ্রথত] সূত্রে [সূত্রে] মাণগণাঃ ইব [মালা মধ্যস্থ মণিগণের মত; 
সূত্র যেমন ভিন্ন ভিন্ন মাঁণগণকে জড়াইয়া এক, অখণ্ড মালায় গাঁড়য়া উঠিয়াছে। 
সূত্র ও মাঁণগণ যেমন অন্যোন্য ব্যাপ্য ব্যাপক, উপাধাবধূর সহজ সম্বন্ধবাত্ত, এই 
সর্ব ও প্রুষোত্তম অহমৃও এইর্‌পে যযস্ত]। 

হে ধনজয়, আমা হইতে পরতুর আর কিছুই নাই; সমত্ে যেমন মাঁণগণ গ্রাথত, 
তেমনি আমতে এই সর্ব গ্রথিত রহিয়াছে। ৭1৭ কমশঃ--. 


ঘামের কথাঞ্চ 
চিত্তরঞ্জন রায় 


ঘাসকে আমরা কত তুচ্ছ জিনিষ বলে মনে করি। তুলে ফেলে দিই- জঙ্গল, 

"মনে করে পায়ে মাড়িয়ে চল্পে যাই। আবার কোন সময়ে যয করে ঘাস বুনে বাড়ীর 
টার রাযি গাগ্লা রাকা 
ঘাস কিল্তু তুচ্ছ করঝর মত জিনিষ নয়। 


ঘসে পাঁথবীর পাচারের একভাগ ছেয়ে আছে। সারা পাঁথবীতে প্রায় 
৬,০০০ রকণের ঘাস আছে। . কহার সঙ্গে কাহারও এতটুকু সাদশ্য নেই! ঘাসের 
আকৃতি অতাল্ত সাধারণ । একাঁটিংডাটা এবং তার প্রতেক গাঁটে একটি করে পাতা। 
এই হল ঘাসের মূল আঁকার। ঘ(সের ফূলও ইয়। তবে সেই ফুলে নেই সৌরভ, নেই 
বর্ণলমারোহ। তর কাঝগ অছে "ঘাসের ফঃলের.রেণু বাতাসে ভর করে এক ফল 
থেকে আর এক ফুলে নত হয়। সৃতরাং কাঁট পতাকে আকর্ষণ করধার যে প্রয়ো- 
জন তা বাত।স সমংধা করে থাকে । এই কারণে কট পতঙ্গ আকর্বণের জন্য সুগন্ধ 
এবং বণেরি ওজ্জহল্য তর দরকার নেই। 

ঘসকে আমরা খুব তুচ্ছ ভাব ; 'ফিম্তু তার জীবন? শান্ত একটি মহরূহকেও 
হার মানায়। মরুভূমিতে, নীরস পাষাণগাত্রে, এমনাক পাঁথবীর হমাণ্থলেও ঘাস 
আপন মহিমায় বিরাজ । বাঁটবার জন্যে সে যে কোনও অবস্থার সঙ্গে নিজেকে বেশ 
মানিয়ে নিতে পারে। ঘাস দ্ুত বংশবৃদ্ধি করে। বাঁপ্ধর সঙ্গে সঙ্গে ভূখণ্ডের উপর 
প্রসারণ শান্তও তার কম নয়! এক একটি ঘাসের ফুলে প্রয় পাঁচকে।টি রেণু-কণা 
বর্তমান; আর এই রেণু পাঁথবী পৃষ্ঠ থেকে প্রায় চার হাজার ফুট উদ্চৃতেও উড়ে 
বেড়াতে দেখা গেছে। ঘাসের রেণু বহুদূর পর্যন্ত বাতাসে ভর করে ভেসে যায়। 

ঘাসের বাঁজ মানুষের কাপড় জামার সঙ্গে অথবা জন্তু জানোয়ারের গায়ের 
লোমে আটকে এক দেশ থেকে আর এক দেশে নত হয়। এই ভাবে পাঁথবীর এক 
প্রান্তের ঘাস অনা প্রাজ্তে গিয়ে জন্ম নিয়েছে। যখন ক্লাঁতদাসের বাবসায় প্রচালত 
ছল তখন আ।ফ্রুকার বারমূদা নামক ঘাস আমোরকায় নীত হয় ; কারণ ক্লীতদাসেরা 
বারমুদা ঘ:সের বিছানায় শয়ন করতো। আফ্রিকা থেকে আগোরকায় আসবার সময় 
তাদের ঘাসের বিছ' নাও সঙ্গে থাকতো । 

ঘাসের উপকারিতার কথা অনেকেই জানেন। ঘাসের দ্বারা মাটির মধ্যেকার 
পদাস্টকর বস্তু শোষত হয়ে বীজের মধ্যে সঞ্টিত হয় এবং প্রাণীর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত 
হয়ে থকে। গম, যব, ধান ইত্যাঁদ ঘাসের বাঁজের ধারাবাহক ববর্তণের ফলেই জন্ম 


সানি স্পা পপি ক সত থা আপি পর পা পাপা 


* পঞ্মবর্ধ, ডিসেম্বর ১৯৯১৫২-র 'জ্ান ও ধ্ান ও বিজন, হইতে লওয়া হইয়াছে । 


বৈশাখ, ১৩৬০] ঘাসের কা ২২৫ 


নয়েছে। অবশ্য এই বিবর্তন কিছুটা প্রাকৃতিক এবং কিছুট। মানুষের বৈজ্ঞাঁনক 
প্রচ্েন্টার ফল। এদের পিতৃকৃল, আদিম কালের নন ঘাস আজ পাথবী থেকে লুপ্ত 
হয়ে গিয়েছে। এই রকম এক জাতীয় বন্য ঘাসই স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলে আজ 
বাঁশের রূপ পাঁরগ্রহ করেছে। প্রশ্ন হলো বাঁশও তাহলে ঘাস ? হাঁ ঘাসই। বাঁশের 
আকৃতি, বৃদ্ধি ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে উদ্ভিএভএস্বর্তপননা বশিকে ঘাস জাতীয় বস্তু 
বলে স্বীকার করেছেন। ঘাসের আবাদ থেকে একালের পৃথিবীর মানুষ জীবন ধারণ 
করছে । অনেকে রেগে গিয়ে বলেন- আমাকে বোকা পেয়েছ? আম কি খাস খাই 2 
1কল্তু বিজ্ঞানণর বিচারে তিনি ঘাসই খান, তবে বোকা তানি নন। ভূমধ্য সাগর য় 
অণ্ণলের আঁধবাসীরা ঘাসের আবাদ থেকে তৈরণ করেছে গম এবং ভারতাঁয় এবং 
চীন'রা তৈরী করেছে ধান আর আমেরিকাবাসণরা অন্যান্য নানাবিধ শস্য। 

গম পাশ্চাত্যের আধবাসঈদের দ্বারা প্রায় ৬০০০ বছর ধরে খাদ্য হিসানে 
ব্যবহৃত হচ্ছে। জেমস টাউন এবং প্লশমথের অধিবসশরাই সর্বপ্রথম গম আমে- 
[রিকাতে অন্মদ'নী করে। চালও সেইরকম চার হাজার বছর ধরে পাঁথবণর অর্ধেক 
আধিবাসশীর দ্বারা খাদ্যর্পে ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৬৯৪ .সালে সর্বপ্রথম আমেরিকায় 
দাক্ষণ ক্যারে।লনাতে ধান চাষ করা হয়। 

আর সর্বপ্রথম তৈরী করে ভ.রতবাসীরা একরকম বনজ স্যাকারণ ঘাস 
থেকে ; ৯৭৪১ সালে সেন্টডোমিজ্গে থেকে সর্বপ্রথম শ্মামোরকাতে নিয়ে যাওয়া হয়। 
খাদ্য হিসাবে ঘাস শান্ত আহরণ করে সূর্ধীকরণ থেকে ; আর তা আমাদের জন্য 
সণ্চয় করে তার বীজে আমরা ঘা খাদা হিসাবে ব্যবহার করি। 

অ'মরা ঘাস থেকে পাই শান্ত, এই শান্ত সে আহরণ করে সূর্যাকরণ থেকে । গৃহ- 
পালিত পশু এই ঘাস খ'য় আর তাদের দেওয়া দুধ থেকে আমরা পাই ঘি, মাথন 
ইত্যাঁদ। সৃতারং দেখতে গেলে দুধ মাখন ঘি খেয়ে অমরা যে শান্ত অর্জন কার তা 
প্রকারান্তরে আসে ঘ'স থেকে। 

পাঁরমাণ করে দেখা গেছে-এক পাউন্ড সাধারণ ঘাস যে পাঁরমাণ তাপ 
(ক্যালোর) দিতে পারে, তদ্বারা একজন মানুষ দেড় মাইল চলতে পারে, দু মিনিট 
ধরে পড়তে উঠানামা এবং আধ ঘণ্টা ধরে কাঠচেলা, আর 'তিন.ঘণ্টা ধরে হোটেলের 
বাসন ধেয়ার কাজ করতে পারে। শস্য জাতীয় খাদ্য ঠিক এর চারগণ শান্ত 'দিতে 
পারে। 

ঘাসের উপকারিতা অনেক। ঘাস জামির ক্ষয় নিবারণ করে। বাঁধের উপর ঘাস 
জল্মালে বাঁধ শন্ত এবং মজবুত হয়। পৃথিবীতে মানুষ নানা উপাদান 'দয়ে বাঁধ তৈরী 
করেছে। কিন্তু সাধারণ মাটির বাঁধের উপর ঘাসের আচ্ছাদন দিয়ে যে বাঁধ তৈরী 

শুনলে আশ্চর্য হবে যে, পঁথবীর প্রথম ইলেকাষ্টক আলো তৈরী হয়োছল 
ঘাস থেকে! এডিসন তার প্রথম বৈদ্যাতিক আলোর ফিলামেপ্ট তৈরণ করে ছিলেন 


৩] 


২২৬ উজ্জ্বল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, 


অঞ্গারীকৃত বাঁশের আঁশ দিয়ে এবং এই বাঁশের ফিলামেন্ট ব্যবহৃত হতো ১৯৯০ 
সংল পর্ষম্ত। একালে ঘ.স থেকে সাবান তেল সুগন্ধি দ্ুব্যাদ তৈরা হচ্ছে। ঘাস থেকে 
ভারত এবং চখন তৈরণ করে মাদুর, উত্তর আফ্রিকা কাগজ, মোককো তৈরণ করে 
সমন্্রর ঝাঁটা ও অমোরকা তৈরী করে দাঁড়; আর পাঁথবীর সর্বত্র ঘাস, দিয়ে ছাওয়া 
হয় ঘরের ছাদ। ঘাসের সব চেয়ে বড় এবং মজবুত জাত হল বাঁশ। বাঁশ থেকে পর্ন, 
ঝড়, সুইচ, জলের পাইপ ইত্যাঁদ নানা দৈনান্দিন প্রয়োজনীয় বস্তু তৈরী হচ্ছে। 

এছাড়া ইদা?নং বাঁশ থেকে সেলুলেজ রেয়ন তৈরী হচ্ছে। ভারতের 'ন্রবাঞ্কুরে 
সর্বপ্রথম বাঁশ থেকে রেয়ন তৈরী করা হয়। ভারত, ফ্রান্স এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার 
কয়েকাট স্থানে কাগজ শিল্পে বাশ ব্যবহার করা হয়। 

পাথরের উপরকার দাগ দেখে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন তে ঘাস 
প্রায় পদ কোট বছর ধরে বর্তমান। এমন এক সময় ছিল যখন' পাঁথবীর সম্পূর্ণ 
ভভাগ ঘাসে আচ্ছাদত ছিল। 

তুচ্ছ ঘাসের মধ্যে যে শান্ত সশ্টিত থাকে বিজ্ঞানীরা তার পরিমাপ করেছেন। 
তাঁরা বলেছেন ৭০০ একর জমিতে বর্তমান ঘাস সারা দিনে সূর্য কিরণ থেকে ষে 
শীল্ত আহরণ করে, তার পারমাণ একটি আটম বোমা অথবা ২০,০০০ টন 1টি, এন, টি 
বারুদের বিস্ফোরিত শান্তর সমান। 

ঘ:স সত্যই তুচ্ছ নয়। মানুষ ঘাস ছাড়া বাঁচতে পারে না। বিজ্ঞানীরা বলেন-- 
এমন ছিন হয়তো আসতে পারে, যেদিন মানুষ পাঁথবী থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে, কিন্তু 
ঘাস সমভাবেই পাঁথবশতে রাজ করবে। 


(রিচি) তি আহএরাগৈরচ 


পুস্তক পরিচয় 


রবীন্দ্রনাথের রেখার কাব্য-্্রীপ্্ীহার গন্গোপাধ্যায়, এম,এ। এয়া প্রেস এন্ড 
পাবালকেশন্স সিশ্ডিকেটের পক্ষে ১৯, নূর মহম্মদ লেন, কলিকাতা-৯ হইতে 
শ্রীতপেধন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাঁশত। মূল্য ১. টাকা। 

বই? শিল্পাচার্য অবনশন্দুনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করা হয়েছে। 

একটা রাসভারী নামের বই যখন একেবারে ক্ষুদ্রতম অবয়বে হাতে এসে পেশছল, 
তখন প্রথমে একটু অবাক হয়ে গেলাম। আর রবীন্দ্রনাথের চিত্রশম্প সম্বম্ধে 
সাঁত্যই তো না-বোঝার বিস্ময় ছিল! পড়ে বুঝলাম ভূ।মকাতে শ্রীফৃীত কালিদাস 
নাগ মহাশয় যা বলেছেন, তাই-ই ঠিক। বড় জিনিষ নিয়ে, ষতো যেরকম আলোচনাই 
হোক না কেন, তার মূল্য আছে, তাকে সাদরে আহবান করি। ছোট হোক বড় হোক 
আলোচা বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সত্যকার দাষ্টাটর খবর মাঁদ দিতে পারে, তবে সমস্ত 
আলোচনারই উপযুস্ততা আছে। রবীন্দ্ন্রকলা সত্যই আমাদের মত সাধারণ 
মানুষের পক্ষে দূর্বোধ্য। অথচ বুঝতে চাওয়ার একটা বাসনা আছে। তাই 
শ্রীহরিবাবূুর অলোচনাটি যত ছোটই হোক তার মধ্যে রবীন্দ্রকলাকে বুঝতে পারার 
ইঞ্গিতটূকু পেয়ে আমরা খুশী হয়েছি। চিন্রাশঙ্প সম্বন্ধে আমাদের প্রচালত 
ধারণার সাথে রবীন্দ্রচিকলা মেলে না। , তাই শ্রদ্ধাহশীন আমরা অনেকেই 'নিতাল্ত 
মূর্খ বলেই বিরূপ মন্তব্য করে বসে থাক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত্ত বিরাট 
ব্যান্তত্বের হ'ত 'দিয়ে যা বোরয়েছে, নিশ্চয়ই কোথাও তার কোন মূল্য রয়েছে, আজ 
না বুঝলেও হয়তো এক সময়ে বুঝতে পাঁর-_এ শ্রদ্ধা বা ধৈর্যটকু আমদের ছিল 
না। কিন্তু সে শ্রদ্ধা আনতেই হবে। শ্রীহরিবাবূর বই পড়ে আরো একটি বইর 
কথা মনে পড়ল- শ্রীনন্দলাল বসুর ভূমিকা সম্বাঁলত শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত প্রণীত 
রবণন্দ্রচন্রকলা। তই রবীন্দ্রচিন্রকলা তথা সমগ্র রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে আজকে 
আলোচনা আরম্ভ হয়েছে, এবং সে আলোচনা ঠিক পথেই পরিচালিত হচ্ছে, শ্রীহরি- 
বাবুর আত ক্ষুদ্র বইটি পড়ে সেই কথাটি বুঝতে পেরে আমবস্ত হলাম। 

জশবনটাকে মানুষ কতরকম করেই না আস্বাদন করল! কেউ আকার বাদ 
'দয়ে নিরাকারের শূন্যতার ধ্যানে বিভোর, আর রবীন্দ্রনাথ বলছেন,...স্পম্ট বুঝতে 
পার জগংটা আকারের মহাষান্া। আমার কলমেও আসতে চায় সেই আকারের 
লশলা। আবেগ নয়, ভাব নয়, চিল্তা নয়, রূপের সমাবেশ। ..৮ রূপের মাহাত্ম্য 
কণর্তন করে রবীন্দ্রনাথের ভাবাঁবলাসী মন আজ আকারের সাধনায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ 
করেছে। এই আকারের সাধক রবি-মানসের যে 'দিকটিকে শ্রীহরিবাব; অল্পের মধ্যে 
ইঞ্গিত করেছেন, তার জন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ এবং বিস্তৃত আলোচনা তারি 
কাছে অপেক্ষা করে আমরা বসে থাকলাম। 


২২৮ উজ্জ্বল ভারত [৬চ্ঠ বর্ষ, ৪থ* সংখ্যা, 


1নশশীখ রাতের ০৪4০৮. পথে-শ্রীমতশ সৃষনা মিত্র । গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় 
এণ্ড সল্স কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা বারো আনা। 

বইটি শ্লীরাধারাণশ দেবণ ও শ্রীনরেন্দ্রনাথ দেবের করকমলে উৎসগাঁকত হয়েছে। 

সংধারণতঃ ভ্রমণ কাহিনখ মান্ুই পড়তে ভাল লাগে। মানুষ বাস করে সীমার 
মধ্যে কিল্তু তার বুকের মধ্যেও অসমের ডাক, আর বাইরের বিশ্বটাও অসাম । 
তাই বইখাঁন যখন হাতে নিলাম তখন এর বাইরের সুষ্ঠু অবয়ব দেখে বুঝলাম 
সোঁদক থেকে বলবার কিছ নেই-বাঁহরঙ্গ যতটা সুন্দর হতে পারে মোটামুটি তা 
হয়েছে। আর্ট পেপার হওয়াতে ভেতরের ছাবগুলও বেশ ভালই হয়েছে। 
ভেতরে পড়তে আরম্ভ করেও ভ'লই লাগল। তখন প্রীত লাভ করলাম। 
এটা সত্য কথা যে, যে-একটা নূতন ও আম'দের থেকে খানিক ভিন্নতর দেশের সম্বন্ধে 
লেখিকা বলতে আরম্ভ করেছেন, তার সম্বন্ধে এত স্বঙ্প সংবাদে পাঠকের পরি- 
তুশ্তি হয় না। তবু যে দেশে ছয়মাস দিন রাত সূর্যের আলো থাকে, আর রান্নকালে 
দিনের আলোর মধোই আবার রাত বারোটায় সূর্যোদয় হয়, সে দেশের কথা পড়তে 
খুব ভাল লাগছিল বলেই মন বিস্তৃত খবরের প্রয়োজন বোধ করাছিল। 

বাহঃ প্রকাতি আমাদের কেন এত ভাল লাগে? বহু বহু বৎসর আগে বাঁহঃ- 
প্রকৃতির সঞ্চে এমন ব্যবধানে তো আমরা ছিলাম না--ওর সঙ্গে ছিল আমাদের 
গায়ে গায়ে লাগান আত্মীয়তা । সেই আঁদম গায়ের গম্ধ অ জও বোধ কাঁর যখনই তার 
সম্পর্কে আসি। তাই তাকে এত ভাল লাগে। সেই ভাল লাগার আস্বাদন পাই 
আলোচ্য বইটি পড়ে। আর সবাইও পাবেন এটা বুঝতে পারাছ। তাই এর বহুল 
প্রচার কামনা কার। 


সাময়িকী 


ভূদান যজ্ঞ 8 ২৭শে মার্চ দিল্লীতে একটা ভূদান সম্মেলন অনুগ্ঠিত হয়। 
ভূদান আন্দোলনকে সর্বজনীপ্রয় কারব'র উদ্দেশ্যে সংসদের 'বাভন্ন দলের সদস্যদের 
লইয়া গঠিত এই সম্মেলনে আচার্য্য বিনোবাভাবের ভূদান আন্দোলনকে সমর্থন করিয়া 
জনসাধারণকে বিশেষভাবে সংসদ সদস্যগণকে অনুরোধ করিয়া সর্বসম্মতিক্রমে নিম্ন- 
(লাঁখত প্রস্তাবটী গৃহীত হয় £ 

“সংসদের উভয় সভার সদস্যদের এই সম্মেলন আচার্য ভাবের ভুদান আদ্দো- 
লনের প্রগাঢ় প্রশংসা ক'রতেছে। ভারতের সমাজ ও অর্থনোতিক জগতে এই আন্দোলন 
নবঝুগের সূচনা কারতেছে। আচার্য ভাবে যাহাতে ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসের 
মধ্যে তাহার লক্ষ্য ২৫ লক্ষ একর জমি সংগ্রহ করিতে পারেন, এজন্য সম্মেলন 
একা1ন্তকভাবধে এই আশা পোষণ করে যে, জনসাধারণ এবং 'বশেষভাবে সংসদের 
ও 'বাভন্ন আইন সভর সদস্যগণ এই মহান আন্দোলনে কার্যকরভাবে সাহায্য ও 
সহায়ত। কারবেন।' 

এই সম্মেলনে ভারতের প্রধান মন্রণ শ্রীনেহর্‌ বলিয়াছেন, 'দেশে ভূমির প্রশ্নই 
যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও প্রধান, তাহা সুপম্ট। কংগ্রেস ও অন্যান্য দল প্রায় ৩০ 
বংসর যাবৎ এ সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছে । অর্থনোৌতিক 'বশেষজ্ঞগণও এ বষয়ে 
চিন্তা কাঁরয়াছেন; কিন্তু জনগণের জীবনে এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা তাঁহাদের 
চিন্তার বা।হরে। এইরূপ একট বিষয়ই হইল আচার্য্য ভাবের আন্দোলন। এই 
আন্দোলন হূদয় মন প্রভাবাম্বত করে; কেবল তাহাই নহে, তাঁহার আন্দোলন জন- 
গণের জীবনের অন্যান্য দিকের উপরও প্রভাব বিস্তার কারবে। 'নাঁখল ভারত 
কংগ্রেস কর্তৃক ভূদান যজ্ঞ আন্দোলন প্রশংসিত হইয়াছে। দেশের সমস্যা সমাধান 
সম্পর্কে এই আন্দোলন যে এক আঁহংসা পন্থার সন্ধান দিয়াছে, তাহা সকলেই 
স্বীকার করিয়াছেন। 'কন্তু স্বীকার বা প্রশংসা করিলেই যে সকলের দায়ত্ের 
অবসান হইয়ছে, তাহা মনে করা উঁচত নয়। জনগণ যাঁদ মনে করে যে, এই 
আন্দোলনকে সাফলামণ্ডিত করবার দাঁয়ত্ব শুধু আচার্যয ভাবেরই, তাহা হইলে 
তাহারা ভুল কাঁরবে। এই আন্দোলনের প্রবর্তক অপেক্ষা ষে জনগণের দাঁয়ত্ব কোন 
অংশে ন্যনতর, তাহা মনে করা ঠিক নহে।, 

শ্রীনেহর্‌ আরও বলেন, এই আন্দোলন অত্যন্ত উচ্চ আদর্শের পাঁরবেশের 
[ভিতর দিয়া পাঁরচালত হইয়াছে; তাহা ছাড়া এই আন্দোলন এক বিশেষ বৈপ্লবিক 
পারবেশেরও সূষ্টি কায়াছে। ইহা সঙ্ঘর্ধ বা হিংসার বি”্লব নহে; ইহা আহংসা 
ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজের রূপ পরিবর্তন কাঁরতে সাহায্য কারতেছে। যে 
আঁভনব পন্থায় এই আন্দোলন পরিচালিত হইতেছে, তাহা অর্থনোতিক পাণ্ডিতগণের 


২৩০ উজ্জ্বল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, 


ধারণ।র অতগত। এই আন্দোলনের আবেদন জনগণের হৃদয় মনে গিয়া পেশীছিয়াছে। 
...ভূমি সমস্যা সমাধানের জন্য কোন কোন দেশে রন্তপাত ঘঁিয়াছে। কিন্তু রন্তপাত 
ব্যতিরেকে শংল্তিপূর্ণ আহংস ও সহযোগিতামূলক উপায়ে যে ভূমি সমস্যার 
সমাধ'ন করা যায়, তাহা ভুদান যজ্ঞ আন্দোলন প্রদর্শন কারয়াছে।...ইহা সুস্পষ্ট যে, 
ভূমি সমস্যা সমাধানের জন্য আইনের প্রয়োজন রাঁহয়াছে। আচার্য ভাবের আন্দোলন 
যতই সাফল্যমণ্ডিত হউক না কেন, তাহা আইনের স্থ'ন গ্রহণ কারতে পারে না। 
সুতরাং এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগণের দায়িত্ব রাহয়া ?গয়াছে। যাঁদ কেহ 
মনে করেন যে, আচার্য্য ভাবের আন্দোলনের ফলে সরকারের দায়ত্ব হাস পাইয়াছে, 
[তিনি ভুল করিবেন। ভূদান যজ্ঞ আন্দোলন ভূমি সমস্যা সমাধানের পথে অনুকূল 
পাঁরবেশ সৃষ্টি করে, এবং এই সমস্যাকে উপলাব্ধ কাঁরতে সহায়তা করে। এই 
আন্দোলন, এমন একটা পাঁরবেশ সঃস্ট করে, যহা ভূমিসমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে 
আভান্তরণীণ সঙ্ঘর্ধ ও দ্বেষ হাস করে।...এই আন্দোলন কোন দলীয় আন্দোলন 
মনে করা উচিত হইবে না। কংগ্রেস এই আন্দোলনকে গ্রহণ ও সমর্থন করিয়াছে । 
অন্যান্য দলও এই আন্দোলনকে সমর্থন করিতেছে । কেন কোন ক্ষেত্রে কংগ্রেস 
সেবকগণ অপেক্ষাওড উৎকৃষ্টতর কাজ কাঁরয়াছে। শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ এই আল্দো- 
লনের কার্ষে তাঁহার সময় নিয়োগ কারয়াছেন।" 

ভরত রাষ্ট্রের উপর স্ট্রপাত ডাঃ রাধাকৃফণ এঁ সম্মেলনে বন্তুতাপ্রসঙ্গে বলেন. 
'অনেকে বাঁলতেছেন যে, জামদারদিগকে উচ্ছেদ করিতে হইবে এবং কষকগণের পক্ষে 
তাহাদের জাম দখল করা উচত। ভূমিসমস্যা সমাধানের ইহা একট উপায় বটে। 
[কিম্তু ভারতের চিরাচারত রীতি, ভারতের সংবিধান ও গান্ধীজীর আদর্শ উহার 
বিরোধী । ভূমিসমস্যা সমাধান সম্পর্কে ভারত গণতান্ত্রিক পদ্ধাত অনুসরণ কাঁরতেছে। 
আচার্ধয ভাবে ষে প্রেমের পদ্ধাত প্রচার করিতেছেন, তাহা গাণতান্পিক পদ্ধাত 
অপেক্ষাও মহত্তর ।' 

এই সম্মেলনে ডাঃ রাধাকৃফণ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, শ্রীনেহরু 
সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। কনম্টিটিউসন হলে এই সম্মেলন অন্যান্ঠত হয়। 
সংসদ সদস্যগণ, সমাজকর্মিগণ ও বহু গঠনকমরঁ সম্মেলনে যোগদান করেন । 
সম্মেলনের আহ্বায়কগণ সকল রাজনোৌতক দলের সদস্যাদগকেই এই সম্মেলনে 
আমল্ণ করিয়াঁছলেন; কিন্তু সম্মেলনে প্রধানতঃ কংগ্রেস, প্রজাসমাজতন্লী দলের 
সদসাগণ ও কয়েকজন স্বতল্ল সদস্য যোগদান করিয়াছিলেন । 

ভূদান যজ্ঞ সম্মেলনে যোগদানকারী দলসমূহের দিকে দণ্টিপাত কারলেই বুঝা 
যাইবে যে, যাহারা শ্রেণীসঞ্ঘর্ষে বিশ্বাসী, তহারাই এই সম্মেলনে যোগদান করে নাই, 
করিতে পারে না। এই আন্দোলন যে তাহাদের মাথায় বন্ত্রপাত তৃল্য। এই আন্দোলন 
সফল হইলে শ্রেণীসঙ্ঘর্য নীতিই যে অকেজো হইবে, বিশ্ব রাজনীতির মূল ধারাই 
আঁহংসার পথে প্রবাহত হইবে এবং মহাত্মাজীর ভারতবর্ষ বিশ্ব সভাতার মোড় 


বৈশাখ, ১৩৬০] সামায়ক* * ২৬ 


ফিরাইয়া দিবার পথে সামনে আসিয়া দাঁড়াইবে। বতমান বিষ্বের বতমান পদ র্ঘ, 
বিদ্যা ও দর্শনশাস্ত দুই-ই এক 'অবিভাষ্য সমগ্রের' (11800৮1১11)1৩ ত105) 
মাহমা কশর্তনে বিভোর। জেনস জিনস লাখয়াছেন, *1'070 (111৯1) 
9০৮81) 5711060৮870 01016015190 10118670 091111100 6১11) 18৮ 2 
৫0881])1৬19 1376015102৮) 01715 7১519511100 1) 00001010)2 
981১0, 2110 0১০৫৮ 178 5৮ 81010 ৮1010. সমগ্র সমাজের দুই দক 
হইতেছে ভু।মমালক ও কৃষক। দুই-ই এমনভাবে ০5৪61)111811১ 76101০8 
যে, কোনও একটাীকেই একন্ত ধাঁরলেই সমাজ হিংসার পথে চূর্ণাবচ্ণ 
হইবে, শ্রেণীহীন সমাজ গাঁড়বার উপযোগণ ক্ষেত্ই থাকবে না। রাশিয়ার 
যাহা দবার ছিল ত।হা তাহার দেওয়া হইয়। গয়াছে। €£$7 -এর অত্যাচারের পট- 
ভূমিকায় তাহার 1বরুদ্ধে শ্রেণসত্ঘ্ষের প্রবর্তনেরও প্রয়েজন এক'দন ছিল। আজ 
[বিশ্বে এমন কেহ নাই যে, ধনতাল্ল্রিকতাকে স্বকার করে, বা স্বীকর কারতে সাহস 
পায়। কিন্তু স্বীকার না করুক বা স্বীকার কারতে সাহসই না পাউক, ধনতান্মিকতাকে 
বর্জন কারবার কোনও ভদ্রজনোচিত আঁহংসা পন্থা তো তাহাদের কেহ 'দিতে পারে 
নাই। ধনত।ল্লকতা যেমন কেহ চায় না, তেমন রন্তপাতের পথে ধনতান্তুকতা বিলোপও 
কেহ আজ চায় না। কেননা, রাশিয়া এবং এই সোঁদনক.র চীন রস্তুপাতের বৃভংস 
সাক্ষ্য প্রদান কাঁরয়াছে। আচার্য্য বিনোভাবের ভূদান আন্দেলন এই দিক ঢাহয়াই 
কৃষকদের মধ্যে জাঁমদারদের অবতরণের পথ খুলিয়া দতেছে। ধনতাল্লিকতার মোহ 
কাটয় ছে বটে, কন্তু ধনতান্নকতার 'প্রারব্ধ' কাটিতে বেশ সময় লাগিবে। প্রেম 
যাঁদ এই পাঁরবেশে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইত, ভারতের সংবিধানও এই দুরূহ 
কার্যকে সহজসাধ্য কারতে পারিত না। ডাঃ রাধাকৃফন তাই ঠিকই বাঁলয়াছেন ষে, 
'ভূমিসমস্যা সমাধান সম্পর্কে ভারত গাণতাল্নিক পদ্ধাতি অনুসরণ কাঁরতেছে। আচার্য 
ভাবে যে প্রেমের পদ্ধাতি প্রচার কারতেছেন, তাহা গাণতাল্লিক পদ্ধাত হইতেও 
মহত্তর'। প্রেম গণতল্ল হইতে ব্যাপকতর ও গভারতর; কেননা, গণতন্ত্র ব্যান্তিস্বাতন্ম্য 
অপেক্ষা গণের তল্দের উপর বেশণ মূল্য দেয়। পক্ষান্তরে, প্রেম স্বাতন্ত্য ও গানতান্দি- 
কতার সমন্বয় (বধানে সক্ষম । প্রেমে মানুষ স্বতন্ত থাকিয়াও গণতন্ম থাকিতে পারে, 
গণতন্ত্র থাকিয়াও স্বাতন্ত্য আস্বাদন করে। 

এই শ্রেণীসজ্ঘর্ষহীন প্রেমের পথেই সত্য বাস্তব শ্রেণশহশন সমাজ প্রাতচ্ঠা 
সম্ভব যাহা ছল মহাত্মাজীর আদর্শ। মহাত্মাজীর এই পরিকল্পনা রাশিয়ার শ্রেণণ- 
সঙ্ঘর্ষেরও পরের কথা । ভরতবর্ধ তাহারই জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ভূমিসমস্যার 
সমাধান ক্ষেত্রে ইহা কার্যকারশভাবে পরীক্ষিত হইলে সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও ইহা 
ছড়াইয়: পাঁড়বে। ইহাই ভারতবর্ষের সুর; এবং ইহার মধ্যেই ভারতের অন্তরাত্মা 
শনজজকে ফিরিয়া পাইবে । ভারতবর্ষ চোখের সামনে দেখিয়াছে, কেমন কারয়া রাজার 
কৃমার বুদ্ধদেব সকল রাজৈম্ব্য পারত্যাগ করিয়া একাঁদন সর্বহারাদের মাঝে 


২৩২ | উজ্জল ভারত [৬চ্ঠ বর্ষ, ৪র্ সংখ্যা, 


তাহাদের বেদনা বুকে লইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ইহা ২,০০০ বংসর পূবের 
ঘটনাই নয়; ইহা যে নিত্য বর্তমান '0160081 [)6৭778) 1 ভারতবর্ষের কুরদক্ষেতরে 
যজ্ঞের এই বাণশই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষণ কর্তৃক নিম্নালাখত ভাষায় উচ্চারিত হইয়াছিল ঃ 
--সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সম্টবা পুরোব চ প্রজাপাতঃ। 
অনেন প্রসাবষাধবম্‌ এষ বোহাস্ত্বন্টকামধূক ॥ 
--সৃঘ্টির প্রাক্কালে বজ্জের সহ সব প্রজা সৃষ্টি কয়া প্রজাপাত বাঁলয়াছিলেন-এই 
যজ্ঞ দ্লারাই তে'মরা উত্তরোত্তর বদ্ধিপ্রাপ্ত হও। এই যজ্ঞই তোমাদের ইস্টকাম 
দৌোহন কারবে। 
গীতার চরপাঁর'চত এই সুর আবার বশ্ববাসণর কানে বাঁজয়া উঠল আচার্য্য 
বিনোবাভাবের অ ন্দোলনের ভিতর 'দিয়া। ইহা নিশ্চয়ই কানের ভিতর দিয়া ভারত- 
বাসীর মর্মে প্রবেশ ক।রবে, "ভারতীয় হওয়ার' তাগিদে ও অনপ্রেবণায় এদেশেরে 
ধন-দরিদ্, ভূমাধকারী, কৃষক, সরকারী-বেসরকারণ সব দলই নিশ্চয়ই ইহাকে সকল 
প্রাণ দিয়া আকড়াইযা ধরবে, ভরতবর্ধ আবার জগদ্‌গূর্র আসনুন প্রাতিম্ঠিত হইবে। 
শ্রেণীসঙ্ঘর্ষের বিভীষকা হইতে ধি*ব মুক্ত হইবে। পু্রুষোত্তম ভারত বশবকে 
এই দীক্ষা দরবার জনাই আজ সগোৌরনে দাঁড়াইয়াছে। বন্দেমাতপ্রম্‌ 


সস সত ২ কাঠ পিচ ৯ ০০ এপি শি ৭ ০৮ পাপ শি | পপি পা পপ পদ পপ কা পাপা 


লোকসেবক-প্রেস-৮৬-এ, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীমং স্বামী 
গৃরুষোত্রমানন্দ অবধৃত (বাঁরশালের শরৎকুমার ঘোষ) কর্তৃক মাদ্রত ও প্রকাশিত। 


সখা হারার ৮৯ শাক হি " ঝাপটা 
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কলেজ ম্টাট মাকেট * ক্রলিক্াতা 


চার রারাহহারররাররারররারারররাররাররানরারারাররররররারাররারাররারাাটারাহররারারারহরাররারাচংাররারারারররতারররাহওরহাররহারারররতাারাররাররারাররারার 
আপনান্র প্রিয়জনেন্্ ভনিষ্যতেত্র ভাব্বনা 


আমাছেন্র হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হউন | : 





নযাশম।ল উষ্িয়ন 
লাইফ. ইন্দিওরেন্দ কোং লিঃ 


হেড অফিস-_ 
মার্কেন্টাইল বিল্ডিংস্‌্, ৯ লালবাজার, কলিকাত।। 


প্রত্যেক প্রদেশের প্রধান প্রধান সহরে শাখা আফিস আছে। 


বিজ্ঞপ্তি 

উজ্জবলভারত নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপন্র। নরনারায়ণ 
আশ্রমোস্থত উজ্জবলভারত কার্যালয়ে শ্রীকৃণের বাণী “ভূঙক্ষব রাজ্যং' 
ি কাঁরয়া বেদান্তের সহিত সামঞ্জস্য লাভ কাঁরয়াছে, তাহারই 
1ভাঁত্ততে প্রাতি রাঁববার বকাল ৪॥ টায় উজ্জবলভারত সম্পাদক কর্তৃক 

শ্রীমদ্ভগবদ্গণতা পান হইয়া থাকে। 

উজ্জবলভারত কার্যালয় 
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উল্ভালভারত 
৬ষ্ঠ বর্ষ ূ ॥ ৫ম সংখা। 


- রবীন্দ্রনাথের “গোরা? 
রেণমিন্ত 


গোরা আ'সয়াই একেবারে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া পরেশকে প্রণাম কারল 
এবং তাঁহার পায়ের ধুলা লইল। পরেশ ব্যস্ত হইয়া তাহাকে তুলিয়া ধারনা 
কাহলেন, এস, এস, বাবা, বসো। ০ 

গোরা বলিয্লা উঠিল, পরেশবাবু, আমার কোন বন্ধন নেই। 

পরেশবাব্, আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, কিসের বম্ধন? 

গোরা কাহল, আঁম হিন্দু নই। 

পরেশবাবু কহিলেন, 'হন্দু নও! ূ 

গোরা কাহল, না, আম হিম্দ নই। আজ খবর পেয়েছি আম ?মউাটানর 
সময়কার কুড়ানো ছেলে-আমার বাপ আহীরশম্যান। ভারতবর্ষের উত্তর থেকে 
দাক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত দেবমন্দিরের দ্বার আজ আমার কাছে রুদ্ধ হয়ে গেছে-সমস্ত, 
দেশের মধ্যে কোনো পধান্ততে কোনে, জায়গায় আমার আহারের আঁসন নেই। 

পরেশ ও সুচ।রতা স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন-_-পরেশ তাহাকে কি 
বাঁলবেন ভাবিয়া পাইলেন না। 

গোরা কাহিল, আম আজ মুক্ত পরেশবাব। আমি যে পাতিত হব, ব্র্যাত্য 
হব সে-ভয় অর আমার নেই--আমাকে আর পদে পদে মাঁটর দিকে চেয়ে শুচিতা 
বাঁচিয়ে চলতে হুর, না। 

সুচরিতা গোরার প্রদীপ্ত মুখের দিকে একদষ্টিতে চাহিয়া রহিল। গোরা 
কাহল, পর়েশবাবূ, এতাঁদন আমি ভারতবর্ষকে পাবার জন্যে সমস্ত প্রাণ দিয়ে সাধনা 
করেছি- একটা-না-একটা জায়গায় বেধেছে-সেই সব বাধার সঙ্গে আমার শ্রদ্ধার 
মিল করবার জন্য সমস্ত জশবন দিনরাত কেবলই চেস্টা করে এসোছি--এই শ্রদ্ধার 
ভাত্তকেইখ্ব পাকা করে তোলবার চেষ্টায় আম আর কোনো” ফাঙ্গই করতে 
পাঁরান_এই জামার একিমাত সাধনা ছিল। সেইজন্যই বাস্তব ভারতবর্ষের প্রাতি 
সত্যদৃষ্টি মেলে তার সেবা করতে 1গয়ে আমি বার বার ভয়ে ফিরে এসোছ--আমি 
একটি নিচ্কপ্টক নির্বকার ভাবের ভারতবর্ধ গড়ে তুলে সেই অভেদ্য দুর মধ্যে 
আমার ভান্তকে সম্পূর্ণ নিরাপদে রক্ষা করবার জন্যে এতদিন আমার চারদিকের সম্পো 
ফা লড়াই না করোছ। আজ এক্‌ মৃহূতেই আমার সেই ভাবের দূর্গ স্বস্নের মন্ধো 
উড়ে গেছে। আম একেবারে ছাড়া পেয়ে ক একটা বৃহৎ সত্যের জধ্যে এসে 
পড়েছি। সমস্ত ভারতবর্ষের ভালোমন্দ সুখদঃখ জ্ঞান-অজ্ঞান একেবারেই তলের: 


২৩৪ উজ্জল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ ৫ম সংখ্যা, 


ধূকের কাছে এসে পেশছেছে-আজ আম সত্যকার সেবার আধকারী হয়োছ-, 
সত্যক র কর্মক্ষেত্র আমার সামনে এসে পড়েছে-সে আমার মনের ভিতরকার ক্ষেত্র 
নয়-সে এই বাইরের পণ্চবিংশাতি কোটি লোকের যথার্থ কল্যাণক্ষেন্র। 

.গোরা কাঁহল, অমার কথা কি আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন 2 আম 
যা দনরার হতে চাঁচ্ছলুম অথ হতে পার/ছলুম না, আজ আম তাই হয়োছি। 
আম আজ ভারতবধষাঁয়। আমার মধ্যে হিন্দমুসলমানখনিন্টান কোনো সমাজের 
কোনো বিরোধ নেই। অজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আম।র জাত, সকলের 
অন্নই আমর অল্ন। « দেখন, আম বাংলার অনেক জেলায় ভ্রমণ করোছ, খুব নীচ 
পল্লশতেও আতিথ্য নিয়োছ- আমি কেবল শহরের সভায় বন্তুতা করোছ তা মদন 
করবেন না কিচ্তু কোনে মতেই সকল লোকের পাশে গিয়ে বসতে পাঁরানি--এতাঁদন 
আঁ আমার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অদৃশ্য ব্যবধান নিয়ে ঘুরেছি, কিছুতেই সেটাকে 
পেরতে পারিনি। সেজনা আমার মনের ভিতরে খুব একটা শুন্যতা 'ছিল। এই 
শুন্যতাকে নান! উপায়ে কেবলই অস্বীকার করতে চেষ্টা করোছ--এই শন্যতার উপরে 
নানাপ্রকার কারুকার্য দিয়ে তাকেই আরও বিশেষরূপ সুন্দর করে তুলতে চেস্টা 
করোছ। কেননা, ভারতবর্ষকে আ'ম যে প্রাণের সঙ্গে ভালোবাস-আঁম তাকে মে 
অংশাটতে দেখতে পেতৃম সে-অংশের কোথাও যে আম কিছ-মান্র আঁভযোগের অবকাশ 
'্লীকেবারে সহ্য করতে পারতুম না। আজ সেই সমস্ত কারুকর্য বানাবার বৃথা চেষ্টা 
থেকে নিম্কাতি পেয়ে আম বেচে গোঁছ পরেশবাবু। 

.িতনি ভেগবান) যে এমন করে আমার অশৃচিতাকে একেবরে সমূলে ঘঁচিত়ে 
দেবেন তা আম স্বশ্নেও জানতুম না। আজ আমি এমন শুচি হয়ে উঠোছ যে 
চণ্ডালের ঘরেও আমার আর অপবিন্রতার ভয় রইল না।, 

পরেশবাবূকে এর পরে গেরা বললে, 'আপনি আমাকে আজ সেই দেবতারই 
মন্ দিন, যান হিন্দু মুসলমান খহস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই--যাঁর মাঁন্দরের দ্বার কোনো 
জাতির কাছে, কোন ব্যান্তর কাছে কোনোদন অবরুদ্ধ হয় না। যান কেবলই 'হন্দুর 
দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা ।' 

_সমাজ জীবনের যে নিগড়েতম প্রয়েজনে সোঁদন রবীন্দ্রনথের অল্তরাত্থা 
ভারতবর্ষের এই দেবতাকে খঃজে পেতে চেয়েছিলেন, সে দেবতা কোথায় ঃ রবীন্দ্রনাথ 
1ক তাঁকে খুজে পেয়ে সমাজ জীবনে ভাঁকে পাওয়ার পথের নিশানা 'দিয়ে গিয়ে- 
ছিলেন? তাঁকে যে আমরা আজও চাইছি। 

হন্দু শ্রোরা যে ভারতবর্ষকে চেয়েছিল তার সে শনম্কন্টক 'নার্বকার ভাবের 
ভারতবর্ষ বাস্তবে: কোথায় ঃ গোরা নিজেও তার ভাবের ভারতবর্ষের 
স্বগ্গে বাস্তবের ভারতবর্ধকে , মেলাতে পারেনি। তর ভাবের ভারতবর্ষকে 
রক্ষা কগ্পবার চেষ্টায় বাস্তবের- * সঙ্গে ভাবের মিল বজায় রেখে তার 
শ্রব্ধাকেণবাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টায় সে প্রাণপণ করেছে। কিন্তু বাস্তব ভরতবর্ষের 
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মন্দিরৈর দ্বার সকলের জন্য উল্মুস্ত নয়, চণ্ডালের ঘরেও জাত যায় না, গোরার 
চাওয়ার ভারতবর্ষের জাত এত শন্ত নয়, সে ভারতবর্ষের চিত্ত এমন উদার নয় যেখানে 
র্যাতা হবার, পাঁতিত হবার কোন ভয় নেই। গোরার সেই ভাবের ভারতবর্ষে প্রাতি 
মূহূতেই ভয়,-এই বুঝি পাঁতত হলাম, এই বাকি ব্র্যাত্য হলাম, পদে পদে মাটির 
দিকে চেয়ে এখানে শুঁচিতা বাঁচিয়ে চলতে হয়। 

গোরার অন্তর এই ভারতবর্ষকেই লক্ষ্য করেনি--তার অন্তরের অন্তরে 
ভারতবর্ষের সেই বিরাট রূপেরই আকাক্ক্ষা ছিল, কিন্তু বাইরের থেকে যাকে সে 
আশ্রয় করেছিল তার রূপ বীভৎস বলা যেতে পারে,-সে শুধু. 'বিভেদের। উৎস। 
সেখানে দাঁড়িয়ে গোরাকে বলতে হয় তার মাকে, '...তোমার ওই খহশষ্টান দ'সা 
লছমিয়াটাকে না বিদায় করে দিলে তে'মার ঘরে খাওয়া চলবে না।' আচারাবচারহশীন 
ত:র মা আনন্দময়শর ঘরে গোরা নিজেও খেত না, বন্ধু বিনয়ের খাওয়াকেও 
জোর করেই ঠোঁকয়ে রাখতে চাইছে । খহনষ্টান দাস লছাময়াকে বিদায় দেবার 
কথায় অনন্দময়ী বললেন, 'ওরে গোরা; অমন কথা তুই মুখে আনিস নে। চিরাদন 
ওর হাতে তুই থেয়োছস--ও তোকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছে।...ছোটো- 
রা ররর চর রানার 
কোনোদিন ভুলতে পারব না।, 

' গোরা উত্তরে বলে, 'ওকে পেনশন দাও, জাম কিনে দাও, ঘর করে দাও, ষা 
খুশি করো, কিন্তু ওকে রাখা চলবে না মা। 

আনন্দময়ী, গোরা তুই মনে কারস টাকা দলেই সব খণ শোধ হয়ে যায়।, 
ও জিও চায় না, বাঁড়ও চায় না, তোকে না দেখতে পেলে ও মরে যাবে। 

গোরা, তবে তোমার খুশী ওকে রাখো । কিল্তু বিন তোমার ঘরে খেতে 
পাবেনা। যা নিয়ম তা মানতেই হবে, কিছুতেই তার অন্যথা হতে পারে না।: 

কিন্তু কেন, লছাময়া তোমাকে সন্তানের মত স্নেহ করে, তার মাতৃহৃদয় 
তোমার দ্বারা পারতৃপ্ত হয়-সে চরিব্রহীন খারাপ লোক নয়,. শুধু ভিন্ন জাত 
বলেই তার হাতে তুমি খেতে পাবে না-এ ব্যবস্থা কেনঃ এ তো মানুষের সমাজের 
ব্যবস্থা নয়। অথচ এই 'হন্দুত্বকে রক্ষা করতে গোরা প্রাণপণ করেছে। 

বন্ধ বিনয় এটাকে বাড়াবাঁড় হচ্ছে বলাতে গোরা বললে, 'একচুল বাড়াবাড় 
নয়। যেখানে যার সীমা আমি সেইটে ঠিক'রক্ষে করে চলতে চাই। কোনো ছতোয় 
'সূচ্যগ্রভূমি ছাড়তে আরম্ভ করলে শেষকালে দিছুই বাঁক থাকে না।, 
কিন্তু গোরা জানে না যে, জোর করে বে'ধে রেখে শেষ রক্ষা করা যায় না। 
'সমাজকে রক্ষা করবার পথ তাকে বে'ধে রাখা নয়। 

এই জাত বিচারে মনযয্ত্ব যে খর্ব হয় তা;গোরার প্রাণেও একদিন ধরা পড়ে- 
শছিল। সচারতার আস্তত্ব যখন গোরার প্রাণে প্রথম স্পন্দন জাগয়ে' তুল, তখন 
শনজেকে গোরা দূরে সারয়ে নিলে--কেননা -ওটাকে সে তখন পাপ বলে মর্নে করত। 
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সে যাই হোক, শ্রমণে বোঁরয়ে এক গ্রামে এক নাপিতের ওখানে গিয়ে সমাজের গুপর 
লশলকৃতির সাহেবের অত্যাচার স্বদেশের মানৃষের হাত দিয়ে কি নিদারূণ হয়ে পড়ছে, 
তাঞধ কাহমশ শুলে মানুষ গোরার প্রাণ স্তব্ধ হয়ে গেল। এর পরেই নিজেদের 
খাওয়ার প্রশ্ন ধখন উঠল তখম দেখা গেল, জাত বিচারে এ দরদশ নাঁপতের ঘরে 
শোরার অল্নগ্রহণ চলে না, তাদের দুব্ন্ত অন্যায়কারী মাধব চটুজ্জের আব খেয়ে 
জাত বাঁচাতে হবে, তখন সে চিন্তা তিহার অসহ্য যোধ হইল। তাহার মুখ-চোখ 
লাল ও মাথা গয়ম হইয়া গনের মধ্যে বিষম একটা 'িদ্রেহ উপাস্থত হইল। সে 
ভাখিল, পখিরতাকে বাহিরের জিনিষ করিয়া তুলিয়া ভারতবর্ষে আমরা এ কি ভয়ংকর 
ভধর্ম ফাঁরিতোঘ। উৎপাত ডাকিয়া আনিয়া মুসলমানকে যে-লোক পীড়ন কারতেছে 
ভাহারই ঘরে আমার জাত থাকিবে আর উৎপাত স্বীকাদ কারিয়া মুসলমানের ছেলেকে 
ধৈ রক্ষা ফারতেছে এবং সমাজের নিন্দাও বহন ফাঁরতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহারই ঘরে 
আমার জাত নষ্ট হইবে! যাই হউক, এই আচার-বিচারের ভাঙোমচ্দের কথা পরে 
ভাখিষ কিস্তি এখন তো পারিলাম না।, 

এই যে খাওয়াদাগয়ার শৃচিতা রক্ষা করবার ব্যবস্থা-এতে কি আমাদের 
ভাধনকে উদায় করষেছে না সঞ্কৃচিত করতে করতে কোপঠেসা কয়ে দিয়েছে এবং 
আজও দিচ্ছে ? 
গোরা ভাররতবর্ধকে ভালধেসেছিল। এইটেই গোরার জশীষনেয় সৌন্দর্য, এই- 
খানেই ব্যান্তগত জশবনের সীমাবদ্ধতাকে ছাঁড়য়ে তার জশবনে বিশ্বজনীনতার 
অবকাশ প্রবেশ কয়ে তাকে মহত্তর করেছিল। কিন্তু সেই ভারতবর্ষের যে রূপকে 
সে যে-ভাবে আকড়ে ধরছিল, সেইখানে ছিল তার ভুল। সে বললে. 'যে-দেশে 
জঞ্মিয়াছি সে-দেশের আচার, বিশ্বাস, শাস্ত্র ও সমাজের জন্য পরের ও নিজের কাছে 
িছমার সংকুচিত হইয়া থাকিব না। দেশের যাহা কিছু আছে তাহার সমস্তই 
সবলে ও পগর্বে মাথায় করিয়া লইয়া দেশফে ও নিজেকে অপমান হইতে রক্ষা কারব। 
[িলেতের আদর্শের সঞ্জো খংটে খঃটে মেলালে আমাদের দেশের আদর্শ যাঁদ না 
মেলে, তাতে লজ্জা মা পাওয়া ভাল। কিন্তু দেশের ধাকিছ বলতে ক বোঝায় ? 
গোরার সেই ধাশকছর মধো আনঙ্গময়শর স্থান হয় নি, ফেননা আনচ্দময়শর ঘয়ে গে 
খেতে পারে মা--লছমিয়াকে বাদ দিতে হয়, তার ভারতবর্ষে পরেশবাব্‌, সুচরিতার 
স্থান হয়নি, এবং শেষে অকৃতিম বন্ধ: 'বিনয়ও বাদ পড়ে গেল। এমান করে সবাই যাঁদ 
বাদই গেল, তবে সে ভারপবর্য কাদের নিয়ে? আমরা সভ্য কি অসভ্য তা নিয়ে 
ধাবাদহি করতে যেমন ভাঙ্গ লাগে না, তৈমনি খানিকটা করতেও হয় বোকি। বিশ্বের 
মধ্যে যখন বাস কার তখন আঁম কি, আঁম কেমন করে চাল, বিশ্বের অপর একজনের 
সঙ্গে আমার বাহার [কি রকম, এ নিয়ে খানিকটা কৈফিয়ং অপরেষ্ধ কাছে আমার 
জাছে খৈক্ষি। আমি আমায় দেশের লোকের হাতে জল খাব নাসার ধলব এ-ই 
বাজায় দৈশশয় ধ্যবস্যা-এব গুপর়ে তোজার ফোন বন্ধধা নেই--এ কথা আর আজ মেনে 
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দেওয়া চলবে না। | 

, গোরা অতাল্ত 'হন্দ্‌ হয়ে উঠছে দেখে তার 'পিতা কৃকদয়ালেয় ভারদ দশ্চিল্তা 
হয়েপুছ। খশন্টান রন্ত যার ধমনীতে, সে হদ্দু হবে কিকরে-এই দুর্ভাবনায় 
কুফদয়ল বলছেন, "হন্দু বললেই হিন্দু হওয়া যায় লা। মুসলমান হওয়া সোজা, 
খহষ্টন যে-সে হতে পারে--কিল্তু হিন্দ বাপরে! ও বড়ো শল্ত কথা। 

হিন্দু হওয়া শন্ত কথা--এটা যাদের কাছে আজও পার্ধের কথা তাদের বলবার 
বা যোঝাবার সামর্থ্য কারো নেই। সূচার্নতা বলোছল পরেশবাবূকে, “বাবা, আম 
যে আমার দেশ থেকে জত থেকে 'বাচ্ছন্ধ একজন ক্ষুদ্র মানুষ এমন কথা আম 
কেন বলবঃ আম কেন বলতে পারব না আমি হিন্দু? | 

পরেশ হাসিয়া কাহলেন, অর্থাৎ মা, তুমি আমাকেই 'জজ্পেস করছ আমি 
কেন নিজেকে হিন্দু বাল নে? ভেবে দেখতে গেলে তার যে খুব গুরূতর কোনো 
কারণ আছে, তা নয়। একটা কারণ হচ্ছে, 'হন্দুরা আমাকে হিন্দু বলে স্বীকার 
করে না, অর একটা কারণ, যাদের সঙ্গে আমার ধর্মমতে মেলে তারা নিজেকে হিচ্দু 
বলে পারচয় দেয় না। সূচারিতা চুপ কাঁরয়া ভাঁবিতে লাগল । পরেশ কহিলেন, 
“আমি তো তোমাকে বলেইছি এগুলি গুরুতর কারণ নয়, এগ্বাল বাহ্য কারণ মান্ত্। 
এ বাধাগুলোকে না মানলেও চলে। কিন্তু ভিতরের একটা গভশর কারণ আছে। 
'হম্দু সমাজে প্রবেশের কোনো পথ নেই।. অন্ততঃ সদর রাস্তা নেই, শিড়াকর দরদ্ধা 
থাকতেও পারে। এ সমাজ সমস্ত মানুষের সমাজ নয়- দৈববশে যারা হিন্দ; হয়ে 
জল্মাবে--এ সমাজ কেবলমাত্র তাদের । 

সূচরিতা কাঁহল, সব সমাজই' তো তাই। 

পরেশ কাঁহলেন, না কোনো বড়ো সমাজই তা নয়। মৃসলমান সমাজের 
ীসংহদ্বার সমস্ত মানৃষের জন্য উদ্ঘাটত--খুশস্টান সমাজও সকলকেই আহবান 
করছে। যে-সকল সমাজ খহশস্টান সমাজের অঙ্গা তাদের মধ্যে দেই 'বাঁধ। 
যাঁদ আমি ইংরেজ হতে চাই তবে সে একেবারে অসম্ভব নয়--ইংলন্ডে বাস করে 
আম নিয়ম পালন করে চললে ইংরেজসমাজভুন্ত হতে পাঁর--এমন কি দেজনো, 
আমার খাস্টান হবারও দরকার নেই। অভিমননা ক্যহের মধ্যে প্রবেশ কর্পতে জামত, . 
বৈরতে জানতো না- হিন্দু ঠিক তর উলটো । তার সমাজে প্রবেশ করবার পথ 
একেবারে বন্ধ, বেরোবার পথ শত্ত' সহম্তর। 

সূচারতা কাঁহল, তবু তো, বাবা, এতাঁদনেও হিন্দুর কয় হয় নিলে তো 
শটটকে আছে। 
পরেশ কহিলেন, সমাজের ক্ষয় বুঝতে সময় লাগে । ইতিপূর্ষে হিজ্দসেমাজের 
শখড়কির দরজা খোলা ছিল। তখন এদেশের অনার্য জাতি হিন্দু সমাজেয় মধ্যে 
প্রবেশ করে একটা গৌরব বোধ করত। এঁদফে মুসলমানের আমলে দেশের প্রায় 
পর্বরই 'হন্দ; রাজা ও জামদারের প্রভাব যথেষ্ট ছিল; এইজন্যে সমাজ থেকে কারও 


২৩৪ উজ্জ্বল ভারত [৬ণ্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, 


সহজে বোরয়ে যাবার বিরুদ্ধে শাসন ও বধার সীমা ছিল না। এখন ইংরেজ 
আঁধকারে সকলকেই আইনের দ্বারা রক্ষা করছে, সে রকম কীন্রিম উপায়ে সমাজের 
বার আগলে থাকবার জো এখন আর তেমন নেই_সেইজন্য কিছুকাল থেকে কেবলই 
দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষে হিন্দু কমছে আর মুসলমান বাড়ছে-এ-রকমভাবে চললে 
রূমে এদেশ মৃূসলমানপ্রধান হয়ে উঠবে-তখন একে 'হিন্দুস্থান বলই অন্যায় হবে ॥ 

রবীন্দ্রনাথের ভাঁবষ্যং-বাণশ চাল্পশ বংসর পরে যে অক্ষরে অক্ষরে ফলে 
গিয়োছল, তার আলোচনা স্থাঁগত রেখে গোরাকে আমরা জিজ্ঞাসা কার, এই হিন্দুর 
হকের সে কি করে পারে? যে ভারতবর্ধ তার ধ্যানের বস্তু সে ক এই 
ভারতবর্ষ? কখনোই নয়। কিন্তু সেই ধ্যানের বস্তুকে পেতে গোরা যে পথকে 
অবলম্বন করোছল, সেই পথেই ছিল ভুল। হিন্দুর রক্ষা পাওয়ার পথের আভাস 
দিচ্ছেন পরেশবাব্‌-...রক্ষা পাবার জন্য একটা জাগতিক নিয়ম অছে_ সেই 
স্বভাবের নিয়মকে যে পাঁরত্যাগ করে, সকলেই তাকে স্বভাবতঃই পাঁরত্যাগ করে। 
হিচ্দৃসমাজ মানুষকে অপমান করে' বন করে; এইজন্যে এখনকার দিনে আত্মরক্ষা 
করা তার পক্ষে প্রত্যহই কঠিন হয়ে উঠছে। কেননা, এখন তো আর সে আড়ালে 
বসে থাকতে পারবে না-এখন পাঁথবশর চারাদকের রাস্তা খুলে গেছে, চারাঁদক 
থেকে মানুষ তার উপরে এসে পড়ছে--এখন শাস্ত্র সংহতা দিয়ে বাঁধ বেধে প্রাচীর 
তুলে সে আপনাকে সকলের সংস্রব থেকে কোনমতে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। 
হন্দু সমাজ এখনো যাঁদ নিজের মধ্যে সংগ্রহ করবার শান্ত না জাগায়, ক্ষয় রোগকেই 
প্রশ্রয় দেয়, তাহলে বাহরের মানুষের এই অবাধ সংস্রব তার পক্ষে একটা সাংঘাতিক 
আঘাত হয়ে দাঁড়াবে ।' 

এই যে-নিদারূণ সত্য কথাঁট পাকিস্থানকে জল্ম দয়েছে-তার সম্বম্ধে 
রবীম্দ্রনাথ অবাহত হতে পেরোছলেন: গেরা উপন্যাসের জল্ম সেই অবাহাতির। 
সমস্ত উপন্যাসাটর মধো এই কথাঁটই প্রমাঁণত হয়েছে যে, যে-ভারতবষের সংস্কৃতিতে 
সুদশর্ঘ কালের বহ্‌ সাধকের বহু সাধনার ধারা মিলিত হয়েছে, সেই ভারতবর্ধকেও 
সমগ্রভাবে পাওয়ার পথ প্রচলিত হিন্দূত্ব এমন নিদারুণভাবে রোধ করে দাঁড়য়ে 
আছে, যেখানে কোন নূতন, স্বাধীন ও ব্যাপক চিন্তাসম্পন্ন মানুষের স্থান নেই । 
গোরা ভারতবর্ষকে চেয়োছল। প্রথমে যখন সে হিন্দৃত্বের যে সকল সংস্কর 
ব্যাপকতাকে রোধ করে দাঁড়ায় সেগুলিকে মানতে পারতো না, তখনও সে ভারতবর্ষকেই 
চেয়োছল। আবার যখন উলটে গিয়ে ঠিক করল যা কিছ 'নিজের তাকেই আকড়ে 
ধরে তাকে রক্ষা করব, তখনও সে ভারতবর্ষকেই চেয়েছিল। প্রচালত হিল্দৃত্ব- 
বোধের সঙ্গে নিজেকে সে এমন করে একাঁভৃত করে ফেলেছিল যে. তার 'নাদর্ট 
পথে চলে সে যে তার স্বগ্নের ভারতবর্ষকে পেতে পারে না-এ বোধও তার লোপ 
পেয়ে গিয়েছিল। অথচ প্রাত পদে বাধা সে পাচ্ছিল। 

একটা প্রকান্ড অসঙ্গাঁত সূদশর্ঘ কল থেকে আমাদের সমাজে ও দর্শনে চলে 


জৈম্ঠ, ১৩৬০] , ববীল্দ্নাথের 'গোরা' ২৩৯. 


আসছে। একদিকে ব্যাপকতর জশবনবোধকে প্রচলিত হিন্দুত্ব-বোধ বাধা দিচ্ছে, 
যারই জনা পরেশবাবূকে বলতে হল, 'হম্দু সমাজ মানুষকে অপমান করে" বজন 
করে, এইজন্যে এখনকার দিনে আত্মরক্ষা করা তর পক্ষে প্রত্যহই কঠিন হয়ে উঠছে। 
যারই জন্যে হিন্দু গোরা খস্টানী দাস লহ্মিয়ার হাতে জল খেতে পারে না। 
ব্রাহ্ম মেয়েকে বিয়ে করতে গেলে বিনয়কে সমাজচ্যুত হতে হয়। মানুষের পাঁরচয় 
মানুষ হিসেবে না থেকে জাতের বিচ'রেই তার প'রচয় হয়েছে, তাইতে হদয়বান 
দরদী নাঁপতের ঘরে খেলে গোরার জাত যায় অথচ অতাচারী দহ্দাল্ত মাধ্র 
চাটুজ্জের বাড়ী খেয়ে তাকে জাত রক্ষা করতে হয়। আর সর্বশেষে যারই জন্যে 
হন্দুর রক্ত গোরার দেহে নেই বলে দীর্ঘ কাল হিন্দুত্বের সাধনা করে এসেও গোরা 
হন্দু হতে পারল না! 

এই হচ্ছে প্রচলিত 'হন্দৃত্ব, প্রচলিত হিন্দুর সমাজ ব্যবস্থা । এই যেমন 
একাদক আর একাঁদকে ভাবনার ক্ষেত্রে, দর্শনের ক্ষেত্রে তার চল্তার ব্যাপকতা আজ 
পর্য্ত পৃথিবীর যে কোন সভাতার থেকে মহত্তর। এরই জন্যে গোরার মুখ দিয়ে 
রবীন্দ্রন্থ বলতে পেরোছিলেন, 'অন্যান্য দেশে ঈশ্বরকে ন্যনাধিক পারমাণে কোনো 
একাঁট মাত্র বশেষের মধ্যে বাঁধতে চেষ্টা করেছে-ভারতবর্ষেও ঈশ্বরকে বিশেষের 
মধ্যে দেখবার চেষ্টা আছে বটে কিন্তু সেই 'বশেষকেই ভারতবর্ষ একমান্র ও চুড়াল্ত 
বলে গণ্য করে না। ঈশ্বর যে সেই বিশেষকেও অনন্তগুণে আতক্রম করে আছেন 
এ কথা ভারতবর্ষের কোন ভক্ত কোনদিন অস্বীকার করেন না।...ধর্মের স্থল ও 
সুক্ষ, অন্তর ও বাহর, শরীর ও আত্মা এই দুটো অঙ্গকেই ভারতবর্ষ পূর্ণভাবে 
স্বীকার করতে চায়......। কিন্তু যান রূপেও সত্য অরুপেও সত্য, স্ধৃলেও 
লতা, সক্ষেও সত্য, ধানেও সত্য প্রত্যক্ষেও সতাঁ, তাঁকে ভারতবর্ষ সর্বতোভাবে 
দেহে মনে কর্মে উপলান্ধ করব র যে আশ্চর্য, 'বাঁচন্র ও প্রকাণ্ড চেস্টা করেছে তাকে 
আমরা মূটের মত অশ্রদ্ধা করে যুরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর নাস্তিকতায়- 
আঁস্তিকতয় মাশ্রত একটা সঙকীর্ণ নীরস অঞ্গহশন ধর্মকেই একমান্ন ধর্ম বলে গ্রহণ 
করব- এ হ'তেই পারে না।' 

-এই যে অসৎগাঁত দীর্ঘকাল থেকে চলে আসছে--সমাজ জীবনে ক্ষুদ্ুতা 
অর ভাবনার জগতে বিরটত্বের কজ্পনা-এ অসঙ্গাঁতি আজও ব্যাপকভাবে স্বীকৃত 
হতে পারে ন--তাহলে যে-চিন্তাধারা সমাজ ব্যবস্থাকে এমন কুণো করে ফেলেছে, 
নিজের বুকের থেকে মানুষকে বের করে দিয়েছে, দিচ্ছে, তাকে পাঁরবর্তন করে 
নেবার জন্য সমাজপাতিদের মধ্যে আন্দোলন দেখা দিত। সোঁদক থেকে আজ পযন্ত 
কোন সড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ এ প্রশ্ন করে তাকে ব্যাপক আন্দোলনে 
পাঁরণত করতে পারছে না যে, কেন আমার ঘরের থেকে লোক বৌরয়ে যাবে, কেন যে 
বোরয়ে গেছে তাকে ঘরে ফারয়ে নিতে পারব না, কেন বেরোবার পথই শুধু খোলা, 
ঢোকবার পথ একেবারে চিরঅর্গলবন্ধ? ব্রক্ষজ্ঞানের ক্ষেত্রে অর সমাজের ক্ষেত্রের 


২৪০ উজ্জল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, 


এই অসাম্যই রবীন্দ্রনাথকে "গোরা'র মধ্য দিয়ে সমস্ত সমস্যাটাকে খুলে দেখাতে 
প্রণোদিত করেছিল। সর্ব সংস্কারবার্জত একট স্বাধীন মত্ত জশীবনপ্রবাহ যে 
ভারতীয় সমস্ত অধ্যাত্ম সধনার ইতিহাসের অল্তরালে ঢাকা পড়ে আছে, সেই মু্ত 
জশবনধারাটিকে খুজে বের করবার প্রেরণা নিয়েই গোয়ার কাহিনী রচিত। 'গোরা' 
প্রন করল, হিন্দৃত্বের এমন কোনো একটি আন মার্তি কঙ্পনা করা যায় 
কনা যেখানে থেস্ট নী লছাময়ার স্থান আছে. স্বীকীতি আছে, আপন জ্ন বলে 
আদর আছে, যেখানে খশস্টন গোরাকে লালনপালন করেছে বলে আনন্দময়ীকে 
হজ্দুহ্বের বাইরে যেতে হয় না, তার ঘরে ছেলেদের খাওয়া বন্ধ হয় না. যেখানে 
রাহ্মপরিলরে কিংবা যে-কোন ধর্মাবলম্বীর পরিবারের- যারা ভদ্র রুচি ও কৃষ্টি 
সমাঁন্বিত--মেয়েকে বিয়ে করতে গেলে হিন্দৃত্ব হতে চ্যুত হতে হয় না. মুসলমানের 
ছেলেকে সন্তানবৎ পালন করে বলে যেখানে নাঁপিতের জাত যায় না, খুশস্টান রন্ত 
হলেও এতদিনের আচরণ ও প্রণীত নিয়েও গোরার 'হন্দ্‌ হওয়ায় বাধা হয় না? 
অর্থাৎ এমন কোন সর্বভারতীয় ব্যাপক হিন্দৃত্ব কি নেই, এমন কোন শুঁচিতা 
নেই--যেখানে চণ্ডালের ঘরেও আর অপাবশ্রতার ভয় থাকে না. পদে পদে যেখানে 
শুচিতা বাঁচয়ে চলতে হয় নাঃ ভারতের অন্তরাত্মা সেই 'হিম্দত্বকে খংজে বের 
করতে চায়। রবান্দুনাথের গোরা এই প্রম্নকে তুলে দিয়ে গেছে। -চলবে। 





“নবোদতা বালতেছেন, শহন্দুধর্ণ ছাড়া পাঁথবীর অন্য কেনো ধমইি 
পরিবর্তনমৃূখে এতটা আত্মরক্ষা করিয়া চলতে পারে নাই। বিভিন্ন যুগে যে সকল 
বিভর্ধ ধর্ম অথবা সংস্কৃতি হিন্দুধর্মের সম্মুখে আঁসয়ছে, হিন্দুধর্ম সেগুলিকে 
অঙ্গশভূত করিয়া নিজের শান্তর পাঁরচয় দিয়াছে ।”-ইহা এক'ট অভিনব ব্যাখ্যা 
সন্দেহ নাই। কিন্তু বাংলাদেশে বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গে ক্ষয়িফু 'হন্দুধর্ম এবং 
ক্মবর্ধমান মুসলমান ধর্ম এ ব্যাখ্যার সমর্থনে সাক্ষ্য দেয় না। 

'নিবোদতা বাঁলতেছেন, 'আত্মরক্ষাই এখন আমাদের একমান্র কাজ নয়। 
অপরকেও আমরা এখন ০০91৮৪1৮  কাঁরব। আকর্ুমণশশীল হন্দুধর্ম প্রচার 
কাঁরতে গিয়া ভগিনী নিবোঁদতা একটু বেশী দূরে গিয়া পাঁড়য়াছেন। আমরা 1হন্দু, 
অন্য ধর্মাবলম্বীকে ০০75৪: করিয়া আনিয়া হিন্দসমাজে স্থান ?ঈদতে অমরা 
পার না। আম্মক্লা অন্য ধর্ম দ্বারা ০91,৮৮৪ হইতে পার এবং হইয়াও 
আঁসয়াছি। ভায়তবর্ষের মুসলমান যুগের ইতিহাস তাহার প্রমাণ।  ভাগনধ 
নিবোদতাও 'হিন্দভাবাপন্ হইয়াছেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকেও হিন্দুসনাজভুস্ত 
কারয়া লইতে পাঁর নাই। ীহিন্দধর্ম জাতিগত (91))710) ধর্ম। যে জন্মে 
ণহন্দু নয়, তাহাকে এই ধর্মে আনিয়া সমাজভুন্ত করা যায় না। ইহা ৪0019 
ধর্মের বিশেষত্ব । পরল্তু মতের 6০৪9) ধর্মে পাঁথবীর যে-কোনো ধর্মের 
ম'নুষকে এ ধর্মের সমাজভুন্ত করা যায়। 'হন্দু, বৌদ্ধ, খীস্টান বা মুসলমীন 
হইতে পারে; কিন্তু মুসলমান খুশস্টান বা বৌদ্ধ 'হন্দ্‌ হইতে পারে না।" 

-জ্রীগ্িরজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখিত বৈশাখ, ১৩৬০ সালের 'জয়ন্ত্রীতে 
প্রকাশিত 'ভাঁগনশী নিবোদতা' প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত। 


আজকের তেলের! 
শান্তশশল দাশ 


আজকের দিনের ছেলেদের বিরুদ্ধে নানা আভিযোগ উঠছে ঃ 'তারা বকে 
"গেছে" "বয়ে গেছে", 'একেবারে গোল্পায় গেছে" ইত্যাদি। আভযোগ মিথ্যে নয়, 
পথে ঘাটে ত'র অজস্র প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে প্রাতাদন। ত.দের মধো নেই কিশোর 
জনোচিত সারল্য, ছাত্র জনোঁচত শ্রদ্ধা। সকলের মধ্যেই যে নেই, তা" নয়; তবে 
বেশীর ভগ কিশোরদের মধ্যেই কিশের জনোচিত সৌন্দ্যের অভাব। 

ছাত্র জীবনে, কিশোর জীবনে এই যে উচ্ছৃংখলতা, অশোভন ব্যবহার, এক 
একদিনেই গড়ে উঠেছে? যদ না হয়, তবে কেন এ অবস্থা হ'লঃ কেবলমাশ 
তাদের বিরুদ্ধে আভযোগ করে থেমে গেলেই তো চলবে না; প্রাতকারের চেষ্টাও 
তো করতে হবে। আজকের য'রা কিশোর, কাল হবে তারা ধুবক; তাদের ওপর 
পড়বে নানা দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার। কিন্তু সে ভার বহনের যোগ্যতা যাঁদ তারা 
অর্জন না করে, তাহ'লে অযোগ্য পান্রে ন্যস্ত কাজ সশুংখলার সংগে সম্পন্ন হবে 
না। দেশের অগ্রগাঁতর পথও রুদ্ধ হবে। 

প্রাণীনকালের শিক্ষাব্যবস্থার সংগে আজকের শিক্ষাব্যবস্থার কোন সম্পর্ক 
নেই। তখন ছাব্রেরা গুরুগৃহে গিয়ে দীর্ঘকাল অদর্শ গুরুর সংস্পর্শে এসে শিক্ষা 
লাভ করতো। শিক্ষা শেষে সহজ সরল জীবন যাপনের উপযোগী জ্ঞান ও সেবা 
নিয়ে ফিরে এসে সংসারাশ্রমে প্রবেশ করতো। আজ আমরা সে-জশীবনের কথা 
ভাবতে পাঁর না। সভ্যতার অগ্রর্গাতর সংগে সংগে জীবন ধারার বহু পরিবর্তন 
ঘটেছে। জাঁবনের জাটলতা অনেক পাঁরমাণে বেড়ে গেছে। সুতরাং সে জীবনে 
[ফিরে যাওয়া আজ অসম্ভব! 

আজকের সমাজ, আজকের রাষ্ট্র, আজকের শিক্ষাব্যবস্থা, সবই ভিন্ন রকমের। 
এরই মাঝে আমাদের চলা, এরই মাঝে আমদের জীবনের পারসমাপ্তি। এই 
পাঁরবেশের মধ্যে বাস করে আমাদের ছেলেরা কেন উচ্ছখল হয়ে “উঠছে, এ কথা 
সত্যই ভাববার বিষয়। 

মনুষের শিক্ষা সুরু হয় প্রথমে গৃহে, তারপর বিদ্যালয়ে, পরে বৃহত্তর 
শিক্ষক্ষেত্রে এবং সামাজিক ও রাম্ট্ীক পারবেশে। আজকের দিনে ছেলেরা গৃহশিক্ষা 
কতটুকু পাচ্ছে, তা' আলোচনা করলে দেখা যবে যে সেখানে বেশীর ভাগ ক্ষে৩৫েই 
তারা জীবন গঠনের উপযোগী কিছু পায় না। আঁধকাংশ আভভাবক তাঁর পৃ্- 
কন্যাদের প্রতি উদাসীন। উদাসীনতা যে একেবারে স্বেচ্ছাকৃত তা' ঠিক বলা বায় 
'না। কারণ অর্থনৈতিক কারণে সাধারণ মানুষের জশবন যান্না এত বেশী বিধবস্ত 


২৪২. উজ্জবল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ধ, ৫ম সংখ্যা, 


যে পূত্রকন্যাদের প্রতি মনোযোগ দেবার সময় সত্যই খুব বেশশ মেলে না। যে-টুক্ 
মেলে সে-টুকুও কাজে লাগে না।  ইস্কুলে ভার্ত করে দিয়ে, আর সামর্থ থ কলে 
একজন গৃহশিক্ষক নিষ্স্ত করেই দাঁয়ত্ব শেষ করেন আঁধকাংশ অভিভাবক । অর্থের 
সম্ধাবহার হচ্ছে কিনা দেখার প্রয়োজন বোধ করেন না অনেকেই। কেউ কেউ বা 
তাদের পুত্রকন্যাদের মংগলের প্রাতি এত বেশী মনোষোগা যে তারা ভয়ে আভভাবকদের 
কাছে সত্য কথা বলতে সুযোগ ও সাহস পায় না, দিনের পর দন 'মথ্যার আশ্রয় 
নিয়ে অকারণ শাসনের হত থেকে রেহাই পেতে গিয়ে অন্যয়ের ভি।স্তর ওপর 
জীবনের কাঠামো গড়ে তুলছে । আজকের দিনের গৃহশিক্ষার এই দুর্দশা । 

[বিদ্যালয়ের শিক্ষার কথা বলতে গেলে অনেক আপ্রয় কথা বলতে হয়। 
জশীবনযুদ্ধে আিশ্রান্ত সংগ্রাম করে এবং পদে পদে পরাজিত হয়ে আঁধকাংশ শিক্ষক 
অদরশচ্যুত হতে বাধ্য হয়েছেন, এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। শিক্ষক জীবনের 
দশনতার 'দকে তাকিয়ে, তাঁদের জীবনধারার অস্বচ্ছলতা ছাত্রদের মনে শ্রদ্ধা জাগায় 
না। জীবনধারা ও শিক্ষার অসমতা ছান্রদের জীবনে রেখাপাত করে না। বেন্রের 
আস্ফালনেও শিক্ষা দেওয়া যায় না। তরুণ মন স্নেহ ভালবাসার কাঙ্াল। স্নেহ- 
ভালবাসার মাধ্যমে আদর্শ জীবনধারার সংস্পর্শে সত্যকার শিক্ষা তরুণ জীবনে 
প্রাতফাঁলত হয়। কিন্তু অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসা থেকে বাণ্চত তারা ঘরে এবং 
বাইরে । ঘরের শিক্ষা ও পাঁরবেশ তাদের কাঁচি মনকে গড়ে তোলার সহায়তা করে 
না, এবং বাহরের নীরস ও আন্তাঁরকতাশন্য পাঁরবেশও তাদের চারন্র গঠনে অনুকূল 
নয়। অশ্রম্ধা ও অনাদরের মধ্যে যে-জীবন গড়ে ওঠে, তা' সুন্দর হতে পারে না। 
আজকের শিক্ষা প্রাতিন্ঠনের সংগে কোন আদর্শের সম্পর্ক নেই, আছে ব্যবসায় 
মনোবৃত্তি কর্তৃপক্ষের আর তথাকাঁথত রাজনশীত। এখানে মন গড়ে ওঠে না। 
ক্রমাগত অভাবের সংগে যুদ্ধ করতে করতে শিক্ষক জশীবন থেকে সূকুমার বাত্িগ্লর 
পরিসমাপ্তি ঘটেছে। নীরস পাঠাপুস্তকের বাইরে যাবার সময় এবং মন্োবান্ত 
দুই তাদের নেই। ক্লান্ত ও পরাজত হয়ে অনেক স্মাীশক্ষক িক্ষাক্ষেত্র থেকে 
সরে গেছেন অত্যন্ত দুঃখে, অত্যন্ত অনিচ্ছার সংগে। তাঁদের স্থান পূরণ করতে 
যাঁরা আসছেন এবং এসেছেন তাঁদের অনেকের মধোই নেই সত্যকার িক্ষকজনোচিত 
মনোধাত্, যা শকশোর জশবনকে এাঁগয়ে দিতে পরবে স্ন্দরের পথে, সমৃদ্ধির 
পথে। 

পাঠ্যপস্তকের তাঁলকা দিনের পর দন বেড়ে চলেছে । সেগুলো পাঠ করে, 
মুখস্ত করে পাশ করা যায়, 'কিল্তু সাঁতাকার মনষ্য চরিত্র গঠন হয় না। চার 
গঠনের মালমসলা নেই সে শিক্ষায়। যারা িশ্বাবদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে শাক্ষত 
হয়ে উঠছেন, তাঁরা কতটুকু মনুষ্যত্ব অর্জন করছেন, সে বিষয়ে বিরাট প্রশ্ন থেকে 
যাচ্ছে। এবং অত্যন্ত দুঃখের সংগেই স্বীকার করতে হচ্ছে যে তথাকথিত শিক্ষা 
জীবনের মধ্যেই বাসা বেধেছে অন্যায়, অসত্য আর অনাচার সব চেয়ে বেশী 
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পারমাণে। অর্থনৈতিক অভাব যেখানে প্রবল সেখানে অনেক সময় অভাবের হাত 
থেকে বাঁচার জন্যে অন্যায়ের আশ্রয় নিতে হচ্ছে, এ সত্যকে স্বীকার করেও বলতে 
হচ্ছে জীবনের বিকাতির কারণ একমাত্র আর্থঘক অনটন নয়, কারণ প্রাচুর্যের মধ্যেও 
রয়েছে অন্যায় 'লপ্সা। 

ব্যান্ট জশবন যেখানে বিকৃত, সেই ব্যম্টর সমন্বয়ে গঠিত যে সমাজ ও রাষ্ট্র, 
তা" সুন্দর হবে কেমন করে ১ চতর্দকের বিষাল্ত পাঁরবেশের মধ্যে যে-জীবন গড়ে 
উঠছে, সে-জীবনও তাই সুন্দর হয়ে উঠছে না। সং-অসং যে-কোন উপায়ে কিছু 
অর্থ সণ্য় করতে পারলেই আজকের মানুষ সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে--অথচ তাদের 
জাঁবনধারা সহজও নয় সুন্দরও নয়। আদর্শন্রষ্ট এই অশোভন ও অনাচারণ জীবনের 
বিরুদ্ধে আবরত সংগ্রাম করে যে দু'একাঁট মনূষ বাঁচার চেষ্টা করছে, তাদেত্র 
জশীবনাদর্শকে দূর থেকে বাহবা "দিচ্ছে সমাজ, রাষ্ট্র, কিল্তু তাঁদের বাঁচার ব্যবস্থা 
করছে না; তাঁদের জীবনধারাকে গ্রহণ করার মতো আগ্রহও কারও নেই। অনায় 
করে, অশুচি জীবন যাপন করে যে-সমাজে, যে-রাজ্ট্রে মাথা তুলে দাঁড়ান যায়, আর 
সতা-ন্যায়কে গ্রহণ করে যেখানে তিলে তিলে প্রাণ দিতে হয়, সেখানে ভাবীকাল' 
যাঁদ িপথগামণ হয়, তবে দায়শ করবো কাকে? শৃধ্দ আভিযোগ করে, আর 
দোষারোপ করে দূরে চলে গেলে চলবে কেন? 

আজকের কিশোর দল যাঁদ প্রশ্ন করে- তোমরা আমাদের কণ দিয়েছ 2 কোন: 
আদর্শ আমাদের সামনে রেখেছ 2 তে'মাদের জীবনধারার মধ্যে সত্য-ন্যায়ের প্রাতজ্ঠা 
কতটুকু ঃ- জবাব দেবে কে! 

তবু এই বিকৃত আদর্শহসন পাঁরবেশের মধ্যে এখনও মিলছে তেমন দু'্চারাট 
ছেলে, যারা স্বকীয় বৈশিস্ট্যে উজ্জল। অসত্য, অন্ায় জীবনধারা যেখানে বয়ে 
চলেছে অপ্রাতিহত গাঁতিতে, সেখানে তারা আত্মস্থ হয়ে এগিয়ে চলেছে আপনার 
পথে সবার অলক্ষ্যে। সত্যকে অজও তারা ভালবাসে; মানুষের দুঃখে আজও 
তারা ছুটে যায় অগ্রচুর সামর্থ্য নিয়ে। অশোভন জাবনের প্রচু্র্যময় প্রলোভনকে 
এরা পারহার করে চলেছে আপন প্রাণৈশ্বর্যে বিভোর হয়ে। সংখ্যায় এরা নগণা, 
তবু এরা আছে, ঘন অন্ধকারের মধ্য 'দিয়ে এরা এগিয়ে চলেছে 'স্থর দৃষ্টিতে, 
দৃপ্ত পদবিক্ষেপে। ভাবীকাল অপেক্ষা করে আছে এদের জন্যে। এরা গড়ে 
তুলবে নতুন দেশ, নতুন জীবন।: বর্তমানের সমস্ত মালনতাকে দূর করে শচি 
শুদ্র জীবনের অদর্শে ভাস্বর হয়ে সবার অলক্ষ্যে কঠোর জশবন যজ্ঞে এরা ব্রতী । 
এদের সাধনা সার্থক হোক। 


ইশারা 
সচ্তোষকুমার আধিকারণ 


রাতের আকাশে কাস্তেচাঁদের মদত হ'লো আঁখি, 
অম্ধকায়ের বক্ষে নীরব স্বপ্ন সে গেলো আঁক; 
আকাশ নশরব, স্তব্ধ মাটির অরণ্যঘন বুক, 

হে পৃথিবী, তব আঁখিরহস্য বুঝিবরে দেবেনা?ক 2 


আম অনাদন সাঁঝে ও উষায় দুর্যোগে মধুরাতে, 

শুধু চেয়ে থাকি, খজে খজে চাল।-জীবনের সুর কই? 
যে সুরে শাখার পন্ন আড়ালে জাগে কুসুমের কল, 

যে সুরে কুশড়র হৃদয়পাপাঁড় মেলেছে কমলপাখা, 
হদয়মধূতে জাগে, বীজ নবসম্ভাবনার আশা, 

পথে পথে দূর আকাশইশারা-_নবপাঁথবীর ছবি, 
জীবনের পথে স্বনরওখন যে ধরার ছায়ালোকে 

তাঁম বেচে থাকো ধ্বংস জাঁটল মহাভঙ্গনের স্রোতে । 


হে পাঁথবী অজ আকাশে তোমার চাঁদের ছলনা কেন, 
কাস্তেচাদের আলো ঘোর শুধু কুয়াশাবিহবলতা, 
আঁধার ত' নেই, নেই যে সুদূর যাত্রার ধ্বানটুকু 

নেই সে উদয়সূর্য বিভোর 'দিগঙ্গনের ডাক। 


এই চলা আর থেমে থাকা আর নিশশথস্বপ্ন দেখা, 
এই গাতিহখন তল্ময়তায় শান্ত সন্ধ্যালোকে 
হতগোধূলির দিগন্তছ্ছায়ে আখ মীদ্রুত রাখা, 
সীমাহীন ক্ষণচণ্চল তব গাঁতর ছল্দহারা 

হায়, তারচেয়ে চাঁদহশীন নভে নামূক অন্ধকার, 

ছ'ড়ে যাক আলো- আসুক ইশারা দুর্যোগভরা নভে 
পথ চিনে নিই স্তাম্ভত মেঘে বিদ্যুৎ কশাঘাতে। 


হে পৃথিবী তব কাস্তেচাঁদের মধুর স্ব্নমোহে 
অরণ্যঘন মাটির শ্যামলে বিহ্বল ছায়ালোকে 


র্‌ ন্‌ 
্ু গু 
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ভুলে যাই চিরজশবনের চির চণ্টলতায় ছোঁওয়া, .. 
ধূসর আকাশ ঢেকে: যায় খন কুয়াশার ছলনাতে 
' হায় তার চেয়ে আকাশ +চরিয়া বিপ্পব-সমারোহে 
আসুক ইশারা, চাঁদহুশন নভে নামক অক্ধকার, 
চির উদ্দাম সমাহারা তব মহাতাত্গনের ডাক, 
সেই ভালো, ধেন পথ চিনে নিই কা কশাঘাতে। 


বানি তাটাহো ডি) 


এ857ব্যে সুষ্টির স্বরূপ 
(পূর্বানুবাত্তি) 
জামিতা মত্ত 


অনেকে বলে থাকেন বার্গস* ও বার্ণাডশর গাঁতবাদের বা বিখওস্বিএল প্রভাষ 
কাঁবর কাব্যের ওপর অনেকখাঁন প্রাতফলিত হয়েছে। এর উত্তরে কাব খুব সুন্দর 
জবাব 'দয়োছলেন। তিনি বললেন-_“য়়রোপে একদল আছেন যাঁরা ভারতীয় যা 
কিছ; শ্রেম্ঠ তাকে যূরোপের কাছে খণী প্রমাণ করতে চান। নইলে এ দেশে তাঁদের 
প্রভূতার পক্ষে কিছু অসুবিধা হয়। আবার সেই সুরে সুর মিলিয়ে আমাদের 
দেশেও বহলোক এখানকার সব দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে আগা গোড়া পাশ্চাত্যের কাছে 
খাণণী বলতে চান। আমার চিন্তার মধ্যে পাঁচ্চাত্য প্রভাব থাকবে না এমন কথা কেমন 
ক'রে বলবো? সর্বযূগের সর্বদেশের তপন্যাকে আমি শ্রচ্ধা করে তাদের আশীর্বাদ 
জীবনে গ্রহণ করেছি। প্রাণের উপরে প্রাণের প্রভাব পড়বেই, নইলে সে প্রাণ নয়, 
নিজাঁব, সে পাথর । কিল্তু দেখতে হবে, যে কথাটা বলাঁচ তার কোন মূল 'ফ ভারতের 
পূর্যে কোথাও ছিল না? যূরোপশীয়েরা ভারতের ভান্তবাদকে একেবারে খন্ট ধমের 
ফাছে ধনণ সাব্যস্ত করতে চান। যেহেতু খুম্ট' ধর্মকে ভারত এক সময়ে ভদ্রতা, করে 
আশ্রয় দিয়োছল, তাই তাঁদের এই গ্রাবী। হয়তো কিছ; প্রভাব ঘটেও থাকবে, 'বিচ্ঠু 
ভাবতে কি তার পূর্বে কোথাও ভন্ত ছিল না? আর্ধ-্রাবিভধ ফারও মর্ধেই 1ক ভন্তি 
কখনও ছিল না? এখানে তাঁরা শুধু ফে আগে কে [পিছে এই হিসাব করেই কে 
ধনী কে খপী এই সত্য নির্ঘয় করতে চান। িল্তু খৃষ্টেয বহন আগে হুদ্ধ। অথচ 
খ্টধর্মের উপরে বৃদ্ধের কোনো প্রভাবই ক, তাঁকা মাদতে রাজি? 

ইংরোজি গাতাজাল প্রকাশিত হলে যখন পাশ্ত্া একদল ধর্ম ব্যবসা হলে 
বহুলোধ মেই বজা আরখ জের ০+৩২নত করছে প্রবৃত হজেন। খবরের লোককে 
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পর করতে অমাদের মতো আর কেউ নেই। তার বহু দুর্গাত চিরাদির্ন আমরা 
ভুগেছি। আজও আমরা সেই দূর্গতি ভূগাছ, তবু তো চৈতন্য হয় না। যাক, 
তখন আমাকে বাধ্য হয়ে কবীরের অনুবাদ করে দেখাতে হলো, এই জাতীয় 
চল্তা ভারতে ইংরাজ আমলেই আসোন। এই সব চিন্তা আরও পূর্বে এই দেশে 
ছিল। বাবশরের মধ্যেও ছিল। কবীরেরও পূর্বে ছিল। কতকাল হতে এই 
সব ভাব চলে আসছে তা বলা শন্ত। হয়তো বেদ উপাঁনষদেরও পূর্ব হতে চলে 
আসছে এই সব চিন্তার ধারা। এইগুলো আমাদের খখজে দেখা দরকার। 

আমাদের দেশের নতেও পুরুষ বা আত্মা ক্রমাগতই চলছে। হংসের মতোই সে 
লোক হতে লোকাল্তরে যাত্রা করে চলেচে। তার মন্ত্র চরৈবোত' অর্থাৎ এঁগয়ে চলো । 
আমাদের দেশে লোকে মনীষী সাধক ও গুরুদের কাছে চেয়েছেন, 'গাঁত দাও, মযান্ত 
দাও।' মধ্যযুগের সাধকেরা সবাই গাঁতরই জয়গান করেছেন। বৌদ্ধদর্শনে বস্তুমানুই 
পাঁতিতে আপন আপন রূপ নিচ্ছে ও তার পরক্ষণেই সেই রূপটি হারিয়ে আবার নব 
নব রূপ নিয়ে চলেচে। সব নাম ও রূপই নৃত্যের ও গাঁতর ক্ষাণক লীলা মান্র। 
কোন স্থির সত্তা নেই। জীবেরও গাঁতির বিশ্রাম নেই, প্রকীতিরও নেই। প্রাণললায় 
শবশ্বচক্ত পারাধর মত ক্রমাগত ঘুরচে। বিশ্রাম আছে তার কেন্দ্রে। সেই ি*বকেন্দ্রুই 
পরমাত্মা। তাই পরম সত্যকে চলচে ও চলচে না, দুই-ই বলা চলে। অদৃশ্য বলে 
হা মনে হচ্ছে যে অচল, তাও চিন্তার ও মনের চেয়ে বোশ বেগে ধাবমান। 

এই সব তত্ববাদ তো এই দেশে 'ছিল। অন্ততঃ আমার প্রাণের মধ্যে যে ছিল 
তাতে কোন সন্দেহই নেই। আমার ছেলেবেলার নির্ঝরের স্ব্নভঙ্গ হতে আমার 
কাঁবতায় গানে নাটকে সব এই গাঁত-ব্যাকুলতা। তবু যুরোপের মনীষাঁদের গাঁতর 
কথা পড়ে আমি মনে যে প্রভূত সায় ও আনন্দ পেয়েচি তাতে সন্দেহ নেই । আর যাঁদ 
প্রাণের সহজ ধর্মে তার কিছু প্রভাবও আমার চিন্তার মধ্যে এসে থাকে তাতেই বা 
কিঃ মোট কথা, গাতিই আমার ও ভারতীয় চিন্তাধারার এক প্রধান কথা ।” রবান্দ্র- 
জশবনবেদ ও ভারতশয় চিন্তাধারার এর থেকে স্পস্ট বাখ্যা আর কি হতে পারে ? 

তত্তের দিক 'দয়ে এ মনশীষীদ্বয়ের মতবাদের যথেম্ট মূল্য আছে স্বীকার 
করতেই হবে। কিন্তু সাহত্যে এর প্রকাশ রসোপলাত্ধর সহায়ক নয়। বিশুদ্ধ চেতনার 
সত্তা আছে কিন্তু প্রাণ নেই। কারণ তা অন্ভূঁতির রসে প্রাণবান নয়। রবাল্দ্রনাথের 
রচনার মধ্যে বিবর্তনবাদ আছে, অধ্যাত্মবাদদ আছে, কিন্তু তা শুধু চেতন লোকেই 
সশমাবদ্ধ নয়, যুগ যুগাল্তরব্যাপী পরিবর্তনের মধ্যে তান দেখেছেন আঁবন*্বর 
আত্মাকে। যে আমি শুধু বর্তমানেই নিবদ্ধ নয়, ধার আরম্ভ অনাদি কালে, সেই 
বৃহত্তর আমি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কাব্যে। কাব জল্মন্তরবাদে অত্যন্ত বিশ্বাসী 
ছিলেন তা বেশ বোঝা যায়। শুধু তাই নয়, তিনি উপলাব্ধ করোছিলেন প্রাণী জগতের 
মধ্যে এই সাষ্টধারার মধ্যে শ্রজ্টার নিত্য ললাধিলাস চলছে। তাঁর ললার জন্যই 
এই সৃষ্টি। সৃন্টির মধ্যে এত যে বোচন্তয তা শুধু তাঁরই আনন্দের আভিব্যান্ত। তাই 
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সৃষ্টি গর শ্রস্টা, জড় ও চিন্ময়, নিনীর্রাল সন নাদানর ৮৭ 
এক হয়ে রয়েছে--তাই পরস্পরের বিচ্ছিন্ন হওয়া শস্ত। 
সর্বানুভূঁতি রবীন্দ্র কাব্যে একাঁটি বিশেষ স্থান আঁধকার করে আছে। বিশ্বের 
ছোট বড়, সামান্য অসামান্য সমস্ত কিছুর মধ্যে ক'ব এক অপূর্ব প্রাণ স্পন্দনের 
শান্ত অনুভব করেছেন। তুচ্ছতম ধূলিকণাকেও তিনি অসম সৃষ্ট রহস্যের অন্তরঙ্গ 
বলে জেনেছেন, খন্ড জীবনের মধ্যে চিরন্তন জীবনের স্পন্দন তিনি অনুভব করেছেন। 
তাই ছোট বড় সকলের মধ্যেই 1তনি চিত্ত স্ধাপন করতে পেরোছলেন। এই বিশ্ব সমস্টি 
বোধ রবীন্দ্রুকাব্যে অপরূপ অ'নব্চনীয়তা দান করেছে। কাব বিচিত্র বিশ্বের 'বাচিন্ 
র/গিনীর মধ্যে পরম এক্য এবং এই অনন্ত বিশ্ব চরাচরের সঙ্গে মানুষের অথণ্ড 
যোগ বিস্মিত পুলকে উপলান্ধ করেছেন। তানি অন্তরে অন্তরে এটা নিশ্চয় করে 
বুঝোছিলেন যে, যে সজনলীলা মানুষের মধ্যে প্রাতমূহূর্তে চলছে, তার স্গো 
িম্বের একটা অখণ্ড ধোগ আছে, এঁক্য আছে, তা না হ'লে এত বড় বিরাট বিশবকে 
অত্যন্ত অপরিচিত অদ্ভুত বলে বোধ হতো । এই মূক মাটির বন্ধন পাঁরপূর্ণ প্রাণের 
স্বীক'র লাভ করেছে যার জীবনে তাকেই বলা সাজে “্থলে জলে আম হাজার 
বাঁধনে বাঁধা যে গিঠাতে 'গিঠাতে' | 
রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকে একান্তভাবে ভালবেসে ছিলেন তাই তাকে নিয়ে তাঁর 
গানের ফসল ফলে ফুলে ভরে উঠেছিল। এই 'ি্বসঞ্গীত তান জীবনের শেষ 
দিনাট পর্যন্ত গাইতে ক্লান্তি বোধ করেনান। এ কথা তিনি 'বাচন্র রূপে বলেছেন-_ 
'আকাশ-ভরা সূর্য তারা 'বিশবভরা প্রাণ, 
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়োছ মোর স্থান 
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান। 
ঘাসে ঘাসে পা ফেলোছ বনের পথে যেতে 
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে। 
ছ।ড়য়ে আছে আনন্দেরই দান, 
বিস্ময়ে তাই জাগে আমর গান। 
কান পেতোছ চোখ মেলেছি 
ধরার বুকে প্রাণ ঢেলোছি | 
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান 
বস্ময়ে তাই জাগে আমর গান। 
বিশ্ব-প্রকৃতির ছন্দ দোলায় কাঁবর প্রাণে অপূর্ব স্পন্দন জাগে, সেই স্পন্দনে কবির 
কন্ঠে গান বিচিত্র রাগিনী লাভ করে। নু 
ৰ কবি কতবার বলেছেন যে বিশ্ব প্রকৃতির 'সঙ্গে এক আঁবাচ্ছাত্য চিরপরাতন 
একাত্মতা কাঁবকে একাল্তভাবে আকর্ষণ করেছে। কাব বলেছেন-_“কতাদিন নৌকায় 
বসিয়া স্‌ -শ্রত জলে স্থলে আকাশে আমার অল্তর্াত্মাকে নিঃশেষে বিকীর্ণ 
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কাঁরয়া 'দিয়াছি, তখন মাঁটকে আর মাটি বলিয়া দূয়ে রাখি নাই, তখন জলের ধায়া 
আমার অন্তরের মধ্যে আনন্দ-গানে বহিয়া গেছে। তখনি একথা বলিতে পাঁরয়াছি-- 
হই যাঁদ মাটি, হই বাঁদ জল, 
হই যাঁদ তৃণ, হই ফুল ফল, 
জশীব সাথে যাঁদ 1ফাঁর ধরাতন্গ-- 
কিছুতেই লেই ভাবনা । 
যেথা বাব সেথা অসীম বাঁধনে 
অল্ত বিহীন আপনা। 
তখান একথা বলিয়াছি_- 
আমে ফিয়ায়ে লহ, আয় বসুন্ধরে 
কোলের সম্তানে তব কোলের 'ভিতরে, 
বপুল অণুল তলে । ওগো মা মশ্মাঁয় 
তোমার মাত্তকা মাঝে ব্যাপ্ত হায়ে রই 
দাশ্বাদকে আপনারে দিই বিস্তারয়া 
বসন্তের আনন্দের মতো ।” 
এই জল স্থল, অকাশ বাতাস, তরূ-লতা, চন্দ্র-সূর্য বিশ্বের সমস্ত রূপ রস 
পাম্ধ স্পর্শ কবির চিত্ত বীণায় সঙ্গীত মূর্ছনা তুলেছে । কবি স্থির প্রত্যয় লাভ 
করেছিলেন যে এই চেতনা প্রবাহ পাঁথবীর প্রত্যেক জড় ও চিন্ময় জগতে স্পান্দত 
হচ্ছে, তাই তার মধ্য থেকে যে এঁকাতান উদিত হয় তা হৃদয়কে স্পর্শ না করে পারে 
না। রবান্দ্রনাথ বলেছেন, “প্রকৃতির মধো যে এমন একটা গভাঁর আনন্দ পাওয়া যায়, 
সে কেবল তার সন্চে আমাদের একটা নিগঢ় আত্মীয়তা অনুভব করে। এই তৃণ 
গুল্ম লতা, জল ধারা, এই ছায়া লোকের আব্তন, জ্যোতম্ক দলের প্রবাহ, পাঁথবীর 
অথন্ড প্রাণ পর্যায় এই সমস্তের সঙ্গেই আমাদের নাড়শী চলাচলের যোগ রয়েছে।” 
কবি অহল্যার মত তাঁর নাড়তে যৃগ-যুগান্তের বিশ্বের বিরাট স্পন্দন অনুভব 
করেছেন। এই স্পন্দনের কথা লিখেছেন-- 
এ আমার শরণরের শিরায় শিয়ায় 
যে প্রাণ তরত্গমালা রা দিন ধায় 
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব-দিপ্বিজয়ে 
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে 
নাচিছে ভুবনে সেই প্রাণ চুপে 
বসুধার মাত্তকার প্রাত রোম কৃশে' 
ফট ১ ১০ 
ফাঁরতেছ অনুভব সে অনল্ত প্রাণ 
জলো আঙ্গে আমায়ে করেছে মহায়ান, 
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সেই ফুগ-যৃগাল্তের বিরাট স্পঙ্দন 
আমার নাড়ীতে আজ কারছে নর্তন। 
কাব বহবার দৌখয়েছেন বিশ্বের সঙ্গে এই আল্তর যোগই মানবজন্মের শ্রেম্ঠ রহস্য। 
কাব বসৃম্ধরাকে মা বলে সম্বোধন করেছেন। তাতে বোঝা যায় যে, মান্য ধারন্রীর 
জশবনের অংশ মান্র, গর্ভস্থ শিশু যেমন মায়ের সঙ্গে বিলীন হয়ে মাতৃরস পান করে, 
তেমাঁন মানুষ জন্মের পূর্বেও ধারন্রশর রসে সঞ্জীবিত। তারপর কালের চক্রে ঘূর্ণায়- 
মান মানুষ যায় আবার আসে, কিন্তু সম্বন্ধ থকে অচ্ছেদ্য। তাই 'মাঁটর টান, এত 
তশবর। মানুষের কাছে সূম্টি তই বিস্ময়ের বস্তু- 
আবার জাগনু আম 
রানি হ'লো ক্ষয় 
পাপাঁড় মোলল বিশ্ব 
এই তো বিস্ময় 
অন্তহশন। 
সৃস্টর মধ্যে কার যে শুধু স্নেহ ভালবাসা, আনন্দ সৌন্দর্য দেখিয়েছেন তাই 
নয়, এর মধ্যে যে কি নিদার্ণ বেদনা আছে তাও কাঁবর অত্যন্ত স্পর্শকাতর 'চন্তকে 
ব্যাকুল করে তুলেছে । বিশ্বসাঁন্টর মাঝে তান নটরাজের তাণ্ডব নৃত্য দেখেছেন। 
তাঁর এক পদক্ষেপের আঘাতে ধ্বংস অন্য পদক্ষেপের আঘাতে সাচ্টি। 
তব নৃত্যের প্রাণ বেদনায় 
বিবশ বিশব জাগে চেতনায় 
যুগে যুগে কালে কালে 
সরে সধরে তালে তালে 
সুখে দুঃখে হয় তরঙ্গময় 
তোমার পরমানন্দ হে। 
সৃষ্টের প্রাত রন্ধ্রে রন্ধে কান পেতে ও চোখ 'দিয়ে তান যেন শুনেছেন ও প্রতাঙ্ষ 
করেছেন__ 
শুনিলাম নক্ষত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজে 
আকাশের বিপুল ক্রন্দন, দেখিলাম শূন্য মাঝে 
আঁধারের আলোক-ব্গ্রতা। কত শত মদন্বন্তরে 
কত জ্যোতিলেোক গড় বাহময়, বেদনার ভরে 
অস্ফুটের আচ্ছাদন দশীর্ণ কার তশক্ষ! রাশমঘাতে 
কালের বক্ষের মাঝে পেল স্থান প্রো্জবল প্রভাতে 
প্রকাশ উৎসব 'দিনে। ধূগ সন্ধ্যা কবে এল তার 
ডুবে গেল অলক্ষ্য অতলে । রূপনিঃস্ব হাহাকার 
অদৃশ্য বৃভুক্ষ: ভিক্ষু ফিরিছে 'বিষ্বের তরে তায়ে 


২৫০ উদ্জবল ভারত [ষ্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, 


ধূলায় ধূলায় তার আঘাত লাগছে ফিরে ফিরে। 
তবুও সখ দঃখ তরঙ্গ 
এ দুয়ের মাঝে কোনোখানে অছে কোন মিল 
নাহলে 'নাঁখল 
এত বড়ো নিদারুণ প্রবণনা 
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বাহতে পাঁরিত না 
সব তার আলো 
"৭ কীটে কাটা পুশ্পসম এতাঁদনে হ'য়ে যেতো কালো। 
যিনি চরাদনই [মালনের কথা বলে এসেছেন, যাঁর অন্তরে আশার আনর্বাণ দীপ- 
[শখা জবলতো তিনি আবার বললেন-- 
সুখ দুঃখ অন্ধকার আলো 
মনে হয় সব নিয়ে এ ধরণী ভালো । 
স্বর্গ ও মর্তের বিরোধ-বিচ্ছেদ যেখানে অবলস্ত, উপলাব্ধর সেই গভীর লগ্নের বাণাই 
পর উজ 
জশবনের গোধূলি লগনে তিন মুস্ত কণ্ঠে বললেন-- 
তোমার সাঁষ্টর পথ রেখেছ আকীীর্ণ কারি 
বাঁচত্র ছলনা জালে। 
হে ছলনাময়ী। 
অনায়সে যে পেরেছে ছলনা সাঁহতে 
সে পায় তোমার হাতে 
শান্তর অক্ষয় আধকার। 
এখানে একাঁট কথা বলে উপসংহার টেনে দিতে চাই যে, কবির সমম্টিপ্রবাহ 
এক সত্যের কেন্দ্রাভমূখে ধাবিত হয়েছে। সে সত্য এই যে. বিশবসৃস্টির অন্তরালে 
িনি রয়েছেন বিশবসূস্টির মধ্যেও তিনি। তিনি প্রাণরূপণী নারায়ণ। রূপ হ'তে 
রূপে, প্রাণ হ'তে প্রাণে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে আপন মাধুরশ আপানই অনুভব করেন। 
জশবন' হ'তে জশবনে মোর পদ্মটি যে ঘোমটা খুলে খুলে 
ফোটে তোমার মানস সরোবরে-_ 
রঃ সূর্য তারা ভিড় করে তাই ঘুরে ঘুরে বেড়ায় 
ফলে ফহলে 
কোতূহলের ভরে। 
তোমার জগৎ আলোর মঞ্জরণ 
পর্ণ করে তোমার অঞ্জাল। 
এই সতোর মুখোমুখী হ'য়ে কাব উপলাব্ধ করলেন ইনি প্রাণ, ইনি প্রলয়, ইান 
চগ্চল, ইনিস্থর, ইনি খণ্ড) ইনি অখণ্ড, ইনি সশমা, ইনি অসখম, ইনি সান্ত, ইনি 


জৈোম্ট, ১৩৬০] শ্রীক্রীনতাগোপার জজ্মন্শতবার্ধকী ২৫৯ 


অনন্ত। এর থেকেই সৃষ্ট, এ'তেই বিলীন। 
| কত চতুরাণন মার মরি যাওঅত 
ন তুয়া আঁদ অবসানা 
তোহ জনম পুন তোহে সমাওত 
সাগর লহরী সমানা। . 
উপনিষদের মানসপূত্র রবান্দ্রনাথ। উপাঁনষদের তত্বানসারে রূপ-রস-গন্ধ- 
শব্দ-স্পর্শের আধার স্বরূপ সমগ্র বিশ্ব প্রাণরূপণ ব্রহেনর বিভিন্ন বিকাশ ছাড়া 
আর 'কছু 'নয়। “সব্বং খাঁজ্বদং ব্রক্ষ”। সৃম্টিও ব্রহ্মের ইচ্ছার “সোহঙন্যত 
একোহহং বহুস্যাম প্রজায়েম।” তান তপস্যার দ্বারা তপ্ত হ'য়ে সমস্ত সৃষ্টি 
করেছেন। সৃতরাং সমস্ত সূম্টিই তাঁর। “আনন্দরূপমমৃতং যাঁদবভাত”-. 
সন্টতে যা কিছ, প্রকাশিত, তাই আনন্দের অমৃত রূপ। এই অনভূতিই কবির 
সমস্ত কাব্য সৃন্টিকে নিয়ন্ত্িত করেছে, এখানেই তাঁর কাব্যের সবোৌত্তম বোশিষ্ট্য। 
এই অদ্বৈত তত্বুই রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন। 


শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল জন্মশতবাঁধিকী 
স্মৃতিপ্‌জার প্রস্তুতি 
| € ৩) 


প্রাণের পথই “সমগ্র দৃষ্টির (57007910 18107) পথ, সমক্বয়ের পথ; 
অর্থাৎ স্বতল্ম দ্র্টী (501160৮) ও জ্বতন্ম দৃশ্য (0036০) প্রভীতি পরস্পর- 
বিরুদ্ধদের অন্যোন্য-অপেক্ষার পথ ও একান্ত অনপেক্ষতার পথ। এই পথের দ্টি 
রহিয়াছে পরস্পরধিরুদ্ধদের মধ্যাস্থত সম্বন্ধের (91207) দিকে। এই সম্বম্ঘই 
ব্রজের 'পরকাঁয়, সম্বন্ধ, যাহার মধ্যে দ্রুষ্টা ও দৃশ্য অনন্ত ব্যবধানে থাকিয়াও সমগ্নের. 
[ভিতর অব্যবহিত, অন্যোন্যমৈথনরত (117657-0961066%659), ইহার দৃম্টি একাল্ত 
দুষ্টার দিকেও নয়; একান্ত দৃশ্যের দিকেও নয়; একান্ত দর্শনের 
[দিকেও নয়। এই সম্বন্ধের মাঝে দৃশ্য দ্রষ্টার “স্বকীয় নয়; দৃশ্যকে নিজের 
মানদন্ডে দেখিবার কোনও অবসর এখানে দ্রম্টার নাই। এখানে দৃশোর 
মানদণ্ডেই দশ্যকে দোৌখবার, . বাঁঝবার ও আস্ষাদন কারবার কৌশল নিহত 
রাহয়াছে। এই পরকায়.সচ্বঙ্ধের মাঝেই রহিয়াছে লম্ষম্থ ও নিঃসদ্বন্ধেরও সমন্বয় । 


ধ৫হ উল্জবল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ৫ম পংখ্যা, 


প্ষ্টা ও দশ্য এই স্তরে দুইকেই ডিঞ্গাইয়া ( ঠ৪080650 কয়া) দূইকে পাইবার 
জন্য ব্যাকুল। দুষ্টা ও দৃশ্য এই পরকণয় রসের ভিতর দুইকে 6%০]809 কাঁরয়াই 
দুইকে. পাঁরপূর্ণ করে 601077199৮5 82018001765801) ০০১০, 
একান্ত দ্ুষ্টা, একাল্ত ভোক্তা এই স্তরে অপূর্ণ, একান্ত দৃশ্যও অপূর্ণ । এই পরকীয় 
সম্বন্ধের ছাঁচেই বিশ্ব সংগ্রাথত। ইহাই রবীন্দ্রনাথের 'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন 
গ্রাজ্থ। বন্ধনহশন গ্রান্থই পরকণীয় সম্বন্ধ । এখানে শ্রীকৃফ নন্দ-যশোদার পরকায় 
পুত, নল্দ-যশোদাও শ্রীকফের পরকায় পিতা মাতা, ব্রজবালকগণ শ্রীকফের পরকাঁয় 
সখা; শ্রীবৃন্দাবনই যে শ্রীকফ্ের পক্ষে পরকীয় দেশ। ব্রজধাম শ্রীকফ্ণের স্ব-দেশও 
নয়, বিদেশও নয়, পরকীয় দেশ। এখানে দেশ ও কাল দুই-ই পরকীয় রসে 
পরস্পরের কাছে ধরা পাঁড়য়াছে, একাত্ম হইয়া গিয়াছে। ইহাই কি আইনস্টনের 
[দক-কাল-সম্ততি। এই পরকীয় দেশে সকল সম্বন্থই-পতাপূত্র সম্বম্ধ, নরনারী 
সম্বন্ধ, দুষ্টা-দশা সঙ্বম্ধ, জড়াজড় সম্বন্ধ, চেতন-অচেতন সম্বম্থ সবই পরকায়। 
পরস্পরবিরুদ্ধদের মধ্যে রাঁহয়'ছে একটা অনন্ত ব্যবধান; এবং এই অনন্ত ব্যবধানই 
আজ আইনাস্টানের মতে সর্বাপেক্ষা “সরল রেখা'। ইউীক্ুডের 'সরল রেখা" এই 
দেশে অচস। এই দেশের আঁধঙ্ঠান্ী দেবী হইতেছেন 'যোগমায়া', যান যাল্নিক 
মায়ার প্রাত স্পন্দনের সত্যে ভ্রক্মের যোগ বিধান করিয়া বিশবকে ব্রজধামে গাঁড়য়া 
তুলিবার জন্য ব্রক্মেরই পরকীয়া আনর্বচনশয়া শা্তর্পে ব্রজধামে পুঁজতা। ইহারই 
স্তব কাঁরয়া নন্দরজকুমারকাগণ বাঁলয়াছলেন £ 

কাত্মায়নি মহামায়ে মহাযোগিনি আধম্বার। 

নন্দগোপসুতং দোবি পাঁতং মে কুরু তে নমঃ॥ 

ভাগবত, ১০।২২।৪ 

যোগমায়াই একাধারে পরস্পরবিরুদ্ধ মহামায়া ও মহাযোগিনী। এই যোগমায়া 
সমাবৃত হইয়াই শরীক আঁসয়াছিলেন। এই 'যোগমায়ামুপাশ্রতঃ হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ 
ধ্লাসলশলারস আস্বাদন কয়াছিলেন। এই বিশ্ব যে 70181১9ণ 1990০৮, 
নয়, ইহার বুকে যে অনন্ত ভাগবত সম্ভাবনা ঘুমাইয়া রাঁহয়াছে, সেই “অনন্ত 
হওয়া'র মাঝে বিশ্বকে আকর্ষণ করিয়া ব্রজধামে গাঁড়বার পথই না পুরুষোত্তম শ্রীকৃফণ 
আঁকয়া রাখয়া গিয়াছেনঃ সেই কৌশলকে ধরার বুকে ছড়াইয়া দিবার গুরু দায়িত্ব 
লইয়াই শ্রীকফচৈতন্যরূপে তিনি আবার আসিয়াছলেন। 

প্রেমরস নির্ধাস কাঁরতে আস্বাদন । 

রাগমার্গ ভান্ত লোকে করিতে প্রচারণ ॥ 

রাসকশেখর কৃ পরম করুণ । 

এই দুই হেতু হইতে ইচ্ছায় উদ্গম॥ 

এম্বর্ধভাবেতে সব জগৎ 'মাশ্রত। 

এশ্বরাশাথিল প্রেমে নাহি মোর প্রণীত 
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আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হখীন। 
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধান॥ 
ক; ক ক 

মোর পত্র মোর সখা মোর প্রাণপাতি। 

এইভাবে করে যেই মেরে শুদ্ধ ভান্ত॥ 

আপনাকে বড় মানে আমারে সম হান। 

সেই ভাবে হই আঁম তাহার অধান॥ 

বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহ যে যে লীলার প্রচার । 

সে সে লীলা কারব যাতে মোর চমৎকার ॥ 

মো বিষয়ে গোঁপিগণের উপপাঁতভাবে। 

যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে ॥ 

ব্রজের নির্মল রাগ শুনি ভন্তগণ। 

রাগমার্গে ভজে যেন ছাড় ধর্মকর্ম ॥ 

পরকীয় ভাবে আত রসের উল্লাস। 

ব্রজ না ইহার অন্য নাহ বাস ॥--শ্রীচৈতন্চরিতামৃত 
রাগমাগের আস্বাদনক্ষেত্র ব্জধাম; পরকাঁয় ভাবেই এই রাগমর্গের প্রকাশ । ব্রজধামে 
সব সম্ব্ধই পরকীয়। এখানে শ্রষ্টা ও সাষ্টর সম্বন্ধ পরকীয়; আবার এই সৃষ্টির 
মধোর পারস্পরিক সকল সম্বন্ধই পরকীয়। পরকণয় সম্ব্ধই রাগের সম্বন্ধ; 
ইহার মধ্যে কোনও আভসন্ধি নাই-ধর্মীভিসন্ধি, অর্থাভসাঁম্ধ, কামাভিসান্ধ নাই। 
শ্রষ্টা-সৃস্টির মধ্যে তাই এখানে মোক্ষাভিসান্ধমূলকও কোন সম্ব্ধ নাই। মায়ার 
ক্ষেত্রের সব সম্ব্ধই আভসন্ধিমূলক; কিম্তু যোগমায়া ক্ষেত্রের সম্ব্ধ শুধুই 
অনুরাগমূলক, অহৈতুক, অব্যবাহত। ত্্রষ্টা-সষ্টের সম্ব্ধ রাগাত্ক রূপে 
আস্বাদিত হইলে উহা বিশ্বের সর্ব সম্বম্ধের মধ্যে সহজেই সংক্রামিত হইবে। 
বাধ্যবাধকতার স্পর্শও ব্রজে নাই। প্রভু-দাস, 'পিতা-পন্র, নর-নারী পরস্পরকে 
ব্রজের মানুষ ভালবাসবে কেনও আভসান্ধ না লইয়া, কোন-কিছ বাধ্যবাধকতার 
চাপে সঙ্কুচিত না হইয়া। স্বাধীনে স্বাধীনে প্রেমই পরকণয় প্রেম। এখানে 
স্বামীস্ত যখন পরস্পরকে সর্বাবধ বিধিসম্মত বাধ্যবাধকতার হাত হইতে ম্ান্তিদান 
কাঁরয়া কেবল ভালবাসার জন্যই ভালবাসবে, তখন সেই ভালবাসাই হইবে পরকণয়। 
পরকায়ত্ব রাঁহয়াছে বিশ্বের প্রাতাটি অপুর মধ্যে, প্রাতাট সম্বন্ধের মধ্যে। জড়-অজড় 
সম্ব্ধও এই হিসাবে পরকণয়, সং-অসং সম্বন্ধও পরকীয়, ব্র্বমায়া সম্বন্ধও 
পরকীয়। বিশ্বময় 'সম্বন্ধের এই পরকাঁয়ন্ব প্রচার করিয়াই শ্রীগৌরসুন্দর ধনা, 


2৫৪ উজ্জ্বল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ঘ, ৫ম সংখ্যা, 


আদ্বিতীয়। তবে তিনি যে-কালে আসয়াছিলেন, বাধমা্গের যে জঞ্জালের মাঝে, 
যে থঞ্জাটের মধ্যে তান অবতশর্ণ হইয়াছিলেন, সেই জঞ্জাল, সেই ঝঞ্জাট হইতে 
রাগমার্গকে তিনি তখন মুক্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই; তাই বাঁধমার্গের 
1ভাঁত্ততেই রাগমার্গকে স্থাপন করিয়া গেলেন। শত শত খটনাট বিধিব্যবস্থার 
চাপে আবার তাঁহার প্রবার্তত সেই রাগমাগহি লৃপ্তপ্রায় হইল। তাই প্রবোধানন্দ 
সরস্বতীপাদ শ্রীমল্মহাপ্রভুর চলিয়া যাইবার অব্যবাহত পরেই বাঁলয়াছিলেন__ 
কুতাপি তে পদবী নেক্ষতে | বৈর্ধ চাপ-জজীরত রাগমার্গকে, ধরার বুকে সাংসারিক 
সকল সম্বন্ধের ভিতর ছড়াইয়া পাঁড়তে না পারয়া আবার 1055110150)- এর 
অল্তর্গত হইয়া-পড়া এই রাগমার্গকে ধরার বুকে সকল সম্বন্ধের ভিতর ছড়াইয়া 
1দবার উপযোগশ এক দার্শনিক [ব*্লব লইয়া গৌরসুন্দরের দ্বিতীয় কলেবর 
নিত্যগোপাল অবতীর্ণ হইলেন। বর্তমান যুগের পদার্থাবদ্যা ও দর্শনশাস্ত্ 
তাঁহার, এই অবতরণের অনুকূল। 

রাগমার্গ প্রোণের পথ) যোগমায়ারই দিব্য রূপ, একাঁট সাচ্চদানন্দময় 
আস্বাদন। “পথের বাঁশী পায়ে পায়ে তারে যে আজ করেছে চণ্চলা। আনন্দে 
তাই এক হল তার পেশছানো আর চলা? পথ গন্তব্যস্থল একই [১:9০65৪ 
-এর বাভন্ন আস্বাদন। যান ছিলেন পথের শেষে গন্তব্যস্থল, তিনিই আজ পথের মাঝে 
জশবের সঞ্গীরূপে প্রকট হইয়াছেন । যিনি ছিলেন 'ঈশবরঃ পরমঃ কুষ্ণঃ' গম্যস্থল তিনিই 
আজ এই পথের মাঝে জীবনে 'মোর পত্র মোর সখা মোর প্রাণপাতি॥ যান 1ছলেন 
অধর, গোলোক বৈকৃণ্চের ঠাকুর, তিনিই যেগমায়া শীস্তসহায়ে সন্ত-অনন্ত. সাকার_ 
নিরাকার-আকার, সগুণ নির্গণের ভেদ গলাইয়া আমার পারচ্ছিন্ন গন্ডীর মধ্যে 
আঁসয়া ধরা দিলেন, আতিগ থাঁকয়াও অনুগ হইলেন। এই ভাবে জীবের 
প্রীত অঙ্গ লাগ প্রাত অঙ্গের কান্নার একটি 'দিব্য অর্থ ফ:টিয়া উঠিল। এই 
স্তরে পুরুষ বিশ্বরূপ, স্ত্রী হয় বিশ্বরূপ, পিতামাতা হয় 'বশ্বকূপ, পত্র হয় 
বিশ্বরূপ, পাত হয় বিশবরূপ। বিশ্বরূপ পাঁতই উপ-পাঁত পদবাচা; কেননা 
কোন পাঁতর উপর তাহার স্ত্শরই যে একান্ত দাবী, স্ত্রীর প্রাতই যে স্বামীর একন্ত 
বাধ্যবাধকতা আছে, তাহা নয়। 'বশ্ববাসীর দাবা প্রাত জীবের উপরে আছে 
বাঁলিয়া কেহই কাহারও একান্ত-কিছ্‌ নয়, একচেটিয়া-কিছ নয়। বিশ্বের প্রাতিট 
অপুই একাধারে স্বরৃপ-বিশবিরূপ। এখানে ভোক্তাও বিশ্বরূপ, ভোগ্যাবস্তুও 
বিশবরূপ। এখানে জীব-ঈশ্বর, পিতা-পুত্র, স্বামী-স্লশ যোগমায়াশক্তির উফ 
উত্তাপে ডিমের খোসা হইতে ছ'নার ফুটিয়া বাহির হইবার মত সকল আবরণ, সকল 
উপাধির খোসা ভাঙ্গয়া সহজের দেশে সহজ মানুষের রূপ-রসে ফুটিয়া উঠিবে। 
এই “নব বৃন্দাবনে ঈশ্বরে মানুষে একত্র হইয়া রয়।, ইঈশ্বর-মান্ষের একত্র হইয়া 
থাকার দেশই বৃন্দাবন। তাই গোলোক-বৈকুণ্ঠ হইতেও ইহার উৎকর্ষ! গোলোক- 
বৈকুণ্ঠে এই পরকীয় রসের আস্বাদন নাই। 'বৈকুণ্ঠাদো নাহ যে যে ললার 
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প্রচার, তাহাই শ্রীকৃষ্ণ 'ভুব বৃন্দাবনে' আস্বাদন কাঁপিলেন। 

বৈকৃ্ঠে সহজ মানুষ কোথায় মালবে? বৈকুণ্ঠ তো অমৃতের দেশ। 
সেখানে বিষ কোথায় 2 নশলকণ্ঠ কোথায় 2 বৈকুন্ঠে কুন্ঠা নাই, বিরহ নাই। কিন্তু 
বৈকুণ্ঠেরও জমাটবাঁধা রূপ এই বিশ্ব মিলন-বিরহ, বিষামৃত মিালয়া এক দিব্য 
প্রেমরূপে উদ্ভাসিত। সহজ-মানুষ ত্রজে সকল কুণ্ঠাকে, সকল কুণ্ঠাতীতকে 
পারপাক কারয়া প্রেমরসে 'বিভোর। 

“এই প্রেম আস্বাদন তপ্ত, ইক্ষু চর্বণ, 
মূখ জলে না যায় ত্যজন। 
সেই প্রেম যার মনে তাঁর বিক্রম সেই জানে 
[বষামূতে একত্র মিলন ॥'-শ্রীচৈতন্চারতামৃত 

এই বিশ্ব 7015160 797900৮ নয়। 17110131760 [)700110 হইলেই 
বৈকুণ্ঠধাম হয় ইহার ও-পারে; কিন্তু যোগম য়া প্রভাবে এই বিশ্ব যখন পুরুষোত্তম- 
ছাঁচে 7০ 20111066] হয়, তখন বিশ্ব-সংগঠনোপযেগী এক নূতন 
জ্যামীতিরও আঁবিভব হয়, তখন এই 'বিশ্বই হয় বৈকুণ্ঠধাম, গোলোকধাম। 'ডুঁব- 
বৃন্দাবন" প্রাতিষ্ঠ ই ছল শ্রীগৌরসূন্দরের প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনকে ফুটাইয়া 
তুিবার জন্যই নিতাগোপাল প্রাণদর্শন ও প্রাণপথ নিয়া আঁবভূর্ত। ধরার মাটিতেই 
অজ বৈকুণ্ঠ-গোলোকের গড়াগঁড় বাইতে হইবে। 

মহোপনিষদ এই সম্ব্ধতত্ব সম্বন্ধে শুনাইতেছেন £ 

'সম্বন্ধে দ্রস্ট-দৃশ্যনাং মধ্যে দৃন্টাহ্হ যদ্বপুঃ। 
দুষ্ট্‌দর্শনদশ্যাববাঁজ্জততং তাঁদদং পদম ॥' 

_দ্রষ্টা ও দৃশাসমূহের 'মধ্যাস্থত সম্বন্ধে দৃ্টি-রূপ দরষ্টা-দর্শন-দৃশ্যবাঁজতি 
যে-'বপহ, তাহাই জবজগতের পদ বা গম্যস্থল'। দ্রষ্টা-দশ্যের এই সম্বন্ধ 
'স্বকীয়' হইলে তাহার মধ্যে দুষ্টা ও দৃশ্যের মধ্যে যে ফাঁক রহিয়া যায়, তাহা 
ভাঁরবার জন্য প্রকাতর অতাঁত (5111911)৮012] 07 81081121) কোনও 
একটি সন্তাকে স্বীকার কারতেই হয়, এবং মানুষ পারণত হয় 1025-101010021 
পশুর স্তরে, যেখানে জীবনের সব ঘটনার “কারণ' নির্ণয় কারতে হইলে পূর্বকালে 
অনুভূত কোনও ঘটনার সঙ্গেই সেই 'কারণ'কে এক করিয়া লইতে হয়। কিন্তু 
দ্রন্টা-দৃশ্যের সম্বন্ধ যাঁদ 'পরকাঁয়' হয়, তখন দ্ুন্টা ও দৃশ্য পরস্পরের স্বয়ংমূল্য 
স্বীকার ক'রয়া এক ধারায় আগইয়া যাইতে পারে; যাহার 'ভতর “দৃষ্টি দ্ুষ্টা- 
দর্শন-দৃশ্যবিবার্জত থাকিয়াই দ্রষ্টা-দর্শন দৃশ্য সমন্বিত। পাশ্চাত্য দার্শনিক 
প্রফেসার ওয়ালেস (৪119০) 'লিখিয়াছেন £ 


4411 09510171761) 19 07 19208 2100. 50610781098 108 00100100165,” 
10010610165 2095 02 00003156506 চ/16]7 1079819১159. 06179 & 
40:98] 85 ৪, 01195778০0৮ 91) 8116 10005 1060 10900977009 1058 ০৫ 


(9০0 


২৫৬ উজ্জবল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, 


মায়া-প্রকৃতির ক্ষেত্রেই 0:68 (ছেদ) ও ০0281711065 সেল্তাঁত) সর্বদাই 
অসমঞ্জস' (10007315861) ; সেখানে বিভেদ বভেদই, অভেদ অভেদই। এবং 
অভেদ ও প্রভেদের মধ্যে রহিয়াছে একটি অনির্বচনীয় শান্ত (81161) 10:10 
17000 17381076), যে কিছূতেই প্রভেদ ও অভেদের মধ্যে একি জীবনধারা 
আঁব্কার কারতে অক্ষম। মায়াপ্রকীতি ও যোগমায়াপ্রক।ত সম্বন্ধে [0০ 91 
03০০, গ্রন্থের লেখক 'লাখতেছেন £ 
“1195 1050৮ ৮1055 590৮৮ 10101) 96৪75 0০ 00678610090 
1) (100 110171-110110181) 1186075 [02 1710] 16 নাজাত 105 001210৮5012 
9011515601111 14:51011065 1116 0৯০01 87 0706 ৬107 0৮5 01719019 
81110041714, 2710 01010105001% 98601012668 09 05600871601 ৮, 009০6৭8 
৬101) 1647 31১৮611011-1)91076, ৮ 0018186৮ উ50281]180 ছা] 200 00৯109৮5 6০ 
70098111850 670 0177002006601 79181 07060771065 চ118707% 569৪ 
81001), ৬100010 6611116 6৮1৮ তি 07090% 6910291151006 00 10)5910৮9 
9)111817) 1)005010 0180 56289 01 207060065 19790965585 1008070৮000, 
৬1180 ৮1859. ০ 4০91 ৮৮1৮ 175 010 09116000008 20010505892 ০৬ 
90010 1১00, ৮1০5০ 001] 17001070 0/৮)0190009 19091501900 ৮৮161 029 
21161191 5688৪ ০1 000 ০৮০1০110005) 1006 021) 9017 1১৪ 13850060 


[গে (1 000৮6, 01 00000008428 2 17101658.00.77046 11 টা 
1৮৪ 108] এ6৮008.7010177777ত৭ 209-10, 


মায়াবাদীর প্রকত হইতেছে 1,001" 2775. যোগমায়াবাদীর 
প্রকাত হইতেছে [10176 51016, মায়াবাদী বর্তমানের ঘটনার 
ব্যাখ্যার জনা উজান স্রোতে অনন্ত অতশতে 1701117%] ব্রহ্ধকে আশ্রয় করেন। 


যোগমায়াবাদী সেই স্থলে প্রাতাটি ঘটনাকে €[)0008৭ 29 2 ৮1910 এর 
ভিতর ফোলয়া ব্যাখা কারতে চান; কংবা অনন্ত গাঁতিসম্পন্ন, সামনের দিকে 
ধাবমান পুর্ষোত্তমকে আশ্রয় করিয়া ব্যাখ্যা দিতে চান। যোগমায়াবাদশর কাছে 
যান 'সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ, তিনিই “অগ্রে আসীৎ সৎ থাকিয়া 'দূরং 
বজাত'। ০6811 1163 81161” --আসানঃ দূরং ব্জাঁত' 'শয়ানঃ যাঁতি 
সব্্বতঃ। মায়াবাদীর ব্রহ্ম হইতেছেন গ, সা, গু (0. তে, 2.) ; যোগ- 
মায়াবাদীর ব্রক্গ হইতেছেন ল, সা, গয (],. 0. 1.) বা প্রুষোত্তম। 
গা, সা, গৃ-র একত্ব ও ল, সা, গু-র একত্ব 'বাঁভন্ন স্তরের । গ, সা. গর একত্ব 
ছেদহখীন, পক্ষান্তরে ল. সা, গর একত্ব ছেদের সঙ্গে জীবনযোগে যুস্ত। 

কিন্তু ভারতবর্ষের পাতঞ্জল দর্শন দ্রস্টা ও দৃশ্যের সংযোগকে 'হেয়হেতু'ই 
বলিয়াছেন-_-দ্রষ্টদৃশায়োঃ সংযোগঃ হেয়হেতুঃ।' বেদন্তদর্শনের মায়াবাদশী ভাষ্য 
দৃশ্যা পরার্থা প্রকৃতির পারমার্থক 'নত্যত্ব অস্বীকার এবং তাহার শুধু ব্যবহারিক 
সম্তামান্ত অঞানকার কাঁরয়াছে; ব্রন্মের সঙ্গে প্রকৃতির যোগকে এক 'আনর্বচনখয় 
শান্তরই প্রভাব বাঁলয়া ধারিয়া লইয়াছে। ইহাদের মতে ব্রহ্মই শুধু অনাদ অনন্ত, প্রকৃতি 
অনাঁদ কিন্তু বিনাশশীলা। ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়ে এই আনিরচনীয়া প্রকৃতির 'বিনাশ 
সংসাধিত হয়। কিল্তু এই 'আনব্চনশয়তা' ষে প্রকৃতির মধ্যে এ *%1167) 10711 


উহ, ১৩৬০] শ্রীশ্লীনতাগোপাল জন্ম-শতবার্ধকী ২৫৭ 


মান্র, ইহা যে কেমন কারয়া কোথা হইতে প্রকৃতির মধ্যে আসিয়া পাঁড়ল, কেমন 
কারয়া এই 91160 বস্তুটি ষে ব্রন্দের সচ্গে, প্রকাতির যোগ বিধান কারয়াছে 
তাহার কোনও যুুক্তিযৃস্ত ব্যাখ্যান ইহা দিতে পারে নাই। শ্রীনত্যগোপাল সং 
রক্ষের সঙ্গে প্রকীতির ষোগকে আনর্বচনশয় করিয়া রাখেন নাই; পরন্তু উহাকে 
ব্রহ্মেরই অনাদ্যা অনন্ত সহজ শীল্ত বলিয়া ঘোষণা কাঁরয়াছেন। 'সন্তা নিত্যা। সত্তা 
জাত নহে। সেইজন্য সত্তার জাতি নাই। সন্তাই আত্মা। আত্মারই অপর আখ্যা 
পরমাত্মা। সত্তা অশান্ত নহে। সন্তাও একপ্রকার শন্তি। সন্তা অনাদ্য শান্ত। 
সত্তা নিত্যা শান্ত। প্রাসদ্ধ পাতঞ্জলদর্শন মতে সেই সম্তাই দৃকশান্ত। ভগবান 
শঙ্করাচার্য সেই দৃক্শান্তিকেই 'দূগেবাত্মা' বালয়া নির্ণয় করিয়াছেন। সম্তাই আত্মা। 
সেইজন্য আত্মা অশান্ত নহে। আত্মাও শান্ত। তবে তান পরাশান্ত।--নিতাধর্ম 
পন্নরকা-২য়-বর্ষ, ১ম সংখ্যা। 

41100 3911 07 901)1206 15 1006 &9 108 2071001%00. 1৮৭ 1) ০৮৮৮ ০%৩]০ 
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(9879 6%156706) নয় এবং প্রকৃতও যে তাহর কাছে বিজাতণয় 
(21167) নয়, দক আত্মা ও প্রকৃতিকে যে কোনও দিন কোনও অবস্থাতেই 
'একান্ত পৃথক করা সহজ নয়, সম্ভবও নয়, শ্রীনিত্যগোপাল ইহা বিশ্বের সামনে 
এক নূতন কল্পন্যা (1757১005958) স্থাপন করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। তান 
শলাখয়াছেন £ ব্রহ্ম যেমন আদি, অনাদি ও অনন্ত, তদ্রুপ তাঁহার শান্তও আদ্যা 
অনাদ্যা ও অন্তহীনা।*_নিত্যধর্মপান্রকা-২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। একান্ত অদ্বৈত- 
বাদা প্রকাতকে অনাঁদ কিন্তু অহ্তশীলা বাঁলয়া মানিয়া লওয়ার ফলে য্ত্তিসঙ্গাত- 
ভাবেই প্রকাতর ব্যবহারক সত্তা মানিবেন এবং এই বধ্যবাধকতার ফলে প্রকৃতির 
'ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করিতে কারতে একান্তভাবে নিরোধের সাধনার নির্দেশ দিতেও 
বাধা হইয়াছেন। কিন্তু যাঁদ কম্পনা কাঁরয়া লওয়া যায় যে, প্রকৃতিও রক্ষেরই মত 
অনাদ্যা ও অন্তহীনা, তবে সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের মোড় ফিরিয়া যাইবে। তখন সাধনা- 
'বস্থাই বল আর সিদ্ধাবস্থাই বল, কোনও অবস্থাতেই প্রকৃতির 'অল্ত' সদ্ভব নয়। 
'মানষ ঘটনার ব্যাখ্যানের জন্য যে-কোনও কল্পনা মানিয়া লইতে পারে । যে কল্পনা- 


২৫৮ উজ্জল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ ৫ম সংখ্যা, 


দ্বারা আঁধকতম ঘটনার ব্যাখ্যান সম্ভবপর, তাহাকেই সত্য বাঁলয়া ধাঁরয়া লইতে হয় ।. 
সূর্য পাঁথবীর চতুর্দিকে ঘোরে:-_এই কল্পনার চেয়ে পৃথিবী সূর্যের চারাঁদকে 
ঘোরে' ইহা ধারয়া লইলে আধকসংখ্যক ঘটনার ব্যাখ্যা মিলে বাঁলয়া জ্যোতার্র্ধদ 
পণ্ডিতগণ 'পৃথিবশই সূর্যের চারিদিকে ঘোরে'-এই কম্পনাকেই য্যান্তয্ন্ত ধরিয়া 
লইয়াছেন। আমাদের চক্ষুর দেখাকে একান্ত সত্য বাঁলয়া ধারয়া লইলে 'সূর্যই 
পৃঁথবীীর চারাঁদকে ঘ্ারতেছে' দেখিব; কিন্তু তাহা দ্বারা অপরাপর ঘটনার কোনও 
ব্যাখানই মিলে না। সূর্য ও পথবী সম্বন্ধে যত রকমের ঘটনা ঘাঁটতেছে, সে- 
গুলির সবই আজ [বচার করিবার সুযোগ মিঁলিয়াছে। 

এইভাবে আত্মা ও অনাত্মা প্রকাতির সম্বন্ধও বিচার করিতে হইবে। অন-স্মাকে 
আত্মজ্ানের উদয়ে বিনাশশশল বাঁলিয়া ধাঁরয়া লইলে জীবের জৈব আবেগের 
(06) কোনও ব্যাখ্াই মিলে না; তখন উহা অবশ্যই নরেধযোগ্য। কিন্তু 
প্রকাত যাঁদ 'অনল্তা' হন, তবে প্রকাতি প্রকৃতি থাঁকয়াও, প্রকৃতির প্রবান্ত প্রবৃত্তি 
থাঁকয়াও কেমন কাঁরয়া পুরুষোত্তমের মধ্যে পুরুষোত্তমের সঙ্গে নিবান্তর সঙ্গে 
একাত্ম হইতে পারে, তাহার কৌশল শিক্ষা করা সম্ভব হয়। ই বৈষব সধকদের 
শসনান কাঁরাঁব কেশ না ভিজাব'। মানুষের সঙ্গে অহংকার হইতে আরম্ভ কাঁরিয়া 
তাহার দেহ পর্যন্তের সম্বন্ধও পরকীয়। এই পরকীয় সম্বন্ধের মধ্যেই কৈবল্য 
ও লগলা এক অদ্বৈত। শ্রীনত্যগে পাল প্রকৃতির অনন্তত্ব স্বীকার কাঁরয়া এই 
লখলা-কৈবল্যের সমন্লয়ের পথই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আত্মা-অনাত্সা কেহই 
কাহারও 'কছু-না” অথচ একে অন্যের সবটুকু। অনন্ত অভাবের সঙ্গে অনন্ত 
ভাবের সমন্বয়ের, অনন্ত না-এর সঙ্গে অনন্ত হাঁএর সমন্বয়ের উপরেই পুর্যোস্তম 
[বিশ্ব বিধৃত ক্লাহয়ছে। এই বিশ্বে কেহই কাহারও নয়: তাই মায়!বাদও আংাশক- 
ভাবে সত্য। আবার এই খিশ্বে প্রত্যেকেই অপরের সবটুকু; তাই বযয়াসন্তিও এক 
হিসাবে সত্য। হারাইয়া-পাওয়া এবং পাইয়া-হারানের মধ্য দিয়াই যোগমায়ার পথ 
বাইয়া চালয়াছে। 

পরমার্থদৃল্টিতে প্রকাতি পুরুষেরই সার, সত্ত্ব (০0771৮17$,,-আকাশঃ স্িয়া 
পূর্যতে । অকাশ স্তী দ্বারা পূর্ণ হন। শ্রীনত্যগোপাল 'লাখয়াছেন £ “আত্মাকে 
পূর্ণ বলা হইয়াছে। সেইজন্য তিনি কোনো বিষয়ে অপূর্ণ নন। সেইজন্য তাঁহাকে 
অসগুণ-অসাক্রয় বাঁললে 'তানও 'অপূর্ণ' স্বীকার কারতে হয়। তাহাকে পর্ণ 
বলা হইয়ছে বাঁলয়া তিনি সগণ-সক্রিয়ও বটেন। যাহাতে “সমস্ত আছে, 'তানই 
পুর্ণ; আত্মাতে 'সমস্ত' আছে সেইজন্য আত্মাও "পূর্ণ । আত্মা ব্যতশত “সমস্ত 
বাঁলয়া, 'আত্মা' ও “সমস্ত' অভেদ বলা যায় না। কারণ আত্মা ও 'সমস্ত' অভেদ 
হইলে, আত্মা “পূর্ণ শব্দদ্বারা বিশেষিত হইতেন না। “পূর্ণ শব্দ অদ্বৈতবচক 
নহে। আত্মাকে পূর্ণ বাললে আত্মা বাতীত অপর কিছু নাই বুঝবার কোন কারণ 
নাই;)যেমন পূরণকুম্ভ বাঁললে কেবলমাত্র কুম্ভ বাঁকবার কোন কারণ নাই, পর্ণকুম্ড- 
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বিলে সেই কুম্ভ কোন বস্তুদ্যারা পূরিত ব্যাতে হয়; তদ্রুপ 'পূর্ণাত্মা' বাললে 
আত্মা কোন বস্তু বা বহু বস্তুদ্বারা পৃরিত বৃকিতে হয়। ” শ্রীনত্যশোপালকৃত 
সিম্ধদ্তদর্শন, পৃঃ ২৩১-৩২। এই কোন বদ্তু বা বহুূ বস্তুই' প্রকৃতি। এই 
বহ্বারাই পূর্ণ ব্রহ্ম পৃঁরত। প্রকৃতিকে 'অনন্ত' স্বীকার করিয়া লইলে বহু 
প্রসবিনী প্রকতিই হন পুরুষের সার (০০৮), যাহার দ্বারা পদরুষ পূর্ণ হন। 
কৃষের বিচার এক আছয়ে-অন্তরে। 
পূর্থানন্দ-পর্ণরসরূপ কহে মোরে॥ 
আমা হৈতে আনান্দত হয় ন্রিভুবন। 
আমারে আনন্দ দিতে এঁছে কোন জন॥ 
আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ। 
সেই জন আস্বাঁদতে পারে মোর মন॥ 
আমা হৈতে গুণগ বড় জগতে অসম্ভব। 
একাল রাধাতে তাহা কার অনুভব ॥৷ 
সং ষঃ ঙং 
মোর রূপে আপ্যায়িত করে ন্রিভুবন। 
রাধার দর্শনে মোর জড়ায় নয়ন॥ 
০ ৮০ সঃ 
এই মত জগতের সুখে আম হেতু। 
রাধিকার রূপগ্দণ আমার জীবাতু ॥_ শ্রীচৈতনাচারতামৃত। 
শ্রীক্ক একান্ত পূর্ণ নন, তিনি নিত্য অপূর্ণও বটেন। শ্রীরাধা শ্রীকক একই স্বরূপ; 
শন্তি-শাস্তমান একই স্বরূপ। তাই এখানে পূর্ণ শ্রীকৃষকেও রাধর"র প্রেম উন্মত্ত 
কারয়া তোলে। 
পূর্ণানন্দময় আম চিন্ময় পূর্ণতত্ব। 
রাধকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত ॥ 
না জান রধার প্রেমে অছে কত বল। 
যে বলে আমারে করে সর্বদা বিহল ॥- শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। 
প্রকৃতি অনন্ত বালিয়াই পুরুষ .কৃফের পক্ষে উন্মত্ত”, পবহবলতা? প্রভাতি 'মহা- 
গুণায়ন্তে'। প্রকৃতির পরারূপের ক্ষেত্রে, যোগমায়ার দেশেই এই পরস্পর বিরুদ্ধে 
সমন্বয় সম্ভব হইয়াছে। 
আমি যৈছে পরস্পরাবিরূদ্ধধম্মশ্রয় । 
রাধা প্রেম তৈছে সদা বিরদ্ধধম্মময় ॥- শ্লীচৈতন্যচারতামৃত। 
এই পরম সমন্বয়ের বারতা বর্তমান যূগের পদার্থীবদ্যও পেশছাইয়াছে। 
বর্তমান ষুগের পদার্থবদ্যা দুষ্টা-দৃশ্যের, সত্তা-শন্তির, আত্মা-অনাত্মার 
আঁবিভাজ্যতার বারতা সৃস্পন্টভবেই ঘোষণা করিতেছে £. 
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উপরোস্ত ৭1311071061 পরকাঁয় রস. যেখানে সম্বন্ধের জন্যই সম্বন্ধের 
মুল্য ও প্রাতিষ্ঠা। সম্বন্ধ যখন সম্বন্ধ হিসাবেই জীবনে প্রাতাষ্ঠিত হয়, তখন 
কাহার সঙ্গে কাহার সম্বন্ধ, কেন তাহাদের এই সম্বন্ধ-এ সব প্রন সম্বন্ধকে 
ছাপাইয়া উঠে না। তখন এই সম্বন্ধ বিশ্বময় ছড়ইয়া পড়ে, এবং বিশ্ব একই আত্ম- 
'লম্বন্ধসূঘে আবদ্ধ হয়। এই সম্বন্ধের 'প্রয়োজন' হইতেছে 'প্রেম। এই প্রেমই 
আত্মপ্রেম, পরমাত্মপ্রেম, ভগবপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, সমগ্র প্রেম। সমগ্র প্রেমে বিশ্ব ও 
বিশেবশ্বর, প্রেমিক ও প্রেমাম্পদ একটি আবভাজা সমগ্র (41701191916 ৮71)916+), 
পারিপনর্ণ বস্তৃতন্মতা (6০701165 ০1601151৮) এই আঁবিভাজ্য সমগ্রকে আশ্রয় 
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করিয়াই মান্র উপলহ্খ হইতে পারে। বস্তু তখনই হয় বাস্তব বস্তু, যখম তাহার 
বুকে ভোল্তা ও ভোগ্য গল্লিয়া গিয়া একাত্মভমি হয়। 'রেমে তয়া স্বাত্মরতঃ 
আখ্মারামোহপ্যখন্ডিতঃ'। 

স্বাত্মরতঃ, আত্মারাম ও অখাণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সঙ্গে রমণ করিলেন। তাহা 
হইলে স্পম্টই বুঝা যাইতেছে শ্রীকফজীবনে আত্মরতির সঙ্গে, অর্খণ্ডিত থাকার 
সঞ্চে যুন্তর দিক হইতে রমণের কোনই বাধার সৃষ্টি হয় নাই। জীবন একটি অনন্ত 
হওয়ার ধারা' (1১1900০5301 195001811+), এই 70200935০01 1১6601080£ 
একটি স্বয়ংমূলাবান তত্ব শ্রীকৃক এবং অপর স্বয়ং মূল্যবান তত্ব শ্রীরাধা। শ্রীকফের 
মত শ্রীরাধাও আদ্যা, অনাদ্যা ও অনন্তা। দুই-ই অভেদ প্রভেদভাবে নিত্য সত্য। 

ণবশ্বের সকল সম্বন্ধই পরকীয়, ইহা আমরা পূর্বে আলোচনা কাঁরয়াছি॥ 
সং ও অসৎ এর সম্বন্ধও পরকীয়। সং-অসৎ-এর সম্পর্ক পরকীয় বালিয়াই দুইকে 
কেন্দ্র কাঁরয়া দুইটি পরস্পরনিরপেক্ষ মতবাদ গাঁড়য়া উঠিতে পাঁরয়াছে। সং-অসং-কে 
আশ্রয় কাঁরয়া যুযুৎসু দুইাট মতবাদ স্ট হওয়ায় ইহাও প্রমাঁণত হইতেছে যে, 
ইহাদের মধ্যে পরস্পরাপেক্ষতাও রাঁহয়াছে। যাহারা একান্তভাবে বিপদৃশ (015. 
51711) তাহারা পরস্পরস্পদ্ধাঁও হইতে পারে না। পারস্পারক স্পর্ধণার ভিতর 
দয়া স্ফুরত হয় একটি পারস্পারক যোগ। পরস্পর পরস্পরকে স্বীকার বা 
অস্বীকার যাহাই কার না কেন, ইহারা যে একই আবিভাজ্য সমগ্রেরই দুইটি দিক 
(8906015) তাহাতে সন্দেহ নাই। সং-অসং-এর পরকীয় সম্বন্ধ আমরা 

'নাসতো 'বিদ্যতে ভাবঃ নাভাব বিদ্যতে সতঃ। 
উভয়োরাঁপ দৃ্টোহন্তঃ অনয়োস্তত্বদর্শীভঃ॥--এই শ্লোকের 

মধ্যে আস্বাদন কাঁরব। | 

আচার্য শঙ্করের দৃম্টিকোণে আত্মা “সং, তাহাই বৌদ্ধের দৃষ্টিকোণে, চার্বাকের 
দৃম্টিকোণে 'অসং। আচাধ* শঙ্করের দৃষ্টিকোণে .একত্ব, স্থিরত্ব প্রভীত 'সখ, 
বৌদ্ধের দৃন্টিকোণে উহারাই খসসং। বোদ্ধদর্শনে একত্বাদিজান্তিং আবিদ্যা।/ ' 
পক্ষান্তরে বৌদ্ধের দৃণ্টিকোণে যাহা “সং' ক্ষণবিজ্ঞান, আচার্য শঙ্করের দৃণ্টিকোণে 
তাহাই “অসৎ মায়া। আচার্য শঙ্কর ভাবুকের দৃষ্টিকোণ হইতে বিশ্বের ব্যাখ্যা' 
করিয়াছেন; বৌদ্ধদর্শন, চার্বাৰদর্শন রাঁসকের দৃষ্টিকোণ হইতে বিশ্বের ব্যাখ্যা 
কাঁরয়াছে। শঙ্কর দিয়াছেন ভাবের মূলা, কালাতীতের মূল্য; বৃদ্ধ দিয়াছেন, রসের 
মূল্য, ক্ষণের মূল্য। শ্রীকফক একাধারে শঙ্করদর্শন, চার্বাকদর্শন ও কৌম্ধদর্শনের 
ম্যার্তমান দষ্টা্ত। তিনি সর্ব দর্শনেরই 'অক্ত' দেখিয়াছেন; তাই তিনিই দষ্টাল্ত, 
তিনিই সর্বদর্শনসংগ্রহ। ৃ | 

পৃরুষোত্তম শ্রীচরণতল হইতেই প্রাণের পথের উদ্ভব। শ্রীনিত্যগোপাল এই 
প্রাণপর্থকেই বিশ্বময় প্রসারিত, কারবার প্রয্নোজন লইয়া অবতীর্প। খা বি'বিকে 


হ৬২ , উজ্জল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ধ, ৫ম সংখ্যা, 


ভাব ও রসের সমক্বয়ঘন প্রাপের দূস্টিকোণে দেখিবার দন আসিয়াছে? প্রাণ সর্বান, 
সর্বমতব'দসমন্বয়ঘন। "সর্ববাদাবষয়প্রাতিরূপশীল' নরংনারায়ণ জয়যুস্ত হউন। 
বন্দেমাতরম 


টেলিগ্রাম 


0001১8৮008৩ রচিত পোলিস- গজ্পের ছায়াবলম্বনে) 
ফ্‌লরা রায় 


রাম্ট্রপাঁত কন্যা একটা অনাথ আশ্রম দেখতে শিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে 
একটা ব্যাপার দেখে ভীরি বিচলিত হন। কয়েকাঁট ছেলে মিলে একটা বই নিয়ে 
টানাটানি করে 'ছিড়াছলো। তানি চেশচয়ে উঠলেন-_“এই তোমরা কি করছো? 
বই তো আর সন্দেশ নয় অমন করে ছিনিয়ে নিচ্ছ কেন 2” হ্যাংলা মত একটা ছেলে 
বলল--“ও আমার কাছ থেকে 'হ-য-ব-র-ল'টা কেড়ে নিল কেন 2” 

ওদক থেকে আর একদল চেশচয়ে উঠল--"না 'দাদমাঁণ, আম আগে পেয়ে- 
[ছিলাম।” আরো দুইজন সে দাবী উত্থাপন করে বসল। 

অনাথ আশ্রম পারচালিকারা লজ্জায় আধোবদন হয়ে জানালো মাননশয়া আতাঁথ 
যেন কিছু মনে না করেন- ছোট ছেলেরা এরকম করেই থাকে, আর অনাথ আশ্রম 
লাইব্রেরতে এত বইয়ের অভাব যে বই নিয়ে মারপিট একরকম দৈনন্দিন ব্যাপার মান্ন। 
রাষ্ট্রপাতি কন্যার মনে এ ব্যাপারটা বেশ লেগোঁছল। একটা সামান্য বই নিয়ে এরকম 
কাড়াকাঁড় তাঁর মনে ব্যথা 'দয়েছিল। অবশ্য তান অজ্পক্ষণ পরেই ব্যাপারটা 
হয়ত ভুলেই গিয়েছিলেন-_কিন্তু, রুয়েকাদন পরে জনসেবক সম্মঘের ঘরোয়া বৈঠকে 
ছঠাৎ তাঁর এ ব্যাপারটা মনে পড়ে গেল। তানি, সাড়ম্বরে এ ঘটনা বর্ণনা করে 
জানালেন আঁবলম্বে তাদেরকে সাহায্য করা উঁচত। জনসেবক সম্ঘের সদস্য সদস্যাদের 
ম্যাপারটা বেশ ভালোই লাগল। অনেকেই দুঃখে বিচীলত হলেন, সম্পাদক মহাশয় 
তো প্রায় কে*দেই ফেললেন। তিনি ধরা গলায় বললেন--“অবিলদ্বে অনাথ আশ্রমকে 
িছু টাকা দেওয়া উচিত ছিল-_কিন্তু এখানে গার্ডেন পাঁটতেই সব খরচ হয়ে 
গেছে।” তা ছাড়া তিনি নিজেই কিছ বই দিতে পারতেন, তাঁর বাড়ীতে গ্রন্থকারদের 
কাছ থেকে উপহার পাওয়া এক আলমারী বইও ছিল। কিন্তু এখন সেগূলো কে 
কবে পড়তে ধার নিয়েছে, সেগুলো সংগ্রহ করে ওঠাও তাঁর পক্ষে বোধহয় এখন 
সম্ভব নর। তবে কালই তাঁর অধ্যাপক বসুর বাড়ীতে চায়ের নেমন্তন্ন আছে, তাঁর 
কাছ থেকে এ বিষয়ে নিশ্চয় সাহাধ্য পাওয়া যাবে। পরাদন সম্পাদক মহাশয় 


+জঝ্ঠ, ১৩৬০] | .. টৌলগ্রামী ২৬৩ 


অধ্যাপক বসুর কাছে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বললেন--“আয় যাই হোক 
_রাস্ট্রপাত কন্যা নিজ মূখে যখন চেয়েছেন-"তাঁর জন্যে একটা কিছু করার বিশেষ 
'দরকার।” 

অধ্যাপক বসুর সারাজীবন জনসেবায় কেটেছে তান অনাথ ছেলেদের দখে 
শীবগলিত হয়ে পড়লেন। তা ছাড়া তাঁর, ইদানগং কটা ব্যাপারে নাম “খারাপ হয়ে 
গেছে। এরকম একটা কিছু করলে হয়ত তাঁর সুনাম ফিরেও আসতে ' পায়ে। 
[তান [বিশেষ উৎসাহ নিয়ে বললেন-খুব খাঁট কথা। অমমার যাঁদ বই 'থাকতো 
আমিও দিয়ে দিতাম, কিন্তু আমার বই সব তো দামী দামী। সেগুলো তো দেয়া 
যায় না।...আচ্ছা, কালই আমি সমাচার পাশ্নকায় এ নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখে দাচ্ছ... 
তারপর দেখবেন।” 

অধ্যাপক মশাই পরদিন সমাচার পান্রকার অফিসে একটা আবেদন 'লিখে 
নিয়ে হানা 'দিলেন। সমাচার পাত্রকার তখন একটা এ ধরণের খবরের বেশ দরকার 
ছিল। প্রাতযোগী কাগজগুলোর ওপর এ ধরণের খবর প্রকাশ করে টেকা দেওয়া, 
চলতে পারে। কাগজ বিক্রী বন্ড কমে যাচ্ছে। অধ্যাপক বসুর আবেদন তারা লুফে 
নিল। সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদক নিজে হেড লাইন লিখে দিলেন। 

-বইয়ের কাঙাল শিশুগণ 

্ জনসাধারণ তাদের বই ?দয়ে বাঁচান। | 
তারপর সবাই ঘটনাটা ভুলে গেলেন। কয়েকাঁদন পরে এক রাঁববার আম 'গিয়ে- 
ছিলাম গঞ্প করার জন্যে সমাচার সম্পাদকের ঘরে। তাঁর ঘরে ঢুকবার দরজায় 
দেখলাম দাঁড়য়ে থাকতে নোংরা কাপড় জামা পড়া অতি বুড়ো গরীব একজন 
লোককে । দেখে মনে হল মজুর শ্রেণীর লোক। তার সঙ্গে একটা রোগা ফ্যাকাসে 
ছেস্ড়া জামা পড়া কালো ছোট মেয়ে, দুজনের হাতেই একগাদা করে বই। 

শি চাই তোমাদের 2” 

জি এত পৃ নী ই রান বুল 
বলল “হে* হে*, আমরা কটা বই এনেছি। ওই যে ছেলেমেয়েদের বই চেয়ে ছেপেছেন 1” 

ছোট মেয়েটা বইয়ের ভারে নুয়ে পড়োছিল। আম তাড়াতাঁড় বইগুলো তার 
হাত থেকে তুলে নিলাম-_রামার়ণ, মহাভারত, কথামালা প্রভাতি অন্পদামের কয়েকটা 
বই। প 
;» *' সম্পাদক প্রশ্ন করলেন_-“তোমার নাম কি?” 

বুড়ো বেশ বিব্রত বোধ করে বল্ল-_“হে* হৈ* আমাদের আবার নাম 1ক!” 

আম বললাম--“তোমাদের নাম যে কাগজে ছাপা হবে! নামটা দয়কার যে?” 

বুড়ো বলল- “নাম দরকার নেই বাধ। আমি ওই গোড়ের দোকানে বিড়ি 
বাঁধ, আর আমার মেয়ে ইস্কুলের বিয়ের কাজ করে। গরাব ছেলেরা রই পড়তে 
পারছে না তাই শুনে আমরা খরচ বাঁচিয়ে টাকা জাময়ে এ কটা বই কিনে দিয়ে 


২৪৪ ৰ উজ্জল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ধ, এম সংখ্যা, 


গেলাম।” 

এই বলে তারা চলে গেল। 

কেমন যেন ভাল লাগাঁছল ভাবতে ঠিক যেন একটা টোলিগ্রামে উত্তর প্রত্যুত্তর 
হয়ে গেল। অনাথ আশ্রমের অনাথ ছেলেমেয়েরা ডাক দিল-_-ত'র দেশবাসী 'বিড়শ- 
ওলা আর তার মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পাঠাল। আর আমরা টোৌলগ্রামের পোষ্টের 


মতো সেড।ক বহন করলাম। 


“যে মারতে জানে সখের আঁধকার তাহারই; যে জয় করে, ভোগ করা তাহাকেই 
সার্জে। যে লোক জাবনের সঙ্গে সুখকে, বিলাসকে দুই হাতে আঁকাড়িয়া থাকে, 
সুখ তাহার সেই ঘৃণিত ক্লীতদাসের কাছে নিজের সমস্ত ভাণ্ডার খুলিয়া দেয় না, 
তাহাকে উীচ্ছিষ্টমাত দিয়া দ্বারে ফেলিয়া রাখে। আর মৃত্যুর আহবানমাত্র 'যাহান্লা 
তুঁড় মারিয়া চলিয়া যায়, চির আদৃত সুখের দিকে একবার পিছন ফিরিয়া তাকায় না, 
সুখ তাহাদগকে চায়, সুখ তাহারাই জামে। যাহারা সবলে ত্যাগ কাঁরতে পারে, 
তাহারাই প্রবলভাবে ভোগ করিতে পারে। যাহারা মারতে জানে না, তাহাদের, 
তেএএথ্র  দীনতা-কৃশতা-ঘগ্যতা গাড়িজ্‌ড়ি এবং তক্‌মা চাপরাসের দ্বারা 
চাকা পড়ে না। ত্যাগের !বল।-দখেনপে কঠোরতার মধ্যে পৌরুষ আছে। যদি স্বেচ্ছায় 
তাহা বরণ-কার তবে নিজেকে লক্জা হইতে বাঁচাইতে পারব ।, 

" -রবান্দ্রনাথ 


আ্ীমস্ভগবদগীতা 
(পূর্বান্বৃত্তি) 


সস্তমোহধ্যয় 


রসোহহমপ্স্য কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিস্যয়োঃ। 

প্রণবঃ সব্বর্বেদেষ্‌ শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু] ৭1৮ 
(কোন কোন্‌ ধম্মেরি দ্বারা বাঁশল্ট তোমাতে এই সব্্ব প্রোত-এই প্রকার প্রশ্নের 
সম্ভাবনা জানিয়াই বাঁলতেছেন) রসঃ অহম্‌ [আমি সর্বরসসমান্বত দিব্য রস] 
অপ্‌সূ [জলসমূহে; রসভূত 'আঁম'তে জলের প্রাতকণা ও সর্্বকণা ব্যাপ্য-ব্যাপক- 
ভাবে অন্তর-বাহরে প্রোত] হে কৌন্তেয়, [যেরূপ রসে সব্বজল ওতপ্রোত, সেইরূপ] 
প্রভা আদ্মি আম প্রভাও] শঠণসূর্যয়োঃ [চন্দ্র ও সূর্যে, প্রণবঃ [ওওকার। সব্ববেদেষ 
[সব্্ববেদে; প্রণবভূত আমি'তে সব্্ববেদ ব্যাপ্য ব্যাপকরূপে অন্তর-বাহ্রে প্রোত], 
শব্দং খে !(আকশে আমি শব্দ; সারহৃত শব্দ 'আমি' দ্বারা] (সেইরূপ) পৌরূষং 
[পুরুষের স্বভাব, যাহার দ্বারা 'এই ব্যান্ত পৃরুষ'-এইর্প বদ্ধ নিজের কাছে ও 
অপরের কাছে উৎপাঁদত হয়। পুরুষোত্তমত্ইই পুরুষের সত্য বাস্তব পৌরষ] নৃষু 
[মনুষ্য মধ্যে; এই পুরুষোত্তমত্ধেই পুরুষসমূহ অন্তরে বাহরে ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবে 
গ্রাথত রহিয়াছে] । 

হে কৌন্তেয়, আম জলে রস রূপে ব্যাপা-ব্যাপকভাবে অন্তরে বাহিরে প্রোত; 

চন্দ্র সূর্যে আমি প্রভা, সর্ববেদে আমি প্রণব, আকশে শব্দ, নরসমূহে আম 
পৌরুষ। ৭1৮ 

পৃণ্যো গন্ধঃ পাথিব্যা্চ তেজশ্চাস্মি বভাবসৌ। 

জীবনং সব্বভুতেষ্‌ তপশ্চাস্মি তগস্বিষ্‌॥ ৭1৯ রা 
প্ন্যঃ [সুরাভ-সুগন্ধির দ্বল্ধমোহমূত্ত সব্বগন্ধময় দিব্য সহজ] গম্ধঃ [সহজ 
প্রুযোত্তম গন্ধ] পৃথিব্যাম চ [এবং পাথবীতে; যে দিব্য গঞ্ধের মাঝে পৃথিবীর 
সবকিছু অন্তরে বাহিরে প্রাথত; পৃথিবীতে বা জলে, গন্ধে বা রসে যে দ্বন্মোহ 
ফুটিয়া উঠে, তাহা "বাচ্ছিন্ন অহং-এর স্তরে দাঁড়াইয়া ভাগবতগ প্রকাতি না দেখারই 
মথ্যাজ্ানময় ফলমান্র1, তেজঃ চ অস্মি [আমি সব্বতেজ সমন্বিত 'দিব্য তেজ হই] 
বিড়া বশৌ [আঁশ্নতে], জীবনং [যাহাদ্বারা জীবসমূহ জাঁবন্ত থকে, সেই জাঁবন- 
রূপ আমি] সব্্বভূতেষু [সব্্বভুতে], তপঃ চ অস্মি [এবং তপ রূপে আছি] তপাদ্বষ্‌ 
[তপদ্বিসমূহে; এই তপস্যার মধ্যেই তপাস্বগণ প্রোত]। 

পৃথবীতে আমি পণ্য গন্ধ) আঁশ্নতে আমি তেজ, সর্্বডূঙে জীবন, 

তপাস্বগণে তপস্যা। ৭1৯ | 


চে 


২৬৬ উজ্জল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, 


বীজং মাং সন্বডুতানাং বদ্ধি পার্থ সনাতনম্‌। 

বুদ্ধিব্বদ্ধিমতমপ্মি তেজস্তেজাস্বনামহমৃ॥ ৭1১০ 
(আরও) বীজং [দখ্য দক সমন্বয় রূপ প্ররোহকারণ বাঁলয়া] মাং [পুরুষোত্তম 
আমকে] সব্্বভিত,ন।ং [সব্বভুতের] বিদ্ধ সনাতনঘ্‌ [সনাতন অথচ নিত্য নবীন 
ব'লয়া জ.ন; একান্ত দৃশ্যও নয়, একান্ত দৃূক্‌ও বধজ নয়। সব্বভূত একান্ত 
পারণামের বা একান্ত পিবন্তের ফল নয়। 'যস্ত'ত্বকোহন্যথাভাবঃ পাঁরণাম উদশীরতঃ। 
অতাত্কোহনাথ;ভাবো বিবন্তঃ স উদশীরতঃ- কোন মূল বস্তু হইতে যখন তাঁত্তক 
অনার্থা ভান হয়, যেমন দগ্ধ দগ্ষরূপ তত্কে পারতাগ করিয়াই দাঁধ হয়, তখন তাহা 
পাঁরণাম। কি“তু তত্ব পরিত্যাগ না করিয়া যে অন্যথাভাব, তাহাই 'বিবর্ত; যেমন 
বিবন্তবাদের দাম্টতে বর্গ ব্রঙ্গতত্বে প্রতিষ্ঠিত থাঁকয়া জগংরূপে ভাসমান হইলে 
তাহা হয় বিবর্ত। পুরুষোত্তম পাঁরণাম বিবর্তের সমন্বয়ে এক অপর্্ব দর্শন প্রকাশ 
কাঁরয়াছেন। এই মতের দজ্টান্ত কীটপেশস্কৃত: 'কণটঃ পেশস্কতং ধ্যায়ন্‌ কৃড্যাং 
যেন প্রবেশিতঃ। যাঁতি তৎসাত্মতাং রাজন পূর্বরপমসন্ত্যজন-পেশস্কৃত দ্বারা 
কুড়ণতে প্রবোশত কট যেমন পেশস্কৃতের ধ্যান করিতে করিতে নিজের দেহ পারত্যাগ 
না কাঁরয়ই পেশস্কৃতের সাত্মতা প্রাপ্ত হয়, তেমান এই পুরুষোত্তম-প্রকীতি এবং তাহার 
কার্য এই সব্্ব জগংও পুরুষোত্তমকে ধ্যান কাঁরতে কাঁরতে নিজের পূর্ব পুরুষোত্তম- 
রূপত্ব পাঁরত্যাগ না কাঁরয়াই 'অন্যথ/-ভাব প্রাপ্ত হয়] ব্যাদ্ধঃ |ব্যবসায়াত্মকা, সর্ধ্ব 
বৃদ্ধিসমক্বয়রপিণী ভবানী-বুদ্ধি] বাদ্ধমতাং [বুদ্ধিমানদিগের] আস্ম [আমি, 
তৈজঃ [প্রাগল্‌্ভ্য। তৈজস্বিনাম্‌ |তেজাস্বগণের]। 

হে পার্থ, আমাকে সব্বভতের সনাতন বীজ বাঁলয়া জানও, বাদ্ধমানগণের 

বুদ্ধ ও তেজাস্বিগণের তেজ আঁম।৭1১০ 

বলং বলবত-মাস্ম কামরাগাঁববাঁঞজ্জতম্‌। | 

ধর্্মাবিরৃদ্ধো ভূতেষু কামে ইস্মি ভরতর্ষভ॥ ৭১৯ 
(যে যে যোগ্যতা থাকিলে বিশ্ব পুরুষোত্তম ছাঁচে গাঁড়য়া উঠিতে পারে, সেই সেই 
যোগ্যতা রূপেই প্রাতি বস্তুতে তানি রাঁহয়াছেন ইহাই অজ্জকনকে বাঁলতেছেন) বলং 
[সব্বস্তরে বিশবসম্পদ বিলাইয়া দিবার উপযোগণ প্রাণ রূপ বল; বম্বসম্পদ কাড়িয়া 
নিজের ভোগে লাগাইবার বল তিনি নন] আস্ম কামরাগাববাঁজ্জতং [আত্বোন্দুয় 
প্রশীত ইচ্ছার্প কাম ও আত্মপ্রশীত লাভ কারবার জন্য বিশবসম্পদের প্রাত যে অন্যায় 
রগ বা আসান্ত; তাহা দ্বারা বাঁজ্জত 'বল'ই আম; যে বলদ্বারা বিশ্ব পুরুযোত্তমরাগে 
বলীয়ান হয়, সেই বলই তিনি] ধর্মাবিরুদ্ধঃ [আত্মধম্ম ও অনাত্মধম্্ম সমান্বিত, 


প্রাণধর্ম্ম ও প্রজ্বাধম্্ম সমন্বিত পুরুষোত্তম ধম্মের অবিরুদ্ধ, সামঞ্জস্য যুক্ত] ভুতেষু 


[ভূতসমূহে] কাম$ আঁস্ম [আমিই মদনমোহন, মার্তমান কাম) হে ভরতর্ষভ। 
আম বলবানগণের কামরাগবার্জ্ত বল, হে ভরতর্ষভ, আঁমই ভূতসমূহে 
ধর্্মাবির্দ্ধ কাম। ৭1১১ 


₹জান্চ, ১৩৬০] শ্বুভরল্দ [তা ৭ 


যে চৈব সাত্তকা ভাবা রাক্জসাস্তামসাশ্চ যে। 

মত্ত এবোতি তান্‌ 'বাঘ্ধ ন ত্বহং তেষু তে মায়া] ৭।১৯২ 
(এক্ষণে গুণের বুকে পৃরুষোত্তম-সৃম্টির রহসাকথা শ্রীভগবান অজ্জনকে শুনাইতে- 
ছেন) (আরও) যে চ [অন্যান্য] এব সাত্বকাঃ [সত্বগণ হইতে জাত] ভাবাঃ [ভাব- 
সমূহ বথা শমদমাদ, পদার্থসমূহ, জন্তুসমূহ] রাজসাঃ [রজোগুণোংপন্ন দ্বেষদপণাদ 
রাজস ভাবসমূহ, পদার্থসমূহ, জন্তুসম্মহ] তামসাঃ চ [এবং তমোগুণোৎপন্ন শোক 
মোহ।দি, পদার্থসমূহ, জন্তুসমূহা] মত্তঃ এব [আত্মা-অনাত্মা সমন্বিত আমার 
জশীবনেরই 'বাভন্ন আস্বাদন বুকে লইয়া আমা হইতেই] ইতি [এইরূপে] তান: [ভিন্ন 
ভিন্ন সেই সমস্তকে] 'বাঁদ্ধ [জানিয়া রাখ: এইভাবে জানিলে আম ইহাদের মধ্যে এবং 
ইহারা অ.মার মধ্যে থাঁকবে। তু [কিন্তু পুরুষোত্তম-আমি হইতে 'বাচ্ছন্ন করিয়া এই 
বিভন্ন ভানসম্পদকে আম সূত্রে গ্রথত না করিলে এবং নিজের ভোগে ব্যবহার 
কারবার ছলে ইহাঁদিগের উপর ধর্ষণ চালইলে যে এ*বধেরি ক্ষেত্র সৃষ্টি হইবে, সেখানে 
তোমার কি দশা হইবে, তাহা বাঁলিতোছি। অহম্‌ তেষ্‌ [আম তাহাদিগের মধ্যে নাই) 
আম তাহাদের দ্বারা ব্যাপয হইয়া থাঁক না, অধর হইয়াই থাঁক অথচ! তে [তাহারা 
থাকবে] মায় [আমার মধ্যে; আম থাঁকব ব্যাপক, তাহারা থাকবে ব্যাপ্য। 'আমাকে। 
বড় মানে আপনাকে হন । সেই প্রেমে বশ আমি না হই অধীন'॥ শ্রীভগবান পরেই 
বাঁলবেন--+ষে ভজন্তি তু মাম্‌ ভন্ত্যা মায় তে তেষু চাপ্যহমণ। ভান্তর সাধনায় ভন্ত 
শ্রীভগবান দুই-ই দুয়ের ব্যাপ্য-ব্যাপক, উপাঁধাঁবধূর সহজ সম্বন্ধে যা্ত]। 

যে সকল ভাব সাঁত্বক, রাজস এবং তামস সে সকল আমা হইতেই জাত 

জানিও; কিন্তু এশ্বযদিম্টিতে 'বিচ্ছিন্নদর্শনে দোঁখলে আমাতে তাহারা আছে, তাহা- 
শ্দগেতে আন্সি নাই। ৭।১২ 

'ন্রীভগ্গণময়ের্ভাবৈরোভিঃ সব্বামদং জগৎ। 

মোঁহতং নাঁভজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম॥ ৭1৯৩ 
€পুরুষোত্তম হইতে 'অন্য বুদ্ধিতে তাঁহার প্রকৃতি এবং সেই প্রকৃতি জাত ভাবসমৃহকে 
আত্মপ্রণীতির জনা ব্যবহার করিতে গেলে যে অনর্থের সূষ্টি হইবে তাহাই অজ্জ্কনকে 
বাঁলতেছেন) ভ্রিভঃ গুণময়েঃ [পরস্পরস্পদ্ধর্ঁ, পরস্পরকে দাবাইয়া আত্মপ্রাতিষ্ঠার 
জন্য উঠিয়া পাঁড়য়া লাঁগয়াছে যে তিন গুণ, সেই তিন গুণ প্রচুর আছে যাহাদের মধ্যে 
এমন] এভঃ ভাবৈঃ [এই ভাবসমূহ দ্বারা] সব্ব্ম্‌ ইদং জগৎ [পুরুযোত্তমতত 
হইতে চ্যুত, রাগদ্বেষের স্তরে স্থিত এই সারা দুনিয়া] মোহিতং [সংঘর্ষময়, কর্তব্যা- 
কর্তব্য-নির্ধারণে মূঢ় হইয়া] ন আভ জানাতি [স্বরূপে অনাদকাল হইতে জানা, 
স্বতঃিম্ধভাবে জানা আমাকে দ্বন্ময়ী প্রকৃতির বুকে পুনরায় 'জানা"রূপ আভিজ্ঞান 
লাভ করে না; গীতায় 'অভিজানাতি” পদটী বহুবার আঁসয়াছে, “পর্রজ্ঞাতস্য ' 
জ্ঞানমতিজ্ঞা”--যেমন কল্বের আশ্রমে সকল দ্ানিয়ার জাড়ালে পরম্পরের. বূফে বূক 
শমলাইয়া দুই চারিজন সখপর মধ্যে 'জানা, দুম্মল্তকে শকুল্তলা পরায় জানিলেন'" 


২৬৮ উল্জহল ভারত, [৬ষ্ঠ বর্ধ। ৫ম সংখ্যা, 


দুনিয়ার বুকে প্রকাশ্য দিবালোকে সর্্বভুতের কোলে। এই দ্বিতাঁয় বার 'জানার' 
শাস্ই শ্রীগগতা। প্রথম 'জানা' তো স্বরূপগত জানা; তাহা জীবের স্বতঃসম্ধই 
রাঁহয়াছে|! মাম [আমাকে], এভাঃ [ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবে যুক্ত ইহাদের প্রত্যেকটনকে 
স্বয়ম্পূর্ণ কাঁরয়াও প্রাতটগ হইতে এবং সবগ্াল হইতে] পরং [অনুগ থাকরাও 
অতাঁত পরকায় রূপে প্রাতাত্ঠত পর পুরুষ আমাকে] অব্যয়ম [অনন্ত ব্যয়ের মধ্যে, 
পারণামের মধ্যে থাঁকিয়াও অব্যয়, অতত্বাভাব, অচ্যুত]। 
এই বধ গুণনয় ভাবদ্বারা মোহত এই সকল জগৎ এই ভাবন্রয় হইতে পর, 

অব্যয় আমার আভিজ্ঞান লাভ করেন না। ৭1৯৩ | 

দৈবী হোযা গুণময়ী মম মায়া দুরতায়া। 

মামেব যে প্রপদ্যল্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ৭1১৪ 
(পৃরুযোত্তমস্তর-চুাত পুরুষের কাছে মায়া কি জাঁটল কুটিল রূপে ফুটিয়া উঠে, 
তাহা বালয়া উদ্ধারের পথ দেখ।ইতেছেন)। পেরুষোত্তম-চ্যুত পুরুষের কাছে) 
দৈবী [পুরুষোত্তম-জ্যোতিতে জ্যোতিম্ময়শ ও পুরুষোত্তম-ক্লীড়ায় ক্রীড়াশীলা, 
পাণকৌলশন্যবজ্জিতা '্বগৃণৈনিগিড়া] হি |নিশ্চয়ে। এষঃ [এই পরমা] গুণময়ী 
[গুণসমূহের উপাঁধাবধূর সহজ সম্বন্ধ যুক্ত পুরুষোত্তম-গুণময়ী] মম 
[পুর্ষোস্তম-'আম'র] মায়া [প্রকীতি [11070 িঞ৮৮:৪ 1 দুরত্যয়া (দুঃখে অত্যয় 
অর্থাৎ আতক্রমণ যাহার; অর্থাৎ যাহাকে আতির্ম করা অসম্ভব । পুরুযোত্তম দৈবী 
গৃণময়শ নায়া-প্রকীতিতে 'সর্তুগৃণই কুলীন এবং তাহ'র তুলনায় রজোগ্‌ণ অকুলখন 
এবং তমোগ্‌ূণ নিতান্ত অস্পৃশ্য, এইর্‌প দ্বন্বসংঘর্ষের হেতু কোনওরূপ গুণ- 
কৌলখনোর স্থ'ন নাই], (ঁকল্তু) মাম্‌ এব [আমার স্তরে দাঁড়াইয়া, আমি-ময় হইয়া 
আমাকেই] যে [যাহারা] প্রপদ্যন্তে [প্রপন্ন হন] মায়াং এতাং [এই মায়া] তরন্তি তে 
[উত্তীর্ণ হয়; পুরুষোত্তমের সঙ্গে ব্রিভঙ্গ হইয়া ন্রিভঙ্গের দৃষ্টিতে 1মলাইয়া 
দোঁখলেই সব কিছ আত্মা বিষয়ক রহস্য ফুঁটিয়া উঠে; তথা না র আঁধার 
হইতে পুরুষ উত্তীর্ণ হয়]। 

সেই আমার দৈবী গুণময়ী মায়া নিশ্চয়ই দুরতায়া; আমাতেই যাহারা প্রপন্ন, 

তাঁহারা এই মায়া উত্তীর্ণ হন। ৭1১৪ 

ন মাং দুষ্কৃতিনো মুঢাঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ। 

মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসূরং ভাবমাশ্রতাঃ॥ ৭1১৫ 
(তোমাতে প্রপন্ন পুরুষগণ যাঁদ মায়া উত্তীর্ণ হন, তবে কেন সকলেই তোমাকে প্রপন্ন 
হয়না? ইহার উত্তরে বালতেছেন) (এইবার কর্মের ক্ষেত্রে পুরুষোত্তম-কৃষ্টির প্রসঙ্গ 
তুলিতেছেন) ন মাং দুচ্কৃতিনঃ [দুম্কৃতকারগণ; আমার স্তরের বাঁহরে সুকৃত- 
দচ্কৃত সবই দৃম্কৃত-পদ বাচ্য]?। (যেহেতু) মূঢ়াঃ [সুকৃত-দুজ্কতের দ্বন্ধমোহে 
মোহাচ্ছম্ন] প্রপদ্যন্তে [প্রপল্ন হয় না] নরাধমাঃ [নরের অধম যাহারা]; তোহারা 
মায়য়া [পরস্পরসংঘর্যমূলক িথ্যাজ্ঞানময়ী দম্ভদ্বারা--মায়া দম্ভে কৃপারাং স্যাৎ] 


আ্রযম্ঠ, ১৩৬০] শ্বীমন্ভগবজ্গাণতা ্‌ ২৬৯ 


অপহতজ্ঞানাঃ [অপহৃত হইয়াছে উপাধাবধূর সহজ লালা সম্বম্ধাত্মক 'দিব্যজ্ঞান 
যাহাদের! আসুরং ভাবম [একান্ত প্রজ্ঞাবাদ ও একান্ত প্রাণবাদ রূপ বিবিধ জ্ঞানয্ত্ত 
আসুর ভাব; “পরমাত্মভাবমপেক্ষ্য দেবাদয়োহাপি অসুরাঃ- শাঙকর ভাষ্য] আশ্রতাঃ 
[আঁশ্রত হয়] 
মায়াম্বারা অপহৃতজ্ঞান আসর ভাবাশ্রত দুস্কাত মূঢ় নরাধমগণ আমার প্রপন্ন 

হয় না। ৭1১৫ 

চতুর্বধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকাতিনোহজ্জন। 

আৰর্তে জিজ্ঞাসূরর্থার্থী জ্ৰানী চ ভরতর্ষভঙ ৭1৯৬ 
(যাহারা নরোত্তম, সুকতি, তাঁহারা কি করেন, তাহাই বাঁলতেছেন) চতীব্্বধাঃ [চারি 
প্রকার] ভজন্তে [সেবা করেন] মাং [আমাকে] জনাঃ (জনসমূহা সুকাঁতিনঃ [সৃকৃত 
পুরুষোত্তমের প্রেরণা-প্রাপ্ত সৃকতিগণ; 'তদাত্বানং স্বয়ম কুরুত তৎ সুকৃতম্‌ উচ্যতে' 
_ব্রঙ্গ স্বয়ম নিজে নিজকে সংষ্টি কাঁরয়াছিলেন, বাঁলয়া তাহাকে “সৃকৃত' বলা হয়। 
ীনজকে দিয়া নিজের মধ্যে নিজকে আহত "দয়া গাঁড়য়া তোলাই 'সুকাতি'; সুকতই 
'রসো বৈ সঃ] হে অজ্জন; (এই সুকতের স্তরে চারি প্রকার পুর্ষের কথা বাঁলতে- 
ছেন) আর্ত [অসহায় ; যেমন কুরু সভায় লাঞ্ত দ্রৌপদী, ইন্দ্র ভয়ে ভীত ব্রজবাসীগণ, 
কুম্ভীর গজেন্দ্র প্রীতি] জিজ্ঞাসুঃ [তত্ঁজিজ্ঞাসু; যেমন মুচুকৃন্দ, জনক প্রভাত] 
অর্থার্থী [যে কোনও প্রকারের অর্থালপ্স্‌; যেমন রাজ্যাঁভলাষী ধ্রুব] জ্ঞানী চ 
[এবং জ্ঞানী; সুকৃত পুরুষোত্তমের খোঁচা যাহাদের বুকে জাগ্রত, সেই খোঁচা বুকে 
লইয়াই যাহাদের যাত্রা হইয়াছে, ত'হারা আর্ত, জিজ্ঞাস, অর্থাথীঁ বা জ্জানশী, যাহাই 
হউন না কেন, কৃষ্ণকেই ভজনা করেন । 'কাম লাগ কৃষ্ণ ভজে সেও পায় কৃষ্ণ রসে'। সব- 
কিছ্‌ সাধনার আরম্ভ যাঁদ হয় পৃরুষোত্তমের প্রেরণা, তবেই বটে সেখানে সত্য বাস্তব 
সিদ্ধি লাস্ট (সকলের সঙ্গেই রহিয়াছে পরষোত্তমের সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ) হে 
ভরতর্ষভ। 

চতার্্বধ সুকৃতশ যথা আর্ত, জিজ্ঞাস অর্থার্থ ও জ্ঞানী আমার ভজনা 

করেন। ৭১৬ 

তেষাং জ্ঞানী নিত্যষযন্ত একভান্তীর্বাশষ্যতে । ৃ 

'প্রয়ো হি জ্ঞাননোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ) ৭1১৭ 
তেযাং [সেই চার প্রকারের মধ্যে] জ্ঞানী [তত্ববিং] নিত্যযাস্তঃ [তত্বজ্ঞান হেতু নিত্া- 
যাস্তা] একভান্তঃ [অন্য কোনও ভজনশয়ের অদর্শন হেতু একমণ্ঘ পুরুষোত্তমেই. ভক্ত 
যাহার, তানই একভান্ত] বাশষ্যতে [বিশেষত্ব প্রাপ্ত হন; কেননা একমার পুরুষোত্তমই 
সব্্ব ভজনশীয়ের সমন্বয় বাঁলয়া ভগ অর্থাৎ ভজনীয়গ্ণসম্পন্ন 'ভগবান' এবং তাহার 
ভজনেই অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স রূপ সব্বফল-সমদ্বয় অনায়াসে অযাচিত ভাবেই লাভ হয়] 
(এইরূপ ফল ভগবান ভন্তকে দেন কোন কৌশলে 2) হি [যেহেতু] অহম্‌ প্রিয়ঃ 
পপ্র্ষোত্তম আমি তাঁহাদের প্রিয়, প্রিয়তম; সেইজন্যই সকলে আমার 'আমি'র ভাষায় 


২৭০ উল্জবল ভারত [ষ্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, 


নিজেদের পারচয় প্রদান করে। জ্ঞনীর যে আম তাহা পরুষোত্তম-অহমৃই] 
ত্ঞালিনঃ [জ্ঞানীর] অতার্থং [অতাশব], সঃ চ [এবং সে] মম প্রিয়ঃ [আমার প্রিয় ; 
যাহা আমার, তাহাই ভক্তের; যাহা ভন্তের তাহাই আমর । আম ও ভন্ত একতন্‌, এক- 
প্রজ্ঞা, একমন, একবিজ্ঞ।ন, একানন্দ; তাই তো তাঁহাকে অদেয় আমার কিছ নাই]। 
তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞানী, নিত্যয্যন্ত, একভান্তই 'বাশিষ্টত্ব লাভ, করেন; যেহেতু 

জ্ঞানীর প্রিয় আমি এবং আমার প্রিয় সে। 

উদারাঃ সব্্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্‌। 

আঁস্থতঃ স হি যস্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গাতমৃ॥ ৭1১৮ 
(তবে ক আর্ত প্রভাতি অন্যান্য ভন্ত তেমার 'প্রয় নন? এই আশঙ্কার উত্তরে 
বাঁলতেছেন) উদারাঃ [দাতা ; যেহেতু আত্মদানই ইহাদের একমাত্র সম্বল] সব্ষবে এব 
এতে [ইহারা সকলেই] জ্ঞান তু [জ্ঞানণ যাঁদ তাহারা; শরণ'গাঁতির ভিতর যাহাদের 
পরিণামে পুরুষোত্তমে অনন্য বুদ্ধির স্ফুরণ হইয়াছে, তাঁহারা আর্ত-ীজজ্ঞাস্‌-অর্থার্থাঁ 
জ্ঞানী যাহ।ই হউন না কেন, সকলেই জ্ঞানীপদ বাচ্য; শরণাগাঁতিই সত্য বাস্তব জ্ঞানা 
আত্মা এব [আম নিজেই! মে মতম্‌ [ইহাই আমার আঁভমতা1; হি [যেহেতৃ। আস্থিতঃ 
[শন্ত হইয়া নিজের স্থানে স্থিত হইয়াছে। সঃ [সেই জ্ঞনপ। যুস্তাত্বা [আমিই অনন্য- 
পুরুষোস্তম আমি এই প্রকারে সমাহিত হইয়াছে চিত্ত অহগ্কার বাঁদ্ধ-মন-হীন্দ্ুয় - 
দেহ যাহার] মাম এব [ব্রহ্ম পুরুষোত্তম আমাকেই! অনৃত্তমাং [যাহা হইতে উত্তম 
আর নাই, এমন অনবত্তমা] গাঁতং [পদ ;তাঁহারা গন্তব্যকে পাইবার জন্য কেমর কসিয়া 
প্রবৃত্ত হইয়াছে] । 

ইহারা সকলেই উদার, দাতা; কিন্তু জ্ঞান আমার আত্মা ইহাই আমার নিশ্চয়। 

যেহেতু সমাহতাত্মা জ্ঞানী আমাকেই অনৃত্তমাগাত বাঁলয়া শন্ত কাঁরয়া আশ্রয় 
কারয়াছেন। ৭1১৮ 

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্বানবান্‌ মাং প্রপদ্যতে। 

বাসুদেব সব্্বামাত স মহাত্মা সুদুলভঃ ॥ ৭।১৯ 
(জ্ঞনের মহিমা কীর্তন কারতেছেন) বহূনাং জন্মনাং [বহু জন্মের; মধুকরদের 
মাধুকরী দ্বারা মধুসংগ্রহের মত পুরুষোত্তম জ্ঞানের অনুকূল সংস্কার ও আভজ্ঞতা 
লাভের অন্তানাহ্হত উদ্দেশ্য লইয়া জল্ম হইতে জল্মান্তর প্রাপ্ত হওয়ার] অন্তে 
[শেষে মধুবিদ্যা রসের আস্বাদন-চতুর] জ্ঞানবান্‌ [জ্ঞনবান] মাং [সর্ব বিশ্বের 
অঞ্গ-নিংড়ানো রসফল আমি-পুরুষোত্তমদেবের] প্রপদ্যতে [প্রপন্ন হন] (কিরূপ 
জ্বানলাভ করেন ?) বাসুদেব [দৃকদৃশ্যোপরন্ত সব্্বার্থ চিত্তের, বিশুদ্ধ সত্তর দেবতা 
বাসুদেব: 'সত্বং বিশদ্ধং বসৃদেবশাব্দিতং যদীয়তে তন্র পুমানপাবৃতঃ।" বিশুদ্ধ সত্তৃুই 
বসৃদেব; সেই সব্্সংঘর্ষ বাঁজ্জত, অন্যোন্যমৈথ্‌নরত দশ্য-দৃক দ্বারা উপরন্ত, সর্বা্থ- 
বিশুদ্ধ চিত্তে অনাবৃত না থাঁকয়া প্রকাশিত হন বাঁলয়াই তিনি বাসুদেব; 'বাসয়াত 
দেবামাতি ব্যংপত্তযা বসত্যাস্সান্সতি বা বসু, দিব্যাত দ্যোততে ইতি দেবঃ। 


জ্যৈন্ঠ, ১৩৬০] শীম্ভগবল্গাতা ূ ২5৯ 


বসাভপর্শোদীব্যাত প্রকাশতে ইতি ধা বসুদেবশব্দ-বাচ্যং বিশুদ্ধং সত্বমৃ বাহিরের 
জগতে বসৃদেবের গৃহে যেমন তুমি প্রকাশিত, জীবনের ভিতরে যে বিশুদ্ধ সত্ব রূপ 
কোল, সেখানেও জীবনমন্থনধন রূপে তুমি তেমনই প্রকাশিত] সব্্বম ইীত ['বাসু- 
দৈবই সব" সব্ত্বার্থ চিত্তের, সব্বাবশ্বের বুক 'নিংড়াইয়া প্রকাশিত ব্রহ্ম বস্তুই বাসুদেব । 
বাসুদেবকে পাইতে হইলে প্রকৃতির সকল স্তরে মাধূকরশ কারতেই হইবে । জঙ্ম- 
জল্মান্তর ভ্রমণ ভ্রমবশতঃ নয়; ইহার মূলে রাহয়াছে কৃষ্ণ দ্বেষণেরই প্রেরণা] সঃ [সেই 
প্রকার] মহাত্মা [যাহার সমানও কেহ নাই, আঁধকও কেহ নাই; তাই তো] সুদল্ভঃ 
[সহম্র সহম্ত্র মনূষ্যের মধ্যেও সংদল্লভি]। 
বহু জন্ম ধারয়া কৃফান্বেষণের "পরবে “সবই বাসুদেব-এই প্রকার জ্নলাভ 
করিয়া জ্ঞানবান আমাকে প্রাপ্ত হন; এই প্রকার মহাত্মা সংদুল্লভি। ৭।১৯ 
, কামৈস্তৈস্তৈহৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহন্য দেবতাঃ। 

তং তং নিয়মমাস্থয় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥ ৭।২০ 
('ন মাং দুজ্কীতিনঃ মূঢা প্রপদ্যন্তে'দুষ্কীতিগণ আমার প্রপন্ন হয় না; তবে তাহাদের 
কি গ।ত হয়, এই প্রশ্নের উত্তরে বালতেছেন) (আমার স্তরের বাহিরে কামশ-কাম- 
কাম্যের মধ্যে শন্ত 'অন্য'-বুদ্ধর ব্যবধান রাঁখয়া কামীগণ যে যে কম কামনা করে) 
কামৈঃ তৈঃ তৈঃ [সেই সেই কামসমূহ দ্বারা! হৃতত্তানাঃ [হৃত হইয়াছে, চুরি হইয়া 
[গয়াছে জ্ঞান অর্থাৎ কামী-কাম-কামোর মাঝের পরকণয় সম্ব্ধাত্ম জ্ঞান যাহাদের, 
তাহারা] প্রপদান্তে [প্রপন্ন হয়| (সর্ব দেবময় আমাকে ছাড়িয়া) অন্যদেবতাঃ [অন্য 
বুদ্ধিতে খণ্ড খন্ড দেবতার] তং তং নিয়মং [যে যে দেবতার আরাধনায় যে যে কর্তৃ" 
তন্ন নিয়ম রাহয়'ছে, সেই সেই নিয়ম] আস্থায় [অবলম্বন কাঁরয়া] (কেন তাহ'রা খণ্ড 
দেবারাধনার নিয়ম অবলম্বন করে ?) প্রকৃত্যা স্বয়া [পুরুষোত্তমপ্রকাতির আশ্রয় পার- 
ত্যাগ করিয়া স্বীয় জন্মান্তরাঞ্জরত সংস্কারবিশেষযুস্তা, খণ্ডিতা যাল্ত্িক প্রকাতি দ্বারা 
িয়তাঃ [বাধর শল্ত গড়ে নিয়ামত] । 

সেই সেই ক'মনা দ্বারা হৃতজ্ঞান পুরুষগণ নিয়ম অবলম্বন পূর্বক স্বকীয় 

যান্ত্রিক প্রকাতির তাড়নায় আমা হইতে অন্য খন্ড খন্ড দেবতার প্রপনন হয়। 

যো যো যাং যাং তনুং ভত্তঃ শ্রদ্ধয়াচ্চিতুমিচ্ছতি। 

তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহমৃ॥ ৭২১ 
(যহা'রা সর্বদেহময় তোমাকে ছাড়িয়া অন্য খণ্ড দেবতার শরণ লয়, তাহাদের কি সেই 
আরাধনা একেবারেই ব্যর্থঃ তাহারা ক একেবারেই ভাঁসয়া যাইবে? -এইরপ 
শঙকার উত্তর দিতেছেন) যঃ যঃ ভন্তঃ [যে যে কামণ ভক্ত] যাং যাং [যে যে! তনুং 
[আমার সচ্চিদানন্দ তনূরই প্রকাশ-বিশেষ এই সব খণ্ড বিচ্ছিন্ন তন] শ্রদ্ধয়া [শ্রদ্ধা 
পূর্বক] অর্টিতুম্‌ [অর্চনা কারতে ইচ্ছা করে] তস্য তস্য [সেই সেই মার্তি বিষায়ণী 
শ্রদ্ধাই] বিদধামি [বিধান কারি, স্থিরত্ব সম্পাদন করি, যাহার ফলে সে তাহার স্বস্থান 
হইতে স্বধর্ম বজায় রাখিয়া ধীরে ধশীরে এবং অনায়াসে আমার সহজ আকর্ষণে 


২৭২ উজ্জল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ ৫ম সংখ্যা, 


পাঁড়তে পারে। আম কাহারও ব্যাদ্ধভেদ জল্মাইয়া কাহারও স্বভাবাঁসম্ধ সাধনা ও 
ইল্টাবষাঁয়ণশ শ্রদ্ধার উপর চাপ দেই না; বরং তাহাকে বাড়াইয়ই তুলি, সেখান 
হইতে ছুটাইয়া আনয়া আমার দিকে টানাটানি কার না। কেননা যে আরাধনা সে 
কারিতেছে, সে তো প্রকারান্তরে আমারই আরাধনা; সেই দেবতার আরাধনা বন্ধ 
কারলে আমও একট 'অনা' খণ্ড দেবতায় পারণত হইব] । 

যে যে কাশী ভন্ত শ্রদ্ধা সহকারে যে যে তনু অর্চনা কাঁরতে ইচ্ছা করে, আমি 
সেই সেই ব্যান্তর সেই শ্রদ্ধাকে অচলা করিয়া থাঁক। ৭1২১ 

(ক্রমশঃ) 


€কোথা হতে এলাম আমি” 
শৈলেন্দ্রকুমার গ্‌ষ্ত রায় 


কোথা হতে এলাম আম 
যাব কেন সে দেশ? 
কত যুগের যাওয়া-আসায় 
যাত্রা পথের শেষ ? 
জশবন ভরে যাদের যত 
[দয়োছলাম ফাঁক, 
কোন দেনাই মিটল না মোর 
রইল সবই বাকি; 
তাইতো বিফল মোর সধনা 
ধূলায় মলিন বেশ। 


আলোক হতে আধার যেন 
অনেক ভালোবাসি, 
সর্বহারা দীনের বোঝা 
বইতে যেন আঁস। 
মন যেন মোর ধায় না কভু 
দিশাহারা হয় না যেন 
দুখের উজান টানে ; 
পারের বাঁশী তবেই গাইবে 
চিরম্যান্তর রেশ। 


শিশু শিক্ষার ইতিহান 


স;বোধকুমার সেনগ:স্ত 
[শশুশিক্ষার ধারাবাহক ইতিহাস লিখতে গিয়ে প্রথমেই কমেনিয়াস তারপর 
রুশো এবং তারপর পেস্তালাঁজর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। রুশো সম্বন্ধে পূবেই বলা 
হয়েছে যে, তাঁর শিশু জম্বন্ধীয় নিজস্ব আভজ্ঞতা খুবই কম ছিল। 'শশুদের 
শিক্ষা ?িভাবে, এবং কোন্‌ পাঁরবেশে হওয়া উচিত তাই তান তাঁর 'এমালি' নামক 
পৃস্তকে লাঁপিবদ্ধ করেছেন। ছোট ছোট শিশুদের (৬ বংসর পর্যন্ত) ভার 
কমোনিয়াস মাতার উপর ন্যস্ত করে দিয়োছলেন, অবশ্য প্রাক-প্রাথামক ক্ষার 
সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করতে গিয়েই তানি এ বয়সের শিশ্‌দের সুষ্ঠু 1শক্ষার 
যৌস্তকতা উপনাব্ধ করে মায়েদের উপরে এ ভার নাস্ত করে।ছলেন। পেস্তালাজও 
ছোট শিশুদের কিভবে শিক্ষা দেওয়া উচিত সে বিধয়ে প্রত্যেক মাতাকে লক্ষ্য করে 
উপদেশ তাঁর ?শক্ষাসম্বন্ধীয় পস্তকে 'লাঁপবদ্ধ করেছেন। ছেট শিশুদের জন্য 
শিক্ষাব্যবস্থা রুপ হওয়া উীচত সে সম্বন্ধে প্রয় প্রত্যেক শিক্ষাবদদের মনেই 
প্রশ্ন জেগে।ছল, কিন্তু শিক্ষার কাঠ মো গকরকম হবে, তার রূপদান করা কারও 
পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। ছোট শিশুদের জনাও নিয়মিত শিক্ষা প্রয়োজন, 'কিম্তু 
কিভাবে তা দেওয়ার বন্দোবস্ত হবে, তাই ছিল তৎকালীন সমস্যা। সমস্যা কঠিন 
সন্দেহ নেই, কিন্তু শেষপর্যন্ত সে সমস্যারও সমাধান ?কছুটা হ'ল, এবং ত:রও 
কিছুটা সমাধান করলেন ফেডারক ফ্রয়েবেল। 
যবেলের শিক্ষানীতি সম্বন্ধীয় সমস্ত নশীত লিপিবদ্ধ হয়েছে 
“গু 75000201078 01 110), -এ। কিন্তু ফ্য়েবেল সত্যকার খ্যাত ও প্রাঁতষ্ঠা লাভ 
করেন তাঁর 1১111007992) -এর জন্য। 707401276া) এবং 209 
[20008610701 $141)-এর মধ্যে নীতিগত বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান বলে []61- 
87৮17 1১550১91085 &৪ 19701509778 নামক পনস্তকে উল্লেখ রয়েছে। 
কিন্তু দুইয়ের মধ্যে একত্ব যে কোথায়, কতদূরে এবং কোন প্লেন-এ গিয়ে হয়েছে-: 
তা পরে আলোচনা করা যাবে। বর্তমানে কি অবস্থার মধ্য দিয়ে ফ্রুয়েবেল তাঁর 
শিক্ষা সম্বন্ধীয় নী'তকে রূপদান করেছেন, সেই আলোচন'র মধ্যেই আমাদের বন্তব্য 
নিবদ্ধ রাখব। ৃ 
শৈশবে ফ্রয়েবেল অতান্ত নিরীহ ধরণের বালক ছিলেন, একথা বললে বোধ 
হয় অত্যান্ত করা হয় না। [তান সর্বদাই একলা থাকতে ভালব/সতেন, খেলাধূলয় 
[তান বিশেষ অংশ গ্রহণ করতেন না, ভাল যে লগত তাও নয়। প্রকাঁতির সঙ্গে 
তার সংযোগ ছিল খুব, তান ধর্মপ্রাণও ছিলেন। মোট কথা শৈশবে তান মোটেই 
কর্মপ্রবণ ছিলেন না, স্বস্নময় রাজ্যেই বিচরণ করতে ভালবাসতেন, কিন্তু এই অলস 
বালকই একদিন উত্তর কালে যে কর্মপ্রবণতার পরিচয় দিয়েছেন তা সতাই বিস্ময়কর । 


২৭৪ উজ্জল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ৫&ম সংখ্যা, 


অর্থভাবের জন্য ভার পিতা তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দিতে পারেনান, 
ফলে ফ্রুয়েবেল বনবিভাগের এক কর্মচ'রীর অধীনে শিক্ষানবিশী করেন, কিন্তু সেখানে 
আসল শিক্ষার কাজে কোনওর্প মনে!নবেশ না করে তিনি বন-জঙ্গলে প্রকাতির 
সঙ্গে আরও ননাবড় সম্বন্ধ ঈথাপন করলেন। বলা বহল্য তান পূর্বে যতটা 
একাকখ থাকতে ভালবাসতেন শিক্ষানীবশীতে আসার ফলে তান আরও সমাজের 
গন্ডশর বাইরে চলে গেলেন। বক্ষলতা কাটপতঙ্গ পশুপক্ষণ ইত্যাঁদ তিনি 
পর্যবেক্ষণ করে একটি অক্তার্নহত এঁক্যের সন্ধান পেলেন। তিনি দেখলেন কোন 
বক্তুই ত.র নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, 'বাচ্ছল্ন নয়, সকলের সঙ্গেই সকলের 
যোগাযোগ রয়েছে এসং তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক এঁক্য বত্মান। [তিনি গাঁণতশাস্ম্ও 
কছু আলেচনা করেন এবং গাঁণতের মূলতত্বের সঙ্গে এই এঁক্যের একটা সামঞ্জস্য 
[বদ্যমান এই ধারণাঁটিও তিনি মনে মনে পোষণ করেন। 

[ঠিক এই শময়ে তাঁর বিশবাবদ্য লয়ের শিক্ষার এক সুযোগ উপাস্থত হয় 
এবং গাঁণত ও বিজ্ঞানের দিকে তাঁর পড়াশুনাকে তান কেন্দ্রীভূত করেন। তাঁর 
অধ্যাপক ছিল প্রফেসার ব্যাস (13250)) । এই অধ্যাপক ৫577177 
[8157 নামে পারাচিত 'ছিলেন। ফ্রয়েবেল এই অধ্যাপকের কাছেই জানহত 
পারেন যে, মেরুদণ্ডী প্রাণ যথাঃ মানুষ, মাছ, পাখী এবং অন্যন্য স্তনাপায়শ 
জন্তুর মধ্যে একটা এঁক্য রয়েছে। একা সম্বন্ধে ফ্লুয়েবেলের নিজস্ব ধারণা অধ্যাপকের 
সাহায্যে যথেষ্ট পুষ্টলাভ করে। অংশগ্াল পৃথক পৃথক হয়েও যে উহা সম্পূর্ণ এবং 
পরিঁচ্ছি্ নয় সে ধরণ ধীরে ধীরে তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়। আত অজ্প'দনের 
মধ্যেই তাঁর বিশবাবদালয়ের শিক্ষার পাঁরসমাপ্ত ঘটে। ইতিমধ্যে তান একটি 
পেস্তালাঁজর শিক্ষানীতির আদর্শে পাঁরচালত স্কুলে চাকুরী গ্রহণ করেন। এই 
সময়ে তাঁর আঁধকাংশ সময় গভশর অধ্যয়নে কাটে। অধ্যক্ষ উইস।(০15১) -এর 
কছে স্ফাঁটকাঁবদ্যা সম্বন্ধীয় জ্বান লাভ করেন এবং একটি ?মউাঁজয়মের 'িউরেটার 
নযুন্ত হন। সমস্ত স্ফটিকগ্ালর মধ্যে সৌসামপ্জস্য বর্তমান দেখে তাঁর দু 
প্রতশাতি জল্মাল যে. সাষ্টর নীতির মধ্যে একটি সার্বজনশন পাঁরকজ্পনা 
নাহত রয়েছে। 

এই ধারণার উপর 'ভান্ত করেই তান শিশুর পক্ষে নিদেশ দিয়েছেন যে, যাঁদ 
শিশুকে জীবনের করণীয় কাজগ্ীলকে অনুসরণ করতেই হয়_-তাহ'লে তাকে 
কমবৃদ্ধির নীতগৃলকে মেনে চলতেই হবে এবং সেই ছন্দও তকে অয়ত্ত করতে 
হবে, তবেই জীবনের বৈপরিত্যগ্ঁলর সুসমঞ্জস বিধান সম্ভব হবে। মানুষের এই 
ক্রমবৃাদ্ধর নীতিগু'ল ফ্য়েবেল আঁবচ্কার করেন এবং নীতিগুলি সম্বন্ধে ছন্দজ্ঞান 
লাভই হচ্ছে শিক্ষ-_এই হচ্ছে তাঁর মত। ফ্য়েবেলের মতে জাঁবনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 
কর্মে। পরস্পর বিপরীতমূখী কর্মের সামঞ্জস্য বিধানই হচ্ছে শিক্ষার গোড়ার 
কথা। কতকগুলি কর্ম আছে যেগুঁল সমন্টির প্রয়োজনে উদ্যাঁপত হয়, আর. 


জোম্ঠ, ১৩৬০] [শিশু শিক্ষর ইতিহাস ২৭৫ 


তাছাড়াও আছে কতকগুলি কার্য যেগ্ালর সৃষ্টি হচ্ছে ব্যান্তগত প্রয়োজনে । ব্যন্টি 
ও সম্টির এই দ্বন্দবকে যাঁদ সমন্বয় সাধন করা যায় তাহলেই সকল দ্বন্দের 
মীমাংসা হয়ে যাবে। ফ্রয়েবেলের মতে এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা সম্ভব, কারণ সমস্ত 
কিছু সৃষ্ট জিনিষের মূলে হচ্ছে আধ্যাত্মকতাবোধ এবং যা হচ্ছে সমস্ত সম্ট বস্তুর 
মূলাধর। যাঁদ মূলাধার এক হয়, তবে তার চেয়ে যা কিছু উদ্ভূত তাদের মধ্য 
সমগোত্রীয়তা থাকবেই এবং সেই সূত্রেই সহজ সমাধানও সম্ভব । | 

শিশুদের নিয়ে কাজ করবার সুযোগ ফ্রয়েবেলের শীঘ্রই ঘটল। গ্রুণার 
নামে একজন কৃতী শিক্ষকের নির্দেশে তিনি কয়েকটি ছেলে নিয়ে শিক্ষকতা আরম্ভ 
করেন এবং পেস্তালজর পরিচাঁলত বিদ্যালয় পাঁরদর্শন করেন। বলা বাহল্য 
প্রথম দর্শনেই তিনি পেস্তালজর শিক্ষানীতি ও শিক্ষার্রমের মধ্যে কতকগ্যাল 
বৈষম্য দেখতে পান। তাহ'লেও তানি শিক্ষকতা কার্য সেই সূত্র ধরেই চালিয়ে যান 
এবং অচিরে শিক্ষক হিসেবে বিশেষ খাতি লাভ করেন। এ সময়ে তান তিনাট 
ধনী শিশুর শিক্ষকতা কার্যে নিযুস্ত হন। তান একবার শিশুদের নিয়েই 
পেস্তালাঁজর বিদ্যালয়ে গিয়ে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করেন এবং স্বয়ং 
পেস্ত'লাঁজর সঙ্গে তাঁর শিক্ষানীতি সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করেন। এই 
স্থানে অবস্থানকালেই শৈশব অবস্থার ক্লমবৃদ্ধির পারপ্রেক্ষতে শিক্ষাদান সম্বন্ধে 
তাঁর দ্‌ঢ় ধারণা জল্মে এবং এই ধারণা পরবতর্ঁশ যুগেও তাঁকে বিশেষভাবে 
প্রভাবান্বিত করে। পেস্তালজর বিদ্যালয়ে ন্াগোল ও 'পফারের সঙ্গত 'শিক্ষা 
দেখেই তাঁর মনে হয় যে, সঙ্গীত, অত্গ-সণ্চালন এবং মৌখিক প্রকাশ হচ্ছে আত্ম- 
প্রকাশের গোড়ার কথা । তাঁর প্রবার্তত “কণ্ডার গার্টেনে' যে ওদের স্থান কত 
বড় করে রাখা হয়োছল তা বর্তমানে সকলেই দেখতে পাচ্ছেন। 

১৮১২ খষ্টাব্দে ফ্রয়েবেল বা্লনে এসে একটি পেস্তাল।জ-স্কুলে শক্ষকতা 
করেন। এই স্কূলের সঙ্গে জঁড়ত ছিলেন আর একজন শিক্ষাবদ--নাম ফাদার 
জান্‌। তিনি ফ্রয়েবেলের কাজ দেখে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং (18100611991) 
ল্যাঙ্গেথাল নামক এক শক্ষকের সঞ্চে পাঁরচয় কারয়ে দেন। ল্যাঞ্সোথালের মরফৎ 
ফ্রয়েবেলের পরিচয় হয় (21174000071) মিডেনডর্যএর। এই তিনজনের 
এীতহাসিক বন্ধুত্বের ফলে নৃতন শিক্ষার ধারা বিশেষভাবে দানা বেধে উঠে। কি 
করে দানা বাঁধল সেই কথাই এখন বলা হচ্ছে। 

ক্লয়েবেলের ভাই ক্রিষ্টক মরা যাওয়ায় তাঁর তিন ছেলে ফ্ুয়েবেলের আশ্রয়ে 
এল, তাদের শিক্ষার সুব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। এমন সময় আরও এল দুভাইপো, 
উদ্দেশা শিক্ষালাভ। এই পাঁচটি শিশু এবং ল্যাঙ্গেথালের ছোট ভাই, এই ছয় 
জনকে নিয়ে ফ্রুয়েবেল তাঁর প্রথম বিদ্যালয়ের কাজ সুরু করেন। এই স্কুল অবশ 
আঁচরে “কলহ বলে এক জয়গায় স্থানান্তারত করা হয়। ফ্রুয়েবেল স্কুল সম্বম্ধে 
বলেছেন, “আমার পাঁরকজ্পনা হচ্ছে খুবই সাধারণ; আম চাচ্ছি একটি বিদ্যালয়, 
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যেখানে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধো একটা সহজ পাঁরবারগত সম্ব্ধ বভ্মান আর 
আঁম্‌ চই প্রকাতির আবেস্টনীর মধ্যে শান্তিপূর্ণ জীবন।" সে যাহোক, আসল 
কথা হচ্ছে ফ্রয়েবেলের বিদ্যালয়ে শিশুরা সহযোগিতামূলক কাজ ও খেলার মধ্য দিয়ে 
প্রক।তর সঙো একটা শিক্ষামূলক যোগাযোগ স্থাপন করবে। ফ্রয়েবেলের মতে 
*এ-পদ্ধীত অনুসরণে দ্বন্দ সৃষ্টির সম্ভাবনা মোটেই নাই, কারণ বাঁহপ্রকতি এবং 
মানবপ্রকাতির মধো একটা সংগতি রয়েছে। ফ্য়েবেল ছিলেন নগ্ দ্রষ্টা এবং 
সমস্ত জি!নষের মধ্যে ভগবানকে তান দেখতে পেতেন এবং সমস্ত 'জানষ দেখতেন 
ভগবানের মাধ । হ্রুয়েবেলের মতে প্রকৃত শিক্ষা হবে জীবন ধারণ ও কর্মের মধ্য 
দয়ে। সামাজিক জাঁবনধারণ করাও ছিল শিশুদের ক্ষার একাঁট অংগ । ছুটির 
দিন, উৎসবের দিনগুলি এবং ছান্রদের ও শিক্ষকদের জল্মাদনও শক্ষার উদ্দেশ্যেই 
. উদ্ধাপিত হত। ছেলেদের সমাজ জীবন পরিচালনার ভার ছিল ছন্রদের উপরেই । 
পাঠসূচী ছিল 1িবশেষভাবে নমনীয়। শিক্ষক প্রয়োজনবোধে তার রদবদল করতে 
পারতেন। আর তাঁর 'শক্ষাসূচী রাঁচতও হয়েছিল দুশট উদ্দেশ্য নিয়ে। যার 
শিক্ষা শেষে বাবসা বাঁণজ্যে প্রবেশ করবে, তাদের জন্য একরকম শক্ষাসূচী, আর 
[ভন রকমের শক্ষাসূচী রচিত হয়োছল বিশ্বাঁবদ্যালয়ে প্রবেশাথীরদের জন্য। 
ণকলহুর' স্কুলের শিক্ষাদান সুজ্ঠুভাবেই চলতে লাগল । সরকারী পাঁরদর্শক 
বদ্যালয়ের কাজ দেখে অতান্ত সন্তুষ্ট হলেন। চার'দকে তাঁর কাজের নৃতনত্বের 
কথা ছড়িয়ে পড়ল। দেড়শত বৎসর পূর্বে শিক্ষাক্ষেত্রে গণতান্তিকতার ভাবধারা 
প্রবেশীকরণ সাঁত্যই নবচেতনার সচনা করেছিল। ফ্রয়েবেল নিজস্ব অভিজ্ঞতা 
ও স্বাঁয় দর্শনকে অবলম্বন করে 1110 17011608110 0118 নামে এক 
“পুস্তক রচনা করেন। ল্যাঙ্গেথাল ও 'মিডেনড্রফের সাহায্যে বিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীন 
উন্নতি হতে থাকে, কিল্তু পেস্তালাজও যেমন অধীনস্থ শিক্ষকদের নিকট হতেই 
কাজে বাধা পেয়োছিলেন, ফ্রয়েবেলও ঠিক সেই অস্াবধা ভোগ করলেন। তখন 
ইউরোপে নেপোলিয়নের যুদ্ধ চলছে বলে দেশের আর্ক অবস্থা ছিল সঙ্কটপূর্ণ, 
তাই ধনী-গরীব নার্বশেষে সমস্ত গৃহ হতে আগত শিশুদের জন্য খাদ্য ব্যবস্থা 
সকলের মনঃপৃত না হওয়ায় ফ্য়েবেলের বিদ্যালয় তণক্ষণ সমালোচন'র বস্তু হয়ে 
দাঁড়াল, আর ইন্ধন যোগ:ল তাঁরই 'শিক্ষক। ফলে বিদ্যালয় প্রায় ধবংসের মূখে গিয়ে 
পড়ল, কিন্তু এ বিপদ থেকে রক্ষাও করলেন তাঁরই বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক নাম 
ব্যারপ। 
এই সময়ে ফ্রয়েবেল শিক্ষা বাপারে এক নৃতন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। 
'এই পরিকল্পনার একাংশের মধ্যেই ফিপ্ডার গার্টেনের সম্ভাবনার বীজ 'নাহত 'ছিল। 
এই পাঁরকজ্পনাট ছিল বহু ধিষয়কে অবলম্বন করে, অর্থাং এই পাঁরকষ্পনা 
কার্যকরী হলে একাঁট শিজ্প-কলা বিদ্যালয়, একটি উচ্চ বিদ্যালয়, একটি প্রাথামক 
শবদ্যালয়, মায়েদের শিক্ষার জনা একটি বিদ্যলয় এবং আর একাঁট ৩ থেকে ঙ৬ 


জ্যৈন্ঠ, ১৩৬০] 1শশয শিক্ষ:র ইতিহাস ২৭৫ 


বৎসরের অনাথ শিশুদের জন্য 'বদ্যালয় খোলা হবে। এই পাঁরকঞ্পনা হেলবা 
পাঁরকল্পনা বলে বিখ্যাত এবং এর সাথে যুক্ত ছিলেন 'মানংগেনের ডিউক। পার- 
কঃ্পনাটি বিবেচনাধণীন থাকা কালীনই ফ্রয়েবেল তাঁর "প্রয় সহকমী ব্যারপের কাছে 
এফ চিঠিতে জানান যে তান এমন একটি প্রাতিস্ঠান খুলতে চান, যাকে 'তামি 
বিদ্যালয় নামে আভহিত করবেন না, কারণ বিদ্যালয় বললে সেখানে পড়া ও লেখার : 
প্রশ্ন এসে যার। 'তাঁন এমন একটি প্রাতিষ্ঠান খুলতে চান, যেখানে শিশুরা 
শিক্ষকের সহযোগিতায় ও যয়ে আপনা আপান বৃদ্ধি পায়। িনিংগেনের ডিউক 
একদিন কথাচ্ছলে জের ছেলের শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে ফ্রয়েবেলকে জিজ্ঞেস 
করেন। উিউকের ছেলে কি জাতীয় শিক্ষা পাবে তাই বলাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। 
কিন্তু ফ্ররেবেল সে ধার দিয়েও গেলেন না। তিনি বললেন, শিশর শিক্ষা, শিশ্‌ 
হিস'বে তাব ক্রমবৃদ্ধি লক্ষ্য করে অন্য সকল শিশুদের সঙ্গেই ব্যবস্থা হবে। তাঁর 
এভাবে বলার উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে, শিশ্‌ অবস্থায় অধুনা তিন*থেকে ছয় বংসরের 
মধ্যে যখন লেখাপড়ার চেয়ে খেলার মধা দিয়ে দেহ ও মনেব নানার্প বিকাশ 
প্রয়েজন তখন সেইভাবেই ?শশুকে পাঁরচালনা করা প্রয়োজন হবে, বয়সের 
অনপয্স্ত কার্যভার তার উপর চাঁপয়ে দেওয়া চলবে না। হেলবা পাঁরকম্পনায় 
মায়েদের জন্য শিক্ষার প্রস্তাব আভনব সন্দেহ নাই। এই ক্ষার উদ্দেশাই ছিল 
কি করে মায়েরা শিশুর সহজ বৃদ্ধির সহায়তা করবেন সে সম্বন্ধে িক্ষালাভ করা। 
এরূপ শিক্ষা যাঁদ মায়েরা পান তহ'লে তাঁরা তাঁদের 'শশুপূত্রদের হয়ত এমনি- 
ভাবেই তৈরী করতে পারবেন, যাতে করে শিশুরা প্রাথামক বিদ্যালয়ে যাবার 
জন্য উপযুস্ত হয়। অর্থাৎ মায়েরা যাঁদ স্কুলের কাজে পরোক্ষভবে সাহায্য 
করেন এবং নিজেদের শিশুদের উপযুন্তভাবে তৈরী করেন তাহ'লে শিশুরা প্রাথামক 
বদ্যালয়ে গিয়ে সহজভাবে গড়ে উঠতে পারবে। হেলবা পাঁরকজ্পনার আরও 
একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, সেটা হচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে চরু ও কারুশিল্পের ব্যবস্থা। বৃত্তি 
হিসেবে এবং অর্থকরাঁ বিদ্যা শিক্ষা হিসেবে এগুলোকে পরিকল্পনায় স্থান দেওয়া 
হয়ান; ফ্রয়েবেলের উদ্দেশ্য ছিল চারু ও কারুশিল্পের মাধামে ছাত্রদের দেহ ও 
মন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কুশলী করা, যাতে তারা সমাজের উপযুস্ত হয়ে গড়ে উঠে। 
চারু ও কার্ীশজ্প ছাড়াও ফ্য়েবেল চেয়োছলেন ছাত্রদের কর্মমাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া। 
'কণ্ডারগার্টেন' শব্দাট আবিষ্কারের পূর্বে ফ্রয়েবেল তাঁর পারকজ্পিত বিদ্যালয়ের 
জন্য নাম 'দিয়োছলেন 30901 78560 07. 1179 20৮৮9 1086105 01 00710- 
260, হেলবা পারিকজ্পনায় শিশু একটি সহজ মানুষে গড়ে উঠবে এরূপ 
ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু দূভগ্যবশতঃ পাঁরকজ্পনাটি কার্ধকরা হয় না, তার কারণ 
মানংগেনের ডিউক, যাঁর উৎসাহে এবং অর্থসাহায্যে হেলবা পাঁরকজ্পনা রূপ নেবে 
কথা ছিল, তিনিই ফ্রয়েবেলের বিরহদ্ধচারশদের প্ররোচনায় গ্রয়েবেলকে সাহায্য করতে 
অস্বীকার করেন। | [ মপঃ 


চীনদেশ ও চীনদেশবাপা 
(পূর্বানুবৃত্তি) 


লন্‌-ইউ-তান অনুবাদক- মনোরঞ্জন গস্ত 
(৫) শাল্তাপ্রয়তা 


এ পযন্তি আমরা চঈনা স্বভাবের 'তিনাট নিকৃষ্ট গুণের আলোচনা করোছি। 
এই তিনাঁট গুণই তাদের সকলে মিলে একযোগে কাজ করার পাঁরপন্থী। তবে 
এই গুলি জীবণের যে ভূয়োদর্শন থেকে উদ্ভূত, তা যেমন নিপৃণতাজ্ঞাপক 
তেমান পারপরূতাসূচক--এর ভিতরে এমন একটা ভাব আছে, যাকে বলা যায় 
উদ্দার উদাসীনতা । জীধন সম্বন্ধে এরুপ দাঁষ্টভঙ্গশীর যে যথেম্ট কার্যকারতা 
আছে তাতে সন্দে্ নেই। এ সব গুণ কোনো বয়োধৃদ্ধ মানব-গোঁ্ঠতেই সম্ভব 
যাদের কোনো একটা অপারমিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, পাঁথবীতে সকলের উপরে 
টেক্কা মারার কোনো তাগিদ যাদের মনে নেই, যারা দুটো চোখে জীবনের অনেক 
কিছ; দেখেছে এবং জীবনে যা-কছ্‌ পেয়েছে তার মূল্য যা-ই হোক না তা নিয়েই 
সন্তুষ্ট থাকতে প্রস্তুত অথচ যারা অদন্টে যা-ই থাক না কেন সুখে-শান্তিতে ও 
সমরীচসম্মতভাবে জীবনযাপনে দদ্প্রীতজ্ঞ। 

চীনারা আগুনে-পোড়া পোল্ত জাত। তারা কোনো অসংগত নিরর্থক 
“প্রলাপের ধার ধারে না। তারা খঙ্টানদের মত মরবার জন্যই বেচে থাকে না, 
যাঁদও থূঙ্টানদের সেটা বাইরের ভাণ মাত্। অপর দিকে এই পৃথিবীতে তার! 
একটা মনঃংকাঁজ্পত অলক স্বর্গর:জ্যেরও প্রয়াসী নয়, যেমন প্রত্যাশা করে থাকেন 
পাশ্চাত্যের বহু মহাপুরূষ। তারা জানে যে জীবনে যথেম্ট দুংখ, কস্ট ও শোকের 
কারণ বিদ্যমান। তাই তারা এমনভাবে ব্যবস্থা করতে চায় যাতে তারা শান্তভাবে 
কাজ-কর্ম করে', যা সইতে হবে, তাকে মহান্ভবতার সঙ্গে সহ্য করে যথাসম্ভব 
সুখে নরুদ্বেগে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পরে। পাশ্চাত্যেরা যে গুণগুলিকে 
'মহৎগুণ হিসেবে যথেস্ট মর্যাদা দেয়-যেমন ভদ্রতা, উচ্চাকাত্ক্ষা, সংস্কার সাধনে 
আগ্রহ, লোক হিতৈষণা, বিপদসঞ্কুল কর্ম-প্রচেস্টায় উদ্যমশীলতা, বীরোচিত সাহস 
ইত্যাঁদ, চনাদের সে সব গণের একান্ত অভাব। মণ্ট- ব্রা্ক নামক পর্বতের মত 
পর্বতারোহণ 'কংবা উত্তর মেরু আবি্কার-আভিযানে তাদের কোনো উৎসাহ নেই। 
কিন্তু জীবনের কোনো সাধারণ বৈষাঁয়ক ব্যাপারে তাদের আগ্রহের অন্ত নেই। আর 
তাদের আছে একটা অপরাজেয় সহিফ্ণৃতা, একটা অক্লান্ত অধ্যবসায়, কর্তব্যবোধ, 
চৌচাপটে সাধারণ বষ্ধি, প্রফুল্লতা, রাঁসকতা, উদারতা, শাল্তাপ্রয়তা এবং প্রাতকূল 
অবস্থাতেও মনের আনন্দ রক্ষা করতে পারার মত একটা অতুলন?য় প্রাতভা, যার 
ফলে বিশেষত্বহাঁন আত সাধারণ জীবন-যাত্রা নির্বাহ করেও তাদের পক্ষে এই 


্োষ্ঠ, ১৯৩৬০] চশনদেশ ও চপনদেশবাসী ২৭৯ 


পাঁর্ধব জীবনের সৃখ-সম্ভোগ সম্ভবপর। এইগ্যালর মধ্যে সর্বপ্রধান হচ্ছে 
শান্তিপ্রিয়তা ও উদারতা, যা পরিপন্ধ সংস্কৃতির নিদর্শন বলে গণ্য এবং যার অভাব 
বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতায় একান্ত পরিস্ফৃট। 

বর্তমান ইউরোপের যে দৃশ্য চোখের উপরে দেখতে পাই, তাতে অনেক 
সময়ে মনে হয় যে তার তো তীক্ষ! প্র/তভা বা ক্ষরধার বৃঁদ্ধর অভ'ব নেই--চতুরতা 
এবং কর্মতৎপরতাও অফুরন্ত, তবু যে নানা দুভোগের হাত থেকে সে রেহাই 
পাচ্ছে না, তর করণ আর কিছুই নয়, শুধু এই যে তার এমন একটা সুবুদ্ধির 
অভাব. যাকে বলা যায় পাঁরপক্কতাজানত কোমল শান্ত-বাদ্ধ। আমার ধারণা যে, 
ইউরোপাীয় সভ্যতার বয়স আরো কিছুটা বাড়লে পরে, ইউরোপ হয়তো তার 
প্রতিভার খানিকটা তীরতা ও তীক্ষতা কাঁময়ে দিয়ে তার বর্তমানে উষ্ণ-মাস্তষ্ক 
যুবত্বের আনাভত্ব কাটিয়ে উঠবে। আর এক শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক উন্নাতির ফলে 
পৃথিবীটা এমন সংঘবদ্ধ এবং এমন ঘাঁনষ্ঠ সম্পর্কে এতটা দ়বদ্ধ হয়ে উঠবে ষে, ইউ- 
রোপীয়ানরা সম্পূর্ণ বিধবস্ত ও বিলুপ্ত হওয়ার ভয়েই উদারতার শিক্ষা গ্রহণ 
করতে বাধা হবে এবং অন্যান্যদের সঙ্গে মিলে একযোগে চলবার প্রয়োজনশয়তা 
সম্বন্ধে সম্যক অবাঁহত হবে। তাদের বুপ্ধির ধারটা হয়তো একট. কমবে, কিন্তু 
বুদ্ধিটা পাকা হবে এবং প্রৌটিত্বে পৌঁছাবে । আমার দড় বিশ্লাস, তাদের এরূপ 
পাঁরবর্তন যখন আসবে, তখন তা আপন প্রাণ বাঁচাবার সহজ'ত সংস্কার থেকেই 
আসবে, কোন অপূর্ব মতব'দের চোখ-ধাঁধানো ওজ্জল্য থেকে নয়। তখন হয়তো 
পাশ্চাত্য বিশ্বাস করতে শিখবে যে আত্ম-স্বর্থ প্রীতজ্ঞঠাই বড় কথা নয়, তার চেয়েও 
বড় কথা হচ্ছে উদারতা ও সাহফ্তা। কেননা পৃথিবীর যাবতায় জাতব্ন্দ যখন 
ঘাঁন্ঞ সম্পর্কে দঢ়বদ্ধ হয়ে উঠবে, তখন বাঁচতে হলে প্রত্যেককেই উদারতা অবলম্বন 
করতে হবে। তখন হয়তো তাদের দ্লুত উন্নাতির ঝোঁকটা কিছু পারমাণে কমবে 
এবং জীবন সম্বন্ধে আঁধকতর জ্ঞানলাভের আকাক্্ষাটা বাড়বে । এবং তখন হয়তো 
হাংকুকুমান্‌ গিরি-সঙ্কটের সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বাণী তারা অধিকতর আগ্রহের 
সঙ্গে শুনতে রাজী হবে। 

টনবাসীদের ধারণা অনুসারে শান্তাপ্রয়তা একটা মহৎ গুণ নয়- শুধু 
একটা সাধারণ সদ্‌গুণের মধ্যে গণ্য । কেননা সাধারণ বৈষয়িক জ্ঞান যার আছে, 
তার মধ্যেই এই গণ বর্তমান থাকা স্বাভাঁবক। যাঁদ এই পার্থব জীবনের পরে 
আর কোনো অপার্থব জীবন না থাকে, তবে এই দুপদনের জীবনে অশাষ্তি ডেকে 
আনার কোনো অর্থ হয় না। তাই সুখ যদ আমাদের কামা হয় তবে সকলের 
সঙ্গে শান্তিতে 'নির্বিবাদে বসবাসের চেম্টা করাই প্রয়োজন- এই দিক থেকে দেখলে, 
পাশ্চাত্যের নিজেকে জাহর করার যাবতীয় প্রচে্টা ও অসংখ্য ব্যাপারে চিত্তের 
অস্থিরতা প্রকাশ, সবই ফুবোচিত আনাঁড়ত্বের পরিচায়ক । প্রাচ্য দর্শনে প্রাজ্ঞ 
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চশীনারা সহজ জ্র'নেই বোঝে যে পাশ্চাতোর এই আনাড়ত্ব বয়স বাড়লেই ক্রমে লোপ 
পাবে। অদ্ভুত মনে হলেও এ-কথা সত্য যে, বিচক্ষণ মতবাদ সম্বলিত “তাও” 
দর্শনে পরমতসাহফুতা বা উদ্ারভা কথ.টা বার বার ব্যবহৃত হয়েছে। আমার 
মতে এই স.হফুভা বা উদারতাই হচ্ছে চঈনা সংস্কীতির সর্বাপেক্ষা বড় বিশেষত্ব 
এবং এইটেই আধুানক কলের সংস্কৃতিরও  সবশ্রেম্ঠ বিশেষত্ব হয়ে উঠবে, যখন 
এই সংস্কৃতি বয়সের পারপঞ্কতা লাভ করবে। এই উদারতার শক্ষা লাভ করতে 
হলে তাও-বাদ-দম্মত খাঁনকটা বিষাদ-মাশ্রত বৈরাগ্যের ভাব মনে থাকা চাই। 
যারা সাত সাঁত্য পৈরাগাবান, তারা অতিশয় দয়ালু হয়ে থাকে । কেননা তারা 
দেখে যে, জীবন অন্ডঃসারশ্‌ন্য এবং এই উপলব্ধি থেকে তাদের মন স্বতঃই বিশ্বের 
প্রতি একটা দয়া ও সহানুভূতির ভাবে উদ্বদ্ধ হয়ে ওঠে। 

শান্তাপ্রয়তা একটা উচু দরের নানবীয় বুদ্ধিমত্তার বিষয়ও বটে। মানুষ 
যাঁদ যা আছে তার চেয়ে আর একটু বেশখ বৈরাগ্যবান হওয় র শিক্ষা লাভ করে, তবে 
কোনো কিছুর জনোই মারামার করার প্রবান্ত তার খুব কম হবে। এই জন্যেই 
বোধ হয়, প্রত্যেক বুদ্ধিমান বাক্তকেই কিছুটা ভীরু-স্বভাব বলে প্রতশীত জন্মে। 
পৃথিবশর মধ্যে চীনারাই ?নকৃষ্ট যোদ্ধা, কেননা জাত হিসেবে তারা বেশ বুদ্ধমান। 
আর অছে তার সঙ্গে তাও-মতাধলম্বীদের আঁবশ্বাস-বাদ এবং কনাঁফউসণয় 
মতাবলম্বীদের জীবনের অব্দর্শ ৃহসেবে সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের উপরে গুরুত্ব 
আরোপ--্উভয় মতবাদই নর্ঝঞ্কাট মনোবৃত্তির সৃষ্টি করে থাকে। চশনারা যুদ্ধ 
করে না, যেহেতু তারা জাত হিসেবে অতিশয় আত্স্বার্থসম্ধানী এবং পাঁথবীর 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী হিসেবি। একট সাধারণ চীনা শিশুও জানে, যা ইউ 
রোপের পরুকেশ আভিজ্ঞ রাজনপীতিবিদও জানে না, যে ব্যান্ত-বিশেষই হোক, িংবা 
একটা জাতিই হোক, যাদ্ধ করতে গেলেই আহত হয়ে বিকলাঙ্গ অবস্থায় বাঁচতে 
হয়, বা নিহত হতে হয়। চীনাদের মধ্যে দুই দলে ঝগড়া বাঁধলে, উভয় পক্ষকেই 
বাঁঝয়ে কোনো একটা মীমাংসায় রাজী করান খুব সহজ । ত.দের আত হিসোঁব 
দর্শন শিক্ষা দেয় যে ঝগড়া বাঁধাবে বুঝে-শুনে ধীরে-সুস্থে ঝগড়া মেটাতে হবে 
চোখের নিমেষে। তাদের যে পাকা ধূর্ত-বুদ্ধি-সূচক জাবন-দর্শন একদিকে 
যেমন বিপদের দিনে তাদের ধৈর্য ও নিক্রিয় প্রাতরেধ অবলম্বনের শিক্ষা দেয়; 
অপর দিকে আবার জয় ও স।ফল্যের দিনে ক্ষাণকের অহত্কারে স্ফীত হওয়া এবং 
জমকালোভাবে নিজেকে জাহর করার অসমশচীনতা সম্বন্ধে তাদের সতর্ক করে 
দেয়। ধৈর্য ও সংষম সম্বন্ধে চীনা উপদেশ হচ্ছে--"যখন সৌভাগ্য আসে তখন 
রয়ে সয়ে ভোগ করতে হয়- সুযোগ পেলে সুষোগটাকে পুরোপীর কাজে লাগতে 
নেই”। আত্ম-প্রৃতিজ্ঠার অতাধিক প্রচেন্টা ও সুবিধাজনক অবস্থার পুরোপ্ার 
সুযোগ গ্রহণ করাটাকে চীনারা বলে “আতারস্ত ধার দেখানো” এবং সেটা তাদের 
মতে ইতরামীর নিদর্শন ও অধঃপতনের পূর্বলক্ষণ। ইংরেজরা মনে করে ন্যায় 
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ও নশীতর মর্ধাদা রক্ষার্থে পরাজিত-প্রাতপক্ষকে আঘাত করতে নেই। চশনারা 
এই ভাবটাকে প্রকাশ করতে বলে “কাউকেই শানের পরে আছাড় দিও না”--সংস্কাতির 
প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে বলে একই ভাব প্রকাশের রকমটা পৃথক পৃথক হয়ে পড়ে। 

চীনবাসণদের মতে ভ্যারসেই সাম্ধ শুধ্‌ যে অন্যায় ও অসঙ্গত তা নয়--এই 
সাম্ধ যারা জোর করে জার্মাণীর ঘড়ে চাঁপিয়েছে তাদের ইতর মনোব্াত্ত বা 
সংস্কীতির অভাব সূচনা করে। ফরাসীরা খন যুদ্ধে জয়লাভ করোছল তখন 
যাঁদ তাও-মতাবলম্বী মনোভাবের ছিটে-ফোঁটাও তাদের মনে স্থান পেতো, তবে 
তারা কখনই ভ্যারসেই সান্ধ জার্মণীর উপরে চাপাতো না এবং যাঁদ না চাপাতো, 
তবে আজও তাদের মস্তক আধকতর আরামে বালিশের পরে বিশ্র'ম নিতে পারতো । 
কিন্তু ফ্রান্স তখনো যূবা বয়সের আনাড়ত্ব কাটিয়ে উঠতে পারোনি এবং জার্মাণও 
সুযোগ পেলে ঠিক তাই করতো। ফ্রান্স ও জার্মাণী পরস্পর পরস্পরকে চিরতরে 
পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখার চেস্টা করতে গিয়ে যে আঁতমান্র মূঢ়তা ও বালকোচিত 
নিব্দাদ্ধতার পারিচয় 'দচ্ছে, সে উপলাব্ধ তাদের কারো নেই। ক্লেমাঁশো লায়োধসে 
-এর গ্রল্থ গড়েনি। 'হটলারও তাই। কাজেই মরুক তারা যৃদ্ধশীবগ্রহ করে-- 
এঁদকে তাও-বাদী তাদের দূর থেকে দেখেছে এবং মৃদু মৃদু হাসছে। 

চোনিক শান্তাপ্রয়তা প্রধানতঃ তাদের স্বভাবেরই বিশেষত্ব। তা ছাড়া এ গুণ 
পরিপক্ক ব্যাম্ধ-বিবেচনার পাঁরচায়কও বটে। পাশ্চাত্য দেশের ছেলে-পলেরা 
রাস্তায় যতটা মারামার করে, চীনের ছেলে-ীপলেরা ততটা করে না। জাত হিসেবে 
যতটা যাদ্ধ-বিগ্রহ আমাদের করা উচিত, তা আমরা কারনে, যাঁদও দেশে গৃহ- 
বিবাদ ও আত্মকলহের শেষ নেই। আমাদের দেশে যেমন, সের্প কুশাসন যদি 
আমেরিকায় চলতো, তবে গত বিশ বছরে তিন বার নয়-_অন্ততঃ তিরিশ বার সে 
দেশে রাষ্ট্র-বিপ্লব সংঘটিত হতো। আয়ারল্যান্ডে এখন শাম্তি বিরাজত, যেহেতু 
তারা লড়াইটা যা করেছে, ভীষণভাবেই করেছে। আমাদের লড়াইয়ের শেষ নেই-” 
চলছেই যেহেতু আমাদের লড়াই কখনই তেমন জোর লড়াই হয় না। 

চীনের যে ঘরোয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ তাকে প্রকৃত যুদ্ধই বলা চলে না। হালে 
অবস্থাটা একটু বদলেছে বটে, 'িল্তু এতাঁদন এই ঘরোয়া [িবাদ-বসম্ব।&ণ যম্ধ 
মোটেই গৌরবের বিষয় বলে গণ্য হতো না। আইনের দ্বারা বাধ্য করিয়ে সৈন্য- 
শ্রেণীভুন্ত করার প্রথা চীনদেশে কোনোঁদন' প্রচলিত হয়ান। সাধারণ সৈনোরা, 
যারা সাত্য সাত্যি যুদ্ধ করে, তারা সবাই নেহাৎ দাঁরদ্ু শ্রেণীর লোক। তাদের 
জখাবকা-নির্বাহের অন্য কোনো উপায় নেই বলেই তারা সৈন্য-শ্রেণীভুন্ত হয়। বেশ 
ভালভাবে মারয়া হয়ে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে এরূপ সৈন্যদের কখনই তেমন কোনো 
আগ্রহ বা রুচি থাকে না। কিন্তু সৈন্যাধ্যক্ষেরা নিজেরা তো যুদ্ধ করে না-তাই 
যুদ্ধ সম্বন্ধে তারাই বেশী উৎসাহশশল হয়ে থাকে। যে-কোনো বড় রকমের য্যদ্খ- 
অভিষানে রূপার গুলী-গোলাই য্যম্ধ-জয়ের কারণ হয়ে থাকে, ধাঁদও তার পরেই 
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হয়তো এক পক্ষ বিজয়শ বীরের মত কামানের গর্জনে বিজয়-বার্তা ঘোষণা করতে 
করতে সদলবলে শোভাযাত্রা করে রাজধানশতে এসে উপাঁস্থত হবে। এম্ন কামান- 
পর্জনই হচ্ছে চীনবাসীদের যুদ্ধের ঢক্কা-নিনাদ। এরূপ শব্দাড়ম্বরই হচ্ছে তাদের 
যৃষ্ধ-বিগ্রহের প্রকৃত স্বরূপ । তাদের ব্যান্তগত কলহ ও গৃহ-বিবাদ কেবল মান 
ছৈ-চৈ, চেশ্চামেচি ও বিচিন্র শব্দাড়ম্বর ছাড়া আর কিছুই নয়। চীনদেশে কেউ 
যুদ্ধ দেখতে পায় না-সবাই যুদ্ধের কথা শোনে মাত। আম এরুপ দুটো যুদ্ধের 
কথা শুর্নেছি- একটা পিকং ও অপরটা আময় শহরে। শুনতে বেশ ভালই। 
সাধারণতঃ প্রবলতর সৈনাদল ভয় দৌখয়েই অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট সৈন্দলকে পরাজয় 
স্লীকার করতে বাধ্য করে এবং পাশ্চাত্য দেশে যা দীর্ঘ যুদ্ধাভিযানের ব্যাপার হয়ে 
ওঠে, চীনদেশে তা মসেকের মধ্যেই চুকেবুকে যায়। চৈনিক নায়-বিচারের 
ধারণা অনুযায়শ পরাজিত সেনাঁধনায়ককে পাথেয় হিসেবে লক্ষাধিক মূদ্রা দিয়ে 
বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনি বিদেশে শিল্প ব্যবসায়ের অনুসন্ধানে থাকেন 
এবং সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটা ত'র সব সময়েই মনে থাকে যে আগামী যুদ্ধে বিজেতার 
পক্ষ সমর্থনের জন্য তার ডাক পড়তে পারে। পরবতর্ঁ ঘটনা-পরম্পরার মাঝে 
হয়তো দেখতে পাওয়া যাবে যে 'বজেতা ও 'বাঁজত ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে প্রাতিজ্ঞাবদ্ধ 
দুই বন্ধূর মত একই সঙ্গে এক গাড়ীতে বসে চলেছে । এইটেই হচ্ছে চৌনিক 
সংস্কীতির মাধূর্য ও মাহাত্মা। কিন্তু দেশের সাধারণ লোকদের এ সব ব্যাপারের 
সঙ্গে কোনো যোগ নেই। তারা যুদ্ধ-বিগ্রহকে ঘণা করে এবং চিরকালই তা 
করবে। চীনদেশে ভাল লোকেরা কখনো লড়াই করে না। ভাল লোহা 'দিয়ে 
পেরেক তৈয়ারী হয় না। তেমনি ভাল লোককে কেউ সৈন্য-শ্রেণীতুন্ত করে না। 

[ ক্রমশঃ 
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আমার আশা 
জত্যনারায়ণ দাস 


পরমাণুর নতন 

বৃভুক্ষের করুণ ক্রন্দন) 

আর সামাঁজক নির্মম খোঁচয় 

হে কাঁব! 

হারিয়ে ফেলছ তুমি আশা? 

নিজ্পোষিত তোমার চিন্তাধারা, 

কাঠন্যের তীব্র ঘায়ে 

হারিয়ে ফেলছ সন্তার উৎস। 

সোণাঙ্গী স্বপনেরা নিয়েছে বিদায় তোমা হ'তে 
উৎকট বিপদেরা হয়েছে উদ্ভব_- 

কম্পমান স্বর্ণ সিংহাসন 

তোমার পূজ্য দেবীর। 

চেতনারা করে তোমায় তীক্ষ! বিদ্রুপ 

বহু জনের পাণ্ডুর প্রাতকাত নেয় তার সুযোগ, 
তোমার কাঁবতার কেটে গেছে তান 

ছেড়ে তোমার বীণার তার--ঝানাক-ঝান! 
হে কাব! 

হারিয়ে ফেলেছ তুমি আশা? 


আশা হারাইনি মেটেই, আমি, 

প্রাচীন চিররোগশীর মত আম বেহায়া আশাবাদী, 
হৃদয়ের পাঁজরে জবালাই আশার আগুন 

গানের রাঁগণী মোর তাই আশায় ভরপূর,-_ 

মোর আশাবাদ, নোতুন সৃষ্টি। 

শোন কাব! 

মোর আশার ঝংকার, 

গত এ পুরাতন বৎসরের অন্ধকার গহবর কুয়াশা থেকে 
জন্ম নিয়েছে আজ নব সূর্য পৃবের সীমায়, 


৮৪ 


উজ্জ্বল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ধ, ৫ম সংখ্যা, 


আর 

লক্ষ প্রাণের নব উদ্দীপনার দস্ত অংকুষ। 
আগাম শুভ্র দিনের প্রথর তাপে 

দুঃসহ এ দার্দন মেঘ 'ছড়ে হবে খান-খান 
নিঃশেষ হবে এ কংকাল সভ্যতার আস্ফালন), 
মোহন সষ্টির উল্মাদনায়_ | 
মাঠগূলি উদ্ডভাঁসত হয়ে উঠবে সবুজ হাসিতে, 
কারখানার বুকে নেবে অঙবে আলোর জোয়ার। 
আশা হারাইনি মোটেই, আম; 


দিনে দিনে এীগয়ে চলবো, আমি, 
আগলি' বহ রুদ্ধ দ;য়ার 

অবসান হবে তাতে পুঞ্জীভূত যত সামাজিক গ্ল।নি; 
পাথেয় মোর এ নব 'দনের নব শপথের অনুরাগ 
আর 

আমার আশার সঞ্জীবন সুধা, 

অমর আমার আশাবাদ । 

হে কাব! 

হারিয়ে ফেলছ তুমি আশা? 


সাময়িকী 


পরীক্ষায় ছান্রদের অক্কৃতকার্যতা £ 'সতাযুগণ পান্রকার বাঁণজ্যাবভাগের উদ্যোগে 
“ছাদের পরীক্ষায় অকৃতকার্ধতা'র কারণ সম্বন্ধে এক তদল্ত পাঁরচালিত ও তথ্য 
সংগৃহীত হয়। উত্ত তথ্যসমূহ গত ৯ই বৈশাখ ক্ধবার অপরাহ্থে ইউনিভাঁসশট 
হলে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় প্রকাশ করা হয়। কাঁলকাতার ৬টি কলেজ, ২টি 
মেয়ে কলেজ, ও মফঃস্বলের ২টি কলেজের ছান্রছা্শদের অবস্থা সম্বন্ধে ১৫৮টি 
পরিবারের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া উত্ত তথ্য সংগৃহখত হয়। উত্ত তদন্তে দেখা 
যায়, কলিকাতার কলেজগলর শতকরা ৪০-৬ জন ছাত্রছাত্রীর জন্মস্থান পূর্ববঙ্গ, 
শতকরা ৫০৭ জনের জন্মস্থান পাশ্চমবঙ্গে ও শতকরা ৮.৭ জন অবাঙ্গালশ। 
যে ১৫৮ট পাঁরবারের মধ্যে অনুসন্ধান করা হইয়াছে, সেইসব পাঁরবারের অয়ের 
শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ খাদ্যের জন্য, ১৫ ভাগ শিক্ষার জন্য ও ৩০ ভাগ অন্যান্য 
প্রয়োজনের জন্য ব্যয়ত হয়। অনুসন্ধানে আরও প্রকাশ পাইয়াছে যে, পারবারের 
আয় যত কম হয়, শিক্ষার ব্যয়ের হার তত বেশশ হয় এবং আয় বেশশ হইলে 
শিক্ষার বায়ের হার কম হয়। অর্ধাশন ও প্াাম্টকর খাদ্যের অভাবের জন্য পাঁশ্চম- 
বঙ্গের তরুণতরুণীরা শক্ষাজীবনেই ক্ষায়ফূ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। এই 
ক্ষয় হইতে দেশকে বাঁচাইতে হইলে শিক্ষার ব্যয় কম৷ইতে হইবে, কলেজে বিনা 
খরচায় জলযেগের ব্যবস্থা করিতে হইবে । হোটেল ও মেসগাঁলতে সরকারণ অর্থ- 
সাহাষ্য কারতে হইবে এবং পাঠ্যপুস্তকের উচ্চমূল্য হাস কারতে হইবে। বর্তমান 
'শিক্ষাসঙ্কটের জন্য মধ্যাবত্ত শ্রেণীর আর্থক ক্লমাবনাতই একমান্র কারণ। তদন্তের 
উপসংহারে বলা হইয়ছে যে, বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রত্যেক পরণক্ষায় হাজার হাজার 
মধ্যাবত্ত পারবারে বেদনার আর্তনাদই উঠে। পাঁথবীর কোন সভ্য দেশেই পরাক্ষার 
নামে এইর্‌প শান্তর অপচয় হয় না। এই পাঁরাস্থাতর অবসান করা প্রয়োজন । 
উন্ত রিপোর্টে প্রকাশ যে, শতকরা ৭৮ জন কলেজের ছান্ন ও মফঃস্বলের শতকরা ৭০ 
জন ছাত্রের জন্য পাঁড়বার ঘর নাই। কলেজের ছাত্রছাত্রীর শতকরা ৫৬ জনের কোন 
টিফন জোটে না। অর্থাভাবে শতকরা ৫০ জন ছন্রছান্রীই অস্বাস্থ্যকর অঞ্চলে 
বাস করিতে বাধ্য হয়। 

সাধারণতঃ ছান্রদের পরণক্ষার ব্যাপারে তিনটি পক্ষের কথাই মনে হয়-- 
ধাহারা পরাক্ষা দেয়, যাহারা পরাঁক্ষার জন্য ছারদের প্রস্তুত করে এবং যাহারা 
পরণক্ষা লয়-_অর্থাৎ ছান্র, অধ্যাপক ও বিশ্বাবদ্যালয়। কিল্তু আমাদের বিবেচনায় 
আরও একাট পক্ষকেও ইহার সঙ্গে যুস্ত কারয়া লইতে হইবে । সেই পক্ষাট হইল 
'আবেষ্টন'। এই চারিপক্ষের সামাগ্রক দৃষ্টি লইয়া ব্যর্থতার কারণ খাঁজতে হইবে।, 
ছার্গণও যেমন ইহার জন্য একাল্তভাবে দায়শ নয়, একান্তভাবে অধ্যাপক, বিশ্ব- 


২৮৬ উজ্জল ভারত [৬ম্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, 


বিদ্যালয় বা আবেন্টনও দয়শ নয়! অথচ প্রত্যেকেই দায়শ। ছাত্র অধ্যাপকের কথা 
মনে হইলে বারশালের অশ্বিনশকুমার-প্রাতিষ্ঠিত ব্লজমোহন বিদ্যালয়ের কথাই মনে 
পড়ে। সেখানে ছাত্র-শিক্ষক মালিয়া একি 'সমগ্র' বস্তু ছিল। ছান্রদের দৈনন্দিন 
প্রততাঁট খংটিনাটি ব্যাপারের সঙ্গে শিক্ষকগণ পারিচিত ও যুস্ত থাকিতেন। একাঁদনের 
কথা মনে পড়ে। কোনও বাসায় একাঁদন সন্ধ্যার পর খুব বৃন্টির মধ্যে দুয়ার 
জানাল। বন্ধ কারয়া ছাতরগণ মনের আনন্দে তাস খোঁলতেছিল। হঠাৎ দুয়ারে ধাক্কার 
শব্দ শোনা গেল। ভিতর হইতে শব্দ হইল, 'কে, কে? বাহরের ভদ্রলোক বাঁললেন, 
'দুয়।র খোল'। আনচ্ছাসত্বেও দুয়ার খোলা হইলে দেখা গেল, সামনে দাঁড়'ইয়া 
ব্রমোহন কলেজের তাংকাঁলিক অধাক্ষ পরলোকগত ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় । 
আজ কি ইহা কক্পনাও করা যায়ঃ ব্টির মধ্যে অধ্যক্ষ মহাশয় বাড়ী বাড়ী ঘুরয়া 
বৈড়াইতেছেন ছেলেরা কি করিতেছে দৌখবার জন্য। ছান্ত্র-অধ্যাপকের সম্পর্ক এমন 
মধূর হইলেই শিক্ষার ভাত্ত পত্তন হয়, ?শক্ষার প্রাতি ছান্রদের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ 
বাড়ে। কিন্তু বর্তমানে ধে সবই বাবসায়ে পাঁরণত হইয়াছে । চ।স-ডাল-তেল-নূনের 
ব্যবসায়ের মত ক্ষ দানও একটি ব্যৰসায়। যাহারা পড়ে, তহারা ভাবে টাকা 
দয়া পাঁড়', যাঁহ!রা শিক্ষা দেন তাঁহারা ভাবেন টাকা প ইয়া পড় টা । ব্যর্থতার নূল 
রাহয়াছে শিক্ষা সম্পন্ধে এই শ্রদ্ধাহশীনত র মধ্যে; 'ছান্রাণাং নং তপঃ- ইহা আজ 
প্রবাদবাক্যে পারণত । কিন্তু এই শ্রদ্ধাহীনত।র মল ঠা আবার পাওয়া যাইবে, 
[িম্বের সমস্ত ঘটনাকে একান্ত অর্থনগ।তদ্বারা ব্যখা করার গুচেম্টা। রাশিয়ার 
জড়বাদ একটা শ্রম্ধাহীনভার আবহাওয়া এদেশে সাম্ট কারয়াছে। তাহাদের ধারণা 
_ভান্তশ্রদ্ধা প্রণীত প্রভাতির মূলও রাঁহয়াছে অর্থনোতিক সম্বন্ধের মধ্ো। 
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নাই। অথচ ইহাকে একান্তভাবে অস্বীকার কারবার যো-ও নাই। অর্থনৈতিক 
বাবস্থা অনেকটা দায়, তাহা সত্য হইলেও তাহাই যে একমাত্র সত্য নয়, তাহাও 
আজ ভাববার দিন আপসিয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্য সাগর মহাশয়কে অর্থনশীতি চাঁপিয়া 
রাখতে পারে নাই। লক্ষ লক্ষ ছেলে মহাদারিদ্রোর মধ্যে ইহার নিকট হইতে উহার 
নিকট হইতে বই ধার করিয়াও সর্বেচ্চ্ঘান আঁধকাল করিয়ছে, এর্প দস্টান্তের 
অভাব নাই। 

শিক্ষা ও শিক্ষকদের উপর শ্রদ্ধাহীনতা কতদূর চরমে উঠিয়াছে, তাহার বহু 
দস্টান্তের মধ্যে গত ২৮শে বৈশাখ সোমবারের অনন্দবাজারের 'যংকাণ্ডং হইতে 
একটি দস্টান্ত উদ্ধৃত কারতেছি। 'পরণক্ষার হলে গার্ড হওয়া যে কিরূপ বিপজ্জনক, 
ব্যাপার, সম্প্রীতি মধ্য কলিকাতায় বি-কম পরাক্ষার কেন্দ্রের জনৈক গার্ভকে তাহা 
মর্মে মর্মে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 'আতরিস্ত' কঠোরতা প্রদর্শনের আঁভিযোগে 
দেড়শত পরণক্ষাথথ দলবদ্ধভাবে এই গার্ডকে আক্রমণ করে, কিছ: কিল-চড়-গ*তা 
খাইয়া ভদ্রলোক প্রাণরক্ষার জন্য শেষ পর্যন্ত দৌঁড়াইয়া গিয়া অধ্যক্ষের ঘরে আশ্রয় 


ইঁজান্ঠ, ১৩৬০] সামায়কখ ২৮৭ 


গ্রহণ করেন এবং ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দেন। ক্রুদ্ধ ছত্ুদল ইটপাটকেল 
ছড়য়া ঘরের দরজা জানালার উপর দিয়াই আক্রোশ কতকটা মটাইয়া লয়। ইতে'মধ্যে 
ফোন পাইয়া লালবাজার হইতে পৃলিশ আসিয়া পড়ে এবং গার্ড মহাশয়কে তাহারাই 
বালশতে তাঁহার বাড়ীতে পেশছাইয়া দেয়। আমরা যতদূর জান, পরীক্ষার হলে 
পাহারা 'দবার জন্যই গার্ড রাখা হয়, যাহাতে পরাক্ষার্থগণ অসদুপায় অবলম্বন 
কাঁরতে না পারে। পাহারা দেওয়াটা ?ক পাঁরমাণের হইলে সহনযোগ্য ও নরম বাঁলয়া 
ছাত্রদের নিকট 'ববে'চিত হইবে তাহা আমরা বলিতে পার না। আর যে গার্ড 
পাহারা দিবে না, কোন কড়া নজর রাথবে না, তেমন গার্ডের ব্যবস্থা কারবার 
প্রাতশ্রতি বিশ্বাবদ্যালয় 1দতে পারিবেন কি না, তাঁহারাই বলিতে পারেন। শেষ 
পযন্তি দেখিতোছ যে, পরীক্ষার হলে পরণক্ষার্থঁদের উপরই গার্ড দিবার ভার ছাঁড়য়া 
দেওয়া ছাড়া কেন গত্যন্তর থাকবে না। ভবে মনে হয়, ছা্রদেরও বোধহয় ইহাই 
দাবী।, বাঁরশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে বিনা গার্ডেই পরীক্ষা লওয়া হইত। কিন্তু 
সেখানে নকল কারবার দ;ুর্বাদ্ধ কে'নও ছাত্রের হইত না। ছান্রগণ পরস্পরের গার্ড 
থাঁকত। আজ ক ইহা ভাবা যায়? : 
উৎকট জড়বাদের আঁবর্ভাবের ফলে বস্তুর বাবহারিক সন্তার মূল্যকে এমন- 
ভাবেই বাড়াইয়া তোলা হইয়াছে যে, বস্তুর পরমার্থক মূল্য অস্বীকৃত হইয়া 
পাঁড়তেছে। ছেলেবেলায় পাঁড়য়াছ,--'সদা সত্য কথা বাঁলবে'। আজ প্রশন উঠিয়াছে 
-এই সত্য কি একান্ত (81)80110, না আপোক্ষক 0612856.? এ দেশ 
একান্ত সত্যের সেই পারমার্থক রূপের উপরেই জোর দিয়৷ছে, যাহা হাজার বৎসর 
পূর্বেও সত্য, হাজার বছর পরেও সত্য। পারমার্থক সত্যের কোনও পারবর্তন 
হয় না। কল্তু আজ আঁসয়াছে সত্যের ব্যবহারিক রূপের মূল্য দিবার ঘুগ-- 
৮০7 100 05১ 20110)-77-56]1 আজ ভাঁপিয়া বাইতেছে। সমস্ত শিক্ষার 
গোড়াই আজ বদলাইয়া যাইতেছে । পারমার্থক সতাকে অস্বীকার করার ফলে 
“সবিধাবাদে'র আমদানী হইয়াছে। 'সাবধা” হইলে সত্য বালব, “সৃবিধা' না হইলে 
বালব না, মিথ্যাই বালব, নকলও কাঁরব। দই?কেই তুল্যভাবে মূল্য দিয়া দুইকে 
সমন্বয় কারবার প্রয়োজনীয়তা আজ আঁসয়াছে। কেননা কোনও এক পক্ষকেই 
অস্বীকার করিবার সম্ভাবনা আর নাই। 'সত্যই' জাতির মেরুদণ্ড। সেই মেরুদণ্ড 
আজ ভাঙ্গয়া পাঁড়য়াছে। ব্রজমোহন কলেজের আদর্শ ছিল--“সত্য প্রেম পবিন্রতা'। 
সত্য্্ুত, শ্রদ্ধাহখীন একটা জাতি আজ সকল পরাক্ষায়ই ব্যর্থ হইতেছে; কলেজের 
পরীক্ষায় এত ফেল হওয়া তাহারই একটি বাঁহরের নিদর্শনমাত্র। . . 
যতদিন এই আবহাওয়া বিশুদ্ধ না হইতেছে, ততদিন ছান্র-পরণীক্ষক-. 
আঁভভাবক-বিশ্বাবদ্যালয়ও কিছ করিতে পারিবে না। তবে কি চুপ কাঁরয়া এই 
আকেন্টনকে যেমন তেমনি চলিতে দিতে হইবে? নিশ্চয়ই নয়। এই আবেস্টনকেও 
সৃষ্টি করিবার দুঃসাহস লইয়া একদল ছার, আভভাবক ও অধ্যাপককে অগ্পসয় হইতে: 


২৮৮ উজ্জ্বল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, 


হইবে। নৃতন একটা দর্শন বিশ্বের ঝুকে আসিয়াছে, ষে দর্শনের মধ্যে পাশ্চাতোর 
জড়বাদ ও এদেশের অজড়বাদের সমন্বয় সম্ভবপর । আজ সারা বিশ্ব বিশেষভাবে 
ভারতবর্ষ এই দুই মতবাদের সঞ্ঘাতের ভিতর পাঁড়য়া হাবুডুবু খাইতেছে। ভারতে 
ইহার প্রাতাক্লয়া সব চাইতে বেশী | কেননা, সে দীর্ঘাদন পরাধীন ছিল। 
ভারতের বর্তম'ন আবহাওয়ায় কিছুতেই স্কুল কলেজের শিক্ষাকে বিশ্ধে 

রাখা সম্ভব হইবে না, যতদিন না একদল ছান্র, আভভাক, অধ্যাপক ও বিশ্ববিদ্যালয় 
নূতন কারয়া প্রাচা-পাশ্চাত্যের পরস্পরবিরোধশ ধার।দ্বয়ের সমন্বয় দর্শনকে 
চিল্তাক্ষেত্নে ও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাতচ্ঠিত কারব:র জন্য প্রাণপণ কারতেছে। আজিকার 
আবেষ্টনে শশক্ষা' গোণ হইয়া পাড়য়াছে; উৎকট জড়বাদ চায় সর্বাগ্রে সর্ব ছাত্রদের 
ভিতর তাহার মতবাদ প্রচার করিতে । তাই যখন তখন যেসে রাজনোতক 
অ.ন্দোলনের সত ধাঁরয়া' ছাত্রেরা স্কুল ত্যাগ্গ করে, শিক্ষকগণও ধর্মঘট করেন। স্কুলে 
কলেজে চাঁলতেছে এখন 'রাজনশীত'। কিসের পড়াশুনা? দেশে যখন অসহযোগ 
আন্দোলন চাঁলতোছল, তখন আমরা বাঁলয়াছি, “02100861010 ০87) দ'21 
08৮ 5%৮] ০970৮, 1৪6010015৮0 ০0009191017 01 1115075-র 
উপর গাঁড়য়া ওঠা রাজনোতিক দল বালতেছে, 'আগে দেশে জড়বাদের প্রাতিজ্ঠা চাই, 
পরে স্কুল-কলেজের ব্যবস্থা হইবে'। ছান্রগণ আজ লেখাপড়া ছাঁড়য়া রাজনশীতির 
জন্য ব্স্ত। অথচ পাশ না হইলে চাকুরী মাঁলবে না। তাই ফাঁকির আশ্রয় লইয়া 
পাশ করার দকে এত ঝোঁক। 

এই অবস্থায় 1শক্ষক-অধ্যাপক-ীবশ্বাঁবদ্যালয়কে, বিশেষ করিয়া অভিভাবক- 
গণকে সতকর্তার সহিত ইহার প্রাতকারের জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। প্রথমে 
খজয়া বাহর কারতে হইবে কোথায় ও ফকিরূপে জড়বাদ ও অজড়বাদের সমন্বয় 
হইবে, সত্য-প্রেম-পবিভ্রতার প্রতিষ্ঠা হইবে। এই সমন্বয়ের জাবহাওয়া প্রচারত 
না হইলে ছাত্রদের কিছুতেই ঘরে ফিরইয়া আনা সম্ভবপর হইবে না। 

'বন্দে মাতরম 


লোকলেরক-প্রেসপ--৮৬-এ, লোয়ার সার্কুলার রোড, সা পপ 
প্রুযোপ্তমানন্দ অবধ্ত বোরশালের শরংকুমার ঘোষ) কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 


ষষ্ট বর্ধ ৬ষ্ঠ সংখ্যা 
আধা, ১৩৬০ 


রবীন্দ্রনাথের “গোরা” 
রেণু মিজ্র 

সমস্ত 'গোরা” বইটার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যতগুলি সমস্তাসঙ্কুল ঘটনা উল্লেখ 
করেছেন, তাদের সবাইরই ভিতরকার প্রশ্ন হচ্ছে সত্যিকারের, হিন্ৃত্ব কি 
বস্ত ? হিন্দুত্বের ষে ক্ষুত্রতার দিকটি সমাজ ব্যবস্থায় বা আমাদের চিস্তাধারার 
মধ্যে প্রচলিত হয়ে আছে, তাকে সরিয়ে দিয়ে হিন্দুত্বের বিরাটত্বের দিকটিকে 
সমাজজীবনে কি প্রচলন করা যায় না? অবস্থা যা ফ্াড়িয়েছে তাতে দেখা 
যাচ্ছে হিন্দুত্বের ষে ব্যবহারিক দিক, তা নেতিমূলক, তা” অন্যকে বজন করে 
নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করে। রবীন্দ্রনাথ গোরার মধ্যে যে কয়টি ঘটনা উল্লেখ 
করেছেন, ভাতে দেখেছি হিন্দুত্ব রক্ষা করতে গেলে খ্রীষ্টানত্ব ব্রাহ্গত্ব অর্থাৎ 
হিন্দুত্ব বলতে যে কতকগুলি নির্দিষ্ট আচার ব্যবহার বা ধারণা ঠিক করে 
নেওয়া গেছে, সে গুলির সঙ্গে যা মিলবে না, তাকেই বহুদুরে সরিয়ে রেখে 
নিজেকে বাচাতে হবে। কিন্ত এ হিন্দত্ব যে বর্তমান যুগের সামগ্রিক 
জীবনবোধের সঙ্গে মেলে না, এমনকি ভারতের ওপনিষরদিক বা গীতোক্ত 
ভাবধারার সঙ্গেও যে এর মিল নেই, একথা সম]জের কাছে ম্পষ্ট হয়ে উঠছে 
কই? রবীন্ত্রনাথের .যৌবন কালে পাশ্চাত্য চিস্তাধারার গ্রথম অনুপ্রবেশ 
সময়ে যে সংঘাত ফেনিয়ে উঠেছিল, নানাভাবে তার মোড় ফিরে যায়-. 
বিশেষ: করে রাজনৈতিক আন্দোলন এসে সামাজিক সমন্যাটাকে চাপা 
দিয়েছে । সামাজিক সমন্তাগুলির যে সমাধান হয়ে গেছে, ত। নয়? সেগুলি 
নেপথ্যে, সরে গেছে মান্ম। রবীন্দ্রনাথ গৌরাকে হিন্দু করতে পারলেন না, 


২৯৬ উজ্জল ভারত [ষ্ঠ বর্ষ, ্ঠ সংখ্যা 


সেঙ্গিন বাস্তবে তার চোখের সাঘনেও তো এই দৃষ্টান্তই ছিল। ভগিনী 
নিবেদিত) হিন্দুত্বকে কেমন করে আপন করে নিয়েছিলেন, সে খবর কে না 
জানে? /8851555156 [711700151 গ্রচার করবার চেষ্টাও তিনি করেছেন, 
সমস্ত জীবনট। তার ধারা হিন্দু তাদেরই কথা অঙ্গসরণ করে তাদেরই জন্য 
বারিত হয়েছে, তথাপি নিবেদিতা নিজে হিন্দু হতে পারেন নি। হিন্দুত্বের 
এই যে ক্ষুদ্রতা, এনিয়ে আজ পাকিস্তান স্থষ্টি--কিন্ত এই পাকিস্তান স্য্টির 
ব্যাপারটার সমস্ত রাঞ্জনৈতিক রং-এর পেছনে যে সামাজিক বিভেদনীতি বা 
.ব্র্জননীতিই দায়ী এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ও ব্যাপক সচেতনতা কোথায়? 

'  বুধীন্দ্রনাথ কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করে গোড়া হিন্দুত্বের পক্ষের 
যুক্তিগুলি অতি সরদ ভাষায় গোরার মুখে তুলে ধরেছেন। সেগুলি 
শুনতে তাল__কিস্তু গোড়াতে বিভেদটাকেই আমার বেঁচে থাকবার পক্ষে 
সত্য বলে মেনে নিলে গোরার যুক্তিগুলি অকাট্য বটে। কিন্তু এই ভেদ- 
নীতিটাকেই গোড়া থেকে আমরা অন্বীকার করতে চাইছি । বন নয়, 
সমত্ত বৈচিত্রাকেই তার সত্যিকারের মূল্যে স্বীকার করে নিজের সঙ্গে মিশিযে 
কি নেওয়া] ধায় না, মিশিয়ে নিয়ে কি নিজের আত্মধর্ম বজায় রাখা যায় না? 
গোড়া হিন্দুত্বে নারীত্বের স্বান ও মান সম্বন্ধে গোরার যুক্তিগুলি সত্যিই 
কিছে'দেো যুক্তি নর? গোরা যখন ম্বদেশকে ভালবাসে, যখন সে বিনয়কে 
বলে, “তোমার কথা গুনে আমি একটা কথা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, তোমার 
জীবনে তৃমি আজ একটা প্রবল সতোর সামনে মুখোমুখি দীড়িয়েছ--তার সঙ্গে 
ফাকি চলে না। সত্যকে উপলব্ধি করলেই তার কাছে আত্মসমর্পণ 
করতেই হবে। আমি যে-ক্ষেত্রে দীড়িয়েছি সেই ক্ষেত্রের সত্যকেও অমনি 
করেই একদিন আমি উপলব্ধি করব এই আমার আকাক্ষা । তুমি এতদিন 
বহ-পড়া প্রেমের পরিচয়েই পরিতৃপ্ত ছিলে-_আমিও বই-পড়া ম্বদেশপ্রেমকেই 
জানি-গ্রেম আজ তোমার কাছে যখনি প্রত্যক্ষ হল তখনি বুঝাতে পেরেছ 
বইয়ের জিনিষের চেয়ে এ কত সত্য--এ তোমার সমঘ্ত জগৎ চরাচর 
অধিকার করে বসেছে, কোথাও তুমি এর কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছ না 
ত্বদ্দেশ প্রেম যেদিন আমার সম্মুখে এমনি সর্বাঙ্গীণ ভাবে প্রত্যক্ষগোচর হবে 
সেদিন আমারও আর রক্ষা নেই-_সেদিন সে আমার ধনগ্রাণ, আমার অস্থি 
মক্জা-রক্ত, আমার আকাশ-আলোক, আমার সমশ্ই আকর্ষণ করে'নিতে 
পারবে, স্বদেশের সেই সত্যমৃতি যে কী আশ্চর্য অপরূপ, কী স্থনিশ্চিত সুগোচর, 
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তার আনন্দ বেদনা যে কী প্রচণ্ড প্রবল, ঘা! বস্তার শ্রোতের মতো জীবন 
মৃত্যুকে ল্যন করে যায়, তা আজ তোমার কথা শুনে মনে মনে অল্প অল্প 
অন্থব করতে পারছি--তোমার জীবনের এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনকে 
আক আঘাত করেছে-_তুমি যা পেয়েছ তা আমি কোনো দিন বুঝতে পারব 
কিনা জানি না কিন্তু আমি ঘা পেতে চাই তার আগ্বাদ. যেন তোমার ভিড 
দিয়েই আমি অনুভব করছি”?-_-এ লব যখন গোরা বলে বিনয়কে, তখন এ কথা 
স্পষ্ট বুঝতে পেরে বিশেষ আনন্দ হয় যে গোরার জীবনে স্বদূরের ডাক আছে, 
বিরাটত্থের আহ্বান আছে, বাক্তিগত জীবনের গণ্তী পেরিয়ে তার জীবনে 
অনস্কের মৃছু স্পর্শের ঢেউ এসে আঘাত করেছে । কিন্তু এই অনন্তের 
ধারণাকে প্রচণিত গোড়া হিন্ুত্বের মাপকাঠিতে মাপতে গিয়ে সে যে তাকে 
কত ক্ষুত্র করে ফেলেছে, সে কথাটা! তখনই বুঝতে পারি যখন নারী সম্বন্ধে. 
বানারীত্ব সম্বন্ধে তার ধারণা জানতে পাই। সে ভারতবর্ষকে চায়, ভারত- 
বর্ষকে চাদ তার সমস্ত মানুষের মধ্য দিয়ে। কিন্তু তার এই ম্বদেশপ্রেমের 
মধ্যে নারীর স্থান নেই। এক অধেকিকে বাদ দিয়ে আর এক অর্ধেককেই সে 
সমগ্র করে ধরেছে । বিনয় বলছে গোরাকে, “দেখো, গোরা, একটা কথা 
তোমাকে আমি বলতে চাই। আমার মনে হয় আমাদের হ্বদেশপ্রেমের 
মধ্যে একটা গুরুতর অসম্পূর্ণতা আছে । আমরা ভারতবর্ধকে আধখানা করে 
দেখি । *****০০০, আমরা ভারতবর্ষকে কেবল পুরুষের দেশ বলেই দেখি) 
মেয়েদের একেবারেই দেখি না। গোরা জবাব দিলে, “তুমি ইংরেজদের 
মতে! মেয়েদের বুঝি ঘরে বাইরে, জলে স্থলে, শৃন্ে, আহারে আমোদে কর্মে 
সর্বত্রই দেখতে চাও-_তাতে ফল হবে এই যে, পুরুষের চেয়ে মেয়েফেই বেশি 
করে দেখতে থাকবে--তাতেও দৃষ্টির সামপরস্তয নষ্ট হবে। গোরা যে শ্বদেশ- 
প্রেমের মধ্যে মেয়েদের অংশকে তার চিন্তার মধ্যে যথাপরিমাণে আনে না, 
দেশকে যে সে নারীহীন করে জানে, একথা গোরা মেনে নিতে পারে না। 
মূর্খের মত জবাব দেয়--যেমন অনেকেই দিয়ে থাকে--, “আমি যখন আমার 
মাকে দেখেছি, মাকে জেনেছি তখন আমার দেশের সমস্ত শ্রীলোককে সেই 
এক জায়গায় দেখেছি এবং জেনেছি ।' 

সত গোরা মূর্খের মত এ কথা বলেছে। মাতৃত্বই কি সংসারে একমাত্র 
সত্য কথা? আর মাতৃত্বই বদি সত্য গবে যে-স্রীত্বকে প্রথমে অঙ্গীকার করে 
এই মাতৃত্বলীভ ঘটে, তাকি করে অসত্য হবে? অথচ ভারতবর্ষ দীর্ঘদিন: 


২৯২ উজ্জল ভারত [৬ বর্ষ, ৬ সংখ্যা 


ধরে ভারতীয় নারীর পক্ষে মাতৃত্বেরই একমাআ মহিমা! কীর্তন করে এসেছে 
আর সবগুলিকে অস্বীকার করে। সে কিছুতেই স্বীকার করবে না যে নারী 
যেযন মা, তেমনি সেইসঙ্গে সে স্ত্রীও বটে, অন্য অনেক কিছুও বটে। জীবনে সব- 
গুলিরই মূল্য সমান। জীবনে একটা ঘটনা যদি সত্য তবে অপর ঘটনাও অবস্থাই 
সত্য--সবই ঘটনা--একটাক্কে সত্য বললে, অপরটাকেও সত্য বলতে হয়। 
গোরা বৃঝতে পারে না ধে, জীবন থেকে স্ত্ীত্বকে বাদ দিয়ে সে জীবনের সমগ্রতা 
লাড করতে পারবে না। হিন্দুত্বকে ভালবাসতে গিয়ে সে যতখানি স্বাভাবিক 
মানুষ ছিল, তার চেয়ে বেশি একটা মতবাদের প্রতীক হয়ে পড়েছিল । 
এর যেমন একট1 উপকারিতা ও সৌন্দর্য আছে, তেমনি বিপদও আছে। 
গোরার এ হিন্দুত্ব যদি একই সঙ্গে ব্যাপক ও গভীর হয়ে সামগ্রিক হতো, 
তা'হলে বিপদ কিছু ঘটতে] না। কিন্তু সে যে একদেশ্দণ্ধ হিন্দুত্রকে আকড়ে 
ধরেছিল, তাতে শুধু গোড়ামিপুর্ণ একট] মতবাদ ছিল, মানুষ ও মানুষের বিভিন্ন 
দিক বাদ পড়ে গিয়েছিল একেবারে । “ীবনে গোরার একটিমাত্র বন্ধু আছে 
তাহাকেই ত্যাগ করিয়া গোরা তাহার ধর্মকে সত্য করিয়া তুলিবে।' যে 
মাকে মে এত ভালবাসে, এত ভক্তিশ্রন্ধা করে, নিজের ধর্মকে রক্ষা করতে সে 
তার ঘরেও খাওয়! ছেড়েছিল। তার কাছে হয় এটা, নয় ওটা। অথচ 
জীবনের কোন উপলব্ধি, কোন চিত্ববৃত্তিই যে অসত্য নয়, স্বদেশগ্রেমের সঙ্গে 
নারীকে ভালবাসা যে বিরুদ্ধ নয়, মিথ্যা নয়, কেবল যে তার একটা ছন্দ 
জ।নাই শুধু প্রয়োজন, ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্নতার পরিপোষক বলে মনে করা হয়; 
যে ব্যক্তিগত প্রেমকে, তা ষে বিশ্বজনীন ত্বদেশপ্রেমের সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিক্ঃ তাকে 
পেরিয়ে বিশ্বজনীনও হতে পারে_-এ কথা গোরার মাথায় ঢোকে না--ঢোকে. 
না বহু মান্থষেরই মাথায়। হয় এটা নয় ওটার অবস্থাকে গোরা আবার খুব 
সুন্দর করে যুক্তি দিয়ে উপস্থিত করে। বিনয়ের কাছে মাঙ্ষের থেকে মত 
বড় ছিল না--তাই মাচ্ুষ তার মধ্যে প্রবেশ করতো অতি সহজেই । প্রথম 
প্রেমের স্পর্শে তার সমস্ত সত্তা যখন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, তখন সত্যকে 
সে সহজেই মেনে নিয়েছে । স্থচরিতার অন্তিত্বও গোরাকে একটা ধাক্কা দিয়ে, 
গেছে। তাইতে তার একমুখীন গোড়ামি একটু নরম হয়ে এসেছে । তবু হয় 
এটা নয় ওটাই গোরার পক্ষে সত্য কথা । বলছে বিনয়কে, *বিনয়, এ সব 
কথা আমি যে ঠিক বুঝি তা বলতে পারিনা । ছু'দিন আগে তুমিও বুঝতে 
না। জীবন ব্যাপারের মধ্যে আবেগ এবং আবেশ আমার কাছে ঘে আজ 
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পর্ধস্ত অতান্ত ছোটে! ঠেকেছে সে কথাও অন্বীকার করতে পারি নে। তাই 
বলে এটা যে বাস্তবিকই ছোটো তা হয়তে। ন্--এর শক্তি এর গভীরতা আমি 
প্রত্াক্ষ করি নি বলেই এটা আমার কাছে বস্তহীন মায়ার মতে! ঠেকেছে-- 
কিন্তু তোমার এত বড়ো উপলন্ধিকে আজ আমি মিথ্য। বলব কী করে? 
আসল কথা হচ্ছে এই, যে লোক যে ক্ষেত্রে আছে সে ক্ষেত্রের বানের সত্য 
যদি তার কাছে ছোটে! হয়ে না থাকে, তবে সে বাক্তি কাজ করতেই পারে 
না। এই জন্তেই ঈশ্বর দুরের জিনিষকে মানুষের দৃষ্টির কাছে খাটো করে 
দিয়েছেন-_-সব সতাকেই সমান প্রত্যক্ষ করিয়ে তাকে মহা বিপদে ফেলেন 
নি। আমাদের একটা দ্রিক বেছে নিতেই হবে, সব এক সঙ্গে ঝাকড়ে ধরবার 
লোভ ছাড়তেই হবে, নইলে সত্যকেই পাব না। তুমি যেখানে দাড়িয়ে 
সত্যের যে-মৃত্তিকে প্রত্যক্ষ করহ-_ আমি সেখানে সে-মুর্তিকে অভিবাদন 
করতে যেতে পারব না-_-তা্হলে আমার জীবনের সতাকে হারাতে হবে। 
হয় এদিক নয় ওদিক।' 
গোরার এই কথাগুলির মধ্যে একটি ভিত্তিগত তুল রয়ে গেছে। এটা 
সত্যি কথা যে, দ্বেশ ও কালের ক্ষেত্রে, কর্মের ক্ষেত্রে মানুষের শক্তি সীমাবন্ধ--- 
একই সঙ্গে একই সময়ে বহু সতাকে সে কর্মে রূপ দিতে পারে না। কিন্ত 
তাইতেই প্রমাণিত হয় ন1! ষে, অতএব হয় এট] নয় ওটাই মানুষের জীবনে 
একমাত্ত্র সত্য কথা । আসলে ব্যক্তিগতভাবে কেউ জ্ঞানপ্রবগ, কেউ কর্মপ্রবণ, 
কেউ ভক্তিপ্রবণ। কিন্তু তাই বলে একের পক্ষে যেটা প্রধান বা যেটার প্রবণত্য 
বেশী, তার পক্ষে আরগুলি হবে মিখ্য-_-এ হতেই পারে না। প্রকাশের ক্ষেত্রে 
যেকোন একটা সত্য কোন একজনের পক্ষে শ্বাভাবিক হলেও আইডিয়ার 
ক্ষেত্রে গোড়াতে সামগ্রিকতাকে ত্বীকার করতেই হবে। মান্ছষের জীবনের 
প্রতিটি বৃত্তি, প্রতিটি ভাব সমান মৃঙ্্য দাবী করবার অধিকার রাখে--এরং একটি 
অপরটিকে ডিঙ্গিয়ে না গিয়ে প্রত্যেকটিকে কি করে একটা পামঞশ্যের মধ্যে 
ংগ্রথিত কর! যায়-_সেই প্রচেষ্টাটাই জীবন। গোরার মধ্যের শ্বদেশপ্রেমের 
বিশ্বজনীনতা৷ প্রাণে সাড়া দিয়ে যায়-_ওট1 গোরার কাছে তার রক্ত-মাংসের 
মত সহজ, সত্য; তাই সে বড়, বন্র প্রাণের সঙ্গে তার প্রাণের যোগ থাকায় 
তাই সে স্বন্দর। কিন্ত সে যখন তার এ স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে বাকিগত 
জীবনের প্রেম মেশাতে পারে না, বলে নারীকে তার প্রয়োজন নেই, ওটাকে 
সে ছোট মনে করে--তখন বুঝি জীবনের বৃহত্তর মুক্তির সন্ধান গোরা আজও 
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পায় নি; আর সেই মুক্তিকেই খুঁজে পেতে তার জয়যাত্রা । একদিন যখন ক্ষুত্র 
হিম্ুত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে গোরা বেচে গিয়েছিল, সেদিন শ্বদেশপ্রেমের 
সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রেমকেও সে সহজে গ্রহণ করতে পেরেছিল। 

সমস্ত গোরা” বইটার মধ্যে যে সকল সমস্যা রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত 
করেছিলেন, তার একটারও যে আজ পর্যন্ত গ্রচলিত হিন্দুত্বের মানদগুদ্বারা 
সমাধান লাভ হয়নি, আমরা সে কথা আগেই বলেছি। আর্য সমাজের জন্ম 
একদিন হিন্দুত্বের এই ক্ষুদ্রত1 থেকে মানুঘ-হিন্দুকে রক্ষা করতে সৃষ্টি হয়েছিল। 
ব্রাঙ্ম সমাজের জন্মও সেইখান দিয়েই । এর পরে পাশ্চাত্য মতবাদ, পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞান, দ্বেশের অর্থনীতি, রাজনৈতিক প্রেরণার জাগরণ এবং সমস্ত সমস্যাকে 
অর্থনীতিষ্বার! ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা সব মিলিয়ে দেশে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল 
বা হয়েছে যেবর্তমান সময় পর্যস্ত যে-সমস্ত সমশ্তাকে আমর] দেখতে পাচ্ছি সেই 
সমস্তর মধ্য দিয়ে আসল সমস্টাট] কি বা সমস্ত সমস্যার মূল কোথায় তা খুঁজে 
দেখবার প্রবৃত্তি পর্বস্ত আমরা হারিয়ে ফেলেছি। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, 
হিন্দু সমাজ ঘদ্দি নিজের বুকের থেকে কেবল বের করেই দেয়, গ্রহণ করতে যদি 
না পারে, তবে যে ভাবে মুসলমান বেড়ে উঠছে তাতে এদেশ ক্রমে এমন 
মুসলমান-প্রধান হয়ে উঠবে যে, একে হিন্দুস্থান বলাই অন্ায় হবে। রবীন্দ্র 
নাথের অন্তরাত্বার সে আশঙ্কা আজ সত্যে পরিণত হয়েছে-_পাকিস্তান 
হয়েছে । কিন্তু এ কথা কি মুক্তকণ্ে স্বীকার করতে পারছি যে, তথাকধিত 
হিন্দু মমাজের ক্ষুত্রতাই, সামাজিক বৈষম্যই পাকিস্তান সৃষ্টির মূল কারণ? 
সমাজের মধো, মান্থষের চিন্তাধারার মধ্যে এমন একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে 
চলেছে যে, একদ্দিক থেকে মনে হচ্ছে ষে সমাজের খুব প্রগতি হয়েছে__মান্ুষ 
দ্রুত এগিয়ে চলেছে । আবার সেই সময়েই দেখবার চোখ থাকলে দেখা যায় যে, 
মাঙ্গষ এত বেশী প্রগতি বিরোধী যে নৃতনকে, নৃতন চিস্তাধারাকে গ্রহণ করেছে 
বলে ধতই নে হোক না কেন, অন্তরের অন্তরে সত্যিকারের মানুষটি অত্যন্ত 
পীড়াদায়কভাবে সনাতনী-_ক্ষুদ্রতা তার শিরায় শিরায়। অস্পৃষ্ততা ষে 
হিন্দু-সমাজের রোগ--সেই সমাজে আজও অস্তঃস্যাত হদ্বে আছে সে। 
ভগধান বুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে মহাত্মা গান্ধীর কংগ্রেস পর্যস্ত অস্পৃশ্যতা 
বর্জনের যে প্রয়াস করে এসেছেনঃ আজও কি নে অস্পৃশ্ততা সামাজিকভাবে 
দূরীভূত হয়েছে গ্রামের অলি গলি থেকে? হয় নি। অথচ হয়নিষে 
সাঙ্গান্দিকভাবে, সে কথাটাও আমরা বৃঝতে ভূল করছি। আমরা মনে 
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করছি যা করবার ছিল, তা! করা হয়ে গেছে। দুিক্ষ, রাষ্রবিপ্লব প্রড়তিই 
যে আজ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে দিয়েছে, আজ থে 
যে যা খুসি করতে পারছে সেটা প্রগতির জঙ্য নয়--রাষ্ট্র ও সমাজের বিশ্খ্খলার 
জন্ত, সে কথাই বাঁ বোঝে কয়জন? ক্ষুদ্র হিন্দুত্বের কুসংস্কারগুলি যে আমাদের 
মনের, ব্যবহারের ও দৈনন্দিন জীবনের অলিতে গলিতে রয়ে গেছে,বাইরের যা 
খুসি করা ষে অস্তরকে পরিশুদ্ধ করছে না, বড় করছে না--এর খবর কে রাখে? 

তাই রবীন্দ্রনাথের গোরার আলোচনার প্রয়োজন খুব বেশি করেই আজও 
আছে। আজকের দিনের মানুষগুলি কেমন যেন হয়ে গেছে, কোন কিছু 
সম্বক্ধেই কোন আন্দোলন চালাবার মত তে্জবীর্য-বিবেচনা নেই। “একটা 
বড় হিন্দৃত্বোধের সামাজিক প্রয়োজন খুব বেশি-_যে-হিন্দৃত্ব সব ঘটনাকে 
হজম করে আত্মসাৎ করেও তার আত্মধর্ম বজায় রাখতে পারে, যে-হিন্ুত্থে 
হিন্দুকে মুসলমান হতে হয় না, গারো প্রভৃতি জাতিকে খৃষ্টান হতে হয় না, 
হিন্দুনারীকে সমাজের বাইরে ঠেলে দেবার মত অবস্থার হ্যাট করে তোলে না, 
একবার বাইরে গেলেও ঘরে ফিরে আসবার মতো ছুয়ার যে-হিদ্দুত্বে খোল! 
থাকে, জন্মের দ্বারা যে হিন্দু নয় এমন অ-হিন্দুকেও হিন্দু করে নিজের মধ্যে 
গ্রহণ করবার উদারতা ও ব্যাপকতা যে-হিন্দত্বের আছে--এমনি একটা 
সর্বভারতীয় হিন্দুত্বকে হিন্দুর সমাজ ব্যবস্থা ও হিন্দুর দর্শনের মধ্য দিয়ে আজ 
স্পষ্টতর করে তৃলবার বড় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে । গোরার ভাষায়, “আপনি 
আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মৃসমান খ্রীষ্টান ব্রাঙ্গ 
সকলেরই--ধার মন্দিরের দ্বার কোনে! জাতির কাছে কোনো ব্যক্তির কাছে, 
কোনদিন অবরুদ্ধ হয় না--ধিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের 
দেবতা । আমাদের কথা হচ্ছে হিন্দুর দেবতাই কেন না ভারতবধের দেবত। 
হতে পারবেন? অবশ্ঠই তিনি হতে পারেন--তা৷ না হলে ভারতবর্ধই লোপ 
পেয়ে যাবে, হিন্দুত্ব তো! যাধেই। 

'গোরা'র মধ্যে আর যে প্রশ্বটা বড় হয়ে রয়েছে সেটাও এ হিন্ুত্ব 
বোধেরই অন্তর্গত বলা যায়। সেট! হচ্ছে__বিশ্বজনীন জীবনবোধের লজে-- 
যেমন ম্বদ্দেশপ্রেমের সঙ্গে--ব্যক্তিগত জীবনকে যোগ করে দেওয়া! যায় কেমন 
করে? যতক্ষণ গোর! হিন্দু ছিল-__খাটি হিন্দু হওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা 
করছিল, ততক্ষণ স্থচরিতাকে সে সহজে গ্রহণ করতে পারে নি। মাহছয 
গোরা মানুষ স্ুচরিতাকে গ্রহণ করবে--এমন করে সে ভাবতে জানত না। 
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তার অন্তরের অন্তরাত্ম। অবস্ট বলেছে স্থচরিতার যা মান্বী-সত্তা, তা শুধু 
তার সাথেই যুক্ত হতে পারে--হরিযোহিনীর দেবরের সাথে স্থচরিতার যিলন 
বেকোনোমতেই চলতে পারে না, গোরার অস্তরাত্মা একথা জানত---কিন্ত 
গ্োরার হিন্দুত্ব এ দেবরের কাছেই স্থচরিতাকে বলি দিতে বাধ্য হয়েছিল । 
অবিবাহিত নারীর সাথে বিশ্বজীবশের--যেমন সমাজসেবা, শ্বদেশপ্রেম 
প্রভৃতির বিভৃত ক্ষেঅের বাইরে কোন বিশেষ প্রয়োজন নেই__এ তো জান! 
কথ1। কিন্ধু নারীর বিচরণ ক্ষে্রু শুধু অন্দরমহল, আর পুরুষের বহিধিশ্ব-_ 
এমন স্থুম্পষ্ট ব্যবধান রক্ষা করাও আজ আর কারোরই মাহুধী সত্তার সঙ্গে 
সায় দেয় না। প্রত্যেকেই প্রতোক স্থানে অবাধ বিচরণে অধিকারী--অথচ 
কেউ নিগ্জের সীম। বা মধাদা লঙ্ঘন করবে না। পথেঘাটে চলতে, সমাজসেব। 
বাখদেশপ্রেমের ক্ষেত্রে নারীর সঙ্গে দেখাও হবে, ব্যবহারও চালাতে হবে 
একথা গোরাকে বুঝতে হবে) আবার এ-ও বুঝতে হবে যে খাটি ব্রাক্ষণ 
হতে গেলেই নারীকে এমন কি বিশেষ নারী স্থচরিতাকেও বাদ দেবার 
প্রয়োজন নেই যদি এবং যখন স্থচরিতার মধ্যে একট! বিশ্বজনীন দিক 
স্নয়েছে। ব্যক্তিগত জীবন সম্থন্ধে মানুষের ভয় এইজন্তে যে, তাতে আসক্ত 
হয়ে পড়ার, আটকে পড়ার, অতি মূল্য দেবার মত প্রবণতা সহজে এসেযায়। 
কিন্তু ভয় আছে বলেই বাধাকে ঠিক আমার পছন্দ অপছন্দের সাথে মেলাতে 
পারছি না বপেই তার থেকে দুরে থাকাটা তো মুক্তি নম, আটকে না 
পড়েও যে বাক্তিগত জীবনের সঙ্গে বিশ্বজীবনের যোগ রেখে জীবন চালান 
যায়, সেইটে প্রমাণ করাই মুক্তি। গোরার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ সেই 
মুক্তির জয়যান্তাম় বের হয়েছে । প্রত্যেকটি সত্য অথচ কোনটাকে কোনটা 
ডিজিয়ে যাবে না, সামণ্রশ্ত নষ্ট করবে না-গোড়াতে এই বোধ রেখে দিয়ে 
পথচলার যে প্রচেষ্ট। সেইটেই আমাদের জীবন, সেইটেই আমাদের করণীয়। 
আদর্শকে, সামপ্রস্তের আদর্শকেও, কেউ কোনদিন পুরোপুরি আয়ত্ত করে 
ফেলবে এ হয় না, সেই মুখে হয়ে মানুষ সং প্রচেষ্টা করে যাবে--সেইটেতেই 
ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক কল্যাণ। গোর! একটা ব্যাপকতর হিন্দুত্ববোধকে 
আহ্বান জানিম্ে এই কল্যাণ প্রচেষ্টার পথে মানুষকে ডাক দিয়ে গেল। 
চলবে-- 


শিশু-শিক্ষার ইতিহাস 


. (পুর্বাহুবৃ্তি ) 
স্ুবোধকুমার সেনগুওড 


হেল্বা পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হবার পর ফ্রয্জেবেল সুইজারল)গে চলে 
গেলেন। কিছুদিন ওয়ারটেনসি ( ড/9:05056০ ) এবং কিছুদিন উইলিস 
€ ৬৬]11598 ) তে শিক্ষকতা করার পর তিনি বাগডফের শিক্ষক শিজণ 
বিদ্যালয়ের অধিকর্তা নিযুক্ত হন। ৬* জন শিক্ষকের শিক্ষাক্ষেঞ্জুকে তিনি 
অক্লান্ত পরিশ্রমে দাড় করালেন। সাথে একটি পরীক্ষামূলক বিগ্তালয়ও 
ছিল। সেই বিদ্যালয়ে পাঠদান করেই ফ্রয়েবেল তার শিক্ষানীতিগুলির 
পরীক্ষা করতে থাকেন। তিনিই সর্বপ্রথমে তিন বৎসর বয়স্ক শিশুদের 
বিষ্ভালয়ে প্রবেশাধিকার দান করেন, অর্থাৎ তিন বৎসর বয়স্ক শিশুদেরও 
শিক্ষার ধার! কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয্মে তিনি গবেষণা করেন। ্রন্ধপ 
অল্পবয়স্ক শিশুদের উপযোগী, গান, ছড়া, খেলা, কাজ ইত্যাদি অর্থাৎ যেগুলো 
শিশুর! অনায়াসে ও আগ্রহ সইকারে গ্রহণ করতে পারবে, এব্ধপ সকল কিছু 
২গ্রহ ও রচন। করা তার গবেষণার কার্য হয়ে দীড়ায়। এই গবেষণার মুল 
উদ্দেশ্ত ছিল এমন সকল বস্তববা খেলার সামগ্রী স্থির করা, যাদের সাহায্যে 
শিশুদের বৃদ্ধি স্বাভাবিক হয়। হেল্বা পরিকল্পনায় তিনি ঘে উদ্দেশ্ত নিয়ে 
সমগ্র মানবসমাজের শিক্ষার একটি ভিত্তি রচনা করতে চেয়েছিলেন, সেই 
পরিকল্পনা” এখন তিনি আংশিকভাবে কাজে লাগাতে অগ্রসর হলেন। 
মানুষ যাতে একটি পরিজ জীবন যাপনে উপযোগী হয়, তারজন্য মানবসমাজের 
একটি স্থসম্দ্ধ বৃদ্ধি প্রয়োজন, এবং সেই স্ুসন্বদ্ধ বুদ্ধি সম্ভব হবে, যদি সকল 
স্তরের মাহুব একই শিক্ষা-আদর্শে উদ্চ্ধ হতে পারে, অতএব তিনি হেল্ব। 
পরিকল্পনার মতই সবচেয়ে ছোট শিশু থেকে আরম্ভ করে বয়স্কদের পরস্ত 
একটা শিক্ষার ধার! নিধ্ণারণ করতে চেষ্টা করেন। ফ্রয়েবেল প্রথম জীবন 
থেকেই মানবজাতির শিক্ষক ছিসেবে নিজেকে মনে মনে গণ্য করেন। 
অবশ্ত এধারণার বশবতাঁ যে তিনি ছিলেন তার প্রমান হচ্ছে তার পুস্তক 
“005 005860018০6 11918, স্থসম্বছ্ধ শিক্ষা তার 'মতে আর হবে 


২৯৮ উজ্জ্বল ভারত . [ষ্ঠ বর্ষ, ৬্ঠ সংখ্যা 


শিশু অবস্থা থেকেই। খেলাতেই শিশু তাঁর আত্মপ্রকাশ করে দবচেয়ে 
বেলী এবং তার অভিমত অন্রঘায়ী খেলাই হচ্ছে শিশুদের শিক্ষার মাধ্যম | 

এই প্রসঙ্গে ফ্রয়েবেলের শিক্ষার মূল নীতি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা! 
ঘেতে পারে । পেস্তালজির /১501)80015 সম্বদ্ধে আলোচনা কর! হয়েছে। 
এই শঙ্ষটিকে যেমন অনুবাদ করা যায়নি, তেমনিই ফ্রয়েবেলের 
109150611008 শবটিও অনুবাদ করা সম্ভব নয়। অঙ্ুবাদ না করতে 
পারলেও এর মর্মার্থ হচ্ছে শিগুর সর্বপ্রকার আত্মপ্রকাশ । শিশুর মনে যাকিছু 
প্রকাশ হবার জন্য উদ্বেলিত, '্চারই সমন্ত প্রকাশ হচ্ছে 10255061156, 
মানুষ তার ধ্যান, ধারণা ইচ্ছা, অনিচ্ছা, বিশ্বাস, গ্রক্ষোভ, উদ্দেশ্য সবকিছু 
প্রকাশ করে পরিকল্পনায়, আবিষ্কারে, অভিনয়ে, কথনে, রচনায়, নানারূপ 
স্যক্জনাত্মক কর্মে ইত্যাদিতে । যে যে আত্মপ্রকাশের কথা বলা হল, তার 
সব কিছুতে প্রয়োজন সহযোগিতা, দলগত কর্ম এবং কর্মে অন্থমোদন। 
অর্থাৎ শিশুকে তার ক্রমবুদ্ধির সঙ্গে সমতা! রেখে চলতে হলে তাকে অস্তর ও 
বাহিরের সবকিছুকে প্রকাশ করতে শিখতে হবে। শিশু এইভাবে স্জনাত্মক 


কর্ষের মধো দিয়ে শিক্ষা পাবে, এই হচ্ছে ফ্রয়েবেলের শিক্ষানীতির সবচেয়ে 
বড়.কথা।, 


ফ্রয়েবেল ১৮৩৬ থুষ্টাকধে বাডর্ক ছেড়ে চলে যান । অবশ্ঠ স্কুলের ভার 
দিয়ে যান [:8086031 এর উপর। তিনি জার্মানীর 0৮5] ও তার 
শিষ্যবর্গ পরিচালিত শিশু-বি্যালয়গুলি পরিদর্শন করেন। এই সম্পর্কে 
তৎকালীন [18976 5০1০015গুলি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে 
পারে। আমর! পুবেই বলেছি শিশুদের শিক্ষার কথা কমোনিয়াস, রুশো, 
পেস্তালজি চিন্তা করেছেন, কিন্তু তাদের চিন্তাধারা দানা বাধতে পারেনি, 
তার প্রধান কারণ হচ্ছে তারা সকলেই মায়ের উপর শিক্ষার ভার স্তস্ত 
করেছিলেন, কিন্তু দীন, অর্ধশিক্ষিত এবং নানা কার্ধে ব্যাপৃত মায়ের 
উপর শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা, আর শিক্ষাদানের দাদ্লিত্বকে এড়িয়ে যাওয়া 
একই পর্ধায়তূক্ত হয়। অর্থাৎ কমোনিয়াস, রুশো, পেম্তালজির শিশু-শিক্ষা- 
নির্দেশ জীবনের সুরে কোনওরূপ কার্ধকরী হয় না। এই সময় 76218 
চ০৭:০ 096111 শিশুসমাজের প্রয়োজনকে যথার্থ উপলব্ধি করে একটি 
শিশু-বিদ্যালয় খুললেন। ছোট শিশুর! সেখানে খেলত, গান করত, বেড়াতে 
যেত, পরিবেশের সমস্ত জিনিষ সংগ্রহ করত, ছবি অশাকত ইত্যাদি আর 


আবাঢ়, ১৩৬৯ ] | শিশু-শিক্ষার ইতিহাস ২৪৯, 


অপেক্ষাকৃত বড় শিশুরা & সকল কাজের সঙ্গে সঙ্গে শেলাই করত, কাপড় বুনতত 
ইত্যার্দি। 0৮1112এর শিশু বিদ্যালয় দেখে আরও কয়েকজন যথা, 
[0700653 19801110)6) 7010£ ভ/90255০1, 78500: 101060৫0 ইত্যাদি 
শিশুদের জন্ত বি্যালয়ের প্রয়োজন অনুভব করে স্বল খুলতে থাকেন। 
ইংলপ্ডে ০৮০:৮ 067. শিশু বিদ্যালয় খুলেছিলেন। কিন্ত যতই শিশু 
বিগ্যালয় খোল! হোক না কেন, বিদ্যালয়গুলি শেষ পর্যস্ত প্রাচীন-পন্থী বিষ্ালয়ে 
পরিণত হতে লাগল, অর্থাৎ লেখা-পড়ার দিকেই বি্ভালয়গুলিতে ঝোক্‌ 
দেওয়া আরস্ত হল। 

ফ্রয়েবেলও জার্মানীতে 0১615 প্রবতিত বিষ্যালয়গুলি পরিদর্শন 
করতে গিয়ে দেখতে পেলেন যে স্কুলগুলি অনেক ক্ষেত্রেই লেখাপড়ার 
শিক্ষা-কেন্দ্র হয়ে দাড়িয়েছে বা অপেক্ষাকত ছোট শিশুদের জন্য হয়েছে 
গৃহের পরিবর্ত, অর্থাৎ মায়ের অঙ্ুপস্থিতিতে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাক্ষে অ, 
শিক্ষাকেন্জ্র নয়। ফ্রয়েবেল যে এ ব্যবস্থা দেখে মোটেই সম্তষ্ট হন নি, সেকথা 
বলাই বাহুল্য। তিনি এমনি সব ক্রমবর্ধমান কার্ধ্য ও খেলার কথা চিন্তা 
করছিলেন, যাদের সাহায্যে শিশুর দেহ ও মন, অন্তর ও বাহির, পর্য্যবেক্ষণ- 
শক্তি ও অবধান ক্ষমতা, স্বয়ংক্রিয়তা ও আত্মপ্রকাশ সুষ্ঠভাবে বন্ধিত 
হতে পারে। শিশুর শ্বাভাবিক সমষ্টিগত ও ব্যগ্টিগত জীবনের সমন্বিত 
স্থগ্রকাশ যে ভাবে সম্ভব, সেই ধারা ও ক্রমের গবেষণামূলক আবিফারই 
ফ্রয়েবেলের কাম্য | 9০15991 08360 0901) 73808121 1050200 0: 
006 ০10111517 এই হবে ফ্রয়েবেলের স্কুলের নাম, একথা তিনি ভাবছিজেন, 
কিন্তু নামট। অর্থব্যঞ্কক করতে গিয়ে মন্ত ঝড় কর! হচ্ছে একথাও তার মনে 
উদয় হচ্ছিল। আরও সহজ সরল কিন্তু অধিকতর অর্থবাঞ্ক একটি নাম 
হলে বেশ ভাল হয়। একদিন তিনি পর্বতগাত্রে হেটে বেড়াচ্ছিলেন আর 
এসব কথাই চিন্তা করছিলেন, হঠাৎ তিনি চিৎকার করে উঠলেন, “পেয়েছি 
পেয়েছি, আমার স্কুলের নাম হবে (05061891660 ( শিশুদ্যান )”$ অর্থাৎ 
বাগানে যেমন চারাগাছ স্থদক্ষ মালির যত্বে পরিবর্ধিত হয় তেমনি শিশুষ্যানে 
শিশুরা দক্ষ শিক্ষকের পরিচালনায় সুন্দরভাবে বধিত হবে। 

ফ্রয়েবেলের কিগ্ারগার্টেনের ক্রীড়া দ্রব্যের মধ্যে তচ্ছে মুখ্য ভুব্য 
ভিনটি। একটি 50675 (গোলা), একটি 0৮০৪ ( ঘনক্ষেত্র ) ও একটি 
05177.76. (নলাকতি বস্ত )। এগুলিকে 0:65 বলা হয়। গোলা নিয়ে 


৩৪৬ উজ্দ্র্গ ভাত [৬্ঠ বর্ষ, ৬ সংখ্যা 


শিশুর! গড়িয়ে দিত বা ছু'ড়তো, 08৮ গুলি দিয়ে শিশুরা কোনকিছু 
তৈরী করত আন ০51/)06 গুলিকে যেহেতু পঈলাড় করিয়ে বা গড়িয়ে 
ঘেওয়। চলতে পারে, সেইহেতু শিশুরা খেল! অনুযায়ী সেগুলোকে ব্যবহার 
করত। ইতিমধ্যে আরও নানা রকম খেঙ্গার বন্দোবন্ত হতে থাকে, খেলার 
মূল ক্রীড়নকের সঙ্গে যুক্ত হয়--আরও অনেক জিনিষ যথা, কাঠি, আংটি, 
আকোণাকত ও চতুক্ষেণাক্কাত বস্ত ইত্যাদি । যে সমস্ত আরুতি-বিশিষ্ট 
জিনিষের কথা বল! হল, এগুলো হচ্ছে প্রকৃতি ও শিল্পকলার প্রতিভূহ্ববূপ এবং 
ফ্রয়েবেলের মতে প্রকৃতি ও শিল্পকলার মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য একত্ববোধ 
বর্তমান এবং সকলের উপরের সম্তায় ঘে একত্ব সেট! হচ্ছে ভগবানের ক্ষেত্রে । 
পৃথিবীর নানা গ্বেষদ্বন্ব থেকে কিছু দুর অবস্থিত শিশুর মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতা 
বোধ বর্থমান, তার ফলেই সে কিছুট! সৃষ্টি করতে লক্ষম। ভগবান হচ্ছেন 
সকলের চেয়ে বড় শ্রষ্টা, শিশু ভগবানের অংশ হিসাবে শ্রষ্টা, এই ভাবেই 
ফ্রয়েবেল শিশুর স্ষ্ি-ধর্মকে ব্যাখ্যা করেছেন। 

এই প্রগঙ্গে চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম দিকে যে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছিল 
তার কিছু আলোচন| চলতে পারে। সেথানে বলা হয়েছিল যে [76:2:- 
০) 735০1১91985 ৪0160 0০ 005০861০ম। পুস্তকে £১9005 বলেছেন 
যে ফ্রয়েবেল প্রবন্তিত 707)06182:তা্। এবং তার শিক্ষানীতি-মূলক পুস্তক 
1০ £00০8000. ০£ 121; এর মধ্যে কোনই সম্পর্ক নেই। কিন্তু ভাল 
করে চিন্তা করলে দেখতে পাওয়া যায় 706 চ:000০8001) ০ 181 
[970 এর দর্শনকে অবলম্বন করে লিখিত আর 25061881627 এর 06 
গুলি মথা 501১6:9১ 019৪ এবং 051/506: [781-এর 1319150009] 
নীতির ধারাকে অবলম্বন করে নির্বাচিত। এদিকে [3০£০1 এর 101816০0109] 
নীতি ৪)-এর 00600681 216070০৭ হতে উদ্ভৃত। অতএব দেখা যাচ্ছে 
[106 705০80028০৫ 207)এ বণিত শিক্ষানীতি এবং [170615276 
এর 08 গুলির মূল সুত্র একই । 176 ঢ00086100 ০0৫6 191)এ ফ্রয়েবেল 
বলেছেন যে, প্রকৃতি এবং পৃথিবীর সমস্ত কিছুতে হচ্ছে ভগবানের প্রকাশ। 
পৃথিবীর সমস্ত বস্তর অগ্থিত্বই হচ্ছে ভগবানকে উপলব্ধি করতে সাহাধ্য কর!। 
ভগবান হচ্ছেন অদ্বৈত, সম্পুর্ণ এবং পুর্ণা। ভগবান যদি তাই হন তাহলে 
তাঁর চেয়ে যারা উদ্ভূত ব! তারই যারা প্রকাশ তারাও তারই মত। অতএব 
তীর সৃষ্ট যেকোন জীব হতে কিংবা! প্রকৃতির যে কোন বস্ত হতে ভগবানে 


আষাঢ়, ১৩৬০] শিশু-শিক্ষর ইতিহাস ৩৬১ 


শৌছান সম্ভব । মানুষের যখন অনুভূতি হয় যে তারস্থীয় আধ্যাত্মিক 
প্রকৃতি স্তগবান হতে উদ্ভূত, সে ভগবান থেকে এবং প্রকৃতপক্ষে. এক 
সময়ে ভগবানের সাথেই বিলীন হয়েছিল, তখন সে ধীরে; ধীরে উপলদ্ছি 
করতে পারে থে ভগবানই হচ্ছেন পিতা এবং সে হচ্ছে ভগবানের সন্তান এবং 
ভগবানই পৃথিবীর সমস্ত জীব ও জড়কে নিয়ন্ত্রিত করেন । "176 £.009010 
০৫ 7481) এভগবানের সঙ্বন্ধে মানুষের এই উপলদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন এসে 
দাড়ায় [21006187106 এর তিনটি মুখ্য 03161  প্রকৃতিধ বুত্ব এবং 
মান্তষের বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব গিয়ে মিলেছে ভগবানের একত্তে একথা আমরা 
স্বীকার করেছি। তাহলে পৃথিবীর বস্ত নিচয়েব মধ্যে শিশুর স্বান কোথায়? 
শিশুকে তিনটি দিক হতে বিচার করলেই তার প্রকৃত ব্যক্তিত্বকে বুঝতে 
পারা যাবে, শিশু হচ্ছে ভগবানের সন্তান, সে প্রকৃতির সন্তান এবং একটি 
মানব শিশুও বটে। তার তিনটি অস্তিত্বের সমন্বয় সাধন হয়েছে একটি 
স্তরে গিয়ে যেখানে অ্ট ভগবানের সঙ্গে তার রয়েছে একত্ব। কিন্তু এর 
পরিণতি কি ভাবে হয়েছে তা একবার দেখ যেতে পারে । [76861 এর 
10191600108] 70:00655 এর 100152515, /১1500063515, ও  9570)6515 
€ প্রসঙ্গ, বিপরীত প্রসঙ্গ ও উহাদের সমবায়) এর সঙ্গে শিশুর জীবনের 
গতি ও শিক্ষার মূল এক্কে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। ফ্রয়েষেল 
[706 00০2000৮০06 227 এ লিখেছেন) “ডানে ০৮1০০৮ 28৫ 


00) 06 25130200619 10705 01015 5/1861) 10191618060 00 118 
00170095106 9190 01215 12 30 1271 23 19 11101559109 24756106206 
100 2170 125210910121006 60 0013 19 01500৬1:6৫ ; 2120 0015 10801 
16086 06০072065 002 10001:5 796165০6 00০ 20015 ০0201016065 110 09 
501)0950 ৬160 165 01019099102 2150 0116 165০0810101 01 006 006018 
1176 11101, 0756 649808155০0: 00০ 11506152106) নামক পুস্তকে 
ফয়েবেল লিখেছেন “:৮৩া051006 15 200. 111 6 0686 1600£0156৫ 
95 1062185 ০1 0886 ড৮1)101) 15 105 00190959166. | 

তাহলে শিশু যা শিখবে তার স্থায়িত্বের জন্য বৈপরীত্যের মধ্যে তার 
শিখতে হবে, তাহলে মূল এক্যকে সে বুঝতে কখনও ভগ করবেনা । তাই 
[17006188766 01£0গুলির মধ্যে ফুয়েবেল তিনটি মুখ্য বস্ব। যথ! 
গতি-সম্পন্ন গোলাকৃতি বস্তর, তার বিপরীত স্থিতি-সম্পন্ন ঘনক্ষেত্র এবং 


দুয়ের সমম্থিতগুণ সম্পন নলাকার বস্তর আমদানী করেছেন শিশুদের 


৩০২ উজ্জল ভারত [৬ঠ বধ, ৬ সংখা! 


ক্রীড়ার গেজ । জ্ীড়নকগুলির রূপক শিশুক্গীবনের বাস্তব বিশ্লেষণে সাহায্য 
করে, অর্থাৎ জীব ও জড়জগতের সমণ্ত বৈপরীত্াগুলির সমাধান করে? 
ভগবানের একত্বকে উপলব্ধি করতে শিশু ধীরে ধীরে সক্ষম হয়। অতএব দেখা 
ষাচ্ছে 176 5:000261010. 0£ 7081) এবং 56 05092095195 ০0: 16118061 
8£৪1০)এর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আপাতদৃহিতে দেখা গেলেও তাদের মধ্যে 
অন্তর্নিহিত এঁক্য বিগ্কমান রয়েছে । উভয়ের মধ্যে দর্শনগত এক্য বর্তমান 
থাক ছাড়াও "56 চ:0008001, 0৫ 191) ফয়েবেলের ক্রীড়ার নীতি 
পরিপোষণ করে, আর 720191:88£21)এ তার প্রকৃত কার্করী রূপকে 
আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি। 

ফ্রয়েবেল খেলার মধ্য দিয়ে শিশুদিগকে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা 7০101- 
£৪67এ করেছেন একথা পুর্বেই বলা হয়েছে । খেলা সম্বন্ধে ফ্রয়েবেলের 
মতামত আরও হ্বম্পষ্টভাবে আলোচন। করবার পুর্বে তার শিক্ষা-সন্বন্কীয় 
নীতিকে একবার বিচার করে দেখা যেতে পারে। ফ্রয়েবেলের দর্শন- 
সন্বপ্ধীয় ধারণার কিছুটা আলোচনা আমর করেছি । শিশু বয়সের তার 
ধর্মপ্রাণ মন পরবতী কালে ৃহ0 ঢ)০0০১ 59০10611875) 76£1 প্রভৃতি 
দার্শনিক দ্বার প্রভাবান্বিত হওয়ার ফলেই তিনি সর্বক্ষেত্রে ভগবানের 
একত্বকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন । ভগবান অদৈত ও একাস্ত এবং তার থেকেই 
কৃষ্টি হয়েছে প্রকৃতি ও মানব। অতএব অদ্বৈত ভগবানের মধ্যেই বৈপরীতা 
দেখা যায় এবং এই বৈপরীত্যগুলিরই আবার পামঞ্তস্ত বিধান করেন অদ্বৈত 
ভগবান। নীতি হিসাবে যদি ধর] হয় যে সমস্ত ত্যগ্ির সঙ্গে রয়েছেন এক 
এবং একাস্ত ভগবান, তাহলে বিশ্বের মধ্যে একটি অবিচ্ছিক্ন ভাকও বর্তমান 
একথা স্বীকার করতেই হবে। যদি কোথায়ও পরিবর্তন বা উন্নতি দেখা 
যায়, তাহলে তাদ্দের মধ্যেও শ্বতংক্ফর্ত অবিচ্ছিন্ন গতি দেখতে পাওয়া 
ষাবে। ফয়েবেল বলেন 43309. 52:52:05 2190 ভ09 [97:0000015৩15 12 
1017)051000050 001)01001- ভগবান হঠাৎ কোন কিছুর প্রবর্তন করেন 
না বরং অতি ক্ষুত্র মৌলিক পদার্থকেও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করে ভোলেন। 
অতএব ফয়েবেল মানব জীবনকে একটি অবিচ্ছিম্ন ক্রমবর্ধমান অবস্থা বলে 
মনে করেন। 

এই ধারণ! থেকেই ফ্রয়েবেল তার শিক্ষানীতির বিশ্লেষণ করেন। 
তিনি বলেন 0135" (একত্ব ), 00230118305” €( অবিচ্ছিন্নতা ) 224 
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4)6₹€100106720 (ক্রমনুদ্ধি) এই তিনটির সঙ্গে শিশুর শিক্ষাব্যবস্থা বিজড়িত । 
তাঁর মতে প্রকৃত শিক্ষাই একদিন দর্শাবে যে মান্য ও প্রক্কৃতি একই 
নিয়মাজগ এবং মান্ুধ ও প্রকৃতি উভয়েই ভগবান হতে উদ্ভূত এবং তারই 
দারা নিয়ন্ত্রিত। সংক্ষেপে বলা থেতে পারে যে, শিক্ষাই জীব ও জড়জগতের 
বর মধ্যে সামগ্রন্ত বিধান করতে সক্ষম । যদিও ফয়েবেলের মতে মানব 
প্রকৃতি আধ্যাত্মিক তবুও তা একাস্তভাবে অপরিবর্তনীয় নয়, তা? 
সর্বদা ক্রেমধর্ধমান, হ্বয়ংক্রিয় এবং এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায়:গ তিশীল। 
প্রতি মানব নিজের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে অতীত যুগের. মানবের 
প্রতি অবস্থাকে পর্যবেক্ষণ করে আসে, এই ভাবেই সে ভার বর্তমান অবন্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে সামন্ত বিধান করে। প্রতি 
মানব, মানবজাতির ইতিহাস সংক্ষেপে পর্যালোচনা করে এবং ফ্রয়েবেলের 
মতাজসারে অস্তর্নিহিত প্রেরণা হতে এই পর্যালোচন। সম্ভব, কিন্তু বহির্জগতও 
'যে অন্তর্জগতকে প্রভাবান্বিত করে, সেকথাও বিচারাধীন না! করলে চলবে কেন? 
ক্রম-বুদ্ধি বা ক্রম বিকাশ সম্বন্ধে ফুয়েবেলের ধারণা বর্তমান যুগের ধারণ! 
হতে বিভিন্ন; তার মতে মানবের 'ক্রমবিকাশ' পুর্বাহে স্থিবীকৃত 
রয়েছে । তিনি তুলনা করেছেন শিশুকে চারাগাছের সঙ্গে। চারাগাছ 
বৃক্ষের ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসেবে প্রথমেই সম্পূর্ণ, শিশুও তাই, শুধু কাজ 
হচ্ছে তাদের সধত্বে ড় করে তোলা । কিন্তু বর্তমান ধারণায় ক্রম বিকাশের 
পথে আকৃতিগত নানারকম পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য । এদিকে ক্রমবৃদ্ধির 
অবিচ্ছিন্নত! সম্ঘদ্ধে ফ্রয়েবেলের মতামত সমালোচনার বন্ধ হয়ে দাড়ায় । তাঁর 
মতানুসারে ক্রমবিকাশের ধারা হচ্ছে অবিচ্ছিষ্ন, কিন্তু পরে বিশ্লেষণ করতে 
গিয়ে ফয়েবেলকে স্বীকার করতে হয়েছে যে, কোন একটি স্তরকে ফলগ্রন্থ 
করতে হলে পুর্বের স্তরে শিশুর বৃদ্ধি পুর্ণমাত্রায় বিকাশ লাভ করেছে কিনা 
দেখতে হবে। একটি স্তরে ভুল থেকে গেলে পরের স্তরগুলে! ক্ষতিগ্রন্ত 
হবে একথা বঙ্াই বাহুল্য । ফ্রয়েবেল বলেছেন যে পিতামাতারা তাদের 
শিশুদের বয়সবুদ্ধি ও স্তর অন্ুধায়ী শিক্ষার প্রকৃত ব্যবস্থা করবেন । প্রতি সুর 
শিশু সহজভাবে পরিক্রমণ করতে পারলেই পরের ত্তর শিশুর নিকট গ্রহুণ- 
যোগ্য হতে পারবে । পিতামাতার ভূল করেন কোনথানে? তার! হয়ত 
দেখেন ষে শিশু বয়স অন্যায়ী একটি বিশেষ বয়স প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু শিশু 
পুর্যের শিক্ষণীয় শ্যরগুলিকে অতিক্রম করে সেখানে এসেছে কিনা না 
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জেনেই পিতামাতা বয়স অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। শিশুর দেহ 
মন ও আভ্ান্তরিক প্রকৃতি যদ্দি উপযুক্ত হয় তবেই শিশু উপযুক্ত হয়েছে 
বলে ধরে নেওয়া হবে। শুধু বয়মের উপযুক্কতার উপর শিশুর শিক্ষা গ্রহণ 
নির্ভর করবে না। 

, ুঠ50618870617র খ্লনীতি নির্ভর করছে শিশু চরিজ্রের পর্যবেক্ষণের 
উপর | রুশো, পেস্তালঙ্জি প্রমুখ শিক্ষাবিদগণও শিশু-চর্রত্্ পর্যবেক্ষণের উপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, ফ্রয়েবেলও অন্তরূপ বাবস্বা অবলগ্গনের কথা 
বলেছেন । কিন্তু উনবিংশ শতাবীর শেষ দিকে ছাড়া মনোবিজান বিশেষ 
উন্নতি লাভ করে না, ফলে চ105148100এর মূল বন্বকেই বাদ দিয়ে 
ক্রম্নেবেলকে অগ্রসর হতে হয়। অবশ্থ ফ্রয়েবেল মনোবিদ ছিলেন না, কিন্তু 
তবুও তার নিজন্ব একটি মনোবিজ্ঞানের ধারা ছিল এবং “সই ধারণাগুলি ছিল 
নিয়ূপ। (১) শিক্ষা মানব জীবনের স্বাভাবিক গতি) (২) শিশু সজীব 
বস্ত এবং সে স্জনাত্মক স্বয়ং কর্মের মাধ্যমে সাধারণ নিয়মানুযায়ী বৃদ্ধি পায়, 
(৩) শিশু সমাজের সক্রিয় সভা । 

ফ্রয়েবেলের প্রথম সিদ্ধান্তটিই যুগান্তকারী এবং তার জন্তই তিনি 
শিক্ষাবিদ্দের মধ্যে অন্ততম বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন; দ্বিতীয় 
সিদ্ধান্তটিও শিক্ষাক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন আবিষ্ষার-_মান্ুষ স্জনাত্মক কাজের মধ্য 
দিয়ে আত্মপোলন্ধি করবে। মানবজাতির ক্রমবর্ধমান গতির সঙ্গে প্রতি 
সজীব মান্ধষের যোগাযোগ রয়েছে এবং প্রতোকে বিশ্বস্থতিতে অবদানের 
মধ্য দিয়ে নিজের স্বয়ং মূল্য যাচাই করে নিচ্ছে--এই হচ্ছে গ্রকৃত শিক্ষা। 
ব্যক্তি সম্বন্ধে ফ্রয়েবেলের ধারপা হচ্ছে যে মানুষ কর্মপ্রবণ। পূর্বেই বলা 
হয়েছে যে, যেহেতু ভগবান হচ্ছেন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ অঙ্টা, শিশু তার অঙ্গ হয়ে 
সেও সৃষ্টি করবে তারই ক্ষমতা অন্থ্যায়ী। ফ্রয়েবেল ব্যক্তির ক্ষেঅ্েও 
সেই মতই পোষণ করেন । শিশু, ফ্রয়েবেলের মতে হচ্ছে কর্মী এবং শিক্ষার 
স্বান হচ্ছে কর্মের পরে। শিক্ষা হবে নিশ্চয়ই, তবে কর্মান্তে। রুশো 
পেন্তালজি ইন্জিয়ান্থভৃতি জনিত শিক্ষা দান সম্পর্কে যে মত পোষণ করবেন, 
ফ্রয়েবেল ভা পরিহার করেছেন, তার মতে স্থজনাত্মক কাজে স্বয়ং-কর্মের 
মধ্য দিয়েই ইন্জিয্বাহূভূতি জনিত শিক্ষা হয়ে থাকে। 

,. শিশুর ্বতংস্ক'্ অভিব্যক্তি ও বিকাশের সাহাধ্য করতে পারে এরূপ 
কতকগুলি খেলা ও গান ,ফ্রয়েবেল সংগ্রহ ও রচনা করেন, একথা পূর্বেই 
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ধলা হয়েছে। এই খেলাগুলি সম্পর্কে কয়েকরকম 3128 এর কথাও 
জালোচনা করা হয়। এই ঠ1£ হচ্ছে নঙ্গ প্রকার এবং শিশল্তর বিকাশে 
পাহায্য করবে এই হিসেবে এই 01£ গুলিকে সাজান হয়েছে । এই 
01 গুলির একটা করে দার্শনিক ভিত্তি রয়েছে । প্রতিটি 01 ক্রম দ্িযু 
এবং শিক্ষাপ্রদ। একটি নৃতন 01 এর সঙ্গে পুরানো 01% থাকে এবং 
ভাতে" খেলা সহজ ওবুদ্ধিজনিত হয়। এই (1 গুলির সাহাযো শিশুর 
তিক, শারীরিক, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্িক সর্বরকম বিকাশ হম়। 
040৮ গুলির ক্রম এবং তাদের শিক্ষণীয় উদ্দেশ্য সংক্ষেপে নিয়ে দেওয়া গেল। 


গিফট, | বত শিক্ষণীয় উদ্দেশ 


| 
ূ 
৬টি কাঠের বল, । যখন বলগুলিকে গড়িয়ে দেওয়া হয় তখন 
প্রত্যেকটির রং | বলের উপাদান, রং, আরুতি, গতি, দিক 
বিভিন্ন । ইতাদি সম্বন্ধে শিশুর জ্ঞান লাভ হয় এবং 
বল চালনার ফলে শিশুর মাংসপেশী 
সমূহের চেতন। ও কর্ম-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। 


১নং 


পাস 
রর পপ পরাস্ত ৬৩৮ (| পপেপিপাপ শী শশী আচ কপ জা ++ এপ জপ চা ৮ পাপ কো এ ১০০০০ ০০০০ 


খ্নং একটি বল (901867), গতিসম্পন্ন বল সম্বন্ধে জান! আছে, অজ্ঞানা 

ঘনাকৃতি দ্রবা | স্থিতি সম্পন্ন ঘনারুতি জিনিষ আনার দরুণ, 

(০৪০) এবং একটি | শিশু ছুইয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে। 

নলাকৃতি জিনিষ | ছুইয়ের সমন্বয় হয়েছে নলারুতি জিনিষে, 
_(5511050) যার মধ্যে ছইয়ের গুণগুলিই বর্তমান ্ 


০ 


ঙ্নং একটি বর বড়, ঘনারুতি! অংশের সাথে পুর্ণের সম্পর্ক সম্বন্ধে জান। 
কাঠেরজিনিষ | এ গুলির বারা নানারকম জিনিষ যথা-_ 
আটটি কিউবে | বাড়ী, সিড়ি, দরজ। ইত্যাদি তৈরী সম্ভব- 

বিভক্ত | পর হয়। 


৪নং আটটি লম্বাতিন- 11 সংখ্যাগণনা, আক্কৃতি, একটির সঙ্গে আর 


পলা কাচ (0051) | একটির সম্পর্ক ইত্যাদি সম্বন্ধে জান হয়। 


| 
৫নং কিউব এবং প্রিপ্ম | এগুলির সাহাধ্যে নানা জিনিষ তৈরী 


একস 
৬্নং ১নং হতে ৫নং (1 সম্ভব হয়। ব্যবহারিক জ্যামিতি সম্বন্ধ 


পর্যন্ত সমস্ত 01661] শিশুদের ধারণা হুম্পষ্ট হয়। 


খনং-টনং | কাঠের টুকরা, | আয়তন, পরিধি, পরিমাণ ইত্যাদি ন্ধে 


কাঠি, আংটি, দড়ি ধারণা বৃদ্ধি পায়। 
ৃ গুটি টে 


গজ ৮৮০০ 


এলাচি 


৩৯৬ উজ্জ্বল ভারত [৬্ট বর্ষ, ৬ঠ সংখ্যা 


এই 0346 গুলি নিয়ে শিশুর! খেলবে 100506758106 এ, কিন্ত ঠিক 
কোন্‌ বয়সের শিশুরা 11006188166) এ আসবে, তা একবার ভেবে দেখলে 
হয়। শিশুদের ফ্রয়েবেল তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথম অবস্থা 
(17081)05) হচ্ছে খুব ছোট শিশুদের, জন্মের পর হতে তিন বৎসর বয়স, 
পর্ষস্থ। এই পময়ে শিশুরা বাড়ীতে থাকবে, নিজ নিজ প্রয়োজনে খেলবে, 
সে খেলার উদ্দেশ্য থাক বা না থাক। ম্যাডাম মস্তেসরি একটি বিশেষ 
উদাহরণ দিয়ে শিশুর এই অবস্থাকে বর্ননা করেছেন। একটি ছোট শিশুকে 
নিয়ে একটি নার্স গেছে রোমের একটি বাগানে । শিশুটি তার ছোট 
ঠেলাগাড়ী থেকে নেমে খেলতে খেলতে কতকগুলি পাথর কুড়াতে লাগল । 
নাস শিশুর" উদ্দেশ্ট বুঝতে না পেরে নিন্জেই কতকগুলি পাথরের টুকরো 
শিশুর গাড়ীতে তুলে দিল এবং মনে ভাবল শিশুর চাহিদাকে পুরণ 
করেছে । বলা বাহুল্য শিশুর চাহিদাকে সে পুরণ করতে পারেনি। 
শিশু চেয়েছিল নিজেই সে পাণরের টুকরোগুলি কুড়াবে ; এ হচ্ছে তার খেলা 
বাকাজজ। ফয়েবেলের মতে শিশুদের ছিতীয় অবস্থা! হচ্ছে ৩ বৎসর থেকে 
৭ বংসর পর্যন্ত (01)1101,00) 1 এই বয়সেই শিশু কিগারগার্টেনে থাকবে এবং 
নান! খেলার মারফত সে গ্রয়োজনীয় শিক্ষা পাবে । ৭ বৎসরের পরের অবস্থাকে 
ফ্রয়েবেল বলেছেন বালাক।ল (০951)091) । এই সময়ে বালককে শিক্ষা দেওয়। 
হবে। শিশুকালের "শিক্ষা পাওয়া” ও বাল্যকালের “শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য 
হচ্ছে এই থে, শিশুকালে শিশু খেলার মারফত স্বতঃস্ক,তভাবে ষে শিক্ষার 
প্রয়োজন হবে সেই শিক্ষাই সে পাবে, আর বাল্যকালে শিশুর উপর শিক্ষা 
চাপিয়ে দেওয়া হবে । 1175061897:00 এই শেষের দিকের শিশু এবং বাল্য- 
কালের প্রথম অবস্থার বালকদের নিয়ে ফ্রয়েবেল 00180606176 9০100] 
খুলেছিলেন ) উদ্দেশ্ত দুই অবস্থার বৈপরিত্যের মধ্যে একটু সহজ সমাধানের 
ব্যবস্থা করে শিশুদের বাল্যাবস্থার জন্য তৈরী করে দেবেন। 

শৈশবকালে 11150161591668 এ থাকা কালীন শিশুদের কাজ হবে ভাষা 
শিক্ষা ও খেলা! । শিশু যে শুধু খেলবে তাই নয়, খেলার প্রতি উপাদানের ও 
বস্ত্র নামাকরণ তাকে করতে হবে, খেলবার সামগ্রীগুলির মধ্যে সম্বন্ধ তাকে 
জানতে হবে, বলতে হবে। খেলার সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা বুদ্ধি 
পাবে। ফ্রয়েবেল এই অবস্থায় খেলার উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 
তিনি বলেছেন “0125 2 006 101515256 20121656106 01 51011 


আষাঢ়, ১৩৬*] শিশু-শিক্ষার ইতিহাস ৩৪৭ 


৫6561000918 26 019 50886, 81০6 16 13 036. 87010887860108 63967 
৪8102, 2০001:00£ 0০ 036 0620655100৫ 1019 ০00) 78006, 06 006 
০1711055 £1)1561 16106, .১১১১, 0195 2৫ 0015 0০010] 0৫ 1166 15 1700 & 
0151281 10015016 5 16158 8 8611008 ০০০৪৪০০1) 80. 1385 ৫৫67 
3150159681906. শিশু খেলার ভিতর দিয়ে নিজের জীবনকে তৈরী করে 
নেয় এই হচ্ছে ফ্রয়েবেলের মত। তার মতে থেলা এবং শিক্ষণীয় কাজের মধ্যে 
কোন পার্থক্য নেই, উভয়েই এক। খেলার বিষয়ে তিনি পিতামাতার কাছে 
স্থপাপিশ করে বলেছেন যে, তার! শিশুদের শুধু খেলার সুযোগই দেবেন ন! 


প্রয়োজন মত তাদের সঙ্গে থেলবেনও [26 03 11৮০ 17) 5917)0980)9 ড108 
০00] 01011016219, 


ফ্রয়েবেল যদিও খেলার নীতিকে আবিষ্কার করেন নি, কিন্তু তিনি শিক্ষা 
ক্ষেে এর স্থযোগ্য স্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
বর্তমান নৃতন শিক্ষার ধারায় এর প্রয়োজন যে কতখানি তা! পরিকল্পনামূলক 
কাজ এবং অন্যান্য স্থজনাত্মক কাজে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি হচ্ছে। 


-্চলবে 


'কেবলমান্রর ঘর আমাদিগকে এত ধাধনে এমন করিয়া! বাধিয়াছে, 
চৌকাঠের বাহিরে প1 বাড়াইবর » ? আমাদের এত অযাত্রা, এত 
অবেলা, এত হাচি-টিক্টিকি, এত ও.শ্রুপাত যে, বাহির আমাদের 
পক্ষে অত্যাস্তই বাহির হইয়া পড়িয়াছে, ঘরের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ 


অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ।, 
রবীন্দ্রনাথ 


রুদ্র 
শন়ুনাথ মুখোপাধ্যায় 


হে রুদ্র ভৈরব! 
বিশ্ব প্রতি বক্ষে কিসের উৎসব, 
উন্মার্দের তাগুব নর্ন 
উদ্দাম উলঙ্গ-রঙ্গে প্রলয় গঞ্জন, 
কি মহান আনন্দেতে মাতি 
মরণ আসন দিঙ্লে পাতি 
স্তব্ধ ভীত সন্তাপিত বনুদ্ধর। পরে 
বিজয়ের মদ গর ভরে, 
মহোল্লাসে অট্রহান্তে গালবাদ্য করি 
দৃঢ় হন্ডে সমুদ্যত কম্পমান বজশূল ধরি 
নির্দয় আবেগে তারে শুন্ত হতে চাহ নিক্ষেপিতে 
প্লাবিয়৷ ধরণীবক্ষ মানবের ম্ৃতপ্ত শোনিতে? 
" হে ভোলাসন্ন্যাসী ! 
আত্মানন্দ পানে তৃপ্ত নিলিপ্ত উদাসী 
হেমগিরি স্থবর্ণ শিখরে 
ছিলে যবে ধ্যানমগ্ন  প্রশাস্ত অন্তরে 
মদন বসস্ত সহচর 
কৌতৃকে হা'নিল ফুলশর 
অত্তফিতে যোগনিন্া ভাঙ্গিবার লাগি। 
বিস্ময়ে উঠিলে তুমি জাগি। 
ভ্রকুটি কুটিল ভঙ্গে তৃতীয় নয়ন 
মহারোষে উদগারিল জালাময়ী বন্তরহতাশন 
দগ্ধ করি শঞ্চ শরে সে দাহের হল না নির্বাণ 
চাহ পুন সংহারিতে অক্নহীন বৃতৃক্ষের গ্রাণ। 


আধঘাঢ, ১৩৬৩ ] ১ ৩৪৪ 


হে করুণামম্ন ! 
কেন এই অকরুণ লীলা অভিনয় ? 
শাস্তিহীন ধরণী মাঝারে 
কেহ গর্ষে হাসে, কেহ ভাসে অভ্র ধারে 
শান্তির অকু$ উচ্চহাস 
্ষধিতের অন্ন করি গ্রাস 
দাম্ভিক দুবৃত্ব স্বথে করে অত্যাচার 
ছুর্বলের উঠে হাহাকার 
বাধাহীন পাশবিক শক্তি পরীক্ষায় 
মানবের নীতি ধর্ম চিরতরে লবে কি বিদায়? 
আর্তের ক্রম্দন-ধ্বনি এখনো কি পশিল না প্রাণে? 
লীলাময়, এ লীল! সম্বর প্রভূ বিশ্বের কল্যানে। 


ভে প্রমত্ত শিব ! 

সংহর প্রলয় মুত্তি অশান্ত অশিব। 
জগতের সজল বিধাতা 

দুষ্ট বিনাশনকারী আর্তজন ভ্রাতা 
এস নামি মূর্ত অবতার 

যে রূপে এসেছ বারে বার 

যুগে যুগে নিবারিতে আর্তের ক্রন্দন 
নববেশে নর-নারায়ণ। 

কর জোড়ে কম্প্র বক্ষে উর্ধপানে চাহি 

কাতরে ডাকিছে আর্তে অশ্রজলে নিতা অবগাহি, 
অন্নহীন বস্ত্রহীন নিপীড়িত মানবশ্সন্তানে 
রক্ষ বরাভয়ধারী করুণার শান্ত বারি দানে! 


((গরারতিটিতততিট তরি 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজ-ব্যবস্থা 
সুবোধ মুখোপাধ্যায় 


সাধারণভাবে ও মোটামুটি ভাবে দেখতে গেলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সামাজিক 
ব্যবস্থার গোড়ার কথা হল উভয় সমাজে মেয়েদের স্থান-বিভাগ । উভয় 
সমাজেই বিভিন্ন দৃষ্টি-ভঙ্গীতে মন্তব্য পাওয়া যাবে-_কোথাও মেয়েরা হল 
আনন্দের আকর--ন্বখের খণি-বিশেষ £ আবার কোথাও বল। হয়েছে নারী 
নরকের দ্বার--দিনকা মোচিনী রাতকা বাধিনী! এর মধ্যে কতটা সত্য 
আর কতট। মিথ্য1 নিহিত আছে, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই । বিভিন্ন 
ধন্দের আবহাওয়ায় নারীর স্থানও ভিন্ন ভিন্ন রকমে রূপ বদজেছে। ব্রাঙ্গণপ্রধান 
গোড়া হিন্দু ধর্শে, বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষণীর অবাধ মেলামেশার যুগে, বৈষ্ণব ও 
আউল বাউল সম্প্রদায়ের আওতায় সমাজে যেয়েদের স্থান অল্পবিস্তর ব্ূপ 
বদল করেছে। ঠিক একই রকম ভাবে না হলেও পাশ্চাত্য দেশেও 
ক্যাথলিসিজম ও প্রোটেস্ট্যানটিজ্ঞম্‌ এর বিভিন্ন আবহাওয়ায় সমাজে মেয়েদের 
স্থানের অদল বদল হয়ে এসেছে । 

রোমান্‌ কাথলিকদের যুগে আকুমার ধর্মযাজকগণ নারীকে ঈশ্বরের 
সন্নিকটেই স্থান দিয়েছেন। কিন্তু পরবত্তাঁ প্রোটেস্ট্যানটিজম্‌ এর যুগে নারীর 
সে সম্মান আর ছিল না। নারীকে সর্বতোভাবেই নরের তাবেদার করে 
দেওয়া হল। এমনকি সেকালের যৌন জীবনেও ধন্দ-যাজকগণ অবাধে নারী 
সঙ্গে লিগ হতে লাগলেন । যদ্দিও এই একটি গ্রথাই প্রোটেসট্যানটিজম্‌কে 
দুর্বল ও অন্তঃসারশূন্ত করে ফেলতে লাগলো, তবুও ধর্মের দিক দিয়ে 
প্রোটেসট্যানটিজমই পূর্ববর্তী ক্যাথোপিসিজমকে আর মাথা তুলতে দিল না। 
একথা অবিসম্থাদে বলা চলে যে, মধাযুগীয় ক্যাথলিক সভাতার আর কখনে। 
পুনরাগমন হবে না-_সে সভ্যতা চিরতরেই বিদায় গ্রহণ করেছে। প্রাকৃত ও 
অতিগ্রাকতের বিরোধ ক্যাথলিসিজিমের যুগে ষে ভাবে গ্রতীয্পমান হত, 
পরবর্তী যুগে ডা আর তাঙ্গুরূপ হত না। অতিগ্রারুতের প্রতি যদিও 
কিয়ৎ পরিমাণ লোকের মামুলি সহান্থভৃতি দেখতে পাওয়া যায়, তবুও তার 
(কোনো শক্তিই আজকাল পরিলক্ষিত হয় না। একভাবে বলতে গেলে 


আধাট, ১৩৬০] প্রাচা ও পাশ্চাত্য সমান ব্যবস্থা ৩১৬ 


প্রোটেসট্যানটিজম্‌ প্রাকৃত ও অতিপ্রাকতের সংমিশ্রণে অপারগ হয়ে যাকিছু 
প্রাকত তার অবমাননা করেছে । প্রোটেসট্যানটিজম-এর ভগবান সন্বদ্ধে 
দীনহীন ধারপা এবং জীবনের অতি প্রয়োজনীয় যৌন ব্যাপারে অম্পষ্ট ও 
নৈরাশ্ঠকর ভাবধার! সম্মিলিত হয়ে সাধারণ মাছুষকে প্রোটেসট্যান্ট খৃষ্টধ্খ 
থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে যৌন জীবনকেও সর্বতোভাবে 
পঙ্কিল করে তুলেছে । 

এট] সর্ববাদদী সতা যে প্রোটেসট্যানটিজিম্‌-এর যুগেই যাস্ত্রিক সভাতা। 
সর্ধরকমে মানুষের জীবনের মান উন্নত করেছে তার নানান যাস্ত্রিক আবিষ্কার 
ও কলকব্জার ব্যবহারের ভেতর দিয়ে। অনেকের মতে যাস্ত্রিক সাতার 
জনক হ'ল প্রোটেসট্যানটিজম্‌। প্রোটেসট্যানটিজিমূ-উ উচ্ছত্খল ও নিয়ম- 
বিহীন আত্ম-কৈজ্দ্রিক সভাতার জন্মদাতা । এই আত্ম-কৈন্জিক সভ্যতাই 
যন্ত্রকে দানবে পরিণত করেছে--এবং মানুষের জীবনকে ভয়াবহ করে তুলেছে। 
প্রোটেসট্যানটিজম্-এর আত্মকৈন্দ্রিকতার বিপথে যাবার (চ67৮21310. 0৫ 
10801100911 10100 10015100081151) ) প্রধান কারণ হল যৌন সম্পর্ক 
ব্যাপারে শুদ্ধ সত্য প্রেমের অন্দাব । প্রোটেসট্যানটিজিম-এর মতে মানুষের সঙ্গে 
ভগবানের ঘনিষ্ট যোগাযোগ-_চিরসত্য পিতাপুত্রের সম্পর্কের নব আবিষ্কার 
এই মতের উপর বিশ্বাস করে এও-ও বলা চলে যে, সতা বিবাহ হল ঈশ্বরের 
পুত্র ও কন্যার মিলন এবং উদ্ভয়ের উভয়কে স্বীকার করা । প্রোটেসট্যান্টিজম্‌ 
যদি সত্যি কোনো! ধর্ম-প্রচেষ্ট! হত, তাহলে ত নরনারীর সম্পর্ককে বন্ুভাবে 
উন্নত ও হ্থচারুরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারত | এট! সম্পাদনে অপারগ হওয়ায় ও 
ক্যাথোলিসিজম্‌ এর ভগবৎ-বিশ্বাসের অবমাননা করায় অনেকের মতে এট! 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রোটেসট্যানটিজম খাটি ধর্দ্-প্রচেষ্টা নয়__ এটা প্রধানতঃ 
আত্ম-কৈন্দ্রিকতার নৃতন রূপ-পরিগ্রহ--92 99561:61010 06 5£001512. 
প্রো্টেসট্যানটিজম্-এর প্রধান কীন্তি হল ইউনিভারসাল চার্চ-এর বদলে 
ন্যাশনাল স্টেট-এর প্রতিষ্ঠা । পরবর্ভীঁ বূগে স্তাশনাল স্টেট-এর যখেচ্ছাচার 
কিয়দংশে চাপা পড়ে মানুষের নিজন্ব ব্যক্তিগত অধিকারের তাগিদে । 
এই ব্যক্তিগত অধিকার শেষাবধি কেবল মাত্র পুরুষের পক্ষেই প্রধোজ্য হয়ে 
উঠলে! । নারী অবশেষে ক্যাথোলিক চার্চ প্রদত্ত ত্বীয় সম্মান-স্থান হারিয়ে 
ফেললে! য্দিও কিছু পরে নারী পুরুষের সঙ্গে সান রাজনৈতিক অধিকার লাভ 
করেছিল বটে, কিন্তু সত ন্বাধীনতা হারিয়ে রাজনৈতিক অধিকার লাভ কিছুই 


৩১২ উজ্জল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ সংখ্যা 


নয়। আসলে নারীর আত্মপন্মান ক্ষুগ্রই হল। এতে বিবাহ পরিণত হল 
«যৌথ কারবারে" ও নরনারীর মিলনে ষে ভগবৎ প্রম ও আত্মশক্তির বিকাশ 
হয় ত] বার্থতায় পর্ধযবদিত হল। তমোটাকথায় বলতে গেলে প্রোটেসট্যানটিজম্‌- 
এর শেষকীত্তি হল--01729106 0৫6102171956 056 5101101005 02101) ০0৫ 
চো০ 11501৮10017115105 15062. 01 02 50170101606 0726006 80 189.017£ 
0৫6 ০/০ 11015100919, ১১১১১১১১, 776 20050080650 ০1081 5০13 
00100618590101 11) 1106 2£8£91701561028616 016 016 £910115 95 2 
50170020101 01016, 

সমাজের এই শেষের অবস্থা প্রথম অবস্থার চেয়ে সর্বাংশেই নিকুষ্ট। 
ত্বগুয় ও চিরস্তন নরনারীর প্রেমই হল লত্যভাবে ভগবৎ প্রেমের অভিব্যক্কি। 
এর ব্যতিক্রমেই প্রোটেসট[ানটিজম্‌ ও সেই পরিবেষ্টনের সামাজিক ব্যবস্থা 
ভগবৎ অনুভূতির ধৈন্ত দশার ও ভাগবত ভাবের শুন্ততার স্থষ্টি করেছে। 
রাজনৈতিক সরকারের সার্বভৌমত্বের এটাই কারণ। *£৯ ০070০800101 
০ 0300 10101) 098 100 10010 00: 06 011051016০0: 00212, 
06568891115 ৫০£61)9109655 1000 0০ ০0110. ৮1৪৬ 0৫6 50121801010 
10601591190 01 006 ০৮100], 00981 81509251005 900180102 
০0: 10906210191 0০061. ০ 00061 10061 15 1691 60 12061) 170 1706 
588520 ০0 06 ০21991916 0: 6300211651)01778 51011106021 0০001. 

আধুনিক সমাজের অব্যবস্থার দিনে যাস্ত্রিক সভ্যতার কাছে মানবাত্মার 
অবমানন। চরমে পৌছেছে । এতে আর কোনো সংশয় নেই। নৈতিক 
জ্ঞান সর্ববনাশী যাত্ত্িক যুদ্ধের কাছে নির্বাক । এটা ম্বতঃসিদ্ধ সত্য যেঞ্সার! 
দুনিয়ার থুষ্টায় সমাজের সমবেত প্রার্থনা ও পৃথিবীর সব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের 
সহান্থভৃতি হুচেক মতবাদ সত্বেও এ পৃথিবীতে কোনে! সক্ষম আধ্যাত্মিক শক্তি 
বর্তমান নেই । দে শক্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে। 

এ কথ সত্য যে আমরা যদি আত্মশক্তির নব প্রেরণা ও ভগবৎ অনুভূতির 
অবাধ উৎসের সন্ধান স্বাভাবিক ভাগবত মানব প্রেমের ভেতর ন পাই, 
তাহলে তা অন্ত কোথাও পাব না। আমর! যদি প্রেমের নৃতন উৎসের কোন 
সন্ধান না করি ও নরনারীর মধুর সম্পর্কের নূতন কোনো ধারার পরিচয় 
না পাই, তাহলে পৃথিবীতে যাস্ত্রিক সভ্যতারই একমাত্র শক্তি পরিলক্ষিত 
হবে-্-অন্ধ কোনো শক্তিই সেখানে খাটবে না। যাক্ত্রিক সভ্যতার বিরাট 


আঘাঢ়, ১৩৬০ ] অঁমস্তগবদগীতা ৩১৩ 


শক্তি কেবলমাত্র মানব-প্রেম দিয়েই আম্মত্তে আলা ষায়। কিন্ত সেই প্রেম 
হওয়া চাই শ্বাশ্বত ও সতা। পাশ্চাত্য জগতের অদ্ভুত পরিস্থিতি এই যে, 
সে এখনো! প্রেমের ধর্মে বিশ্বাসের ভাণ করে। সেধর্ম এখন আর নেই। 
মান্য কেবলমাত্র মুখে দেখাক যে, সে ধর্বে বিশ্বানী এবং ধশ্দের ও ধর্ম-বিশ্বাসের 
অবাধ শক্তিকে মানে। যেনঈশ্বরকে ক্রীশ্চানরা পুজা করেন বলে বলেন-_ 
তার সঙ্গে তাদের সতাকারের কোনো সম্বদ্ধই নেই । 


ভগবানের সঙ্গে যোগস্থাপনই আমাদের প্রধান ও প্রথম প্রয়োজন--. 
এই-ই হল সত্য ও শ্বাশ্বত প্রেমের অভিজ্ঞতা । এ কথা সমস্ত মানুষের 
পক্ষেই সত্য ও সম্ভব কেবলমাজ্ম এক উপায়ে--নর ও নারীর উভয়ে উভয়ের 
মধ্য ভগবানের রূপ পরিদৃষ্ট করা--উভয়ের আত্মার মিলনে । এইটেই হবে 
'আমাদ্ধের নব সমাজের দৃঢ় ভিত্তি। 


শ্রীমদ্ভগবদগীতা 


( পূর্ববানবৃত্তি ) 
সগুমোহধ্যায় 


স তয় শ্রদ্ধয়া যুক্ত স্তশ্তারাধনমীহতে | 
লভতে চ ততঃ কামান্‌ ময়ৈব বিহিতান্‌ হি তান্‌ ॥ ৭1২২ 


স[ অন্তদ্বেবতার উপাসক সেই জন ] তয়া [ আমাতারা বিহিত ] শ্রদ্ধয়। 
[ শ্রন্ধান্বারা যুক্ত হইয়া! ] তশ্যাঁঃ [ সেই দেবতন্গুর ] রাধনম্‌ [ আরাধনা ] ঈহতে 
[ চেষ্টা করেন] লভতে চ [ এবং লাভও করেন] ততঃ [তাহার আরাধিত 
দেবতস্থর মারফতে ] কামান্‌ [ ঈপ্দিতসণৃহ ] ময্ধা এব তত্তদ্দেবতান্তর্ধ্যাষী, 
কর্মফল বিভাগজ্, সর্বজ পরমেশ্বর আমি দ্বারা ] বিহিতান্‌ [ নিশ্সিত ] তান্‌ 
[সেই সমুদয়কে ] হি [নিশ্চয়ই ] (প্রতি দেবতম্থও আমারই তন ; প্রতি 
দেবতঙ্থ স্বয়ম্পূর্ণ, অথচ আমি প্রতি তঙ্থর অতীত, সমগ্র, াধেবসম 
আমার বাহিরে, আমাকে ডিঙ্গাইর! কেহ নাই )। 


৩১৪ উজ্জ্বল ভারত [৬ বর্ষ, ৬ঠ সংখ্যা 


সেই শ্রদ্ধাযুক হইয়। সেই ভক্ত সেই দ্েবতনুরই আরাধনা করিয়া থাকে, 
এবং সেই দেবতার মারফত সেই সকল ফল লাভ করে; বাস্তবিক আমাদ্বারাই 
এ সকল বিভিত। ৭২২ 


অস্তবন্ত ফলং তেষাং তন্তবতাল্পমেধসাম্‌। 
দেবান্‌ দেখযজে। যান্তি ম্ধক্ত। ঘাস্থি মামপি। ৭২৩ 

(যেকারণে তাহাদের আরাধনার মধ ভেদদৃষ্টি, অভিমান ও অকত্সদর্শন 
রহিয়াছে, সেই কারণেই ) তু [কিন্ত] অন্তনৎ [ বিনাশী ] ফলম্‌[ ফল ] 
তেষাং [ তাহাদের ] তৎ[ তাহা] ভবতি ভয়) অল্লমেধসাং [অকুতৎ্সদশীঁদের] 
(যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ'- ইহাই বলিতেছেন) দেবান্‌ [দেবসমৃহ ] 
দেবযজঃ [ দেবতা যজন করে যাহারা, তাহারা ] যান্তি [ প্রাঞ্ধ হন ] মদ্ভক্তাঃ 
[ আমার ভক্তগণ ] যাস্তি [প্রাঞ্চ হন] মাম অপি [সমগ্র আমাকে ; এবং 
আমার দধো অন্যদেবতাগণকে তো! পানই ]। 


সেই অল্পদৃষ্টিনম্পন্নদিগের সেই ফলও বিনাশশীল হয়। দেবযাজীরা দেবতা 
পান, মদ্বুক্তগণ আমাকে পান। 


অব্যক্তং ধ্যক্তিমাপক্নং মন্তস্তে মামবুদ্ধচ়ঃ | 
পরং ভাবমজানস্তে। মমাব্যয়মন্তমম্‌ ॥ ৭২৪ 


€ কি কারণে তাহার! আমাকে আশ্রয় করে না, তাহাই বলা হইতেছে ) 
অব্ক্কম্‌[ অনাক্ত প্ররুতিকে হজ্ঞম করিয়া, অঙ্গীভূত করিয়া, প্রতি ব্যক্তিকে 
সবয়ম্পূর্ণ করিয়াও প্রতি ব্যক্তির অতীত এবং প্রতি হুয়ম্পূর্ণ বাক্তিগুলিকে সংযমন 
করিয়া! তাহার অস্তরে বাঠিরে খাকিয়াও তাহাদের অতীত, সর্ধব্যক্তিসম স্বিত 
অব্যক্তত্থে অচু।ত আমাকে ] বাক্তিম্‌ আপন্নং [ বিশেষ বাক্তিত্ব প্রাপ্ত; কোনও 
খণ্ড বিশেষ ব্যক্তির মাঝে ধরা পড়িয়াছি এইপ] মন্যান্থে [মনে করে ] মাং 
[ সমগ্র 'সর্বসমন্থয় আমাকে ] অবুন্থয়ঃ [ সমগ্রদর্শনবুদ্ধিহীন ] পরং[ অন্ুগ 
হুইম্বাও অতীত, পরকীয় ] ভাবং [ প্রতি ব্যক্তি ও অব্যক্কের মধ্যস্থ ভাব, লীল।] 
অজানম্কঃ [ অবিবেকীগণ ] মম [আমার] অব্যয়মূ [অনস্ত ব্াক্তিরূপে 
প্রকাশিত হইয়াও তত্বতঃ ব্যয়রহিত ] অন্গতমম্‌ [ নাই উত্তম যাহা হইতে, 
সকলকে সমন্বয় করিয়! প্রতি ব্যক্তির উত্তম, সর্ব্বোত্ম ]। 


' অব্যক্ত আমাকে ব্যক্তির মধ্যে আপন্ন (ধরা পড়িয়াছি ) বলিক্বা, আমার 
অচুত্বম অবায় পর ভাব সন্ধে বুহ্ধিহীনগণ মনে করে। ৭1২৪ 


আফষাঢ, ১৩৬৯] প্রমস্তগবদ্গীত। ৩১৫ 


নাহং প্রকাশঃ সর্বন্য ঘোগমায়াসমাবৃতঃ | 
মুঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকে মামজমব্যয়ম্‌। ৭২৫ 

(লোকে আমাকে কেন পরিয়াও ধরিতে পারে না, তাহাই বলিতেছেন) ন 
অহম্‌ [আশ্ত্যস্বভাব আমি] প্রকাশঃ [ঘন প্রকাশ সম্পর নই ] সর্ব্বন্ত 
[ সর্বলোকের কাছে ] ( আমার কোনও কোনও ভক্তের কাছেই শুধু আমার 
প্রকাশ ঘন হইয়া থাকে) (কেন প্রকাশ নই?) যোগমায়াসমাবৃতঃ [ধিনি 
ধোগ, তিনিই মায়া, একাধারে যোগঘায়। শ্রীহর্গাশক্ি' (01£21710 0০৬61 ). 
সেই যোগমায়ান্বারা সমাক্রূপে আবুৃত। অন্তন্মুখিনী, আত্মাভিমুখিনী, 
একত্বাভিমুখিনী, বিশ্লেষণময়ী (8081500০), নৈগুণী কেবল গতিই যোগ 
'অস্তঃ পুরুষরূপেণ' | বহিষ্ম্রখিনী, অনাত্মাভিমুখিনী, বহ্ত্বাভিমুখিনী, 
২শ্লেষণময়ী (5517018660০), লীলাময়ী গুণময়ী গতিই মায়া, "কালরূপেন যঃ 
বহিঃ, | যোগ ও মায়! একান্ত পৃথক্‌ পৃণক্‌ ভাবে একটা জীবনহীন মড়া যস্ত্রেরই 
(00601121019 ) ত্যষ্টি করে । যোগমায়াই জীবনযন্ত্রের শষ্টা, যাহার ভিতরে 
প্রতি বিশেষটা স্বার্থ (01: 10616) বাচিয়। থাকিয়াও পরার্থ (10: 0 
01£910195 ) | জীবনযস্ত্রের এইখানেই মায়াত্ব, অনির্বচনীয়ত। যে 5৪০1) ০611 
10090 11০ 101: 15611 25 »০]] 29601 06 ৮1১,012 0£ 01591913100, বার্থ, 
পরার্থের দ্বন্বমোহের স্থান মড়া যন্ত্রে আছে, জীবনযস্ত্রে নাই। সমগ্র 
পুরুযোত্তমজীবনের বাহিরে অল্পবুদ্ধিদের, অবুদ্ধিদের সব-কিছু সাধনালাধ্য এই 
মড়া যন্ত্রকে অণলম্বন করিয়া । পুরুষোত্বম শ্রুকষ্চ এই জীবনযস্ত্রের সাধনা ও 
সিদ্ধির খবর নিজের জীবন ও নিজের শান্ধদ্বারা বিশ্বের সামনে সর্বপ্রথম প্রচার 
করিলেন। এই জীবন সর্ব প্রকাশধন্ম বলিয়াই “স সর্ধস্ত প্রকাশঃ১। সর্ব- 
প্রকাশের 'যোগ' রহিয়াছে বলিয্বা ই "যোগ" ; আবার এই ধোগ আশ্চর্ধযব্ূপে 
সকলের বুদ্ধির সামনে একটা ইশ্রজালের মত ফুটিয়া উঠিল বলিয়া ইহা 
“মায়াও--একাধারে যোগমায়! ] (অতএব )মুঢ়ঃ [যোগ ও মায়ার ঘন্মোহে 
মূঢ ; একাস্ত যোগও মুঢ়তণ, একাত্ত মায়ার সাধনাও শ্রীভগবানের দৃষ্টিতে মুঢ়তা ] 
ন অভিজ্কানাতি [ অভিজ্ঞান লাভ কৰে না, ম্বতঃসিদ্বপ্ূপে আমাকে পাইজেও 
অনাত্মার বুকে সেই হ্বতঃসিদ্ধ পাওয়াকেই পুনরায় সাধনা করিয়! সিঞ্রূপে 
প্রাপ্ত হয় না; ভগবান যখনই 'জানাতি' বলিতে চান, প্রায়ই “জানাতি” না 
বলিয়া 'অভিজানাতি' পদের প্রয়োগ করেন] লোকঃ [লোক] মাম, 
[ আমাকে ] অজম্‌ [ সকল জন্মকে জন্মের মূলে;ই সার্থক করিয়া তাহাদের মধ্যে 


৯০১৬ উজ্জল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষঠ সংখ্যা 


ন-রূপে গৃঢ় “অজ; এখানেও ভগবান জা) ও “অজে'র সমন্বযরূপিণী 
যোগমায়ান্থারা আবুত ] অবারম্‌[ সব বায় করিয়া দেওয়া-রূপ পরিণামের বুকে 
তত্বদৃঙ্টিতে কিছুই বয় না করা-কধপে বিবঙ্তিত “অব্যয় ; এখানেও পরিপাম- 
বিবর্কের সমস্বয়রূপিণী যোগমায়াঙ্ধারা সযাবৃত শ্রুহগবান্‌ ]। 

যোগমায়াসমাবৃত আমি সকলের সামনে প্রকাশবান নহি। মৃঢুলোক 
অজ, অবায় আমির অভিজ্ঞান লাভ করেনা । ৭২৫ 

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চাজ্ছুন। 
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্ত বেদ ন কশ্চন ॥ ৭1২৬ 

( পুরুযোত্তম নিজ পুরুষোত্তম ছাচে ঢালিয়। স্ব। প্রকৃতির অপুর্ব রূপ 
উদঘাটিত করিয়াছেন, “ম্বগুণৈনিগৃঢ়' গুণের রূপ, স্থকতের কূপ, দেবতার রূপ 
সবই একে একে ফুটাইয়া তৃলিয়াছেন। এইবার যে কাল হইতে 'ষতঃ 
ভিন্নদ্বশাং ভয়ম্‌' সেই কালের রূপ প্রকাশ করিয়া প্রত্যেককে তাহার তাহার 
স্থানে ও মধ্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া বলিতেছেন ) বেদ [জানি] অহম্‌ 
[ যোগমায়াসমাবৃত আমি, যে-আমির চরণতলে সর্ব “কাল মৃচ্ছিত, 
মুর্তি] সমতীতানি [ সমতিক্রান্ত ] ভূতানি [স্ৃতসমূহ ] বর্তমানানি চ 
[ এবং বর্তমান ] হে অঞ্জুন ভবিষ্যাণি ভূতানি চ [ এবং ভবিষ্যৎ ভূতসমূহ ] 
মাং তু [আমাকে কিন্ত] ন বেদ [জানেনা] কশ্চন [কেহই ]। 
€গ্রাণবল্লভ পুরুযোত্তম স্তরে কালের অতীত্-বর্তমান-ভবিষ্যৎ প্রততিটী অংশ 
নিজ্ধের মধ্যে নিজে পুর্ণ থাকিয়া প্রত্যেকের মধ্যে প্রত্যেকে গলিয়া এক 
জীবনশ্রোতে নিতুই নব নব ব্ূপে পরিণামের পর পরিণাম গড়িয়া তুলিয়া 
দুটিয়া চলিয়াছে। অতীত ও ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখা পুরুষের ধর্ম, 
যোগ"; বর্তমানদৃত্রি মায়া-প্রককতির ধর্ম; পুরুযোত্তম একাধারে প্রকৃতি- 
পুরুষ, যোগমায়া। যাহ বিজ্ঞাত, তাহা বাক্যের ক্ষেত্র--“রূপ যৎকিঞ্চ 
বিজ্ঞাতষ্‌ বাচন্তদ্রপম্ঃ । যাহ] কিছু বিজিজ্ঞান্ত তাহ! মনের বূপ-_“যৎ কিঞ্চ 
বিজিজ্ঞান্তং মনসন্তৎ কূপম্‌'; যাহ] কিছু অবিজ্ঞাত তাহ। প্রাণের রূপ-__ 
'ষৎ কিঞ্চ অবিজ্ঞাতং প্রাণশ্য তদ্রপম্*। ভবিষ্যৎ অবিজ্ঞাতের রাজ্য পারি 
দিতে প্রাণ ছাড়া ছ্িতীয় কেহ নাই। পুরুযোত্তম জীবনে অতীতই বর্তমান। 
এবং ভবিষাৎ, বর্তমানই অতীত এবং ভবিষাৎ, ভবিষ্যৎই অতীত-বর্তমান। 
কালের কোনও বিশেষ প্রকাশই একান্ত নহে, তাহার মধ্যে অন্ক সব বিশেষ 
কাজ 'একভূয়ং ভূত্বা' রহিয়াছে । পুকুষোত্বম প্রতি কালে হবসমম্ূর্ণ থাকিয়াও 


আবযাচ,১৩৬* ] শ্রীমস্তগবদগীত। ৩১৭ 


তাহার অতীত, প্রতি স্বয়্পূর্ণ কালসমূহের সমহ্থয় করিয়াও তাহার অতীত? 
সবাহাফে যে কোনও বিশেষ কালের ভাষায়ই ব্যাখ্য। কর! চলে, অতীত- 
বর্তমানপ্ভবিষাৎ জীবনের প্রতি স্তরে সমভাবে আস্বাদন করা চলে। তিনি 
অতীতে হ্থয়স্পুর্ণ ব্ূপে থাকিয়াও লীলারসরাজমুত্তিতে অতীতের অতীত 
বর্তমানে ও ভবিষ্যতে, বর্তমানে পুর্ণ থাকিয়াও বর্তমানের অতীত 
জতীত ও ভবিষাতে, ভবিষ্যতে পুর্ণ থাকিয়াও সমভাবে ভর্যাতের অতীন্ত 
অতীত ও বর্তমানে । তীহার জীবনে কোনও কাল-কৌলীম্ত নাই, প্রতি 
কালের সহিতই তাহার সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ । পুরুষোত্তমন্তরে কলিকালও 
সতাত্রেতার চেয়ে কুণীন ভইতে পারে। ভাগবত বলিতেছেন--'কতাদিঘু 
প্রজা রাজন্‌ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্। কলো খলু ভবিষ্যস্তি নারায়ণপরায়ণাঃ” ॥ 
'সত্য ত্রেত। ও দ্বাপরের প্রঙ্জাগণ, হে মহারাজ, কলিতে জন্ম বাঞ্চা করেন; 
কলিতে নিশ্চয়ই জনগণ নারায়ণপরায়ণ হইবেন | 19853 161161015 
প্রচারিত হইতে পারে একমাত্র কলিযুগেই । ভববিরিঞ্র বাঞ্ছিত যে ধন 
গোরা জগতে ফেলিল ঢালি। ভববিরিঞ্চির বাঞ্ছিত প্রেমধন সত্যত্রেতা- 
স্বাপরে প্রচারিত ছিল না। হাটে হাড়ি ভাঙ্গিবার মত শ্রগৌরহ্ন্দর জগতের 
বুকে সেই প্রেম ছড়াইয়া দিলেন । তিনিই কালপুরুষসমন্থিতত, সর্ববকালসমন্তয়, 
পুরষোত্বম ব্রজজনমনোলোভা, রাসমগুলমণ্ডন, গোগীজনবল্পভ শ্রীর্ণ )। 

হে অঞ্জন, আমি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সর্ধভূভকেই জানি; কিন্ত 
আমাকে কেহজ্জানে না । ৭২৬ 

ইচ্ছাছ্েষসমূখেন হন্ঘমোহেন ভারত। 
সর্ধভূতানি সম্মোহং সর্গে যাত্তি পরস্তপ ॥ ৭২৭ 

( আমার সমগ্রদর্শনের প্রতিবন্ধকারণ বস্তটা কি, যাহা দ্বার! গ্রতিবদ্ধ হইয়া 
প্রাণিগণ হ্যগ্টিব্যাপারের মধ্যে আমাকে জানিতে পারে না? এই প্রকার 
আশঙ্কার উত্তর দেওয়া হইতেছে) ইচ্ছাদ্বেষসমুথেন [ইচ্ছা এবং হে 
ইচ্ছাদ্ধেষ ; তাহা হইতে যাহা সমুখিত হয়, তাহাই ইচ্ছাঘ্েষসমুখ ] (সেই 
ইচ্ছাছ্েষসমুখ কি ?) ঘন্ঘমোহেন [ দ্ন্বনিমিত মোহদ্বারা, পুরুযোত্তমের প্রকৃতি 
এবং তাহার প্ররুতির কার্ধ্য এই জগৎ সম্বপ্ধে মিথ্যাজ্ঞান হইতে জাত 
ইচ্ছাদ্ধেষ্ূপ 'দোষ' হইতে উৎপন্ন হন্বজনিত মোহন্বারা। পরম্পরবিরুদ্ধ- 
ত্বভাবধুক্ত হওয়াই দ্বন্দের কর্দ। আত্মা-অনাত্মা একটি ঘবন্ব$ জড়-অজড় হন, 
নিত্য-অনিত্য ছন্দ, নিগুণ-সপ্তণ ছন্দ, আকার-সাকার-নিরাকার হম্ব, সত্ব-রজ- 


৩১৮ উজ্জ্বল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ষ্ঠ সংখ্যা 


তমো শ্বন্ব, কর্ণ-জঞান-ডক্কি ত্বন্ঘ, লীল|-কৈবল্য বন্য, গারন্থা-সঙ্গাস স্বন্য, 
বন্ধল-মোক্ষ ঘবন্ব, স্বার্থ-পরার্থ ঘন্ব, ইচ্ছা-দবেষ ছন্ব, ধর্মা-অধর্ম ছন্ব, নুখ-হু:খ 
তন্ব। পাওয়। ও না-পাওয়ার ঘন্ঘ সবই অনাত্মার বিকাশ। হন্ব শব্দের অর্থ 
ঝগড়া ও মৈথুন ছুই-ই। যাহার! হ্ন্ব শব্ষকে একান্ত লড়াই বা একাস্ত 
মৈথুনার্থে নিয়াছেন, তাহারা উভয়েই ঘন্ঘমোহে পড়িয়াছেন। পরষ্পরবিরুদ্ধ 
দ্বভাবযুক্ত হওয়ার মধ্যে শুধু ঝগড়াই নাই, মৈথুনও রহিম়্াছে। আত্মমৈথুনের 
দ্বেশে, পুরুযোততমের দেশে পরম্পরবিরুদ্ধ শ্বভাবযুকত হওয়ার অর্থ গ্রতোকের 
বিশিষ্ট বিশিষ্ট সত্তা-অভি প্রায়-ক্রিয়। প্রভৃতির শ্বয়ঃমূল্যপ্রাপ্তি, সমকক্ষতা-_ষে 
যাহার স্বয়ংসিদ্ধ শ্বধর্টে। শ্ববৈশিষ্টে অচাত থাকিঘ্াও অন্যোন্তসক্ত, মিথুন । 
কাহাকেও শ্বয়ংমূল্য শ্বীকার না করিয়া গৌণভাবে “পরার্থ বলিয়া অঙ্গীকার 
করিয়৷ কেহ যে মাত্মপ্রতিষ্ঠাপলা5ভ করিতে পারিবে না, ইহাই ছন্দ শব্দেগ 
“মৈথুন? অর্থের ভিতর পরিস্ফুট হইয়াছে । মানুষ পরম্পরবিরুদ্ধস্বভাববিশিষ্ট 
ভাবসমূহের কোনও একটী পক্ষকেই একমাত্র পক্ষ মানিয়৷ লইয়া অপর পক্ষের 
বিচার করিতে চায়, ছুই পক্ষের কথা পক্ষপাতবিমুক্ত হইয়া শুনিবার মত 
যোগাত1, অবসর, ধৈধ্য তাহার নাই, দে একপক্ষের লাক্ষ/কেই একমাত্র সাক্ষ্য 
ধরিয়া লইয়। সিঙ্গান্ত প্রকাশ করে, রায় দেয়। সেতাহার মনোমত সাক্ষীর 
সাক্মীকে মানিয়া লইবার গন্য পক্ষপাতশূন্থ বিচারপতির দরবারে 
বিরুদ্ধ পক্ষকে গরহাজির রাখিবার অপকৌশলও "বলম্বন করে। ব্রিচারের 
এই অপচেষ্টা আজ বিচারপতি পুরুষোত্রমের কাছে ধরা পড়িয়াছে। কোনও 
তত্ব নির্ধারণ করিতে হইলে এ তত্বসম্বন্ধে স্বপক্ষ, বিপক্ষ ও উদাসীন যাহার 
যাহ কিছু বক্তবা, দৃষ্টান্ত, সাধনা, সকলকেই তাহা প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত 
করিবার স্থযোগ দিয়। তবে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে হইবে । পুরুষোত্তমের 
সামনে সর্বক্ষেঞ্জ সমমধ্যা্দায়। সমকক্ষতায় প্রসারিত। তিনি সকলের সব 
দ্রাবী শুনিয়া এই “সর্গ? সম্বন্ধে বিশ্ব সম্থদ্ধে 'শেষ সমাধান" দিবার জন্য এই 
গীতাশাস্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন ) হে ভারত সর্বভূতানি [ পক্ষপাতযুক্ত 
সর্বভূত ] সম্মোহং [ পরস্পরের পৃথক্‌ পৃথক মধ্যাদ।। পৃথক্‌ পৃথক মধ্যাদা- 
গুলির অন্যোন্যমৈথুন সম্বন্ধে তত্ব নির্ণয় না করিতে পারার মোহে] সর্গে 
[ এই বিশ্বস্ত ব্যাপারে ] যাস্তি [প্রাঞ্চ হয়] হে পরস্তপ। 

হে পরস্তপ ভারত, ইচ্ছাদ্ধেষ হইতে সমুখিত হ্বন্মোহহ্বার1 সর্বভূত সৃতি 
ব্যাপারে মোহপ্রাঞ্ধ হয়। 9২৭ 


'আবাঢ,'১৩৬* ] শ্ীমস্তগবদসীতা ৩১৪ 


যেষাং ত্বস্তগতং পাপং জনানাং পুণকণ্দপাম্‌। 

তে হ্ন্বমোহনিমূক্ত! ভঙ্গস্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥. ৭২৮ 
€ তাহার! কাহারা, যাহার! এই ঘন্মোহমুক হইয়া তোমাকে যথাশাস্্র জানিয়। 
আত্মভাবে ভঙনা করেন--এই সম্ভাবিত-গুঙ্বের উত্তরেই বলিতেছেন ) যেষাং 
[যাহাঙ্গের ]তু [কিন্ত] অন্তগতং [ লমাঞ্চপ্রায়, শেষগ্রায় হইয়াছে ] পাপং 
| ছন্ঘ পাপ ] জনানাং [জনসঘূহের ] (কি উপায়ে কাহাদের পাপের অস্ত 
হইল ?) পুণ্যকণ্মনাং [পুণ্য হইতেছে কর্ম ধাহাদের তাহাদের ; রাগঞ্ধেষ- 
স্তরের ;: বিরুদ্ধধন্নবিশিষ্ট পাপপুণোর অন্তর্গত পুণ্য” এখানে পুণ্য শব্ধ দ্বার! 
গৃহীত হইতে পারে ন। 'কশ্ধশুদ্ির্মদর্পণম--আমাতে অর্পণ করাই 
কর্মের শুদ্ধি) মদপিত কর্মই পুণ্যকম্ম ] তে [তাহারা] ছন্মোহ- 
নিন্ুক্তঃ [আমি ও পর্বের হুম্ঘমোহ হইতে নিংশেষে মুক্ত 7) ভক্ত প্রথমে 
যখন শ্রীভগবানে কর্ধার্পণ করেন, তখনও সেখানে ভক্ত-ভগবানের পৃথক্‌ 
দৃষ্টি থাকে, তখন সেই কন্ম সাত্বিক। "কিন্তু এইরূপ সাত্বিক বর্মার্পণের ভিতর 
দিয়া পৃথক্‌ ভাবটা যখন খসিয়া পড়িয়া যায়, তখনই বান্তবিকপক্ষে নিণ 
ভজনের অধিকার মিলে--“কম্মনিহীরমুদ্দিশ্ট পরশ্যিন বা তদর্পণমূ যজেৎ 
যষ্ঠব্যমিতি পৃথগ ভাবঃ স সাত্বিকঃ-_কণ্মত্যাগ, পরপুরুষে কন্মার্পণ ও যষ্টব্য 
বলিয়৷ যজনা করিবার উদ্দেশ্য লইয়া! ঙক্-ভগবানে পৃথগ ভাবধুক্ত যে পুরুষ, 
সে-ই সগুণাভক্তিযুক্ত সাত্বিক। শ্ভগবান্‌ সগুণা পাত্বিকী ভক্তি হইতে 
নিগুণা ভক্তির সুরে লইয়] যাইতেছেন শ্রীভগবানকে দিয়াই ] জন্তে [ মিগুণা 
ভক্তির আশ্রয়ে তৃমি-আমি-বিশ্বের হন্বমোহ কাটাইয়া অনন্থবুদ্ধিতে ভজনা 
করেন ] মাং [ আমাকে ] দৃঢব্রতাঃ [ পুরুষোতম জীবন লাভে: এতে যিনি 
দৃঢ়, তিনিই দৃঢ়ব্রত 1 

যে সকল পুরুষোত্তমার্পিত পুণ্যকশ্মা' বাক্তির পাপ বিনষ্ট হয়, তাহার! 

দৃঢব্রত, দন্ঘমোহমুক্ত হইয়া আমাকে ভজন! করেন।৭২৮ 

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতস্তি যে। 

তে ব্রন্ষ তদ্বিছুঃ কৃত্ম্সমধ্যাত্মং কর্দ চাখিলম্‌॥ ৭1২৯ 

( এইক্ষণ পুরুযোত্তম পুরুযোত্তমাচে “বিসর্গ', অর্থাৎ সর্ববৈচিত্র্যপুর্ণ এই 

বিষম জগৎকে গড়িয়া তুলিবার প্রসঙ্গে অষ্টমাধ্যায়ের সুত্রভূত ছয়টী দৃষ্টি. 
কোণের বা পাদ-এর ( ৫1006193100) ) উত্থাপিত করিতেছেন ।) জরামরণ- 
মোক্ষায় [ জরামরণ হইতে মোক্ষের জন্ত॥ কিন্তু ভ্বেশের বশবর্ভী হইয়া 


৩২, উজ্জল ভারত [ ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ সংখা? 


জরামরণযোক্ষ চাহিলে তো মোক্ষ মিলিবে না-যস্যপি ছ্বেষাৎ প্রবর্ততে 
ছুঃখং হান্তামি ইতি ন দুচোত দ্বেবস্ত বন্ধনসমাজ্ঞানাৎ,-_ন্তায়বাঠিক। “মোক্ষে 
মেহনত চিন্তা চে অন্তর্জাতা উতিতং মনঃ। মননোখে মনন্যেষ দৃঁঢ়ঃ 
সাংসারিকঃ বদ্ধ: -দ্বেষবশতঃ য্দি প্রবৃন্ত হও যে দুঃখ দূর করিব, মৃক্ত 
' তুমি হইবে ন।। কেননা ছ্েষই বন্ধন বলিয়া পরিজ্ঞাত। “মোক্ষ আমার 
হউক”--এই চিস্ক! যখন মনে জাত হইল, তখনই মন উখ্িত হইল, মননের 
উত্থান হইলেই সাংসারিক দৃঢ় বঙ্ধন। জরামরণ জরামরণ হিসেবেই যে দুঃখ 
দেয় তাহ নয়; জরামরণের পেছনে যখন পুরুষোত্তমজজীবন সম্বন্ধে কোনও 
দিবাজ্ঞান ন1 থাকার ফলে জরামরণ সম্বঙ্গে মিথ্াযাজ্ঞানবশত: দ্বেষের সঞ্চার হয়, 
তখনই জরামরণ ছুঃখদ । জরামরণকে ছাপাইয়া, পরিপাক করিয়। কেমন করিয়া 
জীবনল্বোত (£]0%) ছুটিয়াছে, তাহা জানিহছে পারাই হইতেছে জরামরণ- 
মোক্ষের হেতু । যেমন তেমন কবিয়। জরামরণ লইয়া টানাটানি করিলেই 
জরামরণমোক্ষ মিপিবে না, ইহাই বলিতেছেন ] মাম্‌ [পুরুষোত্তম জীবনঘন 
আমাকে ] আশ্রিত্য [ আশ্রম করিয়া] যতস্তি[ যত্ব করেন] যে [যাহারা] 
তে [ তাহারা) বর্ষ [যাহাত্রক্ষ] তং [তাহ] বিছুঃ [জানেন ] কতলং 
[সমস্ত] অধ্যাত্বং [ অধাত্ম ; ভগবান এই সব শব্দগুলির অর্থযোজনা নিজেই 
পরের অধ্যায়ে করিবেন ] কম্ম চ [ এবং কর্ম] অখিলং [ সমস্ত ]। 

আমাকে আশ্রয় করিয়া! জরামরণমোক্ষের জন্য যাহারা যত্ব করেন, 
তাহার! সেই বর্ষ, অধ্যাত্ম ও অখিল কশ্ম জানেন । ৭1২৯। 

সাধিভূতারধিদৈবং মাং সাধিষজ্ঞ্চ যে বিছুঃ। 
প্রয়াণকাজেইপি চ মাং তে বিদুধুক্তচেতসঃ ॥ ৭৩০ 

সাধিভৃতাধিদৈবং [ অধিভূত ও অধিদৈবের সহ] মাং [আমাকে] 
সাধিযজ্ঞং [ এবং অধিঘজ্ঞের সহিত ] ষে [যাহারা ] বিছুঃ [জানেন ] প্রয়াণ 
কালে অপি [ মরণকালেও, সর্বাপেক্ষা অসহায় অবস্থায়ও ] চ্‌ এবং অন্ত সময়ে 
তে। নিশ্চয়ই ] মাং [আমাকে ] তে [তাহারা ] বিদুঃ [জানেন ] যুক্তচেতসঃ 
[ সর্ধবাবস্থার মধ্যে ব্যাপ্যব্যাপকভাবে স্থিত অথচ অতীত ্ত্রম্বূপ আমাতে 
যুক্ত হইয়াছে চিত্ব যাহাদের, তাহারা ]। 

অধিভূত অধিদৈব এবং অধিধজ্জের সহিত আমাকে যাহার] জানেন, তাহারা 
প্রয়াথকালেও সমাহিত হৃদয়ে আমার সত্যবাস্তব ত্বর্ূপ উপলব্ধি করেন। ৭৩1০ 

শ্রীন্তগবদগীতার সপ্তম অধ্যায়ের ভাষ্যান্তবা সমাগত । - 


রাশিয়ার যুবশক্তি আজ কোন্‌ পথে 
ধীরেজ্জ চৌধুরী 


বলশেভিক বিজয়ের অব্যবহিত পরেই রাশিয়ার যুবশক্কির বিরুদ্ধে একটা 
অশ্রন্ধার ভাব জগতের সর্বজ্র প্রচারিত হইতে লাগিল। এই ভাব যে 
আজ আর লাই একথা বল! চলে না। অবশ্য ইহার কারণও আছে যথেষ্ট । 

বলশেভিক দলের হাতে ক্ষমতা আসার পরে রাশিয়ার সমাজ জীবনে 
ত্বভাবতঃই নানা বিচ্ছঙ্খলা দেখা দিল। তখন 'মাঁনব-যুক্তি' আর 
'প্রগতির” অছিলায় তথাকার যুবশক্তি, কি নিত্যকার ব্যবহারে কি যৌন 
ব্যাপারে এমন এক উচ্ছজ্ঘল ভাব ধারণ করিল যে, তাহ। দেখিয়। নেতৃবৃন্দ 
দেশের ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া একেবারে বিচলিত হইয়া উঠিলেন। 

স্থুনিয়ন্ত্রিত যুবশক্তিই জাতির সম্পদ--জাতির ভবিষ্ুৎ। ম্তরাং কাল- 
বিলম্ব না করিয়৷ একদিকে লেনিন স্বয়ং এবং অপর দিকে দেশের প্রচার 
বিভাগ অতি কঠোর ভাষায় এই অসংযমের বিরুদ্ধে সমালোচনায় প্রবৃত্ত 
হইল। প্রাভদার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিত হইল--“অবাধ প্রেম ও 
যৌন-জীবনের উচ্ছঙ্খলতা৷ সম্পূর্ণ ভাবেই বুজ্জৌয়৷ রীতি। সমার্জতান্ত্রিক 
নীতি বা যে বিধি-ব্যবস্থায় সোভিয়েট নাগরিকর্দিগকে পরিচালিত করে 
তাহার সঙ্গে এই রীতির কোন সম্বন্ধ নাই--ইহাই সমাজতস্ত্রের শিক্ষা জীবনের 
ত্বীকৃতি |” পু 

সমালোচনার কযাঘাতে উন্সার্গগামী এ যুবশক্তি অচিরেই সন্বিৎ ফিরিয় 
পাইল এবং সমাজধ্বংসকারী পথ ত্যাগ করিয়! তাহারা ধীরে ধীরে সংযম ও 
নীতির পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ড করিল । 

রাশিয়ার যুবশক্তির এই পথস্পরিবর্ভন তাহার ইতিহাসে এক স্মরণীয় 
ঘটনা । এতদ্বারা রাশিয়া যে আত্মশক্তি ও নৈতিক বল লাভ করিল তাহার 
ফলে ঘরে ও বাহিরে এত বিপদের মধোও অনতিকাল মধ্যে সে জগতের 
শ্রেষ্ঠ জাতিগুলির অন্যতমরূপে পরিগণিত হইতে পারিয়াছে এবং গত মহ্াধুঙ্ছে 
জার্মানীর তুলনায় অল্পমান্র যুক্ষোপকরণ থাক! সত্বেও, বলিতে গেলে একক 
ভাবে দুদ্র্ঘ জার্মান বর্ধরতার মূলে কুঠারাঘাত করিতেও সমর্থ হইয়াছে.) . ; 


৩২২ উজ্জল ভারত [৬ বধ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


রাশিয়ার যুবশক্তির এ অনংযত ন্ডাবধারা যে কেবল তদ্দেশেই আবন্ধ 
রহিল তাহা নহে। বলশেভিকবাদের সঙ্গে সে এ উচ্ছজ্খল ভাব-তরঙ্গ 
আমাদের দেশেরও এক শ্রেণীর তরলমতি যুবক যুবতীর অন্তরে স্পন্দন 
সষ্টি করিল। কিন্তু তখন মহাত্মা গান্ধীর নৈতিক প্রভাবে বাধাপ্রাপ্ত 
হইস্া তাহা বাহিরে তেমন ঝংকার তৃলিতে পারিল না; তথাপি প্রগতি, 
বিপ্লব ও আধুনিকতার বাকচাতুর্ধ্যের অস্তরালে আত্মগোপন করিয়া এ দুষ্ট 
ভাব ক্রমে ক্রমে যুবসমাজে সংক্রামিত হইতে লাগিল। 

খোদ রাশিয়ায় যুব-উচ্ছতঙ্খলতার তাগুব লীলা বন্ধপ্রায় হইয়া! গেলেও 
ভারতবর্ষে কিন্ত তাহ। উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইয়া চলিল। অবশ্ট এজন্ত যে 
যুব-সমাজই এক] দায়ী তাহা নহে। কোন কোন স্বার্থান্ধ অদুরদশশ নেতা 
যুব-সমাঞ্জের এই অসংষত ভাবকে মূলধন করিয়! ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করিতেও 
দ্বিধাবোধ করেন নাই। আবার যাহারা রাশিয়ার ভক্ত বলিয়া পরিচিত 
তাহারাও কিন্ত রাশিয়ার আদর্শে ভূল সংশোধন করা তো দূরের কথা, 
রাশিয়ার যুব-শক্তির গতি-পথটি যে বহুদিন পুর্ধেই পরিব্তিত হইয়া সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন মুখীন হইম়াছে, সেই খবরটুকুও আজ পর্য্স্ত তাহাদের অঙ্বর্তাঁ 
দিগকে জানিতে দেন নাই। তাই দেখিতেছি যুবক যুবতীর দল 'লাল 
ঝাণ্ড জিন্দাবাদ? বলিয়া গগন বিদীর্ণ করিতেছে অথচ তাহাদের এই বোধ 
নাই যে, কি গৃহে কি বাহিরে জীবনের সকল কর্মক্ষেত্রে, তাহারা আজিকার 
রাশিয়ার যুব-শক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত পথ ধরিয়া! চলিতেছে । অধিকস্ত তাহারা 
একথাও উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না যে, তাহাদের চাল-চলন ও হাব 
ভাবের জন্তই দেশের অধিকাংশ লোক আজও রাশিয়াকে একটা ভীতি 
ও অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেছে। 

একথার সত্যতা, যাহারা মরিস্‌ হিন্দাস বা রাশিয়া সম্বন্ধে অন্যান্য 
নিরপেক্ষ লেখকদিগের সমালোচন! পাঠ করিয়াছেন তাহারাই বেশ বুঝিতে 
পারিবেন। 

বঙ্শশেভিক সরকার বালক বালিক। এবং যুবক যুবতীদ্দিগের চরিত্র 
' গঠনের নিমিত্ত যে সব 'পাইওনিয়ার্স দল” এবং 'কম্সোমল্‌' দেশের সর্বত্র 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার আদর্শ ঘোষিত হইয়্াছে-_'আত্মনিয়ন্ত্র, সত্য- 
ভাষণ মাতা পিতা ও অন্তান্ত গুরুজনদিগের প্রতি শ্রদ্ধ। প্রদর্শন, জীবে 
দয়া, বন্ধুজনে অন্থরক্তি, সমাজ সেবা! ও ধূমপান বজ্জন।' 


আধাড়, ১৩৬০] রাশিয়ার যুবশক্তি আজ কোন্‌ পথে ৩২৩ 


ঘোষণায় আরও বল! হইয়াছে যে--অভিযাত্রীদল তাহাদের পরিবারের 
ও বি্ভালয়ের গর্বের বন্ত হইবে।, 

কেন্দ্রীয় কমূসোমলের সম্পাদদিক! শ্রীযুক্ত ওলগ! মিশাকোভা৷ বলিতেছেন-- 
“আমরা চাই আমাদের যুব-সম্প্রধায় দেশপ্রেমিক হোক--অতীতে যা কিছু 
ভাল কাজ হয়েছে এবং সোভিছেট তঙ্ত্রাধীনে যা কিছু কর! হবে তার প্রতি 
তাদের শ্রদ্ধ! থাক। দেণপ্রেম জীবনের ভিত্তি স্বরূপ বন্ত-সমৃহের অন্যতম-- 
অন্যতম পবিজ্র সম্পদ ।' এই আদর্শ কি ভারতীয় আদর্শেরই অঙ্গুক্ূপ নহে? 

এখন আমরা বর্তমান রাশিয়ার সমাজ জীবনের 'পরিবার+, নারীর 
আদর্শ ও সতীত্ব, অতীতের এঁতিহ, মাক দ্রব্য বর্জন ইত্যাদি কয়েকটি 
বিষয় সন্বপ্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। তবেই বুঝিতে পারিব রাশিয়ার 
যুবশক্তি আঙ্গ কোন্‌ পথে, আর ভারতীম্ন যুবসমাজই বা কোন্‌ পথ ধরিয়া 
চলিয়াছে। রাশিয়ার বিচ্ছজ্খলার যুগে কোন কোন বলশেডিক ক্ষুদে 
নেতা পারিবারিক জীবন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিষোদগার করিয়াছিলেন বটে, 
কিন্ত "লেনিন বা কোন বিশিষ্ট নেতা কোন দিন পারিবারিক ব্যবস্থ! সন্বদ্ধে 
একটিও কটুবাঁকা প্রয়োগ করেন নাই। সে যাহাই হউক বর্তমানে 
পরিবার ও যৌথ মালিকানা সম্পত্তি ভিন্ন সোভিয়েটবাদ অচিস্তনীয়। 
পরিবার সোভিয়েট অস্ত্রে গৃহীত এবং শ্রদ্ধা ও মর্ধ্যাদায় মণ্ডিত। রাশিয়ার 
নরনারী বাইরের প্ররোচনামূলক পরিবেশের চাইতে ঘরের আবহাওয়াই 
বাঞ্ছনীয় মনে করে।” রাশিয়ানরা যেন ঠিক “ঘর মুখো বাংগাল।* তারা 
বলে--'পরিবার সমাজের স্তস্ত ও ব্যক্তিগত অভিব্যক্তির প্রাণস্বরূপ। 
পরিবার বর্গের চিন্তা মনে সাহম ও উদ্দীপনা এনে দেয় যার ফলে সব 
কিছুই জয় করা যায়, এমন কি মৃত্যুকেও। পরিবার একটি পবিত্র প্রতিষ্ঠান।” 

রাশিয়ার ছেলে-মেয়েরা পরিবারের খুবই অনুরক্ত | শ্বদেশ সেবার ন্যায় 
পরিবারের সেবাকেও তাহার অবশ্খ কর্তব্য বলিয়া মনে করে। 

এই পরিবারের কেন্দ্র হইতেছেন--মা। আবার ধর্মে বিশ্বাস না করিগেও 
রুশীয় সম্তান পিতামাতার আশীর্বাদকে পবিস্র বলিয়া মণে করে। মা যদি 
কর্কশ ত্বভাবেরও হয় তবু পুত্র তার তরুণী স্ত্রীকে বলে 'আমারই তো 
মা। উনি যা করেন ভালোর জন্তই করেন। তার শ্বতাবের পরিবর্তন 
হওয়া কঠিন, একটু ধৈর্য ধরে খাক।” আধুনিক রুদীয় নারীর আদর্শ 
মাতৃত্ব, “ফুলে ফুলে মধু আহরণস্কারিনী নারীত্ব নহে। 


৩২৪ উজ্জ্বল ভারত [৬ বর্ষ, ৬ঠ সংখ্যা 


রুশ আমর্শবাদ 'অন্সারে মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব যেন দেশ প্রেমের অংশ হয়ে 
দাড়িয়েছে । পতিপরায়ণতা, পরিবার ও জনগণের মজল চিন্তা ইহাই আজ 
রুলীয় নারীর কামনার বস্তা ।* 

ধপ্রাক্‌ বিপ্লব যুগের নারীর সতীত্বের ধারণাই আজ যৌন নীতিকে 
অন্ুশাসিত করছে । যে মেয়ে বিবাহের পুর্বেই কৌমার্ধা খুইয়ে বসে বা 
অসংযতভাবে চলাফেরা করে, সে ভাল ছেলেদের শ্র্ছা হারায়, ফলে কোন 
ছেলেই তাকে আর বিয়ে করতে চায় না। এই ধরণের মেয়েদের ওরা 
বলে অলঙ্গী আর তাকে সারা জীবন সমাজের ধিক্কার নিয়ে বাচতে হয়। 
এই সব মেঘের বর জোটে বুড়ো! বা একপাল ছেলেমেয়ের বাপ কোন 
বিপত্বীক ৷, 

তাই 'অসংযত জীবনের পরিণাম ভেবে, কিছুটা আত্মসম্মান ও নারীর 
মর্যাদা রক্ষার জন্ত এবং মনের মত পুরুষকে গার্ধস্থা জীবনে নিজের করে 
পাবার জন্য মেয়েরা প্রাক সোভিয়েট ষুগের মনোভাব নিয়ে কৌমার্ধ্য 
রক্ষা করে চলে। রাশিয়ানর! অল্প বয়সেই বিয়ে করে। ছাব্বিশ বংসরেও 
বিয়ে না হলে, লোকে তা নিয়ে হাসিঠা্ট। করে। বিপ্লব বা যন্্রযু্গ এই 
প্রেরণা রোধ বা ব্যাহত করতে পারে নি।, 

ডিভোসের ব্যবস্থা ও দেশে অনেক সহজ ও সরল বটে কিন্ত বিশেষ 
কোন কারণ না থাকিলে যদ্দি কেহ অবাধ প্রেমের তাড়নায় ডিভোর্স 
করে, বে সে সমাঞ্ছের শ্রদ্ধা হারায়। যে ধত বড়ই হউক না কেন, বার 
বার ডিভোর্স করিলে তাহাকে কেহই সম্মান করেনা । তার উপর আছে 
অর্থের চাপ, হ্থতরাং রাশিয়ায় ডিভোর্ন করা সহজে ঘটে না। 

'এমন একদিন ছিল যখন রাশিয়া অতীতের যাহা! কিছু তাহাকেই 
অবজ্ঞা করিতে, তাহাকেই ধ্বংস করিবার জন্য চেষ্টা করিত, কিন্ত সেই 
দিন আর নাই। 

অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাহীন যে জাতি সে কখনও উন্নত হইতে পারে 
না। তাই নারীর সতীত্বের ধারণার ন্যায় 'গত কালকের (প্রাক বিপ্লব 
যুগের ) রাশিয়ার অনেক কিছু ফিরে এসেছে আজকের দিনে, অনেক 
সামাজিক নিষ্ঠ। সামাজিক রুচি ।, 

“রাশিয়া যে শুধু তার অতীতকে পুনরাবিষ্কার করে গৌরবমগ্ডিত করছে 
তা নয়, নাটকীয় ভঙ্গীতে ইচ্ছাকৃতভাবে এই-সব কাহিনী জনপ্রিয় করৈ. 


আধাড়। ১৩৬৯ ] রাশিয়ার যুবশক্তি আজ কোন্‌ পথে ৩২৫ 


তুলছে। জাতীয় চিন্তা ও জাতীয় ভাবাবেগ বদ্ধনের জন্তই এই প্রচেষ্টা ।' 

'ফেবল ভাষায় নহে, বিশেষ করে পোষাক পরিচ্ছদ আচার বাবহারে 
এবং সামাজিক আইনকানুনে খাটি রাশিয়ান ছাপ সর্বত্রই বিদ্যমান |" 

দেশের প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন মাহিতা, উপন্তাস, সমালোচনা, লোক- 
সংগীত ও লোক-শিল্প সম্বন্ধে জানিবার ও বুঝিবার প্রবল আগ্রহ সর্বক্র, 
বিশেষভাবে সুব সমাজের মধ্যে । যে টলষ্টয়, পুস্কিন, টুর্গেনিভ প্রভৃতি 
বিশ্ববিখ্যাত মনিষীগণ এই সেই দিনও বুর্জোয়! বলিয়া অবজ্ঞাত হইতেন, 
আজ তাহারা রুশিয়ার সমাজে স্মরণীয় ও বরণীয়। কেবল নিজ দেশেরই 
নহে অন্ঠান্য দেশের অতীতকেও সাহিত্যের ভিতর দিয়া জানিবার আগ্রছ 
তাহাদের কম নয়। বায়রণ, ডিকেন্স, গ্যয়েটে, মোপাশা, সেক্স পীক্ঘর, 
রৌল! প্রভৃতি মনিষীদিগের বইএর তরজমা লক্ষ লক্ষ রুশীয় যুবক-যুবতীর 
নিত্য পাঠ্য । আমাদের দেশের রামায়ণ মহাভারতের তরক্গমাও তাহার! 
করিতে আরম করিয়। দিয়াছে । 

মরিশ হিন্দান বলেন--“রুশিয়ার যুবশক্তি অতাস্ত সংস্কৃতি সম্পন্ন, ভব্য, 
ভন্্র ও স্বাভাবিক। এক সময়ে ধূমপানের প্রতিযোগিতা ছিল ছাত্র সমাজে 
বিপ্লবের প্রতীক। কিন্তৃমন ও দেহের স্বাস্থ্য হানির কথ! বিবেচনা করিয়া 
রাশিয়ার সর্বত্র মাদক দ্রব্য বর্জনের একটা ঝোঁক দেখা দিয়াছে । “আঙ্গ 
কাল কলেজের ছেলে মেয়েদের পধ্যস্ত ধূমপান করতে বড় একটা দেখা 
যায় না। যুবসমাজে বিশেষ করে যুবতীদের মুখে, গন্ধ দূরের কথা, মদের 
কথা প্রাস্সই শুনা যায় ন1। অথচ রাশিয়া শীত প্রধান দেশ। গাই ভাবি, 
ভারতীয় যুবসমাজের মোহ ভঙ্গ করিয়া দেশ ও সমাজকে নিশ্চিত ধ্বংসের 
কবল হইতে রক্ষা করিবে কে?* 


প্রবন্থটাতে উল্লিধিত উদ্ধতিগুলি মরিস হিওাঁসের “মাদার ইতিয়' হইতে লওয়া হইয়াছে । 


প্রীঞ্াগাপাল জন্ম-শতবাধিকী 


স্থৃতিপূজার প্রস্তুতি 
পুরুযোস্তমানল্জ অবধৃত 
৪ 
প্রাণের ভাষা 


প্রাণের পথই সমগ্রের পথ, বিপ্লবের পথ। মাহ্ুষ যখন এই পথ ধরিয়। 
চলিতে থাকে, তখন সর্ব ক্ষেত্রেই এই বিপ্লব ছড়াইয়া পড়ে। বিপ্রবের 
সর্ব প্রথম পদবিক্ষেপ হয় ভাষার ক্ষেত্রের উপর। ভাষা মান্ষের চিস্তার__ 
কি নিজের মধ্যে কি পরস্পরের মধ্যে--আদান প্রদানের বাহন। ভাষার আশ্রয় 
বাতীত কেহ নিজের মধ্যেও কিছু ভাবিতে পারে না, অন্তের কাছে নিজ ভাব 
প্রকাশের কথা তো স্বতস্ত্র। অথচ এই ভাষ। মাহুষকে তাহার চিন্তা ক্ষেত্রে 
বিপন্নও করিয়াছে যথেষ্ট । বাট রাসেল লিখিতেছেন £ 40318101091 210 
0701700 1910809£৩3 916 1090. £01069 60 0069901)551০5” ব্যাকরণ শান্ত 
ও সাধারণ ভাষা (19015 0£ 07০ 177911050 0190০9) 0০ 01906 11615 
03810 1066 2180 0211. 510) 01১ 20001)61 ) অধিবিদ্যার পক্ষে খুবই 
অবিশ্বাস্ত পথপ্রদর্শক । বিজ্ঞান যখন নিত্য নৃতন তথ্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে 
নিজ ভাষার মধো বিপ্লব আনিতে সক্ষম হইয়াছে, তথ্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও 
রূপান্তর আনিয়াছে, দর্শনশান্ত্র সেখানে কিছুই প্রাণের পরিচয় দিতে পারে 
মাই। তাহার ভাষার মধ্যে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘটত হইতে পারে 
নাই। দর্শনশাস্ত্রের ভাষাগত অগ্রগতির এই বৈষম্যের ফলে বৈজ্ঞানিক মানুষ 
দার্শনিক হইল না, দার্শনিক মানুষও বৈজ্ঞানিক হইল না। ছুই জনই ভিন্ন 


ভিন ক্ষেত্রে দীড়াইয়া পরস্পরকে অন্বীকার করিয়া, খণ্ডন করিয়া চলিয়াছে। 
আজ বিশ্ব ভাষাগত এই বিরোধের ফলেই দ্বিধাবিভক হইতে বাধ্য হইয়াছে । 


যতদ্দিন বিজ্ঞান ও দর্শন না যুক্তিযুক্তভাবে যৌথ আলোচনায় নিযুক্ত হয় 
(০:০2615 67089£6 29 0010 0150083101৮ )১ ততদিন অখণ্ড বিশ্ব রচনার 
আশা সুদুর পরাহত থাকে । 
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21195010155 ৮5 16813. ০. 84. দর্শনের ভাষা অনেকাংশে বৈজ্ঞানিক ভাষা 


হইতে এই ভাবে পৃথক যে, দর্শন শবগুলিকে কর্তৃতন্র দৃষ্টিতে দেখে, আর 
বিজ্ঞান দেখে বস্ততন্ত্র দুটিতে । আরও, দর্শনের ভাষ বিজ্ঞানের ভাষা হইতে 
এই জঞন্তও পৃথক যে, ঘটনাগুলি যে ভাবে আমাদের সাধারণ মানুষের অসংস্কৃত 
আদিম ইন্জরিয়ে প্রতিভাত হয়, সেগুলিকে দর্শন সেই ভাবেই চিস্তা করে; 
পক্ষান্তরে বিজ্ঞান ঘটনাগুলিকে সেই ভাবেই বিবেচনা করে যে ভাবে 


তাহারা সুক্্রতর নিতৃ্ল যন্ত্রের ভিতর দিয়া আমাদের কাছে প্রতিভাত 
হয়।ঃ 
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--ঘিতই বিজ্ঞানশান্ত্র আগাইয়া যায়, জ্ঞানের নিত্য নৃতন নৃতন সমৃদ্ধি 
বিজ্ঞানে-ব্যবহৃত পদসমূহের সঙ্গে ক্রমাগত অনুস্যত হইয়] যায়। ইহার ফলে 
পদ সমূহ সমৃদ্ধি ও অর্থগত ম্পষ্টত1 লাভ করে। কোথায়ও নৃতন নৃতন 
শবাসমটি নৃতন নৃত্তন তথ্যসমষ্টির প্রকাশের জন্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িবে, 
কোথায়ও বা পুরাতন তথ্য সম্বন্ধীয় নৃতন জ্ঞান পুর্বব-ব্যবহৃত শবের অর্থের মধ্যে 
পরিবর্তন দাবী করিবে। দৃষ্টাস্তব্বরূপ বল! যাইতে পারে, আপেক্ষিকবাদদ্ছারা 
প্রবর্তিত নৃতন জান আমাদিগকে ':902007 %৮৪19০:85+ 1810301681361059 
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47068] 0£ 00761 ইত্যাদি সম্বন্বীয় অর্থের পরিবর্তন সাধন করিতে বাধা 
করিয়াছে ।, | 

প্রাণের পথ ধরিয়া চলিলেই শিপু £:০০০ ০ 2৪৬ 0103 অঃ]] ৮৩ 
716065819960 09 ৪ £:0909 0 175৬ 09091 এবং 10000111800 
178 006 05286 0৫6 010 ০103 15 591160 001 195 106৬ 1000৬/160£2 
০৫০01] 2০৩” সম্ভবপর হইতে পারে। প্রাণের প্রভাবেই শুধু পদনমূহ 
সমৃদ্ধি ও সুস্পইতা লাভ করে (29179 10 001006355 2100 01650131015? ), 
কিন্ত এই গ্রাণধশ্ম বিজ্ঞানকেই সার্থক করিয়াছে. দশনশাস্ত্রকে ইহা স্পর্শও 
করিতে পারে নাই। দর্শনশাস্ত্রে একই শব্ধ যুগ যুগ ধরিয়া একই অর্থ বহন 
করিয়া চলিয়াছে; ষুগ পরিবর্তনে অর্থগত কোনও পরিবর্তনই শবের সেখানে 
সংসাধিত হয় নাই। অথচ মাস্ুষ চলিয়াছে কাল পরিণামের শ্রোতে গা'' 
ভাসাইয়া। মানুষের চিস্তাশক্তি স্থস্থ থাকিলে কালপরিণামের সঙ্গে সঙ্গে 
শব্ষেরও অর্থপরিণাম সংঘটিত হওয়া উচিত ছিল। শব্ধের কোনও একটা 
মাত্র অর্থ যতদিন দর্শনশাস্ত্রে একাস্ত (205010166 ) থাকিবে, ততদিন উহা 
কিছুতেই বান্তব' মানুষের বাস্তব ঘটনাবলীর মীমাংস। দিতে সক্ষম হইবে 
না। শ্রনিতাগোপাল এই দিক দিয়াও অহ্িতীয়। তিনি দর্শনশাস্ত্রের 
মুল চিন্তাধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতকগুলি শব্দের এমনভাবেই অর্থগত 
পরিবর্তন (10041608001) আনয়ন করিয়াছেন যে, তাহাতে বিশ্বাতীত 
ব্রহ্ষসততা আজ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হইবার স্বযোগ পাইয়াছে। আজ 
পদার্থবিদ্যা ও ব্রদ্ষবিদ্তা একই পুরুষোত্বম জীবনে ছুইটী একাস্ত নিরপেক্ষ ও 
অন্যোন্াপেক্ষ আস্বাদন বলিয়া উপলব্ধ হইবে। 

আজ বিশ্বের বুকে 'প্রাণের ভাষা, প্রবর্তিত হইবার শুভ অবসর উপস্থিত । 
এতদিন মানুষের ভাষা ছিল প্রজ্ঞাবাদের ভাষা, যে-ভাষায় একদিন অর্জুন. 
কুরুক্ষেত্রের বুকে সমস্ত তত্ব আলোচনা করিতে গিয়া পুরুষোত্তমের তিরস্কার 
লাভ করিয়াছিলেন-_প্রজাবাদাংশ্চ ভাষসে । এই তিরক্কারে সন্বিৎ ফিরাইয়া 
পাইয়াই অঞ্জন প্রশ্ন করিয়াছিলেন--“স্থিতপ্রজ্ঞস্য ক ভাষ1।, যাহার প্রজা 
প্রাণম্পনানে চুদ্বিত, তাহার ভাষাই স্থিতগ্রজ্ঞের ভাষা । স্থিতগ্রজ্জের ভাষা 
তিনটা স্তর অতিক্রম করিয়া চতুর্থ স্তরে জমিয়া উঠিয়াছে 

'রাগছ্েবিষুক্তৈতস্ত বিষয়ানিক্িয়েশ্চরন্‌। 
আত্মবশ্থৈর্বিধেয়াত্মা গ্রসাদমধিগচ্ছতি |' 
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এই গ্লোকের মধো। ইহার মধ্যে বিষয়ের বুকে যে কৌশলে বিচরণ 
করিলে তাহা 'প্রসাদ' রূপে পরিণত হইতে পারে, সেই কৌশলের পরিপূর্ণ 
ভাষাই এই ক্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে । ইহ! একাস্ত বিষয়ীর ভাষাও নহে, 
একাস্ত বিষয়গন্ধশূন্য অসংসারীরও নহে। প্রজ্ঞাবাদের দর্শনে দেবতার ভাষা 
মানুষ বুঝিত না, জরামরণশীল মানুষের ভাষাও অজর অমর দেবতারা বুঝিত 
না, বিশ্বাতীতের ভাষা বিশ্ববাসী বুঝিত না, মিষ্টিকদের ভাষা বিজ্ঞান বুঝিত 
না, প্রবৃত্তির ভাষা নিবৃত্তি বুঝিত না, শ্রমিকদের ভাষা ধনিক বুঝিত না। 
প্রজ্ঞাবাদ এবং তাহারই ফলম্বরূপ তর্কবিদ্যার “নিশ্মধ্যম নীতি? ভাষার মাধ্যমে 
একটী সমগ্র জগতকে দুইটী কঠিন ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। 
ইহারই নাম “িবসমুদ্র ।' এই ভবসমুত্রের এক পার জরামরণশীল বিশ্ব, 
অপর পার অরামরণের অতীত গোলোকবৈকৃঠ। এই সমুদ্র পারি দেওয়া 
ছিল এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। কত ভরাডুবি ষে এই সমুদ্রে হইয়াছে, কত 
মান্গষ যে এই যোগের পথে ত্রষ্ট হইয়াছে, তলাইয়া গিয়াছে, কত সৌভরি- 
পরাশর যে এই সমূত্্ের স্রোতে ভামিয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্বা নাই। 
পস্পর বিরুদ্ধ ইহলোক-পরলোকের বাবধানকে অতিক্রম করিবার জন্ত যতই 
সাধনা করা হইতেছে, ততই ব্যবধান যে বাড়িয়াই যাইতেছে তাহা 
শ্রনিত্যগোপালের দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে। তিনিই এ-পার ও-পারের “সেতু” 
“বিধরণ,'। তিনি লিখিয়াছেন, “জীবের শিবের গ্রতি আপনার 'অদ্বৈততা 
বোধ হইলে তাহার শিবের প্রতি যে ভক্তি হইয়া! থাকে, আমাদের মতে 
তাহাকেই পরাভক্তি বল! যাইতে পারে ।' ভবসমূদ্রের এ-পার ও-পার 
একই পুরুষোত্তম বিশ্বের স্বয়ংমূল্যবান দুইটী দিক--এই ভাষা বুঝিবার দিন. 
'আজ আসিয়াছে । উপনিষৎ স্পষ্টভাষায় শুনাইতেছেন-- 
“দেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্থিহ । 
য ইহ নানেব পশ্ুতি স মৃত্যোঃ মৃতামাপ্রে।তি 1৮ 

যাহা ইহ, তাহাই অমুত্র এবং যাহা অমুত্র তাহাই ইহ। যে-পুরুষ 
ইহ-অমুত্রের মধ্যে 'নানা”"র মত দেখে, সে মরণেরও অধিক মরণ প্রার্ধ হয়। 
এই মন্ত্রের ভিতর উপনিষদের ভাষা” বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। 
যাহ! কিছু এই দেশে এই কালে, তাহাই এ দেশে এ কালে এবং যাহা-কিছু 
এ দেশে এ কালে, তাহাই এই দেশে এই কালে । এ-দেশ ও-দেশ, এ-কাল 
ও ও-কার যে ছুইটা হ্বয়ংসূল্যবান সত্তা, এবং তাহারা ষে পরম্পরের মাঝে 
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অন্ুস্যাত থাকিয়াই এক পর সতাকে প্রকট করিতেছে, তাহ! বুঝাইবার জন্তই 
একই কথাকে ঘুরাইয়! ফিরাইয়া বল! হুই্বাছে। উপনিষদের ভাষার এই 


বৈশিষ্ট্য আজ বুঝিতেই হইবে । 
“সে দেশে এ দেশে অনেক অন্তর 
জানয়ে সকল লোকে। 
সে দেশে এ দেশে মিশামিশি আছে 


এ কথা কয়োনা কাকে ॥? 
'স্ক্ সর্ধাণি ভৃতানি আত্মন্তেবান্ুপশ্থতি । 
সর্বভূতেষু চাত্সানং ততো ন বিজুপ্তপ্তে ॥* 


-_'যিনি মাত্মার মধ্যে সর্বভূতের অনুদর্শন করেন এবং সর্বভূতে আতর 
অন্নদর্শন করেন, তাহার কাছে বিশ্বে কিছুই জুগুপ্লিত নাই, কিছুই গোপন 
করিবার নাই। মন্ত্রের প্রথম চরণে “সর্বভূত' কর্মকারকে এবং “আত্মা” 
অধিকরণে প্রযুক্ধ । পক্ষান্তরে দ্বিতীয় চরণে 'সর্বভূত' অধিকরণ কারকে এবং 
প্মাত্সা' কর্মকারকে প্রযুক্ত হইয়াছে । আত্মা ও সর্বভূত যে একাস্ত-বিচ্ছিন্ 
পদ্দার্থ ( 01691:08 ০26০৫০:%১ ) মাই নয়, আত্মা ও সর্ববভৃত যে পরম্পরের 
সঙ্গে আধার-আধেয় ভাবে এবং কর্তার ঈপ্মিততম বস্তরূপে উদ্ভাসিত 
হইতে পারে, জীবনের মধ্যে কর্্থকারকও যে অধিকরণ এবং অধিকরণও কণ্ম 
হয়, ব্যাকরণের একান্ত কম বা একাস্ত অধিকরণ যে জীবনে অচল, আত্মা 
বা সর্ধভূত কেহই যে একান্ত ভাবে কর্তার ঈপ্িততম নয়, জীবনে কোনও 
একটাকে একাস্তভাবে ঈপ্সিততম করিলেই যে জীবনের মুখ বদ্ধ (০1936) 
হয়, হয় বিশ্বাতীতই সত্য হয়, নয়তে] বা বিশ্বই একান্ত সত্য হয়, জীবনের 
পক্ষে অনিবাধ্যভাবে সত্য এঁ আত্মা-সর্বভূত পারস্পরিক হুন্বযুদ্ধে ব্যাপৃত 
থাকিয়া যে পরিণামে শ্রাস্তকলাস্ত হইয়া! চরম অবসন্ধনতার কাছেই আত্মসমর্পণ 
করিতে বাধ্য হয়, তাহাকেই স্পষ্টভাষায় বুঝাইবার জন্য উপনিষৎ গুনাইতেছেন 
-্বৃত্যোঃ মৃত্যুমাপ্সোতি 1১ 

ব্যাকরণ ও ত্বশন্থপাঁপবিদ্ধ “সাধারণ ভাষা'র ইম্পাত-কঠিন ত্বভাবের দ্বারা 
মানছষ এমনই বিব্রত ও বিপন্ন যে, বিশ্বের সহজ সরল সমগ্র বস্তই আজ 
তাহার কাছে সব চেয়ে কঠিন, সব চেয়ে বক্র, সব চেয়ে খণ্ডিত। উপনিষৎ 
বাকরণের অন্ুলরণ করিয়া চলেন নাই; বরং ব্যাকরণই উপনিষদের 
অনুসরণ করিয়। চলিয়াছে। উপনিষৎ ব্যাকরণছৃষ্ট কত পদই না প্রয়োগ 
করিয়াছেন! 'হাদয়ম, পদ্দের অর্থ উপনিবৎ দিয়াছেন-দি অযম্*) ইহা 


জাবাঢ, ১৩৬ ] প্রনিতাগোপাল জন্ম-শত বাধিকী ৩৩১ 


কোন্‌ ব্যাকরণ? সাধারণ মাস্থষের বাজারের ভাষা উপনিষৎ দুরে পরিহার 
করিয়া চলিয়াছেন। উপনিষৎ যখন বলেন--“আমীনঃ দূরং ব্রজতি শয়ানঃ 
যাঁতি সর্বতঃ, তখন সাধারণ মাচুষ তাহার অভ্যন্ত ভাষায় ইহার অর্থ 
বোঝে না। সে বলিবে, “কেমন করিয়া আসীন থাকিয়া দূরে গমন করে 
আর শুইয়া থাকিয়াই বাকি করিয়া সব দিকে যায়?" কিন্তু একটু তলাইয়? 
দেখিলেই বেশ বুঝা যাইত যে, ইহা অসম্ভব নয়। ব্রঙ্গবস্তর কথা নাই ব! 
তুলিলাম, যখন আমরা রেলে চড়িয়া শত শত মাইল দূরে চলিয়া যা, তখন 
কি আমরা রেলে বসিয়া থাকা অবস্থায়ই শত শত মাইল দূরে যাই না? 
আমি রেলে বসিয়া আছি, ইহাঁও যেমন সতা, আবার শত শত মাইল গিঘাছি, 
ইহাও তো তৃল্যভাবেই সত্য। তবে কেন বলিব যে 'আশীনঃ? ও "দূর 
ব্রজতি' পরস্পরবিরুদ্ধ? ইন্ভার মধো যে আপেক্ষিকবা্দ নিহিত আছে, 
তাহা সাধারণ মানুষ ধরিতে পারে নাই বলিয়াই ইহা! সাধারণ মাচছষের ভাষার 
নাগালের বাহিরে ছিল। বিজ্ঞানের ক্রমোরতিতে আজ ভাষারও পরিবর্তন 
সম্ভব হইয়াছে । বিজ্ঞানের ভাষায় পরম্পরবিরদ্ধদের সমন্বয় সম্ভব হইয়াছে, 
দর্শনের ভাষায় আজও তাহ! আত্মপ্রকাশ করে নাই। কিন্তু বিজ্ঞানের মধ্যে 
001201916177617091005 ও 21969801715 এর যে সমন্বয় সংসাধিত হইয়াছে এবং 
সেই সমন্বয় যে দর্শনশাস্ত্রেও আসিতে চাহিতেছে, পাশ্চাত্য মনীষীদ্দের কাছে 
ইহ1 ধরা পড়িয়াছে । এ 01755109, 25 10) ০৮৫1 06136119271) 01 
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৩৩২ উদজ্দ্বল ভারত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখা 


--পদার্থবিছ্যায় এবং জ্ঞানের অন্তান্ত প্রত্যেক শাখায় সম্ভতি ও অসম্ততির 
সমস্ত| চিরদিনই আছে। কেনন! অন্যান্ত শাখার মত পদার্থবিগ্ভায়ও মানব-মন 
সর্বদাই এমন হুইটী গ্রবণত! (0659610%) প্রকট করিয়াছে, যাহারা যুগপৎ 
পরম্পরম্পঞ্থণ (2:21789151561) হইয়াও পরম্পরের পরিপুরক ( 0০92019160961)- 
হোস) ১১৮০০, পদার্থাবগ্যার মধ্যে সন্ভতি অসন্ভতির এই দ্বন্দ অনেক 
শতাব্ী হইতেই চলিমা আসিয়াছে, কাহারও কখনও ন্থম্পষ্টভাবে জয় সংঘটিত 
হয়নাই। কাহার৪ ভাগো একবার জয় মিলিম্লাছে, আবার তাহার পরই 
অপরের ভাগোও জয় মিলিয়াছে। পরস্পর এই ভাগ্য বিপধয়ের মধ্য দিয়াই 
চলিয়াছে। দার্শনিকদের পক্ষে ইহার মধো আশ্চর্ঘ হইবার কিছুই নাই। 
কেননা যতই চিন্তাজগতে প্রত্যেক থিওরির ক্রমউন্নতি চলিতেছে, ততই 
পরিস্ফুট হইতেছে যে, এই সম্ততি ও অসস্তত্তিকে যখন একান্তভাবে বিপরীত 
দিকে ঠেলিয়! দেওয়া হয় এবং তাহারা পরম্পরম্পঞ্ধী হইয়া দাড়ায়, তখন এ 
দুইটা প্রত্যয় কখনও বাস্তবের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যান দিতে সক্ষম হয় না, যে বিশুদ্ধ 
ব্যাখা'নের জন্ত প্রয়োজন হয় হ্বন্বযুদ্ধে ব্যাপৃত এই ছুইটী পদের অতি শ্যশ্ম ও 


প্রায় অবর্ণনীয় গলিয়া যাওয়ার (59১০০ 91720 81090956 11706101)91916 
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“বাস্তব বস্রকে কেবলমাত্র সম্ভতির ভাবায় ব্যাখ)1 করা যাইতে পারে 
না। সন্ততির অন্তরে আমরা নিশ্চই কতকগুলি বাইি দ্রবাকে (60065) 
পৃথ্বক্‌ করিয়া দেখিব। কিন্ত এই সব ব্যষ্টি ভ্রবাগুলি সেই লব আইডিয়ার সঙ্গে 


আঘাঢ়। ১৩৬৯ ] শ্রীনিতাগোপাল জন্ম-শত বাধিকী ৩৩৩ 


খাগ ধাইবে না যাহা বিশুদ্ধ অসম্ভতি ধারা এই সব দ্রব্য সঘদ্ধে সি করিতেছে। 
ইহাদের বিস্তার আছে, ইহারা অনবরত পরস্পরের উপর প্রতিক্রিয়া সি 
কয়ে, এবং আরও বিল্ময়কর ব্যাপার এই যে, ইহাদিগকে বিশ্বের মধ্যে কোনও 
স্বানগত প্রতিষ্ঠাদান এবং গতির হিসাবে প্রত্োেক মৃহূর্তে নিখু'তভাবে ইহাদের 
বিবরণ দ্রেওয়ীও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়া যে সব বারি ভ্রব্যসমূহ একটা 
সম্তভতি ধারার ভিত্তিভূমিতে অস্পষ্টভাবে রেখাক্িত হইয়া আছে, তাহাদের 
ধারণ পদার্থবিৎ পণ্ডিতদের কাছে নিশ্চয়ই নিতাস্ত অভিনব । ইহা তাহাদের 
মধো কাহারও কাহারও কাছে অনেকট। ভীতিগ্রদ। তথাপি ইহ] নিশ্চয়ই সেই 
সব ধারণার সঙ্গে সামগ্রসীভূতত হইবে, যে দিকে আঞ্জ দার্শনিক বিবেচনা 
সমূহ পরিচালিত করিতে পারে ।' 

বর্তমান বিজ্ঞানের ভাষ! কিক্প স্পষ্ট ভাষায় বিশ্বের পারস্পরিক ঘন্বসমূহের 
সমদ্বয়ের বার্তা প্রচার করিতেছে তাহ1 অনুধাবন করিবার বিষয় বটে। কিন্ত 
এতদিনের ব্যাকরণ ও সাধারণ মানুষের প্রচলিত ভাষা ইহার কিরূপ পরিপন্থী, 
তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। 67910 [03561 3255 0112 48097009067 
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-ঞ্বাইই্রীগড রাসেল বলেন যে, ব্যাকরণ ও সাধারণ. মানুষের ভাষা, 
অধিবিদ্ঠায় নিতান্ত অবিশ্বাস্য “পথপ্রদর্শক | - দর্শনশান্ত্ের উপর ৪576-এর 


৩৩৪ উজ্দ্ধ ভারত ৬ বর্ষ, ৬ঠ সংখ্যা 


€ বাক্য বিস্তাসের ) প্রভাব সম্বন্ধে এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিত হইতে পারে।? 
দৃষটাত্তদ্ব্ূপ তিলি দেকার্ডের উল্লেখ করেন, ধিনি মনে করিতেন যে, 
ঘেধানে 'নড়িবার' কোন কর্থা নাই, সেখানে 'নড়া? (2300013 ) অসম্ভব? 
কিন্বা চিস্তা করিবার কেহ না থাকিলে চিস্তনই চলে না। একথা 
নিঃলন্দেহ যে, আজও কেহ কেহ এই মত পোধণ করেন; কিন্তু বাস্তবিক 
পক্ষে ইহা অচেতন মনের একটা ধারণা হইতেই উদ্ভৃত। সেই ধারণাটা 
হইতেছে এই যে, ব্যাকরণের শ্রেণীবিষ্ভাসই (০808০:5 ) এ বাস্তব বস্ত্র 
শ্রেণীবিগ্থাস-আমরা এইরূপ একটী প্রবণতার আধুনিকতম উদাহরণ 
পাইব অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাবীর পদার্থবিদ্যা হইতে । যখন ইহা! স্পষ্ট 
হইল যে, আলোক তরঙ্গায়িত প্রকৃতি-বিশিষ্ট, পদদার্থবিৎগণ একমত হইলেন 
যে, নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যাহা] “তরঙ্গায়িত হয়*ঠ; কেননা বিশেষ্য 
ছাড়া কোন ক্রিয়া হইতেই পারে না। কাজেই জ্যোতিঃসম্পয় ইথার 
'তরঙ্গায়িত হইবার” বর্তারূপে বৈজ্ঞানিক চিস্তাধারার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত 
হইল; এইভাবে ইহ শতাব্ধী ধরিয়া পদার্থবিগ্যাকে বিপথে পরিচালিত 
করিয়াছিল।” 

এই ব্যাকরণের অগ্নরণ করিয়াই না জীবজগতের পারস্পরিক আকর্ষণ 
ব্যাখ্যার জন্ত 'সদসন্ত্যাম্‌ অনির্ববচনীয়' মায়াকে স্বীকার করা হইয়াছে? 

সাধারণ ভাষা কেমন করিয়া দার্শনিক বস্তসমূহের ব্যাখ্যানে অসমথ, 
তাহ! বুঝাইবার জন্ত জেম্স জিন্স্‌ অন্তত্র লিখিতেছেন । গুন 019009- 
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আধাঢ়, ১৩৬] শ্রনিতাগোপাল জন্ম-শত বাধিকী ৩৩৫ 


৪৪০৫ ৪ 8018602 00 ১০000 ৪ 8018191. ০১21:8000 10] 
০9206100618 00013 _ 59018178563, ০1)150163 810 12810017521:3+, 
[01:01 85. 

দার্শনিক সমস্যাসমূহের মীমাংসা! করিতে গেলে আমাদিগকে শবের 
অতি হুন্ম (5১06 ৪10 9617০86 ) অর্থ প্রকাশ লইয়া আলোচনা 
এবং চিন্তাধারার এমন সব ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে হইবে, যাহা আমাদের 
দৈনন্দিন জীবন হইতে অনেক দুরে অবস্থিত। ইহার জগ্য প্রয়োজন 
নিখুঁতভাবে সঠিক (0160156 ), নিখুতভাবে নম্নধর্্মঈীল (25%1916 ) 
ও নিখুঁতভাবে উন্নত ধরণের (£612760 ) যন্ত্রসধূহ। সাধারণের ভাষায় 
এই সব যোগ্যতার একটাও নাই। এই ভাষা একাস্তই 40082 0:৪০01581 
০০01, (স্থুল কারিগরী যন্ত্র), যাহা সাধারণ মানুষ বা তাহাদেরও পর্বের 
অসভ্য মানুষেরা তাহাদের সঙ্গে প্রকৃতির 4০998 ০০76৪০৮ (সু স্পর্শ) 
হইতে গড়িয়া তুলিয়াছিল, যাহ! প্রয়োজন হইয়াছিল বিশ্বের সঙ্গে ঝুল 
স্পর্শের ফলে উত্তূত আইডিয়ার অভিব্যক্তি প্রদানের জন্য। ইহা হইবে 
সিধাসিধি এক আশ্র্জনক মিল (০0101067০65 ), যদ্দি এইরূপ একটা 
যন্ত্র উপঘোগী বলিয়া বিবেচিত তয় সেই সব বিষূর্ত আলোচনার (8150:80€ 
0150855102 ) জন্য, যাহার সঙ্গে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার অতি অল্প সংশ্রবই 
আছে, তাহ! হইলে আমরা নুত্রধরের বাটুল বা হাতুরী সাহায্যে একজন 
সার্জেন তাহার হুস্ম সঙ্জিকেল অপারেশন করিতে পারে, এইকবূপও 
আশা করিতে পারি । 

শ্রীনিতাগোপাল দার্শনিক সমস্যা-সমূহের মীমাংসার পথ স্থগম করিবার 
জন্য শব্দ-সমুহের সুশ্মা(তিস্ুক্দ এমন সব অথের বিচার করিয়াছেন, যাহ। 
বাস্তবিকই 021:65০05 0:50156, 06:০০] 41631৮16 2170 6916০05 
£6617)60. বাস্তব বস্তর যত সুশ্াতিসুক্্ম বিশ্লেষণ সম্ভবপর, তাহার প্রত্যেকটার 
জন্ত অর্থগত সেইরূপ সুক্ষ বিশ্লেষণ থাক উচিত। কিন্তু এতদ্দিনকার ভাষা 
এমনই ছিল এ4:০99881) 0:8০0০9] 0০০1১ যাহ] দ্বারা ভগবান শিবন্ন্দরের 
সতীবিরহে বিহ্বলতা, শ্ররামচন্জ্রের সীতাবিরহে আকুলতার কোনও ব্যাখ্যাদান 
সম্ভবপর হম্ব নাই। নির্বিকারত্বের মধ্যে যে হুল্াতিহুত্ম অর্থের প্রকাশ 
রহিয়াছে, তাহা যদি জামর1 ধরিতে পারিতাম, তবে সতীবিরহে বিহ্বল 
শিবকে পু্্রদ্ধ বলিতে কুষ্টিত হইতাম ন1। প্রচলিত ভাষার অক্থসরণকারী 


৩৩৬ ' উজ্জ্বল ভারত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ সংখ্য? 


দর্শনের বিচারে “শিব নিগুণ নন? তিনি নিগুণ হইতে নিম্নস্তরে সগুণের 
সরে অবস্থিত । সগুণ যে বর্তমান যুগের ৭0:6০156১) “0551015? 2170 
6£1১0' অভিধানে নিগুপেরই দিব্য একটী আন্বাদন। তাহ! বুঝিবার 
মত জান শ্রীনিতাগোপাল আমাদের দিয়া গিয়াছেন। 

প্রথমে আমরা নঞ, সন্বদ্ধে আলোচনা! করিতে প্রয়াস পাইব। এত 
দিনকার দর্শনশাস্ত্র নঞ-এর অভাবাত্মক অর্থ নিপ্জা “নিরাকার, শব্দের অর্থ 
করিয়াছে, "যাহার আকার নাই» নিগুণ অর্থ 'যাহার গুণ নাই+, নির্বিকার 
অর্থ "যাহার বিকার নাই" । নিরাকার শব্জের অর্থে কত সুক্ষ অর্থপ্রকাশ 
€(51580653 ০£ 26272176 ) আছে, তাহ] দেখাইয়া শ্রীনিতাগোপাল 
লিখিতেছেন; নিরাকার পদ্দের অনেক প্রকার অর্থ হইতে পারে। 
নিরাকার অর্থে যাহার আকার নাই হইতে পারে। নিরাকার অর্থ ধিনি 
আকার নহেন হইতে পারে। যিনি আকার নহেন বলিলে, যিনি সাকার 
এ অর্থ৪ কর] যাইতে পারে। নিরাকার অর্থে যিনি নিশ্চয় আকারও 
বলা যাইতে পারে। কারণ অনেক প্রসিদ্ধ ব্যাকরণানুলারে "নি: অর্থ 
নিশ্চয় । স্থতরাং নিরাকার অর্থে নিশ্য়াকার বুঝিতে হয়। নিরাকার 
শবে যাহার নিশ্চয় আকারও হইতে পারে। তাহ! হইলে অবশ্যই 
নিরাকার শবে যিনি নিশ্চয় সাকার বুঝিতে হয়। নিশ্চয় সাকার যিনি, 
তাহার আকার অনিশ্চয়ও বল] যায় ন1।+_শ্রীগ্রনিত্যধর্দ-পত্রিকাঁ, ১ম বর্ষ, 
৬ষ্ঠ সংখ্যা ; ১৩২ পৃষ্ঠা। 

শ্রনিত্যগোপালের মতে “নিরাকার শবের অর্থ--যাহার আকার নাই,, 
«যিনি আকা।র নন", “যিনি সাকার, “যিনি নিশ্যয়াকার” "যাহার নিশ্চয়াকার, 
আছে, «যিনি নিশ্চয় সাকার? । “নিরাকার' শব্দের অন্তর্গত নঞ₹এর এই 
সব 40006, 61651016 8120 06110966 919063 ০06 1762101756 দিয়া তিনি 
দার্শনিক জগতে এক যুগাস্তরকারী বিপ্লব আনয়ন করিয়াছেন । “নিরাকার, 
শব্ধের এই অর্থসমূহের মধো নিরাকারবাদী ও সাকারবাদীদের ঝগড়ার' 
অবসান হইয়াছে, উহাদের মধ্যে কোলাকুলির প্রতিষ্ঠাই হইয়াছে । নিরাকার 
শব্দের অর্থ অনুসরণ করিয়া চলিলে "নির্বিকার শবের অর্থও এইর্প 
ধাড়াইবে--যাহার বিকার নাই", "যিনি বিকার নন”, “ষিনি সবিকার+, ফিনি 
নিশ্চয়বিকার যাহার নিশ্চয় বিকার আছে”, “যিনি নিশ্চয় সবিকার। 
নিধ্বিকারের এই অর্থ আম্বাদিত হইলে শিবহুদ্দর বিকারবান্‌ থাকিয়াও 


আবাঢ, ১৩৬০ ] শ্রনিত্যগোপাল জগ্ম-শতবাধিকী ৷ ৬৩৭ 


নির্বিবিকার ত্রন্ধ হন। কিন্তু নির্ধিিকারের যদ্দি একমাক্র অর্থ হয় যাহার 
বিকার নাই, তাহা হইলে সতী বিরহে উন্মাদ শিবকে কেমন করিয়া 
নির্বিকার বলিব? অথচ শিবকে বিকারবান বলিবার মত সাহসও কাহারও 
নাই। তাই বল! হইয়। থাকে যে, শিব আসলে নির্বিকার হইয়াও বিকারবান 
জীবের মত বিকারের অভিনয় করেন। কিন্তু বিকারের এই অভিনয়ন্থারা 
বিকারবান জীবকে যখন প্রকারান্তরে উপহাসই করা হয়, তখন এই পরিহাস 
করিবার মত প্রচেষ্টা কি শিবন্বন্দরের ওপর আমরা আরোপ করিতে পারি ? 
তিনি যে বিশ্বনাথ, ভূতনাথ, তাহার পক্ষে দুর্বল জীবকে এ পরিহাস সাজে 
না। ব্রহ্ম বিকার নন, সবিকার নন, একাস্ত নিব্বিকারও নন বলিয়াই সব 
কিছু তিনিই। বিকার যাহার জীবনে পরিপাকগ্রাপ্ত হইয়াছে, তিনিই 
সত্য বাস্তব নিব্বিকার। বিকার-ভীতিও বিকার । বিকার শব যখন আছে, 
বিকার শব্ধ বার যখন একটি মানসিক অবস্থাই বুঝা যায়, তখন তাহাকে 
দ্বেধবশতঃ ত্যাগ করিতে বা এড়াইতে চাহিলে যে তাহার একটী পৃথক্‌ 
সত্তাই ত্বীকার করা হয়, পুথক্‌ সভার স্বীকুতিতে ক্র্ষজ্জানের অবস্থায়ও যে 
দ্বৈতাপত্তিই হয়, বিকারকে অস্বীকার করিবার সময় অস্বৈতবার্দিগণ কি তাহা 
ভূলিয়া গেলেন? যাহার বিকারী হইতে ভয় নাই, বিকার যাহার বি-কার 
বা বিশেষ কার, বিকার যাহার জীবনকে অধিকতর লীলায়িত করিয়! 
তুলিতে সক্ষম, তিনিই বটে সত্য বাস্তব নির্বিকার। বিকার ভয়ে ভীত 
পুরুষ ব্লীব, তিনি পুরুযোত্ম নন । যিনি নির্ধিবকার থাকিয়াও বিকারী, বিকারী 
হইয়াও নির্ধিকার, তিনিই বটে নির্ধিকার ব্রহ্ম পুরুযোত্ম। শিবন্ুম্দর 
এমনই নির্বিকার ক্রহ্থা, কষ এমনই নির্বিকার বাস্তব ত্রদ্ধ, শ্রীরামচন্ত্র এমনই 
নির্বিকার ক্রদ্ধ। ক্রদ্ধের সঙ্গে মায়ার কোন বিকার পরিণামের বিরোধ 
তো নাই-ই, পরস্ধ মায়ার সে সব বিকার দ্বার ব্রদ্ধই সত্য বাস্তব ব্রদ্মরূপে 
পরিণত হন, বিবর্তিত হন, আস্বাদিত হন। বিকার-পরিণামহীন ক্রক্ষ 
একান্তই ভাবুকের বর্ষ; উহার সহিত প্রত্যক্ষ জীব জগতের কোন 
গ্রতাক্ষ ষোগই থাকিতে পারে না। যে ব্রদ্দে “জায়তে অস্তি বর্ধতে 
বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্টতি*--এই ছয় বিকার পরিপাক-প্রাপ্ত, তিনিই 
ভারতবর্ষের প্রাপপুরুষ পুরুযোত্তম। তিনি সন বিকার গায়ে মাথিয়াই 
নিব্বিকার। 

ম্ঞ্কএর এই অর্থ সমূহ ভারতবর্ষ একদিন জানিত। কিন্ত একাস্ত 


৩৩৮ . উজ্জ্রল ভারত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ সংখা 


অদ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন করিবার এঁকাস্তিক প্রচেষ্টার মধ্যে নঞএর 'অভাব" অর্থই 

শুধু সম্মানিত হইয়াছে, আর সব অর্থ চাপা পড়িয়া গিয়াছে। 

তৎসাদৃশ্যং অভাবশ্চ তদন্যত্বং তদয্পতা। 

অগ্রাশন্তৎ বিরোধশ্চ নএব৫াঃ ষট, প্রকীত্তিতাঃ ॥ 
--নঞ-এর অর্থ ছয়টা--তৎসাদৃশ্ঠ, অভাব, তান্যত্ব, তদল্লতা, অপ্রাশস্তা 
ও বিরোধ । 'অত্রাঙ্গণ' অর্থ ত্রাঙ্মণ-“সদৃশ' ক্ষত্রিয় বৈশ্য । 'অযত্ব' অর্থ 
যত্বাভাব। 'অঘট' অর্থ ঘট হইতে “অন্* পটার্দি। “আপনি তো কিছুই 
খান" না'র অর্থ আপনি খুব 'অল্ল' খান। “অকাল? অর্থ “অগ্রশত্ত' কাল। 
'অন্থথ অর্থ স্থখের 'অভাব'। নঞ-এর এতগুলি অর্থ থাকিতে কেন 
অদ্বৈতবাদিগণ উপনিষদুক্ত নঞ.এর একমাত্র অভাব অর্থ বা বিরোধ-অর্থ 
নিবেন? 'নেতি-নেতি” মন্ত্রাংশের নেগেটিভ অর্থ নিবেন? নিরাকার 
শের অর্থ আকার সদৃশ আকার যাহার, আকার হইতে অন্ত, অল্লাকার 
বিশিষ্ট, অগ্রশশ্ত আকার-বিশিষ্ট কেন করা যাইবে না? এই গুলিই ছিল 
নঞ-এর পজিটিভ দিক । নঞ-এর অন্তরে যে-সব 59016 2180 0611026 
3098055 0 2016210128' ছিল, শ্রনিত্যগোপাল তাহাদ্দিগকেই পুনরুদ্ধার 
করিলেন এবং তাহারই সাহায্যে ব্রক্ষকে জীবনের সকল খুটিনাটি ব্যাপারে, 
জীবনের বৃহত্তম ঘটনায় আস্বাদন করিবার, জমাইয় তুলিবার পথ প্রশস্ত করিয়া 
গেলেন। ব্রহ্ম জড়াহুগ থাকিয়াই জড়াতীত, সকল ই! এর মধ্যে থাকিয়াও 

সকল “না” --ইহাই শ্রনিত্যগোপাল প্রবর্তিত দর্শনের মুল বক্তব্য । 
শ্রনিত্যগোপাল এই ভাবে নিরাকার প্রতৃতি নএযৃক্ত পদ-সমূহের মধো 
৭2 1220016109001) 17 076 05885201010 0:05" আনয়ন করিয়া 
ফেলিয়াছেন। তিনি অদ্বৈত ভাব প্রচার কল্পে ব্যবহৃত এতদিনকার প্রচলিত 
পুর্ণ, 'এক" প্রভৃতি শব্দসমূহের মধ্যেও এই পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছেন। 
তিনি “একম্‌' শব সম্থন্ধে লিখিয়াছেন, “বহু সংখ্যার মধ্যে 'একমূ" শব্দও একটা 
সংখা । সেই জন্ত 'একম্‌' প্রারুত। সেই জঙ্ত “একম্‌* অনাত্মারই এক 
প্রকার বিকাশ। সেই জন্ ক্রন্ম 'একম্* নহেন। “একম্‌্” শখ আত্মা নহে 
বলিয়া! “একম্‌” শব্বকেও নিত্য বলা যায় না। স্থতরাং ৫€একম্‌ শব্দের অর্থ 
যাহা, তাহাও ত্রন্ম নহেন স্বীকার করিতে হয়। তুমি একরকম বলিলেই 
কি তিনি বাড়িবেন? কারণ সেই 'এক' তো কেবল তাহাকেই বল। হয় 
না। এক-্চস্ত্র, এক-সুর্য একাকাশ প্রভৃতিও বলা হয়।”__সিদ্ধাত্ত-দর্শন 


আবাঢ়, ১৩৬০ ] ঞরনিতাগোপাল জ্ক্মশতবাধিকী ৩৩৪ 


পৃ ১৮৮। ব্ক্ষ' শবের অর্থ দিতে গিয়া তিনিই লিখিতেছেন ২. 'বরন্ধ অর্থে 
শক্তি ও শক্তিমান উভয়ই । কারণ ক্রন্ষ অর্থে প্রকৃতি :ও পুরুষ উভয়ই । 
অদ্বৈত মতের গ্রন্থ সকলে ব্রক্ষশ যে অর্থে বাবহৃত হইয়াছে শ্রীমস্তগবদগীতার 
ব্রহ্ষ-শব্ষ সে অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। উক্ত গ্রন্থ মতে ভ্রহ্ম অর্থে যোনি ও 
প্রকৃতি । নানা শান্্া্সারে সেই প্রকৃতি-ত্রদ্ধই শক্তি। স্থতরাং সেই 
শক্তি-ত্রদ্ষ আর শক্তিমান ব্রদ্ধ অভেদ।' সিদ্ধান্ত দর্শন, ১৮৯---৯০। 

পুর্ণ, শবের অর্থ গ্রনিত্যগোপাল লিখিতেছেন ঃ পুর্ণ শব অদ্ৈতবাচক 
নহে। আত্মাকে 'পুর্ণ' বলিলে আত্মা ব্যতীত অন্য কিছু নাই, বুঝিবার কোন 
কারণ নাই। যেমন পুর্ণ কুস্ত বলিলে সেই কুস্ত কোন বন্ত দ্বারা পুরিত বুঝিতে 
হয়, তত্দরপ 'পুর্ণাত্বা” বলিলে আত্মা কোন বস্তু বা বহু বস্তদ্ধারা পুরিত বুঝিতে 
হয়। আত্মাকে এক বলা হইয়াছে । অনেকে এ 'এক' শবের অর্থ অদ্বিতীয় 
বলিয়া থাকেন। কিন্ত অদ্বিতীয় শব্ধে কেবল “এক এই অর্থ হয় না। 
অদ্বিভীয় শবের দ্বিতীয়াধিক অর্থ হইতে পারে; সেইজন্ত অদ্বিতীয় শবের 
অর্থ ব্ৃও হইতে পারে ।*-সিদ্ধান্তদর্শন, পৃঃ ২৩২ 

শ্রীনিত্যগোপাল অভিধানকে এক নৃতন ছাচে ঢালিয়! শবগুলির অর্থ- 
প্রকাশকে 02165০05 0:5০156) £1651015 এবং 16:86 করিয়া প্রতি 
জীবনের সকল দৈনন্দিন ঘটনার সঙ্গে ব্রন্ম-বস্তকে খাপ খাওয়াইয়া লইবার 
পথই আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। প্পুর্ণ' 'এক' প্রভৃতির অর্থ যে ভাবে 
তিনি দিয়াছেন, তাহাতে আত্মা অনাত্মার অদ্বৈততাই স্থাপিত হইয়াছে, 
বিশ্বেরও নত্যতা শ্বীকত হইয়াছে । অষ্টাবক্র লিখিত 'যত্র বিশ্বমিদং ভাতি 
কল্লিতং রজ্ছসর্পবৎ'-ক্সোকাংশের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া শ্রনিত্যগোপাল 
লিখিয়াছেন, উক্ত শ্লোকাহুসারে বিশ্ব কল্লিত। কল্পিত যাহা, তাহ! মিথা1। কিন্ত 
আমরা স্পষ্টই এই বিশ্বে অবস্থান করিতেছি, অতএব আমর! কি প্রকারেই বা 
আমাদের অবস্থিতির স্বান এই «বিশ্বকে কল্পিত বা মিথ্যা বলি? আমাদের এই 
*প্রত্যক্ষ-পরিদৃশ্তমান বিশ্বকে সত্যই বলিতে হইতেছে। এই 'বিশ্ব” দর্শন, 
স্পর্শন এবং বোধদ্বার1 অবধারিত হইতেছে ।'-__সিদ্ধাস্তদর্শন পৃঃ ২২৯ 

পুর্ণ'-শব্দের ্ীনিত্যগোপাল প্রদত্ত অর্থ বুঝিলে আমরা বুঝিতে পারি 
*পুর্ণানন্দমময় আমি চিগ্য় পুর্ণতত্ব। রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উম্মত' এই 
উক্তির রহন্ত কোথায়? পুর্ণকেও শ্রীরাধ! উন্মত্ত করান। শ্রীরাধাছাড়া শরীক, 
পুর্ণ ই নন। শ্রীয়াধা শরীর একীতূত হইলেই তাহার! হন পুর্ণাযআা। প্রনিত্য- 


৩৪৪ উজ্জ্বল ভারত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ সংখ্যা 


গোপাল লিখিয়াছেন 'আত্মা অপুরুষ ও অপ্রকতি' ; আবার অন্জ্জ তিনিই 
লিখিয়াছেন £--“আত্মাই পুরুষ প্রকৃতি । আজ নিত্য-ব্যাকরণ, নিত্য-অভিধান, 
নিত্য-ভাষা! হরি করিয়া তাহাদ্দিগকেই দর্শনের যোগ্য বাহন করিয়া বিশ্ব- 
বিশ্বাতীতের সকল সমন্বয়রস আম্বাদন করিতে হইবে। 

সাধারণ ভাষা কেমন করিয়! তত্ব-নির্ধারণের পক্ষে অন্থপযুক্ত তাহার একটা 
দৃষ্টান্ত দিয়া জেম্স্‌ জিন্স লিখিতেছেন ।--11)6 17906001905 ০৫1১0192191 
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দ্বার্শনিক চিত্তাধারাকে প্রকাশ করিবার অস্থপধুক্ততার দৃষ্টাস্ত পাওয়া যাইবে 
দেকার্তের অতি প্রসিদ্ধ---'[ 02117]. 696166০0161 63156--আমি চিস্তা করি 
অতএব আমি আছি*--এই প্রতিজ্ঞার (19:0051007) ) মধ্যে । দেকার্তে 
এই প্রতিজ্ঞাকে সনদেহাতীত বলিয়া! বিশ্বাস করিয়া ইহার ওপরে সমন ধর্শনকে 
দাড় করাইবার প্রস্তাব করিলেন। পরবর্তী একদল দার্শনিক এই প্রতিজ্ঞার 
অঙ্থপযুক্ততা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাহার! দেকার্তের সাধারণ ভাষার 
বনী সমালোচনা! করিয়াছেন । কেননা এই সাধারণ ভাষাই প্রতিজ্ঞার 
উদ্গেশ্ট পদকে [ 00171, 0000 01015650 15৩ (01015 "অর্থাৎ আমি 
চিন্তা করি, তুমি চিন্তা কর, সে চিন্তা করে-_এইবপ একাস্ত বিচ্ছিন্ন তিনটা 
শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে বাধা করিয়্া্ছে। আমি-তৃমি-তিনি একাস্ক 
বিচ্ছিয় হইলে যে বাস্তব-জ্ঞানেরই ক্ষরণ হয় না এবং আমি-তুমি-তিনির এই 
শক্ত একাস্ত বিচ্ছিন্নতা যে সাধারণ ভাষাই সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা! সাধারণ 
মা্ুষের বুঝিষার সাধ্য একদিন ছিল ন1। শ্রীনিত্যগোপাল কিরূপ ভাষায় এই 
আমি-তুমি-তিনির শক্তভেদ গলাইয়া দিতে চাহিয়াছেন, তাহা ভাবিকে 


আধাড়, ১৩৬৭] শ্রীনিতাগোপাল জন্ম-শতবাধিকী ৩৪১ 


বিন্ময় লাগে । তিনি লিখিতেছেন £ আমি আত্মা। তুমিও আত্মা। 
তিনিও আত্মা। ক্রুতিবেদাস্তানছদারে একাত্মাই বিষ্যমান আছেন। 
শ্রুতি-বেদাস্তান্ছসারে আমি আত্মার সহিত তুমি আত্মার এবং তিনি 
আত্মার কোন প্রভেদ নাই। ****** আমি বা অহমুপাধিবিশিষ্ট আমি, 
তুমি বা ত্বমুপাধিবিশিষ্ট তোমার সহিত ভেদ আছে বোধ করিয়া 
থাকি 1*******১, আমার আমিত্ব, তোমার তুমিত্ব এবং তাহার তিনিত্ব বশতঃ 
একাত্মার ব্রৈবিধ্য বোধ হইন্া থাকে। আত্মজ্ঞান. হইলে এরূপ ত্রেবিধ্য 
বোধ হয় না।*-"* তখন আমি যাহা, তুমি তাহা এবং তিনিও তাহ। 
বোধ হইয়া থাকে |*******, কেবলমাত্র জ্ঞানে আমি, তুমি, তিনির অভেদত্ 
বুঝিতে হয়। ব্যবহার কালেও আমিও আমাকে আমিই বলি। কিন্তু 
তৎকালেও আমি আমাকে তুমি কিন্বা তিনি বলি না। অথচ আমিই 
আমি, তুমি এবং তিনি রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকি। কোনও ব্যক্তি 
আমিকেই তুমি বলি থাকে, আমি তাহার নিকট হইতে অনুপস্থিত 
রহিলে সেই ব্যক্তি আমাকেই তিনি বলিয়া থাকে । সেইজন্য আমি 
আমিও বটি, আমি তুমিও বটি, আমি তিনিও বটি। সেইজন্য অনেক 
আত্মদর্শী ব্যবহারকালেও আমি, তুমি এবং তিনির অভেদত্ব শ্বীকার 
করেন।” -_নিত্যধর্ম পত্ত্িকা-১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা--পৃঃ ২২৫--২৬ 

কি অদ্ভুত ভাষাকৌশলে পরমার্থ ক্ষেত্রের আমি তুমি তিনির অছৈতানু- 
ভূতিকে শ্রানিত্যগোপাল ব্যবহারিক ক্ষেত্রের অদ্বৈতানুতভূতিতে গড়িয়! তুলিতে 
চাহিতেছেন ! পারমাথিক অদ্বৈত জ্ঞানে আমি-তুমি-তিনি না থাকিয়া অদ্বৈত; 
আর ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তিন তিন থাকিয়া, প্রভেদকে প্রভেদমূল্যে স্বীকার 
করিয়া তিন অদ্বৈত। ভাষার এমন নমনধন্শীলতা এমন করিয়া গ্রনিত্যগোপাল 
ছাড়া কে ইতঃপুর্বে প্রদর্শন করিয়াছেন? ধন্য তাহার ভাষাবিজ্ঞান কৌশল । 

আজ শ্রীনিতাগোপালশ্শ্রচরণতলে বসিয়া নব যুগের নব ভাষা! শিখিয়া 
আমির দৃষ্টিকোণে বিশ্বকে এবং বিশ্বের দৃষিকোণে আমিকে দেখিতে হইবে। 
শ্রনিত্যগোপাল জয়যুক্ত হউন। বন্দেমাতরম্‌। 





পৃথিবীতে ভাই 
মানুষ মানুষে 
পরাধীনতার 
মুক্তির আলো 
স্বার্থের ধ্জা 
সবার হাতেই 
মানবের বেশে 
'অণুর শক্তি 
মান্ুষের হাতে 
সাম্যের গানে 
হিংসা ছেষের 
শাস্তির আলো 
বার্থ মানের 
মন্ুয্যত 

স্বাধীন মুক্ত 
নয়নে নৃতন 
শুধু হাসি গান 
মরণেরে সবে 
্বর্গবাসীরা 
মানুষের সাথে 
ছুয়ের মিলনে 
পৃথিবীতে ভাই 


প্রশ্ন 


অরুণ বরণ চক্রবর্তী 


এমন দিন কি 
সত্যিই ভালো 
শৃঙ্খল যত 
বন্তার মত 


আকাশে আর ন। 


কাজের চরক! 
দানবের! সব 
জগতের হিত 
মা্্ষ রবে ন| 
পৃথিবী উঠঠিবে 
বহঞৎসব 
চিরতরে ভাই 
ব্যর্থত1 পায়ে 
পুর্ণ গ্রভায় 
মানব আত্মা 
রবির কিরণ 
জীবনের গান 
পায়ের তলায় 
মর্ত্যের চাবী 
মিলনের গান 
বিশ্বজননী 
এমন দিন কি 





আসবে 
বাদবে? 
টুটবে? 
ছুটবে? 
উড়বে ? 
ঘুরবে? 
মরবে? 
করবে? 
বন্দী? 
ছন্দি*? 
থামবে ? 
নামবে? 
লুটবে? 
ফুটবে? 
জাগবে? 
লাগবে? 
চলবে ? 
দলবে? 
চাইবে? 
গাইবে? 
হাসবে ? 
আসবে? 


সাময়িকী 


প্রজাতন্ত্রী পাকিস্থান £ গত ৫ই জুন সন্ধ্যায় করাচীন্থ “ইভনিংস্টার? 
পত্রিকায় প্রকাশিত একটা সংবাদে জানা যায় ষে, আগামী ১৪ই আগস্ট 
পাকিস্থানের হষ্ঠ স্বাধীনতাবাধিক উৎসব দিবসে পাকিস্বানকে গ্রজাতন্ত্রক্পে 
ঘোষণ। করা হইবে । উক্ত সংবাদে আরও জান! যায় যে, কমনওয়েলথের 
সহিত সম্পর্ক অক্ষু্ন রাখিয়া! পাকিস্থানও ভারতের অনুরূপ প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র 
হইবে। পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী জনাব মহম্মদ আলির রাণী এলিজাবেখের 
অভিষেক উপলক্ষে লন যাত্রার প্রাক্কালেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আগামী 
জুলাই মাসের মাঝামাঝি পাকিস্থান গণপরিষদ্দের যে অধিবেশন আহত 
হইবে, তাহাতে এই সিদ্ধান্ত অন্থমোদ্দিত হইবে। উক্ত সংবার্দে আরও 
বলা *হুইয়াছে ধে, গভর্ণর জেনারেল জনাব গোলাম মহম্মদ পাকিস্থান 
প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট হইবেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাকিস্থানের 
যে নব কূটনৈতিক দূত বর্তমানে বুটেনের রাণীর নামে নিযুক্ত আছেন, 
তাহারা প্রেসিডেণ্টের কূটনৈতিক দূতহিসাবে পুননিযুক্ত হইবেন। 

পাকিস্থান যদি সত্যসত্যই প্রজাতন্ত্রদূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার দৃঢ়সন্বল্প নিয়! 
থাকে, তবে এইবার তাহার বাচিবার পথ হইল। এতদিন সে .আত্মঘাতী 
নীতির অনুসরণ করিয়াই চলিয়! ছিল, তাই সে আজ ঘরে বাইরে সর্বত্র 
বিব্রত। তাহার অবস্থা এমনই সঙ্গীন হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই না একজন 
প্রধানমন্ত্রীকে নাটকীয়ভাবে অপসারিত করিয়া তাহার গদীতে জনাব 
মহম্মদ আলীকে বসাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল? তাহার ঘরে-বাইরে 
যত সমস্য! জমিয়া উঠিয়াছে, তাহার সে কিছুতেই সমাধান করিতে পারিবে 
না, যতদিন না তাহার সংবিধানে “ইসলাম রাষ্ট্রের কথা "তুলিয়া দিয়! হিন্দু 
প্রজা ও মুনলমান গ্রজা, খুষ্টান বৌদ্ধ প্রজাদিগকে সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত 
করা হয়। ঘরের মধ্যে অসন্তুষ্ট হিন্দু-খৃষ্ঠান-বৌদ্ধকে একদম অগ্রাহথ করিয়া 
একটী রাষ্ট্রকে গায়ের জোরে কম়দিন চালানো যায়? আজও সেখানে ৯০ 
লক্ষ হিন্দু আছে। তাহাদের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষায়। ধনে-মানে পদমধ্যাদায় 
প্রতিষ্টিত লোকের অভাব নাই। তাহারা আজ রাজনীতিক্ষেঞ্ে কেউ নন। 
তাহারা কোনও রকমে সেখানে জীবিকাসংস্থানে ব্যাপৃত, তাহাদের দ্বার! 


৩৪৪ উজ্জ্বল ভারত ৬ বর্, ৬ষ সংখ্যা 


প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রের কোনও ক্ষতি হইবে ন।। কেননা তাহারা রাজনীতির 
মধ্যে অংশ গ্রহণ করিতে গেলে বিপন্ধ হইবেন। তাই তাহারা রাজনীতি 
হইতে দূরে, অতি দূরে। তীহারা রাষ্টের কোন কল্যাণও করিতে 
পারিতভেছেন না । অথচ তাহাদের শক্কিসামর্থ্কে পাকিস্থান যদি কাজে 
লাগাইতে পারিত, পাকিস্থান নিরাপদ হইতে গারিত। ভারত ইউনিয়ন, 
হইতে কোনও আক্রমণের ভয়ও পাকিস্থানের ছিল না। কিন্ধ পাকিস্থান 
নিজের আক্রমণাত্মক মনোবুন্তির ফলেই ভারত হইতে আক্রমণের স্বপ্ন দেখে। 
আক্রান্ত না হইলে ভারত আক্রমণ করিবে না_-ইহা1 বিশ্বাস করিলে তাহার 
কল্যাণ হইত। দেখিয়া সখী হইলাম যে, পাকিস্থানের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী 
কেতিঙ বিশ্ববিদ্ভালয়ে পাক ছাত্রসমিতি এবং কেত্রিজ মজলিসের এক বৈঠকে 
বক্তৃত। প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারত ও পাকিস্থানের পরস্পরের বিরুদ্ধে ষুদ্ধায়োজন 
করা আত্মহত্যার সমতৃল হইবে । অনেক পুর্বে ইহা বুঝিলে কল্যাণ হইত। 
গ্রীনেহর তো মিঃ লিয়াকত আলিকে অনাক্রম-চুক্তিতে বন্ধ হইবার জন্য 
বারবার অনুরোধ করিয়াছিলেন । মিঃ লিয়াকত আলি তখন তাহাতে সম্মত 


হন নাই। কিন্তু ইহাঘ্ারা দিনের পর দিন তাহাদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক 
সমস্যা জটিপতর হুইয়াই উঠিয়াছে। 

হিন্দুমূলমানবৌ দ্বধুষ্টান যাবতীয় প্রজাবুন্দ ষদি পাকিস্থানে সমমধ্যাদায় 
প্রতিষ্ঠিত হয়, পাকিস্থান নিশ্চয়ই টিকিবে। কেন সে কাশ্মীর আক্রমণ 
করিয়াছিল? সেদিন ষদি ভারতবর্ষ যুদ্ধ বন্ধ না করিয়া! আরও একটু অগ্রসর 
হইত, কাশ্মীর নমস্যা আজ আর থাকিত না । ভারতবর্ষের যুদ্ধে জড়াইয়া না 
পড়িবার মনোবুত্তি ও তাহার রাজনৈতিক সততার স্থযোগ পাইয়াই পাকিস্থান 
আজও কাশ্বীর-সমস্যার সমাধান তাহাদের অন্থকূলে করিবার জন্য ব্যস্ত। 
এ স্থযোগ ছাড়িবার মত বুদ্ধি যতদিন না আসিবে, ততদিন কি করিয়। 
কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হইবে? গণভোটের পথ তো এখনও উন্মুক্ত 
রছিয়াছে। কেন সেকাশ্মীর আক্রমণ করিয়াছিল, ইহার জবাব সর্বপ্রথমে 
দিয়াই তাহার কাশ্মীর সমস্তা সমাধানের জন্য বসিতে হইবে। ঘটনার মূলকে 
এড়াইয়া ঘটনার শাখা প্রশাখাকে ধরিয়া! মীমাংসা চাহিলে তাহা সুদুরপরাহত 
হয়। মূল সমস্যা হইল “পাকিস্থান হইতে আক্রমণ” । তাহার “আক্রমণ' সে 
প্রত্যাহার করুক, তাহার মীমাংসা আর স্থদ্ূরে থাকিবে না। যেখানে আক্রমণ 
করিবার অধিকারই তাহার ছিল না, সেই অনধিকারকে গায়ের জোরে 
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 জিয়াইয়া রাখিয়া! সেই অনধিকারকে অধিকার বলিয়! সাবাম্ত করিয়া তাহাকে 
আরও বাড়াইয়! তোলা কি সম্ভব না সঙ্গত? পাকিস্থান নষ্ট হউক, ইহা 
ভারতবর্ষ কায়মনোবাক্যে কখনও চায় না; কেননা সে ম্ষেচ্ছায় পাকিস্থান 
মাঁনিয়া লইয়াছে। পাকিস্থানকে নষ্ট করিতে চাওয়া তাহার পক্ষে 
সতাদ্রোহিতাই হইবে । লে সত্যের উপাসক, সত্যকে সে মর্যাদা দিবঝেষ্। 
পাকিস্থান সত্যের পথে প্রতিষ্ঠিত হইলে লোকসানের ভয় নাই। শ্রীনেহের 
প্রাণপণে পাকিস্থানের সহিত লৌহার্দ্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন, যেজন্ত 
ভারতের কোনও কোনও রাজনৈতিক দল তাহার উপর নিতাস্ত নারাজ। 
পাকিস্থানের লেশমাত্র ক্ষতি হয়, ইহা শ্রীনেহেরু চান না। এখন পাকিস্থান 
যদি নিজের জালে নিজে জড়াইয়া পড়িয়া অন্ধকার দেখে, তবে সে জন্য দায়ী 
সে নিজে, দায়ী তাহার বৃদ্ধি। প্রজা প্রজা_-তা হিন্দুই হউক আর মুসলমানই 
হউক--এই সোজ1 কাট! মানিয়া লইলে তাহার কোনও দিক হইতেই ভয়ের 
কারণ থাকিবে না। যেখানে ভূত নাই, সেখামেও সে অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া 
ভূতের তয় পাইবে, এ বিপদ হইতে কে তাহাকে রক্ষা করিবে? জনাব 
মহম্মদ আলিকে এই দুর্য্যোগের ভিতর দিয় নিয়া পাকিস্থানকে নিরাপদ 
করিবার মত শক্তি ও বুদ্ধি ভগবান দিন । 

লগুনের লাংবাদ্দিক সম্মেলনে মিঃ মহম্মদ আলি বলিয়াছেন, 'আমি এমন 
শাসনতন্ত্র রচনার পক্ষপাতী, যাহার ফলে মতপ্রকাশের শ্বাধীনত1 এবং জাতির 
আত্মপ্রকাশের পথ কোন রকমেই ব্যাহত হইবে না। আমরা ধর্মভিত্তিক 
শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে পারি না। ইসলাম মোল্লাতন্ত্রবিরোধী । 
রাজনীতিকে মোল্লাগণের প্রভাবমুক্ত রাখাই আমাদের উদ্দেশ্য ।' তাহার উদ্দেশ 
সফল হউক । মোল্লাতন্ত্রের স্থান অধিকার করুক গ্রজাতস্ত্র। হিন্দযুসলমান 
সম্মিলিত হইয়! পাকিস্থান গড়ক। হিন্দুদের সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত 
করিয়া মুসলমানদের লইয়! পাকিস্থান রক্ষা কর] সম্ভব হইবে না। ইতিহাস 
ভূগোল ভারতবিভাগের প্রতিকূল-_এই মহাসত্যকে সামনে রাখিয়া 
হিন্দুমুসলমানের মিলনকে পুর্ববাপেক্ষা ঘনতর মিলনের ভিত্তিতে গড়িয়া তৃলিলে 
এই প্রতিকূলতাকে দূর করা সম্ভব হইলেও হইতে পারে। হিন্দু-মুসলমান 
কাধে কাধ মিলাইয়! পাকিস্থান রচনায় নিধুক্ত থাকিলে পাকিস্থান টিকিবে। 
মুসলমান-প্রধান রাষ্ট্রে মুসলমানদের স্থযোগস্থবিধা থাকিবেই। অতিমাত্রায় 
স্থযোগস্থবিধা ভোগের লোভ পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানের হিন্দুদের সঙ্গে 
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প্রাণে প্রাণে যিলন আজ প্রয়োজন--জনাব মহম্মদ আলি যদি এই প্রয়োজনকে 
বাস্তব করিয়! তুলিতে পারেন, তিনি ধন্য হইবেন। পাকিস্থানের রক্ষাকর্তা- 
রূপে বিশ্বে সম্মানিত হইবেন। হিন্দুরা উদার ব্যবহারের কাঙ্গাল নয়; 
তাহার! চায় রাষ্ট্রের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে সম অধিকার। 

পাকিস্থানের জনসাধারণের সমর্থন যে জনাব মহম্মদ আলি পাইবেন, 
তাহা পাকিস্থানের ভাবী শাসনতম্ত্র সম্পর্কে অভিমত জ্ঞাপনের জন্য ঢাকা 
হাইকোর্টের বার এসোসিয়েসনের সাব-কমিটির যে সিদ্ধান্ত প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহা হইতেই পরিস্কট হইবে। কমিটির সিদ্ধান্ত এই যে, 
(১) শাসনতন্ত্র রচনার আর বিলম্ব করা অসঙ্গত, (২) ম্বতন্ত্র নির্বাচন 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । সর্বত্র যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে 
করিতে হইবে । (৩) তপশিলী বা অনগ্রসর সমাজের জন্য নিদিষ্ট দশ 
বৎসরের জন্ত কিছু সংখ্যক আসন সংরক্ষিত থাকিতে পারে। এই ক্ষেত্রেও 
যুক্ত নির্বাচন-প্রথা থাকিবে । €৪) মূলনীতিতে রাষ্ট্রের প্রধান মুসলমান 
হইবে বলিয়া যে প্রচার করা হইয়াছে, কমিটি তাহা গণতন্ত্রবিরোধী, 
অবাস্তব ও অসঙ্গত বলিয়া অগ্রাহ করিয়াছেন। (৫) মোল্লা বোর্ড গঠন 
করা চলিবে না। (৬) শাসক-সম্প্রদায় বলিয়া কিছু থাকিবে ন1। 
(৭) রাষ্ট্রভাষারূপে গণা হইবে বাঙ্গল ও উদ্দি। (৮) প্রাদেশিক অটোনমির 
দাবীও তাহার! করিয়াছেন । 

ঢাকা বার এসোসিয়েসন যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন এবং লগ্নে 
জনাব মহম্মদ আলি যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ। গণতন্ত্র-সম্মত 
সন্দেহে নাই। এইরূপ গণতন্ত্র রচিত হইলে পাকিস্থানের মাইনরিটির 
বেদনার কারণ থাকিবে না। পাকিস্থানে গণতস্ত্র প্রতিষ্ঠিত হউক-_ইহা 
হিন্দুদেরও কাম্য । এখন তাহারাও পাকিস্থানকে সরল দানে গড়িয়া 
তুলিবার জন্য প্রযত্ববান হইবেন। তখনই 'পাকিস্থান জিন্বাবাদ' বল! 
সার্থক হইবে । বন্দেমাতরম্‌ 


ভ্ীজগর্শিশ ্রেস--৪১ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা হইতে গ্রীমৎ হ্বামী পুরুষোত্বমানদ্দ 
অবধূত (বরিশালের শরৎকুমার যোষ ) কতৃক সুদ্রিত ও প্রকাশিত। 
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ই্ীঅনিলচন্জ ঘোষ এম. এ. প্রণীত শকের প্রয়োগসহ এরূপ ইংরেজি-বাংলা - 

গমন বইর লম্থদ্ধ নুতন সংহ্রণ অভিধান ইহাই একমান্র। ৭০ 
ব্যায়ামে বাঙালী ২২ কাজী আবদুল ওদুদ এম, এ-সংকলিত 

বীরতে বাঙালা ॥* ব্যবহারিক শব্কৌষ 
বিজ্ঞানে বাঙালী ২০ 
বাংলার খষি ই প্রয়োগমূলক নৃতন ধরণের বাংলা অভিধান 
র মনীষী বর্তমানে একান্ত অপরিহার্য । ৮1০ 
৮২৬ রঃ শ্রীরমণীরঞজন + এম. এ. বি. পপ 
রবিচুষী * শিক্ষা ৪ আধুনিক বিশেষ ৩ 
আচার্য্য জগদীশ ১৭ শিক্ষাবিজান ১৯ প্র বই। 
আচার প্রফুল্পচনদ ১0 প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী 
রাজধি রামমোহন ১০ ১৫ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা 
উজ্জবলভারত 
( মাসিক পত্র, ৬ষ্ঠ বর্ষ) 


উজ্জলভারতের বাধিক মূল্য ৪২। প্রতি সংখ্যা 1/০, ভাকমাশৃল ম্বতন্তর। 

মাথ থেকে উজ্জ্লভারতের বর্ষারস্ত। ছ" মাসের কম গ্রাহক কর] হয় না। 
রচন। নকল রেখে পাঠানো বিধেয়! অমনোনীত রচনা ফেরত নিতে হলে 
উপযুক্ত ডাকটিকিট দরকার। 

বিভিন্ন লেখকের মতামতের জন্ত সম্পাদক দায়ী নন। 

বিজ্ঞাপনের হারের জন্ত পত্র লিখুন। 

বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠার আকার ৪২৮৭ । 

উজ্জলভীরত কতকগুলি পরম্পরবিচ্ছিন্ন রচনার অসন্বন্ধ সমহি হবে না। 
রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, কলা প্রভৃতি জীবনের 
সকল দিকই ব্যষি ও সমষটির দৃষ্টিতে আলোচিত হবে এবং সে সবের মধ্যে 


একটি জীবনের সমগ্রতার যুগদর্শনের যোজ পাওয়া যাষে। 








বৃহত্তর ক্ষেত্রে জননেবার যে গৌরব ও জনগণের 
যে অবুষ্ঠ আস্থার উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দুস্থান 
উত্তরোত্বর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং 
যে সঙ্গতি, সতত! ও প্রতিষ্ঠা হিস্স্থানের পূর্বাপর 
বৈশিষ্ট, তাহার বুষ্পষ্ট পরিচয় পাওয়া! যায় ইহার 
১৯৫২ সালের ৪৬তম বাধিক কাধ্য-বিবরণীতে 


নুতন বীমা 
১৬৩৮ ৭৯২১৮, 
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৬ষ্ঠ বষ ণম সংখ্যা 
আবণ, ১৩৩৬৩ 


রবীন্দ্রনাথের “গোরা, 
রেণ,জিজ্র 

যে-হিন্দুত্বকে গোরা জানত, বিনয় জানত, মামরা জানতাম, জীবনের 
মধ্যে একটা নৃতন ঘটন! ঘটলেই আর তা সেটাকে ব্যাখ্যাও দিতে পারে না, 
খাপ খাইয়েও নেওয়াত্তে পারে না। পরেশবাবুদের বাড়ীর সবাইকে বিনয়ের 
ভাল লেগেছে--কিস্তু এ ভাল লাগ! এ হিন্দুত্ববোধে সমধিত নয়। ' বিনয় 
আরও একটু এগিয়ে গেল,-ললিতাকে সে ভালবেসে ফেলল । এই যে ঘটনাটা 
ঘটল, আমাদের পরিচিত স্বল্পপরিধির হিন্দুত্ববোধ একে কিছুতেই শ্বীকার করে 
নিয়ে হজম করে এগিয়ে যাবার পথের খবর বলতে পারত না। সে বলত 
স্পষ্ট সোজ] ভাবায়-_যেমন বলেছে গোরা--.বাদ দাও, এ অন্তায়, এ পাপ। 
এ মিথ্যাচরণ এ পাপ তোমার করা উচিত নয়) এ ঘটনা! থেকে সরে এস 
নিজের মধ্যে, সরে এস নিজ গণ্ডীর মধ্যে । এটা সমাজের প্রতি কর্তব্য, ধর্মের 
প্রতি কর্তব্য। 

বিনয় ললিতাকে ভালবেসেছে। আনন্দময়ী পথ দিয়েছেন বিনয়কে এই 
বিপদ্ধের সময়। বিনয় ললিতাকে বিয়ে করতে পারে বিনয়ের মনের এই 
অবস্থা এনে দিয়েছেন আনন্দময়ী। ললিতাকে লাছন! অপমান থেকে ধাচানে! 
বিনয়ের হাতে আছে। কিন্তু গোরা শুনে বলে, "লজিতাকে বিবাহ করে 
তুমি ললিতার প্রতি কর্তব্য করতে চাও, কিন্ত সেইটেই কি তোমার চরম: 
কর্তব্য? সমাজের প্রতি কর্তব্য নেই? 
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বিনয় বুঝতে পেরেছে ব্যক্তিকে নিয়ে সমাজ হলেও ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের 
বিরোধ যখন উপস্থিত হয়, তখন 'ব।ক্তি এবং সমাজ চুইয়ের উপরেই একটি 
ধর্ম আছে-_সেইটের উপরে দৃধি রেখে 5লতে হবে। যেমন ব্যক্তিকে 
বাচানোই আমার চরম কর্তব্য নয়, তেমন সমাজকে বীাচানোও আমার 
চরম কর্ডবা নয়, একমাজ্স ধর্মকে বাচানোই আমার চরম শ্রেক্ষ।, 
গোরা তার হিন্দুতবোধের সঙ্গে তার ধর্মকে এক করে দেখে। কিন্তু 
বিনয়ের ভাবনা! আরও অনেকটা অগ্রসর হয়ে গেছে । সমাজ ও ব্যক্তির 
বাইরে যে একটি ধর্ম আছে, য। পমাজকেও মানে ব্যক্তিকেও মানে, অথচ 
কারোরই মাতআাহীন দাবীকে মানে না । বিনয় এমন ব্যাপকতর ধর্মবোধের রূপ 
ও স্বরূপের সবটুকু খবর নিশ্চয় দিতে পারবে না কিন্তু এ কথা সে বলতে 
পেরেছে ষে, “ব্যক্তি ও সমাজের ভিত্তির উপরে ধর্ম নয়, ধর্মের ভিত্তির উপরেই 
বাক্তি এ সমাজ । সমাজ যেটাকে চায় সেটাকেই যর্দ ধর্ম বলে মানতে হয় 
তাহলে সমাঙ্জেরই মাথা খাওয়া হয়। সমাজ যদি আমার কোনে ন্তায়সঙ্গত 
'্বাধীনতায় বাধা দেয় তাহলে সেই অসঙ্গত বাধা লঙ্ঘন করলেই সমাজের 
প্রতি কর্তব্য করা হয়। ললিতাক্ষে বিবাহ করা যদি আমার অন্যায় না হয়, 
এমনাক উচিঠ হয়, তবে সমাজ প্রতিকূল বলেই তার থেকে নিরম্ত হওয়া 
আমার পক্ষে অধর্ম হবে।, 

গোরার মৃন্িপ ছুটে! । এক সে তার পরিচিত হিন্ুত্বোধের বাইরে 
যেতে পারে না, আর একট! হচ্ছে গোরার যে ভাবের ভারতবর্ধকে সে তার 
নিজের সঙ্জে একাত্ম করে ভাবে, সে ভারতবর্ষকে আঘাত করতে পারে, এমন 
কিছু করবার মত মানসিক বীর্ধ গোরার নেই। বিনদের সঙ্গে আলোচনায় 
যুক্তিতে যখন সে আর হালে পানি পেলে না তখন তার অন্তরের স্বরূপটিকে 
কেমন মিষ্টি করে খুলে ধরেছে । “আমি তোমার সঙ্গে কথ কাটাকাটি 
করতে চাই নে। এর মধ্যে তর্কের কথা বেশি কিছু নেই, এর মধ্যে হৃদয় 
দিয়ে একটি বোঝবার কথ! আছে। ব্রাক্ধ মেয়েকে বিয়ে করে তুমি দেশের 
সর্বপাধারণের সঙ্গে নিজেকে যে পৃথক করে ফেলতে চাও সেইটেই আমার 
কাছে অত্যন্ত বেদনার বিষয় । এ-কাজ তুম পার, আমি কিছুতেই পারি 
নে-_এইখানেই তোমাতে আমাতে প্রভেদ-_ জ্ঞানে নয় বুদ্ধিতে নয়। আমার 
প্রেম যেখানে, তোমার প্রেম সেখানে নেই | তুমি যেখানে ছুরি মেরে নিজেকে 
যুক্ত করতে চাচ্ছ সেখানে তোমার দরদ কিছুই নেই। আমার সেখানে 
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নাড়ির টান। আমি আমার ভারতবর্ষকে চাই । তাকে তুমি হত দোষ দাও 
যত গাল দাও আমি তাকেই চাই--তার চেয়ে বড়ো ঝরে আমি আপনাকে 
কিংবা অন্ত কোনো মানুষকেই চাই নে। আমি লেশমান্র এমন কোনো 
কাজ করতে চাই নে যাতে আমার ভারতবর্ষের সঙ্গে চুলমাত্ম বিচ্ছেদ ঘটে । 
,****'সমন্ত পৃথিবী যে-ভারতবর্ষকে ত্যাগ করেছে যাকে অপমান করেছে, 
আমি তারই সঙ্গে এক অপমানের আসনে স্থান নিতে চাই--আমার এই 
জা(তভেদের ভারতবর্ষ, আমার এই কুসংস্কারের ভারতবর্ষ, আমার এই 
পৌত্তলিক ভারতবধ। তুম এর সঙ্গে যাঁদ ভিন্ন হতে চাও তবে আমার 
গেও ভি হবে।, 

গোর! ঠেকেছে এইখানে । ত্বার ভাবের ভারতবর্ষের সঙ্গে তার বাস্তবের 
ভারতবর্ষ মেপে না--এ কথা গোরা যেনা জানত তা নয়। কিন্তু যে-কথা 
গোরা জানত না সেটা হচ্ছে, কেন যে বাস্তবের সঙ্গে মিলছে না সেটা সে 
ভেবে দেখতে পারছে না এবং তার মূল কারণ বের করে তার সাধের 
ভারতধর্ষকে জাতিভেদ থেকে, কুসংস্কার খেকে, অপমান থেকে, পৌনস্তণিকতা 
খেকে বাচাতে চেষ্টা করতে পারছে না। নে ভারতবর্ধকে ভালবাসে, তার 
প্রতোক রক বন্দু দিয়ে ভালবাসে--এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কিছু হতে 
পারে না। কিন্তুকেনসেমনে করলে সমন্ত কুনংস্কার, সমস্ত অপমান নিয়ে 
ভালবালাটাই ভালাবাসার শেষ কথা ? যখনই যে কাউকে বা যা কিছুকে 
ভালবাসি, তখনই সেই মানুষ ব। বস্তকে অপমান থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব 
সেই সঙ্গেই আমার ওপর বর্তে। আর রক্ষা করতে গিয়ে যদি আমাকে তার 
ওপর আঘাত হানতে হয়, তবে সে আঘাত হানবার মত বীর্ধ থাকাও যে 
ভালবানারই অপরাধ এ কথা বুঝতে পারা ও পালন করে চলা খুবই 
কঠিন সন্দেহ নেই। পাপীকে তার সমস্ত পাপ সত্বেও যদি ভালবাসতে পারি, 
তবে সেট। মহৎ প্রাণের পরিচয়। কিন্তু ভালবাসার সঙ্গে সে পাগীকে ভার 
পাপ থেকে বিমুক্ত করিয়ে নেবার সাধনাও যে নেওয়া নিতাস্ত দরকার, 
নইলে সে ভালবাসা তো! তামসিক। যে-ভারতবর্ধকে সমন্ত পৃথিবী ত্যাগ 
করেছে, যাকে অপমান করেছে, তাকে তার দন্ত দোষক্রটি নিয়ে ভালবেসেও 
যেখানে যে জন্যে তার অপমান ঘটছে, তাকে সকল পৃথিবী পরিত্যাগ করছে. 
(সেখানে সেই কারণ দূর করবার জন্ক তাকে প্রয়োজন হলে আঘাত হানতে 
হবে বৈকি। এ জন্ত*ছুঃখ বোধ করাটা! ক্লীবত্থের পরিচয়। একদিন জীণ 


১. উজ্জল ভারত ষ্ঠ বর্ষ, খ্ম সংখ্যা 


সমাজকে আঘাত হানতে অন্ন পেরেছিলেন না। যে ভীম্ষপ্রোণাছি বা থে 
যাজাহারাজ। সভাসদ ত্রাহ্ষণক্ষব্রিয় বৈশ্ঠাদির চোখের উপরে রাজসভার মধ্যে 
রাজার বাড়ীর মেয়ের অপমান হতে পারে, সেই সমাজের বুকে অত্যাচার 
সমর্থক সেই ভীম্মপ্রোণাদিকে আঘাত হানতে একদিন ভগবান শ্রুুষ্ অজুনিকে 
আহ্বান জানিয়েছিলেন । কিন্তু এ কাজ কর! অজু'নের পক্ষে বিশেষ গীড়াদায়ক 
হয়েছিল । সাধারণতঃ আঘাত করার প্রবৃতিটা আসে বিরক্কি বা বিদ্বেষ থেকে । 
সেধালনে অপর পক্ষের কলাণ হওয়ার কোন অবকাশ থাকে না। কিন্তু বিরক্তি 
ব! বিদ্বেষ না রেখে ভালবেসেও ষে আঘাত হানা যায় অপর পক্ষের কল্যাণের 
জন্ত--মান্গষের কালচারের মধ্যে এ অবস্থাটা আজও আসে নি। গোরার 
পক্ষে হয়েছে সেই অস্থুবিধা। এখানে তার ভারতব্ষকে ভালবাসা আসক্তির 
পর্ধায়ভৃক এবং তা নিজের অহং-এরই একটা পরিতৃপ্তি। তার মধ্যে 
বস্ততন্ত্রত। কম। 

যাক, ভারতবধের গ্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে বিনয় আঘাত করল। 
ললিতাাকে ভালবাসল, তাকে বিষ্ষে করবেও স্থির করল। প্রচলিত সমাজের 
বিকদ্ধে ধেতে হজে মান্চুষকে কেমন হতে হয়, বিনয়-ললিতার ঘটনাট। দিয়ে 
ববীজ্নাথ সে কথাটা আমাদের সথম্দর করে জানিয়েছেন । আনন্দমহীকে 
যখন রষীন্নাথ তথাকথিত হিন্দুত্বের বাইরে এনে ফেলেছিলেন__-তখন তিনি 
আনন্দময়ীকে হুন্দরতর করেছেন। সমাজের থেকে মান্তষকে বড় করে 
আনন্দমনী উচ্ছত্খল তে! হনই নাই, বরং তার প্রসারিত জীবনের মধ্যে 
সকলের স্থান ছিল। তিনি বলেছেন, “যতদিন সমাজ আমার সকলের চেয়ে 
বড়ে। ছিল, ততদিন সমাঞ্জকেই মেনে চলতুম ; কিন্ত একদিন ভগবান আমার 
ঘরে হঠাৎ এমন করে দেখ! দিলেন যে, আমাকে আর সমাজ মানতে দিলেন 
না। তিনি নিজে এসে আমার জাত কেড়ে নিয়েছেন তখন আমি আর 
কাকে ভয় করি। আনন্দময়ীকে গ্রী্টানী পরিচারিক1 লছমীকে বাদ দিতে 
হয় নি। বিনয় যখন ক্রাক্ধ সমাজের মেয়েকে ভালবেসে ফেলল তখন সে 
জটিল অবস্থায় বিনয়কে আনন্দময়ীর পরিত্যাগ করতে তো হয়ই নি, বিনয়ের 
জীবনের সেই সঙ্কট মৃহূর্তে তিনিই তাকে পথ দেখিয়েছিলেন। হিন্ুধর্ের 
তথাকথিত সনাতনত্তের গৌরব আনদ্দময়ীর ছিল না-_কিন্তু মানুষ হিসাবে 
তাকে কি অধিকতর সম্মান করে আপনতর মনে করি না? করি-_শাস্ত্রের 
বাধা নিষেধ দিয়ে যারা নিজেদের অবস্থাকে যাস্ত্রিকতীয় পরিণত করে নি, 
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তারাই বুঝবে কষ্ণদয়াল বাবুর থেকে আনন্দময়ীর প্রাণ মানুষকে মানুষ 
হিসেবে স্বীকার করে কেমন গৌরবান্িত হয়ে উঠেছে। গ্োরাকে 
গ্রহণ করে আনন্মময়ী সমাজকে আঘাত করেছিলেন--সমাজের কোনো 
সমর্থন তিনি পাবেন না জেনে সকলের সব অপমান অসম্মানকে প্রাণভরে 
গ্রহণ করে রেখেছিলেন আগেই । তাই সমাজ তাঁকে আঘাত করেও 
আহত করতে পারে নি। প্রাণকে অনেকখানি উর্দার ও বিস্তৃত করতে 


না পারলে প্রচলিত সমাজের বাইরে যাওয়া চলে না। আনন্দময়ী সেইখান 
দিয়ে জীবনের ক্ষেত্ত্রে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। 


তথাপি আনন্দমময়ীর সমাজকে আঘাত করা আর বিনয় ললিতার সমাঞ্জকে 
আঘাত করা এক কথা নয়। কৃষ্ণদয়ালের সঙ্গে আনন্দম্যমীর সম্পর্ক যতই 
কম থাক, তবু রুষ্ণদয়ালের গৃহেতে ও তারই অভিভাবকত্বে তিনি ছিলেন। 
কিন্ত বিনয় ললিতাকে একেবারে আকাশের নীচে এসে দাড়াতে হবে-- 
আর চারদিক থেকে বিভিন্ন রকমের আক্রমণের বাণ এসে পড়তে থাকবে 
তাদের উম্মুক্ত মন্তকে । এ ক্ষেত্রে সেইদিনকার সেই আবেষ্টনে বিনয় ললিতা 
কেমন করে এ ঘটনাকে হজম করে এগিয়ে যাবে? গোরার কাছে কোন পথ 

ছিল নণ বিনয় পথের খবর জানত না, ললিতা জানত কেবল বেরিয়ে পড়তে 

হবে । আনন্দময়ী কি জানতেন তা! বলেছি। আর পথের খবর জানতেন 
পরেশ বাবু। বিয়ে যখন ঠিক হয়েছে তখন তিনি বিনয়কে যা লিখলেন 
তার মধোই আছে পথের কথা। 

“আমার ভালো মন্দ লাগার কোনো! কথা তুলিব না, তোমাদের স্থবিধা 
অন্থবিধার কোনো! কথাও পাড়িতে চাই না। আমার মত বিশ্বাস কী, 
আমার সমাজ কী, মে তোমরা জান, ললিতা ছেলেবেলা হইতে কী শিক্ষা 
পাইয়াছে এবং কী সংস্কারের মধ্যে মাছুষ হইয়াছে তাও তোমাদের অবিদ্দিত 
নাই। এ সমস্তই জানিয়! শুনিম্া তোমাদের পথ তোমরা নির্বাচন করিয়া 
লইম্বাছ। আমার আর কিছুই বলিবার নাই। মনে করিয়ে! না, আমি 
কিছুই না ভাবিয়! অথব1 ভাবিয়া না পাইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছি। আমার 
যতদূর শক্তি আমি চিস্তা করিয়াছি। ইহা বুঝিয়াছি তোমাদের মিলনকে 
বাধ দিবার কোনে ধর্মলংগত কারণ নাই, কেননা, তোমার প্রতি আমার 
সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা আছে । এ-স্বলে সমাজে যদি কোনো বাধা থাকে, তবে তাহাকে 
স্বীকার করিতে তোমরা বাধ্য নও। আমার কেবল এইটুকু মার বলিবার 
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"ছে, সমাজকে যদি তোমর। লঙ্ঘন করিতে চাও তবে সমাজের চেয়ে 
তোমা্দিগকে বড়ো হইতে হইবে । তোমাদের প্রেম, তোমাদের লশ্মিলিত 
জীবন কেবল যেন প্রলয়শক্ির স্থচনা না করে, তাহাতে স্যটি ও স্থিতির 
তত্ব থাকে যেন। কেবল এই একটা কাজের মধ্যে হঠাৎ একটা 
হুঃসাহসিকতা প্রকাশ করিলে চপিবে না । ইচ্ার পরে তোমাদের জীবনের 
সমন্ত কাজকে বীরত্বের সুত্রে গাথিয়া! তুলিতে হইবে-নহিলে তোমরা 
অত্যন্ত নাণিয়া পড়িবে। কেনলা বাহির হইতে সমাজ তোমাদিগকে 
সর্ধপাধারণের সমান ক্ষেঞ্জে আর বহন করিয়া রাখিবে না-তোমরা নিজের 
শক্তিতে এই সাধারণের চেয়ে বড়ো যদি না হও, তবে সাধারণের চেয়ে 
তোমাদিগকে নামিয়! যাইতে হইবে । তোমাদের ভবিষ্যৎ শুভাশুডের জন্য 
আমার মনে যথেষ্ট আশঙ্কা রছিল। কিন্তু এই আশস্কার দ্বারা ভোমাদিগকে 
বাধ! দিবার কোনে। অধিকার আমার নাই--কারণ, পৃথিবীতে যাহার! 
সাহস করিয়া নিজের জীবনের দ্বারা নব নব সমস্যার মীমাংসা করিতে 
প্রস্তুত হয় তাহারাই সমাজকে বড়ো করিয়া তুলে। যাহারা কেবলই বিধি 
মানিয়া চলে তাহারা সমাজ্জকে বহন করে মাত্র, তাহাকে অগ্রসর করে না। 
অতএব আমার ভীরুতা আমার দুশ্চিন্তা লইয়া তোমাদের পথ আমি রোধ 
করিব না। তোমরা যাহ। ভাল বুঝিয়াছ, সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তাহ 
পালন করো, ঈশ্বর তোমাদের সহায় হউন। ঈশ্বর কোনো-এক অবস্থার 
মধ্যে তাহার স্যট্টিকে শিকল দিয়া বীধিয়া রাখেন না, তাহাকে নব নব 
পরিণতির মধ্ো চির নবীন করিয়৷ জাগাইয়া তৃূলিতেছেন ; তোমরা তাহার 
সেই উদ্বোধনের দূতরূপে নিজের জীবনকে মশালের মতো! জালাইয়৷ দুর্গম 
পথে অগ্রসর হইতে চলিয়াছ-_-ধিনি বিশ্বের পথচালক তিনি তোমার্দিগকে 
পথ দ্েেখান--আমার পথেই তোমাদিগকে চিরদিন চলিতে হইবে এমন 
অন্থশাসন আমি প্রষ্মোগ করিতে পারিব না। তোমাদের বয়সে আমরাও 
একদিন ঘাট হইতে রশি খুলিয়া ঝড়ের মুখে নৌক1 ভাসাইস্বাছিলাম-- 
কাহারও নিষেধ শুনি নাই। আজও তাহার জন্ত অনুতাপ করি না। 
দিই অনুতাপ করিবার কারণ ঘটিত তাহাতেই বা কী? মানুষ তল করিবে 
বার্থও হইবে, ছঃখও পাইবে, কিন্তু বসিয়া থাকিবে না; যাহা উচিত বলিয়। 
জানিবে তাহার জন্ভ আত্মসমর্পণ করিবে ;--এমনি করিয়াই পবিভ্রসলিলা 
ংসারনদীর' শ্রোত চিরদিন প্রবহমান হইয়! বিশুদ্ধ থাকিবে। ইহাতে 
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মাঝে মাঝে ক্ষণকালের জন্ত তীর ভাঙিয়! ক্ষতি করিতে পারে এই আশক্কা 
করিয়া চিরদিনের জন্ত শ্োত বীধিয়া দিলে মারীকে. আহ্বান করিয়া! আনা 
হইবে)_-ইহা আমি নিশ্চয় জানি; অতএব যে শক্তি তোমাদিগকে ছুপিবার 
বেগে স্থখস্থচ্ছন্দতা ও সমাজবিধির বাহিরে আকধণ করিয়| লইয়। চলিয়াছেন, 
তাহাকেই ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া তাহারই হত্তে তোমাদের দুইজনকে 
সমর্পণ করিলাম, তিনিহ তোমাদের জীবনে সমশ্ত পিন্দাগানি ও আত্মীয়" 


বিচ্ছেদকে সার্থক করিয়া তুলুন। তিনিই তোমাদ্দিগকে হূর্গষ পথে আহ্বান 
করিয়াছেন, তিনিই তোমাদ্দিগকে গম্যস্থানে লইয়া! যাইবেন।” 


_-কী অপূর্ব পত্র! সমাজের প্রচলিত পথের বাইরে যাবার অধিকার 
আমার আছে। কিন্তু তখনই আছে যখন সমাজের থেকে আমি বড়, যখন 
আমার কাজ কেবল প্রলয়শক্তির স্থচন1 করবে না, তার মধ্যে হুষ্টি ও স্থিতির 
তত্বও থাকবে । এই ছুটে। সর্ত বদি পুর্ণ থাকে, তবে প্রচলিত যে কোন 
ব্যবস্থার বাইরেই মানুষ যেতে পারে । যেতে পারার সে শ্বাধীনতা তার 
আছে বলেই যুগে যুগে সে নৃতন নৃতন সমাজ ব্যবস্থার স্থঙি করেছে, নৃতন 
রাষ্ট্র বাবস্থাকে, নৃতন অর্থনীতিকে রূপ দান করেছে। কিন্তু পুর্ব ব্যবস্থা 
থেকে অধিকতর ব্যাপক, অধিকতর বিস্তৃত অবস্থার খোদ যদি আমি আমার 
কর্ম ভ্বারা এনে দিতে না পারি, তবে নৃতনের গৌরব কোথায়, সে তো? 
শুধুই ধ্বংসাত্মক । কিন্তু সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে তা হচ্ছে ব্যক্তিগত 
আবেগের ফলে প্রচলিত ব্যবস্থার বাইরে যাওয়!। সেই বাইরে যাওয়ার 
মধ্য দিয়ে আমি বা আমরা নিজেদের ক্ষুদ্রতাকে, পরিচ্ছিন্নতাকে, দলাদলির 
বুদ্ধিকে, সাম্প্রদায়িকতাকে, অপরকে দোষারোপ করবার মনোবুত্তি গ্রভৃতি 
বহু নীচতাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে বড় হই না_বন্ুর সাথে নিজের প্রাণের 
যোগ বিধান করে বিশ্বজনীন জীবনবোধের সাধন। নেই না--কেবল গ্রচলিত 
বাবস্থাকেই অস্বীকার করি আমার আবেগের তাগিদে। এতে কিছুই গড়ে 
ওঠে না-_ব্যক্তিগত জীবনও স্থিতিলাভ করে না, সমাজ জীবনও নৃতন ফোন 
সম্পদে ভূষিত হয় না। সব সমম্বই যে মাস্ুষের ব্যক্তিগত সাধনা বলে একটা 
জিনিষ আছে, যার জন্ত সে সমাজকেও এগিয়ে দিতে পারে, বড় করতে 
পারে, গোরার মধ্য দিয়ে, বিনয় ললিতার বিবাহের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ 
সেই কথাটা বলেছেন। গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের 
অস্তনিহিত শক্তি ছিল এইখানে । অপর পক্ষকে দাবিয়ে দিতে চেষ্টা বরে 
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ভুমি বড় হতে পারবে না, অপর পক্ষ থেকে তৃমি বড় হয়ে ওঠ জীবনের 
কুট সংগঠন থারা। ভগবান প্রীকুঞ্ণ যখন কালীর়দমন করেছিলেন, তখন তার 
শক্তিও ছিল এইখানে--আমি নিঙ্জেকে বাড়িয়ে তুলব, গ্রতি-আক্রমণের দ্বারা 
প্রতিরোধ করব না, আমার বড় ভওয়ার--দেহে প্রাণে মনে জ্ঞানে বিজ্ঞানে 
আনন্দে--সব জায়গার বড় হওয়ার চাপের মধ্য দিয়ে অপর পক্ষকে বশে 
আনব। মনশ্তত্বের ক্ষেত্রের এই একট। সত্য কথা সব সমস প্রতি মুহূর্তে মনে 
রাখতে হবে যে, কি ব্যক্তিগত ভাবে কি সামাজিকভাবে যা কিছুকে, যে 
কোন মানুষ বা যে-কোন ঘটনা বা যে-কোন অবস্থাকে পার হয়ে আমি তখনই 
যেতে পারব ফ্লামনের দিকে, যখন সেই মাগ্ষ, ঘটন। বা অবস্থা সম্থদ্ধে আমার 
আপসক্তি বা বিশ্বে কোনটাই আমাকে জড়িয়ে ফেলবে না। আসক্তি যেমন 
বন্ধনের কারণ, বিদ্বেষ তে। তেমনিই বন্ধনের কারণ। সমাজের যে 
ব্যবস্থাটাকে ছেড়ে যেতে চাইছি, তার স্থন্ধে বিদ্বেষ বিরক্তি বা হিংসা 
নিয়ে যতই দূরে যেতে চাইব, দুদিন পরে সেইখানে বা তারও পেছনে ফিরে 
আসব--ছিগুণ গ্ররতিহিৎস। নিয়ে প্রতিক্রিয়ার স্যঠি হবে। আজকের দিনের 
নারী আন্দোলনের এই ভয় রয়েছে যথেষ্ট। নারী যেখানে ছিল, তার 
গ্রতি খ্বণা ও হিংসা নিয়ে যতই তার] সে ব্যবস্থা ভাঙতে চাইছে, ততই 
ল্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে--প্রগতিশ্রীস্ত সেই নারীর দলের আগের অবস্থায় ফিরে 
আসতে দেরী হবে না। তাই এটা স্পষ্ট হওয়া দরকার যে, যাকে চাইব 
সার প্রতি আসক্তি যেমন আমার সতা দৃষ্টিকে ব্যাহত করতে পারবে না, 
তেমনি ধাকে ছেড়ে বাব তার প্রতি হিংস। বা বিরক্তি থাকলেও তাকে ছেড়ে 
যেতে বা পেরিয়ে ধেতে আমি পারব না। পরেশবাবুর পত্রখানির সমস্ত 
তাৎপর্য এইখানে । সমাজের থেকে বড় হতে আমি শুধু এমন হলেই পারব 
আর আমার সমন্ত কাঁজ প্রলম্শক্তির স্চনা! তখনই করবে না, তাতে সৃষ্টি ও 
স্থিত্তির তত্ব ৪ একমাত্র তখনই থাকতে পারবে যখন বস্ত সম্বন্ধে ( যে-কোন 
অবস্থাও একট! বন্তই বটে ) আমি অমনই মুক্তির পবর জানব। আসক্তি ও 
বি্বেষই বন্ধন, বস্তর সঙ্গে সম্পর্কটা বন্ধন নহে। সমাজকে তখনই পুরাতন 
অবস্থা থেকে নৃতন একট! ব্াপকতর অবস্থায় আনতে পারব, পুরাতনকে ছেড়ে 
নৃততনের মধ্যে আসায় তখনই সংগঠন-_সৃষ্টি ও স্থিতি__থাকবে, যখন আমি 
পুরাতনকে ঘ্বণা ন! করে এবং একটা ব্যাপকতর সমষ্টি বোধ থেকে নৃতনকে 
গ্রহণ কপধতে পারব । 
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বিনয় ললিতাকে পরেশবাবু এইখানে আহ্বান করেছেন। এই বড়ত্বের 
মধ্যে আসলেই বিপ্লব সার্থক । রবীন্দ্রনাথের সেদ্িনকার হিন্দুসমাজের 
ব্যবস্থার বিরুজে বিপ্লব করবার যে প্রয়োজন ছিল, সে প্রয়োজন আজও 
আছেই। পরেশবাবু যে বড়ত্বের ক্ষেত্রে আহ্বান করে গেছেন, আমরা সেই 
বড়ত্বকে আমত্ব করতে পারিনি বলেই প্রয়োজন আজও তেমনিই আছে। 

এর পরের প্রশ্ন যেট। রয়ে গেল সেট। হচ্ছে বিনয় ললিতার স্থিতিভূমি 
হবে কি--ভাষাস্তরে আনন্দময়ীর গোরাকে গ্রহণের মধো দিয়ে এবং 
ললিতাকে বিনয়ের বিয়ে করার মধ্য দিয়ে যেনৃতন পরিস্থিতির সৃষ্টি হল, 
সনাতন হিন্দুত্বের সাথে তার সামঞ্জন্য হবে কি করে? আরও যে সব একই 
জাতীয় ঘটনা এই সঙ্গে এসে যাচ্ছে সে হচ্ছে জাতিভেদ, অস্পৃষ্ততা, 
হিন্দুনারীর সামান্ত স্থলনেও সমাজে পুনঃপ্রবেশ, বর্তমান সময়ের ধধিতা নারী 
ইতাদি ইতাদি প্রশ্শ্ের সামপ্রস্য কোথায়? গোরার ভাষায়--যে দেবতা 
হিন্দু মুসলমান শ্রীষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই-_ধার মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির 
কাছে কোনো দিন অবকচ্ধ হয় না--যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি 
ভারতবর্ষের দেবতা--এই দেবতাকে তথাকথিত হিন্দুত্বের মধ্য থেকে ছেকে বের 
করা যাবে কেমন করে? কেমন করে “একের দেবত। “সর্বের দেবতা হবেন? 

একের দেবতা সর্বের দেবতা হতে পারেন তখনই যখন সমাজ জীবস্ত 
থাকে-__সেই জীবন্ত সমাজে কর্মীর দেবতার সাথে ভক্তের দেবতার বিরোধ 
নেই, ভক্তের দেবতার সাথে জ্ঞানীর দেবতার বিরোধ নেই, সংসারীর দেবতার 
সাথে সন্ন্যাপীর দেবতার বিরোধ নেই । অধিবিদ্যা যখন বস্তবিজ্ঞান ও 
জীববিগ্যার স্বীরুতির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় _তখই সে অধিবিষ্া বন্ততাস্ত্রিক-__ 
সেখানেই একের দেবতার সঙ্গে সর্যের দেবতার মিল হয়। বায়োলজিকে 
স্বীকার করে নিলে দর্শন হয় 'একরকম, বায়োলজিকে অস্বীকার করলে দর্শন 
হয় আর একরকম। জীবিত মানুষের পক্ষে বায়োলজিকে অন্বীকার করে 
দর্শন স্কাপনা! কর মানেই হচ্ছে পরম্পরবিরুদ্ধের মিলন ক্ষেত্রকে গোড়াতেই 
ধূলিসাৎ করে দেওয়া। জীবনকে যদি অস্বীকার করি, তাহলে কোন 
সর্বসাধারণের মিলন ক্ষেব্র কিছুতেই রচনা করা সম্ভব নয়। জীবনের মধ্যে, 
জীবস্ত সমাজের মধ্যে প্রত্যেকেরই অস্তিত্ব একটু খুঁজলেই বের করা যায়। 
আমি একটি মান্য হয়েও একই সঙ্গে মেয়ে, বন্ধু, স্ত্রী, মা ইত্যাদি কত কি। 
কেমন করে হই? কেননা আমি একটা জীবন্ত মানুষ। তেমনি সমাজ 


৩৫৬ উজ্জল ভারত [৬ঠ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


জীবন্ত হলেই বিভিন্ন ভাবধারার বিভিন্ন ঘটনাকে হজম করেও এগিয়ে যাওয়া 
সম্ভব । মুতের হিন্দুত্ব আজ 'আর দরকার নেই-- একটা জীবস্ত হিম্দুত্বের 
ধারপা করলেই একের দেবতার সঙ্গে সর্বের দেবতার মিলন সম্ভব হতে পারে। 
ক্ষীবনের মধো সমস্ত ঘটনাই যে সম্ভব হচ্ছে, সেটা এই-ই প্রমাণ করে যে, পক্ষ 
প্রতিপক্ষের উধবর্বে একটা অবস্থা আছে খেটার সন্ধান পেলেই শুধু কোন কিছু 

ংগঠন--যার ফল এগিয়ে সাওয়া-_সম্ভব। কি বাক্ষিগত জীবনের কি সামাজিক 
জীবনের, সকল ক্ষেত্রের সংগঠনেই এই উধের্ধে ওঠার প্রয়োজন আছে--পক্ষ 
প্রতিপক্ষের সঙ্গে জড়িয়ে থেকে কোন বিপ্লবই কোনদিন সংগঠিত হয় না। 
পরেশবাবু তাই বললেন সমাজের থেকে তোমাদের বড় হতে হবে। মনস্তত্বের 
শেষ বক্তব্য এই উধ্বে ওঠার আহ্বান । রবীন্দ্রনাথ তার গোরা” উপন্তাসের 
মধ্যে হিন্দুত্বকে এই উধের্ব পঠার প্রয়োজন বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রদর্শন 
করিয়ে একটা ব্যাপকতর ক্ষেত্রে তাকে আহ্বান করে গেছেন। 





জম সংশোধন 
গত আধাঢ মাসে খীরেন্্র চৌধুরী লিখিত প্রবন্ধটীতে যে সকল উদ্ধৃতি ছিল, 
তাহ? মরিস হিগাসের “মাদার রাশিয়া হইতে উদ্ধৃত--“মাদার ইও্ডিয়া” নহে। 
অনবধানতা প্রযুক্ত ফুটনোটে মাদার ইণ্ডিয়া। লেখ। হইয়াছিল বলিয়া আমরা 
ছুঃখিত। উঃ ভাঃ সঃ 


অনুভব 


নিশিকান্ত 
ওরা বলে, “ব্যোম-পন্থী”, ওরা বলে, “আকাশ-বিলাসী”, 
গর] বলে, “আমি নাকি স্বপ্রভরা খেলার খেয়ালী, 
আমি নাকি ফাকি দেই জীবনের গৃঢ় গ্রস্থিরাশি 
দুর্বল ভীরুর মত, আমি নাকি সাজাই দেয়ালি_ 


বর্তিকা-বিহীন শৃন্ে-_নিরুত্বাপ নিপ্রাণ শিখায়, 
মোর ছুঃখ মোর স্থখ অচৈতন্ত অনুভূতি হীন-_ 
রক্তের কল্পন। শ্রধু দোলে মোর রক্তের জিথায়। 
প্রিয়তম, কেমনে বুঝিবে ওরা মোর রান্রি-দিন 


কি নিবিড় প্রীণম্পন্দে ভরা। ওরা ধূলার অঙ্গনে 
খেলিছে ধূলার খেলা, ওরা চায় সহজ স্থলভ-_ 
প্রেমেরে লভিতে চায় ক্ষণিকের বাহুর বন্ধনে । 
দুর্নভের লাগি” মোর পলে পলে এই অনুভব £ 


মর্ত্যের মৃত্তিক টানে--তবু চিত্ত উধ্বলোকে চায়__ 
জীবন ছি'ড়িয়া পড়ে-_-এ বেদন]1 কে বুঝিবে হায়! 





ধান চাষের উন্নত পদ্ধতি 
পবিভ্রকুমার চক্রবর্তা 


দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কোন এক অঞ্চলে সর্বপ্রথম ধান চাষ সুরু হয়। 
অনেকে ভারভকেই ধানের জন্মস্থান সলে মলে করে থাকেন। ধান চাষের 
জনে নীচু জমি, এটেল মাটা ও প্রচুর বর্ধার জলের প্রয্নোজন এবং বর্ধাকালের 
আর্দ্র উষ্ণ আনহাওয়াতে এর বুদ্ধি খুব দ্রুতগতিতে হয়ে থাকে । এইজন্যই 
প্রশাস্ত ও ভারতমহামনাগরের তীরবন্তা অঞ্চল যেমন ভারত, পুর্ববপাকিস্থান, 
্রদ্ষদেশ, শ্যাম, মালয়, ইন্দোচীন, চীন ও জাপানে ইহার প্রচুর চাষ হয়। 
আবার ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলের মধ্যে, স্পেন ও ইতালীতে ইহার ফলস খুব 
বেঈী। এই সব অঞ্চলে বন্থদিন ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে এক একটা বিশিষ্ট ধরণের 
কৃষি পদ্ধতি অনুসরণের ফলে ও দেশগুলির মধ্যে ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতা থাকার 
দরুণ বিভিন্ন দেশের ধান চাষের পদ্ধতি ও ধানের জাতির মধ্যে একটা 
বিভিন্নতা লক্ষা কব] যায়। এর ফলে তুইটী দেশের ধানের ফমলের মখোও 
বিরাট পার্থকা দেখা যায়। 

স্বপ্রাচীনকাল থেকে বাংল! দেশে ধানের চাষ হয়ে আসছে । নদীমাতৃক 
বাংলার বর্ধাপ্রাবিত জনপদের নিয়ভূমির কদ্দিমাক্ত পলিমাটা ধান চাষের খুবই 
উপযোগী । আবার মৌন্থমী খতুর ধারা-বর্ষণ এই ফদলটার বৃদ্ধির সহায়তা 
করে। বাংলা এতদ্দিন স্থজল। সুষ্লা বলে বন্দিত হয়ে এসেছে । কিন্ত দেশ 
বিভাগের ফলে কতিত পশ্চিমবঙ্গে আজ নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে । পশ্চিম- 
বঙ্গের অপেক্ষাকৃত পুরাতন পলিমাটীর ও লালমাটীর ক্ষয়িষণ উর্বরতা আজ আর 
তেমন করে অঞ্রলি ভরে ফসল ফলাতে পারছে না। খাছ বাপারে আমরা 
ক্রমেই পরমুখাপেক্ষী হয়ে যাচ্ছি। আমাদের ফলনের হারও নিয্নাভিমুখী। 

পশ্চিম বাংলার ৯৩ লক্ষ একরেরও বেশী জমিতে ধান চাষ করা হয়। 
দেশের আবাদযোগ্য ভূমির শতকরা প্রায় ৭১ অংশ ধানের চাষ করেও আমাদের 
আড়াই কোটা লোকের দুবেলা আহার্ধ সংস্থান হয় না। এর কারণ আমাদের 
জমির অতি নগন্তধ উৎপাদিকা শক্তি। পশ্চিম বাংলায় বিঘা প্রতি ধান 
উৎপাদন হয় গড়ে মাঝ সাড়ে পাচ মণ। 


শ্রারণ ১৩৬০.] ধান চাষের উন্নত্‌পন্ধতি ৩৪7 


'উৎপয় ফসলের কিছু অংশ বীজের অন্ত রেখে দিয়ে ইছুর বারের নৈয়ে্ 
বাদ দিয়ে যা থাকে, তার জন্য রেশনের দোকানে দোকানে হুড়াছড়ি মন্‌" 
কযাকবি। অথচ জাপান প্রভৃতি দেশে ধানের ফলন বিঘা প্রতি, ১৫।১৬ মণেরও, 
বেশ্ী। কারণ বিশ্লেষণ করলে তাদের উদ্নত ধরণের পদ্ধতি আর সার প্রয়োগের 
ব্যাপকতা চোখে পড়ে। | 

আমাদের দেশে আজ ভাই জাপানী পদ্ধতিতে ধান চাষের চেষ্টা চলছে। 
ওদের দেশের পদ্ধতি আমাদের দেশের স্থান কাল পাত্র অনুযায়ী কিছুটা 
পরিবতিত করে যদি আমাদের কৃষক কুল অন্গকরণ করে, তবে আশা! করা যায় 
ধানের ফলন আশাতীত বুদ্ধি পাবে। এই প্রবন্ধে প্রচলিত পদ্ধতির সঙ্গে 
জাপানী প্রথার তুলনামুলক বিচারের চেষ্টা করব। 

এদেশে আউশ, আমন ও বোরো এই তিন ধরণের ধান হয়ে থাকে। 
আউশ ধান বর্ধাকালে চাষ হয়ে থাকে এবং পশ্চিম বাংলার সাড়ে চৌদ্দ লক্ষ, 
একর জমিতে চাষ হয়। বোরে। ধান শীতের ফসল ও মাত্র অর্ধ লক্ষ একর 
জমিতে এর চাষ হয়। পশ্চিম বাংলায় ৭৮ লক্ষ একর জমিতে আমন ধানের 
চাষ হয়ে থাকে এবং এই ধান হৈমস্তীক ধান নামে পরিচিত । ধানের আবাঙ 
ছুই ভাবে হয়ে থাকে ; এক (১) বপন করে, (২) রোপন করে। বোনা ধান 
ছিটিয়ে লাগান হয়। আর রোয়! ধানের প্রথমে চার! করে নেওয়া হয় ও পরে 
সেই চারা তুলে জমিতে রোপন করা হয়। বোনা ধানের চেয়ে রোয়া ধানের 
ফলন বেশী । আমন ও আউশ ধান প্রধানতঃ রোয়! ধান। তবে নীচু জমিতে 
আমন ও উচু জমিতে আউশ ধান বুনেও চাষ করা যায়। বোরো ধান সব 
সময়েই রোপন কর! হয়ে থাকে । এই প্রবন্ধে রোয়! আমন ধানের চাষের 
মধ্যেই আলোচন। সীমাবদ্ধ বাখবার চেষ্টা করব। 

চারা তোল! £-- রোপণের মাস দেড়েক আগে জোষ্ঠ আষাঢ় মাসে চারার 
জন্ত বীজতলায় ধান ফেল! হয়। বীজতলায় সাধারণতঃ প্রচুর পরিমাণে 
গোবর সার দেওয়া হযে থাকে । মাটী কাদা করে অথবা ধূলে! করে হুরকমেই 
চারা তোলা বায় । বীজের হার কাঠা গুতি তিন সের এবং প্রায় দেড় কাঠ! 
দু কাঠা জমির চারাতে এক বিঘা জমি রোপণ করা হয়। 

আমাদের দেশে বীজতলায় অনেক সময় খুব ঘন করে বীজ ফেল। হয়। 
বীজ ফেলবার আগে অনেক সময় বীজ অস্কুরিত করে নেওয়ার ব্যবস্থাও 
আছে। বীজ ছড়াবার আগে বীজতল!.কাদা করে তার উপরে বীজ ছড়িয়ে 


৩৬৬ উজ্জল ভারত [৬ বর্ষ, ৭ম সংখা। 


দেওয়া হয় এবং এর ফলে চারার শিকড় মাটার খুব নীচে চলে 
যায় শ।। 

রোপণ £--এক মান দেড় মাল পরে বীজতলা থেকে চারাগুলে। তুলে 
ফেলা হয়। আধাট়ের মাঝামাঝি থেকে ভাদ্র মাস পধ্যস্ত আমাদের দেশে 
মুসলধারে বৃষ্টি পড়তে থাকে । এই সমন আমন ধানের কধিত জমিতে জল 
জষে যায়| এ জমিতে বার দুই লাঙ্গল চালিয়ে মাটীকে কর্দমাক্ত করে ফেলে 
মই দিলে পর ধান রোপণের উপযুক্ত হয়। গারপর ৪1৫ টা করে চারা 
৯+ ইঞ্চি থেকে ১ ফুট দূর দূর কাদার মধ্যে পুতে দেওয়া হয়। চারা রোপণের 
তিন চার দিনের মধ্োই চারার শিকড় মাটার মধ্যে লেগে যায়। এরপর 
'আগাছ1 পরিষফার করা ও প্রয়োজন বোধে জল দেওয়া ছাড়া আর কোন 
কাজ থাকে না, তবে আমাদের দেশে জলসেচের তেমন ব্যবস্থা না 
খাকাঘ চাষীদের আকাশের প্রিকে হা করে চেয়ে থাক] ছাড়া গত্যন্তর 
থাকে না। 

সার--এদেশে ধানের জমিতে অল্প পরিমাণ গোবর সার ও অন্ত কোন 
কফোন'ক্ষেত্রে পুকুরের পাক দেওয়া ছাড়া অন্ত সার একরকম ব্যবহার হয়ই না। 
আজকাল কোন কোন সঞ্গতিসম্পন্প চাষী খইল এমোনিয়াম সালফেট, হাড়ের 
গুড়া প্রভৃতি ব্যবহার করছে। এইবার প্রচলিত পদ্ধতির পটভূষিকায় 
জাপানীপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনার অবতারণা করব। 

চারা--জাপানীপক্কতিতে ধানের চারা তোলার ব্যাপারে বিশেষ 
সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। বীজতলার জমি উত্তমরূপে চাষ করে মাটী 
গুড়ে৷ করে ফেগা হয় এবং এই সময় দেড় কাঠা জমির জন্ত এক গাড়ী হারে 
গোবর সার অথবা কম্পোষ্টদার কধষিত যাটির সংগে মিশিয়ে দেওয়া হয়। 
ভারপর চার ফুট চওড়া ও তিন ইঞ্চি উচু কতকগুলি বীজতলা তৈরী করে 
সেই বীজতলার উপরের স্তরে ৯ ইঞ্চি পুরু করে ছাই কম্পোষ্ট ও স্থষম সার 
ছড়িয়ে দিয়ে তার উপর কাঠ! প্রতি তিন মের হারে বীজ এ বীজতলায় ছড়িয়ে 
দিতে হয়। বীজ ছড়ানোর পরে তার উপর পাতলা করে গুড়ে। মাটি ছড়িয়ে 
হাত দিয়ে জল ছিটিয়ে দিলে কয়েকদিনের মধ্যে বীজ অস্কুরিত হবে। 
বীঞ্জতলার উপরের সুরে প্রচুর পরিমাণে সার বর্তমান থাকাতে চারার 
শিকড়গুলি উপরের দিকৃকার কম্পোষ্টের স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে । 

বীজ ছড়াবার আগে বীজগুলি প্রথমে নৃনজলে ছেড়ে দিতে হয়। 
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ভাসঙধান বীজগুলিকে ফেলে গিয়ে নিমজ্জিত বীজগুলি মেয়েনক জবণে 
বিশোধিত করা হয়। তারপর গুকিয়ে বীজতলাতে ছড়াতে হয়। ূ 

বীজতলাতে আগাছ। বেশী উঠলে সেগুলি পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। 
এই গময়ে বিঘাশ্রতি /২॥ হারে নাইট্রোজেন দেওয়ার জগত ৩১ হারে 
খইল ও এযাযোনিয়়াম সালফেট ছড়িয়ে দিতে হয় । 

(১) বীজতলা! ৩' উচু করে তৈরী করার ফলে জল দীড়াতে পারে না। 
বাড়তি জপ নালা বেছে বাইরে চলে যায় । 

(২) বীজতলাতে প্রচুর সার দেওয়া থাকায় এবং সেই সার উপরের স্তরে 
সীমাবদ্ধ থাকার ফলে চারাগুলির শিকড় উপরের দিকেই ছড়িয়ে থাকে এবং 
এবং চারাগুলি স্থস্থ ও সবল হয়ে উঠে। উৎপাটনের সময় শিকড় ছি'ড়ে 
যায় না। 

৩) বীঙ্গ লবণ জলে ডুবিয়ে পরে বিশোধিত করে নেওয়ার ফলে পুষ্ট, 
নীরোগ বীজগুলিই মাত্র নির্বাচিত হয়। 

(৪) এই পদ্ধতিতে বিঘাপ্রতি বীজের পরিমাণ কম লাগে। 

রোপণ--চার! লাগাবার আগে থেকেই জমির পরিচর্যযা সুরু হয়। বিঘাপ্রতি 
€* মণ কম্পোষ্ট, গোবর ব1 সবুজ সার দিয়ে খুব ভাল করে চাষ করে রাখতে 
হুস্ব। তারপর চারা লাগাবার আগে বিঘাপ্রতি ১৬ সের হিসাবে এযামোনিয়াম 
সালফেট ও স্থগার কম্পোষ্ধ দিয়ে জমিটা কযাতে হয়। ভাল বৃষ্টি হওয়ার পর 
জমিতে জল জমে গেলে হু'বার লাঙ্গল চালালেই মাটী অনেকটা কাদার মত 
হয়ে যায়। এর পর মই টেনে নিয়ে ধানের চারা লাগিয়ে দিতে হয়। 

পাচ-ছয় সপ্তাহের মধ্যে চার! তুলে এনে ১০" ১৫১০" দুরে দূরে সারি করে 
লাগিয়ে দিতে হয়। তঞ্জনীর সাহাধ্যে মাটিতে একটা ছোট গর্ত করে তারপর 
মধ্যমা ও বৃদ্ধানুষ্ঠের সাহায্যে চারাটি ধরে সধত্বে খাড়া ভাবে চারাটিকে 
&ঁ গর্তে বসিয়ে দিয়ে বুদ্ধানষ্ঠ দ্বার! মাটি চেপে দিতে হয়। রোপণের সময় 
দড়ি ও কাঠি ব্যবহার করে সারিকরে লাগানোর কোন অস্থবিধা সৃষ্টি 
হয়না। 

পরিচর্ধ্য--রোপণের পর সপ্তাহ দুই কেটে গেলে জমি থেকে আগাছা 
নির্মূল করে ফেলতে হবে। এবং আরও দিন পনেরো পরে প্রত্যেকটি 
গাছের গোড়ার মাটি হাত দিগ্নে অল্প নেড়ে দিয়ে গাছের গোড়ায় হ্ষম সার 
দিতে হবে। এই নারে কম্পোষ্ট বা খইল, এযামোনিয়াম সালফেট ও 
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হুপার কম্পোষ্ট থাকবে । কোন সারিতে যদ্ধি কোন শুষ্ক স্কান থেকেনযায় তবে 
এই সময় নতুন চারা লাগিয়ে দেই শুন্তত। ভরে দিতে হবে। চারার 
গোড়ার যাটি নেড়ে দেওয়ার সময় ছোট ছোট শিকড় ছিড়ে যাওয়ার ফলে 
গাছের, গোড়া থেকে বিয়ান বেরোতে আরস হবে। ফুল আসার সংগে 
সংগে সমন্ত পরিচর্ধা বন্ধ করে দিতে হবে। গাছের বুদ্ধি যদি খুব বেশী 
হয় এবং এই লময় পাতা বা থোড়ের ভারে যদ্দি গাছের মাটিতে শুয়ে 
পড়বার লক্ষণ দেখ! যায় তবে মাঠের মধ্যে আড়াআড়ি ভাবে দড়ি বেধে দিতে 
হবে। পাচ ফুট দূরে দুরে ও মাটি থেকে দুই ফুট উচু করে দড়ি বেধে দিলে 
গাছগুলি দড়ির উপরই কাত হয়ে পড়বে । মাটিতে লুটিয়ে পড়বে না। 

এছাড়া কীট বা রোগশক্রর আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য প্রয়োজনের 
খাতিরে মাঝে মাঝে গ্যামোঝান, ভি, ডি. টি. প্রভৃতি ছড়ানোর প্রয়োজন 
দেখা দিতে পারে। যে অঞ্চলে বৃষ্টি কম সেখানে কৃত্রিম জলসেচেরও 
প্রয়োজন হতে পারে। 

(১) এই পদ্ধতিতে ধানের চারাগুলি সারিবদ্ধ ভাবে ও সমান দূরে 
দূরে লাগানো হয়ে থাকে । ফলে, রোপনের পরবর্তী পরিচর্ধ্য] করতে কোন 
অন্থবিধা হয় না। 

(২) চারাগুলি থাড়াভাবে লাগানো হয়ে থাকে এবং শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত 
হয় না। 

(৩) জমিতে প্রচুর পরিমাণে সার দেওয়া হয়ে থাকে । এই সারের 
অধিক অংশই জৈবজাতীয় সার। 

(৪) রোপণের পরে জমির আগাছা পরিক্ষার করে গোড়ার মাটি 
আল্গ! করে স্থযমপার ব্যবহার করা হয়। এর ফলে গাছের দ্রুত বুদ্ধি ঘটে 
ও বিয়্ানের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী হয়। 

(৫) আড়া আড়ি ভাবে দড়ি বেঁধে দেওয়ার ফলে গাচছগুলি মাটিতে 
গুয়ে পড়ে না এবং শীষগুলি কাদায় নষ্ট হয় না। 

মোটামুটি ভাবে দেখতে গেলে জাপানী পদ্ধতির উৎকর্ষতার মূলে ছুটি 
কারণ বিস্তমীন। (১) চারা তোলার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন ; (২) প্রচুর 
সার বাবহার ও রোপণ-পরবর্ভী পরিচর্ধ্যা। সার ব্যবহারে কোন রকম কার্পণ্য 
করা হয় না। পর্ধ্যাপ্ধ পরিমাণে নাইট্ররজেন ও ফসফরাস ঘটিত গাছের 
গ্রহণযোগ্য সার ব্যবহার করা হয়। প্রচুর জৈব সার ব্যবহারের ফলে 
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রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফোষগুলি আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। তবে, 
আমাদের দেশে জলের জন্ত আকাশের দিকে হা! করে তাকিয়ে থাকতে হুয়। 
জমিতে প্রচুর সার ব্যবহারের পর প্রয্নোজনমত জল সরবরাহ করতে না 
পারঙ্পে অধিক ফলনের আশা করা যায় না। আমাদের ৫সচপরিকল্পনাগুলি 
সাফল্যমণ্ডিত হলে আশ! করা যায় এই পদ্ধতির উৎকর্ষতা সমযকভাবে 
কার্যকরী হবে। 

এই উন্নত ধরণের কৃষিপদ্ছতির ফলে আমাদের দেশের খাস্যোৎপা্দন 
আশানুরূপ বৃদ্ধি পেয়ে আমাদিগকে ভিক্ষা বৃত্তির লঙ্জা থেকে রক্ষা করবে 
এই আশা নিয়ে আজ আমাদের গ্রামে গ্রামে গতান্ুগতিকপন্থী কৃষককুলের 
মধ্যে এই নতুন পদ্ধতি প্রবর্তনের জদ্ পুর্ণ সহযোগিতার অঙ্গীকারে কাজ 
করে যেতে হ'বে। 


পতি 


অথর্ব বেদের আশয় 
যতীন্দ্রনাথ চট্োপাধ্যায় 

/ ' বৈষ্ণব আচার্ধগণ ভক্তিশাস্ত্বের দর্শনকার বলিয়া প্রখ্যাত। দার্শনিক 
যুক্তিদ্বার তাহারাই ভক্তিকে পঞ্চম পুকুষার্থ বলিয়া প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। 
পরমেশ্বর বিষু চারিটি ব্যুহে অবস্থিত, ইহাই তীহাদের ধারণ; অনিরুদ্ধ, 
গ্রদ্যুয় বাস্থদেব এবং সংকর্ষণ। ইহারা বিষু্র কায়ব্যহ। বিষুটর অংশ 
নহেন__চারিজনে মিলিয়া পরমেশ্বর বিষু এমন নহে। ইহাদের প্রত্যেকের 
মধ্যেই পরমেশ্বর বিষ পুর্ণমাত্রায় বিরাজমান । সত্তা একই, প্রকাশ বিভিন্ন। 
একই বস্তকে বিভিন্ন দিক হইতে দেখা । 

দার্শনিক যুক্তির কথা দার্শনিকগণই বিচার করিবেন । পরস্ত আমর] দেখিতে 
পাই, হিন্দুসমাজে চারিটি দেবতাই প্রধান -_ব্রদ্ধা, বিষু, শিব এবং শ্তামা । 

যে অখণ্ড চিৎং-সতা হইতে জড়-জীবাত্মক চরাচর বিশ্ব রচিত হইয়াছে, 
তাহার বর্ণনা করিয়া ব্রহ্মস্থত্রের ভাত্য বলিয়া খ্যাত শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ বলেন-_ 
| ব্দস্তি তৎ তত্ববিদঃ তত্বং যদ্‌ জানং অ্থয়ং | 
ব্রদ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান্‌ ইতি শব্যতে ॥ ১-২-১১ 


৩৬৪ উঞ্জল ভারত [ ৬ঠ বর্ধ, “ম শখ 


“তিনিই নিন খ্রন্থ (অন্কা), তিনিই তমঃ-শবল পয়মাতা ( শহর ), 'ভিঁনিই 
শুদ্ধ সবময় ভগকান (বিধু) | ইহার উপয়ে আছেন ঠবফধী শক্তি ভ্তাম]। 

চতুর্বাহ-বাদ ্কারতীপ চিন্তাধায়ার সহিত একপ ঘনিষ্ঠভাবে মিশ্রিত যে, 
ফিনি একেখরবাদী পিখ-লম্প্রদায়ের প্রবর্তক, সেই নিষ্যানন্দ নানক ইহছানের 
শরণ ন। করিয়া পারেম নাই । 

এক] মাঈ যুগ তি বিয়াই 
তিন চেলে পরমাণু । 
একু সংসারী একু ভাণ্ডারী 
একু লায়ে দীবাগু ॥ --জপক্জী ৩*-১ 

হ্বামা আর তাহার তিন 'ষমজ' সম্ভান__ব্রহ্ধা, বিষু,। শিব । 

হিন্দু সমাজের যাহা মুল আকর--সেই আঙ্গিরসবেদে চতুব্ুণহযাদের 
বীজ আমরা অবশ্যই আশ! করিতে পারি। 

ব্র্ষবাদের প্রধান কথা এই যে ক্রন্ষই একমাত্র সত্য বস্ত-অপর সকলই 
মিথ্যা । 

শ্লোকাধেন প্রবক্ষযামি ধদ্‌উদ্তং ভীশ্থতকটিভিঃ। 
্রন্ধ সঙাং জগনূ মিথ্য। জীবো ব্রদ্ধেব নাপরঃ ॥ __আচার্য শঙ্কর 

নিত্য ও অনিত্যের, ত্রদ্ধ ও জগতের, বিশেষতঃ ব্রন্ধ ও জীবের কি মহন্ধ, 
তাহাই বেদাস্তের প্রধান আলোচন।। “কেবল ব্রঙ্ষই সত্য” এই ধারণাটি 
যাহার অধিগন্তব্য, সেই জীবের পৃথক্‌ সত্তা আছে কি না, এবং জীবের পৃথক 
গত! থাঁকিলে ব্রর্থকে কেমন করিয়া অনস্ত বল! যায়) ইহাই বেদাস্তের প্রধান 
সমশ্য। | 

ত্বৈতবাদ, অধৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টান্বৈতবাদ এবং দ্বৈতা দ্বৈতবাদ-_ 
এই এক প্রশ্নেরই বিভিন্ন উত্তর । 

জীবের ইচ্ছার ম্বাধীনতাও আছে আবার পরমেশ্বর9 সর্বশক্তিমান-_-এই 
বিরোধের মীমাংসা সহজ নহে। কেহবা পরমেশ্বরের শক্তিকে অন্বীকার 
করিয়া, কেহ বা জীবের ব্বাধীনতাকে অস্বীকার করিয়া! সমস্যা সমাধানের 
চেষ্টা করিয়াছেন । | 

প্রাচ্য দর্শনের দ্বৈতবাদ ও অধবৈতবাদের বিতর্ককে যাহারা নিরর্থক দরদর-. 
কোলাহলের পর্যায়ে ফেলেন, তাহারা দেখিবেন, বতমান শতাব্ীর পাশ্চাত্য 
দার্শনিকদের কাহারও কাহারও সিন্ধান্ত আরও অদ্ভুত। তাহাদের কেহ 


শবখ)। ১৩৬৯ ] অর্থব বেছের আল্পীয় ৩৬৫. 


(780. 1588610) বলিয়াছেন, স্বাধীন জীবদের সংঘই ঈশ্বর, ঈশ্বরের পৃথক্‌ 
সত্তা নাই, থাকিলে জীবের স্বাধীনতার অবকাশ নাই । কেহ বা (8591)911) 
বলিষ্বাছেন_-পরমেশ্বর স্বাধীন স্বীবসভার সভাপতি, তীহ্ার বিশেষ ক্ষমতা 
কিছুই নাই। সভাগখের (জীবগপের ) ক্ষমতাই তিনি পরিচালিত করে 
এই মাত্র ।' টা: 
নানাবিধ মতবাদ হইতে এ কথা বুঝা যায় যে, ব্রদ্ধই একমাত্র বস্ত হইলে 
জীবাত্মার পৃথক্‌ সত্তা কেমন করিয়া থাকতে পারে, এই প্রশ্নটি এড়ান যায় না। 
আঙ্গিরস বেদ এই প্রশ্নের কি উত্তর দেন, তাহ! আমরা দেখিতে পারি। আঙ্গি- 
রস বেদ বলিয়াছেন :-- 
শতং সহত্রং অযুতং হ্বুদং 
অসংখ্যেয়ং ত্বং অশ্মিন্‌ নিহিতং | 
তদ্‌ অন্ত ত্বন্তি অতিপশ্তত এব 
তশ্মাদ্‌ দেব রোচতে এষ এতত, ॥ --আঙ্গিরস বেদ ১০-৮-২৪ 
“অসংখ্যেয় জীবাত্মা তাহাতে সন্িখিষ্ট থাকিয়া দীপ্তি পাইতেছে--তাহাদের 
মধ্য দিয়াই তিনি-দীপ্যমান?। 
অসংখ্য বিছাত প্রদীপ জরিতেছে-_লাল, নীল, সবুজ, সুত্র, বৃহৎ, ' গোল, 
ৌকম, কত না বিচিত্র । সুকলেরই পৃথক সত্ত/ আছ। কিন্তু একটি মাত্র 
বিছ্াৎ-প্রবাহই তাহাদের প্রাণ, উহা না থাকিলে সরলেই,নিভিয়! যাইবে । 
আবার,প্রত্বীপ আছে বলিয়াই বিছ্যুৎপ্রবাহের সত্তা আমরা বুঝিতে পারি। 
প্রদীপের ভিতর দিয়াই বিছাতপ্রবাহ আত্মপ্রকাশ করে? জীবাত্মাই পরমাত্মার 
প্রকাশ, পরমাত্মাই জীবাত্মার প্রাণ। 
ব্রহ্ম ও জীবের সম্পক সম্বন্ধে ইহাই সবশ্রেষ্ঠ সমাধান । প্রচলিত দার্শনিক 
সাহিত্যে আঙ্গিরস বেদের এই খকৃটির তেমন আদর যে হয় নাই, তাহা 
আমাদের শোচনীয় বেদ-বিমুখতারই পরিচায়ক । ূ 
আঙ্গিরস বেদে ব্রহ্ধপুজার নিদর্শন আমরা পাইলাম । এখন শঙ্করের 
চরণে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। ভক্তিযোগীর। বলেন যে, পরমেশ্বর নিরিশেষ টৈতন্- 
মাত্র নহেন ।--তিনি হেয়-প্রতানীক এবং কল্যাণ-গুণাকর। এই বিশেষ 
লেক্ষণ) তাহাতে আছে। নতুবা স্তায়-আআন-সম্পর মানুষ ভ্যায়-জ্ঞান-হীন ক্রহ্ধ 
হইতে উচ্চন্তরের সত্তা হইত। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবেই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। 
যিনি স্তায়ের সমর্থক, তাহাকে কঠোর হইতেই হয়, অন্ঠায়ের দণ্ড. দিতেই হয়। 


৩৬৬ উদ্জ্বল ভারত [৬ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


কঠোর যে ঈশ্বর, তিনিই পিনাকপাণি শিব। আঙ্গিরসবেদ তাহার নমস্কার 
করিয়া! বলেন-__ 
নমঃ সায়ং নমঃ প্রাতর, নমো রাজ্য! নমো দিবা । 
ভবায় চ শর্বায় চ উ্ভাভ্যাং অকরং নমঃ ॥ --আঙ্গিরসবেদ ১১-২-১৬ 
“তিনি কেবল ভন (শ্রষ্টা) নহেন, তিনি শর্বও (সংহারক ও) বটেন'। 
স্টায়ের প্রতিষ্ঠাতা তিসাবে যদিও কঠোরতা পরমেশ্বরে আছে, তথাপি 
স্বক্ধূপে তিনি প্রেমময়। ক্গগতের আদি কারণ যিনি, তিনি যদ্দি প্রেমময় 
না হইয়। থাকেন, তবে ন্েহ ও প্রেম মান্ধষ কোথা হইতে পাইল? 
সংহার-কর্তাতে তমসের আবেশ আমরা দেখি বটে, কিন্তু স্বরূপতঃ তিনি 
শুদ্ধ সবময়। হিংসা অপেক্ষা প্রেমের শক্তি বেশী, মিথ্যা অপেক্ষা সত্যের শক্তি 
গ্রবল। মান্থধ কখনও এমন হিংস্থক হইতে পারে না যে কাহাকেও না 
কাচাকে না ভালবাসে ; এমন মিথ্যাবাদী হইতে পারে না যে মনে মনে 
সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা না রাখে । অ-বিকশিত-সত্বই তমস-_-সত্বই যথার্থ সত্তা। 
তাই শ্রেষ্ঠ বৈষব দার্শনিক শ্রীজীব গোম্বামী তাহার ষটসম্দর্ভে বলিয়াছেন 
যে, যদ্দিও ব্রহ্ষা, শিব এবং বিষু। এই তিনজন এক পরমেশ্বরেরই বিভিন্ন 
প্রকাশ, তথাপি শুদ্ধ-সত্বময় বলিয়া বিষুই শ্রেষ্ঠ দেবতা। ইহাকে ক্ষ 
সাম্প্রদায়িকতা ভাবিলে চলিবে না। বিষুঃই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা ইহা বলিলে এই 
বুঝিতে হইবে যে, সত্বই সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা। 
আমরা আঙর্জিরসবেদে দেখিতে পাই, বরুণকেই শ্রেষ্ঠ দেবত1 বল 
হইয়াছে-_ 
অয়ং দেবানাং অস্থরো বিরাজতি । 
বশা হি সত্য বরুণন্য রাজ্বঃ ॥ ১-১০-+১ 
«দেবতাদের মধ্যে “অক্কুর” বরুণই শ্রেষ্ঠ, তাহার আদেশই অমোঘ'। 
এখানে ইন্দ্র অপেক্ষা বকুণের প্রাধান্ই খ্যাপিত হইল । বেদে যিনি 
ইন্জ--পুরাণে তিনিই শিব। বেদে যিনি বরুণ, পুরাণে তিনিই বিষুও। 
বরুণের প্রাধান্ত ঘোষণা করাতে বিষুর প্রাধান্তই ঘোষিত হইল । 
ফিনি বরণ তিনিই বিষু্। এটা অন্ুমানমাত্র নহে। আঙ্গিরস বেদ 
অকুষ্ঠিত ভাষায় এই তত্ব রটন! করিয়াছেন। 
বিষ অগন্‌ বরুণং পুর্বহুতিঃ। _আঙ্গিরসবেদ ৭-২৫-১ 
'বরুণ-যূপী বিষুই শ্রেষ্ঠ পুজা পাইবার অধিকারী, । 


শ্রাবপ, ১৩৬৭ ] অথবধ বেদের আশয় ৩৬৭ 


বরুণই যে বিষুর পুব্ধপ, ইহ আঙ্গিরসবেদে যেরূপ স্পষ্ট ভাষায় রটন। 
করা হইয়াছে বৈদিক সাহিত্যের অন্ত কোথাও তাহা পাওয়1 যা ন1। 

এ স্থলে ইহাও লক্ষণীয় যে হিন্দুশাখার ''অস্থর বরুণ” পার্শাশাখার 
“অন্থর মবদার"ই প্রতিপ। বাজ-জপে ব্যবহারের জন্ত অস্থর মঝদার থে 


একশতটি সংজ্ঞ উল্লিখিত হইয়াছে, তম্মধো “বরুণ+ও একটি নাম--৪৪-তম 
নাম। « 


সে যাহাই হউক, আঙ্গিরস বেছে আমরা ব্রন্ধা ও শিবের স্তায় বিষুঃপুজারও 
সমর্থন পাই এবং বিষুণই যে অেষ্ঠ দেবতা তাহারও উল্লেখ পাই। 

বাকী রহিল শাম! মাতা হইলেই চতুরবু্ঝহ পুরণ হয়। প্রেম কেবল 
হিংসাকে দূর করে না. হিংসাকে প্রেমে পরিণত করে। সাত্বিকডা 
মিথ্যাবার্দীকে মারিয়া ফেলে না, তাহাকে সত্যবাদী বানায়। শুন্ধসত্বময় 
বিষু্র যে-শক্তি এইরূপ তমসকে সত্বে পরিবর্তিত করে, সেই বৈষ্বী শক্তিই 


যোগমায়া, পশুবলকেও যাহা কল্যাণের সেবায় প্রবততিত করে। সেই 
সিংহবাহিনীর আহ্বান আঙ্িরসবেদে শুনিতে পাই। 


সিংহে ব্যাস্ত্রে উত বা পৃদ্াকৌ। 
ত্বিষির অগ্লৌ ব্রাহ্মণে স্র্ধ্োে যা ॥ _আঙ্গিরসবেদ ৬-৩৮-১ 
, সিংহবাহিনীর আঙ্বানই আঙ্গিরস বেদের প্রধান বৈশিষ্ট্য । কারণ 
এইখানেই তন্ত্রশান্ত্রের স্থচনা | €বদিক সাধনার ছুইটি পরিণতি--পুরাণ এবং 
তম্্র। পুরাণের দোসর বলিয়াই তন্দ্রের নাম যামল (যুগল )। পুরাণ আত্ম- 
দানের এবং তন্ত্র (বা আগম ) আত্ম-প্রতিষ্ঠার পথ। এক গালে চড় দিলে 
আর এক গাল পাতিয়] দেওয়া পুরাণের পথ, আর আহস্তার গালে দুই চড় 
দেওয়! আগমের পথ। বৈষ্ণবের শাস্ত্র পুরাণ আর শাক্তের শাস্ত্র আগম। 
চৈতন্য এবং নানকে পুরাণের, এবং গুরু গোবিন্দে শাক্কের আদর্শ রূপায়িত। 
আঙ্গিরদ বেদই আগম শাস্ত্রের আদি উৎস। যাহারা আত্মপ্রতিষ্ঠার মূল তত্ব 
জানে না, ব্াক্তিগত জীবনে আত্মত্যাগ কিঞ্চ জাতীয় জীবনে আত্ম-প্রসারের 
অপরিহার্ধতা যাহার! উপলব্ধি করে নাই, তাহারাই আঙ্গিরস বেদকে মারণ- 
উচ্চাটন-বশীকরণের আকর বলিয়া নিন্দ! করিয়া থাকে । 
ঈশ্বর লাভের ছুইটি পথ, একটি দ্রেবযান আর একটি পিতৃধান। একটি পথ 
সাকারোপাসনাকে ভালবাসে, অপরটি নিরাকারোপাসনাকে পছন্দ করে। 


* অংকেলেসরিয়া--বজন্ে বা নীরজ- পৃ--২৪। 


২৬৮ উজ্জল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, এম সংখ্যা 


একটি পথ ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলিতে চায়, অপরটি সমষ্টিগত সাম্যের 
উপর অধিক জোর দেয় | তন্মধো দেবধানই আঙ্গিরস বেদের নিরাচিত পথ । 

মানুষ তাহার অস্তর্শবনের কতটুকু অংশকে নিজন্ব বলিয়া দাবী করিতে 
পারে, তাহা বলা স্থুকঠিন। কেহ হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই 
হিন্দুধর্মকে ভালবাসে, অপর কেহ মুসলমানকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই 
মুসলমানধর্মকে ভালবাসে। হিন্দুতন্ত্র ও ইসলামতন্ত্রের তুলনামূলক মুল্য বিচার 
করিয়া কয়জন লোক হিন্দুধর্ম বা মুসলমানধর্ম গ্রহণ করে? মানুষ ইহ। ভুলিয়া 
যায়--পরিবেশের গ্রভাব দেখিয়াও দেখে না। কিন্তু “একই ব্যক্তি বিভিন্ন 
পরিবেশের ভিতর জন্মগ্রহণ করিলে তস্ত্রাস্তরকে নিজের ইঞ্টমন্ত্র বলিয়া) গ্রহণ 
করিত" । শতকরা নিরানব্বই জন মানুষের পক্ষেই একথা খাটে । অতএব শ্রেষ্ঠ 
শিক্ষা দীক্ষা পরিবেশন দ্বারা মানুষকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য 
ধর্মচক্র গঠনের প্রয়োজন আছে। 


আত্রক্ষার জন্য সঘবন্ধন অপরিহার্।। সংঘবদ্ধ দশজন মানুষ এক এক 
করিয়া একশত জনকে অবলালাক্রমে সংহার করিতে পারে । ইহাই মুসলমান 
কতৃক হিন্দু-সমাজ ধ্বংসের ইতিহাস। আর কোন সদ্‌্গুণের অভাবই হিন্দুতে 
'নাই- কেবল সংঘনিষ্জার অভাবই তাহার লাঞ্ছন। ও দুর্দশার হেতু। 
অথচ তাহারই গুর্গ্রন্থ অথব-বেদ 
“সভা চ মা সমিতিশ্‌ চাবতাম্‌' ( ৭-১২-১) 


বলিয়া ধর্ম চক্রের আবশ্বকতা যেরূপ তারস্বরে রটনা করিয়াছেন, অন্ত কোনও 
প্রেরিত পুস্তকে তাহা পাওয়া যায় না। 

অধর্ব-বেদের প্রেরণাতেই গণপর গোবিন্দসিংহ দর্শ ও পৌর্ণমাসীতে দেবযান 
সভার ব্যবস্থ। করিয়। বেদাস্তু-তস্ত্রকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। 
স্থায়ী ''সভা" গঠনের এবং পাক্ষিক “সমিতি"-র অধিবেশনের নির্দেশে আমরা 
অথর্ববেদ হইতেই পাইতে পারি। 

পরস্ত চক্র অস্কিত করিতে হইলে একটি কেন্দ্র চাই। একটি গুরুগ্রন্থ না 
থাকিলে ধর্মচক্র গঠন করা যায় না। তাই বেদ বলিয়াছেন-_ 


সমানঃ মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী | -_খখেদ, ১০-১৯১-৩ 


“ভোমরা একই সমিতিতে মিলিত হইয়া একই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়! 
উপাসনা করিওঃ। 


আবণ, ১৩৬ ] _ অধর্থ বেদের আশয় ৩৬৯ 


' প্তরুপ্রস্থের নাষ অধ্ববেদ দিয্বাছেন 'উচ্ছিষ্ট-_-উত্তম শান্ত ( উৎ--শীস্‌4- 
স্ত)। আর “উচ্ছিষ্টে”র মাহমা কীর্তন করিস! ধর্মচক্কের অপরিহাধতাই 
স্থচিত করিয়াছেন ( ১১-৭-১---১১-৭-২৬ )1 

কিন্তু দেবষানই হউক আর পিতৃযানই হউক, ইহারা হইল পথ.যাজ--লক্ষা 
নহে, উপায় মাত্র_-উপেয় নহে । লক্ষ্য হইল মনুস্তত্ব-লাভ, মন্ুহ্যত্ববের শ্রেষ্ঠ 
বিকাশ। এই সাবভৌম মচ্ুয্ত্ব কোন বিশিষ্ট দেশের কিংবা কোন বিশিষ্ট 
জাতির প্রতি পক্ষপাত দ্বারা মলিন নহে। ইহা নির্মল নিমুণক্ক বিশ্বজনীন 
প্রেম-_মান্ষ বলিয়াই মাছুষকে ভালবাসা। 


মাতা বন্ধন্ধরা দেবী, পিতা মম মহেশ্বরঃ | 
বান্ধবাঃ মানবা: সর্বে ত্বদেশঃ ভূবনত্রয়ম্‌ ॥ 


এই সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী, এই “বৈশ্বানর-নিষ্ঠা” ছিল বলিয়াই আর্ধের 
জাতীয়তা কখনও বিশ্বমানবতার পরিপন্থী হয় নাই। হিন্দু হিন্দু হইয়াই গড়িয়া 
উঠিয়াছে, পাশ্শ পার্শীরূপেই বিকাশ লাভ করিয়াছে । হিন্দু পার্শাকে দ্বেষ 
করিতে শিখে নাই, পাশীও হিন্ুকে ছ্বেষ করিতে শিখে নাই । এক মহুষ্যেরই 
বিভিন্ন প্রকাশ বলিয়া! তাহার! পরস্পরকে প্রেম করিতে শিখিয়াছে। 
জাতীয়ত। এবং বিশ্বমানবতার দ্বন্দ অতিক্রম করিতে পারিয়াছিল 
বিশ্বামিত্রের দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা জাতীয়তাকে বিশ্বমানবতার পরিপন্থী মনে ন 
করিয়া, উহাকে বিশ্ব-মানবতা লাভের সহায়করপে পরিবত্তিত করিতে 
পারিয়াছিল বলিয়াই আর্ধজাতি জগতের নেতৃত্ব লাভ করিয়াছিল। জাতীয়ত! 
বনাম বিশ্বমানবতা রূপ সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই, উভয়েরই 
দাবী মিটাইতে পারে এরূপ কোনও দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিতে পারে নাই 
বলিফ্কাই ইউরোপ একটি সনাতন কুরুক্ষেত্র, আর বিদ্বেষের বন্ধি রাবণের 
চিতার ন্যায় মুসলমানের বক্ষে নিরন্তর দমান। 
সত্য বটে রামচন্দ্র হিন্দু-জাতীয়তার এবং অরথুস্ত্র পাশা জাতীয়তার' 
দীক্ষাগ্তরু। কিঞ্চ জাতীয়তাবাদ অতিক্রম করিয়া অতি-জাতীয়তা ( আস্ত- 
াতিকত! ) স্থাপন করিয়াছিলেন বান্থদেব শ্রীকৃষ্ণ, এবং ইহাই প্মরণ করিয়া 
ভাগবত বলিয়াছেন, 
কিরাভ-হুনান্ব-পুলিন্দ-পুকসাঃ | 
আভীর-কঙ্কাঃ-যবনাঃ-খসাদয়ঃ ॥ ২-৪-১৮ 


৩৭৯ | উজ্জল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


কাছারও পক্ষেই গীতোক্ত ধর্ম গ্রহণ করিদ্বা বৈষ্ণবসমাজে প্রবেশ করিতে 
বাধা নাই। পরস্ত বিশ্বামিত্রের দৃষ্টিভঙ্গী আঙ্গিরসবেদেও যে অনুপলন্ধ নহে, 
তাহা! আমর! অথর্ববেদের পঞ্চদপম অধ্যায় পাঠেই বুঝিতে পারি। 
মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিবযঃ। অথর্ববেদ € ১২-১০১৭) 
আমি পৃথিবীর সন্তান, সমগ্র পৃথিবীই আমার মাতৃভূমি | 
হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও যিনি পাশাতত্ত্র বারা নিতান্ত প্রভাবিত 
হুইয়াছিলেন, সেই মহাকবি ইকৃবাল ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন-- 
আরব ও চীন হামার, হিন্দুস্তান হামার]। 
ইসলাম হৈ হম বতন সারী ছুনিয়া হামার । -_বাঙ এ-ডেরা 
“আরব ও চীন আমার, হিন্দস্থান তে! আমার বটেই, ইসলাম (পারশীতস্ত্র?) 
আমাকে সার্বদেশিক করিয়াছে, সমগ্র বিশ্বই আমার+ | 
বিশ্বগৎ আমারে মাগিলে 
কে মোর আত্মপর। 
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে 
কোথাম আমার ঘর ॥ 
-রবীন্দ্রনাথ। 


নিজেকে বিচ্ছিন্ন না করলে নিজেকে প্রকাশ করাই যায় না। 
বীজ আপনাকে প্রকাশ করবার জন্তই মাটির ভিতরে আড়াল খোজে, 
ফল আপনাকে পরিণত করবার জন্তই বাহিরের দিকে একটা 
খোসার পার্দী টেনে নেয় ।' 

- রবীন্দ্রনাথ 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 
(পুর্বাহবৃতি ) 
অষ্ইমোহধ্যায়: 
অজ্জুন উবাচ 
কিং তদ্ব্রদ্ম কিমধ্যাত্বং কিং কর্ম পুরুষোত্তম | 
অধিস্ভৃতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচাতে ॥৮।১ 
অধিষজ্ঞঃ কথং কোহত্র দেহেহন্মিন্‌ মধুস্থদন । 
প্রয়াণকালে চ কথং জ্েয়োহসি নিয়তাত্মভিঃ ॥৮1২ 
(তে ব্র্ধঃ তথ্ধিুং' ইত্যাদি হবার ভগবান অঞ্জুনের কাছে গ্রশ্নবীজ 
উপদেশ দিয়াছেন; অতঃপর অঞ্জুন গ্রশ্বীর্থ কহিতেছেন ) অঞ্জুনঃ উবাচ [অঞ্জন 
বলিলেন ] কিম্‌ তত ব্রহ্ম [ তুমি পুরুযোত্তমের যে যট্‌পাদের উপদেশ দিয্াছ 
তাহার মধ্যে সেই প্রথম ব্রন্ষ-পাদটীর স্বরূপ কাহাকে বল! হয়] কিম্‌ অধ্যাত্মং 
[ তোমার উপদিই দ্বিতীয় অধ্যাত্ব-পাদটাই ব] কি] কিং কর্ম [তৃতীয় কর্- 
পাদটাই বাকি?] হে পুরুষোত্বম [গীতায় এই সর্ব প্রথম পুরুষোতম শব 
আসিয়াছে ; এই পুরুষোত্তম-্বস্তরই দুইটা পাদ পুর্ববাধ্যায়ের শেষে পুরুযোত্তম 
নিজ মুখেই উল্লেখ করিয়াছেন। এই স্থানে পুরুযোত্থম-শকটাীর প্রয়োগ বিশেষ 
অর্থগ্যোতক ] অধিভূতং চ [ এবং পুরুষোত্তমের চতুর্থপাদ অধিঙূতই বা কি] 
প্রোক্তম্‌ [বলা হয়] অধিদৈবং কিং উচ্যতে [ পুরুষোত্তমের পঞ্চমপাদ অধিদৈবই 
বা কাহাকে বল হয়? ] অধিষজ্ঞঃ [ পুরুষোস্তমের যষ্ঠটপাদ অধিষজ্ঞই ] কঃ 
[কে?] অত্র[ বর্তমান পরিস্থিতিতে ] কথং [ কি প্রকারে ভাবিতে হইবে] 
অশ্মিন দেহে [ এই দেভে ]হে মধুস্থদন, গুয়াণকালে চ [এবং মরণকালে ] 
কথং [কি প্রকারে ] জ্ঞেঘ্ং অসি [জাত হইয়াছ] নিয়তাত্মভিঃ [পুরুযোতমের 
সহজ কলা বিধানে সংযত হইয়াছে দেহ হইতে আত্মা পধ্যস্ত সব-কিছু 
যাহাদের, তাহাদের দ্বারা ]। 
অঞজ্জুন কহিলেন, হে পুরুযোত্বম, সেই ব্রদ্দের শ্বক্প কি? অধ্যাত্ম কি? 
কর্ম কি? কাহাকে অধিভূত বলে? কাহাকেই বা! অধিদৈব বলা তয়? 
অধিষজ্ঞ কে? কি করিয়া! তাহাকে ভাবিতে হয়? হে মধুস্দন, বর্তমান 


৩৭২ উজ্দ্রল ভারত ৬ষ্ঠ বর্, ৭ম সংখ্যা 


পরিস্থিতিতে এই দেহে এবং প্রয়াণকালে নিষ্বতাত্মাগণ কেমন করিয়া তোমাকে 
জানিতে পারেন? ৮।১-২ 
শ্রভগবান্‌ উবাচ 
অক্ষরং ব্রদ্ধ পরমং ম্বভাবোহদ্যাত্মমূচ্যুতে । 
ভূতভাবোছ্ভবকরে বিসর্গ: কন্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৮1৩ 

শ্রীভগবান উবাচ [ এই সকল প্রশ্থ্ের যখাধথ উত্তর দিবার জন্য শ্রভগবান 
বলিলেন ] অঙ্ষরম্‌ [যিনি করিত হন না, 10071006916 ] পরমৎ [সকল 
বিশ্লেষণের চরম রূপ, সকল ন-এর ঘন স্বরূপ; পরমংস্পদটী অক্ষরের বিশেষণ । 
সাংখ্যের 'অক্ষর' ও অদ্বৈতবাদী বেদাস্তের 'অক্ষর' যে অক্ষরে সমন্বিত, তিনিই 
গীতার “পরম' অক্ষর পুরুযোতরম ] ব্রঙ্গ [ পুরুযোত্ম-তহ্নরই আভা হইতেছেন 
অন্বৈতবাদী নেদান্তের ত্রহ্ধ, যদছৈতং ব্রহ্ম উপনিষদি তদপ্যস্য ত্থভা-_ 
উপমিষদে যাহা অগ্বৈত ব্রঙ্ম, তাহা পুরুষোত্তমের তনুর আভা । ইনিই গীতার 
গুহাতথ ] শ্বভানঃ [ত্বস্য পুরুষোত্তমন্ত ভবনম্‌ (“হওয়াই 138০07978 ). 
হইতেছে স্বভাব; প্ররুতির বুকে পুরুষোত্তমের জীবভৃত অংশ-সন্বা, 
অংশ-অভিগ্রায়। অংশক্রিয়া, অংশ-লীলাই স্ব-ভাব; পুরুযোতম-স্বভাব 
এই জীবের ম্বভাবেও তাই আত্মভাব ও অনাত্মভাবের সমন্বয় রহিয়াছে ॥ 
সৈ এই দুই ক্ষেত্রকেই সমন্বয় করিয়া চলিতেছে; তাই শ্বধশ্মের অর্থ হইতেছে 
আত্াধর্দ ও অনাত্মদর্থে সমন্থয় রূপ দিবা পুরুষোত্তম-ধশ্ম ] অধ্যাত্মম্‌ উচ্যতে 
[ অধ্যাত্ম-শব্দ দ্বারা উক্ত হয়; কেননা এই পুরুষোত্তম-স্বভাব আত্মাকে 
অধিকার করিয়া অর্থাৎ দেহ হইতে আত্মা পধ্যন্ত স্বটুকু সমন্বয়কে অধিকার 
ফরিয়াই প্রবৃত্ত হইতেছে ] ভূতভাবোস্ভবকরঃ [যাহা ভূ" ম্বতঃসিদ্ধ সত্য), 
ভাহাকেই “ভাব? কপে উদ্ধন করিবার উপযোগী যাহা-কিছু তাহাই ভূত- 
'ভাবোস্তভবকর। জীবের সব খানি অতীত তাহান বর্তমান বূপে জমাট বাঁধিয়া 
আছে; সেই জমাট-বীধা অন্ত অতীতকে (ভূতকে) জ্ঞানের ভিতর জাগাইয় 
তুলিয়া বর্তমান ভাবের সঙ্গে, বর্তমান আবেষ্টনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়। 
অভিনব “ভাবে চলিবার উপধোগ্ী যাহা-কিছু ] (সেই যাহা কিছুট। কি, 
ভাভাই বলিতেছেন) বিসর্গ: [হোম, নিক্গকে বিসর্জন করা, দিব্যরূপে 
বপাস্তবিত হইবার জগ্ত প্রেরণ! দান করা] কশ্মসংজ্ভিতঃ [ কর্্-সংজ্ঞাদ্ার। 
'খআভিকিত ; এই বিসর্জনই জীবের “কর্ম । যঞ্ঞই মাচুষেক কর্শ; তাই তো 
শ্রুতি ঘলিয়াছেন- _এপুরুষে। বৈ যজ্জ:* পুকুষের জীবনের সব-কিছু-্বার্দই হজ্ঞ। 


প্রাণ, 3৩৩৫ ] শ্রীমন্উগবদশীততী ও৭ 
আমি সত্য বার্তব হাহা, আমার সেই সত্য বাস্তব সত্তাকে প্রকৃতির সব 
জটিঙগতা কুটিলতার বুকে জ্ঞান বিজ্ঞানে আস্বাদন করা বা অভিজান লাঞ্চ 
করাই কর্ত্ের নিগৃঢ অর্থ ]। 

শ্লরীভগবান কহিলেন, পরম অক্ষরই ব্রহ্ম ; স্বভাবকেই অধ্যাত্থা বল হয়; 
ভূতকে ভাবরূপে উদ্ভব করার যোগা যে বিসর্জন, তাহাই কর সংজ্ঞা দ্বারা 
অভিহিত । ৮1৩ 

অধিভূতঃ করো! ভাবঃ পুরুষ্চাধিদৈবতম্‌। 
অধিযজ্ঞোহহমেবাজ্ম দেহে দেহভূতাংবর ॥ ৮৪ 

অপ্নিভৃত্তং [ ভূত অর্থাৎ প্রাণী সমূহকে অধিকার করিয়া বর্তমান, অধিষূত.] 
(অধিভূত কে?) ক্ষরঃ ভাবঃ [ যাহা-কিছু ক্ষরিত হয় তাহাই ক্ষর ; ক্ষরণগীল 
পদার্থই ক্ষরভাব ] পুরুষঃ চ[ এবং অস্তর্ধামী, পরমাত্মা পুরুষই _-ইহান্বারখই 
বিশ্বের সব-কিছু হ্বয়ম্পূর্ণ তাই তিনি পুরুষ ; ইনি সকলের অগ্রে গমন করেন, 
তাই বলিয়াও তিনি পুরুষ, পুরু অগ্র গমনে"; যিনি সকলের পুর্বে বন্দ পাপ 
পুডিয়া ছিলেন, তিনিই পুরুষ-_“স যত পুর্ববোইন্মাৎ সর্বস্মাৎ সর্বান্‌ পাপ্ুনঃ 
উষৎ তস্মাৎ পুরুষঃ৮-__বৃঃ আঃ ১1৪। যিনি হৃদয় পুরে শয়ন করিয়া আছেন-- 
পুরি শেতে--তিনিও পুরুষ । “ঈশ্বরঃ সর্ধভূতানাং হৃদেশেহঞ্জুন তিষ্ঠতি- 
ইনিই গীতার গুহতর । উত্তম পুরুষই পরমাত্সা, ঈশ্বর । €উত্তমঃ পুরুষত্থগ্তঃ 
পরমাত্মাঃ উদাহৃতঃ । যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভপ্তি অব্যয় ঈশ্বরঃ॥, শীশ্বরই 
গুহাতর তত্ব, তাহ। ভগবান অষ্টাদশ অধ্যায়ে ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতম্‌ গুহাৎ 
গুহাতরম্‌ ময়)”-_-এই বাক্য দ্বারা বলিয়াছেন। “য আত্মা অস্তর্ধ্যামী পুরুষ: 
সোহস্ত অংশবৈভবঃ”__যিনি শাস্ত্রে আত্মা অস্তধ্যামী পুরুষ বলিয়া কখিত, 
তিনি পুরুষোত্বমের অংশ-বিভূততিষ্ট ; কেননা, ইহার যাহা-কিছু ক্ষেত্র, সব 
অস্তরে, বাহিরের ক্ষেত্রে ইহার কোনও অধিকার নাই। শ্রীকষ্চ নিজেই 
তাহার বিভূতি বর্ণনা প্রসঙ্গে সর্ধপ্রথম ক্লোকে বলিতেছেন--“অহমাত্মা 
গুড়াকেশ সর্ধভূতাশয়স্থিত:”__সর্বভূতগুহাশয়স্থিত আত্মাই 'আদর্শঃ', ইহ! 
আমার বিডৃতি ] অধিদৈবতম্‌ [ সর্ধঙছেবশক্তিকে অধিকার করিয়া স্থিত, 
অধিদৈবত ] অধিযজ্ঞঃ [যজ্ঞময় পুরুষের সব যজ্ঞ-কর্মকে অধিকার 
করিয়া বর্তমান যজেখর, মুণ্তিমান “কাল” । 'রূপভেদাম্পদং দিবং কাল, 
ইতাভিধীয়তে । ভূতানাং মহদ্রাদীনাম্‌ যতো ভিন্নদশাং ভ্রম ॥ যো, . 
প্রবিশ্ত ভূঙানি ভূতৈরত্যথিলাপ্রয়ঃ। লি বিষ্যাখ্যোইধিযক্োিসৌ 


৩৭৪ উজ্জ্র ভারত [ ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


কাল; কলয়তাং প্রনুঃ ॥* ভাগবত, ৩/২৯/৩৭৩৮-_-মহদার্দি ভূত সমূহের 
দিবা রূপভেদের আম্পদই কাল বলিয়া অভিহিত হন। এই কাল 
হইতেই ভিক্রদূক্গণের ভয়। অখিলাশ্ররর যিনি ভূতসমূহের অন্তরে 
প্রবেশ করিয়া 'ভূতসমৃতদ্ব'রাই ভূতসমৃহকে ভক্ষণ করেন, তিনিই বিষুণনামা 
'অধিযজ্ঞ, সকল বশীকরণ-কামীদের প্রভু কাল। দেহকে আশ্রয় করিয়াই 
সম্পািত হয় যজ্ঞ-কর্, সেই যজ্ঞ-কশ্মের ঈশ্বর যজ্েশ্বরের কৃপায় দেহ ভগবস্তাবে 
রূপান্তরিত হয়। জীবনে যখন পুর্ণ আত্মবিসঞ্জন-রূপ পরম যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে, 
সেদিন দেহ গড়িয়া উঠিবে দিবা পুরুষোত্তমতঙগতে । এই হজ্জের দেবতা 
যঙ্জেশ্বর পুরযোতম শ্বয়মূ। তাই বলিতেছেন ] অহম্‌ এব [ আমিই যজ্ঞেশ্বর | 
পুরুযোন্তম যে একান্ত অধিষজ্ঞই, তাহ নয়; তিনি ব্রন্ধ, তিনিই অধ্যাত্ম, 
তিনিই কর্ধ, তিনিই অধিভূত, তিনিই অধিদব। একমাত্র তীহাকেই এই 
ছয় পার্দে (৫1006151090 ) সমভাবে সমন্বয় ভাবে উপলব্ধি করা যায় 
এবং উপলব্ধি করিতেও হইবে । ইনিই গীতার সর্বগুহাতম তত্ব, পুরুষোত্বম ] 
'অঅ দেহে [বর্তমান পরিস্থিতিতে স্থিত এই দেহে সকলের সঙ্গে অভেদ- 
গ্রভেদ ভাবে ] হে দেহভৃতাং [দেহভরণকারীদের মধ্যে] বরঃ [ শ্রেষ্ঠ; 
তুমি দেহকে ভরণ করিতেছ পুরুযষোত্তম সেবার জন্ত, দেহকে যজ্ঞের হবিরূপে 
পুকযোগম যজ্জে বিসর্জন দিবার জন্ত; তাই তোমার দেহভরণ সার্থক ]। 

ক্ষরণশীল বস্তমাত্্ই অধিভূত, পুরুষই অধিদৈবত, হে দেহভরণকারীদের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই দেহে আমিই অরধিযজ্ঞ, যজেশ্বর । ৮1৪ 

অস্তকালে চ মামেব স্মরন্‌ মুক্তণ কলেবরম্‌। 
যঃ প্রয্নাতি স মন্তাবং যাতি নাস্তাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮।৫ 

( প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়ঃ _-এই প্রশ্নের ভত্তর দিতেছেন ) অন্তকালে চ 
[ মরণকালেও ] মাম্‌ এব [সকল অস্তকে হজম করিয়া, অন্তকে অতিক্রম 
করিয়া, অনস্তে গড়িয়। তুলিতে সমর্থ অনন্ত আমাকেই | ম্মরন্‌ [ পুর্ববান্ুভৃত 
'বিবয্স্বন্প আমাকে যেমন তেমনটী যথাযথ ভাবে স্মরণ করিতে করিতে ] 
মুক্ত।[ পরিত্যাগ করিয় ] কলেবরং [শরীর ] যঃ [ধিনি ] প্রয়াতি [প্রয়াণ 
করেন] সঃ [তিনি] মঞ্তাবং [তাহার ম্ববূপভূত ম্ড সত, ম্‌ৎ স্বভাব, মদ- 
ভিপ্রায় ]যাতি [প্রাপ্ত হয়] নঅন্তি [নাই] অত্র  এসম্বন্ধে] সংশয়ঃ 
[পাইবে কি লা পাইবে এরূপ সংশয় ]1 

মরণ সময়ে অনস্ত আমাকেই ম্মরণ করিতে করিতে ধিনি দেহত্যাগ 


শ্রাবগ, ১৩৬* ] প্রমস্তগবদদীতা ৩৭%€ 


করিয়া প্রয়াণ করেন, তিনি আমার ভাব প্রাঞ্ধ হন, এ বিষয়ে কোনও সংশয় 
নাই। ৮৭ 
যং ঘং বাপি স্মরন ভাবং তাজতাস্তে কলেবরম্‌। 
তং তমেবৈতি কৌস্তেয় সদা তন্তাবভাবিতঃ ॥ ৮৬ 
[ইহা ষে শুধু আমার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, তাহ নয় ; ইহ সর্বসাধারণের 
নিয়ম ] যং যংবা ভাবং অপি [যেকোনও ভাবই হউক ন1 কেন ] ম্মরন্‌ 
[ম্মরণ করিতে করিতে ] তাজতি [ত্যাগ করে] অস্তে [প্রাণবিয়োগ কালে 
কলেবরং [ শরীর ] তং তং [স্বত সেই সেই ভাবই ] অবৈতি [ জীব প্রাপ্ত 
হয়] হে কৌস্তেয় সদ [ সর্বকালে ] তন্ভাব-ভাবিত [তাহার ভাব তস্তাব, 
তত্ভাব দ্বারা ভাবিত? যে যাহাকে যেভাবে ভাবনা করে, ভাবনার ফলে সে 
তাহাই বনিক! যায়, যেমন কীট পেশস্কৃতকে ধ্যান করিতে করিতে পেশস্কতই 
বনিয়া যায়] | 
হে কৌস্তেয়, অস্তকালে যে যে-ভাবকে ম্মরণ করিঘ্া। করিয়া দেহ ত্যাগ 
করে, সে সেই ভাববিশেষের ভাননায় ভাবিত হইয়া সেই ভাবকেই 
প্রাপ্ত হয়। ৮1৬ 
তন্মাৎ সর্ধেষু কালেষু মামস্থন্মর যুধ্য চ। 
ময্যপিতমনো বুদ্ধির্মামেবৈস্স্যামংশয়ঃ ॥ ৮1৭ | 
[যে হেতু যে যাহ] ভাবে, সে তাহাই হয় ] তণ্মাৎ [ অতএব ] সর্ব 
কালেষু [সর্বকালে, দিনক্ষণ না বাছিয়া, শুরুগতি, কষ্ণগতির অপেক্ষা না 
করিয়া] মামস্ুম্মর [ প্রকৃতির উপাশ্রিত হইয়া যে-স্মরণ আমি প্রকৃতির এবং 
আমার করিতেছি, সেই স্মরণের অন্গগমন করিয়া, জীবনের সব অণুতে অণুতে 
আমার সঙ্গে তোমার সহজ উপাধি-বিধুর স্বরূপনিদ্ধ প্রগাট মিলন স্মরণ কর ] 
যুধ্য চ [ এবং যুদ্ধ কর; জীবনের ঘটনাই যুদ্ধময় ; সর্ব ঘটনাকে এইভাবে যে 
পরিণত করিয়1 গড়িয়া যাও ] মধ্যপিতমনোবুদ্ধিঃ [পুরুষোত্বম আমিতে অপিত 
হইয়াছে মন বুদ্ধি যাহার, সে ] মাম্‌ এব [ আমাকেই ] এলি [প্রাপ্ত হইবে ] 
অসংশয়ঃ [ নিঃসংশয়ে ]1 
সেই কারণে সকল সময় আমাকে ম্মরণ কর এবং যুদ্ধকর। মধ্যপিত 
মনোবুদ্ধি পুরুষ নিংসংশয়ে আমাকেই গ্রাপ্ধ হন। ৮৭ 
অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্তগামিনা । 
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্‌ ॥ ৮৮ 


৬7 ' দন তারত [ষ্ঠ ব্, এম যখন 


€ আরও বক্কব্য এই যে) আচযসযোগঞ্কেন [চিত অব্রপ্রের বি্হি্গী- 
ভূত এক স্মামাতে তুল্য প্রতয়বৃত্তিলক্ষণ অথচ বিলক্ষণ প্রতাক্াক্জরিত য়ে 
অভ্যাস, সেই অভ্যাসকপ ধোগ্ধারা ( উপায় মারা ) যুক, ব্যংপৃচ্চ ] চেতপা 
[ ফোগীর চিত্ত হবার ] নান্তগামিল। [ জনমত; অঙ্পরুদ্ধিক্কে র্যিয়ান্তরে যাওয়াই 
ধাহার নীক ন্, এমন নাল্গ্লামী ] পরমৎং পের? প্ররুতির ভর্তা; পরা মা 
অথাৎ লক যাহার, তিনিই পরম ] দিবাং [ জ্যোতিঃঘন, কীড়ামন় ] যাড়ি 
[ প্রাথ হন] হে পার্থ অন্ঞচিগুযন্‌ ( যেস্মরণ আমি প্রকৃতিকে করিতেছি এবং 
প্রক্কতির ভিতর দিয়! নিজ্জের করিতেছি, সই স্মরণের অন্থবর্তন করিয়। 
জীবনের নবটুকু দিয়] চিন্তা! করিতে করিতে ] 

হে পার্থ, অনন্য ও অভ্যাসযোগযুক্ত চিত্তত্ারা অঙ্চিস্তন করিতে করিতে 
যোখী দিবা পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন। ৮৮ 

কবিং পুরাণমণুশাসি তারম্‌ অণো রণীয়াংসমনুম্মরেখ যঃ। 
 জর্বস্ত ধাতারম চিন্তাবপম্‌ আদিতাবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৮৯ 

(কি প্রকার বিতশেষণযুক্ত পুরুষকে প্রান্ত হয়, তাহাই বলিতেছেন ) কবিং 
[ কবিকে; স্থপ্বির অতীত-বর্ভমান-ভবিষ্যৎ ক্রমগুলি যাহার অন্থস্ৃতিতে প্রকট 
হইয়াছে, তিনিই কবি ] পুরাণম্‌ ['চিরথুরাতন ও চির নবীন ] অন্থশাসিতারম্‌ 
[সকল শাসক ও শালিতদের দ্বন্মোহ ভাঙগ্গিয়া শাসিতদের মধ্যে নিজকে 
োম-করিয়া,ভাহাদের আঙ্গ নিংড়াইয়া শানিতদেরও শালিতক্কপে অঙ্ভুশাসন 
প্রেদান্তা ] অণোঃ [প্রাগঞ্েষ স্তরের অণু হইতেও ] অগীয়াংস্ম্‌ ()জণীয়ানকে ; 
এই অনশীয়ান্-মুলের/বিপন্ীত অণু নয়; রাগঘ্বেষের স্তরে যহে। অপু, তাহাও 
পুরুযোত্তম.[রের তুলনায় স্থুপই ; অণীয়ান্‌.শব্ঘার! পুরুষোত্ম স্তরকেই.ইঞ্িত 
করিতেছেন ] অথুম্মরেৎ [জীবনের রন্ধে রদ্ধে স্মরণ করেন] যঃ[ধিনি] 
সর্বশ্য [ সকলের ] ধাতারম্‌ [ বিশ্বময় পুরুযোত্তম নববিধানের প্রবর্তক, ধারক ও 
পালক ] অচিস্ত্যব্ূপম্‌[ কোনওকপ চিন্তাপ্রণালীর ছকের মাঝেই যিনি নিইশেষে 
ধরা পড়েন না) আদিত্যবর্ণমূ [ আদিত্যের মত নিত্য চিদানন্্ প্রকাশরূপ বর্ণ 
যাহার, সেই আদিত্যবর্কে ] তমসঃ [মিথ্যাজ্ঞানময় হন্থমোহে বিদ্ধ 
তমসাচ্ছন্ন রাগছেষস্তর হইতে ] পরস্তৎ [ ও-পারে, প্রাণবল্লভ পুরুযোত্তম-স্তরে ] 

অন্ধকারের ও-পারে আদিত্যবর্ণ, অচিস্ত্যরূপ, সকল নববিধানের প্রবর্তক, 
অণু হইতেও অণীয়ান্‌ অণুশাসিতা, পুরাণ, কবিকে সব দিয়! যিনি স্মরণ করিয়া 
থাকেন। ৮1৯ _ ক্রমশঃ 


' :নিযাধ। শিক্ষার সংস্কার সাধন 
মুত্যু রনী 


কর্খ হাধামে শিশু শিক্ষা বা £১60%1চ 28559007 যে শিলু শিক্ষার 
সঘচেয়ে উর্ততর অংস্করণ, তা পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে অনেক মমাগেই স্বীকৃত 
হ,য়েছে ও তার ক্রমপ্রমারও প্ঘটছে মে সব দেশে। ' কিন্তু মাত্র ১০১২ 
বছর আগেও আমাজের দেশের শিক্ষাবিদ্গণ এদেশে এ শিক্ষার প্রসার 
সম্বন্ধে হতাশ ছিলেন। গান্ধী্শী প্রথম বুনিয়ানী শিক্ষার পরিকল্পান! প্রকাশ 
করার পর একদল শিক্ষাবিদ তার এই পরিকল্পনার মধো আমাদের দেশের 
শিশুদের জন্য ব্যাপক আকারে কর্ণ 'মাধ্যমে শিক্ষাপদ্ধতি চালু রুরার সম্ভাবনা 
দেখতে পেলেন। তারা এর আগে কর্মকেন্ত্রী শিশুশিক্ষার পাশ্চাত্া 
সংক্করণফেই এদেশের শিশুদের জন্য চালু করার কথাই ভাবতেন । কিন্তু 
এ শিশুশিক্ষা রীতিমত খরচের ব্যাপার--সতাই এদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার 
পক্ষে আহদ্িধা জনক | গাদ্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা কর্মকেন্ত্রী এবং -তার 
সঙ্গে ফাপেক্ষাকত বায় বাহুলাযবন্জিতত-_স্ছতরাং আমাদের দেশের পক্ষে 
অতধুল:ং। তাছাড়া এস সঙ্জে জামানের দে্খর পরিবেশ, এ্রতিবেশ ও 
ললামান্জিক তিস্তাধাযার মিল গাছে । অ্তরাং এই শিক্ষাপন্থতি যেস্আমাগের 
শের শিগুলাধারণের উপযোগী বলে দ্বীরুতি পেয়েছে, স্ডান্ে -আশ্র্ঘয হবার 
কিছু নেই। 

কিন্ত অন্থবিধা দেখা দিল অন্ত ভাবে। গান্ধীদী তার রাজনৈতিক 
চিন্তাধারায় যে সমভিনব-মতবাদ্দের:স'ক্ষাৎ পেয়েছিলেন ও যারে একটি বিশেষ 
কার্শনিক মতবাদে পরিণত করে জীবনের জবন্যান্ত কেত্রে তার প্রয়োগ 
পরীক্ষায় নিধুক্ত ছিলেন-__তার এই নৃতন আবিষ্কারকে (বুনিয়াদী শিক্ষা 
পদ্ধতিকে ) তিনি সেই দার্শনিক মতবাদসম্পৃস্ত করে প্রচার 'করঙ্গেন। 
ফলে-_বুনিয়াদী শিক্ষা ও দেই দার্শনিক মতবাদ এমন ভাবে ওতঃপ্রোড 
সংযুক্ত হয়ে গেল যে, জনসাধারণ থেকে শিক্ষাবিদ্গণ পধ্যস্ত. ছুটির ভাগ্যকে 
এক সঙ্গে জড়িয়ে দিলেন, বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতির ভালমন্দ গাঙ্ীজীর দার্শনিক 
মতবাদের ভালমন্দ বিচারের নিক্ষিতেই বিচাধ্য হয়ে দাড়ালো । . আজ 
রাষ্ট্রের কর্ণধার থেকে জনসাধারণ--কেউই গান্ধীজীর দার্শনিক -মতবাদকে 


৩৭৮ উজ্জ্বল ভারত [৬ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


পুরাপুরি মেনে লিচ্ছেন না, আর তাই বুনিয়াদী শিক্ষ। সন্বন্ধেও জনসাধারণের 
মনে শ্রদ্ধার অভাব ঘটেছে। শিক্ষাপচ্ধতি হিসাবে গুণাগ্জণ বিচার না করে 
এই ভাবে বুনিয়াদী শিক্ষ/কে দার্শনিক মতবাদের" সঙ্গে এক কাঠগড়ায় দাড় 
করানোর ফলে শিক্ষা জগৎই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে-_-কারণ এই শিক্ষাপদ্ধতির 
এমন কতকগুলি দিক আছে যা আমাদের দেশের শিশু শিক্ষায় সত্যই স্থদূর 
প্রপারী সম্ভাবনা বহন করে। এখানে গান্ধীবাদের সঙ্গে বিঘুক্তভাবে বুনিয়াদী 
শিক্ষার সেই দিকপ্চলি আলোচনায় প্রবৃত্ব হ'তে চাই । 

কর্মকেন্ত্রী শিশু শিক্ষার দুইটি মহত্ত (১) ইহা শিশুর ম্বাভাবিক প্রেরণা 
কর্মচাঞ্চল্যের অন্কূল শিক্ষাপচ্ছতি, স্থতরাং মনন্তত্ব সম্মত; (২) ইহা 
শিক্ষাকে কর্ণামুখীন করে। এজন্য শিক্ষা ফলপ্রস্থ হয় ও শিশুর ব্যক্তিত্বের 
সর্বতোমুখী স্ফুরণ ঘটায়। বর্তমানে শিক্ষার সঙ্গে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন 
কাজ কর্দের যোগ না থাকায় শিক্ষিতের মধ্যে ধারা লেখাপড়ার কাজকে 
জীবিক। হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন, তাদের শিক্ষাটাই জীবনের কাজে 
লাগে ধার। সে যোগ ত'তে বঞ্চিত হন, তারা শিক্ষাকে নেহাৎ পোষাকী 
জিনিষ করে রাখতে বাধ্য হ'ন। হয়তো তাতে সাধারণ মনুষ্যত্বের কিছু 
বিকাশ ঘটে ও জীবনকে অপেক্ষাকত আনন্দময় করে কিন্তু বিশেষ ব্যবহারে 
না লাগায় তার স্থায়িত্ব ঘটেনা। শুধু তাই নয়, জীবনের যে অংশটী এ শিক্ষা 
লাভের জন্য বায় কর! হয়, সেই সময়ট| কর্ম জগতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন থাকার' 
ফলে তাদের কণ্মাগ্রহ ও কম্মকুশলতা খব্বিত হয়। এজন্যই অনেকে মনে করেন 
যে, যাদেরকে খেটে খেতে হু'বে তাদের পক্ষে বিছ্যার্জন না করাই ভালো । 
বস্ততঃ আজ যে বযস্কশিক্ষার কাঙ্গ অগ্রসর হচ্ছেনা তার প্রধান কারণই- 
জনসাধারণের এই বিশ্বাস বে, শিক্ষা কর্মাগ্রহ ও কম্মকুশলতার পরিপন্থী । 
লেখাপড়া কাজে লাগে এমন জীবিকার সংখ্যা আজও দেশে খুব কম-_ 
কাজেই শিক্ষাবিস্তার কিছুতেই এগোতে চায় না। কুনিয়াদী শিক্ষার কাজের 
সঙ্গে শিক্ষার বিরোধ তো নাই-ই-_বরং এই শিক্ষা কন্মাগ্রহ ও কশ্মকুশলতার 
পরিপোষক | সৃতরাং এই শিক্ষা বিস্তার দ্বার এ সমস্তাটির সমাধান হবে । 
পাশ্চাত্যের 4১০৬1 [00800 জীবনের গঙ্গে সম্বন্ধ কাজের মাধ্যমে 
হয় না-কাজেই তার এই বিশেষ গুণটি নাই । 

বুনিয়াদী শিক্ষার সব চেয়ে বড় বাধার কথা আগেই বলেছি। বিকেন্দ্রিত 
সমাজ ও অর্থনীতির চিস্ত। গান্ধীবাদের প্রধান কথা এবং আজকের শিক্ষিত 


হ্রারণ, ১৩৬৭ - বুনিয়াদী শিক্ষার্গ সংস্কার সাধন ৩৭৪ 


জোক্ষের খুব কম লোকই এই চিন্তা ধারার বিশ্বাস রাখেন। ' গা্ধীজীর 
বিকেন্দ্রিত অর্থনীতি ও সমাজ চিন্তার প্রধান প্রতীক হ'চ্ছে চয়কা.ও খগর 
এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় তার অঙ্থপ্রেরপাতে ও অন্তান্ত কতকগুলি স্থবিধার অন্ঠ 
বুনিপাদী শিক্ষাতে কাতাইকে অগ্ঠান্ত কাজের চেয়ে বেশী প্রাধান্ত দেওয়া 
হয়েছে। এতে করেই জনসাধারণের মনে এই শিক্ষা সম্বদ্ধে বেশী 
সমালোচনার ভাব জেগেছে । আঙজকের দিনে কি চরক তাত প্রভৃতির 
সবার! দ্রব্য উৎ্পাদন-_অর্থাৎ বিকেক্দ্িত উৎপাদন ব্যবস্থা লাভজনক ? এই প্রশ্ন 
সঙ্গত ভাবেই তাদের মনে উঠে ও সমগ্র শিক্ষাপরিকল্পনার প্রতিই মন সদ্দেহাকুল 
হয়। এইখানে তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে বিলাতী 4০৮1৮ 
1:051০9002এ শিশুরা ঘুড়ি তৈরী, খেলনা তৈরী কাজের মাধামে শিক্ষা লার্ভ 
করে। কিন্তু তারা বড় হ'য়ে ঘুড়ি তৈরী বা খেলনা তৈরীকেই জীবিকা হিসাবে 
গ্রহণ করে-না--তেমনি চরকা কাটার মাধ্যমে যে শিশু লেখাপড়া শিখবে, সেও 
চিরকাল স্যতাই কাটবে এটা সত্য নয়। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও 
ভাবতে হবে আমাদেরকে । যখন আজ উৎপাদন যন্ত্র হিসাবে চরকা সমাজে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি এবং তার অদূর সম্ভাবনাও আজ নেই, তখন বুনিয়া্দী 
শিক্ষা কক্মীগণেরও এই ,অহ্বেতুক চরক1 কেন্দ্রিকতা ছাড়াই কর্তব্য। চরকা 
থাকে থাকুক--কিস্ক আর পাচটা কাজের মত সেট] থাকুক-_-অধিক প্রাধান্ত 
দেবার প্রয়োজন নেই। প্রশ্ন উঠতে পারে তবে কি আমরা কাজকে মাত্র 
শিক্ষার বাহন হিসাবেই দেখবো ও বিলাতী ৪০61৮: ৪০০৪৫0-এরই 
সস্তা সংস্করণ চালু করার চেষ্ট1! করবো বুনিয়াদী শিক্ষার নামে? তা কেন। 
আমাদের জীবনের প্রয়োজনীয় ছোট খাট কাজগুলি-- ( “আমাদের” অর্থে 
এখানে সহরের লোক নয়__সর্ববসাধারণ) সব কলে হ'বে, এমন দিন আস্তে শুধু 
আমাদের দেশে কেন__অগ্রসরশীল ইংল্যাণ্ড আমেরিকাতেও অনেক দিন দেরী 
আছে। আজ আমরা এসব কাজের জন্ম কতই না পরমূখাপেক্ষী। 
বুনিয়া্দী বিদ্যালয়ে এ সব কাজই শিশুরা সাধারণ ভাবে কিছুটা শিখে নিতে 
পারলে তাদের জীবন সমৃদ্ধই হবে; সঙ্গে সঙ্গে কর্্বকেন্দ্রী শিক্ষা বায়বাছলা- 
বঞজ্জিত ও উন্নত ধরণের হবে । বাগানের কাজ, প্রাথমিক ধরণের চামড়ার 
কাজ, ছুতারের কাজ, কামারের কাজ-_সুতো। সেলাই হ'তে চণ্তীপাঠ জীবনের 


প্রয়োজনীয় দবরকম কাজেরই ছোটখাট কর্শশাল! বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে থাকুক 
এবং জীবনের প্রয়োজন বুঝেই শিশুরা এ কাজগুলি শিখুক। তার মাধামেই 


৩৮? উজ্দ্রল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


তাকে শিক্ষা দেওয়। ভোক | তাদের কাটারীটি পাজিয়ে নিতে ত'বে-_ভাত 
ধিদ্তালয়ের ছোট কামার শালে তা করে নিক-_-সেটির ধার দিয়ে নিক তাদের 
সান বস্ত্রে হাতল লাগিয়ে নিক তাদের ছুতার শালে। তাদের নিজের খাতা 
বই তারা বাধাই করুক, তাদের জামা তার! রীপু ও সেলাই করুক। এই সব 
ছোট পাট কাজ তাদের জীবনের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় দেবে বাড়িয়ে, আর তার 
সহায়ে শিক্ষাদান কাজ হ'বে সহজ ও স্বাভাবিক এই বুনিয়াদী শিক্ষার 
সার্থকতা সহজেই জনসাধারণ বুঝতে পারবে বলেই মনে করি। অথচ এই 
কাজে শিশুর বাস্তব কশ্মে আগ্রহ, নাগরিকতা বোধ প্রভৃতি সব গুণেরই বিকাশ 
হ'বে। বিশ্যালয়ে চরক। চালালেই যে বিকেন্দ্রিত সমাজ বাবস্থা এনে দেওয়া 
যাবে তা নয়--তার জন্ত অনেক টাটা বিড়লা ইম্পাহাণী প্রভৃতি অনেক 
কায়েমী শ্বার্থের সঙ্গে লড়তে হ'বে। 

যাহোক আমর] গান্বীজীর শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বড় অবদানের শ্রেষ্ঠ 
দ্িকটিকে ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াসী হই--য। আমাদের উত্তর পুরুষের জীবনকে 
করবে উর্ধবরতর ও মহত্বর ৷ 


“কবি বলেন, চরাচর সন্ধদ্ধে তারা (আমাদের দেশের মণীষীরা) যে "জগত 

ও 'লংসার' শব্দ ব্যবহার করচেন, তাতে তো গতিই বুঝায়। মায়াবাদীরা 

অবস্ত সেইকারণেই জগৎ ও সংসারকে মায়া বলেচেন, কিন্ত বেদে সত্যের যে 

মহণীয় নাম থত” তা'তো! "খ" ধাতু হতেই নিম্পর। ধা" অর্থই তো! গতি... 

কাজেই পরম লতাকে “চলচে' ও গচলচে না” এই ছুইই বলা চলে। 
উপনিষৎ ভাই বলেছেন, তা চলচে, তা চলচে না।” 

--বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা, ক্ষিতিমোহন সেন 


শ্রীনত্যগোপাল জন্মশতবাধিকী 
স্বৃতিপূজার প্রস্ততি 


প্রাণ-ধারা 
“4৯11 01085 816 1 2 50806 0£ 61070771765 0110 


শ্রকফের বাশী প্রাণের ভাষার বাজিত ; তাই তাহ! দেবতা বুঝিত মানুষ 
বুঝিত, পশুপক্ষী বুঝিত। যমুনা সেই বাশীর তানে উজান বহিত, পৃথিবী 
(রোমাঞ্চিত হইত, জড়ে প্রাণ স্পন্দন ফুটিয়া উঠিত, চেতনে স্তব্ধত' নামিয়া 
আসিত, জড় চেতন হইত, চেতন জড় হইত। শ্রীরাধ৷ গশুনিতেন, বাশী 
রাধা রাধা! বলিয়া ডাকিতেছে, যশোদা শুনিতেন বাশী বাজিতেছে মা মা 
বলিয়া । বাশীর ভাষা ছিল সার্বজনীন ভাষা, সর্বকে আকর্ষণ করিবার মহামন্ত্র। 
বাশী ছিল সর্ধচিত্তাকধিণী, জড় অজড়ের অন্তরে “অধ্বৈতাম্তবধিণী'। এমন 
ভাষা শিখিবার জন্যই আজ বিশ্ববাসীকে উদ্দ্ধ হইতে হুইবে। তবেই 
+07০ ৬৬০11" গড়িয়া তোলা সম্তব হইবে। 

এই বাশীর ভাষা যাহার কাণে পৌছিয়াছে, তাহার জীবনের সর্বেজ্িয়ের 
বৃত্তিকে, কাধ্যকে বিজয় করিয়। পরিপাক করিয়া বহিয়া চলিয়াছে প্রাণ-ধারা -- 
“বিজয়তে সর্বেজিয়াণাং কৃতিম্ঠ। এই প্রাণধার! প্রবাহিত হয় 'প্রত্যক্ষ'কে 
'আশ্রয় করিয়া, “বর্তমানকে অবলম্বন করিয়াই। প্রাণধারা তাই প্রবর্থন 
করিতে চায় বিশ্বের বুকে প্রত্যক্ষ ভজন বা বর্তমান ভজন। এই প্রত্যক্ষ 
সন্বলকে আশ্রয় করিম্নাই মাহছবকে যাত্রা করিতে হইবে জীবনের সকল সমস্ত 
সমাধানের পথে । অতীতের নিংড়ানে। রমফলই বর্তমান; আবার বর্তমানের 
বুকেই রহিয়াছে অনস্ত ভবিস্তৎ সম্ভাবনা । অতীত ভবিস্ততের যোগস্থতও এ 
বর্তমান। বর্তমানকে ধরিতে পারিলে, বর্তমানকে জীবনে উপলব্ধি করিতে 
পারিলে তাহারই বুকে অতীত বর্তমান ভবিম্ততের মহামিলন সম্ভব হইতে 
পারে। বর্তমান অতীত ভবিস্ততের সন্বদ্ধাত্বক। বর্তমান বর্তমান থাকিয়াই 
অতীত ভবিষ্যৎ হইতে পারে যে স্তরে, সেই স্তরই 66008] 1965860 
পুরুযোত্বম স্তর। প্রাণ তাই বর্তমান ক্ষণের ভজন! করিবার জন্ত পাগল.. 


৩৮২ উজ্দ্র্প ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ৭ম সংখা? 


অন্ধকারের রাজ্য পারি দিতে প্রাণ ছাড়া দ্বিতীয় অবলম্বনও আর নাই। 
মাছষের কাছে অতীত অতীত বলিয়াই অন্ধকার, ভবিষ্তং অনাগত বলিয়াই 
অন্ধকার। মানুষের 'প্রাথ' স্থল ছিঙ্স বলিয়াই মে এই অন্ধকারের মাঝে 
আলোর সন্ধান করিতে পারে। প্রাণের আলোই বর্তমান মানুষের সামনে 
একমাত্র আলে! । 

প্রাণ-ধারা প্রত্যক্ষ বা বর্তমানকেই সর্বপ্রধান মূল্য প্রদান করে। শ্রীনিত্য- 
গোপাল এই প্রতাক্ষ সন্বঙ্গে লিখিতেছেন, 'আমবা প্রমাণ করিয়াছি--আকার, 
সাকার এবং নিরাকার এই তিনই সত্য । আমরা যে সাকার, তাহা স্পষ্টই 
বুঝবিতেছি । আমাদের আকার আমরা আপনারাই দর্শন করিতেছি । অতএব 
সেইজদ্য আকারাভাব স্বীকার করা যায় না। প্রতাক্ষাপেক্ষা আনুমানিক যুক্তি 
বিশ্বাসফোগ্য নহে । তবে প্রত্যক্ষের সঙ্গে যে যুক্তির সম্বন্ধ আছে, আমরা সেই 
ধুকিই বিশ্বাস করি। ,সোহম্হ” অর্থাৎ "আমি সেই এবং “তত্বমসি' অর্থাৎ 
তুমি সেই” আম্মানিক ঘুক্তিঙ্গার। গ্রমীণ কর! যাইতে পারে; কিন্ত আমি-সেই 
বা 'সোইহম্‌+, “আমি-শিব? বা “শিবোহহম্‌?, 'আমি-বিষু্ বা 'অহম্‌ বিষুঠ 
বজিতে পারি ; কিন্তু 'আমি-সেই' ব1 “সোহহম্ জানদ্বার। বুঝি না।...*.উহ1 
তত্বজানঘার] বুঝিতে হয়। যদি বল, আত্মজ্ঞান লাভ হইলে 'আমি-সেই” বা 
'সোহহম্‌' বুঝি-যদ্দি বল, আত্ম জ্ঞান লাভ হইলে “তুমি-সেই” বা ণতত্বমসি, 
বলার ভাৎ্পর্ধ; বুঝিবে, তাহ1 তোমার বলা উচিত নহে । কারণ অদ্বৈতমতান্থ- 
সারে আত্মার বা ত্রন্মের সহিত আমি-আমার বা তুমি-তোমার প্রভেদ না 
থাকিলে, আমি-আত্ম! বা আমি-ব্রহ্গ, তৃমি-আত্মা বা তুমি-ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমার 
এবং তোমার অজান থাকিতে পারে নাঁ। তাহ1 হইলে আমি-তুমি-আত্মার' 
নিয়ত “সোহহম' এবং "তত্বম'স' জ্ঞাণ থাক] উচিত। তাহা হইলে উক্ত 
বিষয়ে কখনই ব্যতিক্রম হওয়া! উচিত নঠে ।"-_সিঙ্ধাত্তদর্শন, পৃঃ ২৬২--২৬৬ 1. 
আমি-তুমি-আত্মার বাস্তব প্রভেদকে একদল দর্শনিক আশ্মানিক যুক্তিদ্বারা 
অন্ধীকার করিয়া! একাস্ত অভেদমূলক বস্তুজ্ঞানের কথাই শুনাইয়াছেন। 
কিন্ধ শ্রীনিত্যগোপাল বলিতেছেন প্রভেদকে প্রভেদ রাখিয়া অভেদ 
স্থাপনের কথা । তাই তিনি লিখিয়াছেন, আমি অভেদধাদীও বটে, 
প্রভেদবাদীও বটে। প্রভেদ সত্যের কিছুই প্রকাশ করিতেছে না, অভেদই 
শুধু সত্যার্থপ্রকাশক-_ইহা ধরিয়া লইয়াই প্রভেদকে উড়াইয়া দিবার জন্য 
“রজ্ভুতে সর্পভ্রমণ ইত্যাদি দৃষ্টান্ত এবং তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত আনুমানিক 


শ্রাবগ, ১৩৬] গ্রনিতাগোপাল জন্মশতবাধিকী ৬৮৩ 


যুক্তির আশ্রপ্ত ইহারা নিয়াছেন। ইহাতে ঘুক্তি কল্পনা গৌরব দোষে ছুষ্ট হয়। 
কেমন করিয়া একান্ত “নির্খল” মলিনতাধৃক্ত হইল, কেমন করিয়াই বা এক বনু 
হইল, নির্ধিবকার বিকারী হইল--ইহার কোনও সহৃতর ইহাদের যুক্তিতে 
মেলে না, থে জন্ত অনির্ববচনীয়তার আশ্রয় নিতে ইহারা বাধা হইয়াছেন । 
শ্রনিত/গোপাল লিখিয়াছেন__“বস্ত দই । বোধে এক ।+ 

বাস্তবের ক্ষেত্রে আমি-তুমি-তিনি সর্বতভোভাবে কত পৃথক! সেই 
পৃথকত্বকে বাদ দিয়! অনুমানের পথে চলিলে প্রতি পদবিক্ষেপেই বাণ্তবের সঙ্গে 
ঠোকর খাইতে হয়, বাস্তব প্রতিমুহূর্তেই পথ আগুলিঘ। দাড়ায়। তখন 
ৰাস্তবকে “মিথ্য। বলিয়া “চোখ বুজিয়া' বাস্তবকে অন্থীকার করা ছাড়া পথ 
থাকে না; অথচ অভিজ্ঞতায় প্রমাণিতও হইয়াছে যে, রাজহংসদ্বয়ের সাহায্যে 
আকাশপথে মানসমরোবরগামী কচ্ছপের মত ধরার বুকে পড়িয়া চুরমার 
হইবার মত কত মহান মহান মানুষ 'আরুহ্‌ কৃচ্ছে_,৭ পরং পদং ততঃ পততি 
অধ:। আজ ইহা। সম্যকরূপে উপলদ্ধি করিয়া নৃতন করিঘা সব দেখিবার 
প্রয়োজন হইয়া পড়িয়্াছে। মাটীর দাবী আকাশের দাবীর মতই সত্য। 
মাটীর দাবী একাস্তই 'মায়।' নয়, একান্ত মিথ্যা নয়। মিথ্যা হইলে উহা 
কাহাকেও বিব্রতও করিতে পারিত না। শ্ীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন £ 
“মিথ্যা যাহা, তাহা নাই । তোমার মতে মায় মিথ্যা, স্থৃতরাং তাহ নাই। 
গ্থতরাং তাহা কাহারও কোন ক্ষতি করিতে পারে না।' --সিঙ্াস্তদর্শন, প্রথম 
সিদ্ধান্ত। জীব যে সুখ দুঃখ ঠোগ করিতেছে, তাহা অন্বীকার করিলে 
মৃক্তিরও প্রয়োজন অস্থীকৃত হয়। মুক্তি খন প্রয়োজন, তখন বন্ধন অবশ্থই 
আছে, এবং তাহ সত্য । এই কল্পনাকে এড়াইতে চাহিলে বা আঙ্গমানিক 
যুক্তিত্বারা অস্বীকার করিলেই বধ্ধন অস্বীরুত হয় না। বন্ধনের কাছে তখন 
সকল জীবন দিয়া মুখোমুখি দীড়াইতে হয়, পরিপাক করিতে হয়। 
গ্রনিত্াযগোপাল লিখিতেছেন £ “তুমি কেবল কথায় স্ত্রী পুরুষ অভেদ বলি 
থাক ; তোমার হদি স্ত্রী পুরুষ অভেদ বোধ হইত, তাহা হইলে তোমার 
পত়ীতে বা অন্ত রমণীতে কামবশতঃ তোমার যে রতি বা আসক্তি হইয়! থাকে, 
তাহ! তোমার তাহার প্রতি হইত না। কারণ তোমার সেই পত্বীর প্রতি যে 
প্রকার রতি বা আসক্তি কামবশতঃ হয়, তাহ! ত তোমার নিজের প্রতি এ 
প্রকার কামবশতঃ হয় না। তাহা হইলে তৃমি কি গ্রকারে বলিতেছ, তুমি 
এবং তোমার পত্ী অভেদ ? তুমি এবং তোমার পত্বী অতেদ বোধ হইয়া 
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থাকিলে তোমার নিজের প্রতি ধেমন কামবশতঃ রতি বা আসক্তি হয় না, 
তদ্রুপ কামবশতঃ রতি বা আসক্তি তোমার পত্বীর প্রতিও হইত ন!। 

শ্রুতিবেদান্ত প্রভৃতি মতে তুমি যে আত্মা, তোমার পত্বীও সেই আম্মা । 
কিন্ত এ প্রকার 'অভেদত্ব যগ্যপি তোমার থাকি ত, ভাহা হইলে তোমার ক্ষুধ। 
নিরত্তি হইলে তোমার পতীর ক্ষুধাও নিবৃত্তি হইত। তাহ] হইলে তোমার 
তষ্ক। নিরুত্তি হইলেই তোমার পত্বীর তৃষ্ণা নিবৃত্তি হহত। তোমার পত্বীর 
জ্ঞানে তোমার জ্ঞান হইত । তাহা হইলে তোহাদের উভয়ের সকল বিষয়েই 
একতা থাকিত। সমন্তই এক বোধ হহলে আর সমন্তকে সমস্ত বোধও হয় না। 
তাহা হইলে সধশ্তকে একই বোধ হয়। তাহা হইলে এক ব্যতীত সমস্ত 
আছেও বোধ হয় না।_-নিতাধর্শ পত্িক1--১ম বর্ষ ষষ্ঠ সংখা! ১৩৩-৩৪ পৃঃ। 
এই বিশ্বের সমন্তই যদ্দি পাংমাথিক ভাবে একাস্তই এক হইত. তবে ব্যবহারিক 
ক্ষেত্র, প্রভেদের ক্ষেত্র কষ্ট হইবারই কোন যুক্তিযুক্ত কারণ থাকিত না। 
অনির্বচনীয়তার আশ্রয়ে একের বহু হওয়ার যুক্ধি প্রত্যক্ষবাদী স্বীকার করিতে 
পারিবেন কেন? প্রতাক্ষে যখন দেখি যে, আচারধা শঙ্করের ব্রঙ্গজ্ঞান হওয়ার 
সময়ে তাশ্ার সমসাময়িক কোটি কোটি লোকের ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই, তখন কি 
শঙ্করের বঙ্গজান হওয়ার কালেও শঙ্কর অন্ঠান্ত জীবদের সঙ্গে নিজকে 'এক' 
মনে করিতেন? সমাধিতে তিনি এক” হইতে পারেন, জাগ্রতে নিশ্চয়ই 
তাহার বহুত্ববোধ ছিল। অবশ্থ 'বুখানেগর আমদানী করিয়। জাগ্রতাবস্থার 
বন্ুদর্শনকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা হইয়াছে । শ্রুনিত্যগোপাল প্রতক্ষের 
দর্শনকে হুবহু মানিয়া লইয়া তাহারই ভিত্তিতে বেদাস্তের অদ্বৈত ভাবকে 
আস্বাদন করিতে চাহিতেছেন। বিশ্বের যাবতীয় নরনারী তাহাদের প্রভেদ- 
ভাব, ব্যক্তিস্বাতস্ত্রা বজায় রাখিয়া কি করিয়া জাগ্রতের স্তরে আত্মজ্ঞানের 
অধিকারী হইতে পারে, তাহার খোজ নিত্যগোপাল দিয়াছেন। প্রত্যক্ষও 
সমাধিরই মত সত্য। প্রত্যক্ যদি মায়া প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে দাড়াইয়া প্রতাক্ষের 
সহযোগিতায় প্রাপ্ধ সমাধিও মায়া । শ্রীনিত্যগোপাল তাই লিখিয়াছেন £ 
'সকল প্রকার অবস্থাই মায্িক। প্রগাঢ নিদ্রাবস্থায় আমি আছি এ বোধও 
থাকে না, কিন্তু সে অবস্থাও মায়িক। নকল প্রকার সমাধি অবস্থাও মায়িক, 
নির্বাণ প্রাপ্তিও মায়িক | যা কিছু হয়, যা কিছু ঘটে তাহাই মায়িক। নির্বাণও 
একটা ঘটনা, স্থতরাং তাহাও অমায়িক বলা যায় না।, সর্ববধশ্ম-নির্ণয়সার, 
২য় পৃষ্ঠা। ভগবান বুদ্ধদেব বৈশাখীপুণিমার দিন জন্মগ্রহণ ও মহাপরিনি্্বাণ 


শ্রাবণ, ১৩৬* ] ্রনিত্যগোপাপ জন্মশতবাধিকী ৩৮৫ 


লাভ করিয়াছেন। ভাহাও যখন কালের বুকে একটা ঘটনামাত্র, তখন তাহাও 
মায়িক। সবিকল্প সমাধির মত নির্বিকল্প সমাধিও মায়িক। সবিকল্প হি 
মায়িক্ষ, তবে সবিকল্পের আপেক্ষিক নির্ব্বিকল্পই বা মায়িক না হইবে কেন? 
মায়ান্সই নির্ধ্বিকল্প শুরকে ব্র্ষজ্ঞানের সঙ্গে “এক” বলিয়া উপলব্ধি করিতে দিতে 
শ্নিত্যগোপাল প্রস্ততত নন। তিনি প্রচলিত নির্ধিকল্পতার অস্তরেও অবাক্ত 
সবিকল্পতার খোজ দিয়! গিয়াছেন। সবিকল্প-নির্ধিকল্লের সমন্বয়ই সত্য বাস্তব 
নির্ধিকল্প। নির্ববিকল্পের মধ্যে বিকল্প “অব্যক্তঃ, সবিকল্পে মাত্র উহ! 'ব্যক্ত' | 
সবিকল্প-নির্ষিকল্প সমন্বিত আছে বলিয়াই নির্ধিকল্প কখনও নির্বধিকল্প থাকিতে 
পারেন, কখনও বা সবিকল্প হন। শ্রানিতাগোপাল লিখিয়াছেন, 'ত্রক্ধ যখন 
নিগুণ-নিক্ষি্ ভাবে থাকেন, তখনও তাহাতে অব্ক্তভাবে ইচ্ছাশক্তি, ক্রির- 
শক্তি ও জ্ঞানশক্তি থাকে । ব্রক্ম যেমন নিত্য-সত্য, তদ্রেপ তাহাতে ধে 
ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তি আছে, তাহারাও নিতা।।--সিদ্ধাস্তদর্শন 
পৃঃ ১৯। ব্রদ্ষে গুণ-ক্রিয়া ছিল না, হঠাৎ কোনও অনির্বচনীয় কারণে ক্রদ্ষে 
তাহা ফুটিয়া উঠিল, শ্রানিত্যগোপাল ঈহা স্বীকার করিতে গ্রস্তত নন। তিনি 
বারবার বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হওয়ার দৃষ্টাস্তঘার ব্রহ্ম হইতে জগৎন্থষ্টির 
রহস্য উদঘাটন করিয়াছেন । শ্রীনিতাগোপাল মতে ব্রহ্ম জীবস্ত বাস্তব বন্ত। 
এই ব্রহ্ম হইতেই জগর্তের উদ্ভব একটা সহজ ব্যাপার । এই স্থট্টি সহজ 
বলিয়াই ইহা অনির্ববচনীয়। ক্রক্ধ হইতে অনির্ধবচনীয় ভাবে জগৎ হৃষটি 
হইয়াছে" না বলিয়া তিনি বলিতে চান যে, ব্রদ্ধম হইতে যে জগৎ সহজ 
স্বাভাবিক ভাবেই সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সহজভাবেই বিশেষ কোনও বচনের 
বন্ধনের কবলে কবলিত ন! হইয়া অনির্ববচনীয় হইয়াই রহিতেছে। ব্রহ্মকে 
ও তাহার স্বাভাবিক অভিব্যক্তিরূপ এই জগৎকে অনন্ত দৃষ্টিকোণ হইতে দেখ। 
যায় বলিয়া ইহ] নিত্য “অনির্ব্চনীয়' । এই তত্বকে ভাষার মাধ্যমে পরিস্ফুট 
করিবার জন্য ব্রহ্ম, পরমাত্ম ভগবান ও পুরুযোত্বম শব্দ-চতুষ্টয়ের প্রয়োজন 
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বিশ্ব সম্বন্ধীয় নৃতন নৃতন তথ্য যখন আবিষ্কৃত ও উপলব্ধ হইতে লাগিল, 
তখন সেই তথ্যের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া ব্রক্ষকেই ক্রমপরিণত্রূপে পরমাত্মা, 
ভগবান ও পুরুধোত্তম বনিতে হইল । সকল বিশেষত্বহীন যে-এক তাহাই ক্রঙ্গ। 
সেই ব্রহ্ধ যখন প্রকৃতির 'দ্রষ্টা' হইয়াও ব্রদ্ষ, তখনই তিনি পরমাত্মা। লেই 
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পরমাত্মা আবার ষখন তাহার ত্রন্মত্ব ও দ্রষ্ঠত্ব রক্ষা করিয়াও প্রকৃতির ভোক্তা, 
তখনই তিনি ভগবান । আবার এই ভগবান যখন ক্রহ্ষত্ব, পরমাত্মত্ব ও ভগবস্তাস্ 
অচাত থাকিয়াও গ্ররুতির সকল পরিণাম সকল বিকার গায়ে মাথিয়া, সম্পূর্ণ 
বিকারী হইয়াও ব্রঙ্ধ, তখনই তিনি পুরুষোত্ম | পুরুষোত্তম একাধারে নিগুণ- 
সগুণ, নিক্রিয়-সক্রিয়, নির্বিকার-বিকারবান। নিব্বিকারের এই অনন্ত মাত্রা 
আমর অবতার-জীবনে উপলব্ধি করিয়াছি । নিগুণ ঘন হইয়াই সগুণ, নিক্ষিয় 
ঘন হইয়াই সক্রিয় । এবং নিগুণের এই সগ্জণ হওয়া নিতাত্ত সহজ ভাবেই সম্ভব 
হইয়াছে, ইহার মধ্যে আছে জীবনেরই পরিপুর্ণ আম্বাদদ। বিঘূর্ত বুদ্ধির 
মানদণ্ডে বুঝিতে গেলে ইহ অনির্ধ্চনীয় বটে ; কিন্তু জীবনের মধ্যে বীজ 
হইতে বৃক্ষ হওয়ার মত ইহা! নিতাস্তই স্বাভাবিক । জীববিদ্যা দর্শনশান্ত্রের 
সঙ্গে যুক্ত হইলে ইহা এমনই “সহজ হইয়া যায়। ব্রদ্ষ-পর্ধযায়ের সকল শবের 
মধো সাক্ষাৎ-অপরোক্ষাৎ্ “বর্তমান? পুরুযোত্বমই হইল '1956 6800". এই 188 


ট0-এর আলোতে আঙ ব্রদ্ব-পরমাত্মা-ভগবানের উপলব্ধি করিতে হইবে। 
পুরুষোত্তম 'বর্তমান' ভঞ্জনেরই প্রবর্তন করিয়াছেন । 


শ্রনিতাগোপাল লিখিয়াছেন £ “সামবেদ, যভুর্ধেদ ও অথর্ববেদের মতে 
বর্তমান ভজন। তাহা এ তিন বেদের তিন মহাবাকাদ্বারাই বোঝা যায়। 
সামবেদ অন্থসারে “তত্বমসি' বলিলেও বর্তমান ভজন বোঝা যায়, যজুর্ববেদ 
অনুসারে “অয়মাত্মা বর্ষ” বলিলেও বর্তমান ভজন বোঝা যায়। অথর্ববেদ 
অন্থসারে “অহম্‌ ব্রদ্ধান্মি ঝলিলেও বর্তমান ভজন বোঝা যায়।,__নিতাধন্ধ 
পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ষ্ঠ সংখা, পৃঃ ১৩৫। “তত্বমসি"র মধ্যস্ত 'অসি'-পদে, 
“অয়মাত্মা ত্রচ্ম'-র 'অন্তি-পদ, 'অহম্-ব্রন্ধান্মি-ঝ “অস্মি-পদ বর্তমান কালের। 
ভজনার জন্ত “বর্তমান'কেই আবকড়াইয়া ধরিতে হইবে । বর্তমানকে বুঝিবার 
জন্তু 'তীতকে লইয়া টানাটানি করিবার দরকার নাই, সম্ভবও নয়; অথচ 
ইহাই এতদিন চলিয্না আসিম়্াছে। লাভের মধ্যে ফল দীাড়ায়--মানুষ অতীত 
লইয় ব্যাপৃত থাকিলে বর্তমানও তাহার বোঝা হয় না, অতীত তো! তাহার 
হাঁত-ছাড়াই। অতীত-ভবিষ্যতের মাঝখানে থাকিয়! বর্তমান তাহারই বুকে 
অতীত-ভবিষ্যতের সামঞ্তস্ত বিধানের চেষ্টা করিতেছে । তাই বর্তমান 
তজনার লক্ষ্য বর্তমানেই তাহাকে পাওয়া, 'ইহৈব ব্রন্ধ সমক্্তে।' পূর্বজন্মের 


যাবতীয় কর্মের ও কর্ম্মফলের সন্ধান চাহিলে তাহাও মিলিতে পারে বর্তমানকে 
পুরুযোত্ধম-আলোকে বিশ্লেষণ করিলে। 
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গ্রনিভাগোপাল তাহার খ্রীকফচৈতন্ত ও সাধকম্থহৎ গ্রন্থে লিখিয়াছেন £ 
হাতা অজ্জুনেরও মাহুষ-কষের ভজনা গ্রীতিজনক ছিল। তিনি 


সৌমামানুষরূপ-কষ্খ ভালবালিতেন। সেইজন্ই তিনি কষে প্রতি 
বলিয়াছিলেন-- 


ৃষ্টে দং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন । 
ইদ্দানীমস্যি সংবৃত্তঃ সচেভাঃ প্রকৃতিং গত্তঃ |; 

অঞ্জুন মহাশয়ের -'-*..এ কথা কর্তাভজনকারীর পক্ষে বিশেষ উপঘোগী। 
অজ্ঞুনের এ প্রকার বাক্যদ্ধারা এ গীতার মতেও কর্তীভঙ্গার মত আছে 
প্রমাণিত হইয়াছে! অন্যান্য অনেক শাস্ত্রে কর্তাভজার মত নিহিত আছে। 
সামবেদের মহাবাকা তত্বমসিও কর্তীভজা মতের অনুকূল। আঙ্ুমানিক 
ভজন করিবার সময় যাহার ভঙ্গনা করা হয়, তাহাকে সে সময় প্রাঞ্ধ হওয়! 
যায় না। যে ভজনাঘারা সেই ভজনীয়কে প্রত্যক্ষ কর] হয়, তাহাই বর্তমান 
ভজন বা বর্তমান ভজনা। ব্রজের নন্দ যশোদারও বর্তমান-ভঞজ্জনা ছিল। 
তাহার! বাৎসলা ভাবদ্ার। আম্মানিক-কষ্জের ভঙ্গনা করিতেন না। তাহাদের 
বর্তমান-কৃষ্-ভজন]1 ছিল ।...কৌশল্যা-দশরথেরও বর্তমান-ডজনা ছিল । তাহারাও 
আন্থমানিক-্রারামচন্জ্রের ভজনা করেন নাই । তীহারা৪ বাৎসলা-ভাবদ্বারা 
প্রতাক্ষ-রামচন্দ্রেরই ভজনা করিয়াছিলেন। গ্রীধাম নবন্ীপের শচী-জগন্সাথ 
মিশ্রেরও বর্তমান-ভজনা ছিল 1... পপ্রসিদ্ধ ঈশার মাঙ্কার, তাহার আত্মীয়, 
গণের, তাহার বন্ধুগণের, তাহার দাসত্বসম্পন্ন শিষগণের বর্তমান-ভজনা ছিল। 
*.****ঈশ্বরপ্পেরিত মহাপুরুষ বা পয়গস্বর মহন্মদের শিষ্গণেরও বর্তমান-ভজনা 
ছিল ।......কর্তাভক্গা সম্প্রধায়ের প্রতোকেই বর্তমান-ঈশ্বরের বা বর্তমান-কর্তার 
বর্তমান-ভজনা করিয়! থাকেন। তাঁহাদের অনুমানে আম্বা নাই । 'প্রকূত 
কথায় বর্তমান পাইলে কে-ই বা অনুমান চায়? সমন্ত জীবেরই বর্তমান-ভজন]। 
মাতার বর্তমান-ভজনা, পিতার বর্তমান-ভজনা 1.--...পতিরও বর্তমান ভজন] । 
»,*পত়ীরও বর্তমান ভজনা 1" পুজ্ঞকন্তাগণেরও বর্তমান-ভজনা |... 
অন্পপ্রভৃতি আহার্োর সঙ্গেও বর্তমান-সন্বন্ধ। আমরা তাহাদেরও বর্তমানে 
ভজি।-*' : সেইজন্যই বলি বর্তমান-ভজনা ভিন্ন ভজনীয়ের ভজনা করিবার 
আমাদের অন্য আর প্রশস্ত অবলম্বন নাই। সেইজন্য শুদ্ধভক্ত ও শুদ্ধ প্রেমিক- 
গণের পক্ষে কেবলমাত্র পরমেশ্বর শ্রীকফের বর্তমান*্ভজনাই বিশেষ 
মঙগলদায়িনী ।'-_শ্রীরষঠৈতন্ত ও সাধকনুহৃৎ, পূঃ ১৯৭-১৯৯, 


৩৮০৮ উজ্দ্রল' ভারত [৬্ঠ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


এই বর্তমান ভজনার মহিমাই তগবান বুজদেব-প্রবর্তিত ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের 
মধ নিহিত রহিয়াছে । বিশ্ব ক্ষণিকের মেলা'। আপাতদৃতিতে দেখিতে 
গেলে প্রকৃতির সকল পরিণামই ক্ষণে ক্ষণে তয় এবং উহ1 লাফাইয়া লাফাইয়া 
চলে; উহাদের ঘধো যেন কোনও সন্ততিই নাউ 1 "0 21568 1 10120193. 
€/12 30210510106 012170105106273, 00 6০0 1101 2161 0011 9 
0079610172£617, 620 00 60 30886900090, ৮16০. 01100) & 
20101050016 06 511161016176 00561 € 0215 06106 121 0০5০7 
৪175 001076 2055118015 17 070006 ), 006 01011796 09100163 ০: 
1020061 01110 ০০ ৪০০1) 00 0006. 1800 11102 19112509123 
01101011786 3110061215 02 08015) ০00 1175 18176810095 17010701106 
8৮০৫০ 12 2 161.01055155 200 01011950195 05 0০2105, 
০ 126-1275 প্রতি ক্ষণই বর্তমান! প্রতি ক্ষণের মাঝে অতীত-ভবিষ্যৎ 
ঘুমাউয়া রহিয়াছে । প্রতাক্ষ অবলম্বন বাতীত মানুষ এক পা'ও অগ্রসর হইতে 
পায়ে না। অথচ এই ক্ষণকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য অতীতকে লইয়া কি 
টানাটানি না বুদ্ধিমান মানুষ করিয়াছে! ৮1106 50160060000) 00107 
[61158 080158115, 13 10817091016 ০0 0170615021701176 1080 15 21)680 
10 01215 01061505175 71080 13 0750, 0090 19 1০6০5৪০61৮৬, 
[006 4১171010215 072 0219101106511, 16 1095 076 6160 01 & 1০617 
চ0৬163£6. 08৮ 0015 519101615 0015 018-1)916 01 8 00120191606 
০0110151)6175102, 71176 00176110015 10100108176 17916 15 1901519600৮ 
0: :0011371001017 ২ 11 ৮৮০ 22 1706 0116 00 01106156210 ৮7198 1169 
812680, 0761) 1)00)108 15 000615000.+--001906170 0 06 
[85০10010985 75 170 0. তে. 78176.--*বৈজ্ঞানিকমন কার্যযযকারণ-স্থত্র 
ধরিয়া! ভাবনা করে বলিয়া যাহ] সামনের দিকে তাহাকে কখনও বুঝিতে পারে 
না। ফাহ। অতীত, তাহাই সে শুধু বোঝে। ইহাই উজ্জান-শ্লোতে চলা, 
পিছনের দ্দিকে চলা । পারস্ট্ের দৈত্য আরহ মনের মত বৈজ্ঞানিক মনের 
সম্পদ হইতেছে “ঘটন। ঘটিবার পরের জ্ঞান। কিন্তু এই মনোবুত্তি পরিপুর্ণ 
ধারণার অর্দেক মাত্র । অধিকতর মূল্যবান অপর অদ্ধ হইতেছে “সামনের 
দিকের জঞান'। ইভাউ গঠনাত্মক মনোবৃত্তি। সামনে কি আছে, তাহাই 
ধর্দি বুঝিতে না পারিলাম, তাহা হইলে কিছুই বোঝা হইল না" । তাই 
মনীষী 70198 বর্তমানকে আশ্রয় করিয়া চলিবারই নির্দেশ দিতেছেন। 
বর্তমান যেখানে সামনে অগ্রসর হইবার পথে বাধ! পাইতেছে, সেই বাধাকে 
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পরিপাক করিবার কৌশল যদি আয়ত্ত করা বায়, তবে দেখা যাইবে ধে, 
অতীতের দিকে সরিয়া গিয়া বর্তমানের প্রতিবন্ধকগুলির হাত হইতে রক্ষা 
পাইবার জন্ত চেষ্টা করিতে হইবে না। অঞ্জন সামনে অগ্রসর হইতে ভব 
পাইতেছিলেন ; অথচ পুরুযোত্ুম চাহিতেছেন অঞ্ছনকে ঘুহ্ধের পথে আগাইয়া 
নিতে। অঞ্জনের এই পথে প্রতিনন্ধক হইতেছে ভীম্ষপ্রোণাদির প্রতি শ্রন্ধা- 
ভক্তি, স্বজন বধের প্রতি বিদ্বেষ, কুল ধন্দঈ হানি প্রভৃতির জন্য মহাপাপের, 
ভীতি । পুরুষোত্তম এই সব প্রতিবন্ধককে পরিপাক করিয়া অগ্রগতি 'লাভ 
করিবার শিক্ষাই দিতেছিলেন। উত্ভাই 0০985000616 20600)0৫2, 

1৬/1)115 5০010151076 00115 002 12010670602 0৩ 081205 
8170 0৫6 00০ 565081 59500101010 0৫ 006 ০0110) 00102. 151386$ 
€০ 3০০ 12 6013 11900160896 02 1291] ০21156 101 00০ 18601 
0০৬৮61091910616 0৫6 06 11177555. 7076 06100010615 018.০63 0)০ 521386 
06 076 70901708176 007061106 /৮ 676 17659770757 210 
0015510615 0796 17) 566101176 001 006 08056. 17 07 01921) 0856 
15 01215 60911097106 07০ ৫6511765০৫6 00০ 790161)6) 10101) 15 0০ 
ড/101)0127 101175616 50 1230801) 25 70095931016 00 06 701686180 
11700010186 061000.--14১17215 0০ 055 ০1)0109£5 75 101: 3০0021০9, 

--পরিপুর্ণভাব পিতামাতা ও শিশুর যৌন কাঠামোর প্রভাব স্বীকার 
করিয়াও ইউং ক্রমবিকশিত রোখের বাস্তব কারণকে শিশুর অতীতের মধ্যে 
দেখিতে অস্বীকার করেন। তিনি নিশ্চিতরূপে 28095601০ সংঘাতের কারণ- 
কে স্বাপন করেন কারণ বর্তমান ক্ষণের মধ্যে এবং মনে করেন যে, রোগের 
নিদানকে দূর অতীতের মধ্যে খোজা শুধু রোগীর মনোবৃত্বিরই অস্থসরণ করা 
মাত্র। রোগী যে যতদূর সম্ভব এই পথ ধরিয়া পিছনে সিরয়া থাকিতে 
চায়, তাহ] শুধু গুরুত্বপুর্ণ বর্তমান” হইতে নিজেকে প্রত্যাশার করিবার 
জন্যই | 

যাবতীয় রোগ ও রোগী সম্বন্ধে উহা] বল! যায় যে, শিশু-বুদ্ধ নিধিশেষে 


মাচুষ কি দৈহিক রোগে কি মানসিক রোগে নিজকে কঠোর বাস্তব হইতে 
সরাইয়া আনিবার জন্ ব্যাকুল। ইহ1 কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের ভাষায় “বুড়ো 
মনের পরিচয় । «কঠিন বান্তবঁকে পরিপাক করিবার সামর্থ যখন রোগী 
হারাইয়া ফেলে, বাস্তব যখন রোগীর অগ্রগতির পথ বোধ করিবার জন্য 
দাড়ায়, তপন আঘাতপ্রাথ্থ লালমা (1114০) সেখানে সংহত, হয়? কিন্ত 
সামনে পথ না পাইয়া উহ1 পিছনে সরিয়! আত্মরক্ষা করিতে চা করে। 


৩৯০ উজ্জল ভারত [৬ বর্ষ, ৭ম সংখা 


সমন্ত প্রত্যাহার সাধনার রহন্ত এই খানেই । ইউং পিখিতেছেন, "৬৮1৮ 
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11) 083 035 01010 60611615065 ?'--অগ্রগতির পথে বাধাপ্রাপ্ির সঙ্গে 
সঙ্গে লালস। সঞ্চিত হয় এবং পিছনে সরিয়! আপিতে বাধা হয় যাহার ফলে 
লালসার অতীত অঠিব্যকিগুলির পুনরুজ্জীবন সংঘটিত হয়, যাহা শিশুর 
পক্ষে সম্পূর্ণ্পে সহজ্জ ছিল কিন্তু যাহার কোনও মুল্যই এখন বয়স্কদের 
পক্ষে নাই। যে সব শিশু-স্থলভ আকাজ্ষা ও কল্পনা এখনও জীবিত 
আছে এবং তৃপ্ধি পাইবার জন্য চেষ্টা কারতেছে, তাহারাই উপসর্গ 
(55101790025) আকারে পরিবর্তিত হয় এবং এই সব প্রতিনিধি স্থানীয় 
রূপগুলির মধ্যে কিছুটা আশ্বাদন লাভ করে। এই ভাবে মানসিক রোগের 
বাহিক অভিব্যক্তি সৃষ্ট হয়! স্থতরাং ইউং খৈশবের কোন্‌ মনস্তাত্বিক 
অভিজ্ঞতা কিন্বা আটকাইয়া যাওয়া বিন্দু সমূহ (9০৮30 ০৫ 23007 ) 
»ইতে রোগী ভূগিতেছে, তাহা জানিতে চান না; কিন্ত তিনি জানিতে 
চান বর্তমানের কোন্‌ কর্তধ্য বা খাটুনির কাজ রোগী এড়াইতে 'চাহিতেছে 
কিন্ব। জীবন পথের কোন্‌ বাধা সে অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। অতীত 
মনস্তাত্বিক অভিজ্ঞতায় ফিরিয়া যাইবার হেতু কি? 

বর্তঘান (01556162000) যখন আমার সামনে, অতীতের সঙ্গে 
যখন আমার আম্ুমানিক সন্বদ্ধ ছাড় প্রত্যক্ষ সন্বদ্ধ স্থাপনের সম্ভাবনা নাই 
এবং আইনন্টনের সিদ্ধাত্তাহযায়ী যখন চতুর্থ পার্দে অতীত বর্তমান ভবিস্বাতের 
কোনও পাকাপোক্ত বিভাগ নাই, তখন বর্তমানকে ভজন! করিয়া জলিষে 


শ্রাবণ, ১৩৬* ] প্রনিতাগোপাল জগ্মশঙবাধিকী ৬৯৮ 


কেন অতীত ভবিষ্যতের সকল ০০:/21০৮এর সু পাইব না? জেমস্‌ 
লিখিতিছেন "৬০ ০27 150 107861 3৪5 0520 006 0830 ০:68065 006 
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0091, [১,119 1 এই “অতীত; ও 'বর্তমান' লইয়া ফ্রয়েডে ও ইউং এর 
মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে । ইউং যতখানি কোর *বঙ্তমানের উপর গন, 
ফ্রয়েড তদনুরূপ জোর দেন অতীতের উপর। মান্কুষ যেভাবে বর্তমানকে 
ছাড়িয়া জন্মের গ্রোড়ার উপর, অতীত জন্মের উপর টৈবের উপর, পুর্ব 
জদ্মা্দির কর্টের উপর জোর দিয়া বর্তমানকে একেবারে অতীতেরই পুনরাবৃত্তি 
মনে করিয়া বর্তমান সম্বন্ধে উদাসীন হইয়! পড়িতেছে, ভাহাতে বর্তমানের 
উপরে এই জোর দিবার প্রয়োজন ছিল । তাই “বর্তমান ভজনা'র প্রসঙ্গ আজ 
উঠিগ্াছে। এই দিক দিয়া ফ্রয়েডের পরে ইউংএর সার্থকতা আছে বলিয়া 
মনে হয়। 

“বর্তমান' হইতে রওয়ানা হইবার সাধনাই বর্তমান যুগের মানুষ গ্রহণ 
করিয়াছে । যে ক্ষণটা মানুষের সামনে বর্তমান, সেই ক্ষণটার পরিপূর্ণ সার্থকতা 
য্দি মানুষ করিতে পারে, অতীত ক্ষণটার মধ্যে যাহা কিছু' চাপা পড়িয়া 
ছিল, তাহ! তো! পরিপাক হইবেই, ভবিষ্ুৎ ক্ষণটীও পরিপুর্ণ সার্থকতা দিবার 
জন্য সাধকের সামনে উপস্থিত হইবে । আবেষ্টন-সহিত সমগ্র "বর্তমান, 
ক্ষণের লঙ্গে সাধকের সম্পর্কটীর পরিপুর্ণ সার্থকতার দিকেই থাকিবে সাধকের 
দৃষ্টি। বাল্য একটী ক্ষণ, কৌমারধ্য একটা ক্ষণ, টৈশোর একটা ক্ষণ, যৌবন 
একটা ক্ষণ, বার্দকা-মৃত্যুও ক্ষণ। প্রতিটী ক্ষণ সার্থকভাবে আব্বাদিত হইতে 
থাকিলে এই সার্থক আঞ্ধাদন একটী সস্ততিধারার সৃষ্টি করে; অথচ তখন 
ক্ষণগুলি পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবেই আশ্বাদিত হয়। ইতাই প্রাণ-ধারা। *11 
6৮610191061) 15 05 0159055 2170 560 1081529 01: 00180179010 
£সব ক্রম-উন্নতিই ভাঙ্গিয়। ভাঙ্গিয়া (৮5 16813 ) হয় অথচ সেখানে একটা 
সম্ভতিধারাও (০0007015 ) থাকিয়া যায়। 

ভগবান বৃদ্ধের ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ ও ব্দোস্ভের সন্ততধারা এই ভাবে 
প্রাণধারার মাঝে সমন্বিত । শরংচন্দ্রের "শেষ প্রশ্নের কমল হইতেছে 
ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের গ্রতিভূ, আর আশুবাবু হইতেছেন বেদান্তের সম্ভত- 


৩৪২ উদজ্দ্বল ভারত [৬ রর, ৭ম সংখা! 


খারার। জীবনে কোনও একটাই একান্ত ভাবে সত্য নয়। দুই-ই সমন্বিত 
ভাবে সত্য। প্রকৃতির সমন্ত পরিপামই “ক্ষণে ক্ষণে হয়। প্রাণধারার 
মধ্যে প্রতিচী ক্ষণ ম্বয়ং মুল্যবান, এবং স্বয়ং মূল্যবান এই ক্ষণগুলি নিজ নিজ 
স্বাতস্তা বজায় রাখিয়াও অন্টোন্ঠাপেক্ষ | কাল-পরিণামগুলির এই পরম্পর 
নিরপেক্ষতা ও পরম্পরাপেক্ষতার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠে জীবনের মধ্যে 
একটী 2505561061001 দিক ও 1700:05০:0 দিক; এবং তাহারই 
পাশাপাশি থাকিয়া যায় একটী 10010991961) দিক, ও 63095: দিক । 
প্রাণধারা পরস্পর বিরোধী এই ছুই ধারারই সমন্বয়মৃত্তি। প্রাণধারার মধ্যে 
গ্রতিটী অংশ-ক্ষপ? পুর্ণ । শনিতাগোপাল লিখিয়াছেন £ "অল্প অগ্রিও পুর্ণ, 
অধিক অগ্নিও পুর্ণ। অল্প অগ্নিও আধক হইতে পারে। পারমিত সচ্চিদানন্দও 
পুর্ণ, অপারমিত সচ্চিদানন্দও পুর্ণ। পরিমিত সচ্চিদানন্দও অপরিমিত 
পচ্চিদানন্দ হইতে পারেন নিত্যধশ্ম পত্িকা_২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা। 
সচ্চিদানন্দ যখন অপারমেয়, কোন পরিমাণেই যখন তিনি ধরা পড়েন না এবং 
অল্প ও 'অধিক' যখন পরিমাণবাচক শব্ধ মাত্র, তখন সচ্চিদানন্দ অল্প-পরিমাণ 
ও আধকন্পারমাণে কেন 'পুর্ণ, ভাবে থাকিতে পারিবেন না? ব্রহ্ম যদি 
একান্ত বৃহৎস্পারমাণ বশিষ্ট হইতেন, তবে তিনি কিছুতেই অল্প পরিমাণের 
মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারতেন না। যাহা-কিছু আত্মনি এব 
আত্মন। পুর্ণ ( $61-০092.01)60), তাহাই সত্য বাস্তব পুর্ণ। সচ্চদানন্দ অল্প 
অধিকে সমভাবে পুর্ণ। প্রাতি অংশ-দেশেঃ প্রতি অংশ-কালে তিনি স্বয়পুর্ণ। 
কলিকাতা তাহার প্রতি অংশের মধ্যে-_-কালীঘাট, শ্বামবাজার, 'খাঁদরপুর, 
বেলিয়াঘাট প্রভৃতির মধ্যে পুরণ ভাবে আছে বলিয়াই কালীঘাটবাসী বলিতে 
পারে, 'আম কালকাতামর আছ?) শ্তামবাজারবাসীও বলিতে পারে, 'আমি 
কালকাতায় আছ।' ইহাই নিতাগোপালের অংশে পুর্ণত্ব। ব্রহ্ধ সর্বব- 
পদবাচ্য, বহু-পদবাচ্য নন। 'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ষ”। সর্ব” ও “বহু” শব 
একার্থবাচক নয়। “সব জলটুকু খাও, বলিলে এক পোয়াও বুঝা যাইতে 
পারে, এক সেরও বুঝা যাইতে পারে। সর্ব শব্ধ অপরিমেয় ; তাই সকল 
পরিমাণ সম্থন্ধেই উহ! প্রযোজ্য । গঙ্গার যেকোনও অংশে স্নান করিলেই 
গঞঙ্জা-ন্নান হয়। “গঙ্গালান করিয়াছি বলিলে কেহ বোঝে না যে, সে 
হরিদ্বার হইতে কালীঘাট পধ্যস্ত গঙ্গার সকল অংশেই ম্লান করিয়া 
আনসিয়াছে। গঙ্গার প্রতি অংশেও গঞ্জ পুর্ণ। আবার প্রতি অংশ- 
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গজাসযূহের সমন্বয়ে যে গঞ্জা, তাহা! পুর্ণ তম গঙ্গা । গঙ্গার এই ভাবে চারিটি 
কপ ব্বহিয়াছে। গ্রতি অংশের অতীত যিনি, তিনি ধরণ গঙ্গা, প্রতি অংশে 
খিনি পুর্ণ, তিনি পুর্ণতর গঙ্গা; অংশ-গঙ্জা সমুহের সমন্বয়ে যিনি পুর্ণ, তিনি 
পুর্ণ তম গঙ্গা। সর্বশেষ এই পুতম 'গঙ্গার সঙ্গে পুর্ণ গঙ্গার সমন্বয়ে ধিনি 
পুর্ণ, তিনিই পরিপূর্ণ গঙ্গ।। ক্রক্ষও এই ভাবে পূর্ণ, পুর্ণতির, পূর্ণতম ও 
পরিপরর্ণ। “গ্রতাক্ষ জগৎ যে দিন হইতে দার্শনিক দৃষ্টিতে একাস্ত জড়, 
স্বত (462, 10০0), সেদিন হইতেই অজড় রহিয়াছে জড়ের একাস্ 
বাহিরে। জড় সম্থদ্ধে এই দৃষ্টি নিউটনের যুগের দৃ্টি। কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞান 
জড়কে নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে পারিতেছে। জড়ের প্রতি অংশের 
বুকে নিজেকে ডিডাইয়! পুর্ণ হওয়ার একটা খোজ আছে বলিয়াই জড় আগে 
পিছে, আশে পাশের অনন্ত খণ্ড সমূহের বুকে বুক মিলাইয়! সেই পুর্ণ তমকে 
আস্বাদন করিবার জন্তড অনবরত আগাইয়া চলিয়াছে। এমন করিয়া 
কালের প্রতি অংশ এ ক্ষণের বুকেও নিঙ্গকে ডিঙ্গাইয়া সনাতন হওয়ার 
একটী খোচা রহিয়াছে, ঘাহার জন্ত সে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্বতের বুকে 
বুক মিলাইয়া সেই সনাতনকে আমন্বাদন করিবার জন্ত আগাইয়া চলিয়াছে। 
এই ভাবে জড়ের বুকেই জড়ের অতিরিক্ত একটী অজড় ধর সিদ্ধ হইতেছে 
অজড় একাস্ত ভাবে জড়ের বাহিরেও নয়, একাস্ত ভাবে ভিতরেও নয়। 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই সাক্ষ্যই দিতেছে । "68115 1155 ৪15690, 0 
চ6%30,--0059296৮--মত্গ্রণীত ঈশোপনিষদের অবধৃত ভাষ্য। 
ভগবান বুদ্ধের ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ আজ বিজ্ঞান দ্বারাও সমধিত হইয়াছে 
এবং এই ক্ষণিকত্ব ও বেদাস্তের সম্ভতধারার সমন্থয়ও বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া 
প্রমাণিত হইয়াছে । “4৯ আ০1)67:001 701109501015 ০৫ 05182100181 ৪৪ 
20128019060 05 3001)8 2,500 58813 ৪8০, ৪, 11)1199011)5 10101 
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অধ্যাত্মক্ষেত্রে ভগবান বুদ্ধ ছাড়। কেহই গতিধশ্মের দর্শন প্রবর্তন করেন 
নাই । বিশ্বে তিই “৪0161: 04 051191771500, তিনি দিয়া গিয়াছেন 
০1)81)£6-এর দর্শন | কিন্তু তাহারই পাশাপাশি প্রবর্তিত ছিল 96107091701706% 
এর দর্শন | 011880 ও 761001161১0 পরস্পর বিরুদ্ধ। ভগবান বুদ্ধ 
যেখানে বলিতেছেন “ক্ষণিকেঘপি একতাদি ভ্রান্তি অবিগ্যাঁ, ক্ষণ সমূহের 
মধো একত্ স্থিরত্াদি কূপ ভ্রান্তি অনিছ্যা, শঙ্কর সেইখানে বলিতেছেন যে, 
একত্ন্বিরতাদি দর্শন বিদ্যা । ইহাদের মধ্যে যুলগত ভেদ রহিয়াছে । একান্ত 
একত্ব বা একান্ত বহ্ুত্ব কোনটার দ্বারাই জীবন চলে না। জীবনের কতগুলি 
ঘটনার বাধার জন্য প্রচয়াজন হয় একত্বের, কতকগুলির জন্য প্রয়োজন হয় 
বনুত্বের । কিন্তু এ যাবৎ তাহাদের মধ্যে কোনও পরম্পরাপেক্ষত1 বা সমন্বয় 
সাধিত হয় নাই। বিশ্ব ভাই এই ছুই মতবাদের ফলে দুই বকে বিভক্ত । 
আজ সমন্বয় সাধিত হইবার সময় আসিয়াছে । শ্রনিতাগোপাল এই গুরু 
দায়িত্ব লইয়া ব্ধমান । তিনি 'লিখিয়াছেন : 'আমাদের বিবেচনায় তিনি 
এক এবং বছর অতীত । তিনি একত্ে এবং বহুত্বে লিপ্ত নহেন।"_-নিত্যধর্মম 


£ 
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পত্রিকা, ১ম বর্ধ, ৭ম নংখা) পৃঃ ১৬৪ । আত্মা যখন একত্বে লিপ্ত নন, ওখন 
তিনি বুদ্ধের ইষ্ঈ, আবার যখন তিনি বহুত্বে লি নন, তখনই তিনি শঙ্করের 
ই । বহু হইতেছে ক্ষণপরিপামের সম; ভুইটী ক্ষণের মাঝে একাত্মা 
রহিয়াছে ক্ষণ ঢুইন্টার পরস্পরনিরপেক্ষতা ও পরম্পরাপেক্ষতাকে বাচাইয়া 
রাখিয়া একটী “রাসচক্র* রচনা করিবার জন্ত। রাসচক্ষের প্রতিটি গোপী 
হইতেছেন বিশ্বের এক একটা 'ক্ষণ'। প্রতি দুইটী গোগীর মাঝে যেমন 
রহিয়াছেন কষ ছুইয়েম মাঝে "গৃহীত ক্' হইয়া এবং সেই ছুইটী যেমন 
“অন্যোন্বন্ধবান” ঠিক তেমনি প্রতি ছুইটা ক্ষণ-পরিণামের মাঝে রাহয়াছে 
“এক আত্মা ছুইয়ের মাঝে 'গৃহীতক$ হইয়া, এবং এই দুইটী ক্ষণ-পরিপাম 
রহিয়াছে “অন্যোন্তবন্ধবাহু' হইয়া। বিশ্বয় এই অদ্ভুত ভাগবত রাসচক্র 
দে্দীপ্যমান । 

বুদ্ধের আবির্ভাবের পুর্বে অদ্বৈতবাদের প্রভাবে প্রভাবাস্বিত ভারতবর্ষ 
অক্ষরের, অচলের উপাসনায় বিভোর ছিল) তাহার ফলে ক্ষরের ক্ষেত্র, 
চঞ্চলতার ক্ষেত্র এই বিশ্বে আমরা ছিলাম একাস্ত বিদেশী। আজ 
শ্রনিত্যগোপাল স্বদেশ বিদেশের ভেদ গলাইয়া বুদ্ধ-শঙ্করের সমন্বয় বিধান করিয়া 
পুনঃ প্রবর্তন করিয়াছেন ক্ষর-অক্ষর সমন্বয় তত্ব, নিত্য-অনিত্য সমন্যয় তথ । 
বু্ধ-শঙ্করের সমন্বয়মূ্তি গ্রনিত্যগোপাল। প্রীনিতাগোপাল জযযুক্ত হউন। 
বন্দে মাতরম্‌। 


'ুর্য-চন্তরকে দূর হতে দেখলে মনে হয় অচল, লামনে গেলে দেখা যাক 
তাদের প্রচণ্ড গতি। কাজেই এই আমাদের দুই রকমের সিদ্ধান্তের মধ্যে 
দূর হা নিকট থেকে দেখায় একই সত্য আপেক্ষিকভাবে ছুই সত্যরপে 
প্রতিভাত হয়েচে--তাই চল, আবার তাই না তাই দূরে, তাই নিকটে ।, 

-সবরবীজ্রনাথ 


আলো, একটু আলে! 
মানবেজ্জর মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 


ঘনায়মান রাত্রির অন্ধকার নামছে পৃথিবীর পরে 
কালে ডান! মেলে। 
একটু একটু করে মিলিয়ে যাচ্ছে বিকেলের মোনা আলে! 
পশ্চিমের রক্ত মেহুর আকাশ থেকে ।-- 
রাতের কালে! কুয়াশ। নামছে পৃথিবীর বুকে 
ধীরে ধীরে ক্লথ, ক্লাস্ত ভংগীতে । 
অন্ধকারের গরল বিষিয়ে তুলছে আকাশ বাতাস, 
বরফের মতো জমাট বেঁধে যাচ্ছে 


বিষের ক্রিয়ায় ভারী করে দিয়ে মানুষের বিদীর্ন মন। 

নৈশষের ঘন-নিবিড় কুয়াশায় চেতনার দীপ যাচ্ছে নিভে, 

জাগরণ ক্লান্ত, কর্ম চঞ্চলতার জল-তরংগ বাজিয়ে চল! পৃথিকীর 
চোখের পাতায় 

ঘুমের অরণ্য আস্তে আস্তে ছড়িয়ে দিচ্ছে তার সীমানা। 
কালে অন্ধকারের অতলাস্ত রহস্য নিয়ে 
রাত্রি আসছে নেমে, 

ঘন হয়ে জাসছে ছায়া-ভরা আবছাম়া। 


ময়াল সাপের সম্মোহন.দুউিতে ধর! পড়ছে শিকার--- 
অক্টোগাশের আট বাহুর নিশ্পেষনে 
রাতের পৃথিবীর আটকে আসে দম, 

দুর্বহ ব্যথায় ঝিম বিম্‌ করে ওঠে। 
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চুর, হূর্বার ঝ'ড়ো গতিতে 
অক্ট পাশের আট বাহু পড়ছে ছড়িয়ে-- 
অজগরের সন্মোহন দৃষ্টির প্রভাবে 
আপনাকে তুলে যেতে বসেছে পৃথিবী । 
আলোর পৃথিবী অন্ধ-ঘুমের যাছু কাঠির যেই লাগলো ছোয়া 
জেগে উঠতে লাগলো তথখুনি 


রাত্িচরের দল নিকষ অন্ধকারে আড়মোড়া ভেংগে 
রক্তের লালসায়, শ্বাপদ হিংশ্বতায় ৷ 

মৃত্যু-ক্ষুধায় ব্লাড, হাউণ্ড, অজগর আর ভীক্ষচঞ্চ ঈগল 
উঠলো তখুনি জেগে, 


অন্ধকারে 
দানবের মতো ডালপাল। ছড়িয়ে-দেয়। শ্তাওড়া গাছে 
ডেকে-উঠলো৷ অলক্ষমী প্যাঢা 
অশুভ পাশবিক জিঘাংসায়। 
প্রবঞ্চনার উল্লাসে, অদ্ভুত মাদকতার শিহরণে 
পিশাচের দল হাসতে লাগলে অট্হাসি, 
তাদের চোখের মণি শ্বাপদের চোখের মতো 
জল্জল্‌ করে উঠলে] রক্তশোধণের স্পর্ধায়। 
সুযুপ্ধি জমাট বাধতে শুরু করলো 
আরে সাংঘাতিক ভয়ংকরতায় ! 
দুন্ভতিরঃপংকিলতায্প ভূুব যাচ্ছে 
রাতি-ঘন পৃথিবী ! 
হিংশ্র রক্তলোতী নেকড়ের মতো 
রাত্রিচরের দল প্রচণ্ড আক্ষোশে 
টু'টি টিপে ধরেছে পৃথিবীর |... 
সর্বনাশের পিচ্ছিল পথে রাত্রির পদপাতে 
সাপের চাইতেও খল ও হিংস্র কালে! ছায়া 
স্তুপ বেধে গেছে । 
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বিম্বিষ্‌ করে ওঠা নিশুত রাত্রে 
মৃত্যুর মতো হিম শীতল বরফ-স্তকতা 
ভংগে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে. 
চরম নিষ্ুরভার সংগে আঘাত-দেয়া! অভিশগুতার অট্টহাস্তে | 
নিরুদ্ধ আক্রোশে ইস্পাতের চেয়েও কাঠিন্ত নিয়ে 
নেমে এসেছে অর্বনাশের পর্দা 
রাত্রির কী শেষ নেই ? 
পূর্বাচলের রাঙা আলে কী অন্ধকারের যবনিকা ভেদ করে 
আসবে না ছুটে? 
ভাঙবে না কী পৃণ্বিবীর ঘুম? 
পেছনের সমগ্ত কালে! হিংম্রতা, সব সংশয় 
দ্বিধা-ব্যর্থতা গ্লানি ঝেড়ে ফেলে 
জীবন কী হেটে চলবে না নতুন দিগন্তের পথে? 


আদিম পাশবিকতার ফেনিল শ্লোত 
ঘূর্নাবর্তের পর থুর্নাবর্ত 
রচনা করে চলেছে রাত্রির পৃথিবীতে-_ 
অন্ধকারের আড়ালে ভয়াবহতার সংক্রমত! 
বেড়ে যাচ্ছে ভুর্বার গতিতে । 
ডাইনীর বোবা-কাঠির যাছ্‌-ছোয়ায় 
নিঃসীত স্তন্ধতায় মুখ গু'জে আছে পৃথিবী-- 
প্রতিবাছ্গের অগ্নিরাগে জলে ওঠে ন। 
আলোর খানিক আভাও। 
ঢুঃত্বপ্নের সাইক্লোনে 
হাল-হারা পৃথিবী গেছে হারিয়ে। 
পিলস্বজে বসানে। মাটির প্রদীপগ্ুলে! অবধি 
রাজিচর দানবের নির্মম হাতের আঘাতে 
ভেংগে গু -ড়ো-গুড়ো হয়ে গেছে 
দিশেহার। পৃথিবীর বুকে আশংকার ঘন কালোরাত। 
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কোথায় আলোর ক্ষীণ আভা? 
বোবা বীভৎসতায় অন্ধকারে মধ 
খা-থা করে পৃথিবী । 


এতে অন্ধকার কেন? 
পৃধিবীর বুকের ওপর কেন ড্রাগণের মতো 
রাত্রির অন্ধকার এসেছে নেমে? 
আলো, একটু আলো ! 
একটু আলোর আভা সামান্যতম আলোর রেশ। 
আলো, একটু আলো, হে জ্যোতির্ময় দেবতা, 
সুর্ম-তপস্যার পরম লগ্নে 

একটু আলে! করে বি্কীর্ণ! 
তমঙসে! মা জ্যোতিরময় !! 


অতিরিক্ত 


সাময়িকী 

“হতভাগ্য অভিভাবক : গত ২৫শে আযাঢ় বুহম্পতিবার আনন্দবাজার 
পঞ্জিকার একখানি পত্র বাহির হইয়াছে, পত্রখানি নানাকারণে বিশেষভাবে 
প্রণিধানযোগ্য । আমর! হুবহু পত্রখানি উদ্ধত করিয়া আমাদের বক্তব্য 
বলিব। পত্রধানি আনন্দবাজার সম্পাদককে লিখিয়াছেন সদানন্দ রোড, 
কলিকাতা-বাসী শ্রধৃত বিপিনবিহথারী বন্থ মল্লিক । 

“মহাশয়, আমাদের পুত্রকণ্যাগণের শিক্ষাসন্কট, দূর করিবার জন্ত যে 
কলিকাতায় শিক্ষাসঙ্কট গ্রতিরোধ কমিটি বলিয়া একটা শিক্ষাঙ্গরাগী প্রতিষ্ঠান 
আছে, তাহা জানিতাম না (অজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি )। এই সেদিন 
সহসা দেখিলাম, ছাত্ররদ্দিগকে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির 
প্রতিরোধ আন্দোলনে সক্র্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে তাহার! আহ্বান করিয়াছেন। 
ছাআগণ বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়। বাহির হইয়াছে । অতঃপর সংবাদপত্রে দেখি, 
ছাতআ্গণ নাকি ট্রামবয়কট ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ও অগ্রণী । ছাত্রগণের 
শিক্ষা-সন্কট এই পথে কতটা দূর হইতেছে, শিক্ষানুরাগী মহাশয়গণই জানেন ; 
কিন্তু অভিভাবক হিসাবে আমর! প্রমাদ গণিতেছি, পুত্র এই গোলযোগে 
পুলিশের লাঠি খাইবে, গ্রেপ্ধার হইবে, কি কখন ফিরিবে। হতভাগ্য 
অভিভাবকগণের কোন মতও নাই, মতামতের কোন মুল্যও নাই, কিন্ত 
প্রতিরোধ ব! সংগ্রাম কমিটির নেতাগণের নিকট করজোড়ে নিবেদন করিতে 
পারি কি যে, ছাত্রগণকে এর মধ্যে না-ই টানিলেন।” 

উপরোক্ত চিঠি বাহির হইয়াছে ২৫শে আধাঢ। ২৬শে আফাটের টনিক 
পঞ্জিকায় দেখিলাম, বড় বড় অক্ষরে খবর বাতির হইয়াছে--“ডালহৌসী 
ক্কোয়ারে ছাত্রদের উপর পুলিশের বেপরোয়া লাঠিচালনা। ৩১ জন আহত £ 
ভুই জনের অবস্থা সন্থটজনক।” তাহার পরের দিন ২৭শে আযাঢ় আবার 
বাহির হইল, “ছাত্রদের উপর লাঠিচালনায় তীব্র ক্ষোভ। শুক্রবার স্কুল 
কলেজের ছাত্রদের হরতাল, বিক্ষোভষাত্রা ও প্রতিবাদ সভা । ট্রামের উপর 
পটক1, ইষ্টক ও এসিড নিক্ষেপ ঃ পুলিশের লাঠিচালনা ও ধরপাকড় 1" 

হৃকুমারমতি বালকদিগকে এই রাজনৈতিক খেলার মধ্যে টানিয়! 
আনিবার কি অধিকার এই সব প্রতিরোধ কমিটির কতৃপক্ষদের আছে? 
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অর্থনৈতিক" বলিদ্া ঘোষিত এই আন্দোলনের সঙ্গে ছাত্রদের সম্পর্ক কি? 
তাহার! অর্থ উপায় করে না, অর্থ উপার্জনের জন্ত তাহাদের ভাবিবার 
প্রয়োজনও নাই । ট্রামের ভাড়া কমিলে অভিভাবকগণেরই স্থবিধা। 
তাহাদিগকে লইয়া! কিন্বা তাহাদের প্রতিনিধিষ্থানীয় সমাজের বমস্ধদের লইয়া 
আন্দোলন করিলে তাহাতে স্ুফ্গ ফলিতে পারে। কিন্তু এই সব স্থকুমার 
বালকদের সামনে রাখিয়া! ডালহৌলী স্কোয়ারে--বিধান সভার সামনে বিক্ষোভ 
প্রদর্শনের কি কোনও যৌক্তিকতা আছে? অভিভাবকগণের অর্থনীতি 
লইয়া! কি এই সব বালকগণ মাথা ঘামায়, ন1 মাথা ঘামাইবার মত বয়সই 
তাহাদের হইয়।ছে? যাহারা অর্থশরচ্ছ,তার জন্ত ছূর্ভোগ ভোগে, ট্রামের 
ভাড়া বৃদ্ধি হইলে যাহারা বিপদ গণে, এ আন্দোলনে তাহাদেরই তো। ডাকা 
উচিত? এই সব ছাত্রগণ যে লাঠি খাইল, কাহারও নাকি চক্ষের মণি বাহির 
হইল-_-এজন্য দায়ী এই সব কমিটির কতৃপক্ষ । ইহারা যদি 'পিতাঃ হইতেন, 
পিতৃন্েহ লইয়া ষদ্দি ইহার] বালকদের সমস্যা বিচার করিতেন, তবে তাহারা 
এমন দুঃসাহসিক কার্ধে অগ্রসর হইতেন না। এই আন্দোলনের কতৃপক্ষের 
মধ্যে অনেকেই "পিতা, হন নাই। তীহারা কেমন করিয়া! বুঝিবেন কি 
ছুর্ভাবনায় পিতামাতারা থাকেন, যখন তাহার! শোনেন যে, তাহাদের 
পুত্রগণকে অর্থসঙ্কট দূর করিবার জন্য পুলিশের লাঠির সামনে ঠেলিয়া দেওয়। 
হইতেছে । 

প্রতি বৎসরই পরীক্ষাপ্ধ ছাত্রদের অরুতকাধ্যতার জন্য গবেষণা হইতে 
দেখি। দৈনিক কাগজগুলির খবর গণিয়া রাখিলে দেখা যাইবে বৎসরে 
কতদিন ছেলেরা স্কুল কলেজ বর্জন করে। রাজনৈতিক জুয়াখেলায় 
ছেলেদের ভবিষ্যঘকে এইভাবে বিপর্ন করিবার কোনও অধিকার ইহাদের 
নাই। ইহা জাতির অস্তরাত্মার কাছে মহ! অপরাধ। সারাবছর নানা 
ছোটখাট ব্যাপার লইয়া ছাত্ররা, এইভানে ধশ্মঘট করিলে সৎসরাস্তে যখন 
পাশের হার কমিয়া যায়, তখনও আবার সেজন্কও ধন্দঘট! ইহা তো! 
জাতিগঠনের পথ নয়! একদিন মহাত্সাজী স্কুল কলেজ বজ্ন আন্দোলন 
প্রবর্তন করিয়াছিলেন । সে ছিল স্বরাজলাভের উদ্দেস্টে এবং জাতীয় 
শিক্ষার ভিতর দিয়া জাতিকে গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজনে । এত ছোট 
উদ্দেস্ত লইয়া ছেলেদিগকে এইভাবে ক্ষিপ্ত করিয়া ভোলা গুকতর 
অপরাধ। অভিভাবকগণ ইহ! ক্ষমা,করে না, করিতে পাকে না, ইহা যেন 
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এই প্রতিরোধ কষিটির কতৃপক্ষ মনে রাখেন । শ্রীযূত বিপিনবিহারী বন্ধ 
অজিবের ভিতর দিয়াই সমন্য অভিভাবকদের অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে, ইহা 
“স্ব থাকিলে নিশ্চয় বিক্ষোভপরিচীলকগণ বুঝিতেন। 

গান্ধীজী খন ছাত্রদের আহ্বান করিয়াছিলেন, তখন তিনি রি 
আন্দোলনেই তায়াদিগকে আহ্বান করিয়া ছিলেন। কিন্ত আজ চারিদ্িকের 
আবহাওয়া! এমনই একটা বিদ্বেষপুর্ণ হিংসায় ভরিয়া গিয়াছে যে, ইহার মধ্যে 
ছাত্রদের টানিয়া আনিলে তাহাদের ভবিস্তৎকে একেবারেই ধৃলিসাৎ করিয়! 
দেওয়া হইবে। 

তীব্র অসস্তোষ আজ বাঞ্গালার আকাশে বাতাসে। অসস্তোষকে 
বাড়াইয়া তুলিলে তাহা হইবে জাতির জীবনে মারাত্মক । উত্তেজনা ব! 
অসন্তোষ কোনোদিন কিছু কৃতি করে না, উহ] সর্বদাই ধ্বংসাত্মক, শেষ 
পর্যন্ত উহা! নিজেরই সর্বনাশ নিজে করে। মহাত্মাজী একদিন এই 
অসক্তোষকে মস্থন করিয়া অমৃতে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এবং এই 
ক্সম্ৃতকে আন্দোলনে পরিণত করিয়া ব্রিটিশকে গদীচ্যুত করিয়াছিলেন। 
আজ এমনই একজন পুরুষের প্রয়োজন, যিনি বর্তমান অসস্তোষকে 
অমৃতরূপে পরিণত করিয়া দেশীয় সরকারকে বিশুদষ্ক করিতে সক্ষম 
হইবে। আজ অভিংস পন্থায় ও গঠনাত্মক উপায়ে সর্বসমস্তার ল্মাধান 
ধু'জিতে হইবে। উত্তেজনা স্ষ্টিপ্বার পথ স্থগম হয় না, আরও জটিলই 
হয়--ইহ1 ভূলিলে চলিবে না। এ কথা শুনিবার বা ভাবিবার মত 
আরহাওয়া আজ আর লাই, তবুও দেশের দীন সেবক হিসাবে আমরা 
্বার্থহীন ভাষায় ইহা বলিব। আমরা বর্তমান সরকারের আচরণও 
বুঝি না, সরকার-বিরোধীদের বর্তমান মনোবৃত্তিও বুঝি না। এই 
ছুইদলের মাঝখানে দাড়াইয়া আমরা মহাত্মাজীর দেওয়া পতাক। বহন 
করিয়া চলিব। তাহার সতা ও অহিংসা জয়যুক্ত হউক। 

পরলোকে ডাঃ স্টাঙাপ্রসাদদ £ বিগত ২২শে জুন শ্রীনগরে রাতি প্রায় 
৩০৪৪ মিনিটের সময় নিখিলভারত জনসজ্ঘের সভাপতি ও সংসদসদন্ত ডক্টর 
হ্বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরলোকগমন করিয়াছেন। 

অকম্মাৎ ডা: শ্তামা প্রসাদের মৃত্যু হইল। অকল্মা মৃত্যু বড়ই পীড়াদায়ক। 
ঘটনার জন্ত কাহাকেও প্রস্তুত হইবার সময় ন। দিয়। যে ঘটন। ঘটে, তাহা 
মান্ুধকে অভিভূত করিয়া দেয়। ডাঃ স্ামাপ্রসাঙগগের মৃতু এইআন্ই 


শ্রাবণ, ১৩৬৬ ] সামরিকী ৪৬৯ 


$ 


আমাদিগকে 'বড়ই অভিভূত্ত করিয়াছে । আরও ছ্যুখের কারণ এই যে 
ডাঃ.গ্তামাপ্রসাদের মৃত্যু হইল দূরদেশে, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের আকুল 
দৃষ্টির বাহিরে। নিজের ঘরে সকলের মধ্যে যদি ডাঃ শ্টামাগ্রসাদ চলিয়া 
যাইতেস-_-তবে আজ আমাদের এত ক্ষোভের কারণ থাকিত না। ডাঃ 
্টামাগ্রসা্দের বৃদ্ধা মায়ের কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। স্যার আশুতোষ 


মুখোপাধ্যায়ও একদিন দূরদেশে যাইয়। অকন্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, 
আজ শ্ঠামাপ্রসাদও সেইভাবেই চলিয়। গেলেন। 


ডাঃ শ্টামাপ্রসাদের মাকে সাত্বনা দিবার ভাষা সতাই নাই। আমাদের 
এত ক্ষোভের অপর কারণ ডাঃ শ্টামাপ্রসাদের মৃত্যু আমাদের কাছে খানিকটা 
রহল্ডাবৃত বলিয়াই বোধ হইতেছে । কাশ্মীর সরকার উপধুক্ত সময়ে উপযুক্ত 
সতর্কত। অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া আমরা বুঝিতেছিনা । এ সন্বদ্ধে কেন্্রীক় 
ও কাশ্মীর সরকারের বিশ্তৃত ও স্থটু বিবরণের অপেক্ষায় আমরা আছি। 

ডাঃ শ্টামাপ্রসাদ উপযুক্ত পিতার উপধুক্ত লম্তান। তিনি বাক্তিগত 
জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, সমাঁজসেবার ক্ষেত্রেও তাহার দান অনেক । 
রাজনীতিক্ষেত্রে আমিনা তিনি কিছুদিন হইল যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়া লটয়াছিলেন, তাহ! তাহার জনপ্রিয়তারই জন্ত । রাজনীতিক্ষেত্রে ডাঃ 
স্টামাপ্রসান্দের তেজ্বশ্বিতার পরিচয় আমর! বনু পূর্বেই পাইয়াছি। ১৪৯৪২ 
সালের আগ বিপ্লবের সময় মেদিনীপুরের জনগণের উপর পুলিশ ও 
সৈনিকেরা অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল। এই লইয়া তৎকালীন 
গ্র্ণর হার্বার্টের সহিত ডাঃ স্কামাপ্রসাঞ্ধের প্রবল মতবিরোধ হয় এবং তিনি 
অর্থমন্ত্রীর পদ্দ ত্যাগ করিয়া! চলিয়া আসিয়াছিলেন। সমাজসেবা, রাজনীতি 
প্রভৃতির সঙ্গে যেমন ডাঃ শ্রামাপ্রসাদ যুক্ত ছিলেন, তেমনই বিজ্ঞান, শিক্ষা 
প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গেও তাহার যুক্ততা ছিল। বাঙ্গালোর বৈজ্ঞানিক 
গবেষ্ণাগারের সহিত তিনি বনুবৎসর সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং শিক্ষা ব্যাপায়ে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ে তাহার দান সকলেই অবগত আছেন। পশ্চিমবঙ্গ 
মধ্যশিক্ষ। পর্বতের কাধ্য পরিচালক সভার সাশ্ত-ছিসাবে পশ্চিমবজের মধ্যশিক্ষা 
ব্যবস্থা তিনি কিছুদিন পরিচালন। করিয়াছিলেন । সাহিত্যিক শ্বামাপ্রসাদকেও 
আমরা তাহার রচিত ও সম্পাদিত পঞ্চাশের মন্বাস্তর, ইত্ডিয়ান স্টাগল, 
বঙ্ছিম-পরিচয় গ্রভৃতি পুস্তকগুলির মধ্যে দেখিতে পাইব। 
এন্ডারেষ্ট বিজয় £ কিসে যে.মাচ্ষ্ক এমন ঠেলিয় লইখ়া! সায়--তাখিলে 


৪৪ উজ্জ্বল ভারত [৬ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


ভারী বিশ্বয় লাগে । মাছবের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল মাটাতে হাটা। কিন্ত 
সে বলিল আমি পাহাড়ে উঠিব। চেষ্টা চলিল। একই রকম মনোবৃত্তির 
লোক বিভিন্ন দেশে জন্গিয্াা থাকে । তাহার! বারে বারে একত্র হইয়া বারে 
বারে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম পর্বতশূঙ্গে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। একবার 


দুইবার করিয়া দশবার এ চেষ্টা বার্থ হইল-_কৈলাশ পর্বতের নর্যদেশে মানুষের 
পদচিহ্ন স্বাপনা করিবার গৌরব মাহ লাভ করিতে পারিল না। 


তারপরে এই ১৯৫৩ সালের মে মাসে ব্রিটিশ পর্বতারোহীদল যে প্রচেষ্টা 


আরম্ভ করিল_-আশানিরাশার মধা দিয়া আসিয়া গত ২৯শে মে তাহা 
সাফলামণ্ডিত হইয়াছে । 


এই এভারেষ্ট বিজয় সন্বদ্ধে দুইটা কথা ফুটিয়া উঠে। প্ররুতিকে বিজিত 
করিতে পারিয়া মানুষের সেকি উল্লাস! দেশবিদেশে এই বিজয় মাহুঘকে--- 
শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্যান্ত প্রতোক মানুষকে কি রকম উন্মাদের স্থায় করিয়া 
তুলিয়াছে, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা খুলিলেই তাহা! বোঝ। যাষ্টবে। কেন এ 
উল্লাস ?--প্ররৃতির সঙ্গে মাছষের একটা! অঙ্গা্গী সম্বন্ধ আছে বলিয়াই গ্রকৃতি 
কেবলই মানুষকে হাতছানি দিয়া ডাকে, আর মানব কেবলই সেই ডাকে সারা 
দিতে ঝাপাইয়৷ পড়ে । অত্া্জ পর্বত তাহাকে আহ্বান করে, অতল সমুদ্র 
তাহাকে নেশা ধরাইয়! দেয়। এই ডাকে সার! দিতে পারিলে মানুষের ও আনন্দ, 
প্রকতিরও আনন্দ। প্রকৃতি ও মান্ুষ উভয়ে উভয়কে চায়--তাই বিরাটের 
এই ভাকে সারা দিতে পারিলে মান্ধুষ ও প্রাকৃতি পরম্পরকে নিকটতর 


করিয়া পায়। এই পাওয়ার নেশাই মানুষকে এমন উন্মাদ করিয়া তোলে। 
এভারেষ্ট বিজয়বার্ভা 'এইজন্ই সকলকে এমনভাবে নাচাইয়া তুলিয়াছে। 


তেনজিং নোরেকে একজন নেপালী বটে কিন্তু তিনি বর্তমানে 
ভারতবর্ষেরই অধিবাসী । সেই তেনজিং শেরপাই সর্বপ্রথমে এভারেষ্ে 
পদ্দার্পণ করিয়াছেন--ইহাই এভােষ্ট বিজয়ের অন্যতম সংবাদ। ঠিকই. 
হইয়াডে-বিশাল হিমালয় কাহারও একার স্পত্বি নহে, তাই তাহার 
বিজয়ের গৌরবও ভগবান বণ্টন করিয়া! দিলেন। তবু একজন ভারতীয় যে 
এ সম্মান লাভ করিতে পারিয়াছে--ভারতবাসীর পক্ষে ইহা খুবই গৌরবজনক 
হইয়াছে । আমরা অপর এভারেষ্ট বিজয়ী ই, পি, হিলারীর সহিত তেনজিং 
নোরকেকে আমাদের বিশেষ অভিনন্দন জানাউতেতি । 


সিস্টার 
জীজগ্ন্ীশ প্রেস--৪১ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা হইতে প্রীমৎ খ্বানী পুরুযোত্তমানন্দ 
অবধূত (বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ ) কর্তৃক সুক্্িত ও প্রকাশিত । 


প্রথমে গত করে ও জয় আমে। তারপ্র 
৮৮৮০৬ ঘাম দেয় ও পর্বাঙ্গে ব্যথা বোধ হয়। 
টি এই গব লঙ্গণ দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে 
খু | ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন! 


'পযাজুভভিল' সব সময় আহারের পর খাবেজ এবং 
'প্যাজু়িনাএর সাঙ্গ গ্লাস ভরতি জল খান । 


পূর্ণবয়স্ক ও ১২ বছয়ের বড় ছেলেমেয়েদের £ এক খড়ি 
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ডগা 
৬ন্ঠ বর্ষ ৮ম সংখ্যা 
ভাদ্র” ১৩৬২ 


রেঞু মিজ্ঞ 


সব চেয়ে হজ হয়েও যিনি সব চেয়ে ছুর্বোধ্য হয়ে পড়েছেন, সকলের 
চেয়ে প্রশংলিত হয়েও সকলের চেয়ে বেশী নিন্দা ধার ভাগ্যে জুটেছে, সবচেয়ে 
সাত্বিক ব্যক্তিদের দ্বারা পুজিত হয়েও ষিনি সমাজের নিয়তম লোকের অকুণ 
পুজা লাভ করে গেছেন, তিনি সর্ববাদবিষয়গ্রতিরূপশীল ভগবান পুরুযোত্তম 
শ্রক্ণচ। এই ভান্্র মাসের কৃষ্ণ অষ্টমী তিথিতে অধিকতর কৃষ্ণ সামাজিক ও 
রাজনৈতিক আকাশে সেই কত, কত দিন আগেই না তিনি আবিভূ্ত 
হয়েছিলেন! তবু ভারতবর্ষের অন্তরাত্মার কাছে আজও তিনি প্রোজ্জল। 
সত্যে আর করনায়, ইতিহাসে আর কিংবদস্তীতে, বোঝায় আর না বোঝায়, 
বৃন্দাবনে আর কুরুক্ষেত্্রে সব কিছুতে মিলিয়ে শ্রীরুষ্ণচরিত্র এমন মীমাহীন 
রহস্যময় হয়ে পড়েছে ঘে, বিশ্বের মান্ষকে তিনি যা দিতে এসেছিলেন, আজও 
তা দুর্বোধ্য হয়েই রইল । মাচ্ছষ ক্ষুদ্র হয়েও বিরাট, গভীর হয়েও বিস্তৃত, 
সীমার মধ্যে বাস করেও অসীম তার বুকের মধ্যে থেকে কেবলই তাকে 
ঠেলাঠেলি করে-_-এই কথাগুলি মনে করিয়ে দিতেই তিনি এসেছিলেন। 
বিশ্বের রূপজগৎ যে মানুষকে আকর্ষণ করে বিপদ্দে ফেলবার জঙ্ঠেই সৃষ্ট 
হয় নি, বিশ্বের রসজগৎ যে মান্গষের মোহ সৃষ্টি করবার জন্তেই নয়, বিশ্বের 
গন্ধ স্পর্শ ও শবন্দগৎ যে মানুষের কাছে শুধু ধর! পড়বার জন্ত জালই নম্ব-_-এই 
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কথাগুলি সপ্রমাণ করবার জন্তেই তার জন্ম । তিনি এই র্ুপরসের জগতকে 
তার জীবনের সদর দরজ দিয়েই ভেঙরে প্রবেশ করতে দিয়েছিলেন, অথচ 
তাতে তার ব্রহ্ধত্বের বা বিরাটত্বের হানি হয় নি এতটুকু । তিনি নাচলেন, 
তিনি গাইলেন, তিনি খেললেন, তিন ভালবাসলেন-__-অথচ বলছি তিনি 
ব্রদ্ষ--আামাদের জানার সাথে এ বল। মেলে না। ব্রহ্ম শবটির সাথে একটা 
অচলত্ব, একটা চিরস্থিরত্ব, একটা অমরত্বের ধারণা আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল 
হয়ে আছে। তাই এবস্ময় কিছুতে আমাদের কাটতে চায় না যে, ধিনি 
নাচলেন, গাইলেন, স্কালবাসলেন, (তিনি আবার ব্রহ্ম হলেন কি করে? ব্রহ্ম 
শকটির সঙ্গে আমাদের আরও যে-একটা ধারণা হয়ে গেছে সেটা এই ষে, 
তিনি এক, তিনি একক । অথচ পুরুষোত্তম শ্রী কখনই একক নন, তিনি 
গোগোপসংঘাবৃত। সংঘ ছাড়া কখনও তাকে দেখতে পাই নে। তিনি 
কখনও গরুদের মধ্যে, কখনও গোয়াপাদের মধ্যে, কখনও গোগীদের মধ্যে, 
কখনও রাজ্য-শাসনের জটিলতার মধ্যে, কখনও যুদ্ধের মধ্যে--তাকে কখনও 
দেখলাম না তিনি মনে বনে ও কোণে বসে নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে 


ব্যস্ত আছেন। 
এমন যে শ্রুরষ্ণ তাকে বোঝা সম্ভব হল না। মাঙষের একট মনোবৃত্তি 


এই যে, যা কিছু সে করে, তাই কিছু তার ভগবানও করবেন এমন যদ্দি দেখে, 
তাহলে তেমন ভগবানকে আর তার পছন্দ হয় না। মানুষ খায়-দায়, কাজ- 
কর্ম করে, দশজনকে নিয়ে বাস করে; ভালমন্দ স্থখছুঃখ নিয়ে তাকে কারবার 
করতে লয়--তাতে তার সামা।জক, রাজনৈতিক প্রভৃতি কত দিক দিয়ে 
কত রকম সমস্যা আত্মপ্রকাশ করে। ব্যক্তিগত ও সমষ্তিগত এই নান 
রকমের সমস্ত! নিয়ে সে ভারাক্রান্ত । মানুষের বিবেচনা হল, যা কিছু নিয়ে 
সে গীড়িত, তার মুক্তি বা তার ভগবান হচ্ছেন সেই সব কিছুর বাইরে। তাই 
সে ঠিক করলে তার ভগবান কোন ব্যক্তিগত, সামাজিক বা রাজনৈতিক 
সমস্যার মধ্যে থাকবেন না, থাকবেন সব কিছুকে ছাড়িয়ে । কিন্তু এ কথাটা 
মানুষ ভেবে দেখলে না যেঃ এই যা-কিছু সে করে তার সাথে যদি তার 
ভগবানের সত্য সম্বন্ধ না থাকে, তবে এই যা-কিছুর গৌরবই বা রইল কি, 
আর এ সবের ব্যাখ্যাই বা হবে কিকরে! আমার যা-কিছুর সঙ্গে যদি আমার 
ভগবানের সম্পর্ক নাই রইল, তবে সে গুলি ভগবানের বাইরে ধাড়িয়ে থেকে 
পৃথক অস্তিত্ব ও পৃথক মর্ধাদ1 দাবী করে বসবে । আসলে আমার সমত্ত আচরণ 


ভাত্র, ১৩৬৯ ] সর্ববাদ বিষয়প্রতিন্বপশীল ৪০৭ 


পরিকল্পিত হবে ব্রদ্ষের আচরণ দেখে ও গুনে । না হলে ভগবানেরই গড়া এই 
বিশ্বেআমি জানব কেমন করে চলাফেরার ছন্দটা হবে কি? তার গড়া বিশ্বে 
তিনি এসে যদ্দি না বলে দেন আমার অমন বসন শয়ন, চলাফেরা কথাবার্তা 
কেমন হবে--এক কথায় আমার জীবনের মানদণ্ড হবে কি--তাহলে মানুষের 
লাধ্য কি সে অনস্তদেবকে হৃদিস্থ করে? মানুষের বুদ্ধি তো বিচ্ছিন্নতার বুধ; 
তার ভগবানের সঙ্গে সেতো এই সব কিছুকে একাত্ম করে দেখতে পায় নি, 
সে তো উভয়কে পৃথক করেই জানে। তাই তার সাধনাও বিচ্ছিন্নতা 
থেকেই । জপতপ ধ্যানধারণ। দ্বারা এই রূপরসের জগৎকে পার হয়ে ব্রহ্মকে 
লাভ করবে--এই তার সাধনা । 

শ্ররঃ আসলেন মান্থষের এই তল সারাতে । তিনি বললেন ভগবান আর 
তার স্থষ্টি একাস্ত পৃথকই নয়। তিনি নিজে যদি জন্মাতে না পারেন, তবে 
তার পক্ষে হুষ্টি করাও সম্ভব নয়। তিনি তাই জন্মেন-শুধু জন্মেন না_তার 
অনন্ত জন্ম হয়। কিন্তু জন্মেও তিনি অজ। জন্ম-ভীতি না থাকাটাই জন্ম 
থেকে মুক্তি_অনস্ত জন্মেও যিনি আটকে পড়েন না, তিনিই অজ। অনন্ত 
বিশেষে যিনি আটকে নেই, তিনি নিবিশেষ। কোন বিশেষত্ব না থাকার যে 
নিখিশেষত্ব, সেট। নিধিশেষের আংশিক অর্থ মাত্র । তাই তিনি জন্মালেন__ 
জন্মে আমাদের জানালেন এই বিশ্বটার মধ্যে কেমন হবে আমাদের চলাফেরা 
অসনভূষণ-কেমন হবে আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্িগত জীবনযাপন 
ব্রদ্ষ-রুষ্ণের আচরণ দেখে ঠিক করে নেব আমর! আমাদের আচরণ__এই 
জন্তেই তার জন্ম নেওয়া, এই জন্যেই তদানীস্তন রাজনৈতিক সমস্তার সঙ্গে 
তিনি জড়ীভূত। কেমন করে ব্রহ্গত্ব অটুট রেখেও হাসা যায়, গাওয়া যায়, 
নাচা যায়, ভালবাস! যায়, রাজনীতিতে শকত্রপক্ষের সঙ্গে কেমন ব্যবহার 
কোন্‌ দৃষ্টি নিয়ে চালান যায়, শ্ররুষ্ণ জীবনে আমরা তাই-ই দেখতে পাব, 
দেখে শিখে নেব। 

এই সব কারণেই শ্ররুষ্চরিক্জ এমন দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে । তার সবটুকুকে 
ধারণ! কর! মানুষের পক্ষে ভারী অন্থুবিধা হয়। আমরা কেউ তার বৃন্দাবন 
লীলা নিয়ে বাকিটুকুকে বাদ দেই, বলি বুন্দাবনের কৃষেের সাথে কুরুক্ষেত্রের 
কঞ্ণের কোন সন্ধন্ধ নেই। কেউ বলি পার্থসারথীত্বই শরীরের সতাকার 
রূপ, তার বুন্দাবনলীল! কিংবা তার আর কিছু প্রক্ষিপ্ত। এমনি বিচ্ছিক্নতার 
মাপকাঠী থাকাতেই তাকে আমাদের বুঝতে পারা এমন. অসম্ভব হয়ে, 
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পড়েছে। তাই তার সম্বন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টির বিভিন্ন ব্যাখ্যা এমন করে তাঁকে 
হুর্ধোধ্য করে তুলেছে । কিন্তু তাঁকে আজ জীবনের দৃষ্টিতে বুঝাতে হবে-- 
এফটা জীবন্ত অবস্থায় বিভিন্ন রকমের ঘটনা থাকবেই- সেখানে রাজনীতিরও 
প্রয়োজন হয়ঃ আবার ভগবানকেও আহ্বাদন করার দরকার হয়। নিজেদের 
জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখি এমনি পরম্পরবিরোধী ভাবসমূহ ও ঘটনাবলী 
রয়েছে সেখানে, নেই শুধু তাদের সমাধান, তাদের ব্যাখ্যা, তাদের গৌরব । 
প্রীকষণ-জীবনে৪ তেমনি পরম্পরবিরোধী ভাব ও ঘটনাসমূহ দেখতে 
পাই--অথচ পাই তার ব্যাখ্যা, তার সামঞ্শশ্ত। তাই আজকের দিনের 
আমাদের পক্ষে ভগবান গ্ররুষ্ণের পরম প্রয়োজন । বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন 
ও পরস্পরবিরোধী ঘটনাবলী ও চিন্তাধারার সংঘর্ষে আজ আমরা রাস্ত, 
অবসন্ন। একাস্ত অজড় অমর ব্রক্ষবস্ত লাভের নেশা আজও আমাদের 
কাটে নি, কিন্তু একট] জড়ীয় সভ্যতার অক্টোপাস আমাদেরকে চারদিক 
থেকে বেষ্টন করে ফেলেছে । আজ তাই আমাদের একান্ত প্রয়োজন ভগবান: 
শ্রকফাকে--ধিনি আমাদের জীবনের হালিখেলাকে ব্যক্তিগত পরিচ্ছিক্নতা 
ও ক্ষুপ্রভা থেকে মুক্তি দিয়ে আমাদেরকে ব্যাপকতর জীবনের অধিকারী 
করে প্রেবার সাধন! শিখিয়ে দেবেন। তাই এই ভাত্রমাসের কষা অষ্টমী 
তিথিতে আমাদের সমন্ত প্রাণ দিয়ে আজ তাকেই আমরা ধ্যান করি, 
একদিন বিনি প্ররুতিকে, নারীকে তার ্বয্ংমূল্যে শ্বীকার করে তাকে 
গৌরবান্বিত করেছিলেন, জীবনের এই রূপরসের জগত্টীকে পদাঘাত করে: 
এর প্রাপ্য মূলা থেকে যিনি একে বঞ্চিত করেন নি, সামাজিক ও রাজনৈতিক 
নিপীড়নের জলস্ত দৃষটাস্ত যাজসেনীকে অপমানমুক্ত করবার জন্যে যিনি একদিন 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে বাধ্য হয়েছিলেন_-বলে পাঠিয়ে ছিলেন, 
ধাণমেতৎ গুবৃদ্ধং মে হৃদঘ়ান্লাপসর্পতি। যৎ গোবিদ্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণ 
মাং দূরবাসিনম্‌ ॥ এমন যে শ্রীরুষ্ণ তাকে আজ আমাদের বড় প্রয়োজন । 
নিপীড়িতের মুক্তিদাত শ্রী আমাদের মধ্যে অবতরণ করুণ, আমরা যেন, 
তারই গড়া এই বিশ্বে তার মর্যাদা রেখে বেঁচে থাকতে পারি। 

জন্মাষ্টমী তিথির সাথে সাথেই আরও একটী উৎসবক্ষণ মনে পড়ছে, 
যা উজ্জ্বল হয়ে আছে পরাপ্রকতি শ্রীরাধার আবির্ভাবদ্ধারা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
পুরুযোত্তম নামে পরিচিত-_-একজন পুরুষ মাহুষ কত খানি মুক্তির আম্বাদন 
এই জীবনের ক্ষেত্রে লাভ করতে পারে, তার দৃষ্টাস্ত স্থাপনা করেই শ্রীকষ 
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পুরূুযোত্ধম । আর একটি নারী প্রতি নিজের পরিচ্ছিন্নভাকে পেরিয়ে 
নিঙ্গের শ্বাতস্ত্রের মর্ধীদাকে কতখানি গৌরবোজ্জল গ্রকাশ দান করতে পারেন, 
তারই দৃষ্টান্ত শ্রীরাধা ; তাই তিনি পরাপ্রকৃতি। শ্রীরাধার এতিহা'সিক অস্তিত্ব 
ও শরীরের সঙ্গে তার পারস্পরিক সন্বন্বহারা মনম্তত্বের ক্ষেত্রে এইটেই 
প্রমাণিত হয়েছে যে, পুরুষপ্রকৃতির পারস্পরিক সন্বদ্ধটি ভোক্তা ভোগোর সন্বন্ধ 
নয়__কি পাধিব ক্ষেত্রে কি অপাধিব ক্ষেত্রে উভয়ের সম্বন্ধটি হচ্ছে দুইটি গ্বতন্ত্র 
সত্তার পারম্পরিক মূল্য দানের, পারম্পরিক স্বীকৃতির । অর্থাৎ যে-কোনো ছইটা 
বস্তর বা সত্তার সম্বন্ধ পরকীযন ; তারা পরম্পর যুক্তও বটে, পরস্পর অযুক্তও বটে 
শ্ররাধা এঁতিহাসিক এ যখন বলা হয়, তখন বুঝি তার জীবনের এই ষে 
তত্ব, তা-ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে আস্বাদন কর! সম্ভব। মেক্সেরা এমন হতে 
পারে যখন তাদের ক্ষুদ্র-আমিত্বকে, অপর! প্রকৃতিকে জয় করে তারা তাদের 
বড়-আমি বা পরাপ্রক্কৃতির গ্রকাশকে ফুটিয়ে তুলতে পারে-_শ্রীরাধা জীবনের 
'সেই প্রকাশকেই প্রমাণিত করে গেছেন। জীবনের পরাপ্রকাশকে রূপ দিতে 
গেলে মেয়েদের কেমন হতে হয়, প্রীরাধার জীবন থেকে তার এই শুভরাধাষইমী 
তিথিতে আমর! তাই-ই অন্থধ্যান করবার প্রয়াস পাব। 
বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রর্ূপ গোম্বামী শ্রীরাধার অনস্ত গুণ সম্বন্ধে লিখছেন £ 

অথ বৃন্দাবনেশ্বর্ধাঃ কীর্তাস্তে প্রবরা গুণাঃ। 

মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙেজ্জলন্মিত| ॥ 

চারুসৌভাগারেখাঢা গন্ধোন্মাদিতমাধব1। 

সংগীত প্রসরা ভিজ রম্যবাল্মর্মপপ্ডিতা ॥ 

বিনীত করুণাপুর্ণ! বিদগ্ধা পাটবান্বিতা। 

লজ্জাশীল। হুমর্ধাদা ধৈর্ধগাভীর্বশালিনী ॥ 

স্থবিলাসা মহাভাবপ রমোৎকর্ধতধিণী | 

গোকুলপ্রেমবসতির্জগচ্ছে,শীলসদ্যশাঃ ॥ 

গুর্পিতগুরুন্ষেহ! সখীপ্রণয়িতাবশ]1। 

কষ্ণপ্রিয়া বলীমুখা। সম্ততাশ্রবকেশব1॥ 

বহুন! কিং গুণান্তন্তাঃ সংখ্যাতীতা। হরেরিব। 

ইত্যক্জোক্তিমনঃস্যান্তে পরসংবদ্ধগাত্তথা ॥ 

গুণ বৃন্দাবনেশ্চ্যা ইহ প্রোক্তাশ্চতুবিধাঃ | 

মাধুর্য, চারুতা নব্যং বন্বঃ কৈশোরম্ধামমূ |. 
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বিশেষণগুলি এই-_মধুরা, নববয়া, চলাপাঙ্গা, উজ্জলম্মিতা, চারুসৌভাগ্য- 
রেখাঢা, গন্ধোন্মাদিতমাধবা, সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা, রম্যবাক্‌, নর্মপত্তিতা, 
বিনীতা, করুণাপুর্ণা, বিদগ্ঠা, পটবাশ্বিতা, লঙ্জাশীলা, স্থমর্ধাদা, ধৈর্যগাভীর্ব- 
শাজিনী, স্থবিলাসা, মহাঁভাবপরমোত্কর্ষতধিণী, গোকুলপ্রেমবসতি, জগচ্ছে বী- 
লসদ্যশা! খর্বপিতগুরুনেহণ, সখীপ্রণয়িতাবশা, ুষ্ঃপ্রিয়াবলীমৃখ্যা, সম্ততা শ্রব- 
কেশবা প্রভৃতি । 

এই যতগুলি বিশেষণ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোকে “ছুটে 
ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এই ছুটে! ভাগ দুটে। বিভিন্ন প্রকৃতিকে 
প্রকাশ করভে। একদিকে তিনি মধুরা, নববয়া, চলাপাঙ্গা, সঙ্গীতগ্রসরা ভিজ্ঞা, 
রমাবাক্‌, নর্মপত্তিতাঁ, বিদগ্ধা, পটবান্থিতা, স্থবিলাসা ; আর একদিকে তিনি 
উজ্জ্বলম্মিতা, চারুসৌভাগ্যরেখাঢা, গদ্ধোন্মাদিতমাধবাঁ, বিণীতা, করুণাপুর্ণা, 
লজ্জালীলা, বুমর্ান্দী, ধৈর্যগান্তীর্যশালিনী, মহাভাবপরমোতৎ্কর্ষতধিণী, গোকুল- 
প্রেমবসতি, জগৎচ্ছে শীলসদ্যশ], গুর্বপিতগুরুন্মেতা, সী প্রণয়িতাবশা, 
কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা, সম্ততাশ্রবকেশব] ইত্যাদি । অবশ্থ এর মধ্যে কতকগুলি 
আছে যেগুলি তার গুণের ফলন্বরূপ তিনি পেয়েছেন-যেমন গন্ধোন্সাদিত- 
মাধবা, গোকুলপ্রেমবসতি, সম্ততাশরবকেশবা ইত্যাদি । যাই হোক, এই ছুই 
জাতীয় বিশেষণ যে-ছুইটী প্রকৃতি বা শ্বভাবকে প্রকাশ করছে, তারা পরম্পর- 
বিরুদ্ধ। চৈতন্তচরিতামৃতে শ্ররুষ্চ বলছেন, 

“আমি যৈছে পরস্পরবিরুদ্ধধর্মাশ্রয় । 
রাধাপ্রেম তৈছে বিরুদ্ধধর্মময় ॥+ 

মানুষ মনের একটা উচ্চতম স্তর লাভ না করলে পরম্পরবিরুদ্ধ গুণাবলীর 
অধিকারী হতে পারে না। মানুষের সভ্যতার মধ্যে এইটে সবচেয়ে সুক্্রতম 
ও উচ্চতম অবস্থা । একজনের পক্ষে নিজের মনটাকে এমন নমনধর্মশীল করা 
ষে, সে বিনীতাও বটে বিদগ্জাও বটে__এ খুবই কঠিন। এ অত্যন্ত যুক্ত 
মনের পরিচায়ক । বিনীত] হওয়া যে-প্রকৃতির ধর্ম, বিদগ্ধা হওয়ায় অর্থাৎ 
বিশেষভাবে দগ্ধ ৰা পরিপন্ধ অর্থাৎ নিপুণ, চতুর বা রসিক হওয়ায় ঠিক তার 
বিপরীত চিত্তবুত্তির প্রয়োজন । তেমনি বিপরীতধর্মী চলাপাজ হওয়া ও 
সেই সঙ্গে লজ্জাশীল। হওয়া । আমাদের ঠাকুম! দিদিমার ছিলেন বিনীতা, 
আর আজকের দিনে বিনয় আমরা ভূলে গেছি একেবারেই--একেবারে 
শিশু থেকে বড় পর্বস্ত প্রত্যেকে কেমন ষেন বেখাপ্লাভাবে বিদঞ্ধা হয়ে উঠেছি। 


ভাক্র, ১৩৬৯] সর্ববাদবিষদ্বপ্রতিকূপশীগ ৪১১ 


কিন্তু এতে যে আমরা বাক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে স্থস্থ ও সৌনার্ধপূর্ণ 
হইনি, একথা সমাজ জীবনে আজ প্রত্যেকে পদে পদে অদ্্ভব করছি। আবার 
আমাদের ঠাকুম1! দিদিম! দলের স্বাতস্্রাহীন এক্াস্ত আত্মবিলুষ্তির মনোবৃত্তিও 
ষে নারীর পক্ষে কিন্বা সমাজের পক্ষে স্বাস্থাকর নয়, একথাও অনন্বীকার্ধ। তাই 
বাস্তবের দিকে চাইলেই দেখি একট! পরিপূর্ণ জীবন লাভের পক্ষে বিনীত 
হওয়া যেমন নিতান্ত প্রয়োজন, তেমনি বিদ্ধা হওয়া, নিপুণ, চতুর বা রসিক 
হওয়াও ততখানিই প্রয়োজন। অথচ আমরা তা হতে পারছি না বলেই 
আজকের দিনে আমরা জীবনে শুচিক্ছ1 লাভ করতে পারছি না। ভাই একটা 
ব্যাপকতর জীবনলাভের আহ্বান যখন আজকের পৃথিবীর আকাশে বাতাসে, 
তখন শ্রীরাধার জীবন আমাদের কাছে উজ্জল দৃষ্টান্ত । যে নারী তৎকাল- 
প্রচলিত সীমাবদ্ধ সামাজিক ব্যবস্থাকে অগ্রাহা করে পুরুষোত্বমকে গ্রহণ 
করেছিলেন, তার এত বড় বিপ্রবাত্মক মনোবুত্তির পরেও তার সম্দ্ধে বিশেষণ 
দেওয়া হচ্ছে তিনি লজ্জা শীলা, ধৈর্যগান্তীর্যশালিনী, মহাভাবপরমোতকর্ষতধিণী ; 
তিনিই আবার গোকুলপ্রেমবসতি-__-গোকুলবাসী সকলেরই স্সেহগ্রীতির বসতি 
ত্বূপ ; জিনি জগচ্ছে_শীলসদ্যশা-_যাহার যশে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হয়ে আছে, 
তিনি গুর্বপিতগুরুনেহ- _গুরুজনেব অতিশয় স্নেহের পাত্রী । এত বড় বিপ্রব 
করেও এতখানি মর্ধাদা এই জন্যই তিনি লাভ করেছিলেন যে, তার বিপ্লব 
ছিল সংগঠনাতআ্সক, তার বিপ্লব ছিল জীবনের ব্যাপকত1 ও গভীরতাকে রূপ 
দেবার প্রয়াস, পরম্পরবিরুদ্ধকে এক সুত্রে গেঁথে তোলবার সাধনা । 
সে সুত্র স্বয়ং সর্ববাদবিষয়গ্রতিক্ূপশীন পুরুষোত্তম। বিভিন্ন মতবাদের 
অস্তনিহিত বিরুদ্ধতাকে সামপ্রসীভৃত করে যিনি প্রত্যেকটির বিষয়বস্তরূপে 
প্রতিভাত হতে পারেন তিনিই সর্ববাদবিষয়প্রতিরূপশীল পুরুযোত্ধম। 
আজকের সভ্যতায় সর্ববাদ--সব রকম মতবাদ--আত্মপ্রকাশ করে বসে 
আছে-__অথচ তাদের মধ্যে নেই সঙ্গতি, সামপতস্, সৌন্দ্য। তাই আজকের 
দিনে সর্ব মতবাদকে স্বয়ংমূল্য দিয়ে একশুত্রে গেঁথে তুলবার জন্ক যেমন 
পুরুষোত্বম শ্রীকঞ্চকে প্রয়োজন, তেমনি বিপ্লব করেও, সনাতন বিধির বাইরে 
গিয়েও কি করে গৌরবমস্, স্বাতস্ত্রো উজ্জল অথচ সকলের শ্রীতিজনক একটা 
ব্যাপক জীবন লাভ করা! যায়, তারই জন্ত দরকার শ্রারাধাকে | আজ তাদের 
শুভ জন্মতিথি বাসরে তাদেরকে আমরা গভীরভাবে অনুধ্যান করি। আমাদের 
ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনকে তার সুস্থ ও সার্থক করে তুলুন। 


৪১২ উজ্জল ভারত [৬ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


গররাধার এই যে জটিলতম জীবন, আর নায়্িকারূপে বৈষ্ণব কবিদের 
হাতে তার যে-রূপ আত্মপ্রকাশ করেছে, এমন সুক্ষ, এমন অদ্ভুত বৈচিত্র্যপুর্ণ 
জীবন কোন বাস্তব নারীর হতে পারে-_-এ প্রত্যয় আমাদের হতে চায় না। 
নিজেরা আমরা স্বল্প, নিজেরা আমার একদেশদরশ, তাই শ্ররুষ্চচরিআঅকে 
যতটুকু বা বুঝতে বা ধারণা করতে পারি, শ্ররাধাজীবনকে একেবারেই 
আমাদের বোধের মধ্যে আনতে পারি লা । মনে হয় দার্শনিক, কবি আর 
কিংবদস্তীর মিলিত হৃষ্টি এ অন্ভূত অত্যাশ্্য চরিত্র কখনও বাস্তব হতেই 
পারে না_ইতিহাসের মধ্যে তার পায়ে-চলার পথ নয়। কিন্তু কিংবাদস্তী 
বা কবি-কল্পনা যতই থাকুক না কেন, একজন বাস্তব ধতিহাসিক শ্রীরাধা 
যদ্দি না থাকতেন, তাহালে মানুষের সাধ্য ছিল না কেবল কল্পনাদ্বার তাঁকে 
এমন দ্বার্শনিক তত্বগত অথচ জীবস্তরূপ প্রদান করতে পারে। সামঞজস্যের 
মনন্তত্বে শ্রীরাধা চরিত্র একাস্তই স্বাভাবিক । শ্রীরাধা সব চেয়ে সহজতম 
জীবনধারার একটি বাস্তব গ্রকাশ; অথচ নিজেরা আমরা এমন অসহজ হয়ে 
পড়েছি ষে, তাকেই বলি অবান্তব। বাস্তব শ্রীরাধাই দার্শনিককে দন্ধই 
করেছেন, কিংবাস্তীকেও সন্ধষ্ঠট করেছেন। শ্রীরুষ্ণচৈতন্ত একদিন এই বাস্তব 
শ্ীরাধাতত্বকেই পরিশ্ফুট করে গিয়েছিলেন। আমরা এই শ্ররাধাকেই 
আমাদের জীবনে বরণ করে নিতে প্রয়াসী। 
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জন্মামী 


বতীশচজ্জ দাশগুপ্ত 


দ্বাপরের কৃষ্ণপক্ষ ভাদরের ভর! অষ্টমীতে, 

আজি কি ফিরিলে কৃষ্ণ ম্মরি তব নব জন্মদিন? 
জীবনের কারাগারে, মানুষের কান! শুনি ক্ষীণ, 
শোন কি দেবকী কাদে, কংসাগারে ভয়ে আচগ্িতে? 


কংসেরা নিয়েছে জন্ম, এ কলিতে মানুষের ঘরে, 
মহানিদ্রা তাজি কুষঃ, ফিরে এসো! আবার গোকুলে ; 
দানবের অত্যাচারে, গোপনারী কাদে ফুলে ফুলে, 
দেখনা শিশুরা কাদে নরনারী অনাহারে মরে? 


কেন জানি মনে হয়, কৃষ্ণ তূমি এসেছে। গোপনে, 
রাখাল বালক দলে সজগোপনে চড়াইছে। ধেশু 
গোপিনীরা দিয়াছে কি আনি তব করপন্ধে বেস্থ 1. 
হয়তো! যশোদা তোমা পাঠাইবে কংসের নিধনে ! 


তাই হোক, এসে কৃষ্ণ, ধরে! অস্ত্র, কংস ধরংস করো) 
যান্ষের রূপে আমি, আজি পুনঃ রাজদও ধরো। 


বরাত 


চীনদেশ ও ট প্রেপ্্এ্বাসী 
লিন-ইউ-তান্-_অন্থবাদক মনোরঞ্জন প্ড 


( পুর্বানগবৃত্তি ) 
(৬) জ্বলে অন্তত 


চীন দেশে যারা বেড়াতে আসেন- বিশেষতঃ যারা পথের তুর্গমতা অগ্রাহ্ন 
করে চীনের এমন সব দুর গ্রদেশে যান, যেখানে কেউ বড় যায় না, তার] দেখে 
অবাক হয়ে যান যে, জন-সাধারণের জীবন-যাত্রার মান এত নিকৃষ্ট, অথচ মনের 
প্রফুল্পতা ও সন্তষ্টির অভাব নেই। এমন কি শেন্সি-র মত দুভিক্ষ পীড়িত 
প্রদেশেও চয়ম দুর্দিশাগ্রন্ত ছুচার জন ছাড়া প্রায় সকলেই অতিশয় হুরবস্থা 
সত্বেও মোটামুটি খুসিই আছে এবং কোনো কোনো শেন্সি কষকের মুখে 
হাসিও দেখতে পাওয়া যায়। 

চীনবাসীদের ভুর্দীশা সম্বদ্বে লোকের ধারণা অবস্তা অনেকটাই ভ্রাস্ত 
ইউরোপীয় বিকত মানদণ্ডে ওজন করার ফল। এই মানদণ্ডের বিচারে 
অতিশয় উত্তপ্ত কোঠায় বাস না করলে এবং এক প্রস্ত রেডিও যন্ত্র না থাকলে 
মান্গষ স্বখী হতে পারে না । তাই যদি সত্য হয়, তবে ১৮৫০ থুষ্টাবের পূর্বে 
পৃথিবীতে কেউ স্থুথী ছিল না এবং বর্তমানে ব্যাভেরিয়া থেকে আমেরিকার 
যুক্তরাজো সখী লোকের সংখ্যা হাজার গুণ লক্ষ গুণ বেশী। কেন না 
যুক্তরাজ্যের মত ব্যাভেরিয়াতে বিজলীর সাহায্যে বহুগ্রকারের কাজ হাসিল 
করার জন্যে সুইচ ও বোতামের নিশ্চয়ই এত ছড়াছড়ি নেই কিংবা সেখানে 
নাপিতের এমন সব চেয়ার থাকার সম্ভাবনা খুবই কম, যা ঘুরানে! ফিরানো যায়, 
ভেঙ্গে তুলে রাখা যায়, উলটে বসা যায় কিংবা বসার সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকে 
প্রয়োজন অন্ুযায়ী আকার ধারণ করে। চীনের দেশ গায়ে তে। এরপ স্থইচ ও 
বোতামের আরে] অসন্ভাব, যদিও নাপিতদের পুরোনে। ধরণের চেয়ার--যাকে 
সত্াকারের চেয়ার বলা যায় এবং লগ্ডনের কিংস-ওয়ে ও প্যারী সহরের 
মণ্টমারটর্‌ অঞ্চলে যার'দু চার খানা খুঁজলে এখনো পাওয়া যেতে পারে, 
তা প্রগতিশীল সাংহাই নগর থেকে সম্পূর্ণ বিলুধ হয়েছে। কিন্ত ফে-মানুৎ 


ভান, ১৩৬৯ ] চীনদেশ ও চীনদেশবাসী ৪১৫ 


সত্যিকার চেয়ারে বসতে পায় এবং দিনের বিশ্রামোপযোগী যে সোফা, তাতে 
না ঘুমিয়ে সত্যিকার বিছানায় ঘুমুতে পায়, আমার মতে, সেই লোকই বেনী 
স্থখী। অতএব একটা দিনের মধ্যে মানুষ ক'টা যাস্ত্রিক বোতাম টিপে তার 
কাজ-কর্ম হাসিল করে, সেই সংখ্যার মাপকাঠিতেই যদি সংস্কৃতির বিচার করা 
হয়, তবে সে মাপকাঠিই ভ্রমাত্মক এবং ইউরোপীয়গণ এই ভূল মাপকাঠিতেই 
চৈনিকদের বিচার করে বলে তাদের অফুরস্ত সন্তষ্টি ইউরোপীয়দের কাছে 
অবোধ্য রহস্যজনক বলে মনে হয়। 

একথা অবশ্থ সত্য যে, একই অবস্থায় পড়লে চীনের যে কোনো শ্রেণীর 
লোক ইউরোপীয় ভূখণ্ডের অনুরূপ শ্রেণীর লোকদের চেয়ে হয়তো! অধিকতর 
মানসিক প্রফুল্পতা ও সন্তুষ্টি রক্ষা করতে পারবে। চীনের জাতীয় এঁতিহ, 
জাতির অন্তরে এমন গভীর ভাবে রেখাপাত করেছে যে, মনের এই প্রফুল্পতা ও 
সন্ধি দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল লোকের ভিতরেই তুল্য ভাবে ছড়িয়ে 
পড়েছে। এই তৃষ্টি-তৃষ্ণির ভাব পিকিং সহরের অতিভাষী রহন্ত-প্রিয় 
রিকশা-ওয়ালাদের ভিতরেও দেখতে পাওয়া যাবে । তার যাঞ্জী নিয়ে যায়-__ 
পথে পথে সমস্তটা পথ তাদের সঙ্গে হাসি-তামাসা করে এবং কাউকে পড়ে, 
যেতে কিংবা অগ্ত কোনে! ছোট খাট অন্থবিধায় পড়তে দেখলে, অমনি 
কৌতুকের হাসি হেসে উঠবে । যে সব কুলি যাত্রীদের সিভান-চেয়ারে করে 
বয়ে নিয়ে কুলিং পাহাড়ের উপরে উঠতে অতিমাত্র শ্রাস্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ে, সেই 
অবস্থায়ও তাদের মনে প্রফুল্লতার অভাব হয় না। নৌকার মাঝিদের সন্বন্ধেও 
সেই কথা। তার! হয়তো যাত্রী নিয়ে সেচুয়ান প্রদেশের খর-শ্রোতা নদীতে 
অতিকষ্টে উজান বেয়ে চলে, কিন্তু তারা যদ্দি তাদের রোজগারে দুই বেলা, 
সাধারণ খাবারও পেট ভরে খেতে পায়, তবে আর তাদের মনের আনন্দে 
ভাটা পড়ে না। চৈনিক তুষ্ট-তৃথ্ির আদর্শ অন্থসারে খুব ক্লেশকর পরিশ্রম না' 
করে সাধারণ খাবারও পেট ভরে খেতে পাওয়াই লোকে সৌভাগা বলে মনে 
করে এবং তাতেই তার! খুসী। জনৈক চৈনিক লেখক বলেছেন-_“পেট ভরে 
থেতে পাওয়াই হচ্ছে বড় কথা এবং আসল কথা--তার অতিরিক্ত যা কিছু, 
সবই অনাবস্তক সৌখিনতা।% 

চীনবাসীদের একট! প্রথা আছে-_তার! নববর্ষের প্রথম দিনে এক খণ্ড 
লাল কাগজে “দয়ার্ড-চিত্ততা” “শাস্তি-প্রিয়তা* এবং তার সঙ্গে “সন্কোষ__এই . 
তিনটে কথা লিখে বাড়ীর দরজার উপরে আঠা দিয়ে এঁটে রেখে দেয় । 


৪১৬ উজ্জ্বল ভারত [৬ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


সংযম সম্বন্ধে চৈনিক উপদেশ গ্রচারের কার্যকরী পন্থা হিসেবে এই প্রথা 
উদ্তূভ এবং এরূপ উপদেশ মানুষের পরিপন্ধ জ্ঞানের ফল, যে জ্ঞান বলে_-যখন 
সৌভাগা আসে, তখন রয়ে সয়ে সুখ ভোগ করতে হয়। এই কথারই 
প্রতিধ্বনি করেছিলেন সিং রাজত্বের সময়কার এক লেখক এই বলে যে, “ন্থ্খ 
ভোগের বিষয়গুলির মধ্যে যা সাধারণ, যাতে স্থখের উগ্র উন্মত্ত] নেই, স্থখ 
ভোগের ব্যাপারে সেই গুলিই বেছে নিতে হয়।” লায়োৎসে-র উপদেশ- 
হুচক সংক্ষিপ উক্তিগুলির মধ্যে এইটে একটা প্রবাদ-বাকা হয়ে ঈাড়িয়েছে যে, 
“নিজের অবস্থায় যে স্থুখী, তার কোনো অপযশের সম্ভাবনা নেই ।" এই 
প্রবাদ-বাকাটি এ ভাবেও বল] হয় যে, “যা আছে, তাতেই যে স্থখী, সে চির 
স্থখী।' সাহিত্যে এই ভাবট। রূপ লাভ করেছে পল্লীজীবনের প্রশংসায় এবং 
এপ্ধপ লোকের গুণ-গানে, যে উদ্বেগ-অশাস্তিতে বিশেষ ক্রিষ্ট হয় না। যে 
€কানো কবিতা এবং ব্যক্তিগত চিঠি পত্রে এই ভাবটারই প্রাবল্য দেখা যায়। 
মিং লেখকদের চিঠি পত্রের স্খলন থেকে কিছুমাত্র বাছাবাছি না করে একটা 
চিঠির খানিকট। উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। লু সেন তার এক বন্ধুকে লিখেছেন £- 
এআ্বাজ রাস্ে পুর্ণ চন্দ্রের উদয় হবে। একখান! চিত্রিত পানসী নৌকা এবং 
তাতে কয়েকটি গায়িকা--যোগাযোগটা কেমন মনে হয় ?..........০০০০, শরতের 
এই প্রারস্ে একটা রাত আমার এখানে এসে কাটিয়ে যেতে পারো না? 
আমি পরিব্রাজক সন্ধ্যাসীর এক আলখাল্পা বানাতে দিচ্ছি এবং এর পরে 
আমার পদ-ত্যাগপত্র গৃহীত হ'লে, আমি সত্যি সত্যি সকল দুর্ভাবনা-মুক্ত 
পাঙ্থাড়-বাসী বা বন-বাসী বৃদ্ধ বনে যাবে।।” এরূপ ভাব যখন চীনের 
শিক্ষিত ব্যক্তিদের চিন্তা ও অনুভূতির বিষয় হয়ে ওঠে, তখন তার ফলে 
তারা সামান্ত কুটিরেও সুখে শান্তিতে ও মনের আনন্দে কাল কাটাতে 
সমর্থ হয়। 

মান্তষের সুখ অতিশয় ক্ষণ-ভঙগুর। স্পষ্টতঃ দেবতারাই যেন তাতে 
বাদী। জীবনে সুখের সমস্টাই সব চেয়ে কঠিন সমস্তা--সমাধান মিলেও ষেন 
মেলে না। সংস্কৃতি ও প্রগতি সম্বন্ধে ষা বলবার ও যা করবার, সব বলা ও 
করা হয়ে গেলেও, এ সমস্যা অমীমাংসিতই থেকে যায় এবং চির দিন মানুষের 
“পরেষ্ঠ গ্রজ্ঞা এ সমন্ত! ষমাধানে নিষুক্ধ থাকবে । চীনবাসীর! তাদের স্বাভাবিক 
সাধারগ বুদ্ধিতেই বুঝেছে যে, এই সমস্যার সমাধানই মান্তুষের পক্ষে সব চেয়ে 
বড় কথ! এবং সেই চেষ্টায় ভারা তাদের শ্রেষ্ঠ শক্তি নিয়োগ করেছে এবং 


তাস, ১৩৬৯ ] চীনদেশ ও চীনদেশধাসী ৪১৭ 


ইউরোপীয় হিতবাদীদের মত তারাও প্রন্বোজনীয় বিষয় হিসেবে প্রগতির 
সমস্যা থেকেও সুখের সমস্যাকেই বড় স্থান দিয়েছে। 

বারট্রা্ড রাসেলের পত্বী ঠিকই বলেছেন যে, সুখের অধিকার বলে যে 
একটা অধিকার মান্থষের থাকতে পারে পাশ্চাত্যের লোকের! তা ভুলেই 
গিয়েছে-সে সম্বদ্ধে কারোরই যেন কোনো গরজ নেই--তারা অন্ান্ত, 
গৌণ অধিকারের ব্যাপার নিয়েই মহা ব্যস্ত--যেমন, ভোটের অধিকার, 
রাজকীয় ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর করার অধিকার, গ্রেপ্তার হ'লে পরে আইনতঃ 
বিচার-লাভের অধিকার, যুদ্ধ ঘোষণার অধিকার ইত্যাদি । গ্রেগ্ার হ'লে 
পরে বিচার লাভের অধিকার কখনে। বিবেচনার বিষন্ব বলে চীনবাসীরা 
মনে করেনি । কিন্তু স্থুখী হওয়ার অর্ধিকার সম্বন্ধে তারা সর্বদা সজাগ--. 
তাদের বিশ্বাস যে দারিদ্র্য, অপযশ, যা-ই আন্ক ন1 ফেন, কোনে অবস্থাতেই 
এ অধিকার থেকে কেউ তাদের বঞ্চিত করতে পারে না। সুখের সমস্যা 
সম্বদ্ধে পাশ্চাত্যের দুটি-ভঙ্গি ইতি-মূলক কিন্তু চনিকদের দৃষ্টি-ভঙ্গি নেতি- 
ষূলক। বস্ততং এই প্রশ্নের বিচার-বিশ্লেষণের পরে, শেষ পর্যন্ত যা পিকে 
্রাড়ায়, তা হচ্ছে আসলে মানুষের কামনা-বাসনার প্রশ্ন । 

প্রকৃত পক্ষে আমরা কি যেচাই, কি যে আমাদের সত্যিকার কামনা 
বাসনা, সে সম্বন্ধেই আমাদের বুদ্ধির ঠিক নেই। এই কারণেই ভায়োজিনিস্‌ 
-এর গল্প আধুনিক কালের মানুষের অনিবার্য হাহ ও খানিকট] বিষ্বেষ 
উত্লেক করে। তিনি মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি পরিপুর্ণ রূপে 
স্থখী, যে হেতু তিনি সংসারে কিছুই চান না। তাঁর জীবনের আর একটা 
'ঘটন! হচ্ছে এই যে, একটা ছেলেকে হাতে করে জল পান করতে দেখে তার 
নিজের হাতে ষে পানপাত্র ছিল, তা তিনি ফেলে দিয়েছিলেন। এই হচ্ছে 
ডায়োজিনিসের গল্প । কিন্তু এই আত্ম-সংযমের গল্প শুনে আধুনিক কালের 
মান্ষ বক্র হাসি হাসে। আধুনিক কালের মান্থষ বহু সমস্যারই কুল- 
কিনারা খুঁজে পায় না। ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা সম্বন্ধে তো কথাই 
নেই--সে সম্বন্ধে প্রায় প্রত্যেকেই অতিমানত্র সংশয়বাদী। স্থখ-ভোগের 
মাঝে থেকে সে ভায়োজিনিসের সংযমাদর্শ সঙ্থদ্ধে একটা বিদ্বেষের 
ভাব পোষণ না করে পারে না, অথচ একটা ছায়া-চিত্র অথবা ভাল 
একটা! প্রদর্শনী দেখবার স্থযোগ উপস্থিত হ'লে, সে স্থযোগ ত্যাগ করতে 
গ্রস্ত নয়। 


৪১৮ উজ্জল ভারত [৬ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


এর ফলেই আসে চিত্তের অস্থিরতা, ষ৷ বর্তমান যুগের মাঞ্ছষের স্বভাব 
হয়ে দাড়িয়েছে। 

, চীনবাসীরা কোনে! বিষয়েই আতিশধা পছন্দ করেনা। তাই তার! 
সংযম সম্বন্ধে ডায়োজ্িনিসের মত অতট1 আতিশযোর ভিতরে কখনই 
যায় না। তাদের প্রকৃতিগত সন্তপ্টি-বাদ সখ সম্বন্ধে তাদের দৃষ্টি-ভঙ্গি 
নেতি-বাচক করে গড়ে তোলে । ডায়োজ্িনিসের সঙ্গে তাদের পার্থক্য এই 
যে, ভায়োজিনিস্‌ কিছুই চান না, কিন্তু তার! সামান্ত কয়েকটা জিনিষ মা 
কামনা! করে। হ্থখে-ম্বচ্ছন্দে থাকবার জন্তে ষে কয়টী জিনিব না হ'লেই 
নয়, শুধু তা-ই তারা চায় এবং তাও যদি পাওয়ার সম্ভাবনা না দেখে, তবে 
আর ত! পাবার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে না। এক জোড়া পরিষ্কার কামিজ 
অন্ততঃ পক্ষে তাদের চাই। কেন না, গল্লের ডায়োজিনিস হয়তো আধ্যাত্মিক 
ক্বরূভি বিস্তার করতে পারেন, কিন্ধ সত্যি সত্যি সে মানুষটি য্দি ঘরের মানুষ 
হয়, তবে তাকে নিযে চল মুক্কিলের কথা হয়ে ্টাড়ায়। কিন্তু কোনো 
চীনবাসী যদি এত গরিব হয় ষে, একটার বেশী জামা জোটাতে পারে না, 
তাহলেও তার মনে কোনো নালিশ জমবে না-একট]। জামাতেই সে খুসি 
থাকবে। ডায়োজিনিসের থেকে তাদের আর একটা পার্থকা এই যে, তার! 
খানিকট। জাক-জমক ভালবাসে এবং তা করতে পারলে খুব একটা আনন্দ ও 
তৃপ্চি লাভ করে। কিন্তু তাষদি করতে না পারে, তা হলেও থে মনে খুব 
একট] দুঃখ পাবে--নিজেদিগকে অন্থখী মনে করবে তা নম্। অনেক দিনের 
প্রাচীন কতগুলি লম্বা! লম্ব! গাছ তাদের বাড়ীর আশে পাশে থাকে, এটা তারা 
চায়; তবে বাড়ীর প্রাঙ্গণের একট] সামাগ্ত খেজুর গাছ নিয়েও তার তুল্য 
রূপেই স্থখী হবে। ষেকোনে! চৈনিক বন সন্তান কামনা করে এবং এমন 
একটি পত্তী, যে নিজের হাতে তার পছন্দ-সই খাবার তৈয়ের করে দেবে। 
যদি সেধনবান হয়, তবে তার আরো চাই একটি ভাল পাচক এবং একটি 
স্বন্দরী পরিচারিকা, যে লাল একটি পা-জাম1 পরে' তার পড়া বা ছবি আকার 
সময়ে ঘরে ধৃপ-ধুনো বা অন্ত কোনো স্থগন্ধী দ্রব্যের ধূয়ো দেবে । 

আর চাই তার কয়েকটি ভাল বন্ধু এবং বন্ধুস্থানীয়া৷ এমন একটি মহিলা 
ঘষে তার মনের ভাব বুঝবে এবং আলাপ আলোচনায় যোগ দিতে পারবে। 
সব চেয়ে ভাল হয় যদি তার বিবাহিত স্ত্রীর সে যোগ্যতা থাকে । তা যঙ্গি 
নাহয়, তবে কোনো একটি ব্যবসাদার গায়িক1 হ'লে চলে। কিন্তু এরপ 
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বিপুল স্থুখ ভোগের অদৃষ্ট নিয়ে ধদি সে জন্ম গ্রহণ করে না থাকে, তা 
হলেও এত সব নেই বলে ষেসে নিজেকে বিশেষ অন্থধী মনে করবে, তাও 
নয়। আসল কথা তার পেট ভপ্তি খেতে পেলেই হ'ল এবং তার জন্তে কাজি 
বা ফেণ-ভাত ও গাজোরের আচার যোগাড় কর1 এমন কিছু খরচের ব্যাপারও 
নয়। তার আর দরকার বেশ বড় এক পেয়ালা মদ। কিন্ত ধেনোমদ সে 
অনেক সময় নিজের ঘরেই তৈয়ের করে নেয় এবং তা যদি নাও করে; তবে 
'ছুচার পয়সা দিয়েই সে যে-কোনো মদের দোকান থেকে এক পেয়াল৷ ভাল 
পুরানে। মদ কিনে নিতে পারে । আর চাই তার খানিকটা বিশ্রামের অবসর, 
যার অভাব নেই চীন দেশে কোনো লোকেরই বড় একট এবং সে যদি কোনো 
বেণুবনাচ্ছন্্র প্রাঙ্গণে কোনো! সংসার-বিরাগী সাধুর সান্রিধ্যে দিনের অদ্ধেকটা 
সময় আরামে ও শান্তিতে কাটাতে পারে, তবে সে মুক্ত বিহঙ্জের মতই 
নিজেকে সখী মনে করে। যদ্দি বড় একখানা প্রমোদ-কুবের ব্যবস্থা সম্ভবপর 
নাও হয়, তবে অস্ততঃপক্ষে একখান। নিরিবিলি কুটির তার চাই কোনো 
পাহাড়ের এমন জায়গায়, যার পাশ দিয়ে ছোট্ট একটি পার্বত্য নদী কুলু কুলু 
রবে বয়ে যাচ্ছে; অথব। এমন কোনো উপত্যক। প্রদ্দেশে যেখানে সে বিকেল 
বেলায় বড় নদীর তীরে গুন্‌ গুন্‌ করে গান গেয়ে বেড়াতে পারে এবং ইচ্ছামত 
দাড়িয়ে দাড়িয়ে করমোর্যাণ্ট পাখীর মাছ ধর] দেখতে পারে । কিন্ত এক্প 
স্থথ ভোগের সৌভাগ্য যদি তার অদৃষ্টে না জোটে এবং যঙ্দি তাকে সহরেই 
বসবাস করতে হয়, তবে তাতেও যে সে বিশেষ অন্থখী হবে তা নয়। কেন 
না, সে ক্ষেত্রেও সেখাচায় পাখী পুষতে পারে, ছু চারট। ফুলের টব রাখতে 
পারে-_-আর চাদ তে। আছেই । চাদের দাক্ষিণ্য থেকে কেউ তাকে বঞ্চিত 
করতে পারে না। কবি নথ তুংপে। টাদের দক্ষিণা সম্বন্ধে অমূল্য মণি-হার 
সদৃশ চমৎকার এক ক্ষুত্র প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার নাম দিয়েছিলেন-_ 
“চেংটিয়েনে নিশা-ভ্রমণ”। তার খানিকট। উদ্ধত করে দেওয়া যাচ্ছে £-_ 
“ইউয়ানফেং অবের ষষ্ঠ বছরের দশম শুরুপক্ষীয় দ্বাদশী তিথিতে 
রাক্রিবেলা পোষাক ছেড়ে ঘুমুতে যাচ্ছিলাম, এমন সময়ে দেখলাম চাদের 
আলে! দোর পেরিয়ে ঘরের ভিতরে এসে পড়েছে । হর্যোৎফুল্প চিত্তে আমি 
উঠে পড়লাম। ভাবলাম--আমার এ আনন্দের ভাগ নিতে কেউ নেই-- 
আমি এক1। তাই হয়েইমিনের খোজে আমি চেংটিয়েন মন্দিরে গিয়ে 
উপস্থিত হলাম। হয়েইমিন-ও তখনো শুতে যায়নি। আমরা দুজনে 
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জোছদা-ভরা প্রানে পাঁয়টারি করতে লাগলাম । মনে হচ্ছিল, প্রার্জণটা 
ধেন শ্বচ্ছ একটি ক্ষুদ্র জলাশয়--তার বুকে জলীয় ঘাসের ছায়া। কিন্তু 
আসলে তা হচ্ছে চাদের আলোয় পাইন ও বেণু-বনের ছায়া। রাতের 
বেলায় চাদের আলোর কি কখনো অভাব হয়? বেণু ও পাইন গাছই 
বা নেই কোথায়? কেবল আমাদের দুজনের মত চিস্তা-ভাবনাহীন 
মাজবই দুল ভ*। 

জীবনের মধুশ্চক্র থেকে ফতট। মধু আহরণ করা যায়, তার জন্যে একটা 
সবল দৃঢ়-সঙ্বল্প, নিজের যা আছে, তা নিয়েই স্থখে জীবিকা-নির্বাছের জন্টে 
একটা তীব্র আকাজ্ষা এবং অকৃতকার্ধ্যতার জন্যে মনে কোনো আক্ষেপ 
পোষপ না করা--স্বভাবের এই লব বিশেষত্বই হচ্ছে সর্বদ্দার তরে মনের, 
সন্তোষ বজায় রাখা সম্বন্ধে চৈনিক প্রতিভার গুধ রহস্য । 


ক্রমশঃ 


পললী-সন্ধ্য 
মীরা চট্টরাজ 


দূর পথরেখা আধারে ঢাকিল 

সন্ধ্যা নামিছে ধীরে। 
সাঝের তারাটি উঠিয়াছে ফুটি 

ফিরিতেছে পাখী নীড়ে ॥ 
পল্লীর বধূ ফিরিয়াছে পথে 

কলস তুলিয়া কাখে। 
ক্লান্ত কষাণ বিদায় ছন্দে 

গাহি ফেরে বন বাকে ॥ 


তাঙ,১৩৬* 1] ' জীগ্রীনিত্যগোপাল জঙ্শতবাধিকী ৪৩৭ 


গক্ষণিকের চির মায়া'ময় এই বিশ্বে নিরপেক্ষ প্রবৃত্তির কোন স্থান আচার্ধা' 
শঙ্কর স্বীকার করিতে পারেন নাই । কেননা একবার প্রবৃতি স্বীকার করিলে 
তাহার উপরম আর সম্ভব হয় না। উপরম সন্ভব না হইলে তো ক্ষণিকবাদই 
আর ধ্লীড়ায় না। অথচ ক্ষণ সমূহের মধ্যে প্রবৃত্তি না থাকিলে তাহারা 
“সমুদায়” ত্তিই বা করিবে কি করিয়া? ক্ষণিকের তো কোনও ব্যাপার ক্ষ 
করিবার যো নাই। অথচ একটা ব্যাপার স্থতি করিতে হইলে “সমূদায়? 
চাই-ই। তবেই দেখিতেছি যে. ক্ষণকে প্রবৃত্ত হইতে হইলে চাই “সমুদায়' ; 
আবার সমুদ্বায়কে দাড়াইতে হইলেও চাই “ক্ষণ” | ক্ষণ ও সমুদায়ের মধ্যে এই 
11003 01:০1 আলিয় পড়ে । ক্ষণ ছাড়া সমুদ্দায় হয় না, সমুদ্বায় ছাড়াও 
ক্ষণ হয় না। ইহাই রবীন্ত্রনাথের ভেসে যদি যাও যাবে এক সাথে সকলের 
সাথে রহি।' ক্ষণ-সমুদায়ের এই ঝগড়ার মুল রহিয়াছে স্ৃ্রি-ব্যাপারকে 
এমন একটী মৃতযস্ত্র বলিয়া মানিয়া লওয়ার ভিতর, যে মৃতযস্তের ক্ষুত্রতম 
অংশটাও ব্যাপক ম্বৃতযস্ত্রের সমস্ত বিধান মানিয়! চলিতে বাধ্য । এখানেই চলে 
সমূদয়ের অত্যাচার ক্ষণের উপর, এইখানেই সৃষ্টি হয় আলোর গথ ও 
স্বাধারের পথের মাঝে ঝগড়া । জীবন্ত যন্ত্রের ভিতর ক্ুত্রতম অংশও শ্বয়ংপূরণ, 
এবং তাহার বিধিও ভিন্ন | “সমৃদ্ধায়? সেখানে ক্ষণের সাথী । সমূঘায়ের সঙ্গে 
ক্ষপণ্ডলির সম্বন্ধ এইকূপই যে, প্রতি ক্ষণটী এখানে এক একটী “সমুদয়” বনিয়। 


যায়; এবং এইজ্প অনস্ত সমূদায়-ক্ষণগুলির অন্যোন্ঠ-মৈথুনের ফলেই গড়িয়া 
উঠে আবার একটা নৃতন সমুদায়, নূতন বিশ্ব। “6 018812560 1618 2 
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বে স্বতন্ত্র ভিতর ক্ষণ ও সমুদ্ায়ের স্বার্থ পর্পরবিরুদ্ধ, তাহাকেই 
লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ “ভিৎ ফেঁদে যারা তুলিছে দেয়াল' ইত্যাদি 
লিখিয়াছেন। 


যেদিন বিশ্বের দার্শনিকবুন্দ প্রাপধারাকে গৌণ স্থান দিয়া একান্ত প্রজ্ঞাকে 
ভিত্তি করিয়া ভাহার উপর শক্ত দেওয়াল তৃলিল এবং সেই ভিত্তির উপর 
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সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা দাড় করাইল, তখনই যে তাহারা বিধাতার বিধানের 
ধিরুদ্ধে অভিযান স্থুরু করিয়াছিল, আজ তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিম়াছে। 
প্রজ্ঞাভিত্তিক সমাজব্যবস্থ! ঈাড় করাইয়া “বিজয়-তোরণ গাথে তারা যত 
আপনার ভারে ভেঙ্গে পড়ে তত'।' ভারতবর্ষ উচ্চনীচ ভেদের উপর বর্ণাশ্রম 
ব্যবস্থা! গড়িয়া তুলিয়া একরূপ চলিয়াছিল, কিন্তু সেই ০-1:52.৬5 (মাথা-তারী) 
ব্রাহ্মণগ্রধান, সত্বপ্রধান সমাজ ব্যবস্থা থে আঙ্গ আপনা আপনিই ভাঙ্গিয়া 
পড়িতেছে, আর সমাজের সকল মাথাগুলি অসহায় ভাবে ধরার ধূলায় 
লুটাইতেছে, তাহা বুঝিবার জন্ত বেশী বুদ্ধি খরচ করিবার প্রয়োজন নাই । 
উচ্চ অভিমানে প্রমত্ব ঘাহার! নীচে অবাঞ্চিতদের এতদিন অপমান করিয়াছে, 
আজ তাহারাই এতদিনকার সমাজ ব্যবস্থায় নীচদের সমান আসনে আসিয়া 
ধাড়াইয়াছে। কালের বিধানে আজ উচ্চ-নীচ নমস্তরে দ্াড়াইয়া। গ্রচলিত 
বর্ণাশ্রম আজ ভাঙ্গিয়া চৌচির। তাই 'কাল' আজ বালকের মত এই সব 
ভাঙ্গা ঢেলা' লইয়া খেল করিতেছে । সব উচ্চ বর্ণ, সব উচ্চ আশ্রম আজ 
ভাঙ্গা ঢেলার মত তুচ্ছ মলিন। তাই শ্রীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন £ 
“আধুনিক চতুর্বর্ণ শাস্তীয় চতুবর্ণ নহেন। শাস্ত্রীয় চতুর্বর্ণ অদ্তাপি নাই। শাস্ত্রীয় 
চতুবর্ণের বিরুদ্ধে আমার কোন কথাই বলিবার নাই ।'-_জাতিদর্পণ, পৃঃ ৪১৫। 

প্রাণধারা-স্পর্শহীন এ-দেশের প্রচলিত বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
সর্বপ্রথমে আত্মা ও অনাত্মার ভেদের উপর। বর্ণাশ্রম গড়িয়া! উঠিয়াছে 
আত্মাকে ভিত্তি করিয়া; আত্মাই এখানে পারমাধিকভাবে সত্য, অনাত্মার 
আছে শুধুই একটা ব্যবহারিক সার্থকতা ; পারমাথিকভাবে অনাত্মার কোনও 
মূল্যই নাই। অনাত্মার স্পর্শ ও সম্পর্ক ছিল এতদিন আত্মার পক্ষে “হেয়? । 
আত্মাই মুখ্য, অনাত্ম! গৌণ; আত্মাই শুধু ৪0 ( উদ্দেশ্ত ), অনাত্মা শুধুই 
[08155 (উপায় )। আত্মা-অনাত্বা দুই-ই যে প্রাণধারার মাঝে সমভাবে 
উদ্দেশ ও উপায়, এই যান্ত্রিক বর্ণাশ্রমে তাহা ন্বীকৃত হয় নাই। এই বর্ণাশ্রমে 
আত্মার জন্যই অনাত্মা--অনাঁয্মার জন্ত কোনও দিনই আত্মার কোন অপেক্ষা 
নাই। ন্বতন্ত্র আত্মা অনাত্মা-নিরপেক্ষ থাকিতে পারে; কিন্তু পরতন্ত্র সনাত্মা 
কোনও কালে বা কোন9 অবস্থায়ই আত্মার অপেক্ষা না করিম] দাড়াইতে 
পারেনা । কিন্তু একাস্ত নিরপেক্ষ একাস্ত নির্দল আত্মা কেমন করিয়া মলিন- 
অনাত্মার সঙ্গে যুক্ত হইল, তাহা কোনও যুক্তিতে বুঝিয়া উঠা অসম্ভব । আত্মা- 
অনাত্মার সম্পর্ক হইলেও আত্মা থাকিয়া যায় অনার্দি-অনস্ত) আর অনাত্ম! হয় 


ভাজ, ১৬৬, ] _ প্রীশ্রীনিত্যগোপাল জয়শতবাধিকী ৪৩৪ 


খঅনাঙ্গি কিন্ত বিনাশশীলা। বিনাশশীলা এই প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া! 
অবিনাশ আত্মাকে পাওয়ার দিকেই তখন সাধকের থাকে লক্ষ্য; সাধকদের 
অনাস্বার ক্ষেত্রে উপর তাই কোনও “দরদ” থাকা স্বাভাবিক নয়। ইহার ফলে 
অনাদৃত অনাত্মার ক্ষেত্র গ্লানিগ্রত্ত হইয়া, পুঞ্জীভূত মলিনতার় ভারী হইয়া 
আত্মকে পধস্ত টানিয়া নামায় ও পদদলিত করে। ' ইহাই রবীজনাখের 
“আপনার ভারে ভেঙ্গে পড়ে তত।' অনাত্বার সঙ্গে সমন্বিত ন! হইলে আত্মা 
নিঙ্জের কাছেও [নজে ভারী হয়। | 

আত্ম! অনাত্মার এই সম্পর্ক একবার যুক্তি সহকারে প্রতিষঠিত কর। হইলে 
ইহাকে ভিত্তি করিয়া পরে যুক্তিযুক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বরচনার ক্ষেত্রে 
সত্ব-রজ:-তমোগুণের একটী 15160801)5 (উচ্চ-নীচ শ্রেণীবিভাগ ব্যবস্থা ) 
বা 15901 3556617) ( সি'ড়িতন্ত্র)), যাহার মধ্যে সত্বগুণ হইয়। পড়ে সিাড়র 
সর্বোচ্চ ধাপ, রজোগুণ তাহার নিম ধাপ, তমোগুণ হইল সর্ধনিয় ধাপ। 
সাধক তযোগুণ হইতে ধাপে ধাপে উপরে উঠিতে উঠিতে আত্মার ক্ষেজে 
উপনীত হইবে, তখন সিঁড়ির আর কোনও প্রয়োজনই থাকিবে না। সত্বগুণ 
সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপ হইবার যোগ্যতা এই জন্তই লাভ করিয়াছে যে, 
সর্ববগুণের মধ্যে সত্বপ্থণই বেশি স্থিতিলীল (5086০) এবং এই স্থিতিৎ্মা 
সত্বগুণকে আশ্রয় করিলে সহজেই স্থিতিধম্মী আত্মাকে লাত কর! সম্ভব 
হইবে। সত্বগূণ তাই রজোগুণ হইতে কুলীন। সত্ব-রজো-তমং-র মধ্যে এই ' 
উচ্চ-নীচ বিভেদ একবার স্থাপিত হইলে বুঝিতে কষ্ট হইবে না যে, উহাদের 
মধ্যে আপনা হইতেই সঙ্ঘর্য আসিয়া পড়িবে; প্রত্যেকেই চাহিবে স্ব স্ব 
প্রাধান্য, একে অপরকে দাবাইয়া আত্মগ্রতিষ্ঠার, জন্য একট] : হুড়ানুড়ি। 
'রজন্তমশ্চাভিভূয় সতত ভবতি ভারত । রজন্তমোগুণের শ্রীতিষ্পর্শহীন, 
সঙ্বর্যরান্ত সত্বগুণ আপনার “ভারে একদিন রক্গস্তমের চরণতলে লুটাইবেই। 
সত্বগুণ যেমন স্থিতি-ধন্বপ্রধান, রজোগুণ তেমনি বেগ-ধর্শপ্রবল। সত্ব-রজ-এর 
টানাটানিতে রজ:ই প্রাধান্য লাভ করে, বেগ-ধন্ম স্থিতিকে বানচাল করিয়া 
দেয়।, রজোগুণের নিকট সাত্বিক্দের আত্মসমর্পণের দৃষ্টান্ত সাধন ক্ষেন্রে 
মোটেই বিরল নয়। 

কিন্তু পুরুযোত্বম দর্শনে গুপত্রয়ের মধ্যে প্রাধান্ত লইয়া! কাড়াকাড়ির কোনও 
অবসরই নাই। এখানে আত্মা ও অনাত্মা, ত্রঙ্ম ও মায়া, পুরুষ ও প্রকৃতি 
সমকক্ষ।, তুইই অনাদি ও অনন্ত । এমন অবস্থা কোনও- দিনই আসিবে না, 
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যেদিন অনাত্মা খাফিবে না, থাকিবে শুধু আত্মা; মায়া থাকিবে না, থাকিবে 
শুধু জন্ম; প্রকৃতি থাকিবে না, থাকিবে শুধু পুরুষ। যে অবস্থাকে আমরা 
“নিগুণ' বলি, সেখানেও অনাত্মা প্রকৃতি অব্যক্তভাবে থাকিয়াই যায়। ইহা 
নিত্যগোপাল স্থুম্পষ্ট ভাষায় ঘোষণ1 করিয়াছেন । পুরুষোত্বম দর্শন প্রথষতঃ 
বিশ্ব-বিশ্বাভীতের এবং পরে বিশ্বস্থিত একের সঙ্গে অপরের উচ্চ নীচ শ্রেনী- 
বিভাগ শ্বীকার করেনা । এই দর্শনের মধো আত্মার সঙ্গে অনাত্মার প্রতিটি 
বিকাশেরই সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে, এখানে আত্মা-অনাত্মা ছুই-ই 
6০00:5180%6 ( পরস্পরাপেক্ষ )। বর্ণাশ্রম যে-দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত, 
সে-দর্শনে সত্বগুণের মধ্য দিয়! ছাড়া কেহ নিধাসিধি আত্মাকে প্রাপ্ত হইতে 
পারে না। পুরুযোত্বমদর্শন সত্বগুণীর এই মধ্যবপ্তিত্ব শ্বীকার করে না। 
কু্ণাপিত সত্বগুণ হইতে কৃষ্ণ যতদূর, কুষ্ণাপিত রজোগুণ হইতেও কৃ ততদৃর, 
কষ্ণাপিত তমোগুণ হইতেও রুষণ ততদূর। গুণকৌলীন্ত এবং গুণকৌলীন্ 
হইতে জাত কর্মকৌলীগ্ক পুরুযোত্তমদর্শনে নাই । 

গোপ্যঃ কামাৎ ভয়াৎ কংসঃ দ্বেষাচ্চৈগ্ভাদয়ঃ নৃপাঃ। 

সন্বন্ধাৎ বুফয়ঃ নেহাৎ যুয়ং বয়ং ভক্ত] বিভো ॥” 

স্পছে বিভু ফুধিঠঠির, গোপীগণ কাম হইতে, কংস ভম্ব হইতে, শিশুপালাঙ্গি 

দ্বেষ হইতে, বৃফিকুলোদ্ভূত যাহারা তাহার! সম্বন্ধ হইতে, আপনারা সে 
হইতে এবং আমর! নারদাঙ্গি ভক্তিত্বার! পাইয়াছি'। তাহা হইলে কামদ্বারা 
কুদ্ু পাওয়া যায়, ভয়দ্বারাও কষ্ণকে পাওয়। যায়, ঘ্েষ দ্বারাও কৃষককে পাওয়া! 
যায়; সন্বন্ধস্বার কফ মিলে, সহ দ্বার কফ পাওয়। যায়, ভক্তিছবারাও কষ্ংপ্রাঞ্ডি, 
হয়। অথচ কাম রজোগুণ, ভয় তামস, নারদীয়! ভক্তি সাত্বিকী। এইভাবে 
দেখা যাইতেছে যে, সাত্বিক কর্ম, রাজস কর্ম ও তামস কর্ণন্বারাও “সাক্ষাৎ, 
অপয়োক্ষ*' ভাবে ভগবানের অর্চনা করা যাইতে পারে; এবং বর্তমান বৃগ্গে 
ইছাই পরধর্দ। আজ বিশ্ববাসী উচ্চ-নীচ সকলেই পুরুযোত্তমের খাস তালুকে 
বাম করিতেছে । 

'যৎ করোধি বদক্সাসি যজ্জুহোষি দদাসি য। 

যত্বপন্তসি কৌন্তে় তৎ কুরুঘ মদর্পণম্‌ ॥, 

ক্লীবলিঙ্গ 'যৎ*-পদদ্বারা সান্বিক, রাজস, তামস যে কোনো! কর্ই বুঝাইবে ॥ 

অর্জুন পুরুযোত্তমকে স্বকর্ধন্বারা, রাজস কর্ধন্বারাই অর্চনা করিয়াছিলেন । 
ভগবদষ্চনার অন্ত একান্ত সন্বগুণ বা সাত্বিক করের প্রয়োজন...নাই । 
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যে যেখানে ঘে অবস্থায় আছে, দে সেস্থানে সেই অবস্থার মধ্যে থাকিদা তাহ 
তারাই ভগবানের আরাধনা করিতে পারে। ইহাই -কুধোত্তমদশনের 
বৈশিষ্ট্য । পুরুযোত্তমের সঙ্গে বিশ্বের ক্ষুপ্রতম অনুটীরও 6৫08] 8৫ 01:৩0 
£615002. বিশ্বের প্রতিটী গণ, প্রতিটী কর্ম, প্রতিটী অংশ, দ্বয়দ্পুণ, 
'একমেবাদ্বিতীয়ম্ । এ বিশ্ব যে "অনন্ত একে'র দেশ। এখানে কেহ 
কাহারও মত নয়; প্রত্যেকের বুকেই রহিয়াছে পুরুষোতমের এক একটী 
বিশেষ অভিপ্রান্। বিশ্বের প্রতিটী কণা আজ নিজ নিজ ব্বতগ্ত্র সার্থক 
অন্তিত্বের দাবী বিশ্বেশ্বরের কাছে পেশ করিয়া রাখিয়াছে। সকলের দাবী 
আজ সমভাবে পুরুযোত্তমকর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে । এখানে উচ্চ নীচ নাই। 
[7161210175-র স্থান এ বিশ্বে আজ আর নাই । [20061 55500) আজ 
অচল । এখানে প্রতোকে পুরুযোত্তমকে সাক্ষাৎ ভাবে ভজনের সুযোগ পাইবেঃ 
এবং এইভাবে প্রত্যেকেই প্রত্যেককে অনন্থবুদ্ধিতে দেখিবে । সকলেই এখানে 
10.0619617061) অথচ 11705106761)06120, বিশ্বের বুকে প্রাপধারা এক জীবস্ত 
যন্ত্র (98911577) গড়ি তুলিবার জন্য প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। জীবস্ত বিশ্বে 
ব্রদ্ষমায়। পরম্পর-নিরপেক্ষ থাকিয়াও পরম্পরাপেক্ষ; তাই তাহারা সমকক্ষ । 
বিশ্বের ত্রিগ্ুণও এইভাবে সমকক্ষ, বিশ্বের সর্ব সাধনপন্থাও সমকক্ষ; বিশ্বের 
নরনারী সমাজ ব্যবস্থায় ও সাধনার ব্যাপারে সমকক্ষ । প্রতেকেই 
প্রত্যেকের সামনে, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পশ্চাতে । এখানে অংশ ও সমগ্র 
পরম্পরাপেক্ষ। পরম্পরাপেক্ষ এই দেখ গ্রতিষ্ঠার জন্যই আজ গ্রনিতাগোপাল 
অবতীর্ণ। তিনি লিখিয়াছেন £ 'পরম প্রেমযোগে যে সকল দিব্য ভাব হইয়া 
থাকে, সেই সকল দিব্য ভাবের মধ্যে দিব্য মধুর ভাবকেই মধুর প্রেযাচাধ্যগণ 
সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত করিয়া! থাকেন। মহাত্মা! শান্তদেবের বিবেচনাক়্ 
পরমেশ্বর বিষয়ক সমস্ত ভাবই উৎকৃষ্ট, মহাত্মা শাস্তদেষের বিবেচনায় পরমেশ্বর 
বিষয়ক সমন্ড ভাবই শ্রেষ্ঠ । তিনি পরমেশ্বর বিষয়ক শাস্তভাবের শ্রেষ্ঠতা ও 
উৎ্রুষ্টতা শ্বীকার করেন। তিনি পরমেশ্বর বিষয়ক দান্ত ভাবেরও উৎরুষ্টতা 
ও শ্রেষ্ঠতা শ্বীকার করেন। তিনি পরমেশ্বর বিষয়ক সখ্য ভাবেরও উৎকষ্টতা 
ও শ্রেষ্তা ত্বীকার করেন। তিনি পরমেশ্বর বিষয়ক বাৎসল্য ভাবেরও 
উৎকুষ্টতা ও শ্রেষ্টতা হ্বীকার করেন ।,_-ভক্কিযোগদর্শন, পৃ ৩২। সংসারে কোন্‌ 
“রস+ শ্রেষ্ঠ? তিক্তরস না অঙ্পরস, না ঝাল না মধুর? . প্রতিট রসই নিজ 
নিজ স্ষ্ত্রতাদ অধিতীয়। শুধু মধুর রসে কি জীবন চলে? তিক়ের 
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প্রয়োজনীক্তা কি কোনও দিনই মধুর মুছিয়া ফেলিতে পারে? স্ত্রী কি 
কোন দিনই মায়ের আসন অধিকার করিতে পারিবে? মামা, স্ত্রী ম্ী--ইহা 
ছাড়! অপর কিছুই বলিলে ভূল বল! হইবে । ,এইভাবে বর্তমানে পঞ্চীকরণের 
ৃষ্টাস্ত বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, মধুর রসের শ্রেষ্ঠত। স্বীকার করা 
আজ আর চলে না। সতা বটে মাটীর মধ্যে ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম 
আছে। কিন্ত মাটার মধ্যে মাটী আছে আট আনা, অপর চারিটা আছে ছুই 
আনা করিয়া। জলের মধ্যে জল আট আনা, অপর চারিটী ছুই আনা 
করিয়া। কাজেই যোল আনা মাটীকে বুঝিতে হইলে মাটীর ভিতরে আট 
আন মাটী এবং জল, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের ভিতরকার ছুই আনা করিয়া 
মাটীর তত্ব আম্বাদন করিতে হইবে । মাটীর ভিতরে যে জল বা আগুন আছে, 
সেই জল দ্বারা পিপাসা মিটানে! যাঁয় না, মাটীর ভিতরকার আগুন দিয়া 
রাম্নার কাজ চালানে। কি সম্ভবপর? রান্নার জন্য প্রয়োজন হয় সেই আগুনেরই, 
ঘাহার ভিতর আগুন আট আনা এবং মাটী জল বামু আকাশ গ্রত্যেকটী দুই 
আনা করিয়া । একাম্ত মাটী, একাস্ত জল, একান্ত আগুন, একাস্ত বায়ু ও 
একাস্ত আকাশ বলিয়া কিছু নাই। একান্টত্ব একটী ভাব মাত্র, আইভিয়! 
মাত্র। উহাদের অন্ভোন্ঠমিলনের ফলেই এই বাস্তব বিশ্ব গড়িয়া উঠিয়াছে। 
একাস্ত মাটী জল প্রভৃতি ব্রাডলির ভাষায় 1১109001985 ০26০£9:5 মাত্র । 
মাটী জলের পঞ্চীকরণের মূল রহস্য এই ভাবে বিশ্লেষিত হইলে এবং তাহাকে 
শাস্ত দাস্য বাৎসঙ্য মধুরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলেই দেখা যাইবে যে, ষোল 
আনা মধুর রসের আস্বাদন করিতে হইলেও মধুর রসের ভিতরকার আট 
আনা মধুর রস এবং শাস্ত দাস্য সখ্য ও বাৎসল্য রসের অন্তর্গত দুই আন 
মধুর রস আম্বাদন' করিতে হইবে। এই বিশ্ব যে প্রত্যেকের কেবলত্ব ও 
অন্টোন্তত্থের অমন্থয়ে গঠিত, এই সর্ধবগুহাতম রহস্য উদঘাটন করিয়া শ্রীনিত্য- 
গোপাল অগ্বিতীয়। বিশ্বে গুণবিভাগ ও কম্মবিভাগ আছে, থাকিবেও। 
“চাতুর্বণাং অয়! হৃষ্টং গুণকর্্দবিভাগশঃ।* কিন্তু যে বর্ণাশ্রম গুণ-কৌলীন্ 
ও বর্শ-কৌলীঘ্বের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া! মাথা-ভারী হইয়াছে, এবং যাহার 
ফলে সমাজ-ব্যবস্থা চূর্ণ বিচুর্ণ, শ্রানিত্যগোপাল সেখানে এক নৃতন দার্শনিক 
ব্যবস্থা এবং তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত একটী সমাজব্যবস্থা গড়িয়া! তুলিবার 


সন্থয়্ লইয়া অবতীর্ণ । তাহার এ আবির্ভাব জয়যুক্ত হউক। বন্দেখাতরম্‌। 
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পুস্তক পরিচয় 


শ্ররাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিতো £ শ্রীশশিভূষণ দাশগুধ কর্তৃক 
প্রণীত এবং এ, মুখাজি এণ্ড কোং লি:, ২ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২ 
হইতে প্রকাশিত । মূল্য ছয় টাক]1। 

ভূমিকায় লেখক লিখিয়াছেন £ “বৈষ্ণব কবিগণ শ্রারাধার একটী “কমলিণী”- 
রূপ দেখাইয়াছেন, এতিহাসিকের দৃষ্টিতেও শ্রীরাধার একটী 'কমলিণী*রূপ 
ধরা পড়ে। £কমলিণী'র যেমন বন স্তরের ভিতর দিম্না একই ক্রমবিকাশের 
ইতিহাস আছে, শ্রীরাধারও তেমনি ভারতীম্র দর্শন এবং সাহিত্যের বিভিন্ন 
স্তরের ভিতর দিয়া বহুদিনের একটা ক্রমবিকাশের ইতিহাস আছে। বর্তমান 
গ্রন্থে শ্রীরাধার এই ক্রমবিকাশের ধারাটিই লক্ষ্য করিবার চেষ্টা হইয়াছে। 
এই ক্রমবিকাশের ইতিহাসের মধ্যে দর্শনের ধারা এবং সাহিত্যের ধার 
কি করিয়া মিলিয়৷ মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে, তাহা দেখাইবার চেষ্টা কর! 
হইয়াছে ।” অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন £ 'রাধাবাদের বীজ রহিয়াছে ভারতীয় 
সাধারণ শক্তিবাদে ।*.--*বৈষণব ধর্মে ও দর্শনে শক্তিবাদের যে ক্রমপরিণতি 
তাহার পিছনে মৃখ্য কারণ হইল দুইটা; প্রথমতঃ বিভিন্ন দেশের এবং 
বিভিন্ন কালের যে বিভিন্ন বৈষ্ণব-তত্ব-সিন্ধাস্ত, তাহার সহিত সঙ্গতি রক্ষা 
করিবার জন্ত বৈষ্ণবদর্শনের শক্তিবাদ্দের ভিতরে নানা পরিবর্তন সাধিত হইল : 
দ্বিতীয়তঃ, আবার বিভিন্ন কালের বহু লৌকিক উপাখ্যান বৈষব ধর্মে ও 
সাহিত্যে ক্ষীকৃতি লাভ করার ফলে উপাখ্যানগুলির সহিত মূল সিদ্ধাত্তের 
সঙ্গতি রক্ষা করিবার জন্য কিছু কিছু তত্বদৃষ্টির পরিবর্তন বা পরিবর্ধন প্রয্বোজন 
হইল | এই উভয়বিধ কারণের দ্বার প্রভাবান্বিত হইয়াই ভারতীয় শক্তিবাদের 
রাধাবাদে ক্রমপরিণতি ।-- ভূমিকায় লিখিত লেখকের এই উক্তি জামর! 
গ্রন্থ পাঠ কালেই উপলব্ধি করিয়াছি । 

লেখক বহু:গবেষপাপূর্ণ, মূল্যবান, অলিখিতপুর্ব এই গ্রন্থ প্রণয়নের জন্ত ছুই 
শতাধিক গ্রস্থের সাহাষ্য গ্রহণ 'করিয়াছেন। এই গ্রন্থসমূহের মধ্যে আছে 
প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য, পুরাণ, তন্ত্র, ভারতের সর্ব প্রাদুশিক শান্তসমূহ ও 
সাধন “পশ্থার বিবরণ-গরন্থ। ভারতীয় শক্তিবাদের তথ ও. ইতিহাস অতি 
র লাশ টু ৫ এ টি ৮. 


৪৪৪ উজ্জল ভারত [ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংঘ্যা 


ব্যাপক, এতবড় ব্যাপক আলোচনাকে অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করিবার মত 
পাগ্ডিত্য, মননশীলতা ও নিপুপতা দেখিয়া! আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। তাহার 
পাগ্ডিতা যেখানে জীবনের সাধনার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে, সেখানে আমরা 
আরও মু হইয়াছি। তাহার এই আলোচনার মধ্যে তথ্য ও তত্বের এমন 
সমন্বয় সংসাধিত হুইয়াছে, যাহা সকলকেই আনন্দ দান করিবে। শ্রীরাধাকে 
সার্বদেশিক শক্তিসাধনার সমন্বয়মূত্তি-র্ূপে উত্থাপিত করিয়া তিনি সাহিত্য ও 
ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে এক যুগাস্তর আনয়ন করিয়াছেন । 

আমর] এই গ্রন্থের পরিপুরক হিসাবে কিছু আলোচন। করিব । শক্তিবাদের 
আলোচনা! করিতে গিয়া লেখককে খ্বাভাবিকশ্াবেই শক্তি-শক্তিমানের 
সম্পর্কের সথদ্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিতে হইয়াছে । লেখক যদি সতাসত্যাই 
আম্বাদন করিতে চান যে, এই রাধার হৃষ্িতে তাই দেখিতে পাই, বাঙ্গালী 
কবি এখানে বাঙলাদেশ ছাড়িয়। বৃন্দাবনে চলিয়া যান নাই, বুন্দাবনভূমি দূর 
হইতে আসিয়। ক্ষণে ক্ষণে বাঙ্গালী কবির মনোকভূমিতে প্রতিষ্ট। লাভ করিয়াছে, 
তাহার ফলে বাঙ্গালীর কবিমানসের গ্রেম-প্ররতিম। তাহার প্রাকৃত রূপের 
ভিতরেই দিব্য জ্যোতিতে অপ্রাঞ$্তের মহিমা লাভ করিয়াছে । আমাদের 
রাধা-প্রেমে প্রাকত কোন স্থানেই অন্বীকৃত নয়--প্রাকৃতই ধীরে ধীরে দিব্য 
মৃত্িতে উদ্ভাদিত।, লেখক যদি প্রাকৃতের বুকে অগপ্রাক্তকে আম্বাদন 
করিতে চান, তবে বাঙ্গলার গোস্বামিগণের পর কেন «পরকীয়া, রসের 
আবির্ভাব হইল, তাহার মূল রহস্য অবগত হইতে হইবে। “পরকীয়া” তত্ব 
লইয়। দার্শনিকগণ মহা ফাপরে পড়িয়াছেন। লেখক লিখিয়াছেন £ “ভগবান 
বাস্থদেবের যে প্রথম স্পন্দনাত্মক স্যি-সন্বল্প, ইহাই তাহার হ্থদর্শনূপ ; এই 
সুদর্শনতত্ব হইতেই শক্তিতত্বের অভিবাক্তি। মুলতত্ব-দৃটিতে এই শক্তির 
কোন পৃথক সত্তা নাই বলিয়া শক্তিতত্ব যেন একটী উৎপ্রেক্ষা মাত্র; এইজন্য 
জুদর্শনতত্ব হইতে উদ্ভুত শক্তিকে বলা হইয়াছে উতপ্রেক্ষাব্পিণী।' অন্তত 
লিখিয়াছেন : 'শক্কি-শক্কিমানের ভিতরে যে ভেদ-কল্পনা, উহ! একটা ভেদের 
ভানমাআ। শক্তির যাহা পৃথক সত্তা উহা পরমপুরুষের অবভাঙসনমাত্র, 
তখাপি তাহ! ষে কিছুই নয়, তাহ নহে; প্রতীতিরপেই তাহা বাস্তব ।ঃ 
শক্তি বদ্দি শক্তিমানের উৎপ্রেক্ষা, শক্তি যদ্দি শক্তিমানের অবভাস যাত্র, 
খক্তি-শক্তিমানের ভেদ যদি ভানমাত্্র, ভবে রাধার প্রাকৃত রূপকে কিছুতেই 
দার্শনিকভাবে পারমাধিকরূপে শ্বীকার করা সম্ভব নয়। ইহা কেধলাতবৈত- 


ভাব্র, ১৩৬৯ ] পুস্তক পরিচয় ৪৪৪ 


বাধীদের মায়াবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। মায়াবাদের বিরুদ্ধে ছিল 
শ্ীমন্মহাপ্রভুর অভিযান । *মায়াবাদী কৃষ্১-অপরাধী ।' শক্তি-শক্তিমানের 
ভিতরকার সম্বদ্ধের ভিতর ঘুরিয়া ফিরিয়। সেই মায়াবাদই রহিয়। গিম়্াছে। 
যখন শ্ররূপগোস্বামীপাদ লিখিতেছেন, “তথ্বধনার্থমেব স্বয়ং যোগমায়য়া 


মিথ্যেব প্রত্যায়িতম্‌ তন্বিধানামুদ্বাহাদিকম্‌। নিত্যপ্রেয়ম্ত এব খলু তাঃ 
কফম্য ।', তখন মায়াবাদ ইহার মধ্যে স্পষ্টভাবেই রহিয়া যাইতেছে । 


রাধা-কষেের সম্বদ্ধের অন্তর্গত পরকীয়তত্বকে বঞ্চনাত্মক “মধ্যা' বলিয়া 
সুছিয়া ফেলিয়া! তাহাদের সম্বন্ধকে স্বকীয় বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিলে 
রাধার আর ম্বাতত্ত্রা স্বীকৃত হয় না। অথচ কৃষ্ণ-নিরপেক্ষ রাধার এই খ্বাতঙ্্া 
হইল পরকীয় রসের প্রাণকথা। স্বতন্ত্র ক্ণ ও স্বতন্ত্র রাধার প্রেমই পরকীয় 
প্রেম। এখানে ছুই-এর পারস্পরিক সম্পর্ক ভানমাত্র নয়। উহা নিতাস্ত 
বাস্তব। একবার ত্রহ্ষকে পারমাধিকভাবে নিগুণ' স্বীকার করিলে তাহ হইতে 
শক্তির প্রকাশ 'ভান” ছাড়া আর কিছুই নয়। এই মতে ত্রন্দেতেই শ্বাতন্ত্য 
আছে, মায় ব! প্রকৃতি পরতন্ত্র যাত্। কিন্তু বাস্তব জগতের কোনও নিজস্ব 
মহিমা যদি শ্বীকার করিতে হয়, তবে দর্শনের ক্ষেত্রেও তাহার স্বত্ত্ব স্বীকার 
করিতে হয়। এই বিশ্বের প্রতিটী কণার সঙ্জে অপর কণার স্ন্ধই পরকীয়। 
শক্তি শক্তিমানের সম্বন্ধ পরকীয়। যেখানে দুই-ই অন্টোন্ত-নিরপেক্ষ অথচ 
পরম্পরাপেক্ষ, সেইখানেই পরকীয় তত্বের প্রকাশ। ন্বকীঘ্স পরকীয় ভেদ 
শুরগত মাত্র । যাহা মায়। প্রকৃতির জ্তিরে (206011911051 2900০ ) ত্বকীয় 
যোগমায়। প্রকৃতির স্তরে (01521010178 0816 ) তাহাই পরকীয়। পতি- 
পত্বীর স্বকীয় সম্বন্ধ বাধ্যবাধকতার দ্বারা পরিপুর্ণ বলিয়া উহার মধ্যে ভাগবত 
প্রেমের প্রকাশ সম্ভব নয়। পতি-পত্বীর সম্বন্ধ যদি শুধু প্রেমমূলক হয়, 
তাহার1 ষদি ভালবাসার জন্তই পরস্পরকে ভালবাসে, তবে সেই গ্রেমই হয় 
পরকীয় প্রেম। উপপতি-উপপত্বীর মধ্যে কোন বাধ্যবাধকতা নাই, অথচ 
একটা আকর্ষণ আছে নিশ্চই, বাধ্যবাধকতাশুন্ত এই আকর্ষণ যদ্দি ভগবানে 
অপিত হয়, তখন সেই প্রেমের সাধনাই বুন্দাবনে আশ্বাদিত হইয়াছে । 
এই প্রেমের ভিতর সব দেশের সব কিন্দন্তী, সব দেশের সব প্রেম-উপাখ্যান, 
বিশ্বের সব দর্শন ও সাহিত্য সমন্বিত হইয়া গিয়াছে। এইখানেই সাংখ্যের 
“সম্পূর্ণরূপে ছুই' প্রকৃতিপুকুষ বেদাস্তের অধৈতবাদের সঙ্গে .সমস্বিত। লেখক 
লিখিয়াছেন £ “লেখকের মতে এই জাতীয় সাংখ্াকার"'খাধি' বটে, কিন্ত 


৪৪৬ উজ্জল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


মহধি নহেন, অন্ধ ধষি মাত্র। সাংখোর মতবান্দই শক্তি-শক্তিমানের 
পরম্পর-নিরপেক্ষত! প্রচার করিয়াছে, তাহার সঙ্গে ধখন বেদান্তের অধৈতবাদ- 
সমদ্থিত হইল, তখনই বাঙ্গলার আধুনিকতম পরকীয়বাদের উদ্তব হইল। 
লেখকের এই সম্বন্ধে আরও সতর্কত1 অবলঘ্ধন কর উচিত ছিল। সাংখ্যকার' 
“াষি হইলেও তীহার মত উপেক্ষণীয় নহে । পুরুযোত্বম গ্রীরু+চ বলিয়াছেন, 
ইতি নান! প্রসংখ্যানাং তত্বানাং ধধিভিঃ কৃতম। সর্বং নাধ্যং যুক্তিমত্তাৎ 
বিছুষাং কিমশোভনম্। সাংখোর মতও অশোভন হয় নাই। তবে তাহ। 
সমগ্র সত্যের একটা দিক মাত্র। 

মোটের উপর এই গ্রস্থ অপুর্ব হইয়াছে । ইহার মুদ্রণ পারিপাট্য ও 
অঙ্গসৌঠবও চিত্তাঞ্ষক। ভারতীয় শক্তিবাদের নিগুঢ তাৎপর্য ও তাহার 
ক্রমপরিণতি সম্বন্ধে যাহারা অবহিত হইতে চান, তাহাদের পক্ষে ইহা] 
অবশ্থপাঠ্য । আমর] এই গ্রস্থের বিপুল গ্রচার কামনা করি। গ্রস্থকার এই 
জাতীয় গবেষণমৃগক আলোচন! জনসাপারণকে উপহার প্রদান করিয়া! কৃতার্থ 
করুন। গ্রন্থকার ক্বামার শ্েহের পাত্র, আমি তাহার দীর্ঘ জীবন ও প্রতিষ্ট 
কামনা করি। 


বয়ংসন্ধি * 


সরোজেজ্জনাথ রায় 


আজকাল, [বিশেষ করে শিক্ষিত সম্প্রদায়ে এমন লোক খুব কমই আছেন, 
ধিনি মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত সম্বন্ধে অল্লবিস্তর পরিচিত নন। মানবজীবনকে 
মোটামুটি পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়; যেমন শৈশব, কৈশোর, যৌবন, 
প্রো ও বার্ধক্য । এই কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিকালকেই আমরা! কিন্ত 
সাধারণভাবে বয়ঃসন্ধি বলি। 

এখন এই যে পাচটি অবস্থার বিষয় উল্লেখ করলাম, তাদের প্রত্যেকটিরই 
কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে । যেমন শৈশবে অপরিণত দেহ ও দস্তহীনতা, 
যৌবনে দৈহিক সবলতা ও পরিপূর্ণতা, বাধক্যে পলিত কেশ ও লোলচর্ম 
ইত্যাদি লক্ষণণ্জলি মিলিয়ে নিয়েই কে শিশু অথব। কে বুদ্ধ, সেট। অতি 
সহজেই আমরা ধরে নেই। কিন্তু মান্থষের জীবনে দেহটাই সব নয়, তার 
আরও একটা অংশ আছে এবং সেটি হচ্ছে মন। এই দেহ ও মন এমন 
অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িয়ে থাকে যে, দুয়ের কোন একটীকে বাদ দিয়ে জীবনের 
কোন অবস্থা বিশেষের পুর্ণ আলোচনা সঙ্তব হয় না। অবশ্য শারীরিক কোন 
পরিবর্তনের লক্ষণগুলি যেমন আমর! চাক্ষুদ উপলব্ধি করি, মনের বেলায় কিন্ত 
ঠিক সেরকম নয়। আপনাদেরও মন আছে, আমারও আছে সেটা অবস্থ 
ঠিক, কিন্তু মনের সঙ্গে চাক্ষুষ বা প্রতাক্ষ পরিচয় আমাদের কারুরই নেই। 
তা সত্বে মানবজীবনের দৈনন্দিন ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে মনের 
যে প্রকাশ হয়, তা থেকে মনের ব্বপ বা ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে আমরা একট 
ধারণ করে নিয়ে থাকি। যেমন ধরুন, শৈশবে পুতুল নিয়ে খেলা, কৈশোরে 
চঞ্চলতা, যৌবনে আত্মসচেতনতা! ও বাধ'ক্যে স্থের্য প্রভৃতি বিভিন্ন স্বাভাবিক. 
ব্যবহার বিভিন্ন অবস্থায় মানসিক বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত করে না কি? অর্থাৎ 
মনের প্রকাশভঙ্গী থেকেও কে বৃদ্ধ, কে শিশু, তা মোটামুটি আমরা অনুমান 
করে নিতে পারি। শুধু তাই নয়, গভীর ও কষ্টসাধ্য গবেষণার ফলে 
মনোবিদ্গণ মনের অবস্থা সম্বন্ধে যে সব সিদ্ধান্তে এসেছেন এবং যে সব তত্বের 





* জান ও বিজ্ঞান--ভুলাই ১৯৫৩ সংখ্যা হইতে গৃহীত । 
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সন্ধান দিয়েছেন, বিশদভাবে সেসব আলোচনা নাকরে উপস্থিত এইটুকু 
মাত্র বলতে পারা যায় যে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক নিয়মে দেহের 
সমান্তরালে মনেরও বিশিষ্ট প্রণালী অনুযায়ী ধারাবাহিক পরিবর্তন বা 
পরিবর্ধন ঘটে । এই নিয়মের ব্যতিক্রম যে হয় না, তা নয়, তবে সেটা 
হলে। অন্বাভাবিক ব্যাপার । যেমন--কিকংডের মত দ্ানবারূতি বিশাল দেহ 
অথবা! তার বিপরীত খর্বাকৃতি বামনের মত দেহ এবং মনের ক্ষেত্রে রাম- 
খোকা] বা কচিবুড়ার মত ব্যবহার স্বাভাবিক না হলেও অসম্ভব তো নয়! 

এবার বয়ঃসদ্িকালে দেহগত ও মনোগত কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা 
বলচি। ছেলেদের বারো থেকে সতেরো এবং মেয়েদের এগারো! থেকে 
যোলো৷ মোটামোটি এই বয়সকালটিকে কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিকাল 
বলে ধরা যেতে পারে। এই সময়ে শরীরের আকুতি ও শক্তি দ্রুত বুদ্ধিলাভ 
করে তো বটেই, তা ছাড়া যৌনসংক্রাস্ত কতকগুলি মৌলিক পরিবর্তনও এসে 
পড়ে। শরীরের এই যৌনবিষয়ক পরিবর্তন ছু রকমের হয়। প্রথমটি হলো 
মুখ্য এবং মৃখ্য পরিবর্তন প্রকাশ পায় জননেঞ্স্জের পুর্ণ বিকাশে । আর 
অপরটি হলো গৌণ, যার জগ্ঠে কতকগুলি গ্রন্থি (যেমন-_আ্যাড্রিন্যাল, 
পিটুইটারা, থাইরয়েড ইত্যাদি) থেকে [নর্গত হরমোন বা রসবিশেষের 
প্রভাব মূলতঃ দায়ী। এই গৌণ পরিবর্তনের লক্ষ্য হলো ছেলেদের ক্ষেত্রে 
মুখে দাড়ী ও গৌফের উন্মেষ, গম্ভীর ও কর্কশ গলার স্বর ইত্যাদি এবং 
মেয়েদের বেলায় ত্বকের নীচে চধি জমতে স্থরু হওয়ার ফলে দেহে সমতা, 
মস্থণতা ও পূর্ণতার সঞ্চার । 

দেহের কোন পরিবর্তন আবার মনের ওপর রেখাপাত করে। ছেলে- 
মেয়ের নিজেদের সম্থক্ষে আগের চেয়ে আত্মসচেতন হয়। দৈহিক স্থাস্থ্য 
উন্নত ব1 বলিষ্ঠ হলে মনে একটা! স্বাচ্ছন্দা আসে এবং নিজের ব্যক্তিত্ব সন্বদ্ধে 
একটি গ্রক্ই ভাবের সঞ্চার হয়। কিন্তস্বাস্থা যদি ক্ষীণ হয় অথবা দেহের 
গঠনে ষদ্দি কোন খুঁত থাকে তা হলে অনেক সময় একটি হীনতাভাব মনকে 
ভারাক্রান্ত করে। দৈনন্ধিন জীবনে এরকম দৃষ্টান্ত মোটেই বিরল নয়। 
আবার দেহে যে থাইরয়েড গ্রন্থি আছে, সেটা যদ্দি প্রয়োজনের চেয়ে অধিক 
পরিমাণে কার্ধকরী হয়, তাহলে ব্যক্তিবিশেষ একটু বেশী রকমের চঞ্চল ও 
কর্মতৎ্পর হয়। আর পরিমাণ কম হলে মানসিক বিষপ্নরতা ও নিঙ্রিরতা 
জ্ূপে সেটা প্রকাশ পায়। একটু আগে যে হরমোনের উল্লেখ করছি তার 
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প্রভাব আবার শরীরের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। হরমোন কিভাবে মনকেও 
কিছুট। প্রভাবান্বিত করে, বিশেষজ্ঞের] তাহাও নিরধ্ণারপ করেছেন। যেমন 
ছেলেমেমের পরস্পরের সঙ্গ কামনা বা পরিহার করে, অথবা একপক্ষ অপর 
পক্ষকে নানাপ্রকার বাক্যবিন্তাস, ছল, কৌশল প্রভৃতির আশ্রয় নিয়ে আকর্ষণ 
করার প্রবণতা দেখায়। কিংবা «বিপদে আপদে স্ত্রীজাতিফে রক্ষা! করা 
পুরুষমাত্রেরই কর্তব্য, কোন কোন ছেলেদের ব্যবহারে এই রকম বীরত্ব 
ব্যঞ্কক ভাবের প্রকাশ, বা শ্ত্রীজাতি রক্ষণেরই বন্ত--ভারা পুরুষের কাছ 
থেকে বিপদে-আপদে রক্ষা পাবার দাবী রাখে অনেক মেয়েদের বাবহারে 
পরনির্ভরতার এই ভাব--ইত্যাদি, বাবহারের এই সব বৈচিত্রময় বিশেষত্থ্ের 
জন্তে হরমোনের কিছুট! দায়িত্ব আছে। যাই হোক, বয়ঃসন্ধিকালে দেহের 
এবং দেহের জন্যে মনের ষে সব পরিবর্তন প্রকাশ পায়, সংক্ষেপে সে বিষঙ্কে, 
কিছুটা আলোচনা করা গেল। এইবার বলতে হয় মনের কথ! । 
আপাতদৃষ্টিতে মানুষের মন অবিভাজ্য, অর্থাৎ দেহের স্তায় কতকগুলি 
অঙ্গ ও ইক্ড্রিয়ের সমঙি নয় বলেই মনে হয়। কিন্তু দৈনন্দিন কার্ষক্ষেত্রে 
আমাদের মন যে নানারকমে প্রকাশ পায়, সেগুলি বিশ্লেষণ করে মনেরও থে 
কতকগুলি মৌলিক অবয়ব বা গুণ আছে, মনোবিদ্গণ তার প্রমাণ পেয়েছেন । 
সাধারণ বুদ্ধিবৃদ্ধি, ক্ষেত্র ঝ1 কার্ধবিশেষে বিশিষ্ট নিপুপণত1 ব1 বিচক্ষণতা, 
মেজাজ, বিভিন্ন ভাবাসবতিত! ইত্যাদি হলে মানসিক অবয়বের ভিন্ন ভিন্ন 
রূপ। প্রথমেই দেখ! যায় যে, বাল্যকাল থেকে নুরু করে বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমোন্নতি 
হতে থাকে, কিন্তু ঠিক এই সময়ে, অর্থাৎ বয়ঃসন্ধিকালে বুদ্ধিবৃত্তি আর 
সরাসরি বুদ্ধিলাভ না করে সাধারণতঃ বিভিন্ন চিস্তা ও কল্পনার মধ্যে ছড়িয়ে 
পড়ে। ছেলেমেয়েদের কঙল্পনাপ্রবণত! বিশেষভাবে জাগ্রত হয়। অর্থাৎ বুদ্ধি- 
বৃদ্ধির চেয়ে ভাবরাজ্যেরই বিশেষ প্রসার ও পরিবর্তন ঘটে। তারপর বলতে 
হয় তাদের সামাজিক বৈশিষ্ট্যের কথা । ছোট ছেলেমেয়ের স্বভাবতঃ সঙ্গপ্ররিয় 
বলে দল বেধে খেলা করে এ থেকে তারা ব্যক্তিগত বহু স্বার্থ নিয়ন্ত্রণ করতে 
শেখে এবং ব্যক্তিগত অপেক্ষা দলগত স্বার্থকে বেশী প্রাধান্ত দিয়ে থাকে। 
পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা! করা, সহযোগিতা করা বা অস্টের কোন উপকারে 
আসবার বিষয়ে তার! একটা স্বাভাবিক প্রেরণা অন্গভব করে।  খেলাধূলাক 
রকম একই বলে ছেলেমেয়ের বাল্যকালে একত্রিত হয়ে খেলাধূলা করে। 
তারপর ক্রমশঃ খেলার প্রকারে ভিরতা আসার জন্কে ছেলেরা ও মেয়ের! 
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কিছুগ্গিন পথক দল করে খেলা করে । কিন্তু এই ব্যবধানটি ক্রমশ: আবার 
আল্গ! হয়ে যায় এবং ছেলেমেয়েরা মিশ্রদল করে খেলাধূলা করবার প্রবণতা! 
দ্নেগায়, যদিও আমাদের সামাজিক অন্ুশাসনের জন্কে তাদের এই ইচ্ছা! সব 
সময় ফলবতী হয়না। যাই হোক, এই মেলাষেশার ফলে অনেক সময়ে 
ছেলেদের, মেয়েদের বা ছেলেমেয়ের, পরস্পরের মধো সধ্যতা স্থাপিত হয়। 
মেয়েদের মধ্যে সই বা গঙ্গাজল পাতানো, অথবা একপক্ষ অপর পক্ষকে ছেড়ে 
কোন দিনই থাকতে পারবে না--এই রকম 'প্রতিজ্ঞাবন্ধত। ইত্যাদি নানারকম 
বাব্ারের সঙ্গে আপনারা সকলেই অল্পবিষ্তর পরিচিত আছেন । কিন্তু এই 
সময়ের বন্ধু আপাতদৃষ্টিতে খুব ঘনিষ্ঠ বলে প্রতীয়মান হলেও আসলে 
সেটা ধে নিতান্তই বাহ্িক, তার প্রমাণ পরবর্ণা জীবনে পাওয়া যায়। 
গে যাই হোক, ছেলেমেয়েদের এই সামাজিক জীবনে কিছুকালের জন্তে 
হঠাৎ আবার একটা ভাট! এসে পড়ে । সে কেমন ষেন সবসময়ে একরকম 
আত্মস্থ হয়ে থাকে, নিজেকে পাঁচজনের কাছ থেকে গুটিয়ে নিয়ে একলা 
থাকতে ভালবাসে--এক কথায় সে রীতিমত অসামাজিক হয়ে ওঠে। 
এই অবস্থাটি অবশ্ত সাময়িক মান্্র। এর পরে সে আবার সামাজিক হয় এবং 
আগের মত পাচজনের সঙ্জে মিশতে আরস্তভকরে। তার একটু পরিবর্তন হয় 
এই যে, এখন সে এমন একজনকে থোজে যার সঙ্গে সত্যিই বন্ধুত্ব করা চলে, 
যে তাকে ঠিকমত বুঝতে পারে, যার কাছে স্থুখছুঃখের বাঁ অন্তান্ত ব্যক্তিগত 
সব কথা চলে, অর্থাৎ এক কথায় যার ওপর সর্বতোভাবে নির্ভর করা যায়। 
তারপর" বলতে হয় নৈতিক চরিত্রের কথ! । €নতিক চরিত্রের সুষ্ঠ ও 
পূর্ণ বিকাশের অর্থই হলো সমাজ-স্বীরুত নিয়ম বা কৃষ্টির অন্থবতিতা। কোনো 
একটি কাজ ভাল কি মন্দ-_-আমরা বিচার করি সমাজের দিকে চেয়ে, অর্থাৎ 
সামাজিক রীতিনীতি ব1 বিধিনিষেধের সঙ্গে ঠিক মত খাপ খেলে বলি ভাল 
এবং খাপ না খেলে বলি মন্দ । এখন ন্তায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ গুরুজনের যা 
শিখিয়ে দেন, বালাকালে ছোট ছেলেমেয়েরা সেটি নিবিবাদে মেনে নেয়। 
স্তরাং নৈতিক চরিক্রের ভিত্তিস্থাপন হয় বাল্যকালে। সেই ছেলেমেয়েরা 
আধার কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালে নিজেরাই ভালমন্দ বা স্তায়-অন্তায় বিচার করবার 
চেষ্টা করে এবং সেট! তারা করে কার্যবিশেষের ফলাফল দেখে । শুধু তাই 
নয়--মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এখন তারা এই বিচারকার্ধে গুরুজনদের 
চেয়ে বরং নিজেদের বন্ধুবান্ধবদের মতামতের উপর বেশী আস্থাবান হয়। 


ভাল, ১৩৬০ ] বয়ঃসন্ধি ৪৫৯ 


এটা হলে এই বয়সের ধর্ম এবং এ বিষয়ে পিভামাত1 বা শিক্ষকদের অবহিত 
থাকা উচিত। ছেলেমেয়ের কথার অবাধা হলে! মনে করে তারা যদি কু 
হন বা তাদের ওপর রাগ প্রকাশ করেন তাহলে তার কিন্ত মন্ত ভূল করে 
বসবেন। প্রান্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিআবদাচরেৎ) এই উক্তিটি এ 
জায়গায় খুবই প্রযোজ্য সন্দেহ নেই। 

শারীরিক পরিবর্তনের জন্ত যৌনবোধের ষে নতুন অধ্যায় এ সময়ে সুরু হয়, 
সে কথা আগেই কিছুটা বলেছি। নতুন হলেও যৌনবিষয়ে কৌতৃহল অবস্ত 
কমবেশী সব ছেলেমেয়ের মধ্যে বাল্যকাল থেকে বতণমান থাকে এবং ভার 
প্রমাণ তাদের এ বিষয়ে নানারকম প্রশ্ন থেকেই পাওয়। যায় । অঙ্গীলতার 
অঙ্জুহাতে এই শ্বাভাবিক কৌতুহল ব' প্রশ্নের যথাযথ উত্তর তাদের দেওয়া তো 
হয়ই মা--উপরস্ত তার] ধমক খায়? কিম্বা এড়িয়ে যাওয়া হয় অথবা! ভুল বা 
মিথ্যা উত্তরে তাদের শাস্ত করা হয়। ছেলেমেয়েরা কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্টে্ট 
থাকে না। তার! অভিভাবকদের অজ্ঞাতসারে এর, ওর কাছ থেকে: বা 
আজেবাজে বই পড়ে তাদের কৌতৃহল ব প্রশ্নের সমাধান করে নেয়। এর 
ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, তার] যৌনবিষয়্ে একটি অসম্পূর্ণ, ভূল 
বা বিকৃত ধারণ নিয়ে বসে আছে। এই সব ছেলেমেয়ের নিজেদের যখন 
যৌনজীবন স্থরু হয় তখন তারা পুর্বাঞ্জিত ভূল বা বিকৃত ধারণার সঙ্গে আসর 
ব্যাপার, অর্থাৎ নিজেদের জীবনে এখন যা! উপলব্ধি করলে। ভার কোন মিল 
খুঁজে পায় না। ফলে তাদ্দের মনে একটা বিরাট সংঘাত রাধে এবং নানা- 
রকম অসহনীয় দ্বন্দের সৃষ্টি হয়। দ্বামী-ত্রীর মধ্যে মনোমালিম্ত, হিষিরিয়া 
জাতীয় মানসিক ব্যাধি, অব্যবস্থিতচিত্ততা, এমন কি কোন কোন আত্মহত্যার, 
মূলে অনেক সময় এই জ্ঞাতীয় দদ্বের আভাস পাওয়া যায়। বয়সের অনুপাতে 
ছেলেমেয়েরা ষাতে উপযুক্ত যৌনশিক্ষ1! পায়, শিক্ষক বা অভিভাবকদের, 
বিশেষ করে মায়েদের সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

এই সময়ে লক্ষ্য করবার মত আর একটি জিনিষ আছে সেটা হচ্ছে. 
ছেলেমেয়েদের ব্যবহারে কেমন যেন একট আলন্ত, 'অস্থিরতা ও চাপ! 
অসস্তোষের প্রকাশ হয়-_বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যেই এই ভাবটি বেশী মাত্রায় 
দেখা যায় এবং তার কারণও অবশ্ত আছে। যাই হোক, এরকম অবস্থাটি 
বয়সোচিত, সথতরাং ত্বাভাবিক। ভাল কথায় ব1 বুঝিয়ে বলে তাদের কাছ 
থেকে এ সময়ে যেটুকু কাজ ব। সহযোগিতা আদায় কর! যায়, সেই চেষ্টা করা 
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উচিত; কারণ জোর-জবরাদস্তির ফল অনেক ক্ষেত্রে খারাপই হয়ে থাকে । 


এই রকম অসামাজিক ভাব বেশীদিন থাকে না_জননেজ্িয়ের পুর্ণ বিকাশ 
হবার পর থেকেই এই ভাবগুলি ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে আবার পূর্বের সুস্থ- 
ভাব ফিরে আসে। 

' বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের জীবনে ষে আমূল ও প্রচণ্ড পরিবতন হয় 
তার মোটামুটি পরিচয় আমর! পেলাম। এই পরিবর্তনের সময় যে উত্তেজক 
অবস্থার ও উদ্দাম শক্তির সঞ্চার হয় তার সঙ্গে বন্তাস্কীত নদীর তুলনা করা' 
যেতে পারে। আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা নদীর এই ধ্বংসাত্ক শক্তিকে 
রূপান্তরিত করে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন, কৃষির শর্ত জল সরবরাহ ইত্যাদি 
নানারকম শৃত্টিমূলক কাজে নিয়োজিত করছেন । তেমনি বয়ঃসন্ধিকালের 
এই নিহিত শক্তি--যে কোন কারণেই হোক ন| কেন, সাধারণতঃ ব্যক্তিবিশেষ 
বা,সমাজের পক্ষে অন্গকুল হয়ে প্রকাশ পায় না। প্রত্যেক ছেলেমেয়ে যাতে 
সুত্থ দেহ ও মন নিয়ে জীবনে সর্বাঙগীন উন্নতি লীভ করে, সে বিষয়ে শিক্ষক, 
অভিভাবক এবং দেশের নেতাদের পূর্ণ দায়িত্ব আছে এবং তার জন্কে তাদের 
একত্র চেষ্টা ও সহযোগিতা ঘষে একান্তই প্রয়োজন সে কথা বলাই বাহুল্য । 
আমাদের ছেলেমেয়েদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিরস্তন এই আশা ফলবতী 
করতে হলে বয়ংসদ্ধিকালের এই উদ্দাম শক্তিকে অবরুদ্ধ রাখলে বা অগ্রান্ 
করলে চলবে না। তাকে উচিতমত হৃষ্টিমূলক কাজে লাগাতে হবে, 
তাকে বাক্তিবিশেষ, সমাজ ও দেশের কল্যাণের জঙ্তে প্রয়োজনাহুষায়ী 
রূপান্তরিত করতে হবে। কি প্রণালী অবলম্বন করলে বা কোন্‌ পথে অগ্রসর 
হলে এই সব সমস্যার স্বষ্ঠ সমাধান করা যায়, মনোবিদ্গণের গভীর ও ব্যাপক 
গবেষণা থেকে তার নির্দেশ পাওয়া যায়। 
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“ক্ষণিকের চির মায়াময় এই বিশ্বে নিরপেক্ষ প্রবৃত্তির কোন স্থান আচার্য 
শঙ্কর ক্বীকার করিতে পারেন নাই । কেনন! একবার প্রবৃত্তি ্বীকার, করিলে 
তাঁহার উপরম আর সম্ভব হয় না। উপরম সম্ভব না হইলে তো ক্ষণিকবাহই 
আর দাড়ায় না। অথচ ক্ষণ সমূহের মধ্ো প্রবৃত্তি না থাকিলে তাহার! 
“সমূদায়” হটিই বা করিবে কি করিয়া? ক্ষণিকের তে কোনও ব্যাপার স্ষটি 
করিবার যো নাই। অথচ একটী ব্যাপার স্থষ্টি করিতে হইলে «সমূদায়? 
চাই-ই । তবেই দেখিতেছি যে. ক্ষণকে প্রবৃত হইতে হইলে চাই “সমূদ্ায়' ; 
আবার সমৃদ্বায়কে ঈাড়াইতে ভইলেও চাই “ক্ষণ” । ক্ষণ ও সমূদ্ধায়ের মধ্যে এই 
ড101055 01:01 আসিয়া পড়ে । ক্ষণ ছাড়! সমুদায় হয় না, সমুদয় ছাড়াও 
ক্ষণ হয় না। ইহাই রবীন্দ্রনাথের ভেসে যদ্দি যাও যাবে এক সাথে সকলের 
সাথে রহি।' ক্ষণ-সমুদায়ের এই ঝগড়ার মূল রহিয়াছে হ্ষ্টি-ব্যাপারকে - 
এমন একটী মৃতযন্ত্র বলিয়া মানিয়া লওয়ার ভিতর, যে ম্বৃতযস্ত্রের ক্ুত্রুতম্ন 
অংশটাও ব্যাপক ম্ৃতযস্ত্রের সমত্ভ বিধান মানিয়া চলিতে বাধ্য । এখানেই চলে 
সমূদায়ের অত্যাচার ক্ষণের উপর, এইখানেই সৃষ্টি হয় আলোর পথ ও 
আধারের পথের মাঝে ঝগড়া । জীবস্ত যন্ত্রের ভিতর ক্ষুদ্রতম অংশও শ্বয়ংপুর্ণ, 
এবং তাহার বিধিও ভিন্ন । “সমুদায়' সেখানে ক্ষণের সাথী । সমুদায়ের সঙ্গে 
ক্ষণগুলির সম্বন্ধ এইরূপই যে, প্রতি ক্ষণটা এখানে এক একটী “সমুদয় বনিয়। 
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যে মৃতযস্ত্রের ভিতর ক্ষণ ও সমুদায়ের স্বার্থ পরম্পরবিকুদ্ধ, তাহাকেই 
লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ “ভিৎ ফেদে যারা তুলিছে দেয়াল” ইত্যাদি 
লিখিয়াছেন। 

যেদিন বিশ্বের দার্শনিকবুন্দ প্রাণধারাকে গৌণ স্থান দিয়া একাত্ম, গ্রজ্ঞাকে. 
ভিত্তি করিয়া তাহার উপর শক্ত দেওয়াল তুলিল এবং সেই ভিত্তির উপর 
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৪৩৮ উজ্জল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ধ, ৮ম সংখ্যা 


সমাজ ও রাষ্ট ব্যবস্থা দাড় করাইল, তখনই যে তাহারা বিধাতার বিধানের 
বিরুদ্ধে অভিযান স্বর করিয়াছিল, আজ তাহা স্প্ই হইয়া উঠিয়াছে। 
প্রজ্ঞাভিত্িক সমাজব্যবস্থ! দ্রাড় করাইয়! এরবজয়-তোরণ গাথে তারা ষত 
আপনার ভারে ভেঙ্গে পড়ে তত ।' ভারতবধ উচ্চণীচ ভেদের উপর বর্ণাশ্রম 
ব্যবস্থ! গড়িয়া তুলিয়া একরূপ চলিয়াছিল, কিন্তু সেই €০7-1)৪৪%5% (মাথা-ভারী) 
ব্রাঙ্মণগ্রধান, সবপ্রধান সমাজ ব্যবস্থা যে আঞজ্জ আপনা আপনিহ ভাঙ্গিয়। 
পরড়িতেছে, আর সমাজের সকল মাথাগুলি অসহায় ভাবে ধরার ধুলায় 
লুটাইতেছে, তাহা বুঝিবার জন্য বেশী বুদ্ধি খরচ করিবার প্রয়োজন নাই। 
উচ্চ অভিমাণে প্রমত্ত যাহারা নীচে অবাঞ্চিতদের এতদিন অপমান করিয়াছে, 
আজ তাহারাই এতদিনকার সমাঙ্জ ব্যবস্থায় নীচদের সমাণ আসনে আলিয়া 
ঈ্াড়াইয়াছে। কালের বিধানে আজ উচ্চ-নীচ সমস্তরে ্লাড়াহয়া। গুচলিত 
বর্ণাশ্রম আজ ভাঙ্গিয়া চৌচির । তাই কাপ? অজ বালকের মত এহ সব 
“ভাঙ্গ। ঢেলা' লহয়! খেলা করিতেছে । সব উচ্চ বর্ণণ সব উচ্চ আশ্রম আজ 
ভাঙ্গা! ঢেলার মত তুচ্ছ মপিন। তাই শ্রনিত্যগোপাল লিখিতেছেন : 
“আধুনিক চতুবণ শাস্ত্রীয় চতুবর্ণ নহেন। শাস্ত্রীয় চতুবর্ণ অগ্ভাপি নাই। শাস্ত্রীয় 
চতৃবর্ণের বিরুদ্ধে আমার কোন কথাই বলিবার নাহ ।"--জাতিদর্পণ, পৃঃ ৪১৫ | 

প্রাণধার।-ম্পর্শহীন এ-দেশের প্রচলিত ব্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
সর্ধপ্রথমে আত্মা ও অনাত্মার ভেরধের উপর। ব্ণাশ্রম গড়িয়৷ উঠিয়াছে 
আত্মাকে ভিত্তি করিয়া; আত্মাই এখানে পারমাথিকভাবে সত্য, অনাত্মার 
আছে শুধুই একট! ব্যবহারিক সার্থকতা ; পারমাথিকভাবে অনাত্মার কোনও 
মূল্যই নাই। অনাত্মার স্পর্শ ও সম্পর্ক ছিল এতদিন আত্মার পক্ষে “হেয়?। 
আত্মাই মুখ্য, অনাত্মা গৌণ? আত্মা শুধু 60৫ ( উদ্দেশ্ত ), অনাত্া! শুধুই 
12)68155 ( উপায়)। আত্মা-অনাত্। দুই-ই যে প্রাণধারার মাঝে সমভাবে 
উদ্দেশ্য ও উপায়, এই যাস্ত্রিক বর্ণাশরমে তাহা স্বীকুত হয় নাই । এই বর্ণাশ্রমে 
আত্মার জন্যই অনাত্মা-অনীকজ্মার জন্তু কোনও দিনই আত্মার কোন অপেক্ষা 
নাহই। ম্বতস্ত্র আত্ম অনাত্মানিরপেক্ষ থাকিতে পারে; কিন্ত পরতন্ত্র অনাত্মা 
কোনও কালে বাকোন৭ অবস্থায়ই আত্মার অপেক্ষা না করিয়। দাড়াইতে 
পারে না। কিন্তু একাস্ত নিরপেক্ষ একাস্ত নিশ্বল আত্মা কেমন করিয়া মলিন- 
অনাত্মার সঙ্গে যুক্ত হইল, তাহ] কোনও যুক্তিতে বুঝিয়া উঠা অসম্ভব । আত্মা- 
অনাত্মার সম্পর্ক হইলেও আত্মা থাকিয়া যায় অনার্দি-অনস্ত, আর অনাত্মা হয় 


ভান, ১৩৬০ 0 শশ্রনিত্/গোপাল গজন্মশতবাধিকী ৪৩৯ 


অনাদি কিন্ত বিনাশশীলা। বিনাশশীলা এই গ্ররুতিকে পরিত্যাগ করিয়া 
অবিনাশী আত্মাকে পাওয়ার দিকেই তখন সাধকের থাকে লক্ষ্য) সাধকদের 
অনাস্ত্ার ক্ষেত্রের উপর তাই কোনও “রদ” থাকা স্বাভাবিক নয়। ইহার ফলে 
অনাদৃত ক্পনাত্মার ক্ষেত্র গ্লানিগ্রন্ত হইয়া, পুপ্ধীভূত মলিনতায় ভারী হইয়া 
আত্মাকে পধন্ত টানিয়া নামায় ও পদদলিত করে। ইহাই ববীন্ত্রনাথের 
“আপনার ভারে ভেঙ্গে পড়ে তত।' অনাত্মার সঙ্গে সমন্বিত না হইলে আত্মা 
নিজের কাছেও 1নজে ভারী হয়। 

আত্মা অনাত্মার এই সম্পর্ক একবার যুক্তি সহকারে প্রতিষ্ঠিত করা হইলে 
ইহাকে ভিত্তি করিয়। পরে যুক্তিযুক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বরচনার ক্ষেত্রে 
সত্ব-রজ:-তমোগুণের একটী 1)1615101)5 ( উচ্চ-নীচ শ্রেণীবিভাগ ব্যবস্থা ) 
বা 1950061 35507 ( সি'ড়িতন্ত্র ), যাশাার মধ্যে সত্বগুণ হইয়া পড়ে সাঁড়র 
সর্বোচ্চ ধাপ, রজোগুণ তাহার নিম ধাপ, তমোগুণ হইল সর্বনিম্ন ধাপ। 
সাধক তমোগুণ তইতে ধাপে ধাপে উপরে উঠিতে উঠিতে আত্মার ক্ষেত্রে 
উপনীত হইবে, তখন সিড়ির আর কোনও প্রয়োজনই থাকিবে না। সত্বগুণ 
শিঁড়ির সর্ব্বোচ্চ ধাপ হইবার যোগ্যতা এই জন্যই লাভ করিয়াছে ষে, 
সর্ধবগ্তণের মধ্যে সবগ্তণই বেশি স্থিতিশীল (50860) এবং এই স্থিতিধন্্ 
সত্বগুণকে আশ্রয় করিলে সহজেই স্থিতিধম্মী আত্মাকে লাভ কর সম্ভব 
হইবে। সত্বগুণ তাই রজোগুণ হইতে কুলীন। সত্ব-রজো-তমঃ-র মধ্যে এই 
উচ্চ-নীচ বিভেদ একবার স্থাপিত হইলে বুঝিতে কষ্ট হইবে না যে, উহাদের 
মধ্যে আপনা হইতেই সঙ্বর্য আসিয়া পড়িবে; প্রত্যেকেই চাহিবে শ্ব স্ব 
প্রাধান্ত, একে অপরকে দাবাইয়া আত্মপ্রতিষ্টার জন্য একটা হুড়াছড়ি। 
'রজন্তমশ্চাভিভূর সবং ভবতি ভারত ।” রজন্তমোগুণের প্রীতিষ্পর্শহীন, 
স্তর্যক্লান্ত সত্বগুণ আপনার “ভারে” একদিন রজস্তমের চরণতলে লুটাইবেই। 
সত্বগুণ যেমন স্থিতি-ধন্মপ্রধান, রজোগুণ তেমনি বেগ-ধন্মপ্রবল। সত্ব-রজ-এর 
টানাটানিতে রজঃই প্রাধান্য লাভ করে, বেগ-ধন্ব স্থিতিকে বানচাল করিয়! 
দেয়। রজোগুণের নিকট সাত্বিকর্দের আত্মসমর্পণের দৃষ্টাস্ত সাধন ক্ষেত্র 
মোটেই বিরল নয়। 

কিন্তু পুরুষোত্তম দর্শনে গুণত্রয়ের মধ্যে প্রাধান্ত লইয়। কাড়াকাড়ির কোনও 
অবসরই নাই। এখানে আত্মা ও অনাত্মা, ব্রদ্ম ও মায়া, পুরুব ও প্রকৃতি 
সমকক্ষ। দুইই অনাদি ও অনস্ত। এমন অবস্থা কোনও দিনই আপগিবে না, 
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যেদিন অনাত্ম! থাকিবে না, থাকিবে শুধু আত্মা; মায়া থাকিবে না, থাকিবে 
শুধু ব্রন্মা; প্ররূতি থাকিবে না, থাকিবে শুধু পুরুষ । যে অবস্থাকে আমরা 
গনিগুণ' বলি, সেখানে ন অনাত্সা প্রতি অব্যক্তভাবে থাকিয়াই যায়। ইহা 
নিতাগোপাল ন্ুম্পষ্ট ভাষায় ঘোষণ। করিয়াছেন । পুরুষোতম দর্শন প্রথমতঃ 
বিশ্ব-বিশ্বাশীতের এবং পরে বিশ্বস্থিত একের সঙ্গে অপবের উচ্চ নীচ শ্রেণী- 
বিভাগ স্বীকার করেন|। এই দর্শনের মধো আত্মার সঙ্গে অনাত্মার প্রতিটি 
বিকাশেরই সম € সাক্ষাৎ সঙ্গন্ধ রহিয়াছে; এখানে আত্মা-অনাত্বা দুই-ই 
০০011619015 ( পরম্পরাপেক্ষ )। বর্ণাশ্রম যেদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত, 
সে-দর্শনে সত্বগ্ুণের মধ্য দিয়। চ্ভাড়। কেহ সিধাসিপি আত্মাকে প্রাপ্ধ হইতে 
পারে না। পুরুষোত্তমদর্শন সবগ্ণীর এই মধাবপ্তিত্ব শ্বীকার করে না। 
কুষ্ণাপিত সব্বগুণ হইতে কঝ যতদূর, রুষ্ণাপিত রজ্োগুণ হইতেও রুষ্ণ ততদৃর, 
কষ্ণাপিত তখোগুণ তইতেও কৃষ্ণ ততদূর। গ্ণকোৌলীন্ত এবং গুণকৌলীন্ 
হইতে জাত কর্মরকৌলীন্য পুরুষোত্তমদর্শনে নাই । 

“গোপ্যঃ কামৎ ওয়াৎ কংসঃ দ্েষ!চ্চৈগ্যাদয়ঃ নুপাঃ | 

সন্বন্ধাৎ বুষ্ঘঃ নেহাত যুয়ং বয়ুং ভল্টা] বিভে ॥? 

_-'হে বিতু যুধিষ্ঠির, গোশীগণ কাম হষ্ঠতে, কংস ভয় হইতে, শিশুপাপার্দি 
দ্বেষ হইতে, বুষ্কুলোদ্চত যাহারা তাহারা সঙ্ন্ধ হইতে, আপনারা স্নেহ 
হইতে এবং আমরা নারদাদি ভক্কিদ্বারা পাঠয়াছি'। তাহা হইলে কামদ্বার 
কুষ্ণ পাওয়া যায়, ভয়ন্বা রাও রুষ্তকে পাওয়া যায়, ছেষ দ্বারাও কুষ্ণতকে পাওয়। 
যায়; সন্বন্ধদ্বারা কঞ্ণ মিলে, নেহ দ্বারা রুষ্ণ পাওয়া যায়, ভক্তিদ্বারাও কষ্প্রাপ্তি 
হয়। অথচ কাম রজোগুগ, ভয় তামস, নারদীয়া ভক্তি সাত্বিকী। এইভাবে 
দেখা যাইতেছে মে, সাত্বিক কর্ম, রাক্চস কম্ম ও তামস কর্মন্বারাও 'সাক্ষাৎ 
অপরোক্ষ” ভাবে ভগবানের অগ্চনা করা যাইতে পারে; এবং বর্তমান যুগে 
ইহাই পরধশ্ম। আজ বিশ্ববাসী উচ্চ-নী5 সকলেই পুরুষোত্তমের খাস তালুকে 
বাস করিতেছে | 

'যং করোঘি যদক্নাসি যজ্জুহোবধি দদাসি যহ। 
যত্তপস্তসি কৌন্ছেয় তত কুরুঘ মদর্পণম্‌ ॥$ 

ক্লীবলিঙ্গ 'য২-পদদ্বারা সাত্বিক, রাজস, তামস যে কোনো! কর্ই বুঝাইবে | 
অর্জুন পুরুষোত্তমকে ন্বকর্শদ্বারা, রাজস কর্মদ্বারাই অর্চনা করিয়াছিলেন । 
ভগবদর্চনার জন্য একাস্ত সত্বগ্রণ বা সানত্বিক কম্মের প্রয়োজন নাই ॥ 


ভাত্্র, ১৩৬* ] প্রত্ীনিত।গোপাল জন্মশতবাধিকী ৪৪১ 


যে যেখানে যে অবস্থায় আছে, সেসেস্থানে সেই অবস্থার মধ্যে থাকিয়া তাহা 
দ্বারাই ভগবানের আরাধন! করিতে পারে। ইহাই পুরুষোত্তমদর্শনের 
বৈশিষ্ট্য । পুরুষোত্বমের সঙ্গে বিশ্বের ক্ষুদ্রতম অন্ুটীরও 6৫181 2100 019০6 
£612001. বিশ্বের প্রতিটী গুণ, প্রতিটী কর্ম, প্রতিটী অংশ য়ম্পূর্ণ, 
«“একমেবাদ্িতীয়ম্ । এ বিশ্ব যে অনন্ত একে'র দেশ। এখানে কেহ 
কাহারও মত নয়) প্রতোকের বুকেই রহিয়াছে পুরুষোত্তমের এক একটা 
বিশেষ অভিপ্রায় । বিশ্বের প্রতিটী কণা আজ নিজ নিজ স্বতন্ত্র সার্থক 
অন্থিত্বের দাবী বিশ্বেশ্বরের কাছে পেশ করিয়া রাখিয়াছে। সকলের দাবী 
আঙ্ সমভাবে পুকরুষোত্বমকর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে । এখানে উচ্চ নীচ নাই। 
[716181015 র স্থান এ বিশ্বে আজ আব নাই। [2096 35500 আজ 
অচল । এখানে প্রত্যেকে পুরুষোত্তমকে সাক্ষাৎ ভাবে ভজনের সুযোগ পাইবে 
এবং এইভাবে প্রত্যেকেই প্রত্যেককে অনন্যবুদ্ধিতে দেখিবে। সকলেই এখানে 
17806618091) অথচ 17/061067961501)6, বিশ্বের বুকে প্রাণধারা এক জীবস্ত 
যন্ত্র (9788131975) গড়িয়া ভুলিবার জন্য প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে । জীবন্ত বিশ্বে 
ব্রহ্ষমায়া পরম্পর-ানরপেক্ষ থাকিয়া পরম্পরাপেক্ষ ; তাই তাহার। সমকক্ষ। 
বিশ্বের জ্রিগুণও এই ভাবে সমকক্ষ, বিশ্বের সর্ব সাধনপন্থাও সমকক্ষ; বিশ্বের 
নরনাবী সমাজ ব্যবস্থায় ও সাধনার ব্যাপারে সমকক্ষ। 'প্রতোকেই 
প্রতোকের সামনে, প্রতোকেই প্রত্যেকের পশ্চাতে । এখানে অংশ ও সমগ্র 
পরম্পরাপেক্ষ। পরম্পরাপেক্* এই দেশ প্রতিষ্ঠার জন্যই আজ শ্রনিত্যাগোপাল 
অবতীর্ণ। তিনি লিখিয়াছেন £ 'পরম প্রেমযোগে ষে সকল দিব্য ভাব হইয়া 
থাকে, সেই সকল দিব্য ভাবের মধ্যে দিব্য মধুর ভাবকেই মধুর প্রেমাচারাগণ 
সর্বোত্কুষ্ট বলিয়া! পরিগণিত করিয়া থাকেন। মহাত্মা শাস্তদেবের বিবেচনায় 
পরমেশ্বর বিষয়ক সমস্ত ভাবই উৎকৃষ্ট, মঠাত্মা শান্তদদেবের বিবেচনায় পরমেশ্বর 
বিষয়ক সমন্ত ভাবই শ্রেষ্ঠ । তিনি পরমেশ্বর বিষয়ক শাস্তভাবের শ্রেষ্ঠতা ও 
উৎকষ্টতা স্বীকার করেন। তান পরমেশ্বর বিষয়ক দাস্য ভাবেরও উৎকষ্টুতা 
ও শ্রেষ্ঠত] শ্বীকার করেন। তিনি পরমেশ্বর বিষয়ক সখ্য ভাবেরও উৎকুষ্টতা 
ও শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন। তিনি পরমেশ্বর বিষয়ক বাৎসল্য ভাবেরও 
উৎরুষ্টত1 ও শ্রেষ্ট! স্বীকার করেন ।”_-ভক্তিযোগণর্শন, পৃ ৩২। সংসারে কোন্‌ 
“রস' শ্রেষ্ঠ? তিক্তরস না অঙ্গরস, না ঝাল না মধুর? প্রতিটি রসই নিজ 
নিজ শ্বতত্্রতাদদ অদ্বিতীয়। শুধু মধুর রসে কি জীবন চলে? তিড্ের 


৪8৪২ উজ্জ্বল ভারত [ ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


প্রয়োজনীয়তা কি কোনও দিনই মধুর মুছিয়া ফেলিতে পারে? শ্ত্রী কি 
কোন দিনই মায়ের আপন অধিকার করিতে পারিবে? মামা, স্ত্রী স্ী- ইহ! 
ছাড়া অপর কিছুই বলিলে তুল বলা হইবে। এইভাবে বর্তমানে পঞ্চীকরণের 
ৃষ্টাস্ত বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, মধুর রসের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা 
আজ আর চলে না। সত্য বটে মাটার মধ্যে ক্ষিতি অপ তেঙজগ মরুৎ ব্যোম 
আছে। কিন্তু মাটার মধ্যে মাটী আছে আট আনা, অপর চারিটী আছে ছুই 
আন! করিয়া । জলের মধ্যে জল আট আনা, অপর চারিটা দুই আনা 
করিয়।। কাজেই যোল আনা মাটাকে বুঝিতে হইলে মাটার ভিতরে আট 
আনা মাটী এবং জল, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের ভিতরকার তুই আনা করিয়া 
মাটার তত্ব আন্বাদন করিতে হইবে । মাটার ভিতরে যে জল বা আগুন আছে, 
সেই জল দ্বারা পিপাসা মিটানে। যায় না, মাটীর ভিতরকার আগুন দিয় 
রান্নার কাজ চালানে| কি সম্ভবপর? রান্নার জন্য প্রয়োজন হয় সেই আগুনের, 
যাহার ভিতর আগুন আট আনা এবং মাটা জল বাযু আকাশ প্রত্যেকটী ছুই 
আনা করিয়া । একাস্ত মাটী, একান্থ জল, একান্ত আগুন, একান্ত পায়ু ও 
একান্ত আকাশ বলিয়া কিছু নাই । একাস্থত্ব একটী "ভাব মাত্র, আইডিয়া 
মাক । উহাদের অন্টোন্তমিলনের ফলেই এই বাস্তব বিশ্ব গড়িয়। উঠিয়াছে। 
একান্ত মাটা জল গ্রড়তি ব্রাঙডলিব ভাষায় 70190901955 ০৪6০101% মাত্র । 
মাটী জলের পঞ্ষীকরণের মূল রহস্য এই ভাবে বিশ্লেষিত হইলে এবং তাহাকে 
শান্ত দাশ্য বাৎসল্য মধুরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলেই দেখা যাইবে যে, ষোল 
আনা মধুর রসের আন্বাদন করিতে হইলেও মধুর রসের ভিতরকার আট 
আনা মধুর রম এবং শান্ত দ্রাস্য সখ্য ও বাৎসল্য রসের অন্তর্গত ছুই আনা 
মধুর রস আস্বাদন করিতে হইবে। এই বিশ্ব যে প্রত্যেকের কেবলত্ব ও 
অন্টোন্তত্বের সমন্বয়ে গঠিত, এই সর্ধবগুহ্াতম রহম্ত্য উদঘাটন করিয়া শ্রীনিত্য- 
গোপাল অদ্বিতীয়। বিশ্বে গুণবিভাগ ও কম্মবিভাগ আছে, থাকিবেও। 
“চাতৃর্ববণাং ময়! ষ্টং গুণকম্মবিভাগশঃ।৮ কিন্তু যে বর্ণাশ্রম গুণ-কোৌলীন্ 
ও কম্ম-কৌলীন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মাথা-ভারী হইয়াছে, এবং যাহার 
ফলে সমাজ-ব্যবস্থা চূর্ণ বিচর্ণ, শ্রনিত্যগোপাল সেখানে এক নৃতন দার্শনিক 
বাবস্থা এবং তাহারই উপর গ্রতিষ্টিত একটা সমাজব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার 
সঙ্বল্প লইয়া! অবতীর্ণ। তাহার এ আবির্ভাব জয়যুক্ত হউক। বন্দেমাতরম্‌। 


পুস্তক পরিচয় 


প্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে : শ্রশশিভৃষণ দাশগ্ুগ্ কর্তৃক 
প্রণীত এবং এ, মুখাজি এগড কোং লি:, ২ কলেজ স্কোয়ার কলিকাত1 ১২ 
হইতে প্রকাশিত । মুল্য ছয় টাকা। 

ভূমিকায় লেখক লিখিয়াছেন £ “বঞ্চব কবিগণ শ্রারাধার একটী 'কমলিণী*" 
রূপ দেখাইয়াছেন, এত্িভাসিকের দুষ্টিতেও শ্ররাধার একটী “কমলিণী'-রূপ 
ধরা পড়ে। “কমলিণী'র যেমন বহৃস্তরের ভিতর দিয়া একই ক্রমবিকাশের 
ইতিহাস আছে, শীরাধারও তেমনি ভারতীয় দর্শন এবং সাহিত্যের বিভিন্ন 
স্তরের ভিতর দিয়া বন্তদিনের একটী ক্রমব্িকাশের ইতিহাস আছে। বর্তমান 
গ্রন্থে শুবাপার এই ক্রমবিকাশের ধারাটি লক্ষা করিবার চেষ্টা হইয়াছে । 
এই ক্রমবিকাশের ইতিহাসের মধ্ো দর্শনের ধারা এবং সাহিত্যের ধার! 
কি করিয়া মিলিয়া মিশিয়া এক হহয়া গিগ্লাছে, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করা 
হইয়াছে | অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন £ “রাধাবাদের বীজ রহিয়াছে ভারতীয় 
সার্দারণ শক্তিবাদে 1." বৈষ্ণব ধর্মে ও দর্শনে শক্তিবাদ্গের যে ক্রমপরিণতি 
তাহার পিছনে মুখ্য কারণ হইল দুইটী; প্রথমতঃ বিভিন্ন দেশের এবং 
বিচিন্ন কালের যে বিভিন্ন বৈষ্ঞব-তন্ব-সিদ্ধাস্ত, তাহার সহিত সঙ্গতি রক্ষা 
করিবার জন্য বৈষ্ধদর্শনের শক্তিবাদের ভিতরে নানা পরিবর্তন সাধিত হইল : 
দ্বিতীয়তঃ, আবার বিভিন্ন কালের বহু লৌকিক উপাখ্যান বৈষ্ণব ধর্মে ও 
সাহিত্যে স্বীকৃতি লাভ করার ফলে উপাখ্যানগুলির সহিত মূল সিদ্ধান্তের 
সঙ্গতি রক্ষা করিবার জন্য কিছু কিছু তত্ব্ষ্টির পরিবর্তন বা পরিবর্ধন প্রয়োজন 
হউল। এই উভ্য়বিধ কারণের দ্বারা প্রভাবান্থিত হইয়াই ভারতীয় শক্তিবাদের 
রাধাবাদে ক্রমপরিণতি ।--ভূমিকায় লিখিত লেখকের এই উক্তি আমরা 
গ্রন্থ পাঠ কালেই উপলব্ধি করিয়াছি । 

লেখক বনু-গবেষণাপুর্ণ, মূলাবান, অলিখিতপুর্ব এই গ্রন্থ প্রণয়নের জন্তু ছুই 
শতাধিক গ্রস্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন । এই গ্রস্থসমূহের মধ্যে আছে 
প্রাচীন বৈদিক সাচিত্য, পুরাণ, তন্ত্র, ভারতের সর্ব প্রাদেশিক শান্ত্রসমূহ ও 
সাধন পন্থার বিবরণ-গ্রন্থ। ভারতীয় শক্তিবাদের তত্ব ও ইতিহাস অতি 
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ব্যাপক, এতবড় ব্যাপক আলোচনাকে অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করিবার মত 
পাণ্ডিতা, মননঙীলতা ও নিপুণত1 দেখিয়া আমর মুগ্ধ হইয়াছি। তাহার 
পাগ্ডিত্য যেখানে জীবনের সাধনার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে, সেখানে আমরা 
আরও মুগ্ধ হতয়াছি। তাহার এই আলোচনার মধ্যে তখ্য ও তত্বের এমন 
সমন্থয় সংসাধিত হইয়াছে, যাহা] সকলকেই আনন্দ দান করিবে । শ্রীরাধাকে 
সার্বদেশিক শক্তিসাধনার সমস্থয়মৃতি-বূপে উত্থাপিত করিয়া তিনি সাহিত্য ও 
ধর্মাধনার ক্ষেত্রে এক যুগাস্থর আনয়ন করিয়াছেন । 

আমরা এই গ্রন্থের পরিপুরক হিসাবে কিছু আলোচনা করিব । শক্তিবাদের 
আলোচনা করিতে গিধা পেখককে স্বাভাবিকভাবেই শক্কি-শক্তিমানের 
সম্পর্কের সঙ্থদ্ধে বিস্তারিত আঢলাচন। করিতে হইয়াছে । লেখক যদ্দি সত্যসত্যই 
আস্বাদন করিতে চান যে, *এই রাধার শষ্টিতে তাই দেখিতে পাই, বাঙ্গালী 
কবি এখানে বাঙলাদেশ ছাডিয়া বুন্দাবনে চলিয়া যান নাই, বুন্দাবনভূমি দূর 
হইতে আনিয়া ক্ষণে ক্ষণে বাঙ্গালী কবির মনোভূমিতে প্রতিষ্টা লাভ করিয়াছে, 
তাহার ফলে বাঙ্গালীর কিমানমের প্রেম-প্রত্িম। তাহার প্রাকৃত রূপের 
ভিতরেই দিবা জ্যোতিতে অগ্রাঞ্কতের মহিম। লাভ করিয়াছে । আমাদের 
রাধা-প্রেমষে প্রাকত কোন স্থানেই অন্বীকত লয় প্রাকৃত পীরে ধারে দিব্য 
মৃতিতে উত্তালিত |, েখক যাঁদ প্রারুততের বুকে অগ্রারুতকে আস্বাদন 
করিতে চান, তবে বাঙলার গোম্বামিণণের পর কেন “পরকীয়া রসের 
আবির্ভাব হইল, তাহার মূল রহগ্ত অবগত হইন্তে হইবে । পরকীয়া তত্ব 
লইয়া দার্শানকগণ মহা ফাপরে পডিয়াছেন। লেখক নলিখিয়াছেন £ এগবান 
বাস্থদেবের যে প্রথম স্পন্দনাত্মক শ্ষ্টি-সক্কল্প, ইঠাউ তাহার হদর্শনরূপ ; এই 
স্থদর্শনতত্ব হইতেই শক্তিতত্বের অভিবাক্ষি। মুলতব্ব-দুতিতে এই শক্তির 
কোন পৃথক সত্তা নাই বলিয়া শক্জিতত্ব যেন একটা উপ্রেক্ষা মাত্র; এইজন্য 
সুদর্শনতত্ব হইতে উদ্ভুচ শক্তিকে বলা হইয়াছে উতপ্রেক্ষারূপিণী ।" অন্যত্র 
লিখিয়াছেন £ 'শক্কি-শক্কিমানের ভিতরে ষে ভেদ-কল্পনা, উহা! একটী ভেদের 
ভানমাজ । শক্তির যাহা পৃথক সন্ত উহা পরমপুরুষের অবভাসনমাত্র, 
তথাপি তাহা যে কিছুই নয়, তাহা নহে, প্রভীতিরূপেই তাহা বাস্তব |, 
শক্তি যদি শক্তিমানের উৎপ্রেক্ষা, শক্তি যদি শক্তিমানের অবভাস মাত্র, 
শক্তি-শক্তিমানের ভেদ যদি ভানমাত্র, তবে রাধার প্রাকৃত বূপকে কিছুতেই 
দার্শনিকভাবে পারমাধিকরূপে স্বীকার করা সম্ভব নয়। ইহ1 কেবলা দ্বৈত- 
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বাদীদের মায়াবাদ ছাড়া আর কিছুই নয় । মায়াবাদের বিরুদ্ধে ছিল 
শ্রীমন্মহাপ্রতুর অভিযান । “মায়াবাণী কষ্-অপরাধী।' শক্তি-শক্তিমানের 
ভিতরকার সম্বদ্ধের ভিতর ঘুরিয়া ফিরিয়া! সেই মায়াবাদই রহিয়া গিয়াছে। 
যখন শ্রব্ূপগোস্বামীপাদদ লিখিতেছেন, “তদ্বঞ্চনার্থমেব স্বয়ং যোগমাময়া 


মিখ্যেব প্রত্যায়িতম্‌ তদ্িধানামুদ্বাহাদিকম্‌। নিত্যপ্রেযস্ত এব খলু তাঃ 
কৃষন্য।', তখন মামাবাদ ইহার মধ্যে স্পষ্টভাবেই রহিয়া যাইতেছে। 


রাধা-কৃষ্ণের সম্বন্ধের অন্তর্গত পরকীয়তত্বকে বঞ্চনাত্মক “মিথ্যা বলিয়। 
মুছিয়া ফেলিয়া! তাহাদের সন্বদ্ধকে স্বকীয় বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিলে 
রাধার আর শ্বাতস্ত্য স্বীকৃত হয় না। অথচ কৃষ্ণ-নিরপেক্ষ রাধার এই স্বাতন্ত্র্য 
হইল পরকীয় রসের প্রাণ-কথা। শ্বতন্ত্র কষ্ণ ও স্বতন্ত্র রাধার প্রেমই পরকীয় 
প্রেম। এখানে ছুহই-এর পারস্পরিক সম্পর্ক ভানমাত্র নয় । উহা নিতাস্ত 
বাস্তব। একবার ব্রন্ধকে পারমাধিকভাবে নিগুণ' ক্বীকার করিলে তাহ হইতে 
শক্তির প্রকাশ 'ভান* ছাড়া আর কিছুই নয়। এই মতে ব্রদ্ষেতেই স্বাতন্ত্র 
আছে, মায়া ব৷ প্রকৃতি পরতন্ত্র মাত্ব। কিন্তু বাস্তব জগতের কোনও নিজস্ব 
মহিমা যদি শ্বীকার করিতে হয়, তবে দর্শনের ক্ষেত্রেও তাহার স্বতন্ত্রত্ব স্বীকার 
করিতে হয়| এহ বিশ্বের প্রতিটা কণার সঙ্গে অপর কণার সম্বন্ধহ পরকীয়। 
শক্তি শক্তিমানের সম্বন্ধ পরকীয়। যেখানে ছুহ-হ অন্যোন্ত-নিরপেক্ষ অথচ 
পরম্পরাপেক্ষ, সেহখানেই পরকীয় বের প্রকাশ । স্বকীয় পরকীয় ভেদ 
স্তরগত মাত্র । যাহা মায়া প্রকৃতির স্তরে (10601911091 2206915 ) শ্বকীয়, 
যোগযায়। প্রকৃতির স্তরে (0:591510192,0816 ) তাঠাই পরকীয়। পাঁত- 
পীর স্বকীয় সম্বন্ধ বাধ্যবাধকতার দ্বার! পরিপুর্ণ বলিয়! উহার মধ্যে ভাগবত 
প্রেমের প্রকাশ সম্ভব নয়। পতি-পত্বীর সম্বন্ধ যদি শুধু প্রেমমূলক হয়, 
তাঁহার৷ যদ্দি ভালবাসার জন্তই পরস্পরকে ভালবাসে, তবে সেই প্রেমই হয় 
পরকীয় প্রেম। উপপতি-উপপত্বীর মধ্যে কোন বাধ্যবাধকতা নাই, অথচ 
একট] আকর্ষণ আছে নিশ্চই, বাধ্যবাধকতাশুন্ত এই আকর্ষণ যদি ভগবানে 
অপিত হয়, তখন সেই প্রেমের সাধনাই বৃন্দাবনে আম্বাদিত হইয়াছে। 
এই প্রেমের ভিতর সব দেশের সব কিন্বদস্তী, সব দেশের সব প্রেম-উপাখ্যান, 
বিশ্বের সব দর্শন ও সাহিত্য সমন্থিত হইয়া! গিয়াছে । এইখানেই সাংখ্যের 
“সম্পূর্ণরূপে ছুই' প্রক্কতিপুরুষ বেদাস্তের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে সমস্বিত। লেখক 
লিখিয়াছেন £ “লেখকের মতে এই জাতীয় সাংখ্যকার 'খধষি' বটে, কিন্ত 
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মহধি নহেন, অন্ধ খধি মাত্র ।, সাংখ্যের মতবাদই শক্তি-শক্তিমানের 
পরম্পর-নিরপেক্ষত প্রচার করিয়াছে, তাহার সঙ্গে খন বেদাস্তের অধৈতবাদ 
সমস্থিত চইল, তখনই বাঙ্গলার আধুনিকতম পরকীয়বাদের উদ্ভব হইল। 
লেখকের এই সম্বন্ধে আর? সতর্কত] অবলম্বন করা উচিত ছিল। সাংখ্যকার 
যি, হইলে& ভাহার মত উপেক্গণীয় নহে । পুরুযোত্তম শ্ররুষ্ণ বলিয়াছেন, 
'ইতি নান! প্রসংখ্যানাং তত্বানাৎ খধষিভিঃ কৃতম্‌। সর্ববং নাধাং যুক্কিমত্তাৎ 
বিছুমাং কিমশোভনম 1” সাংখোর মত৪ অশোভন হয় নাই। তবে তাহ। 
সমগ্র সত্যের একটা দিক নাত্র। 

মোটেব উপর এভ গ্রন্থ অপূর্ব হইয়াছে । ইহার মুদ্রণ পারিপাটা ও 
অঙ্গসৌষ্ঠব চি্াকর্বক। ভারতীয় শক্তিবাদের নিগুঢ তাৎপর্য ৪ তাহার 
ক্রমপরিণত্তি নগ্ন্ধে যাহারা অবঠিতত ভঈতে চান, তাহাদের পক্ষে ইহা 
অনশ্যপাট্য । আমরা এই গন্থের বিপুল প্রচার কামন1 করি। গ্রন্থকার এই 
জাতাম গপেষণামুল মালোচনা জনলাপারণকে উপহার প্রদান করিয়া! রুতার্থ 
করুন। গ্রন্থকার মানার শ্েতের পাত্র, আমি ভাহার দীর্ঘ জীবন ও প্রতিষ্ঠা 
কামনা করি। 


বয়তসন্ধি * 


সরোজেজ্দনাথ রায় 


আজকাল, বিশেষ করে শিক্ষিত সম্প্রদায়ে এমন লোক খুব কমই আছেন, 
যিনি মনোবিজ্ঞানের বিষয়পস্ত্ সম্বন্ধে অল্পবিস্তর পরিচিত নন। মানবজীবনকে 
মোটামুটি পাচটি অধায়ে ভাগ করা হয়, যেমন শৈশব, কৈশোর, যৌবন, 
প্রো ও বার্ধকা। এই শোর ও যৌবনের সন্ধিকালকেই আমরা কিন্তু 
সাধারণভাবে বধ:সন্ধি বলি। 

এখন এই যে পাচটি অবস্থার বিষয় উাল্পখ কবলাম, তাদের প্রতোকটিরই 
কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে । যেমন শৈশবে অপরিণত দেহ ও দন্তহীনতা, 
যৌবনে দৈতিক সনলতা ৪ পরিপূর্ণতা, বাধ্কো পলিত কেশ ও লোলচর্ম 
ইত্যাদি লঙ্ষণগুলি মিলিয়ে নিয়েই কে শিশু অথবা কে বৃদ্ধ, সেটা অতি 
সহজেই আমরা ধরে নেই। কিন্তু মানুষের জীবনে দেহটাই সব নয়, তার 
আরও একটা অংশ আছে এবং সেটি হচ্ছে মন। এই দেহ ও মন এমন 
অবিচ্ছিন্নভাবে জডিয়ে থা,ক যে, ছুয়ের কোন এক্টীকে বাদ দিয়ে জীবনের 
কোন অবস্থা বিশেষের পুর্ণ আলোচনা সঞ্জন ভয় না । অবশ্য শারীরিক কোন 
পরিবর্তনের লক্ষণ গ্ুলি যেমন আমবা চাক্ষুল উপলব্ধি করি, মনের বেলায় কিন্তু 
ঠিক সেরকম নয়। আপনাদেরও মন আছে, আমারও আছে সেট। অবশ্য 
ঠিক, কিন্তু মনের সঙ্গে চাক্ষুষ ব' প্রত্যক্ষ পরিচয় আমাদের কারুর নেই। 
তা সত্বেও মানবজীবনের টৈনান্দন ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে মনের 
ষে প্রকাশ হয়, তা থেকে মনের রূপ বা ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে আমর! একটা 
ধারণ করে নিয়ে থাকি । যেমন ধরুন, শৈশবে পুতুল নিয়ে খেলা, কশোরে 
চঞ্চলত্া, যৌবনে আত্মসচেতনতা ও বাধক্যে স্থৈর্ষ প্রভৃতি বিভিন্ন ্বাভাবিক 
ব্যবহার বিভিন্ন অবস্থায় মানসিক বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত করে না কি? অর্থাৎ 
মনের প্রকাশভঙ্গী থেকেও কে বুদ্ধ, কে শিশু, তা মোটামুটি আমর] অনুমান 
করে নিতে পারি। শুধু তাই নয়, গভীর ও কষ্টসাধ্য গবেষণার ফলে 
মনোবিদ্গণ মনের অবস্থা সম্বন্ধে যে সব সিদ্ধান্তে এসেছেন এবং যে সব তত্বের 


* জ্ঞান ও বিজ্ঞান-__জুলাই ১৯৫৩ সংখ্যা হইতে গৃহীত। 


৪৪৮ উজ্জ্বল ভারত [৬ বর্ষ, ৮ম সংখা! 


সন্ধান দিয়েছেন, নিশদভাবে সে সব আলোচনা না করে উপস্থিত এইটুকু 
মাত্র বলতে পারা ধায় যে, বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রারৃতিক নিয়মে দেহের 
সমান্তরাপে মনের বিশিষ্ট প্রণালী অনুযায়ী ধারাবাহিক পরিবর্তন বা 
পরিবধ্ন ঘটে । এই নিয়মের বাতিক্রম যে হয় না, তা নয়, তবে সেটা 
হলে। অন্বাভাবিক ব্যাপার । যেমন--কি কংঙের মত দানবাকৃতি বিশাল দেহ 
অথব। "তার পিপরীত খর্বাককতি বানের মত দেহ এবং মনের ক্ষেত্রে রাম” 
খোক। বা ক্িপুড়ার মত ব্যবহার স্বাভাবিক না হলেও অসম্ভব তো নয়! 

এবার বয়ঃসন্দকালে দেহগত ও মনোগত কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা 
বলচি। ছেলে'দর বারো থেকে সতেরো এবং মেয়েদের এগারো থেকে 
যোপো মোটামোটি এই বমুসকাল্টিকে কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিকাল 
বলে ধরা যেতে পারে। এই সময়ে শখীরের আরুতি ও শক্তি দ্রুত বুদ্ধিলাভ 
করেত] বটেই, তা] ছাড়। যৌনসংক্রান্ত কতকগুলি মৌলিক পরিবততনও এসে 
পডডে। শরীরের এই যৌনবিষয়ক পরিবতন ছুই রকমের হয়। প্রথমটি হলো 
মুখা এবং মুখা পরিবঙন প্রকাশ পায় জননেক্জ্রিয়ের পুর্ণ বিকাশে । আর 
অপরটি হলো গৌণ, যার জন্যে কতকগুলি গ্রস্থি (যেমন--আড্িন্যাল, 
পিটুইটারী, খাহরয়েড ইত্যাধি ) থেকে ানগত হরমোন বা রসবিশেষের 
প্রভাব মূলতঃ দায়ী। এই ?গাঁণ পরিবঞ্তনের লক্ষ্য হলো ছেলেদের ক্ষেত্রে 
মুখে দানড়ী ৪ গৌফের উন্মেষ, গশ্টীর ৭ কর্কশ গলার স্বর উত্যাদ্দি এবং 
মেষেদের বেলায় তকেব নী চবি জমতে ম্থরু হওয়ার ফলে দেহে সমতা, 
মঙ্ছণ 1 এ পুর্ণতার সঞ্চার । 

দেহের কোন পরিবর্তন আপার মনের শ্পর রেখাপাত করে । ছেলে- 
মেয়েরা নিজেদের সন্ধদ্ধে আগের চেয়ে আত্মমচেতন হয়। টৈহিক স্বাস্থ্য 
উন্নত বাঁ বলিষ্ঠ হলে মনে একটা স্বাচ্ছন্দা আসে এবং নিজের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে 
একটি প্ররুষ্ট ভাবের সঞ্চার হয়। কিন্ধুম্বাস্থা যদি শ্পীণ হয় অথবা দেহের 
গঠনে যর্দ কোন খুঁত থাকে তা হলে অনেক সময় একটি হীনতাভাব মনকে 
ভারাক্রান্ত করে। দৈনন্দিন জীবনে এরকম দৃষ্টান্ত মোটেই বিরল নয়। 
আবার দেহে যে থাইরয়েড গ্রন্থি আছে, সেটা যদি প্রয়োজনের চেয়ে অধিক 
পরিমাণে কার্ধকরী হয়, তাহলে ব্যক্তিবিশেষ একটু বেশী রকমের চঞ্চল ও 
কর্মততৎ্পর হয়। আর পরিমাণ কম হলে মানসিক বিষগ্রতা ও নিক্ষিয়তা 
রূপে সেট। প্রকাশ পায়। একটু আগে ষে হরমোনের উল্লেখ করছি তার 


ভান্ত্র, ১৩৬৯ ] বয়ঃসন্ধি ৪৪৯ 


প্রভাব আবার শরীরের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। হরমোন কিভাবে মনকেও 
কিছুটা প্রভাবান্বিত করে, বিশেষজ্ঞের] তাহাও নিধধারণ করেছেন। যেমন, 
ছেলেমেয়েরা পরম্পরের সঙ্গ কামনা বা পরিহার করে, অথবা একপক্ষ অপর' 
পক্ষকে নানাপ্রকার বাক্যবিন্যাস, ছল, কৌশল প্রভৃতির আশ্রয় নিয়ে আকর্ষণ 
করার প্রবণতা দেেখায়। কিংবা “বিপদে আপদে স্ত্রীজাতিকে রক্ষা করা 
পুরুষমাত্রের কর্তব্য, কোন কোন ছেলেদের ব্যবহারে এই রকম বীরত্ব- 
ব্যঞগ্তরক ভাবের প্রকাশ, বা 'স্ত্রীজাতি রক্ষণেরই বস্ত--তার৷ পুরুষের কাছ 
থেকে বিপদে-আপদে রক্ষা পাবার দাবী রাখে” অনেক মেয়েদের ব্যবহারে 
পরনির্ভরতার এই ভাব-- ইত্যাদি, ব্যবহারের এই সব বৈচিত্র্যময় বিশেষত্বের 
জন্যে হরমোনের কিছুটা দায়িত্ব আছে । যাই ভোক, বয়ঃসদ্ধিকালে দেহের 
এবং দেহের জন্যে মনের যে সব পরিবর্তন প্রকাশ পায়, সংক্ষেপে সে বিষয়ে 
কিছুটা আলোচনা করা গেল। এইবার বলতে হয় মনের কথা। 
আপাতদৃষ্টিতে মাস্থষের মন অবিভাজ্য, অর্থাৎ দেহের ন্যায় কতকগুলি 
অঙ্গ ও ইন্ড্রিয়ের সম্তি নয় বলেই মনে হয়। কিন্তু দৈনন্দিন কাধক্ষেত্্ে 
আমাদের মন যে নানারকমে প্রকাশ পায়, সেগুলি বিশ্লেষণ করে মনেরও যে 
কতকগুলি মৌলিক অবয়ব বা গুণ আছে, মনোবিদ্গণ তার প্রমাণ পেয়েছেন । 
সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি, ক্ষেত্র বা কার্ধবিশেষে বিশিষ্ট নিপুণতা বা বিচক্ষণতা, 
মেজাজ, বিভিন্ন ভাবান্থবতিতা ইত্যাদি হলে। মানসিক অবয্নবের ভিন্ন ভিন্ন 
রূপ। প্রথমেই দেখ! যায় যে, বাল্যকাল থেকে স্থরু করে বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমোন্নতি 
হতে থাকে, কিন্তু ঠিক এই সময়ে, অর্থাৎ বয়ঃসন্ধিকালে বুদ্ধিবৃত্তি আর 
সরাসরি বৃদ্ধিলাভ না করে সাধারণতঃ বিভিন্ন চিন্তা ও কল্পনার মধ্যে ছড়িয়ে 
পড়ে। ছেলেমেয়েদের কল্পনাপ্রবণতা বিশেষভাবে জাগ্রত হয়। অর্থাৎ বুদ্ধি- 
বৃত্তির চেয়ে ভাবরাজ্যেরই বিশেন প্রসার ও পরিবর্তন ঘটে । তারপর বলতে 
হয় তাদের সামাজিক বৈশিষ্ট্যের কথা । ছোট ছেলেমেয়ের স্বভাবতঃ সঙ্গপ্রিয় 
বলে দল বেধে খেলা করে । এ থেকে তারা ব্যক্তিগত বহু শ্বাথ নিয়ন্ণ করতে 
শেখে এবং ব্যক্তিগত অপেক্ষা দলগত স্বার্থকে বেশী প্রাধান্ত দিয়ে থাকে । 
পাচজনের সঙ্গে মেলামেশা করা, সহযোগিত। করা ব1 অন্তের কোন উপকারে 
আসবার বিষয়ে তারা একট স্বাভাবিক প্রেরণা অনুভব করে। খেলাধূলার 
রকম একই বলে ছেলেমেয়ের বাল্যকালে একত্রিত হয়ে খেলাধূল৷ করে। 
তারপর ক্রমশঃ খেলার প্রকারে ভিন্নতা আসার জন্তে ছেলেরা ও মেয়েরা 
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কিছুপ্দিন পথক দল করে খেলা করে। কিন্তু এই বাবধানটি ক্রমশঃ আবার 
আল্গ। ভয়ে যায় এবং ছেলেমেয়েরা মিশ্রদল করে খেলাধূলা করবার প্রবণত! 
দেখায়, যদিও আমাদের সামাজিক অন্থশাসনের জন্যে তাদের এই ইচ্ছা সব 
সময় ফলবতী তয়না। যাই হ্তোক, এই মেলামেশার ফলে অনেক সময়ে 
ছেলেদের, মেয়েদের বা ছেলেমেয়ের পরস্পরের মধ্যে সখ্যতা স্থাপিত হয়। 
মেয়েদের মধ্যে সই বাগঙ্গীজল পাতানে', অথব। একপক্ষ অপর পক্ষকে ছেড়ে 
কোন দিনই থাকতে পারবে না-এই রকম প্রতিজ্ঞাবন্ধত। ইতটাদি নানারকম 
ব্যবহারের সঙ্গে আপনারা সকলেই অল্লবিশ্তর পরিচিত আছেন । কিন্তু এই 
সময়ের বন্ধুত্ব আপাতদৃষ্টিতে খুব ঘনি্ বপে প্রতীয়মান হলেও আসলে 
স্টেো! যে নিতান্তই বাহাক, তার প্রমাণ পরবত্তা জীবনে পাওয়া যায়। 
(লস যাই হোক, ছেল্মেঘ়েদের এই সামাজিক জীবনে কিছুকালের জন্যে 
হঠাৎ আবার একট| ভাট! এসে পড়ে । সে কেমন যেন সবসময়ে একরকম 
আত্মস্থ হয়ে থাকে, নিঞ্জেকে পাচজনের কাছ খেকে গুটিয়ে নিয়ে একলা 
থাকতে ভালবাসে--এক কথায় সে রীতিমত অসামাজিক হয়ে ওগে। 
এই অবস্থাটি অবশ্য সাময়িক মাত্র । এর পরে সে আবার লামাজিক হয় এবং 
আগের মত পাচজনের সঙ্গে মিশতে আরস্ত করে। তার একটু পরিবর্তন হয় 
এই যে, এখন সে এমন একজনকে খোজে যার সঙ্গে সতিই বন্ধুত্ব করা চলে, 
যে তাকে ঠিকমত বুঝতে পারে, যার কাছে স্থখুঃখের ব! অস্থান্ত ব্যক্তিগত 
সব কথা চলে, অথাৎ এক কথায় যার পপর সবতোভাবে নির্ভর করা যায়। 
তারপর বলতে হয় নৈতিক চরিত্রের কথা । নেতিক চরিত্রের স্থঠু ও 
পুর্ণ বিকাশের অর্থই হলে সমাজ-স্বীক্ত নিয়ম বা কষ্টির অনুবতিতা। কোনো 
একটি কাজ ভাল কি মন্দ--আমরা [নচার কার সমাজের দিকে চেয়ে, অর্থাৎ 
সামাজিক রীতিনীতি বা বিধিনিমেপের সঙ্গে ঠিক মত খাপ খেলে বলি ভাল 
এবং খাপ না খেলে বলি মন্দ । এখন ন্বায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ গুরুজনেরা যা 
শিখিয়ে দেন, বালাকালে ছোট ছেলেমেয়েরা সেটি নিবিবাদে মেনে নেয়। 
স্থতরাং নৈতিক চরিজ্মের ভিতিস্তাপন হয় বালাকালে। সেই ছেলেমেয়ের! 
আবার কিন্ত বয়ংসদ্ধিকীলে নিজেরাই ভালমন্দ বা স্তায়-অন্যায় বিচার করবার 
চেষ্টাকরে এবং মেট? তারা করে কাধবিশেষের ফলাফল দেখে । শুধু তাই 
নয়--মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এখন তারা এই বিচারকার্ষে গুরুজনদের 
চেয়ে বরং নিজেদের বন্ধুবান্ধবর্দের মতামতের উপর বেশী আস্থাবান হয়। 


ভান, ১৩৬৯] বয়ঃসন্ধি ৪৫১ 


এটা হলো এই বয়সের ধর্ম এবং এ বিষয়ে পিতামাত। বা শিক্ষকদের অবহিত 
থাক। উচিত। ছেলেমেয়েরা কথার অবাধ্য হলো মনে করে তারা যদি ক্ষুব্ধ 
হন বা তাদের ওপর রাগ প্রকাশ করেন তাহলে তারা কিন্তু মন্ত ভুল করে 
বসবেন। 'প্রাঞ্ধে তু যোড়শে বর্ষে পুত্রৎ মিত্রব্দাচরেৎ* এই উক্তিটি এ 
জায়গায় খুবই প্রযোজ্য সন্দেহ নেই। 

শারীরিক পরিবর্তনের জন্ত যৌনবোধের যে নতুন অধ্যায় এ সময়ে স্থরু হয়, 
সে কথা আগেই কিছুটা বলেছি । নতুন হলেও যৌনবিষয়ে কৌতৃহল অবশ্ঠ 
কমবেশী সব ছেলেমেয়ের মধো বাল্যকাল থেকে বতমান থাকে এবং তার 
প্রমাণ তাদের এ বিষয়ে নানারকম প্রশ্ন থেকেই পাওয়া যায়। অশ্লীলতার 
অজুহাতে এই স্বাভাবিক কৌতৃহল বা প্রশ্নের যথাযথ উত্তর তাদের দেওয়। তো 
হয়ত ন1--উপরশ্ত তারা ধমক খায়) কিম্বা এড়িয়ে যাওয়া হয় অথবা ভুল ব। 
মিথ্যা উত্তরে তাদের শান্ত করা হয়। ছেলেমেয়েরা কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্টেষ্ট 
থাকে না। তার। অভিভাবকদের 'অজ্ঞাতসারে এর, শুর ক্কাছ থেকে বা 
আজেবাজে বই পড়ে তাদের কৌতৃহল বা প্রশ্নের সমাধান করে নেয়। এর 
ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, তারা যৌনবিষয়ে একটি অসম্পূর্ণ, ভুল 
বা বিকৃত ধারণ নিয়ে বসে আছে । এই সব ছেলেমেয়ের নিজেদের যখন 
যৌনজীবন স্থরু হয় তখন তারা পুর্বাজিত ভুল বা বিকৃত ধারণার সঙ্গে আসল 
ব্যাপার, অর্থাৎ নিজেদের জীবনে এখন যা উপলব্ধি করলো তার কোন মিল 
খুঁজে পায়না । ফলে তাদ্দের মনে একটা বিরাট সংঘাত বাধে এবং নানা- 
রকম অসহনীর ছন্দের ৃষ্টি হয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য, হিষ্রিরিয়া 
জাতীয় মানসিক ব্যাধি, অব্যবস্থিতচিত্ততা, এমন কি কোন কোন আত্মহত্যার 
মুলে অনেক সময় এই জ্গাতীয় দ্বন্দের আভাস পাওয়া যায়। বয়সের অন্পাতে 
ছেলেমেয়েরা যাতে উপযুক্ত যৌনশিক্ষা পায়, শিক্ষক বা অভিভাবকদের, 
বিশেষ করে মায়েদের সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করছি । 

এই সময়ে লক্ষ্য করবার মত আর একটি জিনিষ আছে সেটা হচ্ছে- 
ছেলেমেয়েদের ব্যবহারে কেমন যেন একটা আলম্য, অস্থিরতা ও চাপ! 
অসন্তোষের প্রকাশ হয়-_বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যেই এই ভাবটি বেশী মাত্রায় 
দেখা যায় এবং তার কারণও অবশ্ঠ আছে। যাই হোক, এরকম অবস্থাটি 
বয়সোচিত, স্থতরাং শ্বাভাবিক। ভাল কথায় বা বুঝিয়ে বলে তাদের কাছ 
থেকে এ সময়ে ফেটুকু কাঞ্জ ব। সহযোগিতা আদায় কর] যায়, সেই চেষ্টা করা 


৪৫২ উজ্জল ভারত [ ৬ বর্ষ, ৮ম সখা 


উচিত; কারণ জোর-জবরদত্তির ফল অনেক ক্ষেত্রে খারাপই হয়ে থাকে৷ 


এই »কম অসামাজিক ভাব বেশীদিন থাকে নাঁ_-জননেক্রিয়ের পুর্ণ বিকাশ 
হবার পর থেফেই এই ভাবগুলি ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে আবার পূর্বের স্ুস্থ- 
ভাব ফিরে আসে। 

বয়ঃসদ্ধিকালে ছেলেমেয়েদের জীবনে যে আমুল ও গ্রচণ্ড পরিবতন হয় 
তার যোটাধুটি পরিচয় আমরা পেলাম । এই পরিবর্তনের সময় যে উত্তেজক 
অবস্থার ও উদ্দাম শক্তির সঞ্চার তয় তার সঙ্গে বন্তান্ীত নদীর তুলনা! করা 
ধেতে পারে। আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা নদীর এই ধ্বংসাত্মক শক্তিকে 
ক্পপাস্তরিত করে বৈদ্যাতিক শক্কি উত্পাদন, কৃষির জন্ত জল সরবরাহ ইত্যাদি 
নানারকম স্ষ্টিমূলক কাজে নিয়োজিত করছেন । তেমনি বয়ঃসদ্িকালের 
এই নিহিত শক্তি--যে কোন কারণেই হোক না কেন, সাধারণতঃ ব্যক্তিবিশেষ 
যা সমাজের পক্ষে অন্গকূল হয়ে প্রকাশ পায় না। প্রত্যেক ছেলেমেয়ে যাতে 
ঘুস্থ দেই ও মন নিয়ে জীবনে সর্বাঙ্গীন উরতি লাভ করে, সে বিষয়ে শিক্ষক, 
অভিভাবক এবং দেশের নেতাদের পুর্ণ দায়িত্ব আছে এবং তার জন্তে তাদের 
একজ্ চেষ্টা ও সহযোগিতা যে একাস্তই প্রয়োজন সে কথ বলাই বাহুল্য । 
আমাদের ছেলেমেয়েদের উজ্জল ভবিষ্যতের চিরস্তন এই আশা ফলবতী 
করতে হলে বয়ঃসন্ষিকালের এই উদ্দাম শক্তিকে অবরুদ্ধ রাখলে বা অগ্রাহ্ন 
করলে চলবে না। তাকে উচিতমত স্থট্টিমলক কাজে লাগাতে হবে, 
তাকে ব্যক্তিবিশেধ, সমাজ ও দেশের কল্যাণের জন্ে প্রয়োজনানুষায়ী 
রূপাস্তরিত করতে হবে । কি প্রণালী অবলম্বন করলে বা কোন্‌ পথে অগ্রসর 
হলে এই সব সমন্ার সুষ্ঠ সমাধান করা যায়, মনোবিদ্গণের গভীর ও ব্যাপক: 
গবেষণা! থেকে তার নির্দেশ পাওয়া যায়। 


সাময়িকী 

১৫ই আগষ্ট ঃ আধুনিক ভারতবর্ষের বিজয়া দশমী ১৫ই আগষ্ট 
শ্ররামচন্্র সেই কোন্‌ অতীত যুগে শরৎকালে শ্রীশ্রতুর্গাপুজা করিয়া রাবণের 
হাত হইতে অপহ্ৃতা সীতাক্ষে দশমী তিথিতে উদ্ধার করিপ্না ছিলেন। 
বর্তমান ধুগের বিপ্লব আন্দোলনের শেষ খাত্বিক মহাত্মা গান্ধীও মহাশক্কি 
পুজার সিদ্ধিকূপ অপত্ৃত ভারতবর্ধকে বুটিশের হাত হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন । 
১৯৪৭ খুষ্টান্বের ১৫ই আগষ্ট ভারতবাসীদের হাতে ভারতবর্ষকে প্রত্যর্পণ 
করিয়া বৃটিশ এদেশ হইতে চলিয়া গিয়াছে । কোটি কোটি ভারতবাসীর 
বুকের তাজা রক্তে মহাশক্তির পুজা সাধিত হইয্বাছিল। এই দিনের মহিমা 
ও মাধুধ্য অবঞুঠীমন, আমরা! এই বিজয়া দেবীকে আমাদের সকল দেহপ্রাণ 
মন দিয়া বরণ করিতেছি এবং জাতিবর্ণনিব্বিশেষে সকল ভারতবাসীকে 
আমাদের প্রীতি-আলিঙ্গন--“কোলাকুলি' নিবেদন করিতেছি । 

মহাত্মাজী “ম্বরাজ” সাধনার জন্তই মৃহাশক্তির অর্চনা! করিয়াছিলেন ঃ 
শুধু স্বাধীনতা প্রাপ্তিই তাহার লক্ষ্য ছিল না। আমরা কিন্তু ম্বরাজের 
প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া শ্বাধীনতাই চাহিয়াছিলাম। 
মহাতআ্াজীর স্বরাজ যদি আমাদের কাম্য হইত, যদি তাহার অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক গঠনকন্মকে প্রাণপণে অনুসরণ করিতাম, তবে সব দিক দিয়াই 
জাতির কল্যাণ সাধিত হইত। বুটিশ গিয়াছে, কিন্তু আমরা নিজেদের ঘর 
গুছাইবার শক্তি লাভ করি নাই। স্বরাজ সাধনার ভিতর বুটিশের কবল 
হইতে মুক্তি এবং ঘর গুছাইবার কৌশল সবই নিহিত ছিল। এ দেশের 
কয়জন সত্যই গঠন কর্শের প্রতি বিশ্বাসী ছিল? তাহারা রাজনীতি 
করিয়াছে, সে দিন খেয়াল হয় নাই যে, অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ন। হইলে 
রাজনৈতিক মুক্তি “ভূয়া” হয়। আজ যাহার! বর্তমান ম্বাধীনতাকে 'ভূয়া, 
বলিয়! উড়াইয়া দিতে চায়, একদিন তাহারা কিংবা তাহাদের নেতারাই 
_স্বরাজের স্থানে “ম্বাধীনতা' চাহিয়াছিলেন। বর্তমানের এই "অপূর্ণ? 
স্বাধীনতার জন্ত দায়ী ইছারাই। রাজনৈতিক মুক্তি আমর! পাইয়াছি, এ 
কথা নিঃসন্দেহে । মহাত্মাজীকে বুঝিতে পারিলে আজ এই আর্তনাদ 


করিধার প্রয়োজন হইত নাঁ। যে স্বাধীনতা মিলিয়াছে তাহাকে সর্ধক্ষেজ্ে, 
$& ০ 


৪৫৪ উজ্জ্বল ভারত [৬্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


খাদ্বাদন করিবার দায়িত্ব জাতিরও। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপ্রধ 
আনিবার তার জনসাধারণের । সরকার এই দিকে প্রাণপণ করিবেন 
কিদ্ক জনসাধারণকে আজ গ্রস্ত হইতে হস্কবে এই বিপ্লবের জন্ত | জনসাধারণ 
ও সরকার যদি এখন পারস্পরিক সহযোগিতায় অগ্রসর হইতে পারে, তবে 
ভারতের মুদ্ধি সর্বাজীণ হইবে। এগ্রতিরোধ” করিয়া জাতির আত্মশক্তির 
উদ্বোধন হইতে জাতির দৃষ্টিকে বিপথে পরিচালিত করিয়া শুধু বিপদকেই 
ভাবিয়া আন! হইবে । সরকারই একমান্ত্র সত্য নয়, সমগ্র সতোর এক অর্ধেক 
লয়কার এবং অপর অর্ধ জনসাধারণ । জনসাধারণ যদি গঠনকর্ধে আত্মনিয়োগ 
নাকরেন, সরকার এক1 কি করিবেন? হিংসা বিছ্েষের সাধনায় জাতিগঠন 
হয় না, উহাতে শক্তির শুধু অপচয়ই হয় এবং উচ্ভ1 পরিণামে পরস্পরের 
মধ্যেই হিংসা আনিয়া দেয়। ভারতের বিজয়! ভারতবাসীকে শুভবুদ্ধি প্রদান 
করুন, জাতি সংগঠনের উপযোগী বুকের বল ও কন্মশক্তি প্রদান করুন। 
বিনোবাজ্জী ও ভূমি-বিকেন্দ্রীকরণ : আল্গ বিশ্বের সর্বস্তরে 
আধ্যাত্মিক, সমাঙনৈতিক, বৈষয়িক-_বিকেন্ত্রীকরণের দর্শন জমিয়া উঠিতে 
চাহিতেছে। এই বিকেন্দ্রীকরণকে ভূমির ক্ষেত্রে ব্থ রক্ষপাতের ভিতর দিয় 
রূপাপ্লিত করিয়াছে রাশিয়া এবং চীনও তাহার পন্থা অন্থুসরণ করিয়া চলিয়াছে | 
কিন্ধ ইহাতে বর্তমান যুগের অন্তরাত্মা সায় দেয় নাই । বর্তমান যুগ সমন্বয়ের 
যুগ, পরম্পর-বিরুদ্ধদের একই সমগ্রের মাঝে মিলনের যুগ। ভারতবর্ষ 
এই সমশ্যার সমাধান করিবার জন্ত মহাত্মাজীর সাধনলন্ধ পথ অনুসরণ 
করিয়া চলিয়াছে। এই পথ আত্মশক্তি-উদ্বোধনের পথ, এই পথ ভূমিহীন 
জনগণের আত্মশক্তিকে সংহত করিয়া তাহার ভিতর ভূমিপতিদের, শক্তি- 
মানদের পরিপাক করিবার পথ, সমগ্র সমাজ গড়িবার পথ । মহাত্মাজীর 
প্রিম্তম শি আচার্ধা বিনোবাজী বর্তমানে এই অহিংস পথ অবলম্বন করিয়া 
কতদূব এ পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহার একটা চিন্ত্র গত ৪ঠা আগস্টের 
অমতবাজার পত্রিকায় প্রযুক্ত দেবেন সেন এম, এল, সি দিয়াছেন। আমরা 


তাহ। হুবহু উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বক্তব্য বলিব। 
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বিনোবাজ্জীর এই পথ কংগ্রেস সমর্থন করিয়াছে, সবকার ' অনুমোদন 
করিয়াছেন। যাহাদের হাতে রহিয়াছে শাসনবন্ত্র, তাহাদিগকে আইনের 
পথেই সমতা আনিতে হয়; সেখানে ভূমিমালিকগণ আইনের সাহীযো 
তাহাদের কেন্দ্রীভূত ভূমি আ্বাকড়াইয়! ধরিবার যথেষ্ট আইনগত সুযোগ পাক্। 
সরকারের অনুমোদন প্রাপ্ত বিনোবাজীর পক্ষে তাই এ কাজ হৃদয়ের ভিতর 
দিয়া কর] সহজ হইয়াছে । গভর্ণমেণ্ট আইনের পথে ইহা করিলে গলদধর্ম 
হইতেন। বিধি ও হৃদয় যদি সহযোগিত। করিয়। চলে তবে এই পথে সিছ্ছি 
অদুরে। বিনা রক্তপাতে ভারতবর্ষ এই দুরূহ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবে, 
আবার মহাত্মাজীর সাধনা জয়যুক হইবে, ইহ] নিঃসন্দেহ | 

গোটা ভারতবর্ষ এই পথে আগাইয়া চলিয়াছে। কিন্তু সেখানে 
বাঙ্গালা কই? বাঙ্গালী কোনও দ্বিনই প্রাণ খুলিয়া মহাত্মাজীর 
অহিংলা ও গঠনকন্মকে ত্বীকার করিয়া লয় নাই । সজ্বর্যই সে ভালবাসিত। 
স্বরাজ শব্দের স্থলে শ্যাধীনতা” শক বসাইবার জন্য যে তুমুল আন্দোলন 
মহাত্মাজীর সময়ে চলিয়াছিল, তাহার নেতৃত্ব অনেকট! ছিল বাঙ্গালীর । 
হিংসাপুর্ণ নিপ্রৰ বাঙ্গালী সার্থকতার সহিতই করিয়াছে । কিন্তু তাহ! যখন 
স্তিমিত হইল, তখনই না মহাত্মাজী ভারতবর্ষে অহিৎংসা-মন্ত্র লইগর্‌. আবিভূত 
হইলেন? বাঙ্গালার 50550755658, .00982002 লস মাথা ঘামাইি- 


৪৫৮ উজ্জল ভারত [ ৬ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


বার কে আছে? এখানে শুধু (প্রতিরোধ | গণশক্তিকে অহিংসার পথে 
সঙ্ঘবন্ধ করিয়া কোন্‌ কৌশলে পরিচালিত করিলে কেন্্রকে গণদাবীর কাছে 
মাথা নোয়াইতে হয়, তাহ মহাত্মাজী হাতে কলমে দেখাইয়া গিষাছেন। 
মহাত্মাজী দ্নাড়াইয়া পুলিশের লাঠি খাইবার ও আত্মশক্তির উদ্বোধনে 
পশুশক্তিকে জয় করিবার সাধনা দ্েখাইয়াছিলেন। দেশ কি তাহা ইতোমধ্যেই 
ভুলিয়া গিয়াছে? গভর্ণমেণ্ট পশ্তশক্তির আশ্রন্ব লইলে কি জনসাধারণকেও 
তাহাই লইতে হইবে? বড় হিংসাকে কি ছোট হিংসা বারা ঠেকানো 
যায়? জাতির ডিতরে বার্থ উত্তেক্ষনা সঙ করিয়া তাহাকে হিংসার পথে 
পরিচালিত করিবার দুঃসাহস যেন ভারতবর্ষে কাহারও না হয়। বিনোবাজী 
আজ আর একবার অহিংসার মহিমা ও মাধুধ্য ভূমি-সমস্যার ভিতর দিয়! 
জাতিকে শিক্ষা দিবার জন্ত আগাইয়। চলিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রাণপুকুষ 
তাহার সাধনাকে জয়যুক করিবেন । বাঙ্গালী এই পথকে চিনিয়া! লউক; সঙ্ঘর্ধ- 
মূলক রাজনীতির ক্রেদোক্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়ের পথে চলুক । 
বাঙ্গালী তাহ। হইলে আবার ভারতবধের সামনে দাড়াইতে পারিবে । “০ 
29610150013 60০ 1621)-পীতি বাঙ্গালীকে ডুবাইয়াছে। বাঙ্গালী আজ 
সর্বক্ষেত্রে পশ্চাতে পড়িয়া যাইতেছে । বাঙ্গলার বুদ্ধি ছিল, হৃদয়ও ছিল-_ 
নাই তাহার সমন্বয় । বুদ্ধি ও হৃদয়ের সমন্বয় বিধান করিতে পারিলে বাঙ্গালীর 
সম্বন্ধে উক্তি, “৬৬170 0361785] 00800:5 0০455) 10019 ০963 €0190::0জ" 
সার্থক হইবে । সময় থাকিতে বাঙ্গলা অবাহত হউক। বিনোবাজী প্রবস্তিত 
ভৃদান ষজ্জ আন্দোলনকে সে দেহ প্রাণ মন দিয়া বরণ করিয়া লউক। বাঙ্গলার 
€গীরব আবার প্রতিষ্ঠিত হইবে । বন্দে মাতরমূ। 
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আশ্বিন, ১৩৬০ 
পূজার দিনে 


রেণু মিত্র 


'মাবার পুজ। এসে গেল। মান্ষের ঘেমন একটা ধৈনন্দিন সাধনা আছে, 
তেমনি আছে একটী বাৎসরিক সাধনা । শারদীয়া দুর্গোৎসব আমাদের 
তেমনি একটী বাৎসরিক সাধনা । এ সাধনা শক্তি আরাধণার। আমাদের 
দৈনন্দিন সাধনায় আমরা একদিনের দিনঘীপনের ও বৃতত্বমের সঙ্গে আমার 
সঙ্গন্ধের & অল্প সময়ের হিমান নিকাশ করে থাকি । শারদীয়! পুজার এই 
বাৎসরিক সাধনায় আমর! হিসাব করব দীর্ঘ বা স্থদীর্ঘ দিন ধরে বাঙ্গালার ঘরে 
ঘরে এই যে একটা ব্যাপার ঘটে আসছে, তার তাৎ্পর্ধকে আমরা কতটুকু 
হদর়ঙ্গম করতে পেলাম । পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণের এই অত্যন্ত মূল্যবান 
কথাটা যেন আমরা মনে রাখি যে, বুহত্তমকে হৃদিস্থ করবার কিংবা ভাঘাস্তরে 
আমার ক্ষুদ্র আমি-কে বিস্তারিত করে তাতে বৃহত্তমের প্রবেশকে সম্ভব করে 
তোলবার যে যে প্রর়ান আজ পর্যন্ত যত প্রাণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত 
হয়েছে, তাদের প্রত্যেকটী ন্যায্য, যুক্তিসহ এবং তা অশোভন নয়। 
তাই দীর্ঘদিনের চলে-আসা এই যে পুজার আচরণ, এর অর্থ, প্রয়োজন ও 
মর্যাদাকে আজ ব্যক্তির ও জাতির জীবনে আমাদেরকে বুঝতে হবে। 

পুজা আসে, শেষ হয়ে যায়_-অথচ তার অম্বন্ধে আমাদের কিছু ভাবনা 
নেই বললেই হয়। একদল হৈ হৈ করি, প্রায় সপ্তাহকাল ধরে লাউডম্পীকার 
চালিয়ে যাই আর কেউ বা চিরাচরিত মস্ত্রোচ্চারণে পুজা সমাধা করি। কিন্ত 
শক্তির আরাধনা করি কোথায়? 


৪৬৩ উজ্জ্রলভারত [ ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৯ম সংখা 


শক্তিকে আজ কি ভানে হাবব ? 

শর্তির দুইটি দপ আছে- একটা অহংকারের প্রকাশ, অপরটি অহ্‌ং 
বিলুপ্ণির মদা দিছে আত্মার স্বরূপ প্রকাশ । শুস্থ নিশ্বন্তের শক্তি আর মায়ের 
শনি কি এক রকমের শক্তি? হিটলারের কিংবা আমেরিকা রাশিয়ার শক্তি 
আর গাদ্দধীজীর শক্তি কি একই রকমের শক্তি? মালানের শক্ষির স্বরূপ বা 
দূপট। কি জাতীয়? 

শুন্তনিশু€ভ্তব শক্তি অহংকারের শক্তি । এটা আত্মকৈদ্দিক সভ্যতার 
পারচঘন। শুভনিশ্ুগ্রের যে তপস্যা ছিল ন| তা নয়। তারা দীর্ঘ অযুত 
বহসর পবিজ্র পুক্ষর তীথে ব্রত দান জপ ইত্যাদি কঠোর ও কঠিন তপস্যা 
করেছিপেন। কিন্তু সে তপস্ত। তাদের অহৎকারকেই শুধু পুষ্ট করেছিল, বিশ্বঃ 
নিশ্বেখবর 9 বিশের যাবতীর বসু সঙ্গদ্ধে শ্রদ্ধাশীল ও ভক্তিপরায়ণ করে নি। শুস্ত 
নিশুল্ত মনে করলে বিশ্বট। তাদের ভোগের বস্ক। দেবীর কথা যখন তাদের 
জানান হল) তারা বললে তাকে আন, তাকে আমাদের স্ত্রীকূপে গ্রহণ করব । 
নিজেদের শক্ষিমন্তার কণাণ তারা তাকে বলে পাঠালে । স্ত্রীরূপা শক্তিকে 
যখন ভারা দেখলে, তখন সে শক্তিকে তারা নিজেদের করে মনে করলে কিন্ত 
সেই শক্তিরও মে একট। পণক ৪ খতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, তাকে ষে অদ্ধা করেই, 
স্বীকার করেই আয় কৰা চলতে পাবেন শ্রস্থানন্শ এ কথা জানতো না। 
তারাত্তাকে নিজেদের অহংকারের শক্ষি দিছেই লাভ করতে চেয়েছিল। 
কিন্ধ তিনিও যে বল পাঠালেন, যে মামাকে সংগ্বামে জয় করবে, যে আমার 
দর্প চূর্ণ করলে, যে আমার প্রাতি বল, আমি তাকেহী ভন্তা বলে বরণ করতে 
পারব । তাহলে স্পষ্টই দেখা ঘাচে শুন্য নিশশ্ভের যেমন একট। শক্তি আছে, 
দেবীর তেমনি শক্তি আছে, এবং ছুটো শঞ্জির স্বরূপ একরকমের নয়। 
আগেই বলেছি একটা অহংকারের দাশ্তিক প্রকাশ, অপরটী আন্িক শক্তির 
ত্বপ্রকাশ দীপ্থি। এই আত্সিক শক্রি ম্বপ্রকাশবআমাদের অহংকারের 
সঞ্ছে ভার ধাকা] লাগে, তাই তাকে আয়াত করা আমাদের পক্ষে এত কঠিন; 
অথচ আনসার পক্ষে তা শ্বতঃসিক্ধ বলেই ধাক্ষাপান্ধি একটা চলেই আসছে । 
শুভ্ত নিশুভ্ড তাদের নাম ও অন্তিতে সেই স্প্রাসান কালেই নিঃশেষ হছে যায় 
নি--আজকের দিনের আমাদের সকলের মধ্যেই সেই শ্ুস্ত নিশুপগ্ত বাসা বেধে 
আছে--আমাদের আজকের শক্তি অহংকারের দাম্তিকভা। এই শক্তিরই 
ঠোকাঠকিতে আজকের ব্যক্তিঙ্গীবন, সমাজছীবন, রাষ্ট্রক্গীবন বিপন্ন! কিন্তু 
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শক্তির এ তো সত্যিকারের সার্থক রূপ নয়। ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্্রজীবনে 
সেই স্বরূপ শক্কির প্রকাশ কি সম্ভব নয়, অগ্ভের অস্তিত্বকে ঘা অস্বীকার করে 
ন।, অন্যকে গ্রাস করে যা নিজেকে বাচিয়ে রাখে না? এ কথায়ই প্রশ্ন উঠবে 
সংসারময় এই নিয়মই সনাতন সতা যে, তোমাকে মেরে আমি বাচব, আমাকে 
মেরে তুমি বাচবে। এ কথাটা খানিকট। সত্য তো বটেই, কিন্তু এই অদ্ভুত 
বিশ্বে এ কথাটা ও সত্য যে, আমার প্রাণ দিয়ে আমি তোমাকে বাচাই, তোমার 
প্রাণ দিয়ে তুমি আমাকে বাচাও। তাই এ বিশ্বে প্রাণধারা আজও আঅগ্্রান, 
ত। না হলে কবে এ বিশ্বটা ইটপাথরে পরিণত হতো । তাই কেবল মানুষের 
সম্তানকেই তার পিতামাত1 বাচান পা, পাখী তার বাচ্চাকে বাচিয়ে রাখে 
কোন্‌ প্রেরণার বলে? সে প্রেরণাও তে। ভগবান জীবমাজেরই মধ্যে দিয়ে 
দিয়েছেন! আন্মকৈজ্্িকতা যেমন মানুষের স্বভাব, অপরকে অশ্বীকার 
করে চলবার একটা প্রবণতা যেমন তার আছে, তেমনি গায়ে গায়ে লাগিয়ে 
চলবার একটা আসঙ্গ লিপ্মা কি মানুষের রক্ষের কণায় কণায় নেই? সেই 
প্রপুত্তিটাকে বাড়িয়ে তুলে মানুষকে ধদ্দি এ কথা মনে করিয়ে রাখতে শেখান 
যায় যে, এই যে তার ঘরে সে নিশ্চিন্ত বসে আছে, তার এই থাকার মধ্যে 
কি লক্ষ মান্তনের থাক। থিশে যায় নি? আমি কি একটা শূন্য প্রাস্তরের মধ্যে 
বাদ করতে পার এবং এমনি নিশ্চিন্তে বাস করতে পারি? তাই 
শক্তিমান হওয়া মানেই অপরকে অন্বীকাপ করা বোঝাবে কেন? সেটাকেই 
মানবের স্বরূপ বলে বলব কেন? অহংকারের দৃপ্ত প্রকাশটাকে ই--অন্যকে 
অন্বীকার করাটাই যার শ্বভীব--শক্তি বলে মেনে নেব কেন? শারদীয়া 
পুজার এই শক্তি আরাধনার দ্রিনে এই ভাবনাটাই আজ আমাদের শিখতে 
হবে, এই প্রার্থন।ই করতে হবে যে, আমাদের শক্তি দাও, আমাদের বীধ দাও; 
কিন্তু অপরুচক শক্তিভীন করবার, অপরকে নিবীর্ধ করবার মনোবৃত্তির 
দুর্দপত। থেকে আমাদেরকে বাচা । ব্যাক্তিগত ও জাতিগত একটা নিবীধতার 


দিনে, এ (বকতির এই পৌরুষহীনতার আবেষ্টনের মধ্যে শক্তির 
এই সাধনাই আজ সবচে বড় গ্রপ্মোজন। আমি বড় হয়ে যাব, কিন্ত 


অপরকে ১ করব ন।--শক্তিতত্বের এইটেই আদ্দকের দ্রিনে আমাদের সব 
চেয়ে বড় নাধনা হোক । 

শক্তি তখনই অহং-এর বিক্কৃভিতে পরিণত হয়, যখন সে যান্ত্রিক । জীবনের 
সমগ্রতার সঙ্গে যা অদ্দীভূত নর, তাই-ই ঘাত্ত্িক। এই বিরাট বিশ্বটার 


৪ ৩২ উদ্জললভারত [৬ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


দিকে যদি একবার সন্টিকরে চোখ ঘেলে তাকাই ভ্বাহালে দেখি আমি কত 
ক্ষত) কত লামাগ্ত । আমার বারে অনস্থ দেখ, অনশ্থ বস্ত-_-এই পৃথিবীর এক 
ক্ষুদ্র কোণে আমি পড়ে আছি । আকাশের দিকে তাকালে দেখি কোটী 
কোটি গ্রহ নক, বিরাট চণ্ গ্য-আমার দেশ কালের সীনাবোধের দাঝে 
কোখাপ্ড হার খঠ মেলে না। জলের দিকে তাকালেশ আমার ক্ষত 
তেমনি কবেঠ প্রমাণিত হয়| আর এই মাটির জগতেই বা আমার স্থান 
কোথায়? চারাদকে এহ ঘেআমার ক্ষত্রত প্রমাণিত হপ, তাহলে আমার 
অস্থি রঠপ কোথা কতটুকু কেমন করে? কিছ তবু ছে। আমার অস্ভিত 
৩/2 1 এশার নে ননলেহয় 

$ণে পুলক্িতি ঘে খাটির পরা লুটায় আমার সামনে 

দে আমাম ছাকে এমন করিয়া কেন মে কব ভা কেমনে । 

নিশার আকাশ কেমন করিয়া তাকায় আমাব পানে সে, 

লঞ্চ যোজন দুরের তারকা মোর নাম ঘেন জ্ঞানে সে। 

তাহ আমি মে নেই তি তো নর 1 তবে কেমন করে মিল হবে? চারদিকের 

এই বিরাটত্ব এই ব্রিশালত্ের কাছে আমার খাকার অথ কি? আমার 
বাইরে যে অনশ্ত শক্ি্ খেলা চলছে তার সাথে আমার সম্পক কি? যতঙ্গণ 
মনে করি এই বিরাট শক্তি একেবারেই আমার বাইরে) ততক্ষণ সে শক্তি 
আমার কাছে যন্্রধানবের শক্তি, ততক্ষণ সে আমার কাছে ভীষণ হতেও 
ভীষণ, ততশ্গণ সে আমার ভীন্িউপাদকই শিপু । নিজের বাইরের 
এই শক্তিকে মানুষ কিছুই কি আযন্ত করতে পারে ন।? পারে, এই 
ধঙ্মপানবের শক্তিরহই কণামাত্র লাভ করে মানুষ অহংকৃত হয়ে ওঠে। যে 
শক্তিকে একান্ত আমার বাইরের বলে জানি, বিবিধ রকম তপস্তাদ্বার 
দেহ শক্তিরই কণামাত্র লাভ করতে পারি-কিন্তু সেই শক্তিই বিরুত হয়, 
অপরকে তাই-ই অস্বীকার করে। কিন্তবুকের মধ্যে যেবোধ করি “বিশাল 
বিশ্বে চাবিদিক হতে প্রতি কণা মোরে টানিছে, তাহালে সেই শক্তিই 
আমার বুকের মধ্যেও তো আছে । বাইরের শক্তিকে যখন বুকের ভিতরে 
পাই, তখনই তার সাথে আমার আত্মীয়! স্থাপিত হয় । শক্তিকে বাঙ্গালী 
তাই মা বলে ডেকেছে-_মা আমার চেদ্ে অনেক বড়, তার কাছে আমি 
শক্তিহীন, তবু তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আহে; আর নিঃশক্তি আমাকে 
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তিল তিল করে তিনিই শক্ষিমান করে তোলেন। মায়ের শক্কিতে যখন 
শক্তিমান হতে চাই, তখন মে শক্তি যন্ত্রদানবের শঙ্তি নয়, সে শক্তির 
অহংতাতে বিরুৃত পরিণতি ঘটে না। মা যখন আমাকে শক্তিমান করেন, 
তখন তাতে আমার আত্মরিই শ্করি ঘটে। মায়ের শজিতে শভিমান 
হওয়ার পরে আমার দণপ্ো যে ই এ পেরণা জাগে শিঞ্জিতত্বের সেটা তৃতীয় 
অপ্যার | এই তিতভীয় পধায়ে শক্তি শ্রিণমাঁ, বিশ্বের স্রষ্টাব সঙ্গে তখন সে 


সাপন্য লাভ করে। বাশালীর ঘরে শক্ষি তখন মেয়ের জপ পরিগ্রভ করেন, 
ন্গালীল খাবদীযা পুজা তাহ মেদের পুজা শাক্জি যখন সন্টিকারের হরির 
হমজ। লাভ কবে এন দে শাক পিক্ত হয় না। 


পিপাটের সঙ্গে চত্র আমির সম্পর্দ প্রাণের মনা বি পসেই শ্রাণের মে 
জগতের 5 অথ বেণু সব 
"যা নাগ মায়ে অচল শীরণ 
1০5 এইটি চিবগৌরণ, এ কণ| না ঘদি শিখিলে 
আটএনে মবনে ভয়ে ভয়ে হবে প্রবাসী ফিরিবে নাথলে 
এ প্রাণের সপ দিয়ে ণিরাট শক্তিকে আমি পুণর্বাধ কটি বার বাধালীর 
খর মেয়ের পুঙগার হাহ ভভ আদর । আহাকেহ হাটি করে তোলবার যে 
এনপ্যান্বিক কনা বান্দাশী বু আাগেই করে বেখেছিল, সেই কম্পন তার বাব 
জীবনের লব ক্ষেত্রে জপ পাত করুধ সত্যিকারের ছি ফমতা। সেলাহ কর্চক, 
আাজ শারদীয়। পুজা অবসরে 'গানবা ব্যক্তিগত ৪ সমষ্টিগত প্রার্থনায় এই 
সানাই গ্রহণ করি। 


“ঘা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিপেন সংস্থিতা | 
নমন্তশ্তৈ নমন্তন্যৈ নমস্তন্্যৈ নমো! নমঃ ॥ 


স্পা চে 
গু খরা 


বা দেবী সর্ধবভৃত্েষু জাতিরূপেন সংস্থিতা। 
নমন্্রন্তৈে নমস্ন্তৈ নমন্তন্যৈ নমো! নম: | 

যা দেবী সর্বভৃতেষু বৃত্তিরূপেন সংস্থিতা। 
নমন্তন্তৈ নমস্তন্তৈ নমন্তন্তৈ নমো নমঃ ॥ 


মায়ের আবাহন 
গ্রতিভ1 র।য় 


শরতের পুতি নেবী শন্র লিগ্ধ সাঙ্গে সািছা। তাভার মাত হপযের ম্পেহামৃত 
ধারা সর্দার দেন ছঙাহয়া দিয়াছে । একদিন প্ররুতির এই মঠিমময়া জিদ্ধ জুষম। 
পলী জীগনে কত গ্রনধব, কৃত মধুর হহফা দেখা দিয়াছে । পল্লীর আকাশ 
বাতান, দল গুল, পল্লীর ঘাট মাঠ, পল্লীর সিউপী বর! ঘুল) পল্লীর পান সী 
স্থরের আগমনী গান, সে যেন প্রাণে কি এক অব্যক্ত আবাহন গীতি জাগাইছা 
তুপিত। কোণায় আজ মায়ের আবাহন ? মেরিন ফেসহঞ্জ ভাবে প্রাণের 
তস্্রীগুলি ম। ম। ধলিয়। ডাকিবার জন্য উশ্যখ হইয়া উঠিত, সেই তে। দায়ের 
আগমনী, €সঈ তে মাতপদশবে বকুল শিশু সন্তানের সচকিত পখ-চা ওয়া । 
ইহাই তো মাসের বাহন । মা সন্তানেয় সম্পক সহজ প্রাণের সম্পর্ক । কিন্তু 
আজ বির সহ্যতার চাপে প্রকৃতির সহ সরল শ্বতঃম্্ আবকহন 
আমাদের জীপণে খামিয়া গিছাছে । আজ তাই আমরা আমাদের মাকে 
শিশুর মত মা মা] বপিম। ডাকিতে পারিতেছি না। প্রতি বহসর মাদের পুজার 
বিরত উৎসবই কপিকাতাকে মুখরিত কারিয়। একট। ভাগুবণ মত্যেরহ অভিনয় 
করিয়া থাকে । এই কিমায়ের প্ুডা? এই কি শেহমদী জননীর সম্থানের 
নিকট আসবার উপযুক্ত পরিস্থিতি 7 এই কি শিশু সন্থানের ব্যাকুল মাত- 
আবাহন? 

জীবভৃতা সনাতনী মা আমার আসেন, প্রতি বসরে জীবের জীবন দোলায় 
দোপ দিয়া তিনি আনেন, আমাদের পুজ। মণ্ডপে দশভূজা দশ দ্িকপালিনীরূপে 
তিনি আসেন। মা আমাদের শুধু একা আসেন না। তাহার সঙ্গে আসেন ধন- 
এশ্বধ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষী, জ্ঞান্জূপিণী বেদনা সরস্বতী, আসেন দেব 
সেনাপতি কাতিকেয়। আর আসেন সিদ্বিদাতা গণেশ । মা কেন এইকবপে 
আসেন ইহার কোনই কি অর্থ নাই? মা আসেন সন্তানকে এশখবর্্যমপ্ডিত 
করিতে, জ্ঞানদান করিতে, বীধাবান করিতে, সকল ক্ষেত্রে ভাহাদের সিদ্ধিদান 
করিতে । এমন মাকে কি আমরা পুজা করি? প্রাণের ফুলে মায়ের পুজ। 
করিলে দেশ আজ অন্নান্ভাবে, শিক্ষাভাবে, বীধ্যাভাবে, বার্থতায় এমন করিয়। 
ভাঙ্গিয়া পড়িত না; মায়ের আগমনকে আমরা বরণ করি না, মায়ের পুজা 
আমরা করি না। মাকে পুতুল রূপে পুজা মণ্ডপে বসাইয়া৷ আমরা স্ত্রী পুরুষ, 
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বালক বালিকা, যুবক যুবত্তী সকলেই পুতুল সাজে সাজিয়! মাকে লইয়া পুতুল 
খেলাই থেলিয়া খাকি, ভাই বশ্বের বুকে আমরা জগন্নাতার সস্ভান তইয়াও 
জীবনহীন পুলে পরিণত হইতে চলিযাছি । জীবনের বাহিরে মাকে রাখি] 
এই কি মায়ের আবাহন? 

মাকি শু আমাদের উৎসবের বস্তু, খেলনার পুতুল ? ত্বাই তাহাকে মাটা 
দিয়া গড়িয়া তিন দিন নাচানাচি করিয়া আবার বিসজ্জন দেই ? আমাদের 
মধ্যে মায়ের আগমনকে এত হাঙ্কা করিয়া দেখা নিতাস্তই অজ্ঞতার পরিচয় 
নয় কি! যে-মা একদিন সর্বহারা রাজা স্থরথের পুজা লইতে এই মুগ্টিতে 
আসিয়াছিলেন, যে-মা একদিন শ্ররাম5ন্দ্রের অকাল বোধনের আহ্বানে এই 
মুন্তিতে আসিরাছিলেন, আজ ৪ সেই মাই আসেন। রাক্ষস গৃহে অবরুদ্ধ সীতা, 
দৈববলে বলীগান রাবণ, স্বয়ং পশুপতি শিব যাহার রক্ষক, সেহেন রাবণকে 
বধ করিবার জন্য শ্রুরামচন্দ্রের কষ্টলন্ধ অষ্টোত্তরশত নীলপদ্মের পুজার অর্থো 
সেদিন মা আপিয়াছিলেন, মে কোন্‌ পরিস্থিতি তাহা আমরা আজ তুলিয়া 
শগিয়াছি। আমাদের পরিস্থিতি সপ্ধদ্ধে আমাদের বোধ নাই, তাই এই দুর্দিনে 
আমর! সেই মাকে ল্টয়া খেলা করি । পুজা রুরার অর্থ দেব তৃত্বা দেবং 
যজেং--দেবতা হইয়া দেবপুজা করিতে হয়। মা হইয়া তবে মায়ের পুজা 
করিতে হয়। ম| যে মাটার জগতে মৃগ্মম্ী মু্তিতে আসেন সে শুধু জীব-হাদয়ে 
মাশক্তি, জীবের স্বব্ূপ শক্তিকে জাগ্রত করিয়া দিবার জন্য, আষ্টা আসেন 
সষ্টের বুকে স্ষ্ট হইবার জন্ত। তাই ন। জগৎ জননী মা আমার মেনকা ছুলালী । 
অভিমান শূন্য হইয়া মাত চরণে অবনত হৃদয়ের আবাহনেই স্থষ্টের বুকে মা 
অবতরণ করেন । “জীবনে প্তোথারে পুজিবারে চাই*__জীবন দিয়া, জীবনেই 
মায়ের আবাহন করিতে হয়। জীবন বাদ দিয়া জীবনের বাহিরে মাকে 
রাখিয়া আমাদের পুজার সকল অনুষ্ঠান বার্থ হইয়া যাইতেছে । 

এ দ্রেশ কি দেখে নাই সে দিনও সরল প্রাণের মা ডাকের ঘাঝে মায়ের 
সার্থকদূপের বিকাশ? লক্ষ লক্ষ প্রাণের মাত আবাহনে ইংরাজের রাজদণ্ড কি 
খসিয়া পড়ে নাই? মা আমার অপরাজিতা, মা আমার বিজয়া, মাকে ম| 
বলিয়া ডাকিলে আমরা জগতে অপরাজেয় বিজয়া লাঁভ করিব না কেন? 
মাকে মা বলিয়া! ভাকিতে ভুলিয়া গিয়াছি তাই আমর! সর্বক্ষেজ্ে পরাজিত, 
প্রৃহীন বীর্ধাহীন হইয়া পড়িয়াছি। মাকে মা বলিয়া ডাকিলে অন্ন আসিত, 
জ্ঞান আসিত, বীর্ধ্য আসিত, সিদ্ধি আসিত। সন্তান যখন অহঙ্কারদৃণ্ত হইয়! 


9৬৬ উদ্হেলভার | ৬৮ বর্ম, ৯ম সংখা 


পন্ড নিশুন্ের মাত ভোগ লিগ্লায় মান্ত, মা তখনই ঘো মাহ জয়তি সংগ্রামের 
11%1 পৌছ্ছান। মা হিখনগ্ হন গ্দাণি। 

যে দেশ অন্রাহাতে শিঙ্গাহানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, দেই দেশের মাত পুজার 
পির আয়ে সন লক্ষ লক্ষ টাকা বাড়ি হঠয়। থাকে, মা কিসে পুজা গ্রহণ 
করেন ? ফরেন না, করিলে পারেন না । তিনি ভগঞ্ছাজী, জগ জনপী | তাই 
আমদের এত এনাদর অবহেল। সবে মা আসেন আকাশে বাতাছে তাহার 
আগমন বাছ। কাই 
পপি না, চা তে] দামের প্রতি বহসবের আগমন আমাদের জীবন পথের 


ধাম মায়ের সে দাগমনকে জীবনে বরণ করিতে 


জে 


"পপ পাছে পাখিছা হায় ন। 

সাণতখন দা [হাব শন্ধণটয হ, আদন অইট। ছর্তিহীন ছুগাখুসা, লাগ পুঙ্গা। 
সপশ্ব তা পুস। বারি হাতার সি কার 1 মরে ঘরে খাতা পাঠ 
০2৭ ঘা লা, তদশাগভিতেরু আানির দোদে কটা লাঠি অল্ছে ন।)? 
শরদাংন তাত ঠা সুর কাপ্রণ। শ্রগীবাম লভতে ভগনম্ | অন্ধানমিত 
চারলেন কাত গে সগে কারা হগুবান দেখা দিদাছেন) কাত সদর 
সমাপন ছি হারতে র ভীভহাসে দে দাসের অভাব লাভ শ্রিচ্ধা- 
হন তাহ আজ ভারাততক কুবাহতহ পািঘাতে | বিদেশির অঙকগণে আমরা 
চপি, আমাদের না আছে দেব দেবীতে ডক না আহে প্ুণ পুজার প্রতি 
অজ । পুজা পুগার অবমাননা আল পেলের এত পারিপতি। আাজঞ কি 
আামাধেব আদশের দিকে দি ফিরাঠবার সখ ৩য় নাউ? আজও কি কোনও 
কিছুর অর্থ না বুঝিঘ্। দেব দেবীর মু গভিয্বা নাচানাচি করিবার দিন 'আধাদের 
রঠিঘাছে? এখনও সময় আছে, মা আসিয়াছেন, শিশুবিশ্ববাপী, মানের চর্ণ 
তলে বসিয়া মা মা বলিরা ডাকিয়া তোমার হত শৌর্য, বীর্ধা, জ্ঞান গরিম। সব 
চাহিয়া লঞ ধনং দেহী, জনং দেহী, ঘশং দেহী বলিয়া । 

মহিষমদ্দিশী শুস্ত-নিশুস্তঘাতিনী মা যদি আস্য়াহ, আমাদের জীবনের 
অহঙ্কাপদৃ্থ অস্ত্রকে পরাজিত করিয়া তোমার মৌম্য শান্ত বরাভয়া ধনদা 
জ্ঞান্দা যশোদ মৃ্তিতে আমাদের জীবনে অবতরণ কর। তোমার আগমনকে 
আমাদের জীবনে আবাহন করিতেছি । ছৃর্গতিনাশিনী হুর্ণা, আজ আমরা 
সর্বহারা, আমাদের গ্রণাষ গ্রহণ কর। 


সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সব্বার্থসাধিকে । 
শরণো ত্রান্ছকে গৌরী নারায়ণি নমোহম্ত্বতে ॥ 


স্মৃতি 


নিশিকান্ত 


১৭ মুলে, 
শা রা এ ্ শু টিপ ভন রি ০৩৭ টি 
5 দত আনি এনেছি সো কআতির বীণা, 
04 রতি টিন ৪৫ রর 
হারাল আপি হাবিব পু 


তালা 


ত।রাথ পীলা 
1:15 তা ৮10প, 
কোন্‌ যাঁদলা প্রহর যাপে ও 


ভীবনবনে কোন্‌ চাদিপীর মালোক লাগে, 


ও কি 


০্হোনাল পরশ-মন্গ জপি? কোন্‌ রক্গনীগন্ধা। জাগে, 
ন্তোমার চলায় পন্থা হল এই পরণীর কোন্‌ সে ধুলি। 
'আনপ তুলি 


হরিয় নানিরা লগ্র গুলি। 


৯ 
কোন্‌ দ্ামিনী চনকে উঠে 
গেল ছুটে! 
আজকে আমি আনব তারে 
তোমার ছারে। 
হে দেবী, আজ এনেছি মোর স্বতির বাশি, 
হারাদিনের পলাতকার কাহ্নাহভাসি। 

কান্নাহাসির লহর তুলে 
কোন্‌ তটিনী চলছে দুলে; 


কোন্‌ সে পথে কাটার সাথে ফলের মেলা ; 


আধার-আলোয় শাদা-কালোয় তোমার সাথে আমার খেলা; 
হুঃখ-ন্থখের মন্থনধন কোন্‌ অতলে রয় আকুলি। 
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গেছে পেটে, 
হব পাগ পিপিছে গেছে: 


বিলিয়ে গেছে! 
05 দেণী, আস এনেছি মোর স্মৃতির ডাপ।, 
হেলা ফেলায় ভাবিয়ে যায়! মনির মালা £ 
যে মণিহাব অস্করালে 
গুরশ দিল আমার ভালে, 
অক্ঞানতে মোর দলিল ও তোমার হাতে 
আশা বৈশবেব পীলাপ্র সঙ্গ পণের আশীবাদে 72 
অগোচরের চুম্ধনে মাছ অন্থর মোর উঠছে ছুলি। 
আনব ভুপি? 
হারিয়ে দালঘ। ল্রপ্থলি | 
€ ৭ 9 
অন্থরে যা কপোপ টি? 
মাছে তুমি, 
ভার কি কিছু মা গো ফেলা 
কোনো বেপা ? 
হে দেবী, ভার খদেব ঘোরেও চেতন মাঝে 
তোমার ছুটি শপুরপরা চরণ খাজে £ 
দেই চরণের পরশ লয়ে, 
স্বপ্ন তরী যায় যে পাযে, 
সই খপনের মাঝে তোমার মুতি দোলে, 
জীবন লোকের অলঙগ্গযে কোন্‌ রহস্ত লোক দুয়ার খোলে-_ 
অলক্ষ্যে মোর ভাগ্-কমল বর্ণে গন্ধে যার যে খুলি। 
আনব তুলি? 
হারিয়ে যাওয়া লগ্মগুলি। 


6! 
০০ 
৫ 
চট 


আশ্বিন, ১৩৬০ ] স্বৃতি 


(৫ ) 
হারি়ু যাওয়া লপরাঙ্জে 
আনব আজি, 
সাজিয়ে দেবো চবণ-মুলে 
বরন ফলে। 
হে দেবী, আজ পরে। আমার স্বৃতির বীণা, 
হোক সেভ্োমার নীরব সুরের মর্ঈ-লীনা ; 
কাদাও মোরে, তামা ও মোরে, 
গভীব গানে ভাসা মোরে,-- 
হারিয়ে ফাদয়। ভারার দোলে, হাওয়ার সাথে, 
হার-প্রাতের কুঙ্গবনের না পাওয়া ফুল পাত্মার সাথে, 
তোমার পুর্ণ পরশে আজ বাঁছুক বীণা আপন। ভুলি ।, 
আনব তুলি' 
হারিয়ে মাওয়া লগ্রগুলি | 


বিদ্যাঃ সমস্তাস্থব দেবি ভেদাঃ 

স্িফ়ঃ সমস্তাঃ সকল জগংস্থ। 
তয়ৈকয়া পুরিতমঙ্গয়ৈতৎ 

কা তে স্থৃতিঃ: স্ব্যপরাপরোক্কিঃ। 
সর্বকৃত1 ঘদা দেবী ন্বর্গদুক্তিপ্রদায়িনী | 
ত্বং স্ত্তা স্ততয়ে কা বা ভবন্থ পরমোক্তয়ঃ 


মভাভারতের বিরাট পর্ব 


পীরেজ্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যার 


পণ এতসব হরণ ডা পর । মহাভারতে কমন পক্কান পর নেই 
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রি ক্যা রি টি 7১215 মি 
ঠাকরণ করতি ) বি পশ তত সহ বাত ব্চাবাতাব কুছ প্রিয়! ভাগ 
এ 1 ৭ ৮ রা € - € কম ও - স্পা সন 
এহা হরি অপগুপশ পাক বিতর |] শাল ভাবত গ্রে হা কেশুঙ্থ ঘডলা,। সে 


1 শে রের নব অস্ত অগাদশ দএল-প্যাদী। কৌোরব-পাপ্তৰ পক্ষে যুদ্ধের 
দগ্য যে 'পন্তা সংগরহতাত তযোকিল তালি আগার অন্দৌভিণী । মহাভারতের 
শীপবে বিশালবুষি ব্যাসদেব যে ধণজ্নি নংবার্দ গ্রথিত করেছেন তাও 
অই্বিতামতবধিণী আষ্টাদশাপ)ারিনী । আমার স্খখ্যাটার উপর কেন মমি 
ঈফদ্েপায়নের এত আকধরণ তার আগচার্ষগণ কল্পনা করেছেন। তারা 
বলেন, মহসির ইঠ্ুমন্ত্র ছিল অগ্টানখানঞা, তাই পরম যোগী ব্যাসের এত 
পক্ষপাতিত্ব এই সংখ্যাটীর উপর । 

দ্রৌপদী পহ পঞ্চপাণ্ডব দ্ধাদশ-এ২ংসর অতিকষ্টে বনবাস সমাপ্ত করেছেন । 
আগামী ত্রয়োদশ বধে তাদের সম্মুখে কঠিন সমস্তা_তাদের চরম পরীক্ষার 
কাল। ছুযোধনের শত শত গুধচর বেরিয়েছে পাগুবর্দের সন্ধানে । সঙ ছিল 
অয়োদশ বর্ষে অজ্ঞাতবাসের সময় পাগবদের সন্ধান পেলে আবার তাদের দ্বাদশ 
ব্মর বনবাসের ক্লেশ সহা করতে হবে। 


আশ্বিন, ১৩৬০ মহাভারতের বিরাট পৰ ৪৭১ 


এযুগে সম্মিলিত জাতির সাক্ষরিত ঢঙে গুলি স্ররবিধা মত্ত 5০191) 01 
001১6: এ পরিণত হতে বেশী সম লাগে না। মহাভারতীয় যুগের মাঘের 
মনোনুত্তি ছিল অন্য রকম। এমুগের মাপকাঠি নিয়ে আমরা পাচ ভীঙার 
বছর আগের যুগের বিচার করতে বসলে ভুল করন। থে প্রতিশ্রাতি দি 
ঘুি্টর রাজ্যতাাগ করেছেন, ত। তিনি অক্ষরে অঞ্ষবে পালন করবেন, সে 
ভীমের অনেক তিরফষার, ডৌপদীর অনেক গছ্না তাকে সহা করতে রা 
সে সব কাহিনী মহাভারতের বিভিন্ন পে বিশেষতঃ বনপবে অতি 
ভাবে ব্ণিত আছে । 

নিখযাত কুরুকুপে ধাদের জন্ম, আসমুছ হিমাচল ভারতে যারা দিকপাল 
তুলা, দেখে কোন স্থানে তারা গ্রহ হয়ে থাকবেন? এ শ্রশ্ন মহা 
ভনমেজযের সনে ও জেগেছিল 1 বিরাট পৃবেক 'আরশ্তেই ভিনি বৈশম্পা্নকে 
টিকা 2 
কথং বিবাটনগরে মম পুরবপিতামহাত। 
অজ্ঞাত খাসমুষিতা ঢধোধন শয়াদিতাঃ ॥ 
গতিব্রতা মহা ভাগ। সততং ত্রবাদিনা । 
প্রৌপদী চ কথব ব্র্গননজ্ঞাতা ছুঃখিতাহবলঙ । 
পঞ্চ পাগুবের বাক্কিতখ থে কত বিরাট তা অব্যবস্থিতাচত্ত প্রতরাঙের মুখ 
দিয়েও একদিন বেরিদ্ধেছিল ॥ ঘটনাটা এইরূপ । 
আচাধ্য প্রোণের অপ্যাপনাম কুমারগণের অস্বশিক্ষ। সমাপ্ হয়েছে। 
বিদেশাগত অসংখ্া দর্শক মগ্ুলীর লমক্ষে কূমারগণ জোট্টানুক্রমে একে একে 
অগ্সনপুণ্য দেখাচ্ছেন । যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, ছুধোধনের অস্ত্রকোশল দেখান 
শেম হলে অজ রদস্থলে প্রবেশ করেছেন।  রণবাদ্য বাছে। এমন 
সময় শুত্রকেশ আচাধা ছোখ র্ধার্দনের মধ্যস্থলে এসে মেঘমন্ত্র স্বরে বল্লেন, 
“বাজনা থামাও। এইবার আমার পুত্র অপেক্ষাও প্রি শি্য অজুন তার 
অস্্নৈপুণ্য প্রদর্শন করবেন, আপনারা অবহিত হয়ে দেখুন ।” 
যা মে পুত্রাৎ প্রিয়তরঃ সর্বশস্ত্রবিশারদঃ 
এন্দডিরিন্দ্রান্জসমঃ » পার্থো দৃশ্ততামিতি | 
ক্ষত্রিয় জাতির অস্ত্রগুরু জোণের মত বীরের এতবড় আশীর্বাদ অভ্্পনের 
উপর বধিত হ'ল। 
বাজনা থামল বটে, কিন্তু দর্শকদের মধ্যে গুহীনরর্ঘনি উঠল। বিদ্ধ অদ্ধ 


৪৭২ উজ্জ্বল গারত [ ৬ষ্ঠ বর্ষ, *ম সংখ্যা 


ধতরাহ্ের পানে বসে ভাকে সন বোঝাচ্ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন-_ 
বির, এত গুণ, গুণ শক হচ্ছে কেন? উত্তরে বিছুর বললেন - দর্শকগণ 
পরস্পরে কুষ্ধীর পৃত্রদের অজ প্রশংস। করছেন, তাই এত গুণ গুণ শব । 
পৃতত্রা% পল্লেণ 
পগ্োশপ্/গরগৃহীতোহন্মি রক্ষিতে।হস্মি যহামতে 
পুখারণিসমুুতৈশ্থিটিং পাগুব বহিঃ ॥ 
আঠা 51 বলবে না, এরা ভিন ভাই কুকুকুলের মুখ উজ্জল করেছে। 
পুথাক্ধণ 'নরণি (অমি উত্পাদনের কাচ ) হতে রা এরা তিনটা ভাই যেন 
তিনটা অগ্রিখ্পিপ্গ | মামি আজ দন্ত, অঙ্গগৃহাত, রক্ষিত হলাম । 
আননের গ্রণের কখ। বর্ণনা করে মহাভারতের মহাকবিরও আশ 
“ঘটেনি । [হনে একস্থলে বখেছেন- 
হ্বাণাপগনচ্হবে। মহীহ সাগপমেখলাম্‌। 
অনুনিগা সম] লোকে নাশ কশ্চিব্ধিঠধরঃ ॥ 
খোটার গোবে, 70009086085 কবে অঙজনি বড় হশ নি তিনি বড 
হায়োৌছিশেন-ন্ব ভাবাজহলিতের কুতিত্বের জোবে, 05 ৭1000 51096] 
1016110. 
এহেন অজন আ.গ্ুগোপন করবেন কি করে? তারপর মহাব্লশালী 
ভীমসেন, অপুর লাবশামষা ক্ষন । মৌপধা দে কত বড পসী, ভা প্রকাশ 
পেয়েছে শিরাট মহিষী ইথেষার কখাম। প্রৌপপী যখন বিরাট ভবনে 
সৈরিত্ীূপে এলেন তথন প্াজমাহথা ভাতে গেথে বলোচ্ছলেন- তোমায় পেখে 
মনে হচ্ছে তুমি দাপীরৃতিব “দ পানতি, তোমার সেও কানে কভদাশী ধন্য হয়ে 
মা 


চল্বা। প্ংহ তেল দণভীমা বড মত 


খ্ঞ 
তে 


রঙা পঞ্চন্থ পনর হনগদ্গধ্ভামিশী॥ 
হকেশী হৃদনা হাতা শীনশ্রাণ গতহাধর। | 
তেন তেনৈব কপেণ কারার তুরস্মী ॥ 

(মার পরল গৰল 5 ছবি ওপ্ি ভুমি হহসগ্র্গধ দন, কেন, 
ম্প্তনী, বান্দার তৃরদমীর ভ্তার আঘশন।। আনরী, গভানার অলৌকিকব্ধপে 
মুগ্ধ হতে বাজ তোমাতেই আমন হবেন । এই আশঙ্কাতেই সৃদেষণ পরে 
মৌএদীকে কী5কের কবলে ফেলতে রাজী হয়েছিলেন 


আশ্বিন, ১৩৬০ ] মহাভারতের বিরাট পর্ব ৪৭৩ 


অনেক পরামর্শের পর স্থির হল তারা মত্শ্তরাজ বিরাটের ভবনে রাজার 
কর্মচারী ভয়ে ছদ্মবেশে বিভিন্ন নাম নিয়ে অবশিষ্ট বার মাস কাটাবেন। 
ভীমাজ্জুনপ্রোপদীর পক্ষে বাইরে কাজ নেওয়া অসম্ভব, প্রজ্জঞপিত অগ্নি 
ভম্মাচ্ছাদিত থাকে না, তারা অন্কপুরের কাজ নেবেন । কন্ক নাম নিয়ে যুধিচির 
হলেন রাজার একজন পারিষদ, গ্রশ্থিক নাম নিয়ে নকুল অশ্বরক্ষক, তস্তিপাল 
নাম নিয়ে সহদেখ গোপালক, বল্পব নাম নিয়ে ভীম সেন বিরাটের পাচক। 
সৈরিক্্রী নাম নিয়ে ভৌপদী রাণী স্থদেফার কেশ বিন্যাসের পরিচারিকা। 
অন্ত সাজে (70010 ৪1) ) সাজলেন অজ্জুন। ক্লীব বেশে, নইলে অন্তঃপুরে 
চাকরি মিলবে না, কমের প্রাথী হয়ে অজ্জন যখন রাজ দরবারে দাড়ালেন, 
সকলের পুষ্টি আগন্ধকের উপর পড়ল-- 

অথাপরোহদুশ্াত বূপসম্পণা প্নীণামপক্কারধরো বুদ পুমান্‌। 

প্রাকারবপ্রে প্রতিমুচ্য কুগুলে দীর্ঘে কম্ব, পরিহাটকে শ্ুভে ॥ 

বূপবান বিধাট পুক্ষ কিন্তু নারীর মত অপঙ্ধার পরেছেন, কর্ণে কুগ্ুল, 
হাতে শাখা ও ন্বর্ণবলয়, পষ্ঠে দীর্ঘবিলক্ষিত বেণী । হাতের জ্যাঘর্ষণ চিহ্ন 
অগ্রের দাগ ঢাকবার জন্য অজ্ুর্ন অলঙ্কার পরে ছিলেন। যখন তিনি প্রবেশ 
করলেন, মনে হল সভ। ষেন কাপছে-গতেন ভূমিৎ হাভিকম্পয়ংস্তদ। | 

অজ্ঞ্নের রুপ দেখে বিরাট ভাবাবেগে বলে উঠলেন-আমি বৃদ্ধ হয়েছি, 
আমার মনে হচ্ছে মহন্ত রাজোর ভার তোমার উপর তর্পণ করে আমি বাণ প্রস্থ 
অধলছগন করি । দবি মরি! এমন ভুবনঘোহন আপ যার, কি করে সে 
নপুংসক ভাল। 

বৃদ্ধোহাহং বৈ পরিভারকামঃ সবাহশ্চ মৎ্সাংস্তরলাভিপালয় । 

নৈবহবিধা ব্লীবরূপ '৬বপ্ডি বথঞ্চেনেতি ্তিভাতি মে মতিঃ ॥ 
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গায়ামি হৃত্যামাথ বাদয়াশ ভাতা তেও কুনো তি গাভে। 

তমুবরাদৈ পরনত্ম্ব মাং স্বয়ং ভবামি দেব্যা নদের নও ॥ 

ইদপ্ণ নূপং মন যেন কিন্ত তত গ্রকীন্গিষ্তে ভুশশোকবদ্বনঘূ। 

বৃহন্রলাহ মাহ পয় দেব বিদ্ছি টব স্থৃতিং স্থতাংব। পিতৃমান্থবঙ্গিতাম্‌ ॥ 

মহারাজ, আদি নৃত্/-গীত-বাগ্যে নিপুণ, আপনার কন্ত1 উত্তরার শিক্ষার 
ভার 'আদাকে দিন | দে কারণে আমার এই ক্লীবরূপ, শোকময় সে কাহিনী 
অবসর মত আগি আপনাকে বলব। এখন এই মাত্র জানুন, আমার নাম 


৪ ৭9 উদ্দলভার- [ ্ট বর্ষ, ৯ম সংখা 


রহনলা) আমি পিতমারিহান) শমাপনি আমারে আপনার পুল্র বা কনা ধলে 
মনে করুন 


িরাট নগরে পথ পশুর ভাদের উপ্দিভ করছে নিধুন্ত হলেন । করত 


ক্স 
ধা 
চঠ 
৮ 
- 
খু 
সপ 
৬ 
০১ 
এ 
টু 
রখ 

সা 
/ 
রা 
শি ক 
পপি 
চে 
৫7 
সখি 
৪ 
্খি 
নে 
্‌ 


মধ্যাদ| অভিধান বলব বিশর্জন 
ভোগা সামান্য ক্9া রা | কিরানুপা শঙরের স্পর্শ লাভ কবে ধিনি পাশুপত 
"াক্দ উর্শীর অটিশাপেনামপুমাশিতি 
লিখা প্রত রিচবিযাসি | আরে শটাব মভিশাণ আজুনের পক্ষে তখন 


শস্ব লা5 করেটিলেন) পদটি গহুনি 


নর হয়ে উঠেছে 

এভধাচিচয্যার প্রথম দশ নাস শিবিছে চলে গেপ | পাগুবদের ব্রত লেখ 
হতে আারমান প্র মাস বাকী, এমন সময ফ্ৌপদীকে লিয়ে মহাভম উপস্থিত 
হল। বদি পিপটি ছিলেন সত্তা রাজোর (বদন আপুর, ভরতপুব এ 
'আকপোদার ) মি আয় গাদা | ভাষ্য বাজ ছিলেন বিরাটের শ্যালক ৪ 
(সলাশর্ত। নঙ্গাবলশ্ালী কীচিক | বাঙ্ছাঙ্গংপ্রণ রি 'শবারিত গছি ! 
সৈপিদ্দীব জপ মু হল তক | 

থা চবন্পীত খাধা লা শ্রদেযয নিবেশনে 

হিরা পরশ সালসাননাম্‌ ॥ 


চি 
| ূ রি ঠা ৪৮০ ০৯ রী ডি ও 1 
তাং দৃগ। গেতগাল হি গগুহ্ীত দের তাসব। 


সহঙ্গ উপায়ে যখন কাযা সাদ হস শা তখন রানা স্ৃদেষণ ও কীচক 
দ্রৌপদীকে বশী করবার জগ মচয করণেন কিছ্ত তাদের সকল উদ্ধম বার্থ 
হল তেৌপদীকেম্পর্শ করত উদ্ধক জলে ঘৌপদশী পাপীদকে ধাক্কা দিযে 
(ফলে দিছে কীচকের বিকদ্ধে অভিযোগ জানাবার জন্য বিবাটের সভাসু ছা 
এলেন। তার পিছনে পিছনে ছুটে এসে পাটি রাজাব সমঙ্গেই রুষ্কার 
কেশাকর্ণণ করে তাকে পদাঘাত কব্ণ। রাজ সভায় ভীমসেন ও ঘুধিষির 
তখন উপস্থিত । কীচকের অন্যায় কর্ধের ১ করুতে কারও সান 
হল লা। রাজা নীরব । পত্রীর অপমানে উত্তেজিত ভীমসেন সভাতেই 
কীচককে বধ করবার জন্য দন্তে দর্তে "্ঘণ করছেন । 
ত্স ভীমো বং হেপ্স কী5কস্ত দুরাত্মনঃ 
দক্তৈর্তাংস্তদা রোষামিস্পিপেষ মহাবলঃ 
পাছে তাদের গ্রছন্গবাস প্রকাশ হয়ে পড়ে চা কটাক্ষে ভীঘকে নিবারণ 


& 


৮ 


তি 
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করলেন। জ্রৌপদী নিরুপায়, সভ! নিষ্পন্দ। এখন না হয় স্বামীরা গ্রতিশ্রতি 
পালনের জন্য অজ্ঞাত বাস করছেন, কিন্তু তার মনে ছিল কাপটঃপুর্ণ করুসভায় 
্বাণীদের আচরণ। তখন ক্রপদনন্দিণী রুদ্র নয়নে রাজাকে যেন দগ্ধ করে-__ 
দহমানেব রৌদ্রেণ চক্ষৃষা দ্রপদাত্মজা--বললেন £₹_ 
ময়। তু শক্যং কতুঁ বিরাটে ধর্মদূমকে । 
যঃ পশ্ঠন্‌ মাং মর্ধয়তি বধ্যমানামনাগসম্‌ ॥ 
ন রাজন্‌ রাজবহ কিঞ্চিৎ সমাচরসি কীচকে । 
দস্থানামিব ধর্মস্তে নহি সংসর্দি শোভতে ॥ 
রাজ, আমি নিরপরাধ, এখানে আপনার চোখের উপর কীচক আমাকে 
পদাঘাত করল, তা দেখেও আপনি কোন প্রতীকার করছেন না। রাজাই যদি 
ধর্মকে এভাবে কলুধিত করেন, নারী হয়ে আমি কীচককে কি করতে পারি? 
রাজা সুবিচার না করলে, অধর্মের দণ্ড না দিলে, আমি কার কাছে বিচারের 
প্রাথনা করব? ভবে কি আমি কোন রাজার রাজত্বে বাস করছি ন। হিংস্র 
শ্বাপদ-সঙ্ুল বনে বাস করছি? কীচকের প্রতি আপনি যে ব্যবহার 
করলেন তা রাজার ব্যবহার নয়। পবিজ্র রাজধর্ম হতে আপনি স্মথলিত 
হয়েছেন, আপনি দস্থার ধর্ম অনুসরণ করেছেন। এই কি রাজসভা, মন্থুয্য 
মাজ, না জঙ্গলের পশু রাজ্য ! 
তেজন্থিনী ভ্রৌপদীর বাগ্মিতার প্রকাশ, তার আত্মন্বাতত্ত্রের পরিচয় 
মহাভারতের বহুস্থানে মহযি স্পন্তাক্ষরে লিখে রেখেছেন । 
দ্রৌপদী সর্ববিষয়ে অসামান্।। শুধু মহাভারতে কেন, প্রাচীন ভারতীয় 
সাঠিত্যে অন্ত কোন নারী ঢরিত্র এমন জীবন্তরূপে অঙ্কিত হয়নি। তবু 
তৌপ্দীকে সীত] সাবিত্রীর শ্রেণীতে উদ্মীত করা হল ন।। তিনি নিত্য ম্মরণীয়া 
পচ কন্যার একজন মাত্র হয়ে রইলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে এক কথায় 
তাবা বলেন, দ্রৌপদীর আত্মন্বতস্ত্রতা । 
পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে । 
রক্ষস্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী শ্বাতস্ত্রামর্থতি ॥ 
সীতা এই আদর্শে গড়া । সীতা রাজরাণী হয়েও কুলবধূ, ভ্রৌপদী কুলখধূ 
হয়েও রাজরাণী, বীরেঞ্জাণী। পাশাপাশি তারই 'সপতী হুগুঞ্জা সীতার 'ছাট্" 
গড়া। মহাভারতকার' উদ্চ লিখিত মগুয় গ্লোকটী ভাঁয়তগ্রশ্থের  বহস্থানে 
উদ্ধৃত করেছেন, তথাপি তার ছুঃসাঞ্স এই যে, সেই যুোদ্রৌপনীর 'মত 'একএ' 
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খানি ছবি এমন স্পষ্ট ভাষায় একে রেখেছেন । প্রাচীন ভারতের মতিমময়ী 
সকল নারীচরির সততা সাবিবরীর আদর্শে গড়া, একা দ্রৌপদীতে কেবল সীতার 
ছায়া স্পর্শ করে নি। তাই নলে তেজন্বেনা দৌপদী কখনও ধর্মকে 
'অন্তিকষ করেন নি। জৌপদী চরিত্রের বিশ্তারিত আলোচনা বারাশুরে 
করবার ইচ্চা রইল । 
সেদিনই গর নিশীথে যখন রাজপুরী গুমে অচেতন, জৌপদী ভীমসেনের 

কক্ষে উপস্থিত হালেন। বিপদের সমঘ্ন দ্রৌপদী ভীমেব উপরই বেশী 
ভরসা রাখতেন এবং শক্ত কাজের ভার ভামের উপরই অর্পণ কবুদ্তন, 
ভীম ৭ তাতে রুতার্থ হয়ে ঘেতেন। চোখের জলে জীবনের অনেক ছঃখের 
কথ। তিনি ভীমকে বললেন। বিরাট পবের স্থদীর্ঘ ডৌপদী-পিলাপ 
সাহিতোর এক দুল সামগ্রী । গার মর্ম বেদনা হালকা কবে তিনি শেষে 
নল্পলেন__ 

উদন্ ছুখেং কৌনশ্ছে মমাসহাং নিবোধ তছ। 

যান জাত শব পিংলে গাত্রোদ্ব্নমান্মনঃ | 

'নাক্স কুন্থা 'চদং তে সা পিনগাগ্য চন্দন্ম্‌ ॥ 

পশ্বা কৌস্ছেয় মে পানী যৌ নৈবহ ভনতঃ পুবা। 

হতাস্য দশমামাস কিণবন্থোৌ করাবুত়ো ॥ 


মধ্যম পাগ্ডব, দেখ আমার হাতের বস্তা । রাণী সুদেষ্ার জনা চন্দন ঘষে 
ঘষে আমার হাতে কড়া পড়েছে | দেবী কুষ্তী ভিম্ন আর কারও জন্য আমি 
চন্দনাদি প্রসাধন পেষণ করিনি, নিজের জন্যও না। 
নাল্পং কৃতং ময়! ভীম দেবানাং বিপ্রিয়ং পুরা । 
অভাগ্যা যত্র জীবামী মর্তব্যে সতি পাগুব ॥ 


দেবতার কোন অগপ্ররিয় কার্ধ আমি জীবনে করিনি, আমার মরণই ভাল : 
অভাগিণী বলেই বেচে আছি। 

দ্রৌপদীর বিলাপ ভীমের মর্মস্পর্শ করল। দ্রৌপদীর সঙ্গে ভীম খন 
কীচক বধের পরামর্শ করলেন এবং পরের দিন রাত্রির প্রথম প্রহরেই দুরু 
কী5কের দেহ কচ্ছপের ন্যায় একট] স্থবুহৎ মাংস পিণ্ডে পরিণত হল। 
প্চারিত হল সৈরিকন্ত্ীর পঞ্চ গন্ধর্ব স্বামী কীচককে বধ করেছে । স্থলে উদ্দ্ত 
কচ্ছপের ন্তায় একটা পিগু দেখে কীচকের বান্ধববা বোমাঞ্চিত হল। শুশানে 
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ঘাবার সময় উপকীচকগণ দ্রৌপদীকে জীবস্ক দ্ধ করবে বলে তাকে বেধে নিয়ে 
চলল । তখন ভৌপদী উচ্চন্ববে সঙ্কেত করলেন-__ 


জয়ো জনুঙ্থো বিজ্ময়ো জয়সেনো জয়দ্বলত | 
তে মে বাচং বিজানন্ত স্তপুত্রা নয়স্তি মাম্‌ ॥ 


জ্ঞাত বাসের সময় যুধিষ্টিরাদি নিঙ্গেদের পাচটী গুপ্ত নাম করেছিলেন--তা৷ 
যথাক্রমে, জয়, জন্ঙ্ু, বিজগ্ু, জয়সেন, জয়দ্বল। ভীমসেন দ্রৌপদীর ইঙ্গিত 
পেয়ে শুশানে উপকীচকদেব বদ করে দ্রৌপদীকে ভয়মুক্ত করলেন। রাত্রির 
অন্ধকার তখনে। রয়েছে । শ্বারপর ছুজনে ভিন্ন পথে রাজ ভবনের দিকে প্রস্থান 
করলেন । 'ভীমসেন দ্রতলেগে এসে মহানসে ( রদ্ধন মহল )তার শয়ন কক্ষে 
নিদ্িত হলেন। 

দ্ুঃখভারে প্রপীডিত। ছৌপদীর ফিরতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হল। দ্রৌপদী 
আাছ অত্যান্ত বিধয । পুর্বস্থৃতি তাকে বড় নিচলিও করেছে । সুখে লালিতা 
বাজকনা। হয়ে, দিকপালতুলা পঞ্চ স্বামীর সহধমিণী হয়ে কত ছুখই তিনি 
“পলেন জীবনে | পঃধ দিপেহ যেন তার জীবন গড়া । মনে পড়ছে হষ্গিনাপুরে 
দা সভাগ দুঃশাসনের মর্ান্থিক লাগ্ধনা, মনে পড়ছে কাম্যক বনে বনবাসিনীর 
উপর সিন্ধুবাজ জয়দ্রধের অহ্াাচার, তারপর গতকাল মৎ্শ্ রাছো কীচকের 
নাবকীর এব পীল।। নরচ্ছেদী হাহাকারে কুষ্তার মর্মস্থল সমাচ্ছন্্র ভল। 
টনি ঘখন বাজপুবীতে প্রবেশ করলেন, তখন রোদ উঠেছে । £ভাতের 
আলো জৌপদীর ভাল লাগছে না। মিম্পমাণ! দ্রৌপদী শত্যশালার পাশ দিয়ে 
মন্থর পদক্ষেপে যেতে যেতে দেখলেন, রাজকন্যাদের সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ত 
হয়েছে, বুহন্নল] ছাত্রীদের পাঠ দিচ্ছেন । 

এদ্দিকে প্রভাতে রাজ 'ভবনে খুব হৈ হল্লা হয়েছে । সৈরিন্ধীকে কেন্দ্র করে 
রাজ্যে মহাভয় উপস্থিত । সর্বজ্ কীচক-উপকীচক বধের আলোচনা চলছে । 
তারা বলছে, টসৈরিঙ্গীকে নিয়েই যখন রাজ্য বিপন্ন তখন তাকে পিদায় দিতে 
রাজাকে অন্তরোধ কর। রাজকুমারীগণও সে-সব আলোচন। কিছু কিছু 
শুনেছে । এমন সময় সৈরিল্্ীকে দেখে ভার। শিক্ষকের অঙ্গমতি নিয়ে বেরিয়ে 


এসে বললে, 
দিষ্্যা সৈরিন্ধি মুক্তাসি দ্িষ্ট্যাসি পুনরাগতা । 
দিষ্ট্যা বিনিহতা সুতা ত্বাং হিংসম্ত্যমীনা গসম্‌ ॥ 


সৈরিপ্বী ! ভাগ্যবশে ভুমি কীচকের কবল থেকে মুক্ত হয়েছে আর সেই 
দুবুর্তেরা নিহত হয়েছে । আহা, নিরপরাধিনী হয়ে কত কষ্ট পেলে তুমি ! 


€ 
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ছাত্রীর! সৈরিকঙ্ষীর দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করছে, এ অবস্থায় শিক্ষকের 
কিছু বল! ক্বা, উদ্াপীন হয়ে থাক তার পক্ষে ভাল দেখায় না? তাই অজুনি 
বালে ন-- 
কথং টসাঁরক্ষি দুবখাসি কথং পাপাশ্চ তে হতা2। 
ইচ্ছামি বৈ তব শোতৃৎ সর্বমেতদ যথাতথম্‌। 
সৈরিক্কী, কেমন করেতুমি মুক্ষ হলে,আর কেদন করেই বা সেই পাপীষ্টেব। 
নিহত হ?ল--সে সব কথা ভোমার মুখে সবিস্তারে শুনতে ইচ্ছা করি । 
'্ভমানের প্রবল জোয়ার আল দ্রৌপদীর অন্থরে। বৃহনলার প্রশ্নে 
মানিনীর সুন্দর 'অণর স্করিত হল, তার দুই কমলনয়ুন জলে ভরে গেল 
উদ অশ্র সংবরণ করে তিনি উত্তব দিলেন_- 
পুহম্রলে কিং হ তব সৈরিন্ধ্যাঃ কাধমছ্ বৈ । 
ম| তং বসদি কস্যাণি সদা কগ্যাপুরে স্থথম্‌ ॥ 
নহি দুঃখমবাপ্রোমি সৈরিঙ্ষী যদ্রপাঙতে | 
তেন মাং দুঃখিতামেলহ পচ্ছসে প্রহসম্লিব ॥ 
সৈরিক্সীর ধার মাসের দুঃখের পালা শুনে ভোমার আর কি ভবে, বুহমলে ? 
তোমার আবার দ্বুধ কিসের? রাজকন্তাদের নিয়ে তুমি ত অন্থংপুরে পরম 
স্থথে দিন যাপন করছ । সৈরিধীর দুঃখসাগরের সীমাহীন গভীরতা তুমি 
উপপন্ধি করতে পারবে না, তাই হাসিমুখে পরিহঠাসের স্বরে আমার ছুঃখের 
ইতিহাস শুনতে চাইছ। 
অজ্্নের হৃদয়ে অনেক আক্ষেপ প্রপ্ধীভন ছিল। টস্রিক্বীব অভিম শির 
কথায় অজুনের শিড়াহ শোক উচ্ছ্াসত হয়ে উঠল । 
বুহগ্লাবাত 
এতন্লাপি কপ্যাণি হখেমাপ্রোকাগ্গভ্ুমমূ। 
তিখ্যন্যোনিগতাং বালে ন ঠৈনামববুধ্যসে | 
তরয়া সহোধিতা নিত্যং তব সবেষদুষিতা। 
রিশ্যান্তযাং ত্বয়ি সশ্রোণি কো সু ছুঃখং ন চিন্তয়েহ ॥ 
নচ কেনচিদত্যান্তং কস্থাচিদ্ধুদয়ং কচিৎ। 
বেদিতুং শকাতেইন্যেন তেন মাং নাববুধ্যসে ॥ 
কল্যাণি, বৃহয়লার হৃদয়েও তীব্র জালা। বৃহন্নলা আর মানুষ নেই, 
পশ্যোনি প্রাঞ্চ হয়ে, ক্লীব হয়ে সে যে অনন্ত হুঃখ ভোগ করছে তাও তুমি 
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বুঝতে পারবে না। শিরপরাধিনী হয়ে তৃমি কত ক্লেশ পাচ্ছ, একস্থানে বাস 
করে তা নিত্য আমি দেখছি, তা দেখেও আমি বাথা পাই না, একি কখনও 
সম্ভব হতে পারে । তবে একথাও সত্যি যে, কোন মাহ্থষই কোন সময়ে পরের 
মনের বাথা ঠিক অন্থভব করতে পারে না, তাই তুমিও আমার মনের অবস্থ। 
ঠিক বুঝতে পারছ না। 

টৈরিদ্ধী ও বৃহন্লার নধো এহ থে ছোট একটু মান আঅভমানের আভনয 
হয গেল, রাজকুমারীরা ভাব কিছুই ধরতে পারল না। তারপর চোখের জল 
ম্াচলে মুছে ছৌপদী কঙ্গাদের সঙ্গে অস্থপুরে রাণী স্থদেষ্কার কাছে চলে 


"গলেন। 
১০ 


হে স্বকশ্য।- 

অক্ণবরণ চক্রবতী 
/ঘীবনের কক্ষদ্বার দিংহদরজায়, হে সুন্দরী, 
বষ্ঠি হাতে বসে আছে ক্রুদ্ধানন কর্তব্য প্রহরী । 
বাজপুত্র বন্দী এজ কঠিন কমের কারাগারে। 
গীরনের ঘত গান কাদে তার প্রাণের ছুয়ারে। 
পু বাদ মসতর্ক কোন এক অলস মুত 
হারানে। গানেৰ স্থুরে ঝংকারিয়। উঠে স্বতঃম্কর্। 
জাগ্রত বিবেক এসে শাননের ভঙ্গীতে দাড়ার-- 
কখনো। আঘাত হেনে মন থেকে মরিচ ছাডায়। 
যান্থিক জীবনে আজ মাম্ুষ তো কলের পুতুল । 
ক্রমশঃ ক্ঘিত হয়ে ক্ষীণ অতি হৃদয়ের মূল। 
পথের ধূলার মত প্রেম তাই পিষ্ট পদতলে ; 
সে জাল। হাদমূ হতে দেহের আগ্তনে আজ জলে। 
প্রতীক্ষার দীপালোক, হে স্্বকন্তা, কর নির্বাপিত 
প্রেমের স্থযমাহীন কামনারে দেখে হবে ভীত । 


মিসারের বিপ্রবীনেতা “আব্দভ' 


রেজাউল করাম 


ঠা $ € উট ক সি রদ জু চি ০ আন কক 
27191 শট] লোন 5৬ | 1 6917৭ 1 জবর ঠা তাত টিসি বত 
রর পি তি 
বৰ এ & বড কও চা $ 1 পি শা ৯ রা 
লাস সোপ সর পির হুতমিল আন তুর সিতলিতি শিম সলনি তত 1 চির নারি 
রব 


পে সপ 
কণতলগ ত হটালিন প্রাণে ম্যাজিশি নরঙ্গীবনেগ্ধ আর্ধার ক 


পিছেশী শাদনের চিপ হটাপি তাহার প্রক্ধ গোৌরধ ভপিছে বসিগাছিল। 
এমন লি সন্ঘাধ হবাইয়া ফেলিঘাছিল | কেনিপিন যে ইটালি বাবার জাগিবে 
দরদ শাহাব সিল না।  ম্যাজিনি সেভ মরনো্খ জাতিকে খাহিন ভালে 
গাগা! তশিলন | মাদিনির মহ আনম ঘর মিসর সি ব্চ্য। 
বহ1হ1 িলেন | খুটি লামালাযার নিসরকে আঙেপ ছে বাপি প্রাখিযাছিল। 
শিপু নিস কেন সত বতিল আ[। বঠেনেল ডাকা হাব বিলাল শাসন 


রি ্ 
বিছা রে শ 1 ি রি (১5. 2৭ ক ৭ 24] হে প্‌ কি 5 4 | ৯৭ ৮৮2 51872: 
3, ৪ রে 1১ জা 248 ৭1১ পরও ৮17০ 2:৫১ শাতি 
আপি ৫ না গম আহি চাবি রাহিত। পা শহছিল 2 ছিব হত জনাশ 
$₹ ! ্ রা চা ০135 রি লিগ ১ সত দি টি এ 
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কবি: যাহাবা সাধনা কাবয়া)ততলন। তিনি তাভাদের শব স্কালাছ। 


বেশীদিনের কথা নহে 1১১০৫ সাল ভাহা।ক মৃত্যু হয়। তিনি যুগের 
চা ৫ সে 6: পু ৯ ৪৮০ ০ শাহি 
কব তে পুত মআলয়াটিলেন | (52 তাহা তাঠানল ঘম্ানী ৩ শি সংস্কারের 


গি্ৃন গরম প্রথম হকহহ গ্রহণ কে নাভি ক শু ভাচাব হতার পর মিসর 
বুঝিপ কি বিরাদ বিপ্রধীকে তাহারা হাবাতিল। 
সি মিসবের খাঁটি কষক গাববালের সস্থান। তিনি আরব 
ছিলেন না। মিসরের মুত্তিকার সমস্ত বেশিই তাভার মধ্যে ফটিরা উ 
মসবের বেহিরা প্রদেশের একটি ক্ষ পলাগ্রামে তাহার জন্ম হইয়াছিল । 
[মটির নাম তানতা। গ্রামের ক্ষুদ্র পাগশালাতেই তাভার প্রথম শিক্ষ। 


আরঁশ্বন। ১৩৬০ । মিসরের বিপ্রবীনেতা “আব? ৪৮১ 


রস্থ হইল । ক্ষত বালকের প্রতিভা ছিল | বিদ্যালদের শিক্ষাদান নীতি 
পা 
হইতে লাগিল । ফলে হয়ত তাহাকে চির জীবনের জনা লেখাপনডডা ছাডিয়া 
দিতে হইত । কিন্ত ভাতার খন্স হাত শেখ দরবেশ তাহাকে লেখা পড। 


ল না। শিক্ষকদের সহিড মাঝে মাঝে বচলা 
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ছািতহ দিলেন না। এ খুল্লতাতের চেষ্টায় তাহার জীবনের মোড ফারিয। 
গেগ। শেখ দববেশ বুদ্ধিমান লোৌক ভিলেন; কেমন করিয়া বালকদের 
শি দিতে হত ৪ কেমন ভাবে তাভাদেব মনে চিন্াশক্তি জাগাহতে হর 
সেট তাহার জানা ছিল। ভিনি নানাভাবে আব্মভর মনে উচ্চ চিস্তাব 
[ব লাগাইতে সচেষ্ট হইলেন। নেই সঙ্গে বালকের মনে জাগাইয়া দিলেন 
মিম্টিপিজমের মরমী "নাদশের প্রেরণা । পরবর্তী যুগে আবহ দেশের ধশ্মচিন্তার 
মণো ঘেসব সংঙ্কার পবিপ্রৰ আনিরাছিলেন তাহার কোন সংবাদহই এই 
খুলল জানিতে পারেন নাই । কিগ্ত তিনি বালকের মনে স্বাধীন চিন্তার 
বাঙ্গ এমন ভাবে প্রবেশ কবাইয়। দিলেন যে, দেশব্যাপি বঙ্ষনশীগ মনোভাব 
তাভা বিন করিছে পারে নাই । বস্থতঃ খল্লপতাতের শিক্ষা তাহার মনে 
গাব রেখাপাত কর্বিল। তীহার লেখাপড়া পরিত্যাগ করা হইল ন|। 
বরং "শর মনোলিবেশ সহকারে পছাশ্ুণ। করিতে লাগিলেন প্রাথমিক 
বিগ্ানযের গাঠি সমাপন করিয়া এই বার তিনি কাহরোর বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালদ 
'“অঃল আহারে প্রবেশ করিলেন | প্রায় সহ বহসর ধরিয়া আল 
আজহার ইসলামিক আদশ অন্থসারে উচ্চশিক্ষা দিমা আসিতেছে 
সাপারণতত সব দেশেহ দেখা যায় যে খিশ্ববি্যালয়গ্ুলি রঙ্গনশীল আদশের 
প্রধান একন্ত্র হইঘা উঠে। নবযুগের বিপবী ভাবধারা যন মিসরের সর্ব 
বতিচতছিল তখন আল আগহার বিশ্ববিদ্ভালয্স সেহ মান্ধাতার 'আমলের 
রক্ষণশাল নীতি ও পদ্ধতি অনুনরণ করি] চলিতেছিল | সেখানকার শিক 
বাবস্থা ছিল একেবারে প্রাচীন। নূতন যুগের আলোক তথায় প্রবেশ 
করিতে পারে না| আব্ভুর বিপ্রধী দন আল আজহারের শিক্ষাব্যবস্থাতে 
সন্্ট হইতে পারিল না।  ইতিমপ্যে ধন্ম সন্ধে তিনি বৈপরবিক আদশ 
গ্রহণ করিয়াছেন। নাল আঙ্গহার তাহাকে শিথাইতে লাগিল প্রাচান 
ধরণের শিক্ষা ৪ ইসলামের প্রাচীন ব্যাখ্য। ও ভান।। আর তাহার অঙ্থরে 
রহিয়াছে বিপ্লবের বিস্থভিয়াম ঘাহা সবকিছুকে ভম্মীভূত করিতে উদ্যত । 
প্রাচান ও নবীন ভাবধারার মধ্যে তিনি কোন সামগ্রন্ত স্থাপন করিতে পারিলেন 
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নাঁ। তীাভার লম্মথে দেখা দিল একটা প্রচণ্ড সঙ্কট । প্রত্যেক মহাপুরুষের 
শিকটই এইবপ সঙ্গটের মুতুর্ভ উপস্থিত হয়| উপাদ্াস্থর না দেখিয়া তিনি 
নির্জনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, মার কঠোর ভাবে কৃচ্চ-সাদনা আরস্ত 
করিলেন । কথায় বলে সহগুরুর আশ্রয় পাইলে অনেক স্ঘয়'মান্ষের সঙ্কট 
কাটিঘা ঘামু। মানত [দৌভাগ্য বুশতঃ এই ময় তিনি একজন সহগ্চরুর 
আঙম় পাভলেন | এই খবর আর কেহই নহেন-_তিনি হইতেছেন সে যুগের 
নহ] বিপ্রবী নেতা পৈয়দ জামালদিন আফগানী। জামালদ্দিন আঞ্গানী 
ঠাভার বৈলবিক চিন্তাধারার প্রভাবে সে সমর সমস্ত সুসলিম প্রধান দেশের 
খপো একটা চাঞ্চলা চি করিয়াছেন। তীহার ব্যক্তিত্ব ছিল গর্ত, গিদ্া 
ছিল 'অগাধ আর কশ্মোহমাহ ছিল অসীম । পাশ্চাত্য সামাজ্যবাদের কবল 
হইতে সমগ্র ইসলামিক জগতকে মুক্ত করিবার জন্য তিনি দেশে দেশে খুরিঘা 
াডাততে ছিলেন ভিনি জ্নসাপারণকে কেবল রাজনীতি পুঝান নাই । 
ভাহাদের মনে সংঙ্গার মুক্ত সত্যপশ্মের প্রেরণ। জাগাইয়। দিয়াছেন | পুস 
যুগে জ্গানালদিন 'আ।ফগানী সমগ্র মারব জগতের মুক্ির প্রদান পুরোহিত 
বলিধ। সপ্দক্র 'নভিনন্দিত হইদাছিলেন। এক দিন আল 'মাঙ্গহার 


বিশ্ববিদ্যাপয়ের একটি ক্ষুত্র চাত্র তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আটসল। 
ছাজটির প্রতিভাদীপ দুখে তেজোদ্দীপু কথা শুনিয়া আফগানী মু হইলেন 
এই ছোত্রহী হভতেছেন মিসরের পরব) যুগের বিপ্লবী নেহা আজ ভ। বসা 


বাহুলা অতঃপর আবহ কিছুদণ আলাপ আলোচনার পর জামালদিনের 
শিখা হইমা পড়িলেন। জামালুন্িন ঠাহাঁকে বিপ্লবের পথ দেখাইদ্থা দিলেন। 
তাহার মনে ধন্য সঙ্গদ্ধে উদার ভাব জাশুত করিলেন । উহার পর জামপন্দিন 
আল আজহারের ছাজদের মণো চেতনা শুষ্টি করিলেন । এইসব ছাত্রগণ 
এতদিন কেবল ট্রাডিস্নের মো থাকিয়া নশবধুগের দাবী অগ্রাহ্া 
করিতাছিল। তাহারা এখন নবযুগেব দাবী চাতিয়া বসিল। উতিমব্ে 
আন্দহু নবধুগের দ্রাবী সমর্থন করিয়া আরবী পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে 
লাগিলেন। আর সেই সমগ্স বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে ডিপ্লোমা পাইবার জন্থ 
কঠোর ভাবে পরিশ্রম আরম্ভ করিলেন। জামালুদ্দিন আফগানীর প্রচেষ্টা 
বার্থ হইল না। সমগ্র মিসরে জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। মিসরে 
বিপ্লবের স্মন্ত লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল । কুসংস্কারপুর্ণ চিন্তাধারা, বিদেশী 
প্রস্তাব, আদর্শহীন জীবনযাআ-__এই সবই দূর করিতে হইবে এবং মিসবকে 


আশ্বিন, ১৩৬০ ] মিসরের বিপ্লবীনেতা “আব, ৪৮৩ 


সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মৃক্ত করিতে হইবে-এই ভাব জনগনের মধো 
জাগিয়া উঠিল। আবহ এই বৈপ্লবিক আদর্শ সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিলেন। 
তিনি বুঝিলেন যে কৃপমণ্ডকের মত দেশের ও এতিহ্যের গণ্ডীর মধ্যে 
আবদ্ধ থাকিলে মিসরের মুক্তি নাই । গ্রাচা ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ভাবের ও 
চিন্তার একটা সামপ্রন্ত স্তাপন করা পরকার। সেই উদ্দেশ্যে তিশি 
প্রাস ও পাশ্চাতোর মধ সংস্কতিগত একা সম্থদ্ধে পুশ্ছকাদি পড়িলেন। সেই 
সময মিসদরর শাসন কতী। ছিলেন খেদিভ তোফিক (007601৮79৬2) । 
মিসরের বিখাত সংবাদপত্র য়াকিয়াতে মিসর' বিপ্লবী আদর্শ সম্পূর্ণ ভাবে 
গ্রহণ মা করিলে বিপ্লবী লেখকগণকে উৎসাহ দিতে কুগিত হইত না। 
আব্দ ছু এই পর্িকায় ব্ীবিমতভাবে প্রণন্ধাদি লিখিতে লাগিলেন । কিছুদিন 
পরে িনি এই পর্জিকার প্রধান সম্পাদক নিষুন্ত হইলেন । তাহার সংনাহস 
৭ সমালোচন। শক্তির পরিচয় পাইয়া দেশবাসী তাহাকে নবযুগের নেতা 
নলিরা বরণ করিল । এই সময় মিপরের রাজনীতিতে দেখ! দিল সঙ্কট । 
স্তনিপুন নেতার মতই তিনি এই সঙ্গটকালে মিসরের তরুণ দলকে পরিচাপিত 
করিলেন। তীহার চেষ্টার ফলে মিসরের ইতিহাসে বিপ্লবের প্রথম সঙ্গেতধবনি 
শোনা গেল । ১৮৭৯ সালে কুখ্যাত মুবিঞ পাশার মন্ত্রিত্বের পতন হইল। 
ইভাৰ তিন বংসব পরে আরবী পাশার নেততে বৃটিশ বিরোধী প্রথম গণশিপ্রব 
মবন্ত হইল | বুটিশের অক্ত্শক্্, কুটকৌশল ৭ দ্রেশবাপীর রক্ষণশীল দলের 
পিশ্বাদঘাতকতার ফলে আরুবী পাশার বিদ্রোহ নিরদয়তার সহিত দমিত 
হল । বিদ্রোহ ন্যর্থ হইলে বুটেন সমস্ত মিসরকেই কুক্ষিগত করিয়। লইপ । 
প্রন বার্থ হল পিপ্নবের নেতাগণ হতাশ হইয়া পড়েন। শ্বদেশের এ 
অপমান, এই নিদারুণ বার্থতা দেখিয়া আবদ,ভ৪ চঞ্চল হওয়া উঠিলেন। তিনি 
যে মন্বেদনা পাইলেন স্ভাতা সহা কর! অসম্তর তনগা উঠিল। কিন্তু তবু* 
তিনি উদ্যম পরিত্যাগ করিলেন না। জলম্ক দেশপ্রেমের "ছারা উদ্ব হয়া 
তিনি মিসরের ন্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তাহার ফলে 
বৃটিশের প্ররোচনায় তিনি তিন বৎসরের জন্য স্বদ্দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া 
সিরিয়াতে নির্বাসিত হইলেন । এই নির্বাসন কালেও তিনি হতোছ্যম হইয়া 
পড়েন নাই। তিনি সেইখান হইতে আন্দোলন আরস্ত করিলেন। ঠিক এই 
সময় তীহার গুরু জামালুদ্দিন আফগানী প্যারিস নগরে অবস্থিতি করিতে 
ছিলেন। আবন্ু বন্ৃকষ্টে সিরিয়! পরিত্যাগ করিয়া প্যারিসে জামালুদ্দিনের 


১৪ উজ্জন ভার 


খে 


| ৬ বর্ষ, নম সংখা। 


সতি্ত মিলিত হ্টলেন। জামালছিন প্যারিসে একটি আরনী সংসাদপত্র 
পরিচালন করিছেভিলেন। 'আঝ,হুর সাহচধ্য পাছা ভাঙার অনেক স্থাবিধা 


তা 


হতল। ভাহাপের এ পাত্রকা মিসর প্রদেশে নিদিদ্ধ হইল" প্যারিস ভইতে 
আন ৬ তাল এাসিেন এবং সেখান হইতে মিসরের ্াধীনচার জগ্ভ সংগ্রাম 


আরও করিলেন । 

1 বাচনোঠিক পাঁবন ভাহার প্রতিভার সি পাপ খাহল লা। 
*নএ দরগা চাহদাহিণ পধন্মপ্রোহা রাদনাতি। আর তান চাঠিয়াহিলেশ 
নং ধারমুদ উমভ বা্মবোপের সঠিত রাছনীতির সমনয়। জগতের ইত্তিভাছে 
প্প। গিঘাছে যে যাহারা বিথিবের সুচনা করে ভাহারা শেষের দিকে বিপবেখ 
ধ্বা পপ প্রভাবের সাদনে দাড়াহতে গারে না। আবহ চিস্তার দিক শিয়া 
[বরপা ছিলেন | প্াহরাহ পাসনীতি ছাড়িয়া দিলেও অন্যত্র যে কাছ আরম 
কখিলেন সেখানেন দৈপ্রতিক ভাবেই চিষ্থা করিলেন । তিনি এখন রাজনাতর 
1৯5 সাংব বুতদন কাঁদিছা মনা সংঙ্কারে মনোনিবেশ করিলেন । তিনি 
শঃখলেন থে চাক তল দিক দিদা দেশবাসীর যন উদ্ধত না হইলে শুধু রাজ 


দি 141 ৮ ! লা ফালি" । ডে ঠ ঢা যয +১1 72 পিয় 
০৮1 কি কির দান সহালািব হারান ঠা হহলে শা । রম সানত্যাগ কারি! 


পপ শি 


ক্গন। হাতার আবাসগুহ আবগা কাণিগারের কেউ 


[৭ নিত পাগিতপন 1 515 ধন্মের যাহা সঙ্গীণ ব্যাথ। কবে 
[ঠাস ভাহাদেস কঙোর নমালোচিনা কটি 
পদ্ম সপনা লব সাতত ভঙলাতিসিক তিল প নাতি ইসলাম ধন্মে সকল পনম্দা 
[পদের মাঠ খাত তি সঙ্গাত বন করিবার নদেশি আছে । আভা সন 
(তান একটি সাঁমতি হাপন কুবেদ তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধম্মসমনূর় | 
এড পামিতিতে বিডি বর্ডতা ছারা [তিন বুঝাইলেন ষে, অন্যান্য ধশ্মের সাহত 
সদ লবুধাপডা। করা সম্ভব) ইহাতে উসলামের মূলনীতি শব হয় ন।। 
বঙগণশল তুকি ইপহান ভাহার কই উদার ধন্মমত বরদান্ত করিতে পারিলেশ 
শা ম্রতরাং আত বেরুত হ₹ইহত বিতাড়িত হইলেন । তাহার পর দিসর 
সরকার তাহার বিরদ্ধে নিষেধাজ্ঞা! গত্যাহার করিয়া লইলেন। সুতরাং 
পীঘদন "পে ডিনি আবার মিসর প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

১৮০" সালে আবহ ম্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। এইভাবে তাহার 
টীশনের প্রথম অধ্যায় শেষ হইল! বিচ্রোহ বিপ্লবের মধ্যে এই কম বৎসর 


আশ্বিন, ১৩৬০ ] 'মসরের বিপ্লবানেতা আবহ? 9৮৫ 


র মন্যে কাটাইয়া য়াছেন। কিন্তু তিন অঙ্লান্ত ভাবে মিসরের 
সেবা করিয়া গিহাছেন। এই সপ্দঙগণে রাজনীতি অপেক্ষা দেশের মানসিক শি 
নৈতিক দিক দি] তিনি আরপ বিরাট কাধোর জন্য প্রস্তত তইতেছিলেন। 

4৯ 


এ সম তাভাব ব্যক্ত একটি শশা আকার ধারণ করিল । তান দেশ 


মন দলেন ইসলামের মংক্ার সাদন ৪ মুলালম সমাজের মধ ঠনতিক টেঙন। 
সম্পাদন কারিতে। তিনি আন আজহার বিশ্ববিষ্ঠালযের শাসন পরিষদের সদ্ট 
মনোনীত হঠলেন | এই বিশ্ববিদ্যালদের মান্ধাতার আমলের শিকাপদ্ধতির 

স্পণ গধোগ এইবার আদিল | বিশবিদ্ভাপযজের নৈতিক 
রা “ পাংস্কাতক উন্দাত সাধন করিবার জগ্ত তাহার প্রস্তাবক্রমে কয়েকটি 
“কন পদ্ধতি ৮ হল | কিছ ভাহার আদর্শ মত সমস্ত প্রকার জঞ্জাল দূর 
করিতে পারিলেন না । কারণ রক্ষণশীণ দল তাহাকে প্রচণ্ড বাধা দিল । তিনি 
৮হঘাছিলেন প্রাচীন এতিহ্বেব অ্গকরণ একেবারেই বঙ্দনি করিতে । তিনি 
পশ্বের খুটিন।টি পারে ম্বাপীন চিস্ত। পসমালোচনার স্পিরিট ৪ যুক্তি প্রয়োগ 
কাবখার প্ষপাশী ছিলেন | শিস্ রক্ষণশীলগণ তাহা চাতে নাই | সেছ জন 


চা টি পা 


517৮ সিভি তাহার বিগোদ পাপিল। কিন্ত ভবুঞ তিনি নিঙ্গ সাপামত 


৮ 


মাল আদহাণের মধ কিছুট। বৈপ্লপিক ডিএ সালিহ করিতে সপ 
১ঠঘাদ্ুলেন | হলি এখন রাঝলেন যে বাছনৈতিক বিপরব অদেক্ছ। সম? 
বিতরণ কিন পছি] হরল তিন সংস্কারের উন ত্যাগ করিলেন না । 

১৮৯১ দানে মানত মিসরের গ্রার্ত মতি (04704710670 1০2 
১৯/লন 1 ইভ তাক দাঘিজপুর্ণ পদ উন্জার পুর্বে ঘাভারা এহ পদ 


ঠলেন একেশারে প্রুতি- 


ও 


অ+পকার কাবিয়াছিলেন মতের দিক দিয় ভাভাগা 
ফ্রিগাশীল 1 তাঠাবা জনসাধারণের ধন্ধবোধের মগ কোন দৈপবিক চি 


পিএ 


জাগ্রহ করিতে পারিতেন না! কিছ্ব আন্ত মতি পদ পানা নৃতন গত 
কাজ আরশ করিলেন । তিনি সমগ্রদেশবাপীর প্রাণে নৃতন প্রাণ সধার করিতে 
নকমেকটি গুরু হপুর্ণ ৪ ঘোষণা করিলেন । 

তাহার মধো গধান সিদ্ধান্ত এই ফে, সকল পন্মহ সত্য । সাধারণতঃ মুসলিম 
ণ! প্রচলিত গাছে যে উসলানা ব্যতীত ঘার কোন ধশ্মেহ 

মুক্রিনাহ | মুফতি আবহ অত্যন্থ দুটতার সঙ্গে দোষণা করিলেন যে, এই পারণা 
ঠিক নহে | তিনি সকল পন্ম সম্বন্ধে উদার মত অবলম্বন করিতে উপদেশ দিলেন। 


৪৮৬ উজ্্লডারত | ৬ষ্ঠ ক্ষ, ৯ম সংখ্যা 


নাদ কেবল মাত্র একটি দন্মঈ সত্য হয় তবে জগতের অধিকাংশ নরনারীকে 
লকে প্রেরণ করিবাব উদ্দেশে ঈশ্বর মানব কই করেন নাই । তাহার ছ্িতীয় 
া এই যে গুগের প্রয়োজন ও দাবী অভপারে মাচ্ধকে চলিতে হইবে। 
[ম পন্মকে এ যুগোপধঘোগা করিয়া ব্যাখা করিতে হইবে । প্রাচীন আমলের 
ন্‌ টুকরা? ৮ সাজ 'অচল হহয়া গিদ্বাছে । সেগ্জলিকে কেবলমাত্র প্রাচীনত্ের 
দাহ দিনা পরিদা রাখিপার কোন সাথকতা নাহ | তিনি অদৃষ্টবাদ সঙ্ছন্ধে 
ঠাহার স্ঙ্গান্ত ঘোন্ণা করিলেন । উহাতে তিনি দেখালেন যে কম্মগীন 
গাল ৪ শুদ্নাক্স হাগের উপর নিউর করা ইসলাদের মূলনীতির বিরোণী । 
15 যুগ পরি রঙ্গণশীল সমাজ কোবিআনের ঘে সবর ব্যাখ্যা করিতেন 
1৮লি হাতার তার সমালোচনা করিলেন । এবং দেখাহলেন যে কোর 
সহ্য « খুর্ির উপর প্রতিষ্ঠিত | উঠ? কথা প্রচারের জন্য কোরআন 
ঘাসে লাই | রর্গণশপগণ কোবআনের যে ব্যাধ্যা করে) তা হমলাম 
নশ্মকে সঙ্গীণ গটির মধো আবদ্ধ করিয়া রাশিয়াছে | সেহা সব ব্যাখা বা 
ভায়া যুগের উপযোগা নহে এই ব্যাপারে আাহকে মাটিন পুর 
নাহহ তুপন। করা ধাহতে পারে ভিবে তাহাব নহিহ লুঘাবের পাথক) 
এইখানে এ, মান্িত একাল শু তন পণ্য সম্প্রণায় গগন করেন নাহ । ভাতার এত 
লন সিক্গান্তের জন্য ভিন প্রাচান শঙ্থীদের নিকট ভুচগ বাদ শাইলেন। 
মিসরের এই াবখধী নেহা এড সময এঘ ত।, মুক্তি ৪ টি ৬গীর উদারত। 
রখাইলেন, তাভা তাহার অন্তরের মহন প্রমাণ করিল । তিনি পন্দব্যাপারে 
এা]ানক মঙ পোযণ কাঁরিতেন 1 আংস্থাপক সভার নিব্বাগনের সন পোকে 
শশ্মনত পঠযা শানাপ্রকার় অপি পস্থ। মঅবলদধধন করে, বন্ম ব্যাপাবাকি 
'শর্ধবাগনী প্রচার পত্রের 2 
[হিলি ইহার বিকুদ্ধে তীর প্র 
থা উপর তিনি অত্ন্ত শুরুঞজ প্রদান করেন জগতের পরিবেশ 


তুলি ক িসু। ধশ্মের আদশকে আবহমান করে । 
তি দে ০ 


1৮ লানাশ।। জ্ঞান 2 নীত এই দুটি 


হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেবল দর্শন ৭ পশ্মশান্স অধায়ন ক্লে চলিবে না। 
প্রত্যেক মানুষের একটা ব্যক্তিগত দাদ্িত্ব আছে। গোপনে বসিয্মা 
নিজ্জন চিন্তায় স্মন্ত জীবন কাটাইদ্রা দিলে এই দায়িত্ব পালনে ব্যাঘাত 
উপস্থিত হয়। চাই বাস্তব জীবনে কম্মের প্রেরণা । এইভাবে তিনি যে সব 
কথা প্রচার করিলেন তাহ মিসরের জীবনে নৃতন প্রেরণা সহি করিল। 
বন্ততঃ বর্তমান মিসর তাহারই আদর্শ দ্বার! প্রভাবিত, ভীহারই হাতের স্থি। 


আশ্বিন, ১৩৬৯]... মিসরের বিপ্লবীনেতা “আবহ ৪৮৭ 


তিনি নংস্কার মুক্ত উদার ইসলামের উচ্চ আদশ মিসরবাসী ও সমগ্র 
মুসলিম সমাজের সম্মথে উপস্থিত করিলেন। প্রত্োক যুগে কুসংস্কার ও 
যুক্তিহীন প্রথাই ধশ্মকে বিরুত করে। ধশ্মের সার সত্য বুঝিতে হইলে 
সংস্কারমুক্ত মন, স্বাধীন চিস্তা, মনের উদারতা চাই | তবেই সর্ব ধন্ম সমমূয়ের 
আদর্শ সফল হইবে। সব সময় বুদ্ধিকে বিপুচয়ের কবল হইতে মুক্ত করিতে 
হইচ্ব। প্রত্যেক ব্যাপারকে সত্যের কষ্টি পাথরে পরীক্ষা করিয়া দেখা 
দরকার | নতুবা ধন্ম কখনই কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইবে না। 

শুপু মিসরেই নহে, মিসরের বাহিরে অপরাপর মুসলিম-প্রধান দেশেও 
তাহার মতবাদ ছড়াইয়া পড়িল। অবশ্টা সকলেই যে এই মত গ্রহণ করিল 
তাহা নহে । আনেকেই উহার বিরোধিতা করিল। কিন্তু তিনি মাশ্ষের 
চি] ধারার মধ্যে একটা] বিপ্রব আনিয়া দিলেন। তিনি মিসরের মানসিক, 
সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবন ধারার মধ্যে আনয়ন করিলেন এক বিরাট 
পরিবন্তন। তীহার বন অন্নরক্র ও ভক্ত শিশ্কা মিসরের পরবর্তী রাজনৈতিক 
ও পামাজিক জীবনে বিপ্লব আনয়নে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন । কাসিম 
'আহমদ ও সাদ জগলুল পাশা তাহারই ভাতের সুষ্টি। মিপরে বর্তমানে এমন 
কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি নাই যিনি আব,হুর দ্বারা প্রভাবিত হন নাই । 

জগলুল পাশাকে যদি মিসরের গ্যারিবন্ডি বলা হয়, তবে আবহুকে 
বলিতে হইবে মিসরের ম্যাজিনি । কারণ ম্যাজিনির মতই তিনি মিপরবাসীকে 
বৈপ্লবিক আদরশদ্বারা অন্তপ্রাণিত করিয়া ছিলেন । 


৮৯০ (৮ পা 
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পঞ্চুখুড়ো 
শশিভুষণ দাশগুপ্ত 


পথিলীতলে পঞ্চুখুড়োকে কে যে প্রথমে খুড়ে। বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল 
সে কথ। পঞ্চখুড়ো নিজেও হমত এখন ঠায় ঠিকানায় বলিতে পারিবেন না। 
কিন্ত পথে ঘাটে হাটে মাগে আবালবৃদ্ধবণিত। যাহার সঙ্গেই পঞ্চুখুডোর 
স্াক্ম[হ ভয় সেই জোর গলায় ডাক দেয় 'পঞ্ুখুড়োশ এবং ভাহার পরে যথার্থ 
প্রণাম ঠিক সকলেভ না করিলে, পপেম্নাম বলিয়া প্রণামের ভাঙ্গ একট। 
সকলেই করিত। আমাদের স্রানন্দ আশুতোষ পঞ্চখুড়ে। তাহাতেই মোটামুটি 
গশী। কিছ এট্রক সস্থতঃ চাউ-ই ও খুড়ে। বলিয়া বড গলায় নডাকটা, আর 
এ প্রণামের ভঙ্গিটি। খুদ্ধিপুনি [বিকাশের ঠিক প্রথমক্ষণে পঞুখুড়ো একটি 
গান সঙ্গ গ্রহণ কবিয়াঠিলেন, কোনল প্রকার সঙ্গবের সঠিত ভাভার 
(কান৪ মান্দা পরিচয় তিশি কিছুতেই ঘটিতে দিবেন না এপং সমগ্র 
গ্রাথপাসপীর একাশ্ত বিন্মধ হবে এই সঙ্কপ্লে তিনি আমবণ অটুট ছিলেন । 
কিছু তাহ] ভহলেএ তিনি যে উমেশ নিগ্ারত্ের সাক্ষাৎ পৌত্র এবং ও-অঞ্চলে 
উমেশ বিদ্বারত ঘে কত বড দিপ্রিজযী পণ্ডিত ছিলেন এই দুইটি তথা সঙ্গন্ধে 
অবহিত পঞ্চুখুড়োর মতন কেহই ছিলেন না। আর গ্রামবাসী কতৃকি এইটুকু 
স্বীকৃতি ছিল তাহার নাানতম দাবী । 

9 পাড়ার ধনঞ্চয় রায়ের “পাসের ছেলে সব পরীক্ষা ভাল পাশ দিয়া 
অল্প বয়সেই সদরে মুন্সেফ পাইযাছে । বড় দিনের ছুটিতে সে মাম বাড়ী 
বেড়াইছে আসিয়াছে । এছ বড কুবি নাত্িকে ঘরে বসাইয়া রাখিতে ধনগ্ম্ 
বায়েব আপত্তি নাতি আদসিলেই হট তিনি তাহাকে সময়ে সময়ে জোর 
কবিগ়া বাম্মায় খাটে এপং পাড়ায় পাড়ায় লইয়া ঘুরিয়া! বেড়াইতেন। বিকাল 
বেলা তাহারা খালপাড়ের রাস্তা ধরিয়া হাটিতে হাটিতে নিজেদের গ্রামের 
সীমানা ছান়্াইয়। পাশের গ্রামের দিকে আগাইয়? যাইতেছেন, দেখা গেল 
পঞ্চুখুড়ো লাল গামছায় বাধা একটা ভিজা চালের পুটলি মাথায় করিয়া 
*ন্‌ ভন্‌ বেগে বাড়ে ফিরিতেছেন। ধনঞ্জঘ রায় তাহাকে দেখিতে পাইয়াই 
দব হইতেই যে পঞ্চুখুড়ো, পেম্সাম? বলিয়া মুইয়া পড়িলেন; কিন্তু 


আশ্বিন, ১৩৬০ ] পঞ্ুখুড়ো ৪৮৯ 


পঞ্চখুড়োর দৃষ্টি এ ডেপো ছোকরাটার দিকে, সে ঘাড় টান করিয়া আর 
একদিকে মুখ করিয়া দাড়াইয়।! আছে । পঞ্চখুড়ো! তুরু কনচকাইয়া 
ছোকরাটিকে লক্ষ্য করিয়া ধনঞ্জয় রায়কে বলিলেন,_-ছোকরাটি কে হে বটে? 
ধনঞ্য় রায় বলিলেন, “আজ্জে আমার বিনির ছেলে-_সেই যে মেঝো মেয়ে 
বিনি ইদিল চকে বে দিলুম'__ 

পঞ্চুখুড়ে! বলিলেন,বুঝেছি, বুঝেছি-আরে সেই যে তোমার মুন্নেফ 
নাতি__ 

'আচ্জ হ্যা যা বলিয়া ধনগ্য় ভাত জোড করিয়া মাটির দিকে আরও 
চইঘ! পণ্িলেন । 

“ভা দেখ, বেশ বেশ, তা দেখ-একট মান মজ্কদা শিখিয়ে দিও হে, 
"যু সুন্সেম ভলেই ত হন নাও, 

“ত| বটে বটে 1 নেরে সতু, পঞ্চখুড়োকে একটা পেন্নাম কর 
উমেশ পিদ্যারত্রেব নাত্তি_জানিস্*বলিয়াই পনগ্চয় রা ভাভার নাতির 
নাছট| ধরিয়াই খানিকটা নোয়াইয়া দিলেন। 

পর্খুড়ো বলিলেন, “আরে থাক্‌ থাকু, তেই হয়েছে, এমনিই-আশীন 1দ 
করছি-পন ভোক-মান হোক- দীর্ঘ আমু চোক”-বলিঘাই তিনি তাহার 
এপরিক্কত দক্গবাক্ছি বিকশিত করিয়া গতিবেগ বাড়াইয়া দিলেন। ধনগ্রয় 
রাধঘ পথে পথে শাতিকে বুঝাইতে বৃঝাইতে ফিরিলেন যে, লে!কট| একটু 
পাগলাটে হইলেও মানী মাষ_উমেশ বিছ্যারত্বের নাতি। 

পরের দিন সকাল বেলা-__সেই ধনঞ্য় রায় আর তাহার নাতি সতু-সেই 
ধালের পাড়ের রাস্তা ধরিয়া হ টিয়া বেড়াইভেছে । খালে জাল ফেলিয়] মাছ 
ধরিতেছে একটি লোক, কোমরের কাছে ঝুলান একটি বাশের খালুই। শীতের 
কুয়াসায় দূর হইতে ভাল করিয়া! চেনা ঘায় না, _কাছে আসিতেই দেখা 
গেল স্বয়ং শ্রীপঞুখুড়ো | একখানি গামছা পরিতিত তাহা উপরের 
দিকে যতটা সম্ভব টানিয়া এগান; গায়ে একটি পাতলা কাথা আ্বাট করিয়া 
ডান, আর পরিধানের বস্খানি দ্বারা দুই কান ভাল করিয়! ঢাকিয়া একটি 
পাগড়ি কাধা। পিছন হইতে ধনগ্ুয় রায় ডাকিয়! জিজ্ঞাস করিলেন, 
“হেই যে পঞ্চ খুড়ো, মাছ মিলল কিছু”? 

পঞ্চখুড়ো জাল টানিতে টানিতে বলিলেন, “থাটলে ছু'চারটা মেলে বই 
দি? এই ঢু" চারটে ইচা( চিংড়ি) পুঁটি চেলা-আর বড় নয় কিছু।, 


৪৯০ উজ্্রললভারত [৬্ঠ বর্ষ, »ম সংখা। 


পর্ুখুডোরে কিছুক্ষণ শিরা্ষণ করিয়া নাতি সতু বলিল, দাদু, শামূক 
ঝবিশ্তক আলেযা উঠছে সবই লোকটি খালুইতে ভি ক'রে 'নচ্ছে কেন? 
কগন্থ নিচ করিয়া পন রায় বলিলেন, পিঞুখুডোর অনেক হাস, সেই 
তাসের জগ্য শিচ্ছেশ।। 

মাছ ধরিতে পঞ্চখড়ে। শ্বধু এশ্থাদ নন) প্রায় অদ্বিতীয় । একথা তল্লাটের 
জেপে-দিয়ান]র। পথস্থ বিবিধ উপলক্ষ্যে নত মন্কে স্বীকার করিয়া গিয়াছে। 
বঙ্গ: মহস্্া-মারাহ পঞ্চখুডোর সাসল পেশা; যজনাদি কাধে দুপুরের দিকে 
মাবে মাঝে একবার বাহির হইতে হয়, নিজের গ্রাম বা! আশপাশের গ্রামের 
+[জ সারিসা ফিরিতে ফিরিতে বিকাল হইয়া যায়। তারপরে কোনও রূপে 
নাকে-মুখে কিছু খুঙ্গিয। লওয়া,_-তারপরেই বড়শি লইয়া বাহির হওয়া, রাত্রির 
অন্ধকার একেবারে ঘনীভূত হইয়া আপিবার পুর্ব পর্যন্ত । জাল বাহিয়া হোক, 
বঢশি ফফেলিয়। হোক) বাশের চাই? পাতিয়া হোক, মত্শ্ত-শিকারের যত 
প্রণালী 'আছে এবং সেই প্রণালীগ্ুলির সংশ্রি্ই আবার যতগুলি ফন্দি ফিকির 
রহিয়াছে--পঞ্ুখুড়োর কিছুই অঙজান। ছিল না। কোন্‌ জাতীয় বড়শিতে কোন্‌ 
জাতীয় মাছ ধরিবার ন্রন্য চালের পিটুলি গাথিতে হয়ঃ কখন কেঁচো দিতে হর, 
কথন বোল্জার ডিম_কখন ছোট ছোট সোনা ব্যাউ--এ-সকল তথ্য 
পঞ্চখুড়োর নখদর্পণে। এই জন্থ আড্ড| জমে তাহার সব চেয়ে বেশি জেলে- 
জয়ানীর সঙ্গে। 

একবার একটি ঘটন। ঘটিয়াছিল, সেই ধনঞ্জয় রায়ের মুন্সেফ নাতি সতুকে 
লইয়াই । ছেলেবেলার সতু মাইনর পধস্ত মামা বাড়ি থাকিয়াই পড়িয়া 
গয়াছে। স্থতরাৎ এই নামা বাড়ি শুধু নয়-সমন্ত গ্রামটার সঙ্গেই সমল্তু 
শৈশবের মধুর স্মৃতি জড়িত হইমা কেমন একটা নাডীর টান দেখা দিঘ্লাছে। 
মাইলরের পর হইতেই শহরে অধায়ন, স্বতরাং শহরেই বাস; এই শহরবাস 
এ গ্রামটাকে আরও অনেকখানি তাহার মনের কাছে আনিয় দিয়াছে । 
তাই ছুটি পাইলেই সতু মামা বাড়ি চলিয়া! আসে-আর সকাল-সন্ধ্যা তাহার 
শতম্থৃতি মাথ! রাস্তাঘাটে ঘুরিয়া বেড়ায়। 

সে বারে আশ্থিনের প্রথমেই দুর্গা পুজ। পড়িগ্লাছে, সতু পুজার ছুটি পাইয়াই 
মামা বাড়ি চলিয়া আসিয়াছে । পূর্ববঙ্গের পাড়া-গাতখন পর্যন্ত চারিদিকে 
জল থৈখৈ। একবাড়ি হইতে অন্যবাড়ি যাইতেও পথে-হয় একইাটু জল-_ 
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মি  জ 


নম এন ভাট কাদা । আজ অষ্টমী পু পাশের বাড়িতে সন্ধা! হইতে না 
হতে আবতির ঢাক-কাসর বারিয়া উঠিয়াহে । সত অল্প অল্প জোতম্সায় 
প1টি'পয়া টিশিয়। পাশের পাণ্ড গেল মআারাত দেখিতে । গৃহম্থটি গরীব ছিল, 
সতৃকে দেখিয়া তাহারা সঙ্কুগিত হইয়া পছস ১ তখাপি মুত মনো একখানি 
হাতল ভাড়া স্যর আংনিযু। তাহাকে বসিতে দিল এবং একটু চাকরিয়। দিবার 
জনতা সপে যেন তপু ১০৬] ছুটি লাগাইয়া দিল। কিশ্ঞ পুঙ্গা মণ্ডপের 
[তর দক হাকাইয়া সত্ব এ উপ ও _পেণীব পুরী ১তয়। আরতি 
কবি ত5ন একথান নাখ।বলী গায়ে সেভ পঞচখুড়ো। শ্রমে ধুপেব পোয়ায় 
(লাপ্টিং ঠিক ববা গুন নাউ, আবপরে তাহাকে ঠিক চিনিতে পাবিয়। সু 
এসল দাঁসিন ক 1 74 গুবহ এমন একটা আপজ্ঞর ভাব দেখাঠমা চেয়াপ খালি 
ভা দি) তদবির হাতির তহামা গেল তথ, ডর সমস্ত লোকভ তাহার গবে 
এএ৮ আগ এ পু।এক এপ লিবিি হল কথ পঞ্চখুত্তাৰ কানে 
পৌছতে ৭5765 1 দেনা কী লোকটার কথ হাসিষা বাগ পরুখঙোর 
501 দস 15৮ পরবিতে লাগিল 1 আবত সমপু করিয়া তিনিও ৮লিয়া 
(27 লন ] 

৮৮1১০ সামতন 2৭ বাব তমা এ [(সম। সত্ব পাডি মিবিপ না, 
টি! * চপ, ত দেশ খাসপা(5ন রা্াদহ্ন গিছা পড়িল । খোল রাঙ্গা দিয়! 
হাটি, উট হ সত দন 22৩ তল, কাজটা সে তেমন ভাল কুণে লাভ? 
এন 551 এন এন তব ঠ বাবা । পাবার পাগছেক্িল। কিখ এ প্রব়ার 
৯৫17 গত কি তি বেশীর খারাত জি নসঢা সত কিছুতেঠ বরদাণ্জ 
বি, বল শা 

লুপল খলংঘ ভাল পশলা! পা ল। পর্ন] ভয় গয়তে, আকা নে এখন 
একি আবি চন ভিলা তব ডাহত্েছে হাতরিহ ক কে ফাকে ঝাপয়া 
দ।ড5 ৮ আনব জো সা পাশের শর্ন খালট। আছ কেসন কানামি কানায় 
ভ1র5। উঠিঘাততি | দেবু হাল লগে ভর এঠ বাস্ছার ভাটিয়া বেডাহতে। 


হটিতত ভ।টিতে সো পিশ্মনুখে আগায় চলে সু । গ্রামের প্রান্তে 


শি এ 


নে 


প্রকাণ্ড একট কাসেব পপ, ভাতার উহ হাতিলগ্তলির ডপরে বেশ বসিয়। 
থাক! চলে। সত তাহার একটার উপরে পা তা'লয়। দিয়া খানিকট। কাৎ 
তহয়| বসিয়া রহিল । রাস্তার ডান পাশে খাল--আর ছুই দিকে জলে খৈ থৈ 
ধানের মাঠ। ধানগাছপ্ডুলি এখন বেশ লম্ব। হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে, তাদের, 


৪8২ উচ্ছল ভারত ৬ বর্ষ, ৯ম সংখ্য। 


গপ। অবধি জপ | মাঝে মাঝে ছু এক খান। মাঠে জলা গিরাছে, তাহাতে ধান 
জন্মে সাই-কটিগা আছে পাপ সাদা অসংখা শাপলা । ছুহ পাশের মাঠেরই 
দূরে দূর গাহু-পালা ঢাকা গ্রাম জলভব। মাঠের মাঝে মাঝেও পড়িয়ছে 
এক আমারটা বাড়ি। এখান হতে সেখান হইতে হাসিয়া আসিতেছে 
বিতিএ প্রকারের বাগ্যঘ? [নং আরতির বাজনা, তাহার সবটাহ পটু 
ধাগ্যকারের হাত ঠহতেে শঠে) অনেকটাত অতুযুৎসাহঠী বালক-যুখকগণের 
পট় বা আর্পপটঢ় হাতি হঠতে | ছুই পাশের মাঠের জল চলাচপের সংযোগস্থল 
তল এ প্রশস্ত পুলটি ।  উত্তরাদকের সকল মাগের জপ ঢালু হতয়া এই 
পুপের নীচ দিয়। মাসির পড়িতেছে দক্ষিণের খালেৰ একটানা জলে ।  গুপের 
ক15 (দিমা একঢান। অল পড়িতে পড়িতে জাধগাটা মা) হইতে আছে আস্তে 
ঢাপু হহয়। পুলের নিকটে বেশ থাই হয়া গিয়াছে । গ্রত্েক বখসর ছেলেরা 
এখানে ধাশের াত? পাতা মাহি ধরেও তাই ভাহারা ব্যাকাল পিলেই 
বাশ পায় এবং ভাঠার সঙ্গে পাশের চ্যাটাহ বাণিযা গিড়া? নাপিগা লয়। 
+াশের এই ঘেরান বড়া নাত হইতে আগত নশ্াতিমুখী আলকে প্রচন্ড বাধা 
(দয় , মে বারা গাহসা সল যেন যি উচ্ি যা উঠিতে থাকে, মুত গজনে 
কল্‌-কণ্‌ ধুপ ঝাপ, শক কাবা সধেগে আগাইয়া আসা ঘন আবতের সৃষ্টি 
করিতে করিত বাপের একটানা জপে মিশিয়া যায়। মেটে মেটে জোর 
ভিতরে এহ আপবুনাকরে উচ্ষি সমান জলের শুত্ররতরেখা-কন্থি--তাহাদের 
একটানা কস্-কল্ছুস্হলত কিগতকাপ, শবধারা স্তিমিত চেতনার মধ্যে 
কেমন একটা একতানতাব কষ্টি কবে কীছ্েত মাঠের মধ্যে ছেলেদের 
'ট৬-খর?১--অথাত পশ্থ। বাশের এ টি পুতিযা জলের উপরে মঞ্চাককতি ছেটি ঘর। 
লগা বাশের চোডের মধো রানার সকল মসলা টুকাহয়া একটা ভোট সর 
মুণ্ড়ের আকৃতি কাঠি দিয় খাছ খিদা মসলা প্রস্তত করা হইতেছে 
তাহার শব্ও এ জলের শব্দের সঙ্গে মিলিয়া মিশিযা এক হইয়া যাইতেছে । 
সতু খানিক পরে লক্ষ্য কাবল, মাঠের [৬তর দয়া পি ঠেলিয়া 
একখানি জীণ ভাঙা ছিপ নৌকায় গহটি লোক আপিয়া টঠের কাছে 
পৌছিল। টডেব একটা খুঁটির সঙ্গে নৌকার দড় বাধা হহল। তারপরে 
সামনের লোকটি নৌকার আগাধ পাঁ দিয়! যেমনি টের উপরে উঠিতে 
যাইবে অমনি মট করিয়া আগাটি ডা€ওয়া গেল। লোকটি জলে পড়িতে 
পড়িতেই টঙের বাশ ধরিয়া কোনও রকমে উপরে উঠিয়া গেল। হাদিতে 
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হামিতে অপর লোকটি ও উপরে উত্তিযা শেল, ভিতরে একটা হাসির রোল 
উত্ঠিপ। তারপরে খানিকক্ষণ তামুক টানার ফুরুক ফুরুক শব্ধ, পুটপাট দুই 
একটি কথা_-তার পরেই একটু গুন্গুন্‌ স্থর টানার শব্ষ। স্থুরটি বড় মধুর 
লাগিতেছে। আতণ্ডে আন্তে বাড়িয়া উঠিল-বেশ স্পষ্ট গান শোনা 
যাভতেছে-__ 
কৈহে গি'র, কৈ সে আমার প্রাণের উম! নন্দিনী । 
সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এলো রণরঙ্গিণী? 
থভুজা বাপিকা আমার উমা তন্দুবদশী, 
কক্ষে ল'য়ে গঙ্গানণ, গমন গজ্গামনী,-- 
মাবলে ম। ডাকে মুখে আদ-আধ খাণা। 
কি মবুর কগ-কি মণুর হৃর_-কি মণুর কথা! সতু ধেন এমন ক, এমন 
স্ব, এমন কথা কোনিও দিন শোনে নাভ । মাঠের থৈ খধৈ করা জল, সবুজ 
ধানের মোটা মোট। শীম, অগ্ঠনীর পাতিল মেখে মেঘে ঢাক! জ্যোখ্ন।-সকলের 
সঙ্গে যেন এঠ5 শ্ুৰ-এঠ কখ। মিশিযা যাইতেছে; ডাচ্ছ যমান জলের 
একটান1 শব্দ যেন হহার সঙ্গে অপুব সঙগতে যোগ দিয়াছে ; সতুপন মন আন্ডে 
আন্তে কেমন মোভাবিষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল। 
গান খামিয়াগেল। বেশ খানিকক্ষণ গল্প স্বপ্প করিবার পর এবং পুনগায় 
হু'এক ছিলিম তামাক টানা পর আগঞ্চক লোক দুটি আবার টও হহতে ছিপ 
নৌকায় নামিয়া পড়িল । একটি লোক লগি ঠেলিয়া নৌকঞ্কাখানিকে এবার 
পুলের কাছে রাস্তার পাশে আনিয়া লাগাইল। দ্বিতীয় লোকটি একটা লান 
দিয়। পাড়ে পড়িয়া বলিলঃ--ঘাইরে মর্ল,-দেডপর রাতে আবার সন্থি- 
পুজা বাকি আছে ।” কগস্বরে সতু বুঝিতে পারিণ, এই লোকটিহ গায়ক। 
পুল ছাড়িয়া লোকটির দিকে ম্াগাইয়া আমিপ সত, চাতিয়া দেখেপ সে 
পণ্ুখুড়ো 7; কেমন অঠিফূত হহযম়া আগাইনা আপিরা সতু পঞ্চথুড়োর কাদ।- 
ভরা পা ছুইয়াই একট! প্রণাম করিল। পঞ্চুখড়ো বলিলেন+-€কেরে, সেই 
ধনঞয়ের মুন্সেক নাতি শক্ষপে ? একটা পেশ্গাম করে তবে ছাড়লি 2, বলিয়াই 
কেমন একটা কদর্য বোকাহাসি ভাপিঞা পঞ্চখুড়ো আগাইফ়া চলিয়া গেলেন । 
কগম্বর ছেলেবেলা হইতেই পঞ্চুধুড়োর অপুর্ব, এই পর়ুষটি ব্পর বয়সে 
তাহাতে একটু মরিচ! ধরিয়াছে বটে, কিন্ত এখনও তাহার বৈশিষ্্য একেবারে 
লুপ্ত হয় নাই। এই কণম্বরের জন্যই পঞুখুড়োকে তাহার ছেলেবয়সে ছুই ছুই 


৪৪৯৪ উতদ্জ্রল ভারত [ ৬৯ বণ, ৯ম সংখা 


বার দুইটি যারাকোম্পাশী প্রায় লোপাট করিরাহ লইয়া গিয়াছিল। প্রথম 
বারে নাক পরুথুড়োর পিতাঠাক্কর যখন শুনিতে পাইলেন বে তাহার গণৰর 
পৃত্ত যাত্রাদলে (»ডয়া ধু তামাক-বিড়ি নর) বেশ িসিগ্ছতে নিপুণ হয়া 
উঠিয়াছে, “পন একেবারে কাশ ধরিছ্া ঠিডঠিড করিদা তাহাকে বাড়িতে 
ফিরাহগ! মানিযাভিলেন | খিশীর বাবে নাকি খুডো যারাদলের দহাধিকারীর 
কিপিং অস্থাপর শ্বতে হপক্ষেপ কাবয়া নিজেভ সোজা পাড়ি চলিছা আসির। 
ছিলেন | এাহাডা এ অঞ্চলের ০পপ্য়ালাদের সঙ্গে যোগ দলা পঞ্চখুডো 
ব্রার দাহ রিকি কবিয়াছেন » লিশেশি বলার সখের উপর দল গড়া 


গান করিত এ১ ১1202 তিলি প্রশাসা পারিস 11 লিনা, উন্ন তান নাভ 


বড় কাদা লা লিরগর ঠহপের বক শিম কাত, আগতশীলতছ। সন] 
কি গা 
এপুহ ৫ ঠযব অঠাহালতাএর[নলা পঞ্াথুত তব মুখ তিল 19 রি ঠজ্ত ছিপ 
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স%5 (বশী কিবা চার গাংদপি তিল শা রুহ দ। মহ ক এত দিত [ভচানীদের 
অব ০151 


[ক মহশ্য শক ব ৮৮০47 এল? 


বোন দাদিকেছি ফিতা ছাপা প কাতিসিতি হিপ এ 21 দাশ, লি, এট] 
[11725 চা ক 21321 ৭ টিনার ] তি রং. 3858 বি ০১৯১: পু এসে 
লু. 1475. প1ত11 রা ১ত- টু ভাজ ২. ভুল আট তত 15৭ 
উপ পিপডা সন্থাধিগ গত যু হা নিকিটি বি মুখস্থ ই গিয়াছে 
পেশ গায়ে তাহ হবার কাছা চালিজ ফা) কল সি চ5। 
মুখ: চময়ে মইতল, হছিল স্ষিট তপুহ ডং লা, জা হত ছাহী প্রত এতিঠ পা 
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কাজ চলন যহাহতেছে, লা | ৬ ৯ ঢপকিরনের সত ববে। পবণ কারকু। প্তে 
শুদ্ধি এবং ফান্দিফিকিরেব ছাপা । কিছ 


হয় পঞুখডোর নাশা প্রকার উগাঞ্কিতিবু 
এই স্‌ ন্দ-ফিকির ফক্কিয়া গিয়া বরামধাপাদেও যে পড়িতে হয় নাই 
খুড়োকে ছু একবার এমন নহে । 


আশ্বিন ১৩৬০ ] পঞ্চখুডো ৪৯৫ 


সেই একবার পাশের গাঁ রত্রপুরে বিজ্রয়াদশমীর প্রশস্তি-বন্ধনের সময়ে, 
দত্তবাডিব ছেলেবুতডো সন সভা করিয়া বসিয়া আছে। মায়ের ঘটসহ সমস্ত 
মাঙ্গলিক দ্রব্য সাজান বহিয়াছে নূতন একখানি কুলার উপরে, তাহারই 
সঙ্গে লালগামঙ্ঠায় জান একখানি চভ্ী-প্রাথি। পুরোহিত পঞ্চুখুড়ো 
সেই কুলাথানি একজনেব একজনের কবিয়া ছে ওয়াইয়া যাইতেছেন চেলে- 
বু] সঈলেবই কপাপে!  সেক্গকত্বার কপালে ছেোওয়াইবার বেলা 
ঠাকুর মহাশয় কি করিস পিন হইতে বেশ একটু ধাক্কা পাইলেন-- 
কূুপাথানি এবং ভহসহ চশ্রী'পুখিখানির সঙোর ধাক্কা লাগিল গিয়! 
সেজকন্তাব প্রশস্ত কপালে । কি যেন একট। কিছু কপালে বিধিয়া গিয়াছে 
বুঝিষ। সক কপালে হাত দিনা বলিলেন,_কিপালে এটা বিধিল 
কি [পথ মশাঠ? ? ঠাকুর মহাশয় একটু অগ্রস্থতের ভান দেখাহয়। 
বলিলেন, পুবণো চণ্ডী? বাবারোধ হয় তাপ-পাতার শলা ঢুকে থাকবে।, 
সেজকন্থাব বড €চপে চট করিয়া উঠিয়া দাডাইয়া সেজত্তার কপাল হইতে 
শলাটি টানছা বাচির কারয়া বালল,ঞ্কোথায় ঠাকুর তালপাতার শলা, 
এ যেনারুকল পানাব শলা, দোখ আপনার চগ্ডী'__বলিয়াই কুলার উপর 
হভতে চশ্ীগানা ল্গমাহী একটানে তাহার আবরণ-বস্ত্র গামছ্াখানি 
খু'পযা ফেলল, দেগ। গেল, আর কিছুই নহে, গামছায় মোড়ান একখানি 
নারিকেলের শলানানমিহ ঝাটি।। ছেপের দল সহসা যহহ উত্তেছিত হহয়া 
উঠিক ন| কেনধিজযার [দনে বঙের। কিছুতেই কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা 
ঘটিত 18পন না, কন্ছ পর্ধুতো নু এত বড় এক খর যঙমাশ চিরাদনের 
অউগ্য ১1521512271 গল । 

আর একাদুনর ঘটনাটি ছিল আরও একটু জটিপ প্ররুতির। সে আরও 
একটু দরের গা বেহঘাঢাম। প্ুপণে। তালুকদার বাড, এখন লেখাপড়া 
শিখিঘ। সকলেই বিদেশবাসা। শুধু একমাত্র মধু পিপলাইয়ের নিঃসন্তান বিধবা 
শ্রী রাজুপাল। প্ক্দ পালা-পাবণাদি রক্ষা করিতে বাড়িতে আছেন । এবারে 
আধাঢের পুণিমায় গুরু-পুণিম। পড়িয়াছে ; রাজুবালার উচ্ছা এই পুণিমায় 
লপ্পী-নারায়ণের 'অর্ভিযেক করিম একটু শাস্তি-হ্বপ্য়নের বাবস্থা করেন। 
কিছ্ছ কিছুদিন পুবে এহ পিপলাহই বাড়ির বন্ধ প্রাচীনকালের শর্ণচক্রধারী শাল- 
গ্রাম শলাটি চরি হতবার পরে রাজুবাপা সকল পুজারী ত্রাহ্ষণকে উপলক্ষ্য 
করিমুা সশব্দে অনেক গাল পাড়িয়াছেন, সে গালির ব্যঞ্ধন। ছিল এই যে, এই 


৪৯৬ উচ্জরলভারত [ ৬ষ্ঠ বর্ষ, নম সংখ্যা 


চৌর্ধকার্ধ ব্রাঙ্ষণ পুরোতিতদের কীতি! ইনার পরে চট করিয়া কোনও 
পুর়োহি'তই 'গাবার এ বাড়ি আসিয়া যাঁজনিক কার্য করিতে রাজী হইলেন না। 
একটু দূর সম্পর্কে পরিচয় ছিল পঞ্চখুড়োর সঙ্গে রাজুবালার, অগত্যা লোক 
পাঠাঈয়] রাজুবালা ডাকাইয়া আনাইলেন পঞ্চুখুড়োকে ; সব শুনিয়া মাথা 
নাড়িয়া পঞ্চখুড়ো বলিলেন, তিনিই সব কাজ তুষ্ট ভারে করাইতে পারিবেন ॥ 
রাজুনাপা বলিলেন,_আমার থে শালগ্রাম শিলা নেই | পঞ্চুখুড়ো ভাসিয়া 
বলিলেন, “সে সব ভাবতে হবে না, সব যোগাড় করে আনব? । 

যথা-নিদিষ্ট দিনে এবং যথা-নিদি সময়ে পঞ্চখুড়ো শালগ্রাম-শিলাসহ যখন 
আসিয়া পিপলাই বাড়ি উপস্থিত হইলেন, তখন পিপলাই গিক্লীর মনটা বড় 
বিরূপ হইয়া গেল । তেল চিটরচিটে ময়ল। ছেঁডা একখানি নামাবলী কাধের 
উপরে ভান্জ করিয়া ফেলান আছে, পায়ে এক হাট কাদা, মাঝে মাঝে ধান- 
গাছের এবং জ্গোলো ঘাসের অ্বাচড়ের দাগ; পরিধানে আটহাতী মোটা ধুতি_- 
জল-কাদার ভয়ে তাহা৪ যতখানি সম্তভন উপরে গুটানো; ঝাকড়া ঝাকড়। 
মাথার চল--ঠিক যেন পুরণো আমের ডালে কাকের বাসা। বুদ্ধিমান 
পধুখুডো রাহ্গবালার মনের ভাবটা খানিকটা আচ করিলেন, বলিলেন, 
পা-টা ধুয়ে আসছি বৌমা। শুকনে! রাস্থা দিয়েই বেশ ফিটফাট, আসা 
যেত-__-তা৷ বড় ঘুরা পথ হে; তাই জল-কাদায় একটু কষ্ট ভ'লেও এলুম এই 
মাঠের পথেই ।' রাজুবালা আর বাক্যন্যয় করিলেন না, পঞ্চুখুড়োও চট পট, 
করিয়া প্রাথমিক গ্রস্তরতির পাপা শেষ করিয়া পুজায় মনোনিবেশ করিলেন । 
কালো রঙের শালগ্রাম-শিলাটি যখন পঞ্চখুড়ো তাঅকুণ্ডের ভিতরে স্কাপিত 
করিয়া পঞ্চকষায় এবং পঞ্চগব্যন্ধারা সরান করাইতেছিলেন রাজ্ববালা তখন 
লক্ষ্য করিলেন, শালগ্রাম-শিলাটির অর্ধেকের বেশির ভাগ একখানি লালবস্ত্র- 
খণ্ডের দ্বারা আবুত। রাজুবাল] বলিলেন,--“অভিষেকের সময়ও এ কাপড়ট? 
জড়িয়ে রাখলেন কেন ঠাকুর মশাই? পঞ্চুখুড়ো তাহার অর্ধনিমীলিত 
নেত্রদত্বমকে আরও নিবিড়ভাবে নিমীলিত করিয়া বলিলেন,_-“বড় প্রত্যক্ষ 
শালগ্রামশিল! বৌমা, সর্বদাই একটু আবরণ রাখতে হয়”__-বলিয়! তুলসী- 
চন্দনের উপরে শালগ্রামশিলা আসনে স্থাপিত করিয়া তাহাতে অনেক ফুল 
চাপাইয়া শালগ্রামশিলাটিকে একেবারে ঢাকিয়া দিলেন; তারপরে তিনি 
একেবারে টান হইয়া ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ যায়, খুড়ো আর 
চোখ মেলেন না; বাজুবালাও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া 'কাছে 
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বসিয়্াহিলেন, মাঝখানে তিনি চোথ খুলিয়া দেখেন, একি আসনের ফুলগুলি 
যেন নডিতেছে * আচল দিয়া চোখ মুছিলেন-আবার তাকাইলেন, না, 
ভূল ত নয়, ফুল নড়িতেছে_বেশ নডিতেছে-_-1 রাজুবালা প্রায় চীৎকার 
করিয়া উঠিলেন, ঠাকুর মশাই,_ব্াপার কি ?--ফুলগুলো যে নড়ছে--1' 
চোখ খুলিয়াই সামনের দিকে তাকাইয়। খুড়ো ভক্তিবিগলিত হইয়া বলিলেন,__ 
নাবায়ণ, মধুসদন-প্রতাক্ষ হয়েছেন-_ঠাকুর প্রতাক্ষ হয়েছেন)" 
রাজুবালার সহসা কগ শুকাইয়া গেল--হাত-পা বুথর্‌ করিয়া কাপিতে 
লাগিল-_অস্ফটস্বরে বলিলেন, “বলেন কি ঠাকুর, বলেন কি?" 

'বলেছি ঠিক,ওই চেয়ে দেখছ না ফুলগুলো কিরকম নড়ছে? 
আহ] হা_-ভন্ষের ভগবান্- দয়াল ঠাকুর প্রত্যক্ষ হয়েছেন, প্রতাক্ষ-__ 1 

আরও বিহ্বপকণ্ে রাজুবালা বলিলেন, এখন কি করি ঠাকুর, কি করি-1? 

“দক্ষিণা দা৪-_ দক্ষিণা, ঠাকুরকে আমার দক্ষিণা দাও--। সোণা 
আছে ? সোণার মোহর ? 

উত্তেজিত কে রাঙ্গুবালা বলিলেন, “আছে, আছে'_-বলিয়াই তিনি 
দৌডাইয়া পাশের কক্ষে ঢুকিলেন_-সরাৎ করিয়া লোহার সিদ্ধুকটা খুলিয়া! 
বছদিনের সঞ্চিত সাতখানি মোহর বাহির করিয়া প্রায় দৌড়াইয়া আসিলেন। 
সেই সাতথানি মোহর পঞ্ুখুড়োর পায়ের কাছে রাখিয়া রাজুবালা প্রথমে 
ভূমিতে সাষ্টাঙ্গে টান হইয়া] পড়িলেন। একটু পরেই চিৎকার করিয়া! বাড়ির 
বুড়ী ঝিকে বলিলেন পাড়ার লোক সব ডাকিয়া আনিতে। বুড়ী কিছুই 
বুঝিতে না পারিয়া দৌডিয়া ছুটিয়া গেল এবং চিৎকারে পাড়ার লোক জড়ো 
করিতে লাগিল। রাজুবাল! প্রায় অচেতনের মত সাষ্টাঙ্গে হত্যা দিয়া পড়িয়। 
অস্ফটন্বরে “নারায়ণ, নারায়ণ' নাম জপিতে লাগিলেন। 

দুইগারি মিনিটের ভিতরেই আট-দশজন পোক আসিয়া ঘরে জমা হইল, 
কেহ ম্লান করিতেছিল, ভিজ! কাপড়েই উপস্থিত ; কেহ খাইতে বসিয়াছিল, 
এটো। হাতেই দৌড়িয়। আসিয়াছে ; কেহ ঠাকুর পুজায় বসিয়াছিল--ঠাকুর 
আসনে রাখিয়াই হাঁপাইতে হাপাইতে উপস্থিত। সবাই বলিতেছে-_কি কি 
ব্যাপার কি? লোকজনের সাড়া পাইয়া! রাজুবাল। ধরমর করিয়া উঠিয়া 
বসিয়াই বলিল,_-“দেখছ না, ঠাকুর প্রত্যক্ষ হয়েছেন-_-এঁষে নড়ছেন !' 

সত্যই ত, ঠাকুর নড়িতেছেন- নড়িয়া নড়িয়া ঠাকুর এতক্ষণে ফুলের 
ভিতর হইতে অনেকখানি বাহিরে সরিয়া আসিয়াছেন। “নারায়ণ-মধুসথদন' 
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বলিয়া রাজুনালা আবার পড়িয়া যাইতেছিলেন, প্রতিবেশিনী রাখালের মা 
তাহাকে ধরিয়া ফেশিল | 

দীষ্ঘ কপিরাজ বলিলেন, “ভাদ্া, ব্যাপারটা! কি? 

তিন ঘরামি বলিপ,--'তাইত, কিছুই যে বোঝ যাচ্ছে ন।।? 

€দখি কি বাপার' বলিয়া অল্লবয়সের রাখাল শালগ্রামশিলার দিকে 
আগা্য়া যাহতেই রাজুবাল! চিৎকার করিয়। উঠিল, 'ছুস্নি হতভাগা, 
ইনার 

রাখাল তবু আগাইয়া গেল, শিপীক্ষণ করিয়া বলিপ--এ কি এক্ম 
শালগ্রামাশলা--দেখি--” বলিম়াত সে শালগ্রামশিলাটি হাতে তুলিয়া জডান 
কাপড়খানি খুলিয়ু। ফেলিয়া বপিলঃ--এ ঢা, এ যে মস্ত বড় এক শামুক'- জল 
পেয়ে নড়ে বেড়াচ্ছে 

'এ]1--বলিস্‌ কিরে হতভাগা" বিয়া উঠিয়া দাড়াইতেত রাখাল কালো 
বড় শাদুকটি রাজুবাপার একেবারে সামনে আশির ধরিল | রাজুনাল। এতক্ষণ 
পক্ষই করেন নাই পকুখুড়ো ঘর হইতে কখন উধাএ হয়া গিফাছেন ; তিনি 
এদিক গাঁদক্চ তাকাহয়া [চ.কার করিয়া! উঠিলেন,--'ওরে কোখায় গেলরে 
সর্বনাশ] পুক্ষত--আমার সাত-সাতখানা সোনার যোহর? আর কিছু বলিতে 
না পাপিয়া পাজুবাল। এবারে সভ্সতা মুডিতা হহয্ু। পড়িপেন। ধর শাপার 
বামুলকে-পর*বলিয়া পাড়ার পোক তঙ্ষুণি চারিদিকে বাহির হইয়া পড়িল 
বটে, কিন্তু কেই পঞ্চুখুডোর টিকিটিও আর দেখিতে পাইল না । 

কথাট। খানাব পুলিশের কানে পদগ্ত গিয়া পৌছাইম়াছে শুনিয়া পঞুখুড়ো 
তৎকালের জন্য একট গা-ঢাকা দিপেন বটে, কিন্তু মাস ছয়েক পরে একদিন 
ব্রাহ্ম মুহ্র্তে তাহাকে যখারীতি একটি খালুই কোমরে বাধিয়া একখানি জাল 
হাতে করিয়া খালপাডে যথারীতি খুরিয়া বেডাইতে দেখ! গেপ। 


পঞ্চখুডোর স্ত্রী মারা গিঘাছে বারন হয়। একছেলে, সে বড় ঠইয়া 
বিবাহ করিয়া শ্বশুর বাড়িতেই গিয়া ঘর করিয়া আছে, ঘরে শুধু এক মেয়ে, 
বিশ-বাইশ বছর তাহার বয়ম। মেয়ের বিবাহ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ৯ইয়া বসিয়া 
থাকিতে দেখে নাই কেহ কোন দিন পঞ্ুখুড়োকে_মেয়েরই অপৃষ্ট বপিতে 
হইবে। মেয়ের পনর-ষোলেো বছর বমুস হহতেই সম্বদ্ধ যঘোগাড করিয়া মেয়ে 
দেখাইতে আরম্ত কবিয়াছেন পঞ্চুখুড়ো, কিন্তু হয় কেহ মেয়ে পছন্দ করে না, 
নয় কেহ বেশি টাকা চায়। কিন্তু তবু সম্বন্ধ যোগাড় করিক্কা মেয়ে রেখাইতে 
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বিরাম ছিল না তাহার, পান্ডা-প্রতিবেশী বলিত, মেয়ে দেখানর এক বাতিক 
হইয়াছে পঞ্চুখুডোর। এই মেয়েকে পইয়াই শেষ পধস্ত এক মহা ছুতাবপায় 
পড়িযাছিল পঞুখুডো | 

কিন্ত খুব বোশ দিন দুর্ভাবনায় ত্গিতে হইল না পথুখুড়োকে, একদিনের 
কলেরাকে উপলক্ষ্য করিয়া নিষ্কৃতি দিয়। গেল তাহাকে তাহার মেয়ে। সবাই 
ভাবিল, বুদ্ঈবয়সে এইবারে ভাডিযা পড়িবে পঞ্চুখুড়া ১ কিন্তু পরম বিস্ময়ে 
গ্রামবাসী দেখিতে পাইল, ঠিক তৃতীয় দিবসেই আবার কোমরে খালুই বাধিয়া, 
গাম] পারধানে-পরণের কাপড়খান। মাথায় পাগড়ি করিয়। জাল হাতে খাল- 
পাড়ে বাহির হহয়াছেন পঞ্চুখুড়ো । সবাই ভাবল, 'লাকট। কি একেবারেই 
অমানুষ ! 

কথাটা আর চাপিয়া বাখিতে পারিল না বেছু তিলি! একদিন সকালে 
খুড়ো খাপে জাল বাঠিতেছে, কাছে বসিঘ। দেখতেছে বেঙ্গু! তারপরে সে 
একবার বলিয়াই ফেপিপ,_িউ শক্ত তোমার বুক খুডোঠাখুর 1? 

“কেন রে, কেন রে? বলিয়া সাগ্রতে আগাহয়া আসেন খুড়ো। 

বেগু বপিপ,_শেষের সম্ধল ত তোমার [ছল এ মেয়েটা, আমরা ত 
দেখেছি তার জন্তে তম কিই না করেছ-_দিন-রাত 'মা' ছাড়া তোমার 
ডাকটিা ছল ন।। সেই মেয়েট] অমনি ঠাস ক'রে ম'রে গেল, তোমাকে ত 
ছু'ঞ্কোট] চোখের জলপ ফেলতে দেখলুম না ঠাকুর !' 

'কখ|ট। তুই খন তুশপি্ঠ বে, তখন মনের কগাটা তোকে খুলে বলি” 
সকপকে ত আর সব কথ। বলা যার 11” বশিয়া জাপটা হাত হইতে খুপিয়া 
বেছ্গুর একান্ত কাছে আগাঠয়া বসিল_ পঞ্চুখুড়ো ॥ দেদধ। এই মেয়েটার 
একটা বিয়ের জন্য কত চেষ্টা করেছি, দেখেছিস ত তোরা? করেছি কি 
করি নি,--বল তোরা ।' 

হা-স্চক মাথা নাড়ে বেছু। 

“আর মেয়েও ত তোরা দেখেছিস্--কেমন সাক্ষাৎ হ্যামা-মৃত্ি আবার 
মাথা নাড়ে বেঙগু। 

'কিন্ধ ত'লে ভবে কি, কারোর পছন্দ নেহ*নামার মেয়েকে, সবার5 চাই 
স্বগগের দুটফুটে ডানা-কাটা! পরী ; তা আমি কোখায় গিয়ে পাব বল দেখি? 
আর ত না ভ'লে তদাও একডোপল টাকা--১125 বাআমি কোথায় পাব? 
এক-একজনে ত এসে মেয়ে দেখে নাক সিেটকে ঠোটি উলটে চলে যেতেন, বা 


০ 
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হয়ত লঙ্গা লঙ্গা টাকার ডাক ডেকে ঘেছেন সব নবাবপুহ্,রেরা। তারা সব 
চ'লে গেলে তাবপরে মেয়েটাকে ত বুঝ-প্রবোধ একটা কিছু দিয়ে সামলাতে 
তবে? ঘরে ০ আর পোক নেই-জানিসই-_আমি বাসে রাতের বেলা 
মেয়েটাকে কাছে ডেকে বুঝিষে বলতুম, দেখ পছন্দ এদেব তোকে খুধ ভয়েছে, 
কিঞ্চব্যাপার কি জানিস, আমি এ ঘরে তোকে কিচ্ছুতে বিয়ে দেব না। 
আগি তন্ন তম্র করে খোজ-খবর ক'রে জানতে পেরেছি অনেক কথা, ও 
ছেলেটার ম্বশান-চরিন্তির তেমন স্বিধের নয় । তখন বানিয়ে বানিয়ে 
বলে দিতুন অনেক কণা । কথন বা দিয়েছি বরের দোষ, কখনো 
দিয়েছি ঘরের দোষ, কখন৪ বলেছি কুলের কলস্ক! কিন্ধু বাবা, 
রোজ বোজ কত আর এমন দারা বানিয়ে বলা যায় তুহ-ত একবার ভেবে 
দেখ দেশি । এ-সব বলতে বলতে শেষটায় মেয়েটাও কেমন পাগপ ভয়ে 
যেত-আমিপ কেমন পাগল হ'য়ে যেতুম। কিন্তু এ৪ ত বোঝ, বাপ 
হয়ে চে্ট। না কারেখ ত আর ঘরে ঝাসে থাকা যায় না। কিন্তু শেষের দিকে 
কেউ মেয়ে দ্বেধতে এলেই মামার মনে হাতে থাকত-- অপছন্দ ত শালার 
ব্যাটাবা ফববেঠ -তারপরে-মাজকে আবার কি কথা মাকে বানিয়ে বলব | 
দুর্ভাবনায় আমার মাথাটা ছি'ডে পডত--শেষে আর কিছু বানিয়ে বলতেও 
পারতুম ন।, মাবার সারারাত ঘুমাতে পারতুম না। সে যে আমার কি 
যন্ত্রণা। যাক বাবা, এক দ্রশ্িস্তা ত গেল! জানিস তবেঙ্গ_মা যে আমার 
বড় অভিমানী ভিল। -ববলিয়াহ পঞ্চখুড়ো হাসিয়া পড়িপ, বেহ্গু তিলি 
দেখিল, এইবারে এই হাঁসির সঙ্গে পরুখুডোর ছুই গাল বাঠিয়া টপ-টপ করিয়া! 
দুই ফোটা জল পড়িল। 


শ্রীত্রীনিতাগোপালজন্ম-শতবাধিকী 


স্থৃতিপুজার প্রস্ততি 


চ] 
প্রাণধার। ও কাধ্যকারণ সম্থন্ধ 


“এক বীজের অংশ কত বীজ। এক বীজ বুক্ষ হইলে সেই বৃক্ষে কত ফল 
হয়। প্রত্যেক ফলের বীজই সেই এক আদি বীজের অংশ । এক আত্মাই 
আদিবীজ। তাহা হইতে জীবাত্সা সকলের প্রকাশ। এক আত্মার অংশ 
কত আম্মা । 

“একই বীজ্জ বুক্ষ হইলে একে বহুর বিকাশ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । সে 
অবস্থায় এক যে বীজ, তাহ] অব্যক্তভাবে থাকে । এ প্রকারে এক বুক্ষে 
বনহুর বিকাশ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । এ প্রকারে একহ ব্রহ্ম বনু হইয়া 
রহিয়াছেন। 

'বুক্ষ যেন পরমাত্মা। তাহার বহু ফলের প্রত্যেকটী যেন এক-একটা জীব। 

বুক্ষ বৃহৎ । তাহার প্রত্যেক ফলই তাহা অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র । বৃহৎ বৃক্ষ 
এবং তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র ফলও দেখিতে একপ্রকার নভে ; অথচ সেই বুক্ষের 
প্রত্যেক ক্ষুদ্র ফলের মধোই এ প্রকার এক-একটী বৃহৎ বুক্ষ অব্যক্তভাবে 
আছে। ক্ষুদ্র জীবাত্মাক্ূপ ফলে বুহৎ পরমাত্মারপ বুক্ষ অবাক্তরূপে আছে। 
ফলই বুক্ষ, বুক্ষই ফল যে প্রকারে, সেই প্রকারে জীবাত্মাই পরমাত্মা, এবং 
পরমাআ্মাই জীবাত্মাঁ। অথচ ফল যতক্ষণ না বৃক্ষ হয়, ততক্ষণ তাহাকে যেমন 
বুক্ষ বলা যায় ন!, তদ্ধপ জীবাত্স! মতকাল না পরমাত্মা হয় তত্কাল পর্বস্ত 
তাহাকেও পরমাত্মা বলা যায় না। 

প্রতোক ফলের মধ্যেই বুক্ষ অব্যক্তভাবে থাকে । সকল ফল হইতে এক 
সময়ে বুক্ষ বিকশিত হয় না। সকল জীবাত্মা হইতে এক সময়ে পরমাত্ম! 
বিকশিত হন না। 

“কখন বীজ অব্যক্তভাবে থাকে, কন বা বৃক্ষ অব্যক্তভাবে থাকে । কখন 
জীব অবাক্তভাবে থাকে, কখন বা পরমাত্মা অব্যক্ত ভাবে থাকেন। 

“কখন বীজ ব্যক্তভাবে থাকে । কখন বা বুক্ষ ব্যক্তভাবে থাকে, কখন 
জীবাত্সা ব্ক্তভাবে থাকে । কখন বা পরমাত্মা ব্যক্তভাবে থাকেন। 
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'ঘখন বীক্জ অনাকুভাপে থাকে, তখন তাহা নিরাকার । যখন জীবাত্মা 
অব্যক্রভাবে থাকে, তখন তাহাও নিরাকার | 

“যখন বীজ্জ বাহতাণে খাকে,। তখন "হাহা মাকার। যখন বুক্ষ অন্যক্রভাবে 
থাকে, ভখন তাহা শিপাকার। যথন পরমাম্থা অব্যক্তভাবে থাকেন, তখন 
তিনি নিরাকার 

'যপন ুঙ্গ পাক গাবে থাকে ভখন ভাঠা আকার । অবাক নিরাকার বুক্ষ 
যখন আকার-পীজবিশিষ্ঠ তয়, তখন সেই বাক নিরাকার বুক্ষকেই সাকার 
বলা যাদু । যখন পণ্মাস্সা নিরাকার-আকার জীবাম্ম। বিশিষ্ট হন তখন সেই 
অবাক নিরাকার পরমাত্মাই সাকার হন। 

“ঘখন বীঞ্জ অবাক্ত-নিবাকার শাবে বুক্ষ মধ্যে থাকে, ভখন সেই বাজ 
সাকার-সংজ্ঞক । শিরাকারজ্জীব অনাক্ত ভাবে যখন আকার পরমাম্মাতে 
থাকে, তখন সেই জীবাম্মাও সাকার-সংজ্ঞক তয়। 

“যে প্রকারে জীবাস্মাও আকার, সাকার এবং নিরাকার তদ্ধণ পরমাত্মাও 
আকার সাকার এবং নিরাকার । 

“এক বুশ হইতে বর্ত ফপ বিকশিত হইতে পারে, তদ্দীপ বত ফল হইতে বন্ধ 
বৃক্ষ বিকশিত হইতে পারে। এক পবমাস্সা-রক্ষ হইতেই বহু জীবাত্মা-ফল 
বিকশিত হয়াছে পভ জীপাত্ম।-ফল ভইতে বহু পরমাস্মারূপ বক্ষও প্রকাশিত 
তহতে পারেন। 

“এক বৃক্ষ ঠইতে বু ফল গকাশিত হয়। কিন্তু এক ফল হইতে একই রুক্ষ 
বিকশিত হয়, বত বৃক্ষ বিকশিত হয় না। এক পবমাম্মা হইতে ব€ জীবাত্মা 
প্রকাশিত তয়। কিন্ধকু এক জীপাশ্ঘ। হইতে বন্ধ পরমাত্মা প্রকাশিত 
হন না। 


এক জীবাত্মাই জ্ঞানপ্রঙাবে এক পরমাম্ারূপে প্রকাশিত ভন। এঁষে 
বীঙ্গটা দেখিতে, এ বীঙ্জটিই বুক্গ । আপাততঃ এ বীজকে বৃক্ষ দেখিতেছ না। 
ইচ্ছা এবং চেষ্টা করিলে এ বীন্ষকেই বৃক্ষ দেখিবে । আপাততঃ বীন্জ ব্যক্ত, 
বৃক্ষ অব্ক্ত। স্ব্ূপত: বাক্ত এবং অন্ক্ত পরস্পর অভেদ। স্বরূপত: ব্যক্ 
এবং অবাক্ত এক তিন্র দ্বিতীয় নঠে। বীজ বৃক্ষ একই, বীজ বৃক্ষ অভেদ। 
বীজই অবাক বক্ষ, জীপাত্মাত অপাযক পরমাজ্া | 

“জীবাত্স।হই সরমাম্ম।। পরমাস্স্ই জীবান্মা। বীজই বৃক্ষ, বৃক্ষ বীজ। 

'বীজ যখন, তথনও সেই বীক্ই বুক্ষ। বুক্ষ যখন, তখনও সেই বৃক্ষও 


আশ্বিন, ১৩৬০ ] শ্রনিতাগোপালজন্ম-শতবাধিকী ৫০৩ 


বীজ। জীণাত্সা যখন, তখন৪ সেই জীবাত্া পরমাত্মা। পরমাত্মা যখন, 
তখনও সেই পরমাত্মাই জীবাত্সা। 

“কখন পরমাত্মা জীবাত্ম! হহয়া গ্রকাশিত হন। কখন বা জীবাত্ম। 
পরমাত্সা তইয়া প্রকাশিত হন। 

বুক্ষ অবাক্ত বীজ। বাজ অবাক্ত বক্ষ, পরমাত্মা অবাক্ত জাবাত্মা। 
জীবাত্সা অব্যক্ত পরমাত্মা। অতএব পরমাত্মাত জীবাত্মা, জীবাত্মাই 
পরমাত্মা। 

“বুদ মেমন বৃঠহ১ ভঙ্রপ পরমা শ বহি । 

'বীজ যেমন ক্ষ, অদ্রুপ জীবাজ্মার ক্দ | কিছ বীজ ধেমন অবাাজ-বৃহত 
তদ্রপ জীবদ অব) বুইজ। 

সেঠ জীপ 'আত্মজান প্রভাবে বাক্িশতুহহ হাতে পারেন, খেকূপে অব্যক্ত" 
বৃতৎ বীজ বাউ-4৮২ বীজ ও বুশরূপে পারণত তভতে পারে, দেহ প্রকারে ।” 

 শনিতাগোপাপ-ন নিতাদন্ম পত্রিকা 
৩ম বর ৭ম ৮২৭17 পঃ ১০৫-৭ 

নীজ-বুক্গ-ফলের কাষাবাবণ সঙ্গন্ধা (090৭০-৪০6০০17618000) লইয়া 
শনি তাগোপাল মে আলোচনাখ রপাতি করিয়াছেন, এপহ তাঠারত অঙুসরণ 
কারদা শ্রুতি এর, সীণান্সা-পরিমা দর মে সঙ্বন্ধাত বু শিদ্ধারণের পখ স্থগম 
কবদাতেন, তত] আতিনব, অআকতিপুবর ৪ বভমানগের টিজ্গানসম্মত | 
উঠা আাজ বভ্ভমান মগের সমশ্থাসন্কুল মাতমঘকে পথগরশকন্ধপে আগাহয়া 
নিয়া চাপলে | কম্মেদশন্াগিজ্ঞানে-নমাগে-রাষ্টে যেনসন পরম্পরাবখোধী- 
আদশব17দর আছ ছু । ₹১৮1, তাভার মীম।ংস। কযা সিশের সঙ্গন্ধ 
নণয়ের মপেত5 নিঠিত গাঁতয়াছে। 

কে আগে, কে পরে? বীক্ম না বৃক্ষ নাফপ? তাজ তকে শঙ্ষ হয় 


শী ১ভতে ফল ইঘন ভই1৪ ধেদন সত্য, আবার বুক হতে ফল হম, ফল 


4১৫৯ 


চি) 
ৰা! 


তে বীজ পার্জ মাধ ঠহাত তুল্য হাণেহ সত্য আবার ফল হভতে পীজ 


ব্গ 


য় বীজ হতে বু ভয় ভাত কি সমভাবেত সভা নদ? বীজকে আদি 
ধরলে যে সিদ্ধান্তকে পৌছ।নে। যায, বুদ ব। ফপকে ধারলেগ কি সেহ একহ 
সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় না? প্রত্যেককে কেন্দ্র করিয়াহ বীজ-বুক্ম-ফলের 
তত্ব-আস্বাদনের জন্য রওয়ান] হওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই 
পুর্বে, প্রত্যেকেই পশ্চাৎ। অর্থাৎ বীঁজ-বুক্ষ-ফল এমনই একটা স্তরে সমদ্বিত, 


৫০৪ উজ্জ্বপ ভারত [ ৬ষ্ট বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


উহ্ভারা এমনই 'একটী-সমণ্রের মাঝে প্রতোকে শ্বয়ংপুর্ণ ও স্বতন্ত্র থাকিয়া 
অপর ছুঠটার সঙ্গে সমন * যে, যে-যাহার দৃষ্টিকোণ হইতে প্রত্যেকের বিশিষ্ট 
বিশিষ্ট দেশ ও কালের (১09০৪ ৪0 (1716 ) মধ্যে ইহাকে প্রত্যক্ষ করিতে 
পারে, ৪ আন্বাদন করিতে পারে । এই সমগ্ঠের স্তরটাই হইতেছে 2০৪০৩- 
003০-01710 (দিকৃ-কাল-সমন্বয় )। দেঁশ-কাল-সমন্বয়ের এই স্তর পরমার্থ 
সত্য বলিয়াই কোনও দেশে এবং কোন কালে যখন বীজ বাক্তাবস্থায় থাকে, 
তখনই বুক্ষ-ফ্ল ভাহার মধ্যো থাকে অব্যক্তভাবে, আবার কোনও দেশে এবং 
কোন কালে ফল যখন থাকে ব্যক্র, তথন তাহারই মধ্যে বীজ বুক্ষ থাকে 
অব্যক্ত । তবেই দেখ! যাইতেছে যে বীজ-বুক্ষ-ফল এমনই ভাবে বাক্ত- 
অবাক্ষের দোললীলায় দোল খাইয়া চলিয়াছে যে, কাহাকেও একান্তভাবে ব্াক্ত 
বা কাহাকে ৪ একান্ত ভাবে অবাক্ত বলিয়। স্থির সিদ্ধান্ত করিবার অধিকার নাই । 
বীজ-বুক্ষ-ফলের ব্যক্ু-অবাক্ষের অবস্থার সমন্বয়ের ভিতর যেমন বীজ-বুক্ষ-ফল 
সম্বপ্ধীয় সর্বপ্রকার প্রশ্বের সমাধান রহিয়াছে, এবং এই সিদ্ধান্তের ছাচে 
চলিলে সকল বিশ্বরহ শ্াই (মেমন উদ্থাটিত হয়) ঠিক তেমনি জীবাত্সা-পরমাত্মা- 
বিশ্বের তিতপ সেহ একই ব্যঞ্-অবযক্জের সমন্ত্ব থাকার ফলে সর্বমতবাদ 
আজ যে-যাহার বৈশিষ্টা রক্ষা করিয়া একই রাসচক্রে মিলিত হইবার শ্বযোগ 
পাইয়াছে। “কাষ্যোপাধিঃ ভবে জীব: কারণোপাধিঃ ঈশ্বরঃ 1৮ কার্্য-জীব 
ও কারণ-পরমাত্মা যখন পরম্পরক স্$ করে এবং পরস্পরের বুক নিংড়াইয়া 
পরস্পর উদ্ভূত হয়, তখনই উভয়ের উপাধি বিগলিত হইয়া! যায়, এবং ৩ুখনই 
উনযয়ের ভিতর স্থাপিত ভয় উপাধিবিধূর স্াভাবিক সম্বন্ধরূপ ব্যাঞ্তি। এইস্থলে 
মনীষী ৮৬1)1661)০94-এর 615 95 00০ 00 52 090 00৭ 0162663 
016 ৮0111, 85 002 0706 ৬01] ০1০2065 309+--এঠ লেখাটি সার্থক 
হহয়া উঠিয়াছে। 

শু 09550107016 08050111125 235110000 2. 106৮ 8,919, 
৬৬৪ ০ 150 1010860 50% 060 0৩ 0250 00681065 0106 191636103 
70050 910 13016560000 101086712৮6 213৮ 01012001561776971, 
51106 0)5 10901-010)01)519291 ০০920101010 08 70 1007661 0৩ 
517210915 01%14৩4 1000 0950 10055€1000 2190 00016,--101)95105 100 
চ101195021)১,--কার্ধাকারণ-সন্বন্ধীয়্ প্রশ্ন এক নৃতন রূপ ধারণ করিয়াছে । 
অতীতই বর্তমানকে স্ষ্টি করে--ইহা আর আমরা বলিতে পারি না। অতীত- 
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বর্তমানের কোনও বস্ততন্ব অর্থ আজ আর নাই, কেন!না চতৃম্পাদ সম্ততির মাঝে 
অতীত-বত্রমান-ভবিষ্যতের কোন পাকা-পোক্ত বিভাগ নাই! অতীত বীজ 
বর্তমান বৃক্ষকে সৃষ্টি করে, বর্তমানের রুক্ষ ভবিষাৎ ফল ও বীক্ধকে স্থটি করে, 
অতীত পরমাত্মা বর্তমান জীবাত্মাকে স্থষ্টি করে, বর্তমানের প্রতিটী জীবাত্মা 
হইতেও এক একটা পরমাত্ম! ব্যক্ত হইতেছে বা হুষ্ট হইতেছে-__ইহা শ্রুনিত্য- 
গোপাল স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছেন | “এক বুক্ষ হইতে বন্ধ ফল বিকশিত 
হইতে পারে । তদ্রপ বু ফল হইতেও বহু বুক্ষ বিকশিত হইতে পারে। 
এক পরমাজ্মা-বৃক্ষ হইতেই বন্ধ জীবাত্মা-ফল বিকশিত হইয়াছে। বন্ধু 
জীবাখ্মা-ফল হইতে বছ পরমাত্মারূপ বৃক্ষ প্রকাশিত হইতে পারেন ।' মনে 
পড়িতেছে পুর্বেব উদ্ধত হোয়াইটহেডের লেখ! £ পুত 15 ৪5 06 00 525 
090 0304 15 016 92180 ৮/09110 17970) 85 01096 00065 /০01]0 15 006 
0170 0300. 0121)5.--”ভগবান এক, বিশ্ব বহু'_হঁহা যেমন সত্য, তুল্যভাবেই 
ইহাও সত্য যে “বশ্ব এক এবং ভগবান বনু ।” 

কালগত কাধ্যকারণের পাকা শঙ্খল। পুরুযোত্বম জীবনে নাই । কিন্তু বুদ্ধি 
কারণ ও কাধ্যের একটা পাকাপাকি শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে ব্যন্ত। জীবনকে 
রূপ (005) রাখিয়া কোনও ব্যবস্থা বুদ্ধি স্থাপন করিতে অক্ষম। অথচ 
জীবনের অভিজ্ঞত1 পাকাপাকি কোনও কাধাকারণ-শঙ্খলার সাক্ষ্য দেয় না। 
কারণ অগ্রে, কাধ্য পরে- ইহ অভিজ্ঞতা সায় দেয় না। পিতা অগ্রে না 
পুত্র অগ্রে? কাধ্য কারণকে একটা সমগ্রের মধো দেখিলে এবং সেই সমগ্রের 
মধ্যে একটা ভাগবত পরিকল্পনার (018) ) খোজ পাইলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ দৃষ্টিশুর্গতে কাধ্য-কারণ ছুইই অগ্রে বা পশ্চাতে থাকিতে 
পারিতেছে। সমগ্র জীবনের স্তরে পাকা পৌর্বাপধ্যস্থাপন অসম্ভব বা 
মারাত্মক । পিতা হওয়ার পুর্বেই পুরুষ নিজ দেহ প্রাণ মনে পুত্র-শ্বরূপের 
টের পায়-যাহারই নাম কাম । এই কামের প্রেরণায়ই না পুরুষ পিতা 
হইবার জগ্য স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করে এবং স্বতঃসিদ্ধ পুত্রসন্তাকে তাহার গে 
আধান করে? তাহা হভলে কাহাকে পুর্বে বলিব? পুত্ত বীজরূপে প্রথমে 
পুরুষ কারণে আছে, পরে স্ত্রীতে আহিত হইয়া পুত্র কাধ্যরূপে পরিণত ভয়। 
পুত্রবূপ “বীজ' অগ্রে, তাহার পরে সেই বীজই পিতা-মাতার দেহ চুয়াইয়া 
পুত্ররূপ ফলে দ্বিতীয়বার রূপ গ্রহণ করে। বিধির (1. & 0:96: ) 
অনুশাসন রক্ষায় নিযুক্ত বমদূত যেদিন কুক্রিয়াসন্ত অজামিলের সামনে 
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ঈাডাইয়া গপিয়এগণণয়া অঙজাখিলের শাশ্সির বাবস্থা দিতছিল), সে্দন কারণ ও 
কাধ্যের, কম্ম ৪ কশ্মকলের অবকাশস্ুত্র ধরিয়া যেশকোৌশলে শ্রীনারায়ণ 
অবতরণ করিয়াঠিলেশ, এবং যেকশ্মের দেফপ বিধি-নিদ্দিষ্ট ছিল, কশ্মের সেই 
ফল-্উৎসাদনের পথ বোপ কবিঘাছিলেন, ভাগবত তাহার চিত্র ত্বাকিয়া 
দিয়াছেন । দ্সামাদের বিন লিশিঠি পরা-বীরা পথে কন্মের ঘপ সব সময়ে ফলে 
না] 7 পঙ্জীব কলে পাত, বুন্ডার ফলে নাভ, বেশ্তাস্ত বিল্বদজলের কর্দের 
সি কম্মদল মেপে নাত, ক্রগাহমাপাতবরগ্ মেল লা; এ] লক্ষ লন 
মাচা দিতেছে মা নিঘতিবাদের (1006োাট]া)যাছ ) ভবিষাঞ্থাণী 
বণ্ণখান দিদা পাবি টাল চে ন। শশ্চাজ্া মনীষী হাতসেনবাগ পদাথ- 
বিদ্ধার শেতত 17111001101 01011771606 021010া] চার করিদ| পরদার্থাপগ্যাব 
এক নন গাতিপপ লকারণ ক বসলেন । 

বিগ্ব প্রজা 1াদ ঘখাদন দখলে বিজন প্রভাব বিস্টান কতিতে ছিল) অর্থাৎ 
কণানাদ 1 (3717107-0ঠ00 0 লি মপিশ্চ রহ বাত 0 [0000)]501 
[101606107)11)1বাট ) পল চলর পল পয়াশিত 06007৩00010 060101601- 
[71৮ 01170007৩ [01৮011105 00৩৩5 1)০40000- 1115০56০01৭ 1874 
70657 200৮1) 5৯08 আা1৮াব 01700 000115807৮6 70091 
90161700 চিন বর সন হাহ সিমি য় কাব সঙসজাতনি কাষ্য 
উৎপ!দন কিনে রব একটা দিশ্বনীন আব তক ত্য পাপ স্বীরুত 
হইমাছিঞ |" 

প্াাণবাদ যেখানে কাযারবিদের সুশা মনিক্াাত। আবুহ সম্গাপাত। 
(1)05011055 ) স্থাপন কবি 5১ কলাবাণণর মাঝে কোন গাকাপাকি 
পৌর্লাপ্া শ্বাগন কারতাত সাল 2 নাহি আজিসাডলী প্রজ্ঞাতাদ সেখানে 
কাধ কাবলের। মনো কউ ভি গেইলাপয়া স্কবাপন কারছাছে | 
“7171৯ 070)0৮ 0 ৮11৭ নও এট৬৬১%]1)০1া)]10হাত। আি2৭ 
1210 00৬71110100] 1৮15010017015 1 £ ২০007 076 
0০210610501 10020112115 118 জি 00] 0৮ £াতট ০০১০0101981 
৮1066 0) ফটোনিত 10505 নাট (0 0705200765৭ 0 00 1963, 
20 0৩ 616821006 107 ভা10] 1015 5010৮5565৭0 2 “4১ 16111 
£01006, 17/05/1176 2৮ 2 £1৮61) 11550226911 0106 01205 07017801701 


10010 2000016) 2180. 006 165106001৮6 70095101092 01 ৪]] 0176 21000155 
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06 1১101) 1015 5011009560, 2100 £010)61 7005525511)6 016 5০07৫ 
€০ 21781552 0)০5০ 0909, 00010 ০012161)61)0 1117 01)6 
60710012006 000007 06 0176 £1680656 00165 আ1001) 0) 
[0171৮656910 0৫ 079 15950 20010 ; 100010176 ৬৮০011101১০ 1106061- 
10117266101 10 9100 10165561700 2190 [00010 91116 আ০10 1০ 19165012 
10660916105 65৫5. “কঠোরভাবে সঠিক এবং বিশ্বজনীন নিয়তিবাদের তত্ব 
মনীষী ল্যাপলেস কতক তাহার £5585 01) 0১৩ 08109819501 77090901110 
গ্রন্থে বিশেষভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে, যাহার মধ্যে এই মহৎ জ্যামিতি বৎ 
এই কথাগুলি লিখিয়াছিপগেন, যাহ] সঙ্গভভাবেই বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে 
তাহার আইডিয়ার দিভুলিত] ও পরিচ্ছন্নতায়-__যাহ1 ইহার মধ্য দিয়া ফুটিয়া 
উঠিয়াছে । বিশ্বপ্রকৃতির মধো যে সব শক্তি কাধ্য করিতেছে তাহাদিগকে 
কোনও এক নিদ্ধারিত (81561) মুহুর্তে যদি কোন বুদ্ধিমান অবগত হন, এবং 
যাহা দিয়া বিশ্বপগ্রকৃতি গঠিত সেই সকল বস্তর (6705) স্ব স্ব অবস্থানও 
জানেন, এবং যাহার উপর নির্ভর করিয়! সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় সেই সব 
বিষয়প্তলিকে (099) বিশ্লেষণ করিবার যথেষ্ট স্থযোগও পান, এমন একজন 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিশ্বের অন্তর্গত সাধারণ বন্ত সমূহের এবং ক্ষুদ্রতম অণুপরমাণুর 
গতি-প্রকৃতিকে সাধারণ একটা স্থত্রের মধ্যে হদয়ঙ্গম করিতে পারেন। এই 
বুদ্ধির কাছে কিছুই অনিশ্চিত বলিয়া থাকিবে নাঃ অতীত এবং ভবিস্তৎ 
তুল্যভাবেই ইহার চোখে “বর্তমান” বলিয়া প্রতিভাত তইবে।' 

নিয়তিবাদ অতীতকে ধরিয়া বর্তমান ও ভবিষ্কতের একটা নিশ্চিত রূপ 
ঝ্াকিবার দুঃসাহস রাখে, যাহার ফলে মাছুষ একাস্তভাবে নিম্মতিবাদী হইয়। 
পড়ে। এই নিয়তির খণ্ডন হইবার সম্ভাবনা নাই ; মানুষকে নিয়তির মার 
খাইতেই হইবে । কিন্তু বর্তমান বুগে পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে এবং বিশেষভাবে 
দার্শনিক ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রেও ইহা অচল, 
কোনও একটী অতিরিক্ত শক্তি (90106015106 ০0 ) যেন কর্ম ও কম্মফলের 
মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া কর্খের বিধিনিদ্িষ্ট ফলের নিশ্চয়তাকে মুছিয়! ফেলে । 
পুর্ববে উক্ত তইয়াছে যে অজামিলের ক্ষেত্রে তাহার বিধিনিদ্দিষ্ট কম্মফল ফলে 
নাই, সাবিস্রীর ক্ষেত্রে ফলে নাই। ইহাকেই উক্ত দীর্শনিকগণ “করুণা” শব্ধ 
হার। অভিহিত করিয়াছেন । 


৫০৮ উজ্জ্রলভারত [ ৬ষ্ঠ বধ, ৯ম সংখা 


“করুণা তোমার কোন্‌ পথ দিয়া 
কোথা নিয়া যায় কাহারে । 
সহসা দেখিম্থ নয়ন মেলিয়! 
এনেছ তোমারি দুয়ারে ।' 
করুণ| মানুষের বুদ্ধির জানা-শুন। পথ ধরিয়া আসে না, অথচ আসে যে, ইহা! 
তে সহম্র সহশ্র অজ্ঞতার কলে অন্বীকার করিবার যো নাই। প্রত্যেকের 
বাক্ষিগত জীবণের দিকে চাহিলেও এই অনিশ্চয়তাবার্দের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত 
মিলিবে। 
কাধ্য ও কারণের সম্বন্ধ সরল রেখার' সম্বন্ধ নয়। উভয়ের মধ্যে বিরাট 
এক ফাক রহিয়াছে বালিয়া কারণ? (০9056 ) হইতে ধরা-বাধা নিয়মে কার্ধা 
(66০৮) প্রকাশিত হয় ন,। কম্ম হইতে ধর্|-বাধ। নিয়মে কম্মফল বিকশিত 
হয়না। কারণ ও কাধ্য গুণগত, আকারগত কতহ যে পৃথকৃ, তাহা বুঝাইতে 
গিয়। শ্রুনিত্যগোপাল লিখিতেছেন £ পলতালত। হইতে পটলোত্পত্তির 
বিবরণ আছে, তাহা দশন করা হয়। পপতাব বিকাশ পটল। অথচ 
পলতালতার যে প্রকার আকার, পটলের সেভ প্রকার আকার নহে । পলতার 
যে তিক্ততা গুণ আছে, তাহ পটলের নাই । বূপঞ্জণে পটল পপতার গ্চায় 
নহে, অথচ ম্বক্ষপতঃ উ€য়েই এক বস্থ। জীব ব্রহ্ম স্বূপতঃ এ প্রকারে 
অভেদ।,--ানতাধন্ম, ৩য় বধ, পঃ ২০৮ 
বীজ, বূ্ণ ৪ ফল, লতা ও পটল রূপরমের ক্ষেতে কত পৃথক! অথচ 
ইহারা স্বরূপতঃ একই ৫০৪1 বটে। বাঁজের আকার বৃক্ষের নয়, বৃক্ষের 
আকার ফলের নয়! বীজের গুণ-কম্ম বৃক্ষের নয়, বুঞ্ষের গুণ-কশ্ম ফলের নয়। 
পরিণামের প্রতিটা স্তরে ইহাদের গুণগত কত পার্থক্য! ইহারা একাস্ত 
সৃশও নয়, একান্ত বিসদৃশও নয়। অথচ কারণে হহারা এক। সর্ববকারণ- 
কারণ বাস্তব ব্রহ্গবস্ত (৩০115) হইতেই এই জীবজগৎ উতৎপন্ন। অথচ 
ইহার! কত পৃথক ! এই পার্কোর কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া! একদল 
দার্শনিক অনির্ববচনীম়তাবাদের আশ্রয় শিয়াছেন। তাহারা [105 080563 
[১:০00০০ 110৩ €০০৮,নীতির উপাসক। তবে তো অনাম অক্ূপ ব্রহ্গ- 
কারণ হইতে উৎপন্ন বিশ্বের অন্তগত যাবতীদ্ব বস্তরও উপরোক্ত নীতি অনুযায়ী 
অনাম অবূপ হওয়া সঙ্গত। কিন্তু বিশ্বের সব কিছুই তো নাম-রূপাত্মক, 
পরিণামী। কাজেই এই সব কাধ্য ব্রক্ষ-কারণ হইতে উৎপন্ন নয়; তাই 


আশ্বিন, ১০৬০ 1 শ্রনিত্যগোপাল জন্ম-শতবাধিকী ৫৬৯ 


ইহাদের উৎপত্তির জন্য তখন আর একটী মায়া-উপাধির €০০71007) 
প্রয়োজন হইল । এই মায়া-উপাধি ত্রদ্মের আছেও বটে, নাইও বটে ; অর্থাৎ 
সদলদাত্সিকা। অনির্ববচনীয়া মায়াকে বুদ্ধির দিক হইতে স্বীকারও করা যায় 
না, অন্বীকারও করা যায় ন। 

শ্ুনিত্যগোপাল প্রত্যক্ষ এই বিশ্বের সহজ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া 
দেখাইয়াছেন ষে, বাহির হইতে কোনও অনির্বচনীয়্ কিছু আমদানী করিয়া 
ব্রদ্মের সঙ্গে বাতাহা হইতে উৎপন্ন বিশ্বের সঙ্গে জুড়িয়া দিয়া বিশ্বকে এবং 
তাহার জননী পরাশক্তিকে স্বরূপতঃ অস্বীকার করিবার আত্মঘাতী নীতির 
আশ্রয় নিবার প্রয়োজন নাহ । সেইজন্য তিনি সর্ববপ্রশ্নের মুলীভৃত অবিদ্যা- 
সম্বন্ধীয় প্রশ্নের মীমাংসা দিয়া উহারও 'নিত্যসত্যতা” শ্বীকার করিয়াছেন। 
এই সহঙ্ঞ প্রাণদর্শন বিশ্বে একমাত্র ুঃসাহসী শ্রনিত্যগোপালই দিয়া গিয়াছেন। 

পরমাত্মার ভিতরে অব্যক্তভাবে স্থিত নাম-রূপ হইতে হৃষ্টি-প্রণালীর ভিতর 
দিয়! সহজভাবে ভিন্ন ভিন্ন রসধুক্ত নামরূপের ব্যক্তি হইয়াছে, যেমন বীজের 
অন্তর্গত অব্যক্ত বুক্ষ হইতে ব্যক্ত বুক্ষ হইয়াছে এবং ব্যক্ত বৃক্ষের অন্তরে 
অন্তরে লুক্কায়িত অব্যক্ত ফল হইতে ব্যক্ত বুক্ষ হইয়াছে । বাক্ত-অব্যক্তের 
এই সন্বন্ধটুকু (61901079) ধরিতে না পারিলে বীজ-বৃক্ষ-ফলের সম্বন্ধ হয় 
যান্ত্রিক । তখন ব্যক্ত-বীজের মধ্যে যাহা নাই, তাহ। ব্যক্ত-বৃক্ষে দেখিলে 
অবস্থাই বলিব যে, ব্যক্ত-বৃক্ষের নাম রূপ যখন ব্যক্ত-বীজে নাই, তখন উহ 
নিশ্চমুই মিথ্যা। কিন্তু বর্তমান যুগের বিজ্ঞান ব্র্দের সঙ্গে জীব-জগতের 
এবং জীবজগতের সঙ্গে ব্রঙ্ের সম্বন্ধ জীবনগত (০:£9101০) বলিয়া বুঝিয়াছে | 
যান্ত্রিক বিজ্ঞান ও যান্তিক দর্শনের মূল রহিয়াছে নিউটশীয় যুগের ০19551091 
[0155105-এ 1..,4৬৬10112 017০ 01001 1৬] ০1)910105 ০1911080 [0 90191 
০906 21)নু 10650198016 12৬5 00 ০৬০৮ 1910010017061)017, 00০ 06% 
01153103 0181% 61525 0০ 195 06 19101090115) 070 01000£1, 
10০5০ 021) 106 20165556017 2800 01010017196) 0065 5011] 10170811) 
10৬5 0£ 01092101115, 1]01)05 12 ০৬০1৮ [017551021 191)217017)61)017 
0616 161728128 2.1730.17611) 06 01006510211)095,--119 00517 &115170 
১5 910£116. 7০246.--যঘখন পুরাতন বলবিজ্ঞান প্রতিটা ঘটনার সম্বন্ধে 
সঠিক ও নিশ্মম বিধি প্রয়োগ করে, নবীন পদ্দার্থাবদ্যা আমাদিগকে সম্তাব্যতার 
বিধিই প্রদান করে, এবং যদিও এইগুলিকে সাধারণ স্ত্রের দ্বারা প্রকাশ করা 


যাইতে পারে, তথাপি ইহারা সম্ভাব্যতার বিধি বজায় রাখিয়। চলে। 


৫১৬ উদ্দ্বলভারত [ ৬ষ্ঠ বর্ষ, *ম সংখ্যা 


প্রুভাকটী জড়ীয় ঘটনার মধো অনিশ্চয়তার একটু ভেদ-রেখা (7291810) 
থাকিগাই যায়।' আঅতীত-কারণ হইতে বর্ধমান বা ভবিষ্তুৎ কাধ্যের এই ভেব্ঁ- 
রেখা বিশ্বময় অন্ুল্যাত আছে বলিয়াই বীজ হইতে বৃক্ষ হয়, বুক্ষ হইতে ফল 
হয়, বীজের চিতর নিরাকার-বৃক্ষ হয়, আবার আকার-বুক্ষের মধ্যে নিরাকার 
ফল থাক। সম্ভব হয়, আবার ফলের মধো নিরাকার বুক্ষ ও বীজ থাকে । এই 
ভাবে বীজ অনিশ্চয়তার ভেদ-রেখা পরিপাক করিয়া বুক্ষে পরিণত হয় এবং 
বুক্ষ৪ আনিশ্ম্তার ভেদ-রেখা বুকে লহয়া ফল তয়। "অতীত দর্শনশান্তে যে 
বর্গ ছিলেন একাস্ত অনাম-অরূপ, একান্থ নিশ্ডণি-নিক্ষিয়, তিনিই বর্তমান যুগে 
নিতাগোপাল-দর্শনে এই অনিশ্চয়তার ভেদ-রেখা অঙ্গে মাথিয়। সগ্ুণ-সক্রিয় 


হলেন, নামশ্কূপবান বিশ্ববূপে গড়িয়। উঠিলেন। ব্রঙ্গ এই অনিশ্চয়তার বরণ 
গায়ে মাথিয়াই যেন একাম্থ-বিসদূশ জগহংরূপে পরিণত হইলেন। 

ব্রহ্ষকারণেরই ভুবন ছবি হইবে এই বিশ্ব তাহা মনে করিবার কোন 
যুক্তিযুক্ত অধিকার বর্ধমান যুগের বিজ্ঞান বা দর্শন দেয় না। এহভাবে অদ্বৈত- 
বাদীর ব্যবহারিক (01)21701761701 0210) ও পারমাধিক ব্রদ্ষের সীমারেখা 
বিলুধধ হইয়া গিয়াছে, গপিয়! গিয়াছে । পারমাথিক ব্রহ্ম বস্ত (০৪119) যখন 
জগতরূপে পরিণত তন, তখন ব্রঙ্গ হইতে কত বিসপূশই না তাহা বস্ত্বতঃ 
হয়। বিশ্ব ও ব্রদ্ধবস্ত একই পুরুষোত্তম জীবনের দুইটা অভেদ-প্রভেদযুক্ক বিকাশ 
মাত । এই জগতে একান্ত নিয়তিবাদ নাহ | [10616 15 27 21717276711 
[09661000111517 110 1000 0510400110 1)1)6130100152, ড/1)101) 10 00 ৬৪2.% 
00107611005 ৮10) 8 ০০100111 1001006170110200617655 6৬০1 1] [0106100- 
[0600 01 006 11009500110 50210, 07006 ৫1761000242, 
“বৃহৎ ব্রন্ষাণ্ডে আপাত্তপ্রশীয়ষান একটী নিয়তিবাদ রহিয়াছে, যাহ] কোনও 
রকমেই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের ঘটনা] সমূহের মধাস্ত কিছুপরিমাণ অনিশ্চঘ্ুতার সঙ্গে 
বিরুদ্ধ তয় না), ক্ষুদদ ব্রদ্ধাণ্ড ও বৃহ ত্রঙ্গাণ্ডের পিশ্চফ়তা-অনিশ্য়তার এই 
পার্থক্য শেষ পধাস্থ থাকিমাই যায়। যাহার] ভগবদ্তক্ত, বিশ্বসংগঠনের সঙ্গে 
যাহারা কায়মনোবাকো যুক্, তাহাদের শভ্ীবনে প্রারবূও এই ভাবে গলিয়। 
যায় অর্থাং অতীত কম্মের যে অংশ প্রারন্ধরূপে বিদ্যমান, তাহা পধ্াস্ত বদলায়! 
যায়। তাই খ্রনিতাগোপাল লিখিয়াছেন, “ভক্তিতে প্রারন্ধ কাটে । ব্রজ- 
গোপীদের প্রারন্ধ কাটিয়াছিল। যাহারা ভক্তিমান, তাহাদের উপর বিশ্বের 
অস্তনিহিত এই “অনিশ্চয়তা”-বূপিনী মহাশক্তির অযাচিত করুণ। অহনিশ বধিত 
হয়। এইখানে দাড়াইয়াই প্রহলাদ আগুনে পুড়িলেন না, হস্তীর পদতলে নিম্পে- 


আশ্বিন, ১৩৮০ ] প্রনতভাগোপালজন্ম-শতবাধিকী ৫১১ 


ধিত হইলেন না, বিষপানে মরিলেন না। তখনই বিশ্ব ধরা-বাধা নিয়তির শক্ক 
নিগড় ভাঙ্গিয়! ফেলিয়া মুক্তের বেশে ভক্তকে অন্ত পান করান । ইহ1 এতদিন 
মিস্টিসিজ্মই ছিল; আজ ইগাই বিজ্ঞানের আওতায় আসিয়। পড়িম়াছে। 
“এদেশে ওদেশে বন্ধত অন্তর কহয়ে সকল লোকে । এদেশে ওদেশে, মেশামিশি 
আছে একথা কয়ে! নাকাকে?। এ দেশ ওদেখ, পারমাথিক ব্রহ্ম ও ব্যবহারিক 
উতলোক আজ নিরস্তর মেশামিশি করিয়া রহিয়াছে 1--ইহাই বর্তমান যুগের 
বিজ্ঞান ও দর্শন তারম্বরে ঘোষণা করিতেছে । 

নিগুণ-নিক্ষিয় হইতে সগুণ-সক্কিয়ের প্রকাশ গ্রনিতাগোপাল দর্শনে সহজ 
বুদ্ধির গোচর, অনাম-অবূপ হইতে নামরূপের প্রকাশের ব্যাধ্যার জন্য 
বাহির হইতে অবিদ্ঠাকে আমদানী করিবার প্রয়োজন নাই। শ্রনিতাগোপাল 
মতে ব্রহ্ম যখন নিগুণ-নিচ্ছিঘ্ভাবে থাকেন, তখনও তাহাতে অবাক্তভাবে 
ইচ্ছ1-শাক্ত, ক্রিয়াশক্তি ও জ্জানশক্তি থাকে ; ত্রশ্ধ যেমন নিত্য সত্য, তদ্ধেপ 
তাঠাতে ষে ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তি আছে, তাহারাও নিত্য, ব্রঙ্গ 
যেমন সভা, তাহারাও সতা | সিদ্ধান্ত দর্শন, পঃ ১৯। শ্রনিতাগোপাল 
'অনিছ্যা: সম্বন্ধে লিখিতেছেন £ “শ্তিমতে “সর্ধবং খন্ছিদং ব্রহ্ম বল! হইয়াছে 
বলিয়া! অনাত্ম] অবিদ্যাকেও ব্রঙ্গ বলিতে হয়। কারণ অনাত্বা অবিদ্যাও সর্যের 
অন্বর্গত অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । তাহা হইলে অনাত্বা অবিদ্যারও 
নিতা সত্যতা স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে সেই অনাত্মা অবিদ্যাও প্রহ্ম 
বলিয়া সেই 'অনায্ম। অবিছ্বাকে ও হেয় বলিতে পার না। এ শ্রোত বচনে 
ব্রন্ষই এই সমস্ত বা সর্ব স্বীরুত হইয়াছে বাঁলয়া ত্র্থ কেবল অন্বৈত নহেন। 
ব্রন্ষ এক এবং বন উভয়ই বটেন।”__নিত্যধন্মপত্তিকা, ৩য় বর্ম, ৩য় সংখ্যা, 
পঃ ৭৭। এইভাবে অজড় ব্রহ্ম তইতে জড়ের প্রকাশ সহজ'াবেই সিদ্ধ 
হইতেছে । কষ্ট কল্পনা করিয়া অপর একটি শক্তিকে ব্রঙ্গের স্বন্ধে চালাইবার 
প্রয়োজন নাই । অজড় হইতে জড়ের প্রকাশ, নির্বিকার হইতে বিকারশীল 
জগতের প্রকাশ ব্রন্দের সহজ বিধানেই যুক্তিযুক্ত হইতেছে । 
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--'আমরা এই বাস্তবের দেশকে একটি গভীর-প্রবাহিনী নদী বলিয়া অস্কিত 


করিতে পারি। এই আভাস-জগৎ ইহার উপরিভাগ, যাহার তলা আমর 
দেখিতে পারি না। এই নদীর গভীরে অবস্থিত ঘটনাসমূহ ( ৮1১05) নদীর 
উপরিভাগে বুদ্ধদ ও আবর্ত নিক্ষেপ করে। ইহাই সাধারণ জীবনে আলোক- 
বিকীরণ ও শক্তির স্থানাস্তরী করণ; এবং ইহারাই আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের 
উপর প্রতিক্রিয়া স্ট্টি করে এবং আমাদের মনকে কার্যে উৎসাহিত করে। 
ইহাদের তলদেশে রহিয়াছে গভীর জলরাশি যাহা আমরা শুধু অনুমান দ্বারাই 
অবগত হইতে পারি। এই বুদ্ধদ ও আবর্তই পরমাধুর থেল] দেখায় । কিন্ত 
আমর। তদনুরূপ কোন পরমাণুর খেলাই তলদেশের শ্োতের মধ্যে দেখিনা । 
“এই আভাস-জগৎ ও বাস্তব বস্তর এই দ্বেত-ধশ্ম অতীতের প্রেটো হইতে 
দর্শনের ইতিহাসে ছড়াইয়া রহিয়াছে । একটি প্রসিদ্ধ নীতিকথার সাহায্যে 
প্লেটে! মানবজাতিকে চিত্রিত করিম্বাছেন একটি গুহার মধ্যে এমনভাবে 


৫১৪ উজ্জ্বলভারত [ ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


শৃঙ্খলাবদ্ধ বলিয়া যে, তাহার! শুধু দেওয়ালের দিকেই তাকাইতে পারে, 
যে দেওয়াল হইতেছে এ গুহার পিঠ। তাহারা বাহিরের কর্শব্যতস্ত জীবনকে 
দেখিতে পারে না; তাহারা শুধু সেই ছায়াগুলিই__-আভাসগ্ুলি দেখিতে 
পারে, ঘাহাদিগকে বাঠিরের স্থ্্যালোকে চলমান বস্তপমূহ গুহার দেওয়ালের 
উপরে নিক্ষেপ করে। গুভাস্থিত এই বন্দীদের কাছে সমন্ত জগৎ বপিতে এই 
ছায়াগ্ুলিই বুঝায়--পরিদৃশ্তমান ঈত্জিয়-গ্রাহ্া এই জগত্ই বুঝায়। বাস্তব জগং 
কিন্ধ চিরকালের জন্য রহিয়াছে তাহাদের জ্ঞানের বহিভতি | 

“আমাদের ইন্জরিয়-গ্রাহ এই জগৎ জড় এবং আলোককণার সক্রিয়তা দ্বারা 
গঠিত ; এই সক্রিযমতার রঙ্গমঞ্চ হইতেছে এই দেশ এবং এই কাল। এই 
ভাবে গুহার ষে প্রাচীরের মধ্যে আমরা বন্দী হইয়া আছি, তাহ] হইতেছে 
দেশ ও কাল। বান্তবের যে ছায়া আমরা বাহিরের স্থ্ধযাকিরণ দ্বারা প্রাচীরের 
উপর বিক্ষিপ্ত দেখিয়। থাকি, তাহাই হইতেছে জড়ীয় এই অণুগুলি। এই 
অণুগ্চপিকেই আমরা দেশকালের পটভূমিকায় চলনান দেখি । কিন্তু গুহার 
বাহিরের যে-বাস্তব এই সব ছায়া কৃষ্টি করে তাহা রহিমাছে দেশকালের 
বাঠিরে। 

বহু দার্শানক পরিদৃশ্যমান এই জগ২ংকে একরূপ মায্া-মরীচকা, আমাদের 
মনেরই কোনরূপ হুষ্টি কিন্ব। নির্বাচিত কিছু বলিমা মনে করেন। ইহারা 
ইহাদেরই অন্যশিহঠিত বাস্তব জগতের ঠপনায় নিন্ব অধিকার বলেই সত্তাংশে 
কোনও না কোনরূপে স্বল্প মুণাবান। আধুনক পদার্থবিদ্যা কিন্তু এই 
মতবাদ অনমোদনণ করে না। ইন্দ্িয়গ্রাহা বস্থ সকল (0100100100199) বাস্তব 
বিশ্বের ততখানিহ অংশ, যতখানি হইতেছে দেই কারণ সমুহ যাহ] ইহাদিগকে 
স্্টিকরে। তফাত শুধু এই ষে, এই সব হান্দিয়গ্রাহা বস্থ সকল আমাদের ইন্দ্রিয় 
সমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করে। পক্ষাপ্তরে যে দেশ-কালের মধ্যে ইহাদের 
প্রাছুর্ভাব হয়, সেই দেশ-কাল ০সেই বঝ্মেরই বাস্তব, যে রকমের বাস্তব হইতেছে 
সেই ভিত্তিভূমি ষাহারা ইহাদের গতি নিয়ন্্িত করে। গুহার প্রাচীর এবং 
ছায়াসমৃত ঠিক ততথানিই বাস্তব, যতখানি বাস্তব হইতেছে বহিঃস্থ স্থ্যকিরণ- 
মধ্যস্থ বাত্তব বস্ত-স্মৃহ | 

'নৃতন পদার্থবিদ্যা যে চিত্র প্রদর্শন করিয়াছে, তাহাতে ইহ] নিংসন্দেহ যে, 
নিউটনের বলবিদ্া হইতে পুরাতন কোয়াণ্টাম খিওরি পধাস্ত পদার্থবিগ্ার 
পুর্বেতর সর্ববিধ প্রণালী সমৃহ আভাস-জগংকেই বাস্তব বলিয়া মনে করিবার 
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ভুলে পতিত হইয়াছে । তাহারা এই আভাস-জগতের ওপারে অবস্থিত 
গভীরতর বাস্তবের সম্বন্ধে মোটেই সচেতন না হইয়! উহার প্রাচীরের উপরই 
তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিপ্নাছে। নৃতন কোয়াপ্টাম খিওরি দেখাইয়াছে যে, 
এই আভাস-জগৎকে বুঝিবার পুর্ববে আমর] নিশ্চয়ই বাস্তবের গভীরতর 
স্তর এমন ভাবে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়। বাহির করিব, যাহাতে এই 
পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী পধ্যস্থ করা সম্ভব হয়। 

কেননা বাস্তবের দেশে যাহাই সংঘটিত হউক না কেন, কার্য্য-কারণ বিধি 
অন্গযায়ী প্রাচীরের উপরকার ছায়ারও তদন্ুবূপ পরিবর্তন সংসাধিত হইবে, 
ইহার কোনও কারণ নাই। বাহিরের হুধ্যকিরণের বুকে আকারগত ভিন্ন 
ভিন্ন বিশ্যাস প্রকাশিত হইবে, যাহার! প্রত্যেকে দেওয়ালের উপর একই রকমের 
ছায়ার বিন্যাস উত্পাদন করিবে । এই সব বিভিন্ন বিশ্তাসগুলিকে অন্গলরণ করিবে 
নৃতন নৃতন বিন্যাস সমূহ, যাহারা শুধু যে পরস্পরের মাঝেই ভিন্ন হইবে তাহাই 
নয়, পরস্ধ প্রাচীরগাঞ্জে থুব সম্ভবতঃ ভিন্ন ভিন্ন ছাম্াও উত্পাদন করিবে। 
প্রত্যক্ষ দৃশ্তমান এহ জগতের ঘটনা সমূহের সম্থন্ধেও ইহ এইরূপই। ঘটন। 
সম্বন্ধে যে-সব পরীক্ষা স্পষ্টতঃই একজাতীয়, তাহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ফলই 
উৎপাদন করিতে পারে । এই ভাবে কাধ্য-কারণ-বিধি ঘটনাময় এই জগৎ 
হইতে অন্তহিতই হইতেছে ।, 

উপরোক্ত আপোচন! হইতে স্প্ছহই উপলব্ধ হইবে যে, 26৪11 (বাসর 
ব্রহ্গবস্ত )১ দেখকালের উপর পতিত তাহার ছায়া এবং প্রাচীর স্বরূপ দেশ- 
কাল একই [২6৪1105-র বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র । গুহার প্রাীর-রূপ দেশকাল 
যেমন বাস্তব সত), তাহাদের উপর পতিত ছায়াও তদ্রেপ বাস্তব সত্য। হইহাও 
উপলব্ধ হইবে যে, বিশ্বের ঘটনাসমৃ যেমন ঢ২৩৪1105-র অংশ, যে-কারণ এই 
ঘটনাসমূহ স্থষ্টি করে, তাহাও সেই [২৪৪11ঠৈ-রই অংশ । ইহাও প্রমাণিত 
হইয়াছে যে, ঢ০৪110-র মধ্যে যত প্রকারের আকারগত বিস্তাস ফুটিয়া 
উঠক না কেন, তাহার! ঘটনাজগতে একই রকমের ছায়া স্থষ্টি করিতে পারে, 
এবং বাস্তবের দেশের এই ভিন্ন ভিন্ন আকার-বিশ্তানকে আশ্রয় করিয়া যে 
বিভিন্ন নৃতন নৃতন আকার-বিন্তাস প্রকটিত হইতে পারে, তাহারা একান্ত 
বিভিন্ন হইতে পারে এবং ইচ্ারা প্রাচীরের উপর একান্ত-বিভিন্ন ছায়াও স্ষ্টি 
করিতে পারে। পুরুষোত্বমলোকের মধ্যে গোলোক-বৈকুঠ-শিবলোক-কালী- 
কৈবল্যধাম প্রভৃতি কত ভিন্ন ভিন্ন আকারের-বিন্যাস ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহা 
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হইতে আবার কত নিত্য নব নব লোকের প্রকাশ হইতেছে । কিন্তু ইহারা 
সকলেই দেশ-কাল প্রাচীরের উপর একই ফল শষ্টি করিতেছে । সাধনার 
ভাঘায় বলিলে বল] যায় যে, ঠতারা সকলেই একই মুক্ভিফল প্রদান করিতেছে । 
বু লোক হইতে যেমন এক ফল প্রকাশিত হয়, বন লোক হইতে বহু ফলও 
তেমনি আন্বাদিত হয়। কোন৪ লোকের উপাসনায় মিলে কন্ম, কোনও 
লোকের উপাসনায় জ্ঞান, কাভার উপাসনায় ভক্তি । কাজেই দেখা যাহতেছে 
যে, 1২০৪]1চ-বূপ কারণ হহতে এক কাধা, বিভিন্ন কাধ্য প্রকাশিত হইতে 
পারে এবং ভাহার। বাণ্তব হতে ভিন্ন তইতে পারে। আলকাতরা দেখিতে 
যেমন, গন্ধ তাহার তেমনি । কি্ত সেই আলকাতরা হইতে যখন ভগন্ধ 
দ্বা, শ্রমিষ্ট চিনি প্রভৃতি নিগ্জাসিত করা হয় তখন কারণ-আলকাতরা হতে 
স্থগন্ধ সুমিষ্ট কাধ্য কত পথক 'ভাবিলে বিন্ময় লাগে। ইহা চোখে না 
দেখিলে কি কেহ বিশ্বাস করিত? ব্রঙ্গ-কারণ হইতে তেমনি স্গগত, 
সঙ্জাতীয় ও বিজ্জাতীয়-0ডদযুক্ত অনন্ত কার্শা অহবহ আত্মপ্রকাশ করিতেছে । 
সেই সব ভেদে উপাধির খেলা বলিয়া “ন ম্মাৎ করিয়া দিবার দুঃসাহস আজ 
আর কাহার নাই । আলকাতরা-রূপ বাস্তব বস্ত্র বুকে কত বিচিত্র বিচিত্র 
আকাগ্ের বিন্যাস ফুটিয়া উঠে, সেই বিন্তাস আবার পরম্পরবিরুদ্ধ কত বিন্যাসই 
না স্যটি করে, এবং সেই সব বিশ্তাস হইতে কত ভিন্ন প্রকারের রূপ, গন্ধই না 
আজ বিজ্ঞান কটি করিতেছে । তঠা এক হিসাবে সত/ই আশ্চর্যা, "মায়া" | 
কিন্তু উহার সঙ্গে মূপকারণ আলকাতরার স্বরূপগত যোগ রহিয়াছে- শুধু 
উপাধিগত নয়--বলিয়াই এই মায়া প্রাণধন্্ী দার্শনিকদের কাছে “'যোগমায়া" 
বলিয়া! পুজিতা। যান্ত্রিক দর্শনে যিনি মায়া, অনির্বচনীয়! বলিয়। বুদ্ধির 
অগমা1, তিনিই জীবনের ক্রেত্রে বূপায়িত হন যোগমায়ারূপে, পুরুষোত্তমাপিত। 
বুদ্ধির গম্যা রূপে । 

পুরুষোত্তমদর্শনে ব্রহ্গবস্ত, মায়া, উপার্ধি, জীবজগৎ সব একেরই বিভিন্ন 
প্রকাশ ও আস্বাদন শ্রীনিতাগোপাল দর্শনে ব্রঙ্ধ তাই অনন্ত ব্যক্তিসম্পন্ন পরম 
অবাক্ত। অব্যক্তের এই অনম্থ ব্যক্তি-বিন্তাসের ইয়ত্া কে করিবে? ইহাকে 
কার্ধযা-কারণ শৃঙ্খলার ভিতরে আনিবার কাহার দুঃসাহস আছে? তবে আপাত- 
প্রতীয়মান একট1 কাধাকারণ ব্যবস্থা না থাকিলে মানুষের চিন্তাধারা দান! 
বাধিতে পারে না, তাই একটা কার্ধকারণ-বাবস্থা স্বীকার করা হইলেও উহা! 
সম্ভব” (0:01) ছাড়া আর কিছুই নয়। জেম্স জিনস্‌ সত্যই লিখিয়াছেন £ 
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[0] 70180601016 89915 91] 116 15 2 00100191000156) 2100. 70036 001055 
15106 11) 10165015619 006 17010016 1251017 ড/1010]) 06 10 90021001905 
০ ৪1001151১.--1001)5 5155 9100 11)1195090175, 70.95--*ব্যবহারিক কর্মক্ষেত্রে 
প্রত্যেক জীবনই আপোধ-মীমাংসার জীবন। গ্রায় সব বস্তুই স্পষ্টতঃ মধ্যম 
প্রদেশে বাস করে, যাহাকে মুছিয়া ফেলিবার জন্ত “নিশ্বধাম নীতি” প্রাণপণ 
প্রচেষ্টা করে।' একান্ত অক্ষর ব্রহ্ম ও একাস্ত ক্ষর স্্বভূতের “মাঝখান'টুকুকে 
নিশ্ধ্যম মৃছিয়া ফেলিবার জন্য কুতসংকল্প ; তাই ব্রদ্দের সঙ্গে অযৌক্তিক একটা 
উপাধির যোগ বিধান করিয়া উপাধিময় এই জগতের ব্যাখ্যা সে করিয়াছে । 
কিন্ত আজ নির্শধ্যম নীতি অচল হইয়া পড়ায় ক্ষর-অক্ষরের মধ্যস্থলে থাকিয়া 
অনিশ্চয়তাবাদ ছুইয়ের সমন্বয় বিধান করিতেছে । অনিশ্চয়তা, অনির্বচনীয়তাও 
ব্রন্মেরই ম্বরূপগত ধন্ম। ইহার সঙ্গে ব্রদ্মের পরকীয় সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়াই 
ব্রহ্ম হইতে অনস্ত ভেদযুক্ত বিশ্বের সহজভাবেই প্রকাশ সম্ভবপর হইয়াছে 
পুরুযোত্তমদর্শনে “উপাধি যোগায় “রস” যাহার ভিতর ব্রহ্গ-মায়ার অন্যোন্য- 
মিলনের আম্বাদন ঘন হইয়! উঠে। পুরুষোত্তম জীবনে কেমন করিয়া 
ব্রহ্ম, মায়। ও উপাধি 'একই রস-সম্বন্ধে গলিয়া এক হইয়াছে, তাহা 
মত্প্রণীত ঈশোপনিষদের অবধৃত ভান্ত আলোচন1 করিলে পরিষ্কার হইবে। 
শ্রনিত্যগোপাল এই মহাসমন্বয়তত্ব প্রচার করিয়া বিশ্বে অদ্থিতীয় দার্শনিক । 
সর্ববদর্শনসমন্থিত এত বড় বৈপ্লবিক দর্শন এই বিশ্বে, এই ভারতবর্ষে এমন স্পষ্ট 
ভাবে এ যাবৎ কেহ জীবনে আচরণ করিয়া প্রচার করিয়া যান নাই। তিনি 
তাই সাক্ষাৎ পুরুষোত্বম; তাহারই শ্রচরণতলে বিশ্ব আজ বারবার সকল 
দেহ প্রাণমন লইয়া লুহ্ঠিত হইতেছে। 
বন্দেমাতরম্‌ 


নালে মুখমস্তি 


কুমুদরগজন মল্লিক 


অল্পে মোদের তপ্ধি নাই গো) তপ্রি নাই, 
অপরিমেয়ের দরশ এবং পরশ চাই । 
টিলা টিপি নয়, চাহ হিমালয় আমরা গো, 
অন্ত-বিহীন এই নীলাকাশ সমগ্র, 
করি মহাকাল মহাসাগরের বন্ধনাই | 


৮ 


অল্পে আমরা পাইনাকো স্থধ, মেটেনা আশ, 

বিশাল, বিপুল, বিরাট গড়িতে পাই প্রয়াস। 
গড়ি অজস্তা, ইলোরা, আমরা কাটি ভূধর, 
গড়ি কনারক, মাছুরা, এবং “বড়বুদর: 

অফুরন্তের পাই ইঙ্গিত, দিই আভাষ। 


৩ 


ক্টকে মোর] ছুঃখকে মোরা করিনে ভয় 
সেই বিষ চাই যাতে অমুতের কণিকা রয়। 
সে যুদ্ধ চাই যাহাতে পার্থ ধন্ুদ্ধীর, 
সারথি যাহাতে নিজে শ্রুকুষ্ণ যোগেশ্বর, 
গীতার উদয়, ধন্মের যাতে অভ্যুদয় । 


৪ 


অল্পে তুষ্ট নহি কো, চাহিনা ক্ষুপ্র সখ, 
ভূমানন্দের পরশন শুধু চায় এ বুক। 
যে স্থথ অশোক, অবলাদ নাই অস্তে যার, 
উন্নত করা, বিশুদ্ধ করা ধশ্ম বার-_ 
যে সুখ পরমানন্দ-সঙ্গ সমুত্স্বক। 
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৫ 


ফিরিতেছি পরিপুর্ণতার যে সন্ধানে 
রত অপরূপ রাস মণ্ডল নিম্মাণে। 
বিচিত্র তার অস্ত নাই সে রূপ ধারায় 
বিশ্ব্ূপেতে গিয়া শেষে মেশে রূপ হারায়, 
সামান্তে তার তিয়াসা মিটেনা মন জানে । 


৬ 


মোদের লেখনী, ছেনী, তুলি প্রতি রেখাগ্ রে 
ভূমার কথাই ম্মরায় এবং দেখায় রে। 
ধতুগণ কয় তাদের দানের প্রাচুর্য, 
সঙ্গীত কয় তাহার স্থরের মাধুধ্যে,_ 
সাধকের তাহা রুচ্ছ_, সাধনে শেখায় রে। 


৭ 


করি স্থরভির বাহন মলয় পবনকে, 
বঞ্ছ কুহ্থম মুক্তির পথ দ্ধেয় একে । 
মাটির প্রদীপ তাহার শিখাও তুচ্ছ নয়, 
জানায় তাহার সঙ্গে যুক্ত জ্যোতির্খয়, 
এক করে দেয় ভুবন এবং ভবনকে। 


৮ 


প্রার্থন1 নীড় বীধেনা কেবল, ছুটতে চায়, 

সে শুধু উধাও অসীম উদ্ধে উঠতে চায়। 
চায়নাকে। সে যে ধরার দেওয়া! ও পক্ষ ক্ষীণ, 
গরুড় পাখীর পাখা পেতে কাদে রাত্রি দিন, 

সে যে স্বরগের অমৃত ভাগ লুটুতে ধায় । 





শিক্ষ। ও সাঙ্গীতিক পরিবেশ 


অনিলরঞ্জন গুহ 


গান-বাজনা ভালবাসেনা এমন লোক খুব কম; বোধ হয় একটিও নাই। 
এই সার্বজনীন ভালবাসার ফলে মান্য যেখানেই যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, 
সঙ্গীতকেও কোন রকমে লে পুনিয়া রাখিয়াছে । মনুষ্য সমাজের বছ পরিবর্তন ও 
অগ্রগতির সাথে সাথে গান-বাজনারও বহু আত, বহু আবর্ত দেখা দিয়াছে। 
বন্ত শ্বোত, বন্ধ আবর্ত লইয়া! বিপুল বেগে সঙ্গীতের ধারা অগ্রগতি লাভ 
করিয়াছে । মানুষের জীবন ধারণের জন্য অনেক জিনিষের দরকার সুস্থ দেহ 
সংগঠনের জন্য যেমন অন্নবন্্, ঘরবাডী, রাস্তাঘাট প্রভৃতি বনু বাস্তব উপাদানের 
প্রয়োজন, ঠিক তেমনি আবার স্থৃস্ক মনের সংগঠনের জন্য সৌন্দধ্য স্থির, 
রূপসজ্জার, স্থখ কল্পনার বন্ধ বিমূর্ত (250০6) উপাদান আবশ্যক । তাই 
শম্যক্ষেত, কলকারখানা হত্যার্দি লইয়া যেমন আমাদের পরিবেশ গড়িয়। 
উঠিয়াছে, তেমনি আবার চোখের সামনে একটু ফুলের বাগান, ঘরের দেওয়ালে 
দুই একটি ছবি, টেবিলক্লথের কোণে ফুল-ততোলা, নকৃসা করা, গল্প উপন্যাস 
সাহিত] রচনা, নানান্থপের গান বাক্গনা, প্রভৃতি লইয়া আর একটি পরিবেশ 
গড়িয়া উঠিয়্াছে । এই পরিবেশে মন ইচ্ছামত ঘুরিয়া বেড়ায় ও স্থস্থ হয়। 
আমি এখানে বিশেষ করিয়া সাঙ্গীতিক পরিবেশ স্গ্ির কথা বলিতেছি। 

উপযুক্ত পরিবেশের মধ্ধো বাস করিলে পরিবেশের প্রভাবে আপনা হইতেই 
অনেক বিষয় জানা হইয়া যায়। টাটা! নগরের লোক লোহ তৈরীর কথা 
আপনা হইতেই অনেক কিছু জানে, খড্গপুরের বাসিন্দার রেলকারখানার 
সম্বন্ধীয় ছু'চার কথা অমনি জান! হইয়া যায়। গায়ক-বাদকের বাড়ীর লোক 
গানবাজনার খুঁটিনাটি বিষ কিছু জানে । চিত্রকরের বাড়ীর ছেলেমেয়ের! 
ছবি আকার কথা ক্ছুি কিছু বলিতে পারে । যেখানে পরিবেশ শষ ও নিয়ন্ত্রণ 
আমাদের আয়ত্তের মধ্যে সেখানে হচ্ছ! করিলে আমরা এমন ব্যবস্থাও করিতে 
পারি যাহাতে অনেক তথ্যই সকলের কাছে সহজ বোধ্য হয়। সমস্ত চারুকলার 
মত সঙ্গীতেরও ছুটি দিক আছে। একটি টেকনিক বা কলাকৌশলের দিক, 
আর একটি ৪0011096017 ব1 প্রয়োগের দ্রিক। প্রয়োগ ক্ষেত্রে বিষয়-বস্ত 
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নির্বাচনের উপর 6£65০6৮6 618৮101220616 বা কাধ্যকরী পরিবেশ হ্ষ্টির 
সার্থকতা নির্ভর করে। ধরা যাক একজন সঙ্গীত কুশলী, যিনি সঙ্গীতের 
টেকৃনিকে বিশেষ পারদশণ, এবং তিনি অনভিজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে সঙ্গীত 
পরিবেশন করিতে ইচ্ছুক । একাদশ শতাবীর লোক হইলে তিনি বৌদ্ধ 
চধ্যাপদ গানের বিষয়-বস্তব হিসাবে গ্রহণ করিতে পারেন, কারণ তখন চধ্যাপদ 
চিন্তা বিশেষ জনপ্রিয়,_-যেমন দীপঙ্কর শ্রজ্ঞানের চধ্যাগীত। তিনি "স্বদেশ 
অন্দোলনের' যুগের লোক হইলে স্বদেশ চিন্তা তার সঙ্গীতের বিষয় বস্ত হইতে 
পারে,_যেমন মুকুন্দ দাস বিশুদ্ধ রাগ রাগিনী তাললয়ের সাহায্যে সমাজ 
২স্কার বা শ্বদেশীভাব পরিবেশন করিয়া জনসাধারণকে উদ্বেলিত করিয়াছেন । 
আবার একালের লোক হইলে, আধুনিক জীবন-কৈল্দ্রিক বিষয়বস্ত্ব অবলম্বনে 
সাধারণ লোকের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারেন । সোজ। কথায় অন্য দশজনের বুদ্ধির 
নাগালের মধ্যে আনিতে গেলে বিষয় নির্বাচনের প্রতিই তীস্ক দৃষ্টি রাখা 
দরকার কেবল টেকনিক জানিলে চপে না। কিন্তু তাই বলিয়া টেকৃনিকে 
অধথা জল মিশাইয়া তরল করিয়া দেওয়াও উচিত হইবে ন1। (এরকম একটা 
প্রচেষ্টা আজকালকার চলতি গানের বেলায় খুবই লক্ষ্য কর! যাইতেছে ) কারণ 
তাহা হইলে কতগুলি বিষয়বস্তই আমাদের জান! হইবে মাত্র, স্থরের এতিহা 
সম্পর্কে কোন তথ্যই আমর] পরিবেশ হইতে সংগ্রহ করিতে পারিব না। 

এই প্রসঙ্গে একটা কথা অবশ্তই মনে রাখা কর্তব্য । শিল্পীমন যখন শিল্প 
স্ট্টিকরেন তখন তিনি অপরের চাহিদা মত, অথবা অপরের অন্থভৃতি লইয়া 
শিল্প রচনা! করেন না! নিজের অঙ্ুভূতিকেই তিনি রচনা কৌশলে এমনভাবে 
প্রকাশ করেন যে তাহার অন্থভূতিকেই সকলে নিজের বলিয়া মনে করেন । 
যেমন “মল্লার" স্থুরে বর্াকে জ্রন্দন-মুখরা রূপে ব্ূপায়িত দেখিয়া শিল্পীর ভাবেই 
ভাবিত হই। আবার একই ব্ধাকে অপর গানে শিল্পীর বর্ণনা! শুনিয়া 
নৃত্যপরায়না রমণীরূপে কল্পন। করি। অর্থাৎ অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শিল্পী 
তার অন্্কৃলেই পরিবেশ সষ্টি করেন। শিল্পী বস্তকে এক বিশেষ দৃষ্টি দিয়া 
দেখেন। শিল্পী নিজের দেখা বিশ্বজগৎ আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। 
আমরাও তখন তাহার চোখ দিয়াই দেখি । কিন্তু তবুও শিল্পের একটা 
০0100610191 22101109010 এর দ্িকও আছে । শিল্পরসের অন্ুপান দিয় 
শিল্প বহিভূর্ত বিষয়বস্তকে সরস করিয়া জনগণের অন্তরে পৌছাইয় দেওয়ার 
প্রয়োজনবোধে অনেক সময় শিল্প স্টি করিতে হয়। এইটাই শিল্পের 


৫২২ উজ্জ্লভারত [ ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


001019610191 11109 001)1। যেমন *চা' এর চাহিদ। বাড়াইতে চিত্তাকর্ষক 
ছবি আকিতে হয়, চানাচুর ভাজার বিক্রয় বাড়াইতে ঘুডর বাজাইয়া, গান 
গাহিয়া চানাচুরের গুণ কীর্তন করিতে শোন! যায়। 

, বন্তপ্রাচীনকালে, বৈদিক যুগে, যজ্ঞান্্টানের সময়েই কেবল সঙ্গীতের 
বীতি ছিল। পরে দৈনন্দিন জীবনের অন্তান্ত ক্ষেত্রেও সঙ্গীতের প্রচলন হইল । 
“গান্ধর্বা ও “দেশী? নামে এই সঙ্গীত পরিচিত । জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ইত্যাদি 
বন্ধ উপপর্ষে সঙ্গীত সমাঞ্জ জীবনে স্বান লাশ করিল। রামায়ণ-গান, 
কথকতা, কবিগান, যাক্রাগান প্রভৃত্তির পরিবেশে আপনা হইতেই অনেক 
পৌরাণিক কাহিনী, অনেক ইতিহাস, অনেক স্থকুমার ভাবধারার সহিত 
আমাদের পরিচয় ঘটিল | “মঙ্গল” গান, পদাবলী গান নাহিত্য সমৃদ্ধ করিল। 
কবীর, নানক, মীরাবাঈ, মাউল, বাউল, স্থফি সম্প্রদায় প্রভৃতি সাঙ্গীতিক 
পরিনেশ রচনা করিলেন,_যে পরিবেশে ধন্মভাবই পরিপুষ্ট হইল । নিধুবাবুর 
টপ্না, শ্ামানঙ্গীত কেপল মাত্র ভৈরবী, খাঙ্বাজ, কাফি প্রভৃতি কতগুলি রাগ- 
রাগিনী আর এক তাল, ঝাপতাল, আর্ধবা বয় প্রভৃতি তালমান-ই আমাদের 
কাছে আনিয়া দেয় নাই, বন্তবাক্তি ইহাতে ভক্তিরসেরও সন্ধান পাইয়াছেন। 
গম্ভীরাগান, দেশাত্মবোধক গান, স্বদেশী আন্দোলনে প্রেরণামূলক গান 
সাঙ্গীতিক কৌশপের প্রসার যতটুকুই করুক, রাজনৈত্তিক উন্দেশ্য যে অনেক 
খানি সাধিত করিয়াছে এ বিষয়ে দ্বিমত নাই । এই ভাবে 81901150 
[00510 বা] ফলিত সঙ্গীতের প্রসার অনেককাল হইতেই গতি লাভ 
করিয়াছে । আবার তানসেন, নায়ক গোপাল, আমীর থক্র১ আবছুল্‌ করিম, 
ফৈয়জ খ! প্রভৃতি রাগপঙ্গীতের যে পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে নিছক 
সঙ্গীতকলার উত্তর সাধকগণ উপরুত হইয়াছেন । 

আধুনিক কালে রেডিও গ্রামোফোন চলচ্চিত্র প্রভৃতি সাঙ্গীতিক পরিবেশ 
সুষ্টির সহায়তা করিতেছে । সঙ্গীতমু্ত পরিবেশ পাওয়া আজকাল অসম্ভব । 
যেখানেই যেকাজেই ব্যস্ত থাকি না কেন বনহুপ্রচলিত রেডিও, গ্রামফোন 
সিনেমার গানের ছু এককলি কাণে আসিবেই। তাই স্থদূর পল্লীতেও 
ছোট শিশু বা বয়স্ক ব্যক্তির মুখ দিয়া 'লারেলাপ্নী” বা কোন এক গায়ের 
বধুর” কথা বা জাতীন্প গানের ছুই এক লাইন হঠাৎ বাহির হইতে শোনা যায় । 
কিন্তু এই পরিবেশ লোকশিক্ষা ও জনকল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে সঙ্গম 
হইয়াছে কিনা সন্দেহ। কারণ আজিকার সাঙগীতিক পরিবেশে যাত্র! 


আশ্বিন, ১৩৬০ ] শিক্ষা ও সাঙ্গীতিক পরিবেশ ৫২৩ 


কথকতা গ্রভৃতির লোকশিক্ষামূলক কাহিনী ও তথ্যসমৃদ্ধি লোপ পাইতেছে। 
ভক্তিরস ও ধর্প্রেরণামূলক শ্তামাসঙীত, পালাকীর্তন ইত্যাদি শ্রেণীর গান 
ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে । শ্বদেশীগানের মত উদ্দীপনাময় গান হীনবল 
হইয়াছে । টেকৃনিকের দিকেও জলমিশানে। চলিয়াছে, অর্থাৎ রাগসঙ্গীতের 
কোনো ছাপ অলক্ষ্যে সাধারণের মনের উপর রেখাপাত করিবার সম্ভাবন৷ 
আর প্রায় নাই বলিলেই চলে । 

জনকল্যাণের অনুকূলে সাঙ্গীতিক পরিবেশ স্ট্টি করিতে হইলে ভ্রাম্যমান 
সাংস্কৃতিক মিশন গঠন কর একাস্ত আবশ্টক। এইরূপ কতগুলি সংস্থা 
গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সঙ্গীতানুষ্ঠান করিবে । অনুষ্ঠানে যাত্রাগান, 
গীতি-কথকতা, গীতি-নাট্য, নৃত্য-নাট্য, পটুঘ্বা-সঙ্গীত, রাগ-সঙ্গীত, রবীন্দ্র 
সঙ্গীত, দ্বিজেন্তলাল__অতুলপ্রসাদ_-নজরুলের গান ও আঞ্চলিক লোক- 
সঙ্গীত বিশেষভাবে স্থানলাভ করিবে । আধুনিক জীবন যাত্রা ও পরিবেশের 
পরিপ্রেক্ষিতে বিষয় নির্বাচন করিতে হইবে। রামায়ন, মহাভারত, 
পৌরাণিক উপাখ্যান, ভারতের ইতিহাস, বিখ্যাত সাহিত্যিকদের গল্প উপন্যাস 
লইয় যাক্রাগান রচিত হইতে পারে! গীতি কথকতার বিষয়বস্ত শ্বাধীনত। 
আন্দোলনের ইতিহাস, খতৃবৈচিত্র্য, বিখ্যাত ব্যক্কি-বিশেষের জীবন-আলেখ্য 
প্রভৃতি হইতে বাছিয়া লওয়৷ যায়। “বাল্ীকি প্রতিভা” “চিত্রাঙ্গদা” চগ্ডালিকা, 
জাতীয় উচ্চাঙ্গ গীতিনাট্য অনুষ্ঠিত হওয়া বাঞ্চনীয়। লোকনৃত্যের মধ্য দিয় 
যেকোনো বিষয়বস্ত পরিবেশন করিতে পারা যায়। পুতুলনাচের প্রচলন 
আজকাল প্রায় নাই বলিলেই চলে। ইহাকে জনপ্রিয় করিতে হইলে 'প্রগতি- 
শীল ভাবধারাসমূহ ইহ1র মধ্য দিয়! গ্রকাশ করিতে হইবে । কোন কাহিনীর 
ধারাবাহিক পট দেখাইয়। গীত গাওয়া এদেশের একটা বন্ধ প্রাচীন পুরাতন 
রীতি। বিষয্নবস্ত আধুনিক ভাবধারার সহিত সঙ্গতি রাখিলে পটুয়! সখীতও 
বিশেষ উপভোগ্য হইবে । বিশুদ্ধ রাগসঙ্গীত ও সহজভাবের রবীন্দ্রসঙ্গীত 
পরিবেশকে যথেষ্ট উন্নত করিতে পারে । আঞ্চলিক লোকগীত, লোকনৃত্য 
উপযুক্ত পরিবেশে খুবই চিত্তাকর্ষক হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রাম্য গায়ক বাদক- 
দের সন্ধান করিয়া তাহাদের সাহায্যে লোকসঙ্গীতের অনুষ্ঠান কর! বাঞ্চনীয় । 
এইরকম ভ্রাম্যমান সঙ্গীত সংস্থা রেডিও গ্রামোফোনের সাহাষ্যেও সঙ্গীত 
পরিবেশন করিতে পারেন। রেডিও কর্তৃপক্ষ যদি জন কল্যাণের বিষয়ে 
সচেতন থাকেন তবে উপযুক্ত সঙ্গীত পরিবেশন করিয়া সহযোগিতা করিতে 
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সচেষ্ট হইবেন । সরকারী শিক্ষাবিভাগও যে সমম্ত “লোকশিক্ষা-কেন্দ্র 
স্থাপন করিতেছেন সেখানে যদি রেডিও গ্রামোফোন ও সাংস্কৃতিক দলের 
অতষ্গানের ব্যবস্থা করেন তাবে যথার্থই উপকার হয়। 

সুতরাং আধুনিক জীবনযাত্রা, আধুনিক সমাজ্,আধুনিক ভাবধারার প্রতি 
লক্ষা রাখিয়া যদি প্রাচীন যাত্রাগাঁন, কথকতা, গীতিনাট্য প্রভৃতিকে নতুন 
ঢ$ে ঢালিঘ়া সাজা যায় তবে ব্যাপক 9৪ কার্যকরী সাঙ্গীতিক পরিবেশ সৃষ্টি 
করা সম্ভব । একট! কথ। অবশ্ঠই মনে রাখিতে হইবে যে এইরূপ গণ-সঙ্গীত 
বা গণ-নাটা রচনায় “রয়ালিজয্* বস্কতান্থিক রিয়ালিক্জম্‌ নয়। শিল্পকলার 
“রিয়াবিজম' বাণহারিক রিয়ালিজম নয়। এট] নিছক 'আটিিক্‌ রিয়ালিজম্‌* | 
অভিনয়ের “কানা” সত্যিকারের কান্নার নত নয় । শোকের অভিনয় করিতে 
গিয়া অভিনেতা কাদে কিন্তু সে কাম্া শিল্প-নৈপুণো বাস্তব হইতে পথক হয়, 
সেকায়া মআর্টিট্টিক। আধুনিক জীবনকে কেন্দ্র করিয়া কোনো সঙ্গীতালেখ্য 
রচিত হহলে তাহ। পুরাপুরি বান্ছবের নকল হইবে না, শিল্পীর আঙ্গিকের 
কৌশলে বাজ্জব হইতে পথক হইয়া নৃতনত্ব লহ করিবে । ফটোগ্রাফ বাস্তবের 
নকল, কিন্তু চিত্রকলার রূপ বাস্তব হইতে কিছু পৃথক, তাই হৃদয়গ্রাহী। আর 
একটা কথ।,-শিল্পত্তির “কীন্ল অনায়াসলদ্ধ নয়। রীতিমত সাধনা! করিয়া 
টেকনিক আয়া করিতে হয়। তবেই টিক্নিককে চাপা দিয়া, আড়াল করিয়া, 
প্রত শিলনরচনার ক্ষমতা জাম 

সঙ্গীত রটনার এই মূল তত্গুলি এবং সখীত প্রকাশের পুর্বোক্ধ শৈলী বা 
'স্টাহল+ গুলির প্রতি দৃষ্টি বাখিলে বিগ্যালয়েও কাধ্যকরী সাঙ্গীতিক পরিবেশ 
স্ষ্টির যোগ রহিয়াছে । বিগ্ালয় এমন একটি স্থান যেখানে ভাবীকালের 
দেশবাসী পরিপুর্ণ মন্চষ্বাত্বের আদর্শে গঠিত হইতে পারিবে, এবং যেখানে 
জাতীম্ম ভাবধারা এবং মাহিত্য, শিল্পকল:, ভাস্কর্য প্রভৃতি জাতীয় এঁতিহ্য 
বর্তমান দেশবাসীর নিকট হইতে বুঝিয়া লইবে! এই উদ্দেশ্ের প্রতি দৃষ্টি 
রাখিয়াই বিগ্যালয়ের সাঙ্গীতিক পরিবেশ রচিত হইবে। বিছ্যালয়ে সঙ্গীত 
পরিবেশনের এমন বাবস্থা থাকা দরকার যাহাতে স্মৃতিশক্তি, শ্রুতিশক্তি 
দেহ ও মনের বিকাশের সহায়তা করে আবার ভবিষ্যৎকালের সঙ্গীতকুশলী, 
সঙ্গীতশ্র্ীকে পথ প্রদর্শন করে। আধুনিক শিক্ষাতত্ব অনুসারে আনন্দমনগ 
পরিবেশের মধা দিয়াই যে কোনো বিষয়ের শিক্ষা সহজ হয়। আবার আনন্দময় 
পরিবেশ হ্যাট করিতে সঙ্গীতের ক্ষমতা অসাধারণ। স্থতরাং যে কোনো শিক্ষা 


আশ্বিন, ১৩৬০ ] শিক্ষা ও সাঙ্গীতিক পরিবেশ ৫২৫ 


সহজ করিতে সঙ্গীতের প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রদ। কাজেই রুটিন্‌ করিয়া বাংলা, 
ইতিহাস, ভূগোল শিক্ষার যেমন সথযোগ দেওয়া হয়, সঙ্গীতের স্থানও 
বিছ্ভালয়ের কাধ্যস্থচীর মধ্যে নানা উপাষে করিয়া দেওয়া দরকার । স্কুলের 
কাজের প্রথমে ও শেষে কিছু গান গাওয়। অপ্রাসঞ্জিক নয়; মাঝে মাঝে 
সভা ও সঙ্গীতের আসর করিয়া সঙ্গীতের স্থষোগ দেওয়া! যাইতে পারে। খেলা- 
ধূলার সাথে শরীর চচ্চার সাথে কৌশলে সঙ্গীতকে যুক্ত করিয়া দেওয়া যাইতে 
পারে। উৎসব অনুষ্ঠানগুালকে বিদ্যালয়ের কর্মস্থচীতে স্থান দিলে সঙ্গীত 
পরিবেশনের স্বাভাবিক স্বষেগ মিলে । তাছাড়া ভাল সঙ্গীত কুশলীকে আমন্ত্রণ 
করিয়া, সম্ভব হইলে রেডিও গ্রামোফোন রাখিয়া বিদ্যালয়ে সঙ্গীতাহ্ষ্ঠানের 
হ্থযোগ দেওয়। চপিতে পারে । ভাল গান শুনাইয়া ছোট বেলা হইতেই 
রসোপলব্ধি ও রুচি বোধ ( [00510 9.019:601901010) ) উন্নত করা সম্ভব। 
বিচ্যালয়ের পরিবেশে লঘুচিত্ততাসম্পন্ধ হীন রুচির সঙ্গীতকে স্থান না দেওয়াই 
ভাল। গীতানুভঙ্গী (2০090. 59785), ছন্দান্ু ভঙ্গী ( [২175 0015$ ), কথা- 
গীতি (50০91 00510), পটুয়া! সঙ্গীত, ঝতু সঙ্গীত ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের 
পাঠদানকেও ($8101600 069.01)106 ) সাহায্য করিতে পারে। বিগ্যালয়ে 
সঙ্গীত শিক্ষক না থাকিলেও যে সমস্ত ছেলেমেয়ে গান বাজন1 জানে (প্রত্যেক 
স্কুলেই এমন কিছু ছেলেমেয়ে থাকেই ) তাহাদিগকে উৎসাহ দিয়া বিদ্যালয়ে 
সাঙ্গীতিক পরিবেশ স্ষ্টি করা সম্ভব। কেবল মনে রাখিতে হইবে যে, এই 
পরিবেশে গানের কথার মধ্য দিয়া যেমন বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণ। চলিবে 
তেমনি আবার আঙ্গিকের ব1 খাটি টেকনিকের প্রচার এবং প্রসারও যেন 
অবহেলিত না হয়। 


বাংলার পটচিত্র 
রবীজ্জনাথ গজোপাধ্যায় 


বাংলার পল্পী-জীবন আজ বড় নিরানন্দ ও বৈচিত্র্যহীন। অর্থনৈতিক 
প্রভৃতি সমস্যার চাপে পণ্ড়ে তা আজ সব দিক দিয়েই বড় নিজ্ঞরশব হয়ে 
পড়েছে। মনকে তার প্রাপ্য খোরাক দিছে জীবনকে প্রাণ-প্রাচধো ভরে 
তুলতে আজ পল্লীবাসীরা যেন তৃলে গিয়েছে । অথচ কিছুদিন আগে পর্যন্ত 
যাত্রা, পুতুল নাচ, পাঁচালী গান, কথকত] প্রভৃতি সরল ও অনাড়ম্বর 
অনুষ্ঠানাদির মধ্যে দিয়ে বাংলার প্রাণকেন্দ্র পল্লীগুলি যেন আনন্দমুখর হ'য়ে 
থাকতো! অশিক্ষিত ও হল্পশিক্ষিত হলেও সরল ও ধর্মপ্রাণ পল্জীবাসীরা। 
এ সবের মধ্যে পেতো তাদের প্রাণের ক্ষুধা মেটাবার অপধ্যাঞ্ধ স্যোগ। 

কেবল আনন্দ দানহই এই সব অনুষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। 
নিরক্ষর ও স্বল্পজ্ঞ সাধারণ পল্লীবাসীদের মধ্যে নৈতিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি 
আদর্শ ও ভাব ছড়িয়ে দিয়ে তাদের অজ্ঞত1 দূরীকরণ ও যথার্থরূপে শিক্ষিত করে 
তোলার ক্ষেতেও অব্দান কম ছিল না। পল্লী-অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারে সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে পটুয়া নামে এক শ্রেণীর লোকশিল্পীদের আ্বাক। 
ছবি। পটুয়ারা দীর্ঘ কাগজ ব1 কাপড়ের উপর পুরাণ, রামায়ন, মহাভারত, 
প্রচৈতন্ত, বেহুগা, নরমেধ যক্্, কমলে-কামিনী প্রভৃতির কাহিনী অবলম্বনে 
পট নামে একপ্রকার ছবি ত্বাকত। ৮1১০ হাত হ'তে ২০২৫ হাত পধ্য্ত 
বহুচিত্র সম্বলিত এই দীর্ঘ পটগুলির ছুই প্রান্তে ছুটি বাশের দণ্ড লাগানো 
হোতে]। সাধারণতঃ পটটি শেষের দিক হ'তে গুটোনো অবস্থায় রাখা 
হোতো ব'লে এই প্রকার পটকে বলা হোতো! “জড়ানে। পট |", পট দেখাবার 
সময় প্রদর্শক বা পটুগা জড়ানো পটাট একটি বাশের ছোট চারপায়ায় উপর 
রেখে বা হাতে উপরের দণ্ডটি ধারে ধীরে ধীরে সেটিকে ঘুরিয়ে ডান হাতে 
পটে বাকা ছবির বিষম্বগুলি নির্দেশ করত ও সেসম্বন্ধ 'তাদের খরচিত 
কাহিনীগুলি স্থর সহযোগে দর্শকদের কাছে বিবৃত করত। এই ভাবে বিভিন্ন 
পল্লীতে ঘুরে ঘুরে পট দেখিয়ে ও ছড়া গেয়ে পল্লীবাসীদের মনে আনন্দবর্ধন 
ক'রে বাংলার পটুয়াগোষ্ঠী যুগ যুগ ধ'রে শুধু তাদের জীবিক1 অর্জনই ক'রে 
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আসেনি--তাদদের এই শিল্প-সাধন! এবং দেশবাসীর মধ্যে এই ধর্মভাব ও সৎ 
আদর্শ প্রচার দেশের গৌরবমন্ন কৃঙিকেও বহুল পরিমাণে উজ্জ্বল ও পরিপুষ্ট 
ক'রে এসেছে । 

“পট” শব্ষটির উৎপত্তি হয় সংস্কৃত 'পন্টা শন্ব থেকে । পট্ট অর্থে একখগ্ 
বন্্ বা কাপড়। কাপড়ের উপর ছবি ত্রাকার পদ্ধতি প্রাচীন ভারতে 
সবিশেষ চালু ছিল। ক্রমে পষট্ট শবের অর্থ হ'য়ে দাড়ায় একপ্রকার চিত্র 
বা ছবি এবং পটকার ব৷ পার্টকার বলতে বোঝায় সমগ্র চিত্রকর শ্রেণী 
বা লোকশিলপী গোঠী! পরিশেষে পটকার বা পট্টিকারেরা বাংলাদেশে 
পটুয়া নামে পরিচিত হয় এবং তাদের আক ছবিকে বলা হয় পটচিগ্র 
বা পট । 

বাংলার বিভিন্ন জেলায় আজ পধ্যস্ত যে সব পট পাওয়৷ গেছে তার 
কোনটাই দেড়শ? বছরের পুরোনো নয়। কিন্ত তাই ব'লে আমরা যেন 
একথা মনে না করি যে পটচিত্রের ইতিহাস মাত্র কয়েক শতাব্বীর ইতিহাস । 
পটচিত্রের উৎপত্তি হয় সম্ভবত: বহু শতাব্দী পুর্বে । গৌতম বুদ্ধ এক সময় 
চরণচিত্র নামে সে যুগের এক রকম ছবির খুব প্রশংসা করেন। বুদ্ধঘোষ 
( খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্ধী ) এই প্রসঙ্গে বলেন যে শিল্পীর মানসপটে উথিত 
চিন্তাকে নিযে একাধিক ছবির সমাবেশে এই চরণচিত্র গঠিত ছিল ও এই 
চিত্রে ছবিগুলি একটির নীচে আর একটি ক'রে সাজানো হোতো।। চরণ 
অর্থে পাদদেশ বানিম্নভাগ ও চিত্র অর্থে ছবি। প্রাচীন ভারতের অমূল্য 
শিল্প সম্পদ ভারত ও সাচীর (খুঃ পুঃ ২য়-১ম শতাব্দী ) রেলিং স্তগগাজে 
উত্কীর্ণ ভাক্ষর্ষযাকলার মধ্যেও আমরা শিল্পের বিন্যাস ভঙ্গিমার এই একই 
পদ্ধতি নিয়োজিত হ'তে দেখি । বাংলার পটচিত্রের ক্ষেত্রেও ছবি আাকার 
এই একই রীতি প্রযুক্ত হ'য়ে থাকে। 

কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুস্তল1 ও মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে আমর! 
পটচিন্রের উল্লেখ পাই । বানভট্রের হর্ষচরিতে ( *ম শতাব্দী ) ঘমপট্রের বর্ণনা 
থেকে আমর! জানতে পারি যে সে যুগে আমাদের দেশে যমপট্রের গ্রচলন 
ছিল। রাজ্যবদ্ধনের গীড়ার খবর পেয়ে মুগয়া থেকে রাজধানী যানেশ্বরে 
ফেরার পথে রাজা হর্ষবদ্ধন এক যমপট্িক বা পট ব্যবসাম্মীকে উৎফুল্ল একদল 
বালককে যমপট দেখাতে ও সে সম্বন্ধে স্বর সহযোগে ছড়া গেয়ে শোনাতে 
দেখেন। কবিবর ভবভূতির উত্তররামচরিতেও (৮ম শতান্বী) আমরা 
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পটচিত্রের উল্লেখ পাই । বিশাখাদতের মুদ্রারাক্ষসে ( সম্ভবতঃ ৮ম শতাবীতে 
লিখিত ) আনর! যমপটের স্পষ্ট উল্লেখ দেখে থাকি । 

স্তরাং আমরা দেখতে পারছি যে সম্ভবতঃ বন্কাল আগে থেকেই 
আমাদের দেশে পটচিতজ্রের প্রচপন ছিল। অনেকের মতে আগে এই 
পটচিত্রের নাম ছিল যমপট। কিছুদিন আগে পর্যন্ত পট্রযা মহলে এই নাম 
চালু ছিল। পটচিত্রের এবূপ নামকরণের কারণটি কিন্তু অতি সাধারণ। 
রামায়ন, মহাভারত প্রভৃতি যে কোন কাহঠিনীই পটচিত্রের বিষয় বস্ত্র হোকন। 
কেন, প্রত্যেক পটের শেষ ভাগে যমবাক্জার কাহিনীহই দেখানো ভোতো।। 
মমপটে চিত্রিত যমবাক্জাব সভায় চিত্রপ্রপের অত্রান্ত খাতায় অনেক সময় 
দেখা যায় লেখা! আছে, “ভাল কর ভাল হবে, মন্দ কর শান্তি পাবে ।” 
কাজেই যমপটের আসল উদ্দেশ্য হোলো জনসাধারণকে জগত্তের সব রকম 
পাপ সম্বন্ধে সচেতন করা ও সব সময় তাদের মনে পবিজ্র ধশ্মভাব জাগিয়ে 
রাখা । এই ধবনের সহঙ্গ সরল ভাব ৪ আদর্শ যে অনায়াসেই সকল শ্রেণীর 
লোকেদের অস্তর স্পর্শ করবে তা খুবই শ্বাভাবিক। এক কথায় পটচিন্র 
ছিল সরল ও ধশ্মপ্রাণ পটুয়াদের মনের প্রতিপিপি এ বাংলার জনসাধারণের 
সত্যিকার চিত্র এবং অতি সহজ উপাযে তাদের মধ্য ব্যাপক শিক্ষার প্রচার 
সাধনই ছিল পটচিত্রের মুখা উদ্দেশ্ব' । 

আঙ্গকালকার শিল্পীদের মত পট্ুয়াদের পট-আ্নাকাব ব্যাপারে রকমারি 
বিলিতী রঙ ও তৃলির বাবহারেব কোন বালাই ছিল না। রঙ, তুলি, 
মাধামিক, বানিশ সবই তারা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী ঘরে তৈরী ক'রে 
নিত। এলামাটি, গিরিমাটি, খডিমাটি, ভরিতভাল, দেশী নীল, মেটে সিন্দুর 
প্রভৃতি দেশী ধাতব ও উদ্ভিজ্জ রঙের সাহাফোই তারা তাদের ছবি আকতো। 
কালো রও পেতো তারা প্রদীপের শিখার উপর উপুড় করা একটা সরা 
থেকে । সাধারণতঃ কাগজ অথবা কাগজে মোড়া কাপড়ের উপর এই পট 
ত্বাকা হোতো। কখনে। কখনো কয়েকটি কাগজ একটির উপর আর একটি 
জুড়ে পটটিকে পুরু ক'রে নেওয়া হোতো। কাগজের বদলে কাপড়ের উপর 
গোবরের প্রলেপ ও পরে তা রোদে শুকিয়ে নিয়ে চুন কিংবা খড়িমাটি 
প্রয়োগে স্ষ্ট ভূমির উপরও পট আকা হোতো। খবরের কাগজের উপর 
পট স্বাকার কথাও আমরা শুনে থাকি। পটুয়ারা সাধারণতঃ: ছাগলের 
লোমের তুলি ব্যবহার করত | নুম্ম্ তুলি তৈরী করত তারা কাঠবেড়ালী 
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অথবা বেড়ালের লোন দিয়ে। কখনো কখনো ছাগলের বাচ্চার ঘাড়ের 
লোম দিয়েও তারা সরু তুলি তৈরী করতো। মোটা তুলি তৈরী করত 
তার পাট দিয়েই। কখনে। কখনেো। একটা তুলির পেছনে খানিকটা 
ছেঁড়া স্তাকৃডা বা কাপড় জড়িয়ে তারা তুলির কাজ চালিয়ে নিত। 
তুলিগুলে৷ রাখতে। তারা একটা বাশের খোপের মধ্যে । রঙের পাত্র ছিল 
নারকেলের মালা কিংবা মাটির সরা। সাধারণতঃ তেতুল বিচি-সিদ্ধ 
আঠা রঙের মাধামিক হিনেবে ব্যবস্ৃত হোতো। কখনো কখনে৷ তার 
বদলে বেলের বা বাবলার আঠার ব্যবহারও চালু ছিল। রঙের সঙ্গে 
ডিম মিশিয়ে রঙকে সহজ লেপা করে তোলার পদ্ধতিও পটুয়াদের অজান! 
ছিল না। সাদা রঙ ছিল সব রঙেরই মাধ্যমিক । কখনো কখনো স্ব্ণপাত 
বা স্বর্ণরেগু, রৌপ্যপাত বা রৌপারেণু৪ পটের ওজ্জল্য বৃদ্ধি ও শোভা বদ্ধন 
করতো । যেকোন পটআ্নাকার আগেই চুণ বা খড়ি মাটির প্রলেপ দিয়ে 
প্রথমে ভূমি তৈরী করে নেওয়া হোতো। তারপর লাল বা কালে রঙ দিয়ে 
প্রথমে ছবিগুলির ০০90117)০ ব1 সীমারেখা একে নেওয়া হোতো। এবং শেষে 
সেগুলি নানান রঙের সাহাষ্যে পুরণ করা! হোতো। নানা রঙের সংমিঅনে 
বিচিত্র রঙ স্থষ্টির কৌশলও পটুয়াদের জানা ছিল। মোট কথা অতি অল্প 


খরচে ও সাদাসিদে পদ্ধতিতে এই পট ত্বাকা হোতো। তাতে কোনরকম 
বাছুল্য বা পারিপাটোর প্রয়োজন হোতো। না। 


পটগুলে। সব সময় বে খুব উচুদরের হোৌতো৷ তা নয়। সরল শিশুর কাচা 
হাতের মত খেলো! কাজ, অপটু বর্ণবিন্তাস ও রচনাভঙ্গীরূপ ত্রুটি বিচ্যুতি বনু 
পটেই বহুল পরিমাণে রয়ে যেতো । কিন্ত তাই বলে পটে যে কোথাও রসভঙ্গ 
হ্তোতো তা নয়। কারণ পটের প্রাণই হচ্ছে সরলতা-_-ভাবের, রচনাভঙ্গী র, 
বর্ণ-বিন্তাসের ও কল্পনার সরলতা । পটুয়ারা ত ছবি শ্াকে না, আাকে ঘটনা, 
এমন সব ঘটন] য। তারা সত্য বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। তাই পটচিত্রের 
মধ্যে আমরা পাই-_“একট] বিরাট মনুষ্য সমাজ-_যার1 বাস করে পল্লীর শাস্ত 
পরিবেশের মধ্যে, বিশ্বাম করে অসংখ্য দ্রেবদেবীতে, জীবনের আদর্শের সন্ধান 
নেয় পৌরাণিক গল্প-উপাখ্যানের মধ্যে, উচ্চ রাজনীতির মন্ম যারা বোঝে না 
তাদের কথা, তাদের বিশ্বাস, তাদের ধন্ম, তাদের আদর্শ, তাদের সমাজ জীবন 
সব কিছুরই নিখুত চিত্র।”৮ একটা পট দেখে যেন মনে হয় পল্লীর মেটে পথ 
বেয়ে কোন বাউল হাতে একটা একতারা! নিয়ে সরল মনে, সরল বিশ্বাসে 
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কোন রকম ওস্তাদি কালোয়াতির ধার না ধেরে একটানা তার প্রাণের গান 
গেয়ে চলেছে--যে গানের কোথাও ছেদ নেই, রসভঙ্গ নেই, যে গান শাশ্বত ও 
ভিরস্তন, চিরমধূর ও চিরনৃতন, চিরসতোরই অপুর্ব প্রতিধ্বনি, সরলতার 
প্রতিমৃন্তি। 

পটচিত্রের বিষয়বস্থ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনী থেকে 
নেওয়া হলেও মুসলমানী বিষয়বস্তও পটচিত্রে বিরল নয়--যেমন গাজীর পট, 
মানিকীরের পট, সত্যপীরের পট প্রভৃতি । এর কারণ আর কিছুই নয়। কারণ 
আসলে হিন্দুরা পট আকা স্থুকু করলেও পরে সামাজিক বিপধ্যয়ের ফলে 
পটুয়ারা বেশীর ভাগই মুসলমান ধশ্ম গ্রহণ করে। পটুয়ারা পট আকার কাজে 
বরাবরই যথেষ্ট শ্বাধীনতভা-প্রিযতার পরিচয় দেয়। হিন্দু শিল্প-শান্সের বাধা ধরা 
শিয়ম তারা মোটেই পালন করতে পারত না । সম্ভবতঃ তারই ফলে ব্রাহ্মণ 
প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা তাদের উপর রুষ্ট হয় এবং তাদের সমাজচ্যুত এমন 
কি ধর্মচাতও করে। তখন বাধা হ'য়ে পটুয়ারা সব মুসলমান ভয়ে যায়। 
কিন্ত জাতিগত পেশ বর্জন করতে না পারায় তাদের হিন্দু পোরাণিক 
কাহিনীকে নিয়ে হিন্দুদের কাছেই পট ত্বাকতে হয় এবং তাদের নামগুলোও 
হিন্দুদের মতই থেকে যায়। তাদের মধ্যে অনেকেই আবার মুসলমানী 
বিষয়বস্ত নিয়েই পট আকতে স্থরু করে। বীকুড়া, বীরভূম, বদ্ধমান, মেদিনীপুর, 
মানভূম, সাওতালপরগণা প্রভৃতি জেলায় পটচিত্রের প্রচলন ছিল খুব বেশী। 
জড়ানে। পট পূর্ববঙ্গের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গে অধিক সংখ্যায় পাওয়া যায়। বাংগার 
বিভিন্ন জেলার পটচিত্রের একটা তুলনামূলক আলোচনা করলে আমরা দেখতে 
পাবে! যে, তাদের প্রতোকেরই নিজ নিজ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে । তাই বিষয়বস্ত 
ও চিত্রপদ্ধতিতে সেগুলি মোটেই এক রকম নয়। কিন্তু সব পটের মন্ম কথা 
আসলে একই-ধন্মপ্রাণ পটুয়াদের নিশ্মল অন্তরের অভিবাক্তি, তাদের 
সরলতা ও ভক্তিবিশ্বাসের স্বতংস্কৃর্ত প্রকাশ । 

যাছ পটুয়া নামে বিশেষ একশেণীর পটুয়ার কথা আমরা অনেকেই শুনেছি। 
তাদের আসল কাজ ছিল ধাতব শিল্পদ্রব্য তৈরী করা । পরে তার্দের অধিকাংশই 
পট আাকতে সুরু করে। তবে তাদের আকা পটগুলি অন্যান্য পটের তুলনায় 
একটু বিশিষ্ট ধরণের । এগুলি আকারে ছোট ও অপ্রশত্ত। প্রথমে শুধু 
সাওতালদ্ধের মধ্যেই এই পট ত্বাকার প্রচলন ছিল। পরে ক্রমে পুর্ব ও 
পশ্চিমবঙ্গের অনেক স্থানেই এই পটের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। এই পটের 


আশ্বিন), ১৩৬০ ] বাংলার পটচিত্র ৫৩১ 


বিষয়বন্ত নির্বাচিত হোতে কিন্তু মৃত ব্যজিদ্দের নিয়ে । সীওতালদের মধ্যে 
নারী, পুরুষ অথবা শিশু ষে কোন লোকের মৃত্যু হ'লেই যাছু পটুয়া মৃত ব্যক্তির 
বাড়ীতে সগ্য ঝ্বাকা তার একটী কাল্পনিক ছবি নিয়ে হাজির হোতো। ছবিটি 
যে ঠিক মৃত ব্যক্কিটির মত ভোতে। ত। নয়__-আনলে সে নারী কি পুরুষ ও তার 
বয়সই বা কত সেই ভাবটিই ছবিটির মধ্যে ফুটিয়ে তোল হোতে।1। ছবির 
একটি অংশ যাদু পটুয়ারা অসম্পূর্ণ রাখতো--সেটি হচ্ছে চোখের মণির 
চারদিকের গোলাকার অংশটুকু । মৃত বাক্তির আত্মীয়স্বজনকে যাছু পটুয়া! সেই 
ছবিট। দেখিয়ে বলত মৃত ব্যক্তিটি তখনও অন্ধের মত অন্ত জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছে 
এবং অর্থ বা অন্য কোন ব্রবা দান হিসেবে যাছু পটুয়ার মারফত যদি তারা না 
পাঠায় ত বরাবর সে অন্ধই থেকে যাবে। মৃত বাক্তির আত্মীয়ের যাছু 
পটুয়াকে তখন কিছু দান করলে সে চক্ষুদান কাধ্য সমাধান ক'রে অর্থাৎ 
চোখের মণির চারপাশে গোলাকার অংশটুকু যোগ ক'রে দিয়ে মৃত ব্যক্তির 
সদ্গতির পথ পরিষ্কার ক'রে দিত। সম্ভবত: এ রকম আংশিক এক্জালিক 
কাজের জন্যেই এই শ্রেণীর পটুয়াদের নামকরণ হয় যাছু পটুয়া! (যাছু অর্থে 
ইন্্রজাল এবং পটুয় অর্থে চিত্রকর )। 

সুদীর্ঘ জড়ানো পট ছাড়াও আরও এক প্রকার পট পটুয়াদের ঝআকতে দেখা 
যেত। এগুলি আকারে অনেক ছোট ও অপ্রশত্ত এবং একটি মাত্র ছবিই এতে 
স্ঠান পেত। এগ্ুলিকে বলা তয় “চৌকা পট” । এই পটের সবচেয়ে 
উল্লেখযোগা দৃষ্টাস্ত হোলে কালীঘাটের পট। অন্যান্ত পটের তুলন।য় কালী- 
ঘাটের পটের কাজ সম্পূর্ণ আলাদা । নিজন্ব টৈশিষ্ট্যের মহিমায় কালীঘাটের 
পট মহিমান্থিত। কালীঘাটের পটুয়ার! শুধু প্রচলিত দেবদেবীকে নিয়েই ছবি 
আকতে। না, সমাঁজের দুর্নীতির উপর তীব্র কশাঘাত করে কঠোর ব্যঙাত্মক ও 
সাধারণ নারী-পুরুষদের নিয়েও তারা অনেক ছবি ঝআীকতো। কালীঘাটের 
পটের প্রধান বৈশিষ্ট্য হোলো তাদের অপুর্ব রেখার কাজ ও আলোছায়ার 
সমাবেশ যা আমাদের অজন্তার গুহার প্রসিদ্ধ চিজ্রাবলীর কথাই স্মরণ করিয়ে 
দেয়। রেখার কাজে কালীঘাটের পটুয়ারা এমনই পটু যে, কখনো কখনো 
একটি পট দেখে কোথায় তার আশ্র্ধ্য তুলির টান আরম্ভ হয়েছে আর তা 
শেষই বা হয়েছে কোথায়, তা নিদ্ধীরণ করা একটা দুরূহ সমন্যা হ'য়ে দাড়ায় । 
নরনারীর দেহাবয়বের স্থুলত্ব-যোজন1 ক'রে সারা দেহের সামগ্রস্তকে স্বম্দররূপে 
চুটিয়ে তোলাও কালীঘাটের পটের আর একটি বৈশিষ্ট্য 
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কালীঘাটের পট সবই প্রায় তিলট" কাগজে আকা হোতো। কালোকালি 
বা ভসোকাপিতে আকা বৈথিক চিত্র অনেক আছে! কালীঘাটের পটে 
আক] দেবদেবী শাস্োক দেবদেশি নয়_-পটুম়াদের নিজন্ব কল্পনা-প্রস্থত 
দেবদেবী। তাদের মধ্য দিয়ে আসলে বাংলার সাধারণ মান্তষের জীবনের 
মর্ধ্যাদা "শতুলনীয়কূপে প্রকাশ পেয়েতে। শিবদুর্গার লীলা-চিত্রের বর্ণনার 
ছলে বাংলার সাধারণ গুতস্থ দম্পতির জীবনের নিবি কৌতুক রসাত্মক দিকটাই 
অতি মপূর ৭ গীবস্থভাবে ফুটে উঠেছে । শিব এখানে দেবাদিদেব মহাদেবও 
নন আর তোল] মভেশ্বর মভায়োগী শঙ্করও নন--তিনি গিরিরাজের আছুরে 
কন্যা উমার নিত্যলহচব। আর দেবী পার্বতী বছ্ছট1 উমা, তার চেয়ে ঢের 
ৰেশী বাঙালী পিতার আদুরে কণ্ঠ, স্সেহের দুলালী। 

বিষয় বন্্ব নৈচিত্র্য ও অস্কণকাধোর নিপুনজার জন্য কালীঘাটের পট খুব 
প্রসিদ্ধ লাভ করে।  শ্রপু পশ্মের বিঘয় ৪ পৌবাণিক কাঠিশী ছাড়াও সে 
যুগের সমাঙ্জ জীননের সব বকম ঘটনা, সন রকম দুনীতির বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাত্মুক 
ও হাশ্যরসাম্ক ছবি কালীঘাটের পটের বিষয়বস্থ্ হিসেবে গৃহীত হ'ত বলে 
কিছুদিন আগে পধান্ত এই পটের জনপ্রিয়তার সীমা ছিল না। তখন এ 
পটের দামও ছিপ খব অল্প। একখানা ছবির দাম ছিল একপয়সা ছু পয়সা 
থেকে বড জোব সাত আট 'মানা। কিছু ক্রমে জনসাধারণের মনগত রুচি 
বদলে যাক্মায় এ বিলন্তী ছাপানো ছবির প্রচলনের ফলে কালীঘাটের পট 
বাজার থেকে সম্পূর্ণ পিলুপ্ধ হয়। 

দুভার্গাঞুমে শুধু কালীঘাটেখ পট আজ লোপ পায়নি, সমগ্রভাবে 
বাংপার লোকশিল্প, বিশেষতঃ বাংলার পট এবৎ সমগ্র পটুয়া সম্প্রদায় আজ 
সম্পূর্ণ বিলুপ্ধ হ'তে চলেছে । দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, দরিদ্র 
দেশবাসীর মধ্যে ছুভিক্ষ ও বন্গার ঘন ঘন অভিযান শুধু দেশের অগণিত 
অসহায় জনসাধারণের জীবনই গ্রাস করেনি-_-জাতীয় ভাবধারাকে ও নানান 
দিক দিয়ে বহুল পরিমাণে করেছে ব্যাহত এবং যে প্রেরণা ও শক্তির বশে 
মানুষ সৃষ্টির অমূল্য সম্পদ রচনা কবে, অতুলনীয় শিল্প সম্ভার করে হৃষ্টি, 
তাকেও বহুল পরিমাণে করেছে অপহরণ । এছাডা জাতীয় শিল্পের উপর 
পাশ্চাত্যের গ্রভাব ও আধুনিক যাস্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশবাসীর পরিবন্তিত রুচি 
অনুযায়ী শিল্প স্থির প্রসারতা, নগর জীবনের প্রতি দেশবাসীর অত্যধিক 
আকর্ষণ ও আরও কতকগুলি সমস্তার ফলে পল্ীগুলির জনশ্ম্ততা ও শ্রীহীনতা। 
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এবং পল্লীবাশীদের প্রাণপ্রাচূর্য বিহীনতা প্রসৃৃতি কারণ্ডলিও দেশের এই 
গৌরবময় সম্পদের দ্রুত বিলোপ সাধনের কাজে বিশেষ সহায়তা করছে। 
এই সকল কারণে বর্তমানে সমগ্র পটুয়া সম্প্রদায় বাংলা দেশ থেকে প্রায় 
সম্পূর্ণ বিলুপ্ধ হয়ে গেছে এবং তাদের বংশধরদের মধ্যে যারা বেচে আছে, 
তার। অনন্যোপায় হয়েই হয় কুলীমজুরের কাজ অথবা সেরূপ কোন পেশ! 
অবলম্বন করেছে, নাহয় তাদের পুরোনো জাতিগত পেশাকে প্রাণপণে 
আকড়ে ধরে নগন্য শিল্পীর মত চরম দরিদ্র ও ঘ্বণিত জীবন যাপন ক'রে 
কোনরকমে টিকে আছে। বাংলার সংস্কৃতি ক্ষেত্রের অমূল্য সম্পদ এই 
পটচিত্র ও পটুয়াগোঠীকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে, যাতে দেশের কুষ্টি ও জাতীয় 
গৌরবকে অক্ষুন্ন রাখা যায়, সে সম্বন্ধে সরকার ও জনসাধারণ সকলেরই অবহিত 
হওয়া উচিত । 


অনর্থপাতি 
মৃত্যুঞ্জয় বল্সী 


আমার স্মুখ পথে-- 
ছোট্ট শিশুটি "ঠাকুর পুজার” 
খেলায় আছিল মেতে 
সঙ্গী একটা কুকুরের ছান। ছিল 
কখনে। তাহার পিছনে কখনো 
কোলে স্থান পেতেছিল। 
উদ্দাসীন মনে বসিয়া দাওয়ার পরে 
ছেলেটির খেল! দেখিতে দেখিতে, কখন জানিনা মনটি আমার 
গিয়াছে অতীতে ফিরে। 
তখনও স্থুরু হয়নি বিদ্যা শেখা! 
অল্পই শেখা হয়েছে পড়া ও লেখ 
ঠাকুর মায়ের ব্ূপ কথা আর বূঢ বস্তর মাঝে-_ 
কলহ তখনে। হয় নাই সরু, জ্ঞান-বিজ্ঞান হয় নাই জানা শেখা। 


€5৪ 
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আপনার মনে ঠাকুর গড়িয়া 
সাজায়ে যতন ভরে 
রঙিন কাগজে আর কাঠি দিয়! মন্দির বিরচিয়া 
পুঙ্গার জোগাড় করিতাম খেল! ঘরে 
বসিয়। পুঙ্জায় মনে মনে হত আশা 
প্রহলাদ আর ধরব সম বুঝি ভক্তি আমারো-_ 
পাব তার ভালবাসা । 
তার পরে গেছে বছর অনেকগুলি, 
যুক্তি তর্ক শিখেছি অনেক শুনেছি অনেক বুলি__ 
বিশ্বাসভরা সে জীবন আর নাউ 
ধশ্নাধম্ম নিচার করার হদিস কিছু না পাই । 
তবু াঞ্জিকে এ শিশুটীর খেলা 
আমারি হারানো শৈশব শ্বৃতি চিত্তে জাগালো দোল]! 
কি স্থখ পেয়েছি জান আর তর্কেতে? 
আবার ফিরি না সহজ ভক্ষি পথে! 
এ শিবালয়ে প্রতি প্রত্যুষে 
অর্থ সাজায়ে মনের হরষে 
পুজা দই পুনঃ বিগ্রহে বিধি মতে! 


চিন্তার খেই কাটিল অকন্মাং 
মহা অনর্থ পাত! 
শিশু আর পশু পরশ লেগেছে পুরুতের গায়ে 
চলে অভিসম্পাত! 
পুজা! উপচার নিক্ষেপি দূরে নিষ্ঠুর আক্রোশে 
বাম হাতে ধরি শিশুর কর্ণ ডান হাতে চড় মারিলেন তিনি কষে 
কাদে এ শিশু--কাদুক আবার তুলে যাবে তার 
আঘাত জনিত জাল 
পুরুত মশাইও সাজাবেন পুনঃ নৈবিছযের থালা : 
কিন্তু আমার মনোরাজ্যেতে হল অনর্থপাত 
শিশু জীবনের ভক্তির হলে সমূলেই উৎখাত ! 


শ্রীঅরবিন্দ ও বিশ্বমানবিক এঁক্য 
মণি বাগচি 


১৯১০ সালে বাংল! দেশের বটিকাবিক্ষুক্ধ রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে 
রাজবিদ্রোহী অরবিন্দ ঘোষের আকশ্মিক অন্তর্ধান সেদিন অনেককেই বিশ্মিত 
করে ছিল, এমন কি তার অস্তরজ সহকমিরা পর্ধস্ত এই অস্তর্ধানকে রাজনীতি 
থেকে পলায়ন বলেই ধরে নিয়েছিলেন। তারপর ১৯১৪ সালে 'আধ' পঞ্জিক। 
গ্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এই ভ্রান্ত ধারণার কিছুটা নিরসন হতে থাকে। 
কিন্তু যার যৌবনের রাজনীতিক চিস্তা ও কর্মকে যিনি তপস্যা বলে অভিহিত 
করেছেন, একমাত্র সেই রবীন্দ্রনাথ সেদিন এই মানুষটিকে ঠিক মত বুঝেছিলেন। 
[15561) 0600101 এবং 0:০96০5-এর রাজনীতির যিনি মোড় ঘুরিকবে 
দিয়েছিলেন অকুঃ ভাষায় পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করে, সেই অরবিন্দ ঘোষের 
রাজনৈতিক জীবন এদেশে অদ্যাবধি অনালোচিতই রয়ে গেছে । রাজনীতির 
প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অরবিন্দ অরবিন্দই ছিলেন, “নিরালম্ব স্বামী” 
হয়েযান নি এবং পরবত্তিকালে সক্রিয় রাজনৈতিক প্রতিবেশ থেকে দূরে 
থেকে এক সম্পূর্ণ নতুন ভূমিকায় তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। সে ভূমিক! 
জয়মাল্য ও করতালি-গ্রলুন্ধ সাধারণ রাজনেতার ভূমিকা নয়, সে ভূমিকা 
রাজনৈতিক-দার্শনিকের অর্থাৎ 7১০01160981] 7017119500156:-এর গৌরবময় 
ভূমিকা। রবীন্দ্রনাথের সত্য দৃষ্টি যেমন একদিন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সন্ভ 
প্রত্যাগত একটি অপেক্াকৃত ও অজ্ঞাত মানুষের মধ্যে ভাবীকালের “মহাত্মা, 
গান্ধীকে আবিষ্কার করেছিল, তেমনি তার নিবিড় উপলব্ধি একদিন অরবিন্দ 
ঘোষের মধ্যে আগামীকালের পৃথিবীর এমন একটি রাজনৈতিক-দার্শনিকের 
সন্ধান পেয়েছিল ধার চিন্তায় সর্বপ্রথম ধর] দিয়েছিল বিশ্বমানবিক এঁক্যের 
আদর্শ--1062] ০£1)00021) 1015 এবং তার বহুমুখী রচনাবলীর মধ্যে এই 
বইথানির একটি বিশেষ মূল্য আছে। 

ইতিহাসে রাজনৈতিক-দার্শনিক হিসাবে আমরা যে কয়জনকে পেয়েছি 
তাদের মধ্যে টমাস হবস্‌, জন লকি, ই্য়ার্ট মিল, রুশো আর থোরো--এই 
কয়জনই প্রকৃত 72০9115081 1119500%)6:এর মর্ধাদা পেয়েছেন। এদের" 


৫৩৬ উজ্জ্রলভারত [ ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


প্রত্যেকেরই মৌলিক চিন্ত! বিশ্বরাজনীতিকে সম্বদ্ধিশালী করেছে, কিন্তু সম্পূর্ণ 
করতে পারে নি। যেটুকু বাকী ছিল-_বিশ্বমানবিক এঁক্য-__তা শ্রঅরবিন্দের 
চিন্তায় ধরা দিয়েছে । আর কিছুর জন্ত না হোক, একমাত্র এরই জন্তে 
ইতিহাসে তার অমরত্বলাভ স্নিশ্চিত । ভার 7706 16981 0: 017391) 0010165 
এবং 755৮017010£5% 01 99018] 108৮610017161/--এই ছুখানি বই-ই অদূর 
ভবিষ্যতে বিশ্বরাঙ্গনীতি ও সমাজনীতিকে যে প্রভাবাম্বিত করে তুলবে, এর 
আভাম ইত্িমপ্্যেই পাওয়া গেছে । বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনা! প্রথম 
বইখানিকে কেন্দ্র করে। 

প্রথম মহাযুদ্ধের পর জাতিসজ্ঘের বা লীগ অব নেশনস্‌-এর স্যট্টি হয় এবং 
দ্বিতীয় মতামুঙ্ছের পুবেই তার অপমৃত্যু ঘটে। প্রথম মস্তাযুদ্ধের সময় 
শ্রমরবিন্দ তার "মাধ পত্রিকায় ৮7016 [05291] 0£ লু 0272 0010” সম্পর্কে 
কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেন। পরমযোগী শ্রীঅরবিন্দ পৃথিবীর ইতিহাসে, 
সভ্যতার ইতিহাসে একটা নতুন যুগের সুচনা বুঝতে পেরে আত্মহনন থেকে 
মানবজাতি কি উপায়ে বাচতে পারে সেই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলেন 
ভার নিতৃত তপশ্যার আসনে বসে । জাতিসঙ্জের বার্তার পর চিরস্থায়ী ও 
নিরাপদ শান্তি স্বাপনের উদ্দোশ্রে দ্বিতীয় মহাযুছের ধ্ংসাবশেষের ওপর আজ 
গড়ে উঠেছে 'সশ্মিলিত জাতিসঙ্ঘ বা 000106৭ টি9019205. লীগ অব্‌ 
নেশনস্‌ এসেছিল প্রথম যুদ্ধের ফল ঠিসেবে, উউ-এন-ও এসেছে দ্বিতীয় 
বিশ্ববা!পী যুদ্ধের ফল হিসেবে । তৃতীয় ঘহাযুদ্ধ, অনেকের মতে, আসন্ন এবং 
অনিবাধ। 10176 19601 01 77017)21) (01010 বইখানির নৃতন সংস্করণে 
(১৯৪৮) সাম্প্রতিক আস্তর্জীতিক পরিশ্থিতি গভীরভাবে এবং নিপুণভাবে 
আলোচনা করে একটা নতুন অধ্যায়ের এক জায়গায় লিখেছেন £ “মানুষ যদি 
বেঁচে থাকতে চায়, এগিয়ে নিতে চায় বিবর্তনকে, তাহলে তাকে বর্তমান 
বিশৃঙ্খল আস্তর্জাতিক জীবনক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, শুরু করতে 
হবে শঙ্খলাপুর্ণ একাবদ্ধ ক্রিয়া, পৌছতে হবে কোনরকম একট] বিশ্বরাষ্ট্রে 
তা হোক এককৈজ্িক ([0910:5 ), অথবা বহুকৈজ্জ্রিক ( চ€০61৪] ) অথবা 
একটা মহা সম্মিলনী (0০075051905) কিন্বা সংহতি (009811607); 
অন্ত কোন ক্ষুদ্রতর বা বিকলাঙ্গ প্রতিষ্ঠান দিয়ে আদর্শ সিদ্ধ হবে না। 
বিবর্তনশীল প্রকৃতি আজ যে প্রশ্ন মান্ধষের সামনে তুলে ধরেছে তা হলো 
বর্তমান যে আস্তর্জাতিক ব্যবস্থা, তার বদলে সুচিস্ভিত, স্থনিয্মিত একটা 


আশ্বিন, ১৯৬৭ ] শ্রমরবিন্দ ও বিশ্বমানবিক এক্য ৫৩৭ 


স্থায়ী ব্যবস্থা, সতাকার একট] ব্যবস্থা স্থাপন করা যায় কি না এবং পরিশেষে 
একটা যথার্থ এক্য ব! পৃথিবীর সকল দেশের লোক একই স্বার্থ সেব। করে 
চলবে'*'বিশ্বমানবিক একের আদর্শ আর অলত্য আদশ হয়ে থাকবে না।” 

পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যে কয়জন রাজনৈতিক-দার্শানক আন্তর্জাতিক রাজ- 
নীতিকে একটা চরম পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে সাহাধ্য করেছেন, শ্রঅরবিন্দ 
তাদেরই সমগোত্রীক্স। শ্রঅরবিন্দের সাধনা! যেমন জগৎকে জীবনকে মানব 
সমাজকে পরিত্যাগ করে নয়, এ সবকে গ্রহণ করেই, তেমনি দেখতে পাই 
তার রাজনৈতিকে চিন্তার পরিধি স্বদেশ ও শ্বজাতির গতি অতিক্রম করে 
আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে বিশেষভাবেই স্পর্শ করেছে । বিশ্ব-রাজনীতিতে 
তার পরিকল্পিত বিশ্বমানবিক এক্যের আদর্শ আজ এক নতুন পথের ইঙ্গিত 
দিয়েছে। পুর্ণাঙ্গ মানবজাতি ও নির্দোষ সমাজের দৃঢ় ভিত্তিতে মানব-এঁক্ের 
আদর্শ এতকাল দিবান্বপ্রের মতই ছিল। নীতিগত ও আদর্শগত বিভেদ 
সত্বেও বতমান বিাভন্ন রাষ্ট্রের ঘধ্যে যে এক্যবোধ দেখা দিয়েছে, তার 
প্রয়োজনীয়তা সর্বপ্রথম উপণন্ধি করেন শ্রঅরবিন্দ। লীগ অব নেশনস্‌ 
প্রতিষ্ঠিত হবার অনেক আগেই তিনি লিখলেন-_-“মুল প্রশ্ন হলো 'নেশন্?। 
সমষ্টিগত জীবনের সহায়ক হিসেবে যে বুহত্তম শ্বাভাবিক গোষ্ঠী মান্ষ একদিন 
গড়ে তুলবে, তাই হবে অদূরভবিষ্বৃতে ধিশ্বমানবিক এঁকোোের একমাত্র ভিত্তি।” 

এন মানব-এঁক্যের আদর্শ কি ভাবে নিশ্চিত বাস্তবে পরিণত হবে, কেমন 
করে শাস্তি ও পৌষম্যের দৃঢ় ভিত্তির ওপর আস্তর্জাতিক শৃঙ্খলা-প্রতিষ্টা 
সম্ভব হবে, সে বিষয়ে শ্রঅরবিন্দ যেকথা বলেছেন, তা তার মত একজন 
বাস্তবপন্থী রাজনীতিকের পক্ষেই সম্ভব । লীগ. অব মেশনশ-এর গঠন স্তরে 
যে সব ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল, সেই সম্পর্কে গভীরভাবে বিশ্লেষণ তার মত আর 
কেউ-ই আজ পধস্ত করেন নি। সম্মিলিত জাতিপুগ প্রতিষ্ঠিত হবার পরও 
লোকের মন থেকে নৈরাশ্তট একেবারে দ্বর হয় নি, এখনও মান্য বিশ্বমান- 
বিক এক্যের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেনি। সকলের 
মনে তাই আশঙ্কা জেগেছে, মানব সভ্যতার অস্তিত্ব আজ সত্যিই বুঝি 
ংশয়াপন্ন। 

কিন্ত শ্রঅরবিন্দ বলেছেন, এইরকম নিরাশাবাদী হবার কোনো কারণ 
নেই। দু প্রত্যয়ের সঙ্গেই তিনি বলে গেছেন-__“পৃথিবীর আশা! চূর্ণ বিচুর্ণ 
হতে দেওয়। চলবে না কোনমতেই । এঁক্যের দিকে ক্রমোন্নতির দ্বিতীম্ন পর্ধায়ে 


₹৩৮ উজ্জ্লভারত [৬্ঠ বর্ষ, »ম সংখা 


ষে আশঙ্কা! দেখা দিয়েছে, তা সম্মিলিত জাতিপুঞ্-পরিষদের গঠনগত ক্রটিতে 
নয়, তা হলো! দেশগুপির দুই দলে ভাগ হয়ে ধ্াড়ানোয়, এর যেন স্বভাবতই 
একে অপররের বিরোধী এবং যে কোনো সময়ে মুক্তকঠে ঘোষণা করতে পারে 
পরস্পরের ঘোর শক্র বলে ।--*এই জিনিসটি দূর না হলে একটি বিশ্বরাষ্্র কিছবা 
বিশ্ব একাও সম্ভব নয়।-..এই ক্রটিবহুল জাতিপুগ্তকেই কেন্দ্র করে এমন একটি 
বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে, যার ভেতর পৃথিবীর সকল দেশ একটা 
অদ্বিতীয় আন্তর্জাতিক একের মধ্যে পরস্পরকে “দখতে পারে, বিশ্বরাষ্ট্- 
প্রতিষ্ঠা, এই ধরণের গতিধারার পক্ষে একমাত্র যুক্তিসিদ্ধ ও অমোঘ চরম 
পরিণাম। মানবজাতির বিবিধ প্রয়োজনের মিলিত দাবী আর তার আত্ম- 
সংরক্ষণের আবশ্টকতাই এই লক্ষ্যে পৌছানর জন্যে যথেষ্ট বলে নির্ভর করা 
যেতে পারে। শেষ পরিণতিতে বিশ্বরাষ্্র প্রতিষ্ঠিত হতে বাধা, আর তার 
সবচেয়ে বাঞ্ছনীয় কূপ হবে সব স্বাধীন দেশের এক সন্মিলন যেখানে প্রতৃত্ব কিন্বা 
কৃত্রিম অসাম; এবং পরবশ্তাতার কোনে চিন্তা থাকবেনা । মানবজাতির 
ভবিষ্যৎ একেই চায়।৮ 

মানবসমাক্ষের ক্রমোত্তরণে বিশ্বমানবিক এঁক্য একট] বিশিষ্ট ধাপ। 
ইতিহাসে পট-পরিবর্তন হতে বাধা । সমবেত জীবনের আমূল পরিবর্তনের 
ভেতর দিয়েই আসবে বিশ্বমানধিক এক্য ; বনুযুগের বন্রকমের রাজনৈতিক 
আদর্শকে অতিক্রম করে আজকের মানুষ তাই মুখ ফিরিয়েছে এই দিকে । 
মানুষের জীবনধারা, তার অভিবাঞ্তি জগতের জন্যে_-এই কথ! বিংশ শতকের 
মানুষ যতবেশী উপলদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে, এমন আর কোন যুগের মাজুষে 
পারেনি। মনে হয়, আজকের মাম যেন মুক্ উদার দৃষ্টি নিয়ে বিশ্বের 
পানে চাইছে; মনে হয়, সে নিজে মপো বাক্তি বিশ্ব ও বিশ্বাতীতকে এক সঙ্গে 
দেখবে। মনে হয় বিশ্বমানবিক একোব পথে মান্থষের বিজয়ঘাত্রা নিয়তি 
নিদিষ্ট, ঘদিও এখনও সে নিজে তা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারছেনা । 


আমার বন্দনা গান 
শান্তসীল দাশ 
সে কোন দেবতা লাগি 
আমার বন্দনা গান নিত্য ওঠে জাগি' 
অন্তরের অন্তস্থল হ'তে; 
ভেসে চলি জীবনের অন্তহীন শ্রোতে__ 
কখন আলোর পথে, 
কখন বা গভীর খ্বাধারে। 
আনন্দের তরংগেতে। 
কথন বা বেদনাশ্রধারে। 
আমার অন্তর মাঝে 
প্রতিদিন একই স্তরে বাজে, 
একই গান, একই সে আরতি; 
জানি না সে কার লাগি' 
কারে নিত্য জানায় গ্রণতি 
আমার অন্তর খানি; 
কোন সে অদৃশ্ট দেবতারে 
বারে বারে, 
প্রতিদিন, প্রতিটি সন্ধ্যায়, 
হয় সংঅদলে ফুটে ওঠে, 
পুজার্ধ্য সাজায়। 
অন্তরের অস্তরেতে নানারূপে মূতি রচি তার ; 
বারে বারে মুছে মায়? এতো! নয় আরাধ্য আমার। 
রূপের অতীত সে যে, 
অধর] সে ধরা নাহি যায়; 
আমার আরতি-মন্ত 
নিশিদিন তারই পানে ধায়। 


€৪৩ 
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কী পেয়েছি তার কাছে, 
কেন এই অর্থ্য রচনা? 
আমার জীবন-ভোর স্থগভীর দুঃখ বেদনা, 
কিছু কি কমেছে তার,বরে? 
আমার অন্তরে 
পুৰ্ধীভূত বেদনার রাশি 
নিতা মোরে দগ্ধ করে» 
অশ্রজলে নিত্য যাগ ভাসি, 
আমার নিশীথ উপাধান ; 
তবু তো! জাগে না অভিমান 
অপৃশ্ট সে দেবতার পরে ; 
আমার জীবন ভরে 
দেয়নি সে দান তার করুণ। ধারায়, 
নিঃশেষে হরণ করে 
সর্ব ছুঃখ-ব্যথা-বেদনায় । 
কিছু কী চেয়েছি তার কাছে? 
আরতির বিনিময়ে কিছু কী প্রসাদ তার 
আর স্বদয় মোর যাচে ? 
বারে বারে করেছি সন্ধান ; 
আমার বন্দনা গান 
নির্ঝরের ধারা সম ত্বতংক্র্ত হৃদয়ের অর্ধ্য রচনা । 
অনৃশ্ঠের আরাধনা 
নহে কোনো গ্রত্যাশা-মলিন ; 
আমার হৃদয় মন তৃপ্ত হয়, তাই প্রতিদিন 
অর্থ্য রচি নিরলস সংগীতের হারে । 
জানে না সে কার লাগি, সে আরতি 
তুই করে কোন দেবতারে। 


সমবায় যৌথ-কৃষি 


যতীন্্রনাথ চক্রবত্তা 


গত অর্ধশতাবী যাবৎ ভারতে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক কৃষিতথ্য আবিষ্কৃত 
হইয়াছে এবং এইক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল/ও লাভ করা গিয়াছে কিন্তু কৃষক 
সমাজের ভিতর এই সব আবিষ্কারের ফল প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেরূপ সাফল্য 
লাভ সম্ভব হয় নাই, কৃষিবিভাগের চেষ্টার দ্বারা খাছ সমশ্তার সমাধানের চেষ্টা-_ 
আশানুরূপ ফলবতী ন! হওয়ার ইহাই প্রধান কারণ। ব্যকিগত অথব৷ 
সরকারী শৈথিল্য ব্তীতও ইহার কতকগুলি মূলগত কারণ আছে। শিক্ষা 
ও স্বাস্থ্যের অভাব, অর্থের অনটন, জমিদারী ও ভূমিবণ্টন প্রথা এই প্রচেষ্টার 
পথে বাধা স্থষ্টি করিয়াছে, বিভিম্নরাজ্যে জমিদারী প্রথা বিলোপের চেষ্টা আরস্ত 
হইয়াছে, কিন্তু অত্যন্ত মন্থর গতিতে । জমিদারী প্রথার বিলোপদ্বারাই 
ভূমিবণ্টন প্রথার কুফল দূর হইবে না। সাধারণ রুষকিগের জমির পরিমাণ 
অত্যন্ত কম, তাহাও পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন, ক্ষুত্রক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত গ্রামের 
বিভিন্ন অংশে অবস্থিত। ইহার ফলে নানপ্রকার উন্নত কৃষিপ্রণালীর গ্রচলন 
কষ্টসাধা অথব1 একেবারে অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে, ফসলের জন্য আমাদের 
কষকদ্দিগকে সর্বদাই প্রকৃতির মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয়। যৌথ 
চেষ্ট৷ ভিন্ন ক্ষুত্র ক্ষুদ্র জমিতে স্ুছুভাবে জলসেচের ব্যবস্থা সম্ভব নয়। একই 
কারণে শ্রমলাঘবের জন্য যন্ত্রের ব্যবহার অথব]। ব্যাধি-কীট-পতঙ্গ প্রতিষেধের 
উপযুক্ত ব্যবস্থা সম্ভব হয় না। দূরে দুরে অবস্থিত জমিতে যাওয়া-আসা 
শ্রমসাধ্য এবং এরকম জমিতে চাষও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এই সব 
জমির সীমানার আলগুলি অসংখ্য কীট-পতঙ্গের বাসা--শসন্তের হানিকর। 
জলপ্লাবন-নিরোধ অথবা জল নিফাশনের ব্যবস্থাও সমষ্টিগত চেষ্টা ভিন্ন সম্ভব 
নয়। বর্তমান ভূমিব্টন প্রথার এই সব কুফলের জন্ত ভারতের কৃষি বন্ধ 
পরিমাণে পিছনে পড়িয়া আছে, অন্তান্ত বহু দেশের তুলনায় ভারতে কষিজাত 
দ্রব্যের উত্পন্নের হার অত্যন্ত কম অথচ কর্মকুশলতায় আমাদের কৃষকরা 
কাহারও অপেক্ষা পশ্চাৎ্পদ নহে । কৃষিবৈজ্ঞানিকগণ গত ৫* বৎনর চেষ্টার 
ফলে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। পরিতাপের বিষয়, এই কর্মকুশলতা 
এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলের সংযোগের অভাবেই ভারতের কৃষি এখনও 
এত পশ্চাৎপদ হইয়া আছে এবং খান্ত সমস্যাও মিটিতেছে না। কৃষকেরা 
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পরিশ্রমের উপযুক্ত ফললাভ করিতে পারেন না। পাশ্চাত্য দেশে ছুইপ্রকারে 
এই অস্থবিধা দূর করিবার ব্যবস্থা আছে। ক্ষুত্র চাষীদের অধিকার বিলোপ 
করিয়া সঙ্গতিপন্প ভূম্যপ্ধিকারীদের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে কৃষিকার্ধ্য পরিচালন] । 
আমেরিকা, গ্রেটবুটেন, পশ্চিম ইউরোপ প্রভৃতি দেশে এই প্রথারই প্রাধান্য । 
ঘিতীয় উপায়টী কষকদিগের স্বত্ব লোপের পর গ্রামের সমস্ত জমি একক্র 
করিয়া একটী কৃষিক্ষেক্র হিসাবে কমিটার গ্বারা তাহার পরিচালনা । গ্রামের 
সমস্ত অধিবাসীদের এই সব ক্ষেত্রে কাজকরা বাধ্যতামূলক এবং লভ্যাংশও 
সমভাবে বণ্টন কর! হয়, কমিউনিষ্ট প্রভাবান্বিত অধিকাংশ দেশেই এই প্রথা 
প্রচলিত হইয়াছে যদিও স্থান কাল পাত্র ভেদে কিছু ইতর-বিশেষ আছে । 
কিন্তু এর কোনটী ভারতের পক্ষে গ্রযোজ্য নহে । শতশত বৎসরের প্রথা 
এবং এঁতিহ্োর ইহ পরিপন্থী । ইহার ষে কোনটা প্রবর্তনের ফলে বনু কৃষকের 
বেকার হওয়ার সম্ভাবনা! এবং তাহার ফলে বিপ্লবও অসম্ভব নহে। এই সব 
বিষয়ে চিন্তা করিয়া পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা কমিশন যে ব্যবস্থার পরাম্শ 
দিয়াছেন তাহ মোটামুটী এইরূপ, গ্রামের সমস্ত কষকগণ কৃষিকার্ধ্য পরিচালনার 
জন্ত তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত জমি একটা নির্বাচিত গ্রাম্য 
পঞ্চায়েতের হন্তেন্তস্ত করিবেন। এই পঞ্চায়েৎ এই সমন্ত বিভক্ত জমির 
সীমানা লোপ করিয়া গ্রামের সমস্ত জমি কয়েকটী বৃহৎ কৃষিক্ষেত্রে পরিণত 
করিয়া একটা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কষিকাজ পরিচালনা করিবেন । কোন 
কষকই জমির স্বত্ব হইতে বিচ্যুত হইবেন না। গ্রামের কৃষকেরাই সমস্ত 
কৃষিকাধ্য নির্বাহ করিবেন। কিন্তু এই কাজ ন্বেচ্ছামূলক এবং ইহার জন্য 
তাহারা উপযুক্ত মজুরী পাইবেন। ব্যয় বাদে উৎপন্ন ফসল বিক্রয়লন্ধ অর্থ 
অথবা ফসল জমির পরিমাণের অনুপাতে কষক্দিগের ভিতর ভাগ করিয়া 
দেওয়। হইবে। এই প্রণালীর প্রবর্তনের ফলে কৃষকদিগকে মালিকান! ত্বত্ত 
হইতে বিচ্যুত না করিয়াও বৃহৎ কৃষিক্ষেত্রে উন্নত কৃষিপদ্ধতির অন্গুসরণ করা! 
সম্ভব হইবে। কাধ্যকালে নানারূপ খু'টীনাটী বাধাবিস্ব উপস্থিত হওয়া 
অনিবার্ধা, তাহা অপসারণের ব্যবস্থাও করিতে হইবে, মালিকানা স্বত্ব হইতে 
বিচ্যুত না হইলেও কৃষকেরা সহজ্জে জমির পরিচালনার ভার অপরের হাতে 
দিতে সম্মত হইবে না। অধিকাংশ কৃষক সম্মত হইলেও অন্ততঃপক্ষে 
কিয়দংশ কৃষক নানারূপ বাধা কষ্টি করিবে । ফসল ভাগের সময়ও অত্যান্ত 
সাবধানতা ও নিরপেক্ষতা অবলহ্গন করিতে হইবে। পুর্বে গ্রামস্থ নেতৃস্থানীয়, ' 
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ব্যকিদিগকে এই প্রথার তাৎপর্য বিশেষরূপে বুঝাইয়া তাহাদের মাধ্যমে 
কষকদ্দিগের সহযোগিতার চেষ্টা কর দরকার। নানাক্ষেত্রে একযোগে কাজ 
করা৷ ভারতীয় কৃষিজীবিদের অজ্ঞাত নহে। মরস্থমের সময় একত্র চাষ, 
ধানকাটা, ধান মাড়াই প্রভৃতি কাজ করিতে তাহার। অনভ্যন্ত নহে । কোন 
কোন প্রদেশে কযকাদগের ভিতর সমবায় প্রথার গ্রচলনও কতকটা অগ্রসর 
হইয়াছে । সরকার ও জনগণেন্ট্টকাত্ত সহযোগিতার ঘারা ধৈর্যসহকারে চেষ্টা 
করিলে এই প্রথার প্রচলন নিতান্ত কষ্টসাধ্য হওয়া! উচিত নহে। এপর্যযস্ত 
ভূমিব্টন প্রথার কুফল নিবারণের ইহা অপেক্ষা উতকৃষ্টতর পথ খুঁজিয়া 
পাওয়া যায় নাই। অবশ্ত শুধু ইহার প্রবর্তনের ফলেই সমপ্ত সমস্যা মিটিয়! 
যাইবে না, ইহ! প্রাথমিক সোপানমান্ত্র। কিন্তু এই সোপান অতিক্রম করিতে 
ন। পারিলে অন্তান্ত উন্নতির পথে অগ্রনর হওয়া! যাইবে না। যাহাতে ইহ! 
সাফল্য লাভ করে কৃষির উন্নতিকামী ব্যক্তি মাত্রেরই সেই চেষ্টা! কর্তব্য। 

দুঃখের বিষয় পরিকল্পনা কমিশন ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করিলেও কোন প্রদেশেই ইহা প্রবর্তনের চেষ্টার কথা বিশেষ শোন] যায় না। 
উত্তর প্রদেশে কয়েকটা গ্রামে ইহার সুচনা করা হইয়াছে । পশ্চিমবঙ্গে 
উদ্বান্তদ্ের মাধ্যমে ইহার সামান্ত চেষ্টা করা হইতেছে । 

বেতারে পঞ্চবাধিকী পাঁরকল্পনার নানাবিধ প্রচার প্রত্যহই শোন! যায়, 
কিন্তু ভূমিবন্টন পরিবর্তনের চেষ্টার কোন উল্লেখ থাকে না। ভূদান যজ্ঞের 
দ্বারা ভূমিহীন শ্রমিকদের কতকাংশের কিছু কিছু জমি মিলিতে পারে বটে, 
কিন্ত ইহার দ্বার! ক্ষুদ্র জমির কুফল দূরীভূত হইবে না। এই বিরাট সমস্যার 
সমাধান ব্যক্তিগত বদান্ততার দ্বার সম্ভব নহে; ইহা রাষ্ট্রের একটী গুরুতর 
কর্তব্য। যাহাতে পরিকল্পনা কমিশনের এই স্থপারিশ কার্যকরী হয় তাহা 
সরকার এবং দেশবাসী উভয়েরই কর্তব্য। উত্তম বীজ সার গ্রড়ৃতি অধিক 
পরিমাণে সরবরাহের দ্বারাই থাছ্য-সমস্তার সমাধান সম্ভব নহে। কষকগণ 
যাহাতে এই সমস্ত উন্নত প্রণালীর যথাযথ ব্যবহার করিতে পারেন সেই 
উদ্দেশে এই মৃলবাধ। দূর করা সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান কর্তব্য। যতদিন 
ইহা! না হয় ততদ্দিন সরকার এবং কুষক তাহাদের অর্থব্য এবং পরিশ্রমের 
সম্পূর্ণ ফল লাভ হইতে বঞ্চিত থাকিবেন; ভারতের কৃষির মানও অন্যান্ত 
বনু দেশের তুলনায় পিছনে পড়িয়া থাকিবে । 


জড় এবং শক্তি 
প্রিয়দারগ্ান রায় 


বিশ্ব প্রকূতির মধ্যে আমরা ছুটি সতার ক্নদর্শন দেখতে পাই । একটি 
হচ্ছে আমাদের ইজ্জ্রিয়গ্রাহা জভ বস্ত, আর একটি হচ্ছে শক্তি যা প্রত্যক্ষভাবে 
ইন্দিয়গ্রাহ্া নয়। তাপ, আলোক, বিদ্রাৎ, শব্ধ ইত্যাদি শক্তির কোন রূপ, 
আকার, রস বা গন্ধ নাই; কিন্ত আমাদের ইক্দ্রিয়ের উপর কোন না কোন 
প্রকারে এরা ঘ1 দিয়ে এদের অস্তিত্ব ঘোষণা] করে । বিজ্ঞানীরা এসব শক্তিকে 
তরঙ্গ বা কণিকারূপে কল্পনা! করে। কিন্তু কিসের তরঙ্গ বাকার কণিক! 
এ কথা বুঝিয়ে বল। সহজ নয়। অবশ্ঠ শব্দকে বলা তয় বাযুতরঙ্গ। কিন্তু 
বাযুতরঙ্গকে শব্শক্তির কারণ বলা ঠিক হয় না,__উহাঁকে শব্ধশক্তির ক্রিয়ার 
পরিণাম বললেই সঙ্গত হয়; অথবা তাঁর বাহক বলা যায়। জড়ের আশ্রত্ 
ব্যতিরেকে শক্তির উৎপত্তি ও প্রকাশ আমরা কল্পনা বা অনুভব করতে 
পারিনা! । জড় ও শক্তির এন্ধপ অঙ্গাল্ী সম্বন্ধ স্বীকার করেও বিজ্ঞানীরা 
বহুকাল যাবৎ জড় এবং শক্তিকে ছুটি বিভিন্ন সত্তা হিসাবে কল্পন৷ করতেন। 
আধুনিক বিজ্ঞান পরীক্ষার সাহাযো প্রমাণ করেছে যে এ ছু'এর মধ্যে কোন 
প্রভেদ নাই, এরা একই সত্তার শুধু এপিঠ পিঠ মান্র। জড় কণিকাঁকে 
শক্তিতে পরিণত করে এবং শক্রিতরঙ্গকে জড কণিকাঁয় বূপাস্তরিত করে 
আধুনিক বিজ্ঞানীরা এ সত্যের প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ স্ত্যকেই ভিত্তি করে 
এটম্‌ বোমার ত্যষ্টি হয়েছে । এদের মধ্যে পরম্পর বিনিময়ের মূল্যও নির্ধারিত 
হয়েছে বিজ্ঞানীদ্দের গণনা ও গবেষণায়। কি পরিমাণ জড় বস্ত হতে কি 
পরিমাণ শক্তির উদ্ভব হতে পারে এর হিসাব স্থির করে দিয়েছেন পরম 
বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন। এ হতে দেখা যায় যে সুস্্রাদপি স্ুক্ম জড়ান হতে 
অপরিমেয় শক্তির উদ্ভব হয়। জড এবং শক্তির পরস্পর এই রূপান্তর এবং 
প্রতিক্রিয়া অবলম্বন করেই চলছে সৃষ্ট জগতের যত কাজ কারবার । 

পৃথিবীতে যেখানে যা শক্তির ক্রিয়া এবং প্রকাশ আমরা দেখতে পাই তা' 
সবারই উৎস হচ্ছে জড় পরমাণু । এক কথায় বলা যায় যে পৃথিবীর সকল 
প্রকার সঞ্চিত এবং সক্ক্রিয় শক্তির মূল আধার হচ্ছে সূর্ধ্য। স্ধ্য-দেহের প্রচণ্ড 
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উত্তাপে (প্রায় ২০ কোটি ডিগ্রী তাপ মাত্রায়) তার বাম্পমগ্ুলীর মধে) 
হাইড্রোজেনের পরমাণু সমূহ অহরহ হিলিয়াম গ্যাসের পরমাণুতে পরিবস্তিত 
হচ্ছে । ৪টি হাইড্রোজেনের পরমাণু এক সঙ্গে জুড়ে গেলে একটি হিলিয়াম 
পরমাণুর স্থ্টি হতে পারে । একটি হিলিয়াম পরমাণু ওজনে ৪টি হাইড্রোজেন 
পরমাণু হতে কিঞ্চিৎ বা অতি সামান্ত মাত্রায় কম। তাই যখন ৪টি হাইড়া- 
জেনের পরমাণু মিলে একটি হিলিয়াম পরমাণুর স্ষ্টি করে, তখন হাইড্রোজেন 
পরমাণুর সমবেত বস্তভারের কিঞ্চিত ত্রাস ঘটে । ওই ক্ষয় প্রাঞ্ধ বস্তভারের হয় 
তেজশক্তিতে (আলোক এবং তাপ) রূপান্তর । এ হতেই বজায় থাকে 
সূর্যযদেহের প্রচণ্ড দীপ্তি এবং তাপ, এ তাপ ও আলোকের কিয়দংশ নুর্য্যদেহ 
হতে বিকীর্ণ হয়ে পড়ে আমাদের পৃথিবীর পষ্ঠে, পথিবীর সকল স্ট্টির কাজ 
চলছে কুর্য্যদেহ হতে বিকীর্ণ এ তেজশক্তির প্রভাবে । গাছপালার সবুজ 
পাতায় সুধ্যের আলোক পরে' বাতাসের অঙ্গারাম্ এবং উদ্ভিদদেহের জলের 
সঙ্গে সংযোজনের সৃষ্টি করে, ধার ফলে উদ্ভিদদেহে গ্রস্তত হচ্ছে শর্করা এবং 
শ্বেতসার। উদ্ভিদ হতে আসে সকল জীবের এবং মানুষের খাছ্য । খাছ হতে 
জন্মায় তাদের শক্তি--মাংসপেশীর জাবনীশক্তি এবং মানুষের পক্ষে আরে তার 
মন্তিষ্ষের বা চিস্তার শক্তি। এ সবারই মূলে রয়েছে সুরধ্যদেহের তেজশক্তি। 
স্থ্ধ্যের তাপে সমূদ্রের জল বাষ্প হয়ে উপরে উঠে, সেখানে সে বাম্প হয়ে যায় 
মেঘ, মেঘ হতে হয় বৃষ্টি, বরফ এবং শিলা । এরা জোগায় নদীর জল, যাতে 
বাধ বেধে উৎপন্ন করা হয় বিছ্যুতশক্তি। যুগযুগাস্তর মাটাতে চাপা পড়ে 
উত্ভিদ্দেহ হয় কয়লা এবং পেট্রোলিয়াম । স্ধ্যের তেজ শক্তি রয়েছে তাই 
এদের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে। কয়লা পুড়িয়ে তার তাপে জলকে বাম্প করে 
আমর! চালাচ্ছি রেশ ্টামার কল কারখানা । পেট্রোলিয়াম হতে তৈয়ার হচ্ছে 
পেট্রোল, যা দিয়ে চলছে মটরকার এবং এরোপ্রেন। মোটের উপর পৃথিবীতে 
যে কোন শক্তির প্রকাশ বা ক্রিয়া আমর! দেখতে পাই, বিশ্লেষণ করলে দেখ! 
যায় যে, তার মূলে রয়েছে সুর্ধ্যদেহ হতে বিকীর্ণ তেজশক্তি। স্্য্যের 
তেজশক্তি আসছে আবার অণুপরমাণু হতে । স্থতরাং সকল শক্তির উৎস 
হচ্ছে আণবিক শক্তি। কেন না, এক একটা জড় পরমাণু হচ্ছে কেন্দ্রীভূত 
শক্তির আধার । 

বর্তমানে পৃথিবীতে ছু'রকমে শক্তির স্যষ্টি হচ্ছে। পশু এবং মাস্থষের 
খাচ্ের সাহায্যে যে শক্তির উৎপত্তি হয়, তাকে আমরা জৈবশক্তি বলতে 
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পারি। কয়লা, তৈল এবং কাঠ ইত্যাদি পুড়িয়ে যে শক্তির স্থষ্টি হচ্ছে তার 
নাম দেওয়া যায় অজৈব শক্তি বা জড়শক্তি। 

জৈবশক্তির মা'লমশল, পশু এবং মানুষের খাছ তৈয়েরি হচ্ছে প্রকৃতির 
বিশাল কারখানায় সুর্যারশ্মির সাহা । স্যধ্য দেহ হতে বিকীর্ণ তেজশক্তি 
রশ্রিপে এসে পড়ছে তরুলতার সবুজপাতায় এবং মিষ্টি ও লোনাজলের 
সবুজ শেওলায়। সবুজপাতার রং.ক্লোরোফিল এবং জলের মধ্যে প্র্যাক্ষটন 
জীবাণু এই তেজশক্তির ব্যবহার করে জীবের খাছ্য শর্করা, শ্বেতসার এবং 
আমিষ ইত্যাদি পদার্থের জন করছে । জল, বায়ু এবং মাটীর উপাদান 
নিয়েই হয় এসব খাদ্যের সৃষ্টি। সবুজ তরুলতা হচ্ছে স্থর্য্ের তেজশক্তির 
পরভৃৎ। মানুষ, পশুপন্ষী কীটপতঙ্গ নানাবিধ জীব এবং ছত্রাক প্রভৃতি 
জীবাণুগুলি হচ্ছে সবুজ তরুলতার খাগ্পরভৃৎ, স্থতরাং দেখা যায় যে স্্য 
হতে আরঙ্ক করে উদ্ভিদের সাহায্যে, পশুপক্ষী ও অন্তবিধজীব এবং মানুষের 
ভিতর দিয়া জল বাতাস ও মাটী হতে উপাদান গ্রহণ এবং বিনিময় করে 
প্ররূতিতে শক্তির একটি বিরাট চক্র আবন্তিত হচ্ছে । এ চক্রের অনুবস্তা ও 
অধীন জীবজন্ত এবং উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে পরস্পর খাছযখাদকের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, 
অথব1 বলা যায়, এক সনাতন শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ ; জীবন এবং মৃত্যুর, বিনাশ 
এবং স্ৃট্টির অঙ্গাঙ্গী সংযোগ । একই অনস্ত শক্তির যেন ভরঙ্গায়িত আন্দোলন 
বা উত্থান পতন, সুধ্য হতে তেজরশ্মি উদ্ভিদের পাতায় পাতায় তৈয়ের করছে 
মাঙষ, পণ্ডপক্ষম এবং অন্তবিধ জীবের জন্য শর্করা শ্বেতসার এবং আমিষ 
প্রভৃতি খাছ সম্ভার, বাতাস হতে অক্সেঞ্ডিন ও কার্বন ডাইঅকৃসাইড মাটী হতে 
লবণ এবং জল হতে জল গ্রহণ করে। উদ্ভিদ হতে তাই মান্ুধ পশ্তড এবং 
অন্তবিধ জীব গ্রহণ করছে তার খাগ্য এবং খাদ্য হতে শক্তি। অক্সিজেন এবং 
কারবন ভাইঅকৃসাইভ জীবজন্ত এবং উদ্ভিদের শ্বাসপ্রশ্থাসের ফলে আবার 
বাযুমণ্ডলে যাচ্ছে ফিরে, জীবজন্ত ও মানুষের মৃত্যুতে এবং তাদের পরিত্যক্ত 
মলমৃত্রাদির সঙ্গে, তথা উদ্ভিদের ও ধ্বংস এবং মৃত্যুতে, তাদের শরীরের 
উপাদনগুলি যাচ্ছে আবার মাটীার সঙ্গে মিশে । এ ভাবে প্রকৃতির সঙ্গে 
মিশে, এ ভাবে প্ররুতির সঙ্গে জীবের এবং উদ্ভিদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে 
সংরক্ষিত হয়ে, মৃতু/ই জোগাচ্ছে জীবনের শক্তি এবং জীবনের পরিণতি হচ্ছে 
মৃত্যুতে, এ চিরস্তন চক্রের মধ্যে মানুষ পড়েছে ধরা-_তারই একটি অংশ 
হিসাবে ধূলি হতে জন্ম নিয়ে সে ধৃলিতে যাচ্ছে আবার মিশিয়ে। কিন্ত 
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মানুষ নিতাস্ত অসহায়ভাবে এতে ধরা পড়েনি ; কেননা সে এ চাকার গায়ে 
নিজের হাত লাগাচ্ছে। যদিও সে এ চাকার ঘুরণি বন্ধ করতে পারে না 
তথাপি তার ঘুরণির বেগ পারে কিছু বদলে দিতে, এবং তার পেষণ হতে 
নিজেকে পারে কিয়ৎ পরিমাণে মুক্তি দিতে । তাই মানুষ আজ তার 
শারীরিক শক্তিকে, যা সে তার খানে সঞ্চিত সুর্ধ্যের শক্তি হতে গ্রহণ করে, 
অত্যন্ত নীমাবদ্ধ জেনে অন্য উপায়ে সুর্যের শক্তিকে নিজের কাজে লাগাবার 
ব্যবস্থা আবিষ্কার করেছে । শর! ও শ্বেতসার রূপে উদ্ভিদে সঞ্চিত হুধোর 
তেজ-শক্তিকে সে স্বরায় পরিণত করে মটর চালাচ্ছে; কয়ল! পুড়িয়ে 
রেলট্টীমারে যাতায়াত করছে এবং কাঠ পুড়িয়ে আগুণ জালাচ্ছে। এ ছাড়া, 
মানুষের জীবনী এবং মস্তিষ্কের শক্তিও আনছে তাদের খাছ্যের মারফৎ 
স্থ্য্যের তেজশক্তি হতে, এদের বাহিক প্রকাশ প্রবল না হলেও এরা হচ্ছে 
সকল শক্তির কলকাঠি। 

তাই বলা যায় বিশ্বরাজ্যে চলছে শুধু এক আদিম অনন্ত শক্তির উত্থান পতন 
ও লীলাখেল।। এ শক্তিচক্রে বাধা রয়েছে জড় এবং জীব। ঘৃণিপাকে বীধা। 
পড়ে শক্তি হয় জডের ধন্মা; তাই জড় এবং শক্তিতে নাই কোন ভেদাভেদ । 
অন্থপরমাণুর মন্তর হতে উদ্ভব হচ্ছে সকল শক্তি, আবার শক্তির ঘৃণি হতে 
জন্ম নিচ্ছে অন্গুপরমাণু, স্থ্য হতে যে তেজশক্তি পৃথিবীতে আসছে তার 
অতি সামান্য অংশ মাত্র মান্গষের কাজে লাগে, বাকী বেশির ভাগ অকেজো 
হয়ে ছড়িয়ে আছে। এই অকেজো! শক্তিকে যতই কাজের উপযোগী করে 
তোল যাবে, ততই মানুষের অভাব অনটন যাবে কমে। এরই প্রচেষ্টায় 
ব্যবহারিক বিজ্ঞান আছে মেতে, কিন্তু এটম্‌ বোমার মত যর্দি একে শুধু 
ধ্বংসের কাজের উপযোগী করে তোলা হয়, তবে মানুষের ভবিষ্যৎ হবে 
অন্ধকার, এবং মানব সভাতার হবে নিদারুণ অপঘাত । 


মৃত নদী 
শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় 


নদীর ভুকূলে অরণ্য ঘনতর £ 

মরা মজা! নদী শান্ত ছুখানি চর 

ভগ্ন ডানার মতন ফেলেছে আজ, 
রংছুট তার পুরাতন কারুকাজ ! 
সেখানে সধ সোনার স্বচ্ছ আলে 
দিতেও পারে না, এ-ত্বাধার এত কালো, 
নিঃসীম সেই রাত্রির নির্জনে 

যদি কোন এক অতফ্িতের ক্ষণে 
দেখি পু ধু কাশ শ্বেতাভা ছড়িয়ে যায়, 
প্রবীণ বুদ্ধ অনেক জেনেছে ভায়- 
ভাল লাগে তার কঞ্ণণায় ছলছল 

দুটি চেখে শিছু পুরাতন কল্লোল 
গ্রামগঞ্জ ও ধন্দরকাহিনীর, 

মর্মর জাগে হৃদয়ের তত্ত্রীব_ 

বৃদ্ধ সেই যে নদীর নিরালা তীরে 
কত কথা শুনি কত কাতিনীর ভিডে! 


সাময়িকী 


ভ্রীপ্রীনিত্যগোপাল জন্মশতবাধিকী হ ভগবান খ্রগ্রনিত্যগোপাল 
দেবের জন্ম-শতবাধিকী কমিটার ১৯শে ভাব্র ১৩৬০ তারিখের দ্বিতীয় অধিবেশনে 
নিম্নোক্ত কার্যক্রম গৃহীত হইয়াছে :-- 

যেতেতু বর্তমান বিবদমান বিশ্বের জটিল সমস্তাসমূহের সুষ্ঠ সমাধান কল্পে 
ভগবান শ্রীশ্রুনিত্যগোপাল দেবের জড়-চৈতন্ত সমন্বিত সহজ জীবন ও জীবন- 
দর্শন জনসাধারণের সম্মুখে অনতিবিলম্বে উপস্থাপিত হওয়া প্রয়োজন বলিয়া 
এই কমিটী মনে করেন, এবং যেহেতু ব্যক্তি জীবনের আত্মশুদ্ধি, সমষ্টিজীবনের 
সজ্ঘবদ্ধতা ও কল্যাণের জন্য এবং ভগবান শ্রগ্রনিত্যগোপাল দেবের প্রবন্তিত 
মিশনের ভবিত্যৎ সমৃদ্ধির জন্য শ্রশ্রাঠাকুরের জন্ম-শতবার্িকীর একটা সার্বজনীন 
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উৎসবের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, যেহেতু স্বজাতির ও সর্ববসম্প্রদায়ের মহা- 
মিলনের বীজ-শক্তি শ্রশ্রীনিত্যগোপালের জীবনদর্শনের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে 
এবং তাহার ভিতরেই সর্বসম্প্রদায়ের মিলনক্ষেত্র রচিত হওয়ার সম্তাবন! 
রহিয়াছে, সেই হেতু অগ্যকার এই সভা ভগবান শ্রশ্রীনিত্যগোপাল দেবের 
জন্ম-শতবাধিকী কমিটার অন্থমোদন ক্রমে নিয়লিখিত কর্ধস্থচী গ্রহণ 
করিতেছেন £ 


১। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন-দর্শন বিষয়ে অভিজ্ঞ বক্তা ও প্রচারক নিযুক্ত 
করিয়া এখন হইতেই সহর ও মফংম্বলে তাহার বিষয়ে প্রচার-কার্য আরম্ত করা! 
হউক । ্‌ 

২। ১৩৬০ সালের বাসস্তী অষ্টমী তিথি হইতে ১৩৬১ সালের বাসস্তী 
অষ্টমী তিথি পর্য্যন্ত শ্রাশ্ীদেবের শতবাধিকী উত্সব উদযাপিত হউক । 

৩। সমসাময্িক দৃষ্টিতে ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর ব্রশ্রীঠাকুরের জীবনী 
প্রকাশের ব্যবস্থাবলম্বন করা হউক। 

৪। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্থৃতি-বিজড়িত প্রসিদ্ধ স্থানগুলিতে স্মৃতি-ফলক রাখিবার 
ব্যবস্থা করা ভউক। 

৫ | শ্রীত্রীদেবের ব্যবহৃত ভ্রব্যাদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হউক । 

৬। শ্রীশ্রীদেবের লিখিত যে সকল প্রবন্ধ অথবা গ্রন্থ এখনও পর্যন্ত অমুদ্দরিত 
অবস্থায় সংরক্ষিত আছে, সম্ভব হইলে তাহা এই জন্ম-শতবাধিকীর মধ্যেই 
প্রকাশ ও মুদ্রনের ব্যবস্থা করা হউক । 

৭। যেযেস্থানে গ্রীশ্রুঠাকুর বিভিন্ন সময়ে সাময়িকভাবে গিয়াছেন ও 
অবস্থান করিয়াছেন সেই সেই স্থানের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা হউক । 

৮। জনসাধারণের মধ্যে শ্রীপ্রঠাকুরের জীবনী ও শিক্ষার বহুল প্রচারের 
নিমিত্ত সহর ও মফঃন্বলের বিভিন্ন স্থানে আলোচন। ও সভার অনুষ্ঠান কর! 
হউক । 

৯| মহানগরী কলিকাতা কেন্দ্রে শ্রীশ্রঠাকুরের প্রদশিত সর্ব্ব-ধর্মসমন্বয়ের 
ভিত্তিতে ধশ্ম সম্মেলনের ব্যবস্থা এবং তৎপর শ্রীশ্রঠাকুরের জন্মভূমি ও বিভিন্ন 
স্থানে অনুরূপ সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হউক । 

১০। পাণিহাটী, হুগলী, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে সঙজ্ঘবদ্ধভাবে তিথি 
বিশেষে গমনের ব্যবস্থা কর! হউক। 

১১। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রকাশিত গ্রস্থাদি সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য চির 
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গৃহ, লাইব্রেরী ও গ্রস্থাগারিক নিয়োগের বাবস্থা করিয়া পাঠক-পাঠিকাদের 
অধ্যয়নের স্থযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করা হউক । 

বেকার সমন্যা ঃ$ বেকার সমস্যার বিভিন্ন সংস্থায় অতঃপর অধিক 
সংখ্যায় বাঙ্গালীদের নিয়োগ সম্পর্কে সরকার হইতে কোন নির্দেশ দেওয়া 
যায় কিনা, এইরূপ এক প্রশ্নের উত্তরে বাঙ্গলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী ভাঃ রায় 
১৪ই সেপ্টেম্বর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা কালে বলেন যে, নির্দেশ 
দিলেই বা কতদূর কাজ পাণয়া যাহবে, যে কাজযাহারা করিতে পারেন । 
সেই কাজে তাহাদের নিয়োগ করায় কিছু লাভ আছে কি? তিনি 
আরও ছুঃখ কাঁরধা বলেন যে, কিছুকাল আগে পাট- কল গুলিতে প্রায় 
৫০০০ উদ্বাস্ত্ব নিয়োগের ব্যস্থা করা হয়। এক্ষণে তন্মধ্যে ৫০* জনও 
সেই কাজে নিযুক্ত আছে কিনা সন্দেহ । তিনি আরও বলেন যে, কয়েক 
বৎসর পুর্বে (শ্রকিরণ শঙ্কর রায়ের কার্যাকালে ) গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালীদের 
মধ্যে ২০০ ট্যাক্সির লাইসেন্স দেন, তন্মপো এক্ষণে মাত্র ৪টা ট্যাক্সি বাঙ্গালীদের 
হাতে আছে, নৃতন যে ৭০* লী ওট্যাক্সির লাইসেন্স দেওয়া হইতেছে, সে 
গুলিও যাহাতে মূলগ্রহীতাদের হাতে থাকে, তজ্জন্ত কতকগুলি সর্ত আরোপ 
কর! হইয়াছে । কিন্তু শেষ পধান্ত হয়ত তাহাদেরও উদ্দেন্ট সফল হইবেনা। 
ডাক্তার রায় অবশ্ঠ বলেন যে সব বাঙ্গাশপীই এইরূপ তাহা তিনি বলেন না। 
অগ্রগামী দলে অনেক বাঙ্গালী যুবক ছুইম্ণ পর্য্যস্ত মোট মাথায় বহন করিতেছে, 
অনেক ষ্টেসনে অনেক বাঙ্গালী কুলিগিরি করিতেছে, জাহাজেও অনেক বাঙ্গালী 
শ্রমসাধ্য কাজ করিতেছে । 

বাঙ্গালী যুবকদের এই কশ্মবিমূুখতার জন্য দায়ী কে? বাঙ্গালী বহুদিন 
হইতেই কর্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িতেছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের এজন 
ছুর্ভাবনার অস্ত ছিল না। সব্বক্ষেত্র একরূপ বাঙ্গালীর হাতছাড়া । তাই 
বাঙ্গালাদেশ আজ বেকার-সমস্তায় জঙ্জরিত। কোনও নৃতন কর্ক্ষেত্র স্থ 
করিবার যোগ্যতা তো দুরে থাকুক, ষে কর্দ তাহাদের সামনে 'বৃত্তি' হিসাবে 
পুরুষানুক্রমে গচ্ছিত ছিল, তাহাও তাহারা ত্যাগ করিয়া বসিয়া 
আছে। বাঙ্গালী ধোপা*নাপিতের ক্ষেত্র অবাঙ্গালী আসিয়া দখল 
করিয়াছে । কুলী-মুটে-মজুর কয়জন বাঙ্গালী আছে? ট্যাক্সি-চালকদের 
মধ্যে বাঙ্গালী কয়জন? ২০০টী লাইসেন্স-প্রাপ্ত টাক্সি-চালকদের সংখ্যা 
কমিয়া ৪টীতে পরিণত হইয়াছে । ফলওয়ালা, কাপড়-ফেরিওয়ালা, কেন 
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বাঙ্গালী হয় না? কেন ইলেকটি,ক মিস্ত্রীর মধ্যে বাঙ্গালীর স্থান নাই? কেন 
মারোয়াড়ি, বোশ্বাইওয়ালা বাঙ্গালার ব্যবসার ক্ষেত্র দখল করিয়া বসিয়া 
আছে? বাঙলার পাচক ব্রাক্ষণের মধ্যে কয়জন বাঙ্গালী? কেন এমন 
হইল? 

যেদিন ভারতবর্ষ “নক্ষম্থ্য'কেই জীবনের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, 
সেই দিনই এই কর্মবিমুখতার বীজ এদেশে উপ্চ হইয়াছে । কর্শূন্য 
জ্ঞান-সাধন! মানুষকে তাহার স্বস্থান ও স্বধর্দ হইতে চাত করিল। ভারত- 
বর্ষের মধ্যে আবার বিশেষভাবে বাঙ্গলা খন কর্মশূন্য ভক্তি-সাধনার আধ্বাদন 
পাইল, তখন সে আরও কর্মবিমুখ হইল। মহাত্মাজী এই ছুর্দশার কথা 
জানিয়াই লিখিগ্লাছিলেন, এদেশে কর্মের সঙ্গে বুদ্ধির বিরোধ চলিয়া 
আসিয়াছে, যাহার ফলে এদেশে মহ! অকল্যাণ সাধিত হইয়াছে । ভারতবর্ষের 
সামনে তাই তিনি গঠনমূলক কর্মপন্থা প্রদ্দান করিয়াছিলেন, যাহার ভিতর 
ছিল দেশ সম্বন্ধে দিব্যকণ্ম, দ্িব্যজ্ঞান ও দিব্যভক্তির লমন্বয়। বাঙ্গালী সে 
কম্মপদ্ধতি নেয় নাই। যাহারা নিজের কশ্মশ নিজেরা করে না, তাহার 
নিজের কর্ম নিজেরা স্-কৌশলে না করার জন্যই স্বথাত সলিলে 
ডুবিয়া মরে। তখন স্ব-ভাবতঃই সে নিজের বিপদের জন্য পরকে 
দায়ী করে, পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া নিজের সাফাই নিজের! গায়। যাহারা 
খোলা মাঠ পাইয়া বাহির হইতে আসিয়া “বাঙলাকে' ওষ্ে-পৃষ্টে বাধিয়! 
ফেলিয়াছে, তাহাদের গালাগালিতে আমাদের যে উৎসাহ, সে উৎসাহ 
নিজেদের কন্ম নিজেদের হাতে করিবার জন্য নাই। আমরা তাই ভাল 
সমালোচক, কন্মী নই । বহিম্মুখ কর্শমবিমুখ একটি জাতিকে অন্তম্ম্রধী করিয় 
তাহাদের ত্বকর্টে উদ্ধ,দ্ধ করা, এই স্বকর্মের সাধনার ভিতর দিয়া সজ্ঘবদ্ধ একটি 
জাতি স্থ্টি করা এবং এই সজ্ঘবন্ধতার ভিতর দিয়া যাহারা আমাদের কর্ম্- 
ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত বা লুপ্চ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে ও করিবে, তাহাদিগকে 
গ্রাস করিবার একটা সহঞ্জ কৌশলের খবর গান্বীজী পৌছাইয়াছিলেন। 
আমর] তাহ। নেই নাই। 

ভারতবর্ষ ও বাঙ্গলার একবপ-সহজাত এই কর্মবিমুখতার প্রশ্রয় দিল, 
ইন্ধন যোগাইল ব্রিটিশ সরকার । তারা একদল কেরাণী স্য্টি করিবার জন্য 
ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন করিল। বাঙ্গালীর বুদ্ধিকে সাংস্কৃতিক দিক দিয়া জয় 
করিল। বাঙ্গালী ভাল কেরাণী বনিল। এইভাবে একদল “ভদ্রলোক' 
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পরগাছান্পে উচ্চগ্তরে অবস্থিত শোষক ও নিয়স্তরে অবস্থিত শোধিতঙ্গের 
মাঝখানে থাকিয়া শোষকদের হাতের পুতুল হইয়াই রহিল। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী হহাদের অন্তর্গত। ইহারা বাজা-মহারাজা-জমিদার, বড় বড় 
ব্যবসায়ীদের দালালরূপে কাজ করিতে লাগিল এবং উচ্চ"্নীচের মধ্যের 
ব্যবধানকে আরও বাড়াইয়! চলিল। ধনী-দরিব্রের মধ্যবত্তী এই শ্রেণী ধনী- 
দরিদ্রের উভয় কুলে যাতায়াত করিতে পারে বলিয়া সমাজের কল্যাণও যেমন 
করিতে পারে, ক্ষতিও করিতে পারে ইহারা তদ্রপ। ব্রিটিশ এই মধ্যবিত্বদের 
শোষণের প্রয়োজনে বাবহার করিয়াছিল । হার! নিয়স্তরে আসিয়! তাহাদের 
াধে কাধ মিলাইয়া কাজ করিতেও সক্ষম নয়; আবার বড়দের মধ্যে ঠিক 
তাদাদের মত মেজাজী ও শোষক হইবার সামর্থ্যও রাখে না। যাহাদের পৃষ্ঠ- 
পোধতায় এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী বেশ চলিয়াছিল, সেই ব্রিটিশ চলিয়া যাইবার 
পর ইহা অথই জলে পড়িয়াছে । আজ বিশ্বময় সর্বক্ষেত্রে 19916 70217" 
তুলিয়া দি'র জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা চলিতেছে । 1701৩-কে 6০156 
করিয়া এত্' ধূনিক শ্রেণীর হাতে নিয়াছিল সমাজ গড়িবার দায়িত্ব, সে 
দায়িত্ব তাহারা *হঃভাবে পালন তো! করিতে পারেন নাই, বরং সমাজ আজ 
তাহাদের হাতে পড়য়। হু্দিশার চরমে আসিয়াছে । 74011016-কে বাদ দিয়। 
চলিবার সেই নীতি আবার শ্রমিকদের হাতে সমাজ স'পিয়া দিবার জন্ত ব্যস্ত । 
দুই-ই একদেশদশী নীতির উপাঁসক, কাজেই উহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য । 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বা' দিয়া ধনিক বা শ্রমিক কেহই ধনিক-শ্রমিক সমন্থিত, 
রাজা-প্রজা সমণ্িত নথ? সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তুসিতে পারিবে না । মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীই বিপ্লবের অধিকবী ; কেননা, তাহারা অতি-ধনিকও নয়, অতি-শ্রমিকও 
নয়। তাই বাঙ্গালী ম-বিত্ত শ্রেণী সর্ব প্রথমে বাঙ্গল দেশে বিপ্রবের আগুন 
লইয়! রাষ্ট্রক্েত্রে অবতর্ন হইয়াছিলেন। ধন ও শ্রম ছুই-ই একান্তভাবে 
বন্ধনের স্যি করে। তাং অল্প-ধনী ও অল্প-শ্রমিক মধ্যবর্তী শ্রেণীই বাঙ্গলায় 
বিপ্লবের অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্ত ধন ও শ্রমের অল্পতার ফলে বিপদ্দেও 
পড়িয়াছেন তাহারা সব চেন বেশী, তাহাদের স্থল প্রচুর ধনও নয়, প্রচুর 
শ্রমও নয়। তাহাদের সামন কোনও পজিটিভ দর্শন না থাকার ফলে, ধন ও 
শ্রমের সমন্বপ্ন দর্শন না থাকারফলে তাহার! আজ ধনীর যোগ্যতা এবং শ্রমিকের 
যোগ্যতা কোনটাই অজ্জন করিতে পারিতেছে না। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী 
আজ ধনিকের দলেও ভিড়ি'ত পারিতেছে না, শ্রমিকের দলেও মিশিতে 
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পারিতেছে না; অথচ শক্তি রহিয়াছে এ দুইটি শ্রেণীর মধ্যেই । ধনশক্তি ও 
শ্রমশক্তিই সমাজের মূল শক্তি। বাঙ্গালীর! ধন-সন্নযাস ও শ্রম-সন্ত্যাস ভাল 
বোঝে; তাই তাহারা ভাল বিপ্লবী হয়। তাহার! ধন-স্ৃ্টি ও শ্রম-হ্যহির 
কৌশল শেখে নাই। কিন্তু এই নেতিবাদের সাধনায় তো! শেষ রক্ষা 
হইবে না) চাই আজ ধন-শ্রম সমন্বয় । এই সমন্বয় বিধান করিতে ধনিকও 
পারিবে না, শ্রমিকও পারিবে না; একমাত্র মধাবিত্ত শ্রেণীই এই সমন্বয় বিধানে 
সক্ষমূ। 

ব্রিটিশ এই শ্রেণীটা গড়িয়া! তৃলিয়াছিল, যাহারা একরূপ ধন-নিরালগ্ধব ও 
শ্রম-নিরালস্ব ; এবং এই নিরালম্ব মধ্যবিত্বদ্িগকে ব্রিটিশ পঙ্গু করিয়া রাখিত্েই 
চাহিয়াছিল। যাহ] ছিল এতদিন 'অযোগতা”, আজ ব্রিটিশ চলিয়া যাওয়ার 
পর তাহাই পরিণত হইতে চলিয়াছে “যোগাতা'য় । মধাবিত্ত নাধনিকের না 
শ্রমিকের বলিয়াই সে ছুইয়ের মধ্যে একটি নিবিড় সম্বন্ধ গড়িয়া তৃূলিতে 
পারিবে । ধন-পঙ্গ, ও শ্রম-পঙ্গ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ধন-শ্রমের সমন্বয় দ্বারা 
বাঙ্গলাকে উদ্ধার করিবে, ধনিক-শ্রমিকের বিশ্বময় সম্ঘর্য হইতে ভারতকে ও 
তাহার মাধ্যমে বিশ্বকে রক্ষা করিবে । 

যেদিন ভারতসরকার পররাষ্ট্রনীতি হিসাবে কোন বকে যোগদান না করিয়া 
ছুই ব্লকের মাঝখানে দাড়াইয় ছুই ব্লককে সমন্বিত করিবার গুরু দাক্ষিত্ব গ্রহণ 
করিয়াছেন, সেইদিন হইতে স্বরাষ্ট্র মধ্যেও ধনিক-শ্রমিক কোন বকে 
যোগদান না করিয়। দুইয়ের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া দুইয়ের মধ্যে ছুইকে 
গলাইয়া এক অথণ্ড রাষ্ট গড়িয়। তুলিবার কাধ্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। 
তাই ভারত সরকারের উপর ধনিক বা শ্রমিক কেহই সন্ধষ্ট নয়। শ্রমিকেরা 
বলে, “এ গভর্ণমেন্ট ধনিকদের; পক্ষান্তরে ধনিকগণ বলে “এ সরকার শ্রমিক- 
ঘেসা,। যাহার! মাঝখানে থাকিয়া সালিশী করিতে চায়ঃ তাহারা দুইপক্ষের 
কাহারও মনোরঞগ্চন করে না। ভারতবর্ষ ৪51056101 দ্বারাই, পারম্পরিক 
বোঝাপড়ার মাধ্যমেই, হৃদয়ের আদান-প্রদান দ্বারা ধনিক-শ্রমিক ছন্দের 
সমাধান করিতে চায়। এই পন্থ! বর্তমান বিশ্বে অভিনব, অথচ ইহ যুগাদর্শ- 
সম্মত। বর্তমান যুগের বিজ্ঞান ও দর্শন ,2জা ০৫ ০1960 7110016 
পরিত্যাগ করিয়া পরস্পরবিরুদ্ধদের 1)816-6009? এর মধ্যে আলো-ছায়ার 
সমন্বয়ের মত সমন্বয় বিধান করিতে বদ্ধপরিকর । 'রাষ্ট্রক্ষেত্রেও ইহার অন্তথা 
হইবে না । শিক্ষিত ভাপ্পতীয় ও বাঙ্গালী বেকার যুবকদের দশ! বর্তমান ভারত 
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সরকারেরই মত আকাশস্থ, নিরালম্ব, বামুভূ'ত ও নিরাশ্রয়। ভারত সরকার 
যত শীত্ব এই সন যুবকদেব আকর্ষণ করিতে পারিবেন, তত শীপ্ব বিশ্বে শাস্তি 
সংস্থাপিত হইবে । সর্ব প্রথমে ভারতসরকারের কর্তব্য হইবে দার্শনিকভাবে 
শ্রম-ধনের সমন্বয়দর্শনকে ঝড়ের মত ছড়াইয়া দেওয়া । এই সমন্বয়দর্শন 
গ্রচারিত হইলে ধনিক শ্রমিকমুখী হইবে, শ্রমিকও ধনিকমুখী হইবে । তখন 
মধ্যবস্তা মধাবিত্ত বেকার যুবকদদল শ্রমের বার্তা ধনিকদের কাঁণে, ধনের বার্তা 
শ্রমিকদের কাণে পৌছাইতে পারিবে । যতই ধনিক-শ্রমিকদের মধ্যে আনা- 
গোনা মধাবস্ভাঁদের পক্ষে সহজ সরল হইবে, ধনিক-শ্রমি কদের ব্যবধান কমিয়া 
আসিবে এধং মধ্যবর্তী দল হিসাবে যুবকগণ দুইয়ের সেবা করিয়া নিজেদের 
জীবিকার সংস্থান তো! ছোট কথা, সমস্ত জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আকিম়ী' 
তুলিতে পারিবে । একান্ত ধনও কর্ম সৃষ্টি করিতে পারে না, একাস্ত কম্মও 
কন্ম স্ষ্ট্রি করিতে পারে না। একাস্ত দুই-ই ক্লৈব্যে পরিণত হয়। সরকার ও 
মণ্যবন্তী দল যদি এই ধন-শ্রম সমম্বয়-দর্শন, বুদ্ধি-শ্রম সমন্বয়দর্শন প্রাণ খুলিয়া 
বরণ করে, তবে প্রত্োকের শোষণ করিবার শক্তি পোষণ শক্তিতে গড়িয়া 
উঠিবে। ভারতসরকারের কোনও ব্লকে যোগদান নীতি সম্বন্ধে অনেকেই 
সন্দিহান হিল। কিন্তু ভারতের এই নীতি যে বিশ্বসমস্যা সমাধানে কতদূর 
কাধ্যকী হইয়াছে এবং উদ্ভূত প্রভাব যে কতদূর রাষ্ট্রসমূহের উপর ছড়াইয়া 
পাঁড়য়াছে, তাহ] শ্রীধুক্তা বিজয়লক্্মী পণ্ডিতের রাষ্রপুঞ্ধে সভাপতি পদে 
নির্বাচিত হধ্যার মধ দিয়! ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোনও ব্রকে যোগদান না 
করিয়া আত্মশক্তিতে উদ্ধদ্ধ হইয়া যদি ভারতের যুবকদল গঠনকার্্যে 
আত্মনিয়োগ করে, তবে সরকারও যদি কখনও ধনিকদের দিকে ঘেসিয়। 
পড়েন বলিয়া সন্ষে হয়, তবে তাহারা সরকারকেও সংযত করিবার শক্তি 
পাইবে । উচ্ছঙ্খ" ভাবালুতা-_-তাহা ধনিকদের বিরুদ্ধেই হউক, বা কোনও 
শ্রেণীর বিরুদ্ধেই ₹টক, কোনও স্থায়ী সংগঠন গড়িয়া তুলিতে পারে না, 
ভারতের যুবকগণ আড় সংষত হউক, সংহত হউক, বিশ্বসমস্ত। সমাধানের 
ভার তাহাদের হাতেই: বন্দেমাতরম্‌ 


ভ্রীজগদশ প্রেস--৪১ কওয়াহাট রোড, কলিকাতা হইতে গ্রীন স্বামী পুরুযোত্রমান্ন্দ 
অবধূত ( বরিশাষট শরৎকুমার ঘোব ) কতৃক মুক্ত ও প্রকাশিত। 
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৬ষ্ঠ বর্ষ . ১০ম সংখ্যা 
কাত্তিক, ১৩৬ 
শ্ীশ্রীনিত্যগোপালজন্-শতবাধিকী 
স্থৃতিপূক্গার প্রস্তুতি 
গ্রাণলাধন। 


গ্রুনত্যগোপাল লিখিকেছেন £ “এক ব্যক্তি হীরক পাইয়াছে, অথচ সে 
হীরক চেনেন! । সুতরাং সে শীরক্চের মন্মও বোঝে না। ছচম্মবেশী ভগবান 
পাইয়া, অগ্রে তাহাকে চেন, তবে তাশার মাহাত্সা বুঝিবে।' শুধু পাইলেই 
মানষের পাওয়া হয় না। মানুষ পায্প খিশ্বের যাবতীয় বড়-কিছু অযাচিত 
করুণায়। কিন্ত সেই পাওয়াকে সকল দেশপ্রাণমন দিয়া পাইতে হইলে 
পাওয়ার অধিকার অজ্জন করিতে হয়। শিশু হীরক পাইয়াছে; কিন্তু যতক্ষণ 
না সে উহা চিনিতেছে, উহার মুল্য অবধারণ শা করিতে পারিতেছে, ততক্ষণ 
সে উ51 একটা মার্বেলের বদলে অনায়াসেই দিয়া দিতে পারে। হাঁরক 
পাইলেও উহাকে না-চেনা পধ্যন্ত, মূলা সম্বন্ধে দিব্য জ্ঞান না জন্মান পধ্যস্ত সত্য 
বাস্তব রূপে উহা পাওয়া হয় নাই। পাওয়ার পরই আসে পাওয়ার অধিকার 
অর্জন করিবার জন্ত বস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান ও প্রেম । কোন বস্তু পাইয়াছি জান। 
পর্যন্ত জ্ঞান-সাধনা এবং তাহাকে সযত্বে রক্ষা করা ও স্বাকড়াইয়া ধরিয়া থাক! 
প্রেম-সাধনা। পাইয়াছি জানিতে হইবে এবং “হারাই হারাই সদ! বাসি 
ভয়” এই আকুতি দিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে। কোন বস্ত পাইয় 
পকেটে রাখিলাম, জানিলাম পাইয়াছি। “কিন্ত তাহাকে যদি রক্ষা করিতে 
ন1 জানি, সে বস্তু তে। পকেটমার হইয়া! খোয়া যাইতে পারে । ভগবানকেও 
পাওয়ার“পরে প্রেমের সচেতনতা দ্বারা তাহাকে রক্ষা করিলেই পাওয়া হয়। 


৫৫৬ উজ্জ্র্লভারত [ ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 


আলো-বাতাস আমরা! অধাচিত ভাবে পাই, মাতৃন্সেহ আমরা অযাচিত ভাবে 
পাইয়াছি। সাধনা করিয়া কেহ আলো-বাতাস পায় না, মায়ের কাছে সাধ্য- 
সাধন! করিয়া কেহ মাতৃন্েহ পায় না। সহজভাবেই মানুষ আলো-বাতাস 
পায়, মায়ের স্নেহ পায়। কিন্তু পাইলেই তো পাওয়া হয় না। পাওয়ার 
পর উহাদ্দিগকে ব্যবহারে লাগাইবার জন্ু, অধিকার অর্জন করিবার জন্য 
সাধনার আশ্রয় লইতে হয়। শ্রাণ-সাধনায় পাওয়া আগে, অধিকারী হওয়] 
পরে; দিদ্ধি আগে, সাধন! তাহার পরে। মানুষ সব-কিছু বড়কে, ব্রহ্ম বস্তকে 
“পাইয়াই” আছে; নাই শুধু তাহার সঙ্গেজ্ঞান। স্বতঃসিন্ধ এই পাওয়াকেই 
সকল দেহপ্রাণমন দিয়া পাওয়ার নামই সাধনা । হুম্মন্ত-শকুস্তলা পরম্পরকে 
পাইয়াছে সারা বিশ্বের অস্তরালে কের আশ্রমে । তাহার সাক্ষী ছিলেন 
কথের আশ্রমের কয়েকটা অস্থরগ্গ মানুষমান্্র। কিন্তু সেই পাওয়াও না- 
পাওয়ায় পরিণত হৃইলঃ দুম্মন্ত শকুন্তলাকে একেবারেই চিনিতে পারিলেন না, 
যখন শকুম্তল। ছুম্মস্তের দেএয়া অভিজ্ঞান-আংটা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। 
প্রথমে একবার পাওয়া, মাঝখানে পরম্পর-বিচ্ছেদ, শেষে আবার পাওয়া__- 
ইহাই বিশ্বের যাবতীয় বজ্র সম্বন্ধে "পাওয়ার ক্রম। জীবনে স্বতঃসিছ 
পাওয়া যেমন অনিবাধ্য অপরিহার্য পরম সত্য, হারানোও তেমনি পরম 
সত্য, এবং হারানোর পর আবার পাওয়া অনিবাধ্য পরম সত্য। এই 
ছিতীয়ব % পাওয়াই 'অভিজ্ঞান'_ইহাই গীতার “অভিঙ্জানাতি" পদের নিগুঢ 
তাৎপর্য । শভগবান বার বাব 'অভিজানাতি” পদ প্রয়োগ করিয়াছেন__- 
এভক্তা! মামভিজানাতি' | পুর্ববজ্ঞাতস্য জ্ঞানম্‌ অভিজ্ঞা।, পুর্বে যাহা 
একবার জানিয়াছি, আবার তাহ না-জানায় পধ/বসিত হইয়াছে । তাহার 
পর আবার জানাই অভিজ্ঞান। মানুষ ভগবানকে পাইয়াই আছে। পাই 
নাই, পাইব'--ইহা প্রজ্ঞাবাদের সাধনা । প্রাণবাদের সাধনা হইতেছে 
স্বতঃসিদ্ধ সহজ পাওয়াকে সাধকের পঞ্চবিংশতি তত্বে আস্বাদন করা। দুম্সন্ত- 
শকুন্তুল1 যে-পাওয়া পাইয়াছিলেন বিশ্ববাসীর অন্তরালে গোপনে কঞ্থের আশ্রমে, 
সেই পাওয়াকে দুনিয়ার বুকে দ্রিবালোকে প্রকাশ্টে রাজদরবারে পাওয়ার জন্যই 
না-পাওয়া রূপ একটা স্তরের প্রয়োজনীয়তা ছিল। জীব যেমন “হিরঞয়ে পরে 
কোষে বিরজং ত্রদ্ম নিফলম্‌” বস্তকে পাইয়াই আছে, তেমনি তাহাকে 
প্রকাশ্য দিবালোকে বিশ্ববূপের ক্ষেত্রে সর্ব সাধারণের মধ্যেও পাইবে। 
প্রকৃতির ও-পারে পাওয়া ব্রদ্ষবস্তকে পারিবারিক সামাজিক ও রাষ্ত্রীয় জীবনে 


কাঠিক, ১৩৬০ ] শ্রীনিতাগোপালজন্ম-শতবাধিকী ৫৫৭ 


সর্ব তত্ব দ্বারা পাইবার জন্তই প্রাণসাধনা প্রবর্তিত হইয়াছে । এই সাধনার ' 
ধারক ও বাহক শ্ীনিতাগোপাল ; তাহার আবির্ভাব জন্নযুক হউক । 

শ্রনিতাগোপাল লিখিতেছেন £ 'অধিকাংশ বৃক্ষের আগে ফুল, পরে ফল, 
কোন ফোন বৃক্ষের আগে ফল, পরে ফুল। আমার নিকটও আগে ফল, পরে 
ফুল।, এই তত্বকে সাধনার ভাষান্ন বাক্ত করিয়া তিনিই লিখিতেছেন £ 
“ভক্তিযোগ সাধনাদ্বার সিদ্ধি লাভ না করিলে শ্রভগবানের আশ্রিত হওয়া 
যায় না, ইহাই অনেকের ধারণ1। কিন্তু ম্বযং শ্রভগবান কপ! করিয়া কোন 
ব্যক্তিকে তাহার আপশার শরণাপন্ন করিলে ভক্তিযোগ সাধনাদ্বারা সিদ্ধি- 
লাভের অপেক্ষা করিতে হয় না। শ্রভগবানের কৃপায় ভক্তিযোগ সাধনা না 
করিয়াও সে ব্যক্তি তদ্িষয়িণী নিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে । শ্রীভগবানের 
কণায় শ্রীভগবানের আশ্রিত হইতে পারিলে-_শ্রীভগবানের কৃপাম্ শ্রভগ- 
বানের শরণ।পন্ন হইতে পারিলে, ভক্তিযোগ বিষয়িণী কোনপ্রকার সিদ্ধিরই 
অভাব হয় না। উত্তম ফলের বৃক্ষলাভ তইলে উত্তম ফলও লাভ হইয়। 
থাকে। শ্রাগবান নামক পরম-বুক্ষ লাভ হইলে, সেই বৃক্ষের সমস্ত 
ফলই লাভ হইয়া থাকে । শ্ীভগবানই পরম সাধ্য। সেই সাধ্য-বস্তকে 
লাভ করিলে পরমা পিদ্ধি লাভ হহইপ্া' থাকে-সেই সাধ্যবস্তকে লাভ 
করিলে আর সাধনার প্রয়োজন হয় না।-_ভক্তিযোগদর্শন (শ্রনিত্য- 
গোপাল প্রণীত), পৃঃ ১২৬--২৭। উপরে উদ্ধৃত বাক্য হহতে 
স্পঃঠতঃই উপলদ্ধ হইবে যে, ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সাধনা নিরপেক্ষ 
স্বরূপসিদ্ধ একটী যোগন্তত্র রহিয়াছে, যাহার ফলে সাধনা-শক্তির সঙ্গে ভক্তের 
সঞ্চন্ধ হইয়া দাড়ান পরকীয়। ভক্তের ভগবানকে পাওয়া সাধনার ফল নয়। 
ভক্ত ভগবানকে সহজভাবেই অপাপধনে পাইয়া আছে। ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধ 
নিতান্ত সহজ বলিগ়্াই এইরূপ সম্ভব হয়। 

সাধনা-নিরপেক্ষ ভক্ত-ভগধানের এই সহজ সম্বন্ধের উপর দীাড়াইয়াই 
শ্রনত্যগোপাল সব সাধ্যসাধন তত্ব নিদ্ধারণ করিয়াছেন। এতদ্দিনের সাধন! 
আরব হইয়াছে জীবের বিচ্ছিন্ন “আমি” হইতে, যে আমির কাছে আমি ও 
ভগবান পৃথগ্ভৃত। ভক্ত-ভগবানের এই পৃথগভৃত সধ্ন্ধকে ভিত্তি করিয়াই 
কর্দমনাধনা, জ্ঞানসাধন1, ভক্তিনাধন1! ও যোগলাধন! প্রবন্তিত হইয়াছে ; যাহার 
ফলে কর্্-জ্ঞান-ভক্ষি-যোগও পরম্পর পৃথক হইয়! পড়িল এবং সর্ধবসাধনাই 
সগুণ স্তরে রহিয়া! গেল। এই ভাবে কর্শী-জ্ঞানী-ভক্ত-যোগী পরম্পর বিরুদ্ধ 


৫8৮. উজ্বলভারত [ ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১*ম সংখ্যা 


পৃথক পৃথক সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিল। ইহার ফলে সর্বসাধন সমন্বয় সর্ধবসিদ্ধি 
সমন্বয়, সর্ববসাধক সমন্বয় অসম্ভব হইয়।! রহিল। গ্রনিত্যগোপাল আসিয়াছেন 
ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সহজ নিত্যযুক্ততার উপর দাড়াইয়া সর্বসাধন সমন্বয়, 
সর্বসিদ্ধিসমন্থয়, সর্বসাধকসমন্বয়ের বার্তা প্রচার করিবার জন্য । ইহার জন্ 
ৃষ্টান্তন্ববূপ এই সংসারের মাতাপুত্র সন্বদ্ধের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি 
লিখিতেছেন £ “শশবে মাতা-পিত।র সহিত কি সম্বন্ধ তাহ! জানিতে পারা 
যায় না। জীবের জীবনের যৌবনকালেই মাতাপিতার সঙ্গে কি সম্বন্ধ তাহ! 
বিশেষরূণে বুঝিতে পারা যায়। সম্ভানের, তাহাদের সম্বন্ধে, সেই জ্ঞানের 
সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের প্রতি শ্র্ধাভক্তি হয়। মাতাপিতাকে সন্তান যত 
বুঝিতে পারেন, ততই তাহার নিজ মাতাপিতার প্রতি শ্রঙ্কা-ভক্তি হয়। 
পরমেশ্বরের সঙ্গে জীবের কি সম্বন্ধ তাহা বিশেষরূপে হাদয়জম হইলেই তাহার 
প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির উদয় হয়। বিশেষতঃ শিশু অথবা বালক আপনাকে নিজ 
পিতা-মাতার অংশ নিজ পিতামাতা জানে না। তাহার পিতামাত। এবং 
সে অভেদ জানে না। যে অবস্থায় সেই শিশু বা বালক নিজ পিতা-মাতার 
সহিত নিজেকে অভেদ বোধ করে, তখনই তাহার স্বীয় পিতামাতার প্রতি 
প্রকৃত শ্রন্ধাভক্তি হয়। তাহা হইলে অদ্বৈত জ্ঞান বশতঃ শ্রদ্থাভক্তি হয় 
'্বীকার করাও যাঁয়।' শ্রনিত্যধন্ম পরত্রনচা, ১ম বর্ষ, ওয় সংখ্যা, পৃঃ ৫০-৫১। 
সম্তানের সঙ্গে তাহার মাতাপিতাঁর সম্বন্ধ “সহজ? বলিয়াই সন্তান মাতা- 
পিতার অংশ মাতাপিতা, অদ্বৈত। অদ্বৈতান্থভূতি ব্যতীত মাতাপিতার 
প্রতি সম্তানের কখনও শ্রদ্ধাভক্তি জন্মে না। তাই শিশুগণকে মুখস্থ করান 
হয় “দশ মাস দশদিন ধরিয়া জঠরে? মাতা মাতা হন। সন্তান যতই এই সহজ 
সম্বন্ধকে আকড়াইয়। ধরিয়। থাকিবে, ততই সহজে তাহার মাতাপিতার প্রতি 
শ্রদ্ধাওক্তি হইবে। কিন্তু সন্তানের এই অদ্বৈতানুভূতি ও তাহার ফলস্বরূপ 
শ্রদ্ধীভক্তির উদয় মোটেই স্বাভাবিক হইবে না, যদি না মাতাপিতার নিজ 
সন্তান সম্বন্ধে সহজ একটী অদ্বৈতান্ুভূতি থাকিত, সন্তানের প্রতি একটী সহজ 
দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিত। মাতা দশমাস ধরিয়াই উপলব্ধি করিয়াছে যে, সন্তান 
একদিন তাহারই জঠরে ছিল, একাত্ম হইয়া! ছিল। মায়ের পক্ষে এই উপলব্ধি 
এতই সহজ যে, সে ও তাহার সম্তান এক ও অ্বৈত। মুলে মায়ের এই 
সহজ অদ্বৈতান্থৃভৃতি আছে বলিয়াই সন্তানের পক্ষে একদ্দিন অছৈতান্থভূতি 
সম্ভব হয়। “মাতাপুত্র এক অঙ্বৈত”-_মায্ের এই সহজ জ্ঞানের উপরে সন্তান 
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ন! দাড়াইয়া নিজের বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া মাতাকে বুঝিতে চাহিলে 
সন্তানের পক্ষে কি মাতার সঙ্গে তাহার কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি কিছুই সহজলভ্য 
হইবে? মাতাই সন্তানকে চায়; কেননা সে জানে সে ও তাহার সন্তান 
এক | সন্তান তো মায়ের মত মাকে চায় না; কেনন! মায়ের সঙ্গে তাহার 
অদ্বৈতসম্বন্ধ তাহার কাছে আনুমানিক, শোনা কথা । সম্ভান মায়ের পক্ষে 
যেমন যতখানি “প্রয়োজন”, ম1!কি সম্ভানের পক্ষে তেমন ততখানি গুয়োজন? 
্তানের মৃত্যু হঈলে মায়ের যে বেদনা, তাহার শতাংশও কি মায়ের অভাবে 
সন্তানের হয়? শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রীতি-বিরহ অঞগ্থৈতজ্ঞানেরই বিভিন্ন আব্বাদন 
মাত্র। 
এতদিনের সাধনায় ভক্ত নিজকে ধরিয়া ভগবানকে চিনিতে ও ভালবামিতে 
চাহিয়াছে ; বাবধান তাহাতে শুধু বাড়িয়াই চলিয়াছে। আজ সাধনার 
আরম্ত হইবে ভগবানকে আশ্রয় করিয়া । সামগ্তশ্ত করিবার শক্তিও ভক্তের 
নাই । সাধক হয় কম্মী হইবে, নসতো বা জ্ঞানী, নয়তো! ভক্ত বা যোগী। 
অনিত্াযগোপাল লিখিয়াছেন £ "সর্বধন্ম সামগ্তম্ত করিবার ক্ষমতা নারায়ণ ভিন্ন 
আর কাহার নাই ।'_নিত্যপশ্মপত্রিকা, ২য় ব্য, ৯ম সংখ্যা, পূ ৩০*০। নরের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ সন্বন্ধ রাঁহয়াছে নারায়ণেরই । নর নিজের কাছে৪ নিজে ষে 
অপ্রত্যক্ষ, পর। নারায়ণই সমগ্র-'ময়ি তে"; নারায়ণের মধোই নরসমূহ 
আছে। নরের মধো নারায়ণ আছেন--এই উপলান্ধ ক নরের আছে? তাই 
নরের নিজকে কেন্দ্র করিয়া অনুস্থত সর্ববিধ সাধনা আজ ব্যর্থ। ভাগবত 
বলিতেছেন £ 
বিছ্যাতপপ্রাণনিরে।ধমৈত্রী 
তীর্থাভিষেকব্র তদান জপোযৈঃ | 
নাতান্তশ্ছ্ধিং লভতে অস্তরাত্মা 
যথা হৃর্দেস্থে ভগবত্যনস্তে ॥ ১২1৩1৪৮ 
-.+ঘঅনস্ত ভগবান হৃদ্দিস্থ হইলে অন্তরাত্ম! যেমন অত্যন্ত শুছিলাভ করে, 
বিচ্যা, তপ, প্রাণনিরোধ, মৈত্রী, তীর্ধাভিষেক, ব্রত, দান ও জপমন্ত্রাি দ্বারা 
তেমন অতান্তশুদ্ধি লাভ করেনা ।, 
আমি আমার পরে", আমারও “আগে তিনি। তাহার অযাচিত 
করুণায় তিনিই আমায় চান; আমি তো সতাই তাহাকে চাহি না। “তোমার 
খুশী চেয়ে আছে আমার খুশীর পানে ।” আমার প্রতি তাহার এই আকুল 
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দৃষ্টিকে ধরিয়াই তাহাকে চিনিতে হইবে, তাহাকে চিনিতে চিনিতে আমিকে 
ও আমার বিশ্বকে চিনিতে হইবে । বিশ্ব কি যেমন-ত্বেমন সত্য? বিশ্ব যে 
তাহারই মত নিত্য সত্য। কত তপস্তার ধন এই জগৎ ও আমি! “সঃ 
তপন্তপা1 সর্বমস্থজত।” যে-তপস্তায় আমি জাত, সেই তপন্ার স্থৃত্র ধরিয়াই 
না প্রবন্ধিত হইবে আমার সাধনা? নারায়ণ আমাকে গান?। তাহার এই 
চাওয়াকে সার্থক করিয়া! তোলাই হইবে আমার সাধনা । নরই নারায়ণের 
ইষ্ট _-'ই/ষ্টাহসি মে”। শ্রানিতাগোপালকে একদিন জিজ্ঞাসা করা হইগ্রাছিল, 
ঠাকুর আপনার ইষ্ট কে? ঠাকুর উত্তর দিয়াছিলেন, '€তোমরাই আমার 
ইষ্ট ।' আমাকে কোলে পাইয়৷ মা যে-সুখ পান, সে স্থুখ কি কল্পনাও করিতে 
পারি? আমাকে না পাইলে তীহার যে বেদনা হয়, আমাকে না-পাওয়ার 
সেই বেদনা দূর করার জন্য প্রাণপণ করাই তো আমার সাধনা। আমার 
সারাদিনের প্রার্থনা হইবে, “ওগো আমার ঠাকুর, কবে তৃমি আমাকে পাইবে? 
আমি কবে তোমার কাছে ধর দিব? প্রজ্ঞাবাদীর প্রার্থনা_-কবে আমি 
তোমায় পাইব?” পক্ষান্তরে প্রাণবাদীর প্রার্থনা--“কবে তুমি আমায় পাইবে ? 
তোমার চাওয়ার কাছে কবে আমি ধরা দিব? তুমি আমায় পাইয়া কবে পুর্ণ 
হইবে? তোমার কাছে ধরা না দিবার জন্য তোমার বুকে যে জালা, তাহা 
আমি কবে জুড়াইব? তোমার পাওয়াই হইবে আমার পাওয়া । আমার 
চাওয়া পাওয়া তোমার চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে মহানির্বাণ লাভ করুক। কবে 
তোমার চাওয়া-পাওয়ার মধ্যেই আমার বিশ্ষে চাওয়া-পাওয় সার্থক 
হইবে? ভগবানের চাওয়া-পায়াই ভক্তের চাওয়া-পাওয়া, ভগবানের 
শ্রবণ-বীর্তনেই ভক্তের শ্রবণ-কীর্তন, ভক্তের জন্ত ভগবানের অপেক্ষাতেই 
ভক্তের অপেক্ষা । ভাগবতে শ্রমান গ্রহলাদের মুখে এই স্থরটাই বাজিয়া 


উঠিয়াছে £ 


'নৈবাত্মনঃ গ্রভুরয়ং নিজলা ভপুর্ণঃ 
মানং জনাদবিদুষঃ করুণঃ বৃণীতে। 
যদ্‌ যদ্‌ জনঃ ভগবতে বিদধীত মানম্‌ 
তচ্চাত্সনে প্রতি মুখস্ত যথা মুখশ্রী: | 
এই আত্মার প্রভূ নিজকে লাভ করিয়াও পুর্ণ নন, তাই করুণাম্ম তিনি 
অজ্ঞান লোকের নিকট হইতে মান বরণ ককেন। মালগুষ যেমান ভগবানে 
বিধান করেন, তাহ তাাহারই হয়, ষেমন মুখকে শ্রীমণ্ডিত করিলে তাহ প্রতি- 
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মুখের আগনাআপনি হইয়া যায়। নারায়ণকে সজ্জিত করিলেই নরের সজ্জিত 
হওয়া হয়, নারায়ণের পাওয়া হইলেই নরের পাওয়া হয়। ন্বতন্ত্র করিয়া নরের 
পাওয়ার কোন অর্থ হয় না। 

ভাগবত এই সাধনার কথাও ভাক্তচুড়ামণি প্রহলাদের মাধামে বলিয়াছেন £ 

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ঞোঃ ম্মরণং পাদসেবনম্‌। 
অর্চনং বন্দনং দাশ্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্‌ | 
ইতি পু-সাপিতা বিষেটী ভক্তিশ্চেৎ নবলক্ষণা। 
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্তেহধীত মৃত্তমম্‌ ॥ 

“বিষুর শ্রবণ কীর্তন স্মরণ পাদসেবন অঙ্চন বন্দন দাশ্য ও আত্মনিবেদন 
এই নবলক্ষণ। ভক্তি যদি পুরুষের দ্বারা অপিত হইয়া কৃত হয়, তবে তাহাকেই 
উত্তম অপীত বলিয়া মমি মনে করি |” “অপিতা এব ক্রিয়েত” পদটীর প্রতি 
বিশ্ষেভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শ্রীধর স্বামীপাদ ইনাকে আরও স্পষ্ট 
করিয়৷ লিখিয়াছেন £ 'নতু কৃতা সতী অর্পোত ।'--অর্থাৎ “করার পর অর্পণ 
করিবে না।” শ্রাণ কীর্তন প্রভৃতি নবলক্ষণা ভক্তি অর্পণ করিয়াই করিতে 
হইবে, করার পর অর্পণ করিবে না। সাধককে আশ্রয় করিয়া যদি শ্রুবণ- 
কীর্তন স্ফুরিত হয়, তবে তাহ] হইবে “করার পর অর্পণ* , কিন্তু ভগবানকে 
কেন্দ্র করিয়া যদি সাধনার আরম্ত ভয়, তবে তাহাই হইবে অর্পণ করার 
পর করা । 

“অতঃ শ্রুরুষ্ণনামাদি ন ভবেৎ গ্রাহ্নিক্িয়ৈঃ | 
সেবোন্মুখে ভি জিহ্বাদে ন্বয়মেব স্ফুরতাদঃ ॥+ 
_শ্ত্রীরূপগোস্বামীরুত ভক্তি রসা মৃত সিদ্ধ 

__'অত এব শ্ররুঞ্ণনাম-রূপ-লীলা কখনই ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা গ্রাহ হইবে না। 
উহার! সেবার জন্য উন্মুখ জিহ্বাদিতে স্বয়ংই স্ফুরিত হয়।” ভগবানের নাম- 
রূপ-লীলাকে ইন্িয়দারা গ্রহণ করিতে গেলে, "গ্রহ ধাতুর কর্মকারক করিতে 
গেলে উহাদের চিন্ময়ত্বের হানি হয়; উহ্ারা সাধকের মুঠার ভিতরে আসিয়। 
পড়ে, পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে । নাম-রূপ-লীল! শ্রবণ-কীর্তন তখন শ্রোতা- 
কীর্তনীয়াদের ভোগের উপাদানই যোগায় মাত্র। কিন্তু সাধক যখন সেবোন্ুুখ 
হয়, আত্মসমপিত ইন্দ্িয়দ্ার| নাম-সেবা, রূপ-সেবা, লীলা-সেবার জন্ত উন্মুখ হয়, 
তখনই শুধু নাম-রূপ-লীলা তাহাদের চিন্তামণিত্, চৈতন্তরসবিগ্রহত্ব. পুর্ণশুদ্ধত, 
নিত্যমুক্তত্ব বজায় রাখিয়া স্বয়মেব স্ফুরিত হয়। তুমি লইবে তোমার বিচ্ছিন্ন 
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অহঙ্কারপুষ্ট জিহবাদ্বারা তাহার নাম? তুমি দেখিবে তীশ্ার রূপ তোমার 
অহন্কতস্বভাবযুক নষনদ্বারা? শরণাগত তোমার সর্বেজ্ত্িয়ের কাছেই তিনি 
শ্ররিত হইতে পারেন, ধরা দিতে পারেন। নচেৎ তিনি নিতা অধর। 
তাই পরশ নইলে হাজাব কইলে ত্যক্ত হবে বলে বলে"! শেষে নাম কীর্তন 
পরিণত হয় এক যান্ত্রকক ব্যাপারে । 

আগে তিনি, তাহার পর ত্রাার ভঙ্গন। শ্রীনিত্যগোপাল স্পষ্টই 
লিখিতেছেন £ “পরাশরাম্মর্ ভগবান বেদবাাসের মতে পুজাদিতে অন্গরক্তিই 
ভক্তি । সেইজন্ই বলা হইনাছে পুজা দঘন্তরাগ হতি পারাশর্যাঃ।” অনেকে 
শ্রীভগবানের পুক্সা করেন বটে। কিন্তু নাদের মধো অতি অল্প লোকই 
শ্রীভগবানের পুজাতে অন্থরক্ক হইঘা পুষ্গা করেন। ধাশার শ্রভগাবানের 
পুজাতে অগ্ররক্তি আছে, তিনিই শ্রীভগবানের প্রকৃত পুজক | আগ্পে শ্রভগবানে 
অন্করক্তি না হইলে তাহার পুজাতে অন্ুরন্তি হয় না। শ্রীভগবানে অনুরক্তিই 
তাহার পুজাদিতে অন্ুরভ্তির কারণ। যাহার শ্রভগবানে অনুরাগ হইয়াছে, 
তাহার শ্রভগবানের পুক্গানেও অন্তরাগ হইয়াছে--তাহার শ্রীভগবানের 
সেবাতেও অনুরাগ হইয়াছে--উাহার শ্রীগগবানের জপপ্যানারদিতেও অনুরাগ 
আছে। তাহার শ্রাভগবাশের স্ততি-বন্দনাতেও অন্তুরাগ আছে-_তীহার 
শ্রীভগবানের বিষয় শ্রবণেও অন্ভরাগ আছে--তীহার শ্রভগবানের বিষয় 
কীর্তনেও অন্থরাগ আছে-_তীতার শ্রহুগবানবিষয়ক স্বাধ্যায়েও অন্থরাগ 
আছে-_তাহার শ্রীভগবদ্ধিষয়ণী আলোচনাতে অনুরাগ আছে-_তাহার 
শ্রীভগবানের চরিত্র স্মরণে অনুরাগ আছে তাহার শ্রভগবানের চরিজ্মে মননে 
অনুরাগ আছে-_তীহার শ্রীভগবানের চরিত্র কথনে অন্্গরাগ আছে-_তাহার 
শ্রভগবানের দিব্য চরিত্র পঠনে অন্গরাগ আছে-তীহার শ্ভগবানের দিব্য 
চরিত্র শ্রবণে অনুরাগ আছে-তীহার শ্রভগবানের দিব্য চরিত্র আলোচনায় 
অনুরাগ আছে-_তীহার শ্রভগবানের গুণকশ্পশ সকলের আলোচনায় অনুরাগ 
আছে-তীাহার শ্রীভগবানের অপুর্বব ম্বভীব পধ্যালোচনাম্ম অন্গরাগ আছে-_ 
তাহার শ্রীভগবানের এশ্বর্ধ্য এবং মাধুধ্য কীর্তনে অন্গুরাগ আছে--তাহার 
শ্রীভগবানের রূপ এবং স্বরূপ বর্ণনায় অনুরাগ আছে-_তাহার শ্রীভগবানের 
শক্তি বর্ণনায় অন্থরাগ আছে--তীাহার শ্রীভগবানের শক্তিতে ভক্তিভাবাত্মক 
অন্গরাগ আছে-_-তীাহার গ্রীভগবানের ভক্কে অনুরাগ আছে_তাহার 
শ্রীভগবানের ভক্তিতে অন্থরাগ আছে-_তাহার শ্রীভগবানের প্রেমে অনুরাগ 
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আছে-_তীাহার শ্রীভগবানের গ্রেমাম্পদে অনুরাগ আছে ।” _ভক্তিযোগদর্শন £ 
গৃ-৯৩-৯৪ | 

উর্ধমূল খ্রাভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর সেই যুক্ততাকে যখন সকল 
দেহপ্রাণমনে সঞ্চারিত করিবার জন্য, জমাইয়া তুলিবার জন্য ভজ্ের প্রাগ 
চঞ্চল হইয়। উঠে, তখনকার অবস্তা বর্ণনা করিয়াই শ্রমনিত্যগোপাল প্রাত 
সাধনপস্থার ্বয়ংমূল্যত্ব এবং অন্যোন্যমিথুনত্ব প্রচার করিলেন। ইহাই তাহার 
সর্বসাধন-সমন্ব্ন। সাধক যদ্দি নিজ অহঙ্কৃতভাব লইয়া সাধ্যবস্তকে পাহবার 
জন্য যাত্রারস্ত করে, তখন ত্রাহার অবলম্থিত সাধনপন্থা অনের অন্ু্থত 
সাধনপন্থ! হইতে পৃথক্‌ হইতে শুধু বাধা হয় না, পরস্ত উহার পরম্পরস্পদ্ধ! 
হয়। এই ভাবে সাধকে সাধকে সাধনার ক্ষেগ্চেও বিরাট পার্থক্য আসিয়া 
পড়ে। যে যে-সাধনপস্থার অঞ্রসরণ করে, তাহার অভ্যাসের ফলে তাহার 
দেহপ্রাণমন এমনই একটী ছাচে গ ড়া উঠে, এমন ভাবেই তাহার দেহপ্রাণের 
বিন্যাস ( 20080821021) সাধত হয় যে, অন্যের অন্ুস্থত সাধনপস্থা তখন 
তাহার কাছে নিতান্ত বিজাতীয় বালয়া বোধ হয়। হইহারই ফলে অচিস্ত্য 
ভেদ্বাভেদবাদী ব্লিতে পারেন--'অদ্বৈতবাদ শুনিলে জীপের হয় সর্বনাশ? | 
যাহার 'জপ' ভাল লাগে, তাহার আর ধ্যান ভাল লাগে না) যাহার কীর্তম 
ভাল লাগে, তাহার স্বাধ্যায় ভাল লাগে না। প্রতিটী সাধনপন্থার এক একটী 
বিশেষ অবদান রহিয়াছে; কোনও একটী দ্বারাই মানুষ সম্পূর্ণ হয় না। 
চক্ষু্থার রূপ দর্শন করিলেই কি কর্ণ তৃপ্তি পায়? অথচ মানুষ যখন ভগবানের 
একান্ত রপকেই আশ্রয় করিয়া সাধনা করে, তখন তাহার অন্যান্য ইন্দ্রিয় 
থাকে উপবাসী। এতদিনের প্রচলিত সাধনায় রূপসাধক স্বরূপ-সাধক হয় না, 
ত্বরূপ-নাধকও রূপ-সাধক হয় না। বূপ-সাধনা ও স্বরূপ-সাধনার এই সঙ্্্য 
মায্াবাদের প্রবর্তনার পর হইতে কি তীব্রভাবেই না এদেশে চলিয়া 
আিঘ্লাছে। ভগবানের রূপ মায়িক, স্বরূপ অমায়িক_-এ ভেদদর্শন শ্রীনিতা- 
গোপালদর্শনে নাই। কিন্তু কোনও [বশ্ষে পাধনপন্থাকে একান্ত বালয়া 
ধরিয়া লইলে এ গৌড়ামি নিশ্চয়ই অনিবার্য । এই একান্ত সাধন-নিষ্ঠার 
গৌড়ামি হইতে রক্ষা করিবার জন্যই শ্রানিত্াগোপাল এই সর্বসাধনসমন্থয়ের 
বার্তা প্রচার করিলেন। একটা সমগ্র সাধকের জন্য সর্ববসাধন পম্থরই 
বিশেষ প্রয়োজনীয্নতা রহিয়াছে । সাধককে সমগ্রভাবে সার্থক হইতে হইলে 
সর্বাগ্রে চাই সমগ্র ভগবানের আশ্রত্র গ্রহণ। তখন সেই সমগ্র ভগবানকে 
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সমগ্র পস্থায়ই আস্বাদন করিবার জনা প্রাণ ব্যাকুঙ্প হইয়া উঠে। জীবনের 
সকল শুর দিয়া আমার জীবনের সকল কর্ম দিয়া, সকল সাধনপন্থা! দিয়া 
তাহাকে পাইব, তবেই না আমার প্রজ্ঞা ও প্রাণ সমগ্রভাবে পরিতপ্ত হইবে? 

কিন্ত সাধককে তাহার সব কিছু দিদা ভগবানকে আস্বাদন করিতে হইলে 
তাহাকে সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ্ৎ “ছদ্মবেশী ভগবান' শ্রগুরুগীতায় বর্ণিত 
লক্ষণযুক্ত বর্তমান শ্গুরুকেই সর্বাগ্রে আশ্রয় করিতে হইবে। এত'দন সাধক 
ধরিতে চাঠিয়াছিল স্ব স্ব সাধনা দ্বারা শ্রীভগবানের হাত; তাই উল্জ্িয় 
সমূহের পারস্পরিক সম্ঘর্ষে চুর্দাল তাহার তম্ত ভগবানকে ধরিয়া রাখিতে পারে 
নাই । এইবার ভগবান ধরিয়াছেন ভক্তের হাত, পিতা ধরিয়াছেন পুজের 
হাত। তাই ভক্তের আর আছাড খাইবার সম্ভাবনা নাই । আরও বিশেষতঃ 
শ্রভগবানকে আশ্রয় করিয়া সাধনার আরস্ত হইলে আত্মদনবেদিত সাধকের 
দেহপ্রাণমন নমনধন্মশীল থাকে বলিয়া এ দেহ সর্ববসাধনার উপযোগী হয়; এবং 
এ দেহে সর্ব সাপনা-সমন্বয় স্কুরিতও হয়। শ্রীনিতাগোপাল জীবনেই বর্তমান 
বিশ্ব সর্ব সাধনা-সমন্বয় সর্বব সিদ্ধি-সমন্বয় ও সর্ব সাধা-সমন্বয় সর্বব সাধক-সমন্বয় 
দেখিয়! ধন্য হইবে । 'আমি' হইতে যেসধনার স্বর, সে সাধনার ফলে 
দেহ এমনই শক্ত হইয়া দাড়ায়, এমন ভাবেই উহ] বিন্যস্ত হয় যে, ধ্যান- 
সাধক কীর্তন-সাধক হইতে পারে না। ইহা আমরা উপলব্ধি করিয়াছি, যখন 
বারানসী ধামে প্রকাশানন্দ সরম্বতী পাদ শ্রমন্মহ্াপ্রভূর “কীর্তন” ও নর্তনকে 
ভাবুকতাময় বলিয়৷ উপহাস করিয়াছিলেন । শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনে কীর্তন- 
নর্তন ধ্যানের মধ্যে গলিম্া এক হইয়া গিয়াছিল। অহন্কৃত ভাবধুক্ত সাধকের 
পক্ষে ধান ও নৃতা পরম্পরবিরুদ্ধ তো বটেই । ধ্যান দেহপ্রাণমনের 
একতানতা স্থাপন করিতে চায়, দেহকে স্থির করে। নৃত্য দেহকে নাচাইন্ঘা 
তোলে, চঞ্চল করিয়৷ দেয়। 

ধ্যানের সময় দেতমন প্রাণের যে বিন্যাস হয়, তাহা কখনও কীর্তন-কালীন 
দেহপ্রাণমনের বিন্তাসকে আসিতে দেয় না, বরদাস্ত করে না। অথচ ইহাকেই 
এতদিন সাধন নিষ্ঠা বলা হইত । কোনও বিশেষ পথ ধরিয়া চলিলে সেই পথ 
একটা নেশার স্ষ্টি করে । তখন সেই পথের নেশায় অন্ত পথের প্রয়োজনীমতার 
উপলব্ধি তো হয়-ই না, বরং তাহাকে এডাইয়া চলাটাই তখন সাধকের 
অবশ্য কর্তব্য বলিয়া স্পষ্ট ধারণা হয়। ফলে কোনও দিনই পথ সাধককে 
গন্তব্যস্থলে পৌছাইয়। দেয় না, গন্ভব্যস্থল অনস্ত কাল পথকে ডিঙ্গাইয়া চলে । 
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কিন্ত সাধনার আরমু যদি হয় গস্তব্যস্থল হইতে, তখন সমঘ্ত পথই তাহার 
বলিয়া মনে হইবে ; সমস্ত পথ তখন গন্তব্য স্থলেরই বিশেষ বিশেষ আম্বাদনরূপে 
পরিণত হইবে । তখন পথ হয় গন্তব্যস্থলেরই আস্বাদন ধারা মাত্র; পথ ও 
গস্তব্যস্থল এক । 
“পথের বাশী পায়ে পায়ে তারে যে আজ করেছে চঞ্চলা। 
আনন্দে তাই এক হলো তার পৌছানে। আর চলা ॥” _-রবীন্দ্রনাথ। 

পথ-পথিক-গন্তব্স্থল এক সচ্চিদানন্দেরই বিভিন্ন রস-আম্বাদন। 

পাইয়া সাধনা ও না পাইয়া সাধনার মধ্যে বহুত অস্তর রহিয়াছে, যদিও 
কখনও কখনও উারা দৃশ্যত: এক হইতে পারে। একই “কন্ম" অহস্কৃত- 
ভাবযুক্ষ মান্তষ করে, আবার সেই কর্মাই নাহগ্কৃতভাবমুক্ত সাধক করেন। 

দুই কত পৃথক ! এ দেশ না পাইয়া সাধনপস্থায় অভাস্ত। কিন্ত শ্রীনিত্য- 
গোপাল শিখাইয়। গিয়াছেন পাওয়ার পর সাধন করিবার কৌশল । ্রীনিত্য- 
গোপাল মতে আমরা তে। ছছল্পুবেশী ভগবানকে" পাইয়া আছি। ইহা 
যুক্তিসিদ্ধ, অনস্বীকাধ্য । এই পাওয়ার পরের সাধনা অবলম্বন করিতে পারিলে 
তাহার এই ছদ্মবেশ উন্মোচিত হুইত এবং তাহার ভিতর দিয়! তাহার সহজ 
জীবন ধর] দিত, আত্মপ্রকাশ করিত আমাদের দেহপ্রাণমন সর্বক্ষেত্রে । 
কিন্তু আমরা অতীতের কন্মসাধনা, জ্ঞানসাধন, ভক্কিসাধনা ও যোগসাধনার 
সংস্কারে শক্তভাবে আটকাইয়া থাকিয়। তাহারই সাহায্যে পাওয়া ভগবানকে 
পাইতে চাহিয়াছিলাম। আমরা তাই বঞ্চিত হইয়াছি, পাওয়া ব্রহ্গবস্তকে 
ঘন করিয়া আম্বাদন করিতে পারি নাই। না-্পাইবার সাধনাও হয় নাই, 
যেহেতু উহার উপর তিনি জোর দেন নাই। পাওয়ার পরের সাধনা তে! 
করিতে পারিলাম না, যেহেতু উহা! ঠিক বুঝিতে পারি নাই। না-পাওয়ার 
সাধনা না হইবার কারণ এই যে, শ্রনিত্যগোপাল যখন বলিলেন যে “তোমরা! 
পার না পার সমস্ত ভার আমার উপর রহিল,-“ভয় কি টেনে তুলব' কিংব। 
“মা'ঝ শক্ত আছে তখন তাহার কথার গ্রকৃত তাৎপর্য আমরা বুঝিতে 
পারি নাই। তিনি যখন ভার নিয়াছেন, মাঝি যখন শক্ত আছে, তখন 
আমাদের কিছু না করিলেও চলে-- ইহাই আমরা বুঝিয়াছিলাম। অথচ 
যিনি অযাচিতভাবে ভার নেন, তাহাকে জীবনে শ্িশ্তের কত বড় স্বীকৃতি 
দিতে হয়, ক্বীকৃতি দিলে কতখানি কৃতজ্ঞ হইতে হয়, কৃতজ্ঞতার ফলম্বরূপ 
কতখানি একাত্ম হইতে হয় এবং একাত্ম হইলে তাহার অনুপ্রবেশ ছারা 


€৬৬ উজ্জ্লভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


আমার জীবনের সব-কিছু কতখানি ওলটপালট হইয়া নৃতন হইয়া তাহার 
জীবনের ছ্াাচে গল্ড়য়া ওঠে, তাহ] আমরা বুঝি নাই, কেহ বুঝাইয়াও দেয় 
নাই। আঙ্ বন্তকাল পরে বুঝবার দিন আলিয়াছে। শ্রীনঙ্যগোপাল- 
জীবনে তিনি আমি এক বপিয়া তাহার নিজের ভার ও আমার ভার একই 
কথা । তিনি উহা সহজেই বলিতে পারিয়াছেন। কিন্তু আমি কি তাহার 
সঙ্গে একাত্ম হার, নিচ্যযুদ্তার উপর দীড়াঃয়া তাহার উপর ভার ছাড়িয়া 
দিয়াহছি, তাহার ভার নেয়ায় তৃথধ হহয়াছি) তিনি তো ভার নিলেন, 
আমি তো চার দেহ নাই; তাই তাহার ভার নেওয়ার সার্থকতা আমাদের 
জীবনে হয় নাই । তবে ঠা সত্য যে, তিনি যখন প্রতাক্ষভাবে আমার সঙ্গে 
অদ্বৈতভাবাপন্ন থাকিয়া আমাকে আকধণ করিতেছেন, তখন এই টান 
আমার পক্ষে দীর্ঘদিন সামলাহয়া থাকা অসম্ভব ভইবে। আমাকে ধরা 
দিতেই হইবে। তীহার এই টান আনুমানিক নয়) ইহ নিতান্তই বর্তমান । 
প্রজ্ঞাচুস্বিত এই প্রাণ সাধনার অবশ্থস্তাবী ফল হইবে বিশ্বসজ্ঘ গড়িয়া 
উঠ|। প্রজ্ঞাবাদীর সাধন “মনে বনে কোণে ।' মনে বনে কোণের সাধনায় 
মানুষ কুনে হয়, তাহাতে কি কখনও সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতে পারে? ভক্ত 
চুড়ামণি প্রহলাদের সাধনা প্রাণসাধনা ছিল বলিয়াই তিনি শ্রানৃসিংহদেবের 
সামনে দাড়াইয়া বলিতে পারিলেন £ 
প্রায়েন দেব মুনয়ঃ স্ববমুক্তিকামাঃ। 
মৌনং চরস্তি বিজনে নৈতে পরাথনিষ্ঠাঃ ॥ 
নৈতান্‌ বিহায় কৃপণান্‌ বমুমুক্ষ একো। 
নান্ুং তস্য শরণং ভ্রমতোহজপশ্টে ॥ ভাগবত ৭৯188 
-_-হে দেব, মুর্নগণ প্রায়ই স্ববিমুক্তকাম? তাহারা পরাথনিষ্ঠ নন বলিয়। 
বিজন বনে মৌন আচরণ করেন। আমি কিন্তু একা এই সব কূপণদিগকে 
পরিত্যাগ করিয়া বিমুক্তি চাহি না। অথচ তুমি ছাড়া অন্য কোন শরণও 
তে! দেখিতেছি না।" 
প্রাণলাধক রাজা রস্তিদেবও বলিতেছেন £ 
ন কাময়েইহম্‌ গতিমীশ্বরাৎ পরাম্‌ 
অইদ্ধিযুক্তাং অপুনর্তবং বা। 
আত্তিং প্রপদ্ধেইখিলদেহভাজাম্‌ 
অস্তঃস্থিতো যেন ভবত্যছুঃখ।ঃ ॥ ভাগবত ৯২1১২ 
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“আমি ঈশ্বর হইতে অষ্টসিদ্ধিযুক্ত প্রাগতি চাট না, পুনরায় না-হওয়াও, 
চাই না। আমি অখিলদেহভজনকারীদের অন্থরে স্থিত থাকিয়া! তাহাদের 
আত্তির প্রপর্ হইব, যাহার ফলে তাহার। অদুঃখ হইবে।” 

্রজ্ঞাচুম্বিত প্রাণধারা আজ বিশ্বনজ্বরচণার জন্য আবিভূতি। এই প্রাণ- 
ধারাই বিশ্বত্রষ্টার বিশ্বন্থষ্টিশক্তিকে বিশ্বনজ্ঘের কাছে ন্যস্ত করিতে চাহিতেছে। 
বিশ্ব বিশ্বেশ্বরকে স্থট্টি করিবে--ইহাই প্রাণসাধনার চরম পরিণতি । বিশ্বনাথ 
আজ বিশ্বের রক্তমাংস নিংড়াইয়া দিব্য জন্ম নিখেন, ঠৈতন্য জড়ের বুক মন্থন 
করিয়া জড়ের কোলে প্রকাশিত হইবেন, স্রষ্টা আজ হ্ষ্টের দ্বারা স্্ট হইবেন__ 
ইহাই প্রাণধারার বিশেষত্ব । হ্ষ্তটি করিবার কি উন্মাদ লালস। লইয়াই ন1 
জীবজগত ছুটিয়া চলিয়াছে ! *সট্টি কর', শ্থিষ্টি কর'__চতুর্দিক হইতে কেবল 
ইহাই ধ্বনিয়া উঠিয়াছে। স্থষ্টির জন্য জীব পাগল। শ্রষ্টা স্থষ্টের হাতে স্ষ্টি- 
ক্ষমতা দিবার জন্য আজ উন্মত। যেস্যট্টি করিতে পারিপ না, সে তো ক্লীব, 
বার্থ। অঞ্জুনকে শ্রাভগবান স্থষ্টির জন্যই আহ্বান করিয়াছিলেন; অজ্জুন 
চাহিতেছেন স্থ্টি না করিতে । শ্রীভগবান সন্সেহ তিরস্কার করিয়। বলিলেন ঃ 
“কৈব্যং মাম্ম গমঃ পার্থ ।* সব হষ্টির সেরা স্থষ্টি হইবে বিশ্বকে দ্বিতীয়বার স্যষ্টি 
করা, বিশ্বেশ্বরকে স্থ্টি করা । যতদিন বশ্ব ও বিশ্বেশ্বর জীবের সাধনার ভিতর 
দিয়া না জন্মিতেছেন, ততদিন বিশ্বের জ্বাল, বিশ্বেশ্বরের তপস্যা কিছুতেই 
সার্থক হইবে না। ভগবান কেন “তপঃ ত1 উদং সর্ববং অস্জত?? তাহার 
তপন্যায় হুষ্ট এই সর্ব আবার তাহাকে সৃষ্টি করিবে, এতদিনের বিশ্বাত্ীত 
্রন্ধ বিশ্বের মধ্য দিয়া নিতুই নবীন হইয়া সম্ভৃত হইবেন_ ইহাই না সৃষ্টির গৃঢ 
প্রয়োজন? পিতা যেমন পুত্রকে সৃষ্টি করেন পুত্রের পুত্র হইবার লালসায়, 
বিশ্বপিতাও তেমনি বিশ্ব-জীববৃন্দের পুত্র রূপে স্যর হইবার জন্য বিশ্বকে 
স্থট্টি করিয়াছেন। প্রাণলাধন। এই স্থষ্টির কথা বলিয়াই ধন্ত। একদিন 
ঈশ্বর স্ষ্টি করিয়াছেন বিশ্বকে ; এইবার বিশ্ব হ্ষ্টি করিবে বিশ্বেশ্বরকে । 
এই উভয় স্যষ্টির সমন্বয়ের খবর পৌছাইয়াই শ্রনিত্যগোপাল অদ্বিতীয় শরষ্টা। 
কমুনিজম জড় হইতে ঠৈতন্থের ত্ৃষ্টি কথা শুনাইয়াছে ; হেগেল শুনাইয়াছেন 
চৈতন্য হইতে বিশ্বন্থষ্টির কথা । কোনও এক্টীই একান্ত সত্য নয়। ছুইয়ের 
সমন্বয়ই পুর্ণ সত্য, পর সত্য । শ্রীনিতাগোপাল এই পর সত্যের প্রচার করিয়াই 
বিশ্বের সর্ব সমস্তার একমাত্র সমাঁধান-কর্তী। ইহাই তীহার জড়-অজড় 
সমন্বয়ের গভীর তাৎপধ্য । তিনি মার্কসের জড়বাদ ও হেগেলের অজড়বাদের 


৫৬৮ উজ্জ্ললভারত [ ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ম সংখা? 


সমন্বয় করিয়া জগতে এক নৃতন দর্শনের প্রতিষ্ঠটাতা। তিনি মার্কস্‌ ও 
হেগেল সমন্থিত মুস্তি। 

তিনি যে ঘার্কসীয় দর্শনের পরিপূর্ণ সমর্থক, তাহা তাহার মায়াকে, এই 
“বিশ্বকে সত্য বলিয়া উপস্কাপিত করার ডিতর দিয়! ফুটিয়া উঠিয়াছে। অথচ 
তিনিই আবার মার্ক শীয় দর্শনের সঙ্গে হেগেলীয় দর্শনের সমন্বয় বিধান, 
করিয়াছেন, যাহা মার্কসের ও হেগেলের কল্পনারও অতীত ছিল। শ্রনিত্য- 
গোপাল লিখিতেছেন £ পরমগংস শঙ্করাচার্যা রচিত আত্মবোধ গ্রন্থের 
সধ্ুচত্বাপ্িংশৎ শ্লোকে বলা ভইয়াছে-- 

'আত্মৈবেদং জগৎ সর্বং আত্মনোহন্তন্ন বিছ্যতে | 
মুদে। যদ্বৎ ঘটাদী“ন স্বাত্মানং সর্বমীক্ষতে ॥' 

উক্ত শ্লোকানুনারে দ্ৈতান্বৈত অভেদ বলা যাইতে পারে । কারণ, উক্ত 
শ্লোকানূলারে বুঝিতে হয়, যে প্রকার মৃত ব1 মুনত্বকাই ঘট প্রভৃতি বিশিষ্ট 
মৃতপাত্র সকল, তদ্রপ আত্মাই সমস্ত জগৎ। আত্ম! ব্যতীত অন্য পদার্থ দুষ্ট 
হয় না। অতএব সক্কল পদার্থ ই আত্ম। দেখিতে হয়। আত্মাই সকল জগৎ 
ক্বীকার করা হইয়াছে বলিয়া আত্মাকে প্রকারান্তরে অনাত্মাই বলিতে 
হয়। কারণ জগ সর্ববং, ত অণাত্মারই বিকাশ । সেইজন্াই শঙ্করাচাধোর 
মতানুারে আত্মা এবং অনাত্বা অভেদ বলিতে হয়। সেইজন্যই দ্বৈত এবং 
অদ্বৈত অভেদ্দ বলিতে হয়। উক্ত সপচত্বারিংশৎ শ্লোকের মতানুসারে আত্মা 
এবং অনাত্আা অভেদ স্বীকার করা হয় বলিয়া আত্মা ও অনাত্মা উভয়েরই 
নিতাতা ও সত্যতা ্বীকাঁর করিতে হয়। কারণ শত উপনিষং, নেদাস্ত- 
দর্শন ও বেদান্তসার মতে আত্মা নিত্য সতা। সেই আত্মার সঙ্গে যাহা অভেদ, 
স্থৃতরাং তাহাও নিত্য-সত্যাত্বা শ্বীকার করিতে হয়। অথচ অনাত্মা অনিতা- 
অসত্য বপিয়া,_-আত্মাও সেই অনাত্ব। বলিয়া,_সেই আত্মীকেও অনিত্যা- 
অসত্য বলিতে হয়, কিংবা আত্মাকে নিত্য-নত্য ৪ বলিতে হয়। এক্ষণে 
অনাত্মার সঙ্গে নিত্য-সত্য-আত্মার অভেদত্ব প্রদশিত হইয়াছে বলিয়া সেই 
অনত্য-অসত্য-অনাত্মাকেও নিত্য-সত্য বলিতে হয়। আর সেই অনাত্বা 
অদ্বৈতমতান্গপারে অর্নিত্য অসত্য বলিয়া মেই অনিত্য নিত্য-অসত্যও 
হ্বীকার করিতে হয়।”__সিঙ্ধাস্তদর্শন, পৃঃ ১৭০--১৭১। €বিশ্বের' সত্যতা 
সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন £ 'আমরা স্পই্ইই এই বিশ্বে অবস্থান করিতেছি, 
অতএব আমর কি প্রকারেই বা আমাদের অবস্থিতির স্থান এই 'বিশ্ব'কে 


কাণ্তিক, ১৩৬০ ] শ্রনিত্যগোপালজন্ম-শতবাধিকী ৫৬৯. 


কল্পিত বা মিথ্যা বলি? আমাদের এই প্্রতাক্ষ-পরিদৃশ্বমান বিশ্ব' সত্যই 
বলিতে হইতেছে । এই বিশ্ব দর্শন, স্পর্শন এবং বোধ দ্বারা অবধারিত 
হইতেছে । এই বিশ্বের সত্যতা সম্থদ্ধে এই সিদ্ধান্তদর্শনের তৃতীয় ভাগে 
বিস্বৃতুরূপে প্রমাণ করা হইয়াছে।”__সিদ্কান্তদর্শন £ পৃঃ ২২৯--৩০ 

শ্রনিত্যগোপাল আত্মাকে একাস্ত “নিত্য সত্য' এবং অনাত্মাকে একাস্ত 
অনিত্য অসত্য ধরিয়া লইয়া বিশ্ব-সন্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াটাকে 
চ্যালেঞ্জ করিতেছেন। নিত্য, অনিত্য, সত্য, অসত্য সবই আপেক্ষিক 
শব্ধমাত্র। আত্মা বা অনাত্মা কিছুই 2501006 নিত্য বা অনিত্য নয়, সত্য 
বা অসত্য নয়। শ্রানিত্াগোপাল আত্মার মধ্যে অনিত্য অনাত্মার অব্)ক্তভাবে 
থাকার এবং অনাত্মার মধ্যেও অব্যক্ত রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। 
তাহার মতে নিতোর মধ্যে অনিত্য এবং অনিত্যের মধ্যে নিত্য অব্যকরভাবে 
রহয়াছে। আত্ম। নিতা সতা, আত্ম। অনিত্য-অসত্য এবং অনাত্মা! অনিত্য- 
অস্তা, অনাত্ম| নিত্য-সতা--দুইকেই লীলার বিবর্তনে বর্তমান বিশ্ব 
আন্বাদন করিবে । “অনিতা তারা তব ইতিহাসে নিত্য নাচন নাচে ।» 
_ রবীন্দ্রনাথ । ইহাই শ্রানত্যগোপাপের নিত্যানিত্য সমন্বম। এই তত্ব 
আমন্বাদন করাইবার জন্ত তিনি “রজ্জুতে সর্পভ্রম* এবং “মরুভূমিতে মরিচীকা 
দর্শন'কে চ্যাল্ত্রে করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন £ “সর্প আছে তাই 
রজ্কুতে সর্পভ্রমও কখন কখন হইয়া থাকে। সর্প যদি না থাকিত 
তাহা হইলে কখনই রজ্ছুতে সর্প ভ্রম হইত না। অসত্য আছে তাই সত্যে 
অসত্যের ভ্রম হয়। অসত্য যদ্দিনাথাকিত তাহা হইলে সত্যে অসত্যের 
ভ্রমও হইত না 'জলেরই রূপান্তর তুষার যেমন, তদ্রপ গ্রকৃতিরই রূপান্তর 
পুরুষ। তুষারেরই ব্ূপান্তর জল যেমন, তদ্দেপ পুরুষেরই রূপান্তর গ্রকৃতি। 
পুরুষ যাহ। গুরুতিও তাহা, উভয়ই আত্মা ।*-শ্রনিত্যধর্ পত্রিকা, ২য় বর্ষ 
৮ম সংখ্যা, পৃ ২৩৮। 

আকাশে নীলত্ব দর্শন, মক্স্থলে মরীচিকা দর্শন, স্বাছুতে পুরুষ দর্শন 
প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশ্বকে মিথ]! প্রতিপন্ন করাকে চ্যালেঞ করিয়! শ্রীনিত্য- 
গোপাল লিখিয়াছেন £ «তামার নিকট হইতে মরুস্থলের যে অংশ অতি দুস্থ, 
তথায় ভূমি ভ্রমবশতঃ যে জল-দর্শন কর তাহার সহিত, তুমি যেবিশ্বে বাস 
কর তাহার সহিত, ষে বিশ্ব তোমার অতি নিকট, সে বিশ্বের তুলনা করিয়! 
তাহার স্তায় তোমার সেই অতি নিকটস্থ বিশ্বকে মিথ্যা বলিতে পার না। 


৫৭০ উজ্দ্বলভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 


নিকটস্ব স্থানকে কেতই ত ভ্রমবশতঃ পুরুষ-দর্শন করে না। যেবিশ্বে বাস 
করিতেছ তাহাও তোমার অতি নিকট; তাহা যদি সত্য না হইত, তাহ? 
হইলে তাহা তৃমি দর্শন করিতে না। তাভা যণ্দ সতা না হইত, তাহা হইলে 
তাহ] তুমি স্পর্শ করিতেও সমর্থ হইতে না। সেইজন্যই বলি,__ 
'যখৈব ব্যো'্স নীলত্বং যথা নীরং মরুস্থলে | 
পুরুষত্তং যথা স্থানৌ তথ্বদ্বিশ্বং চিদ্াত্মন ॥ ৬১ 

বল! সঙ্গত হয় নাই ।*-_সিগ্াস্তদর্শন, পৃঃ ৫১ 

“রজ্জুতে দর্পভ্রম? প্রভৃতি র দৃষ্টান্তদ্বারা বিশ্বকে অসত্য প্রতিপন্ন করার মধ্যে 
প্রানতাগোপাল কোন৪€ যৌক্রিকতা দেখেন নাই । এ দৃষ্টাস্তলমূহ একান্ত 
সেকালের । উহা নিটউনের যুগের 6৪৭. 17616 0100] 010156196"-এর 
দৃষ্টান্ত । আজিকার মান্ষের জগতটা জাবস্ত। জীবন হইতে দৃষ্টান্ত গ্রহণ 
করিবার যুগ আসিয়াছে । এমড়া” দৃষ্টান্ত সাহায্যে বিশ্বকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করার স্থযোগ আক্চ আর মার্কসের যুগে চলবে না। অনুমান-উপমান শব্দ 
প্রমাণ যেমন সত্য, প্রত্যক্ষ প্রমাণ তদ্রপই তুল্য সত্য । তান শ্রীনি ন্যগোপাল 
'বাঁর বার লিখিয়াছেন : 'প্রত্যক্ষাপেক্ষা আন্থমান্দিক যুক্তি বিশ্বাযোগ্য নহে ।, 
শ্রীনিত্াগোপাল মতে বাচ্যাথ অপেক্ষা শব্দের লক্ষ্যার্থ' বেশী সত্য নহে । 
চার্ববাক-শঙ্কর-সমন্বয়মুণ্তি শ্রানত্যাগোপাল সর্বপ্রমাণ সমন্বয় দ্বারা, বাচ্যার্থ- 
বাঙ্গার্থের সমন্বয় দ্বারা বিশ্বও বিশ্বেত্বরের তত্ব নিদ্ধারণ করিতে অবতীর্ণ 
হইহাছেনণ। তিনি প্রাণ-দর্শন প্রবর্তক; তিনি প্রাণের ভাষ। লইয়া 
আসিমাছেন, তাহার জীবন হইতেই বর্তমান বিশ্বে প্রাণধার প্রবাহিত 
হইয়াছে, তাহার জীবনেই প্রাণলাপনা মূর্ত হইয়া উঠরিয়া্ছে। তাহার 
প্রবন্তিত প্রাণদর্শন এই বিশ্বকে সতাং শিবং স্থন্দরম্‌ রূপে গড়িয়া তুলিবার 
জন্য, বিশ্বকে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে সুষ্টি করিবার জন্য, আকাশের আদর্শকে ধরার 
ধূ্গায় রূপদান করিবার জন্য, নিজে বিশ্বের কোলে বিশ্বশূন্ুরূপে জন্ম গ্রহণ 
করিধার জন্য, বিশ্বকে স্পন্দিত করিয়৷ তুলিতেছে। তাহার এই সর্ব মঙ্গল 
আবির্ভাব জয়যুক্ত হউক। বন্দেমাতরম্‌ 


চটি যেটা 


০সত 
বিস্ভা সরকার 


এ পক্ষ মেলেছে ভান! দূর নীল নভে 
সেথা হতে ফিবে ফিরে বার বার দেখি 
সোনালি ফলে ভরা এই বহ্থন্ধর। 

প্রাণের স্পন্দন দেয় সোনালি রোদ্দ,রে- 


আশা আনে নব জীবনের-_ 

অন্ধকার রাত্তি বুঝি হয়ে আসে শেষ ! 

বুঝিবা হয়েছে ভীত ক্ষুব্ধ স্বাপদেরা 
নবীন প্রভাত আসে আলোবঝলমল 


প্রার্থী আমি সদূরের-_ 

যাত্রা মোর অজান1 সে সাগরের পার 

অসীন দিগন্তে ভারা নীলাকাশ পথে 
যাজ্সা মোর নহে নিরুদ্দেশ 


ভালবামি ধরণীরে আমি 
ভালবাসি এর ধুলিকণ। 
অণুতে অথুতে জাগে মহা সম্ভাবনা 
নিরাশাষ় পড়ে কাদা জাগায় ধিকার 
অমৃত ইসারা আছে জলেস্থলে মিশে 
তাহার সন্ধান মাগি যাত্রা যে আমার ! 


সাহিত্যে জীবন-দর্শন 


চ্চিদানন্দ চক্রবস্তা 


সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক আগুনের সঙ্গে তার দাঠিকা শক্তির 
মত এবং সাহিত্য স্ষ্্ীর মূলে যে-ক্রিঘ়া আছে, তা নিরবধি কাল ও বিপুল 
পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের স্বল্লাঘু জীবনে স্থা্ী সন্বন্ধ স্থাপনের আকাজ্ষা। মানু 
ধেমন কেবল ব্যঞ্ডিগিত ম'নঘ নম--একই সঙ্গে সেসমাজ ও বিশ্বগত মানুষ, 
তেমনি তার সাঠিত্য কেবল ব্যক্তিজীবনের কাহিনী নয়, তার সমাজ ও 
বিশ্বজীবনের কাহিনী ৪ ৭টে। এককখায় সাহিত্য তার সামগ্রিক জীবনের দর্পণ | 
এ দর্পণে তার সমগ্র রূপ প্রতিফপিত হয়। আবার প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক 
কালে এবং প্রতোক জাতির মধ্যে ধেমন এক একটা বিশ সাধন সংস্কার 
দেখ! দেয়, তেমনি সাহিতোর দর্প:ণও তার যুত্তির বূপ-বৈচিভ্ত্রা ফুটে ওঠে । 

কোন্‌ স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষের সন্যতার যাত্রাবস্ত হয়েছে, পথে 
কত বাধ! বিপত্তি দেখা দিয়েছে, মানুষের অন্নময়, প্রাণময় এবং মনোময় সত্তা 
কেমন করে বিকশিত ও বিবর্তিত হয়ে উত্তরণের প্রতীক্ষা করছে-__গুহাবাসী 
অরণযাচারী জীব প্রস্তর, তাত, লৌহ, ইস্পাত প্রভৃতি ধাতুর যুগ অতিক্রম 
করে আধুনিক বিজ্ঞানের নিদান অগুপরমাণুক্ষে আন্মসাৎ করেও কেন স্থির 
হতে পাখছেন।, তার সবিস্তার কাহিনী সা্হতোর আধারে বিস্তৃত হয়ে 
রয়েছে । কিন্ত এ হ'ল সাহিতোর বাপক সংজ্ঞা । 

সাধারণ অর্থে সাহিত্য বলতে আমর| যাবু'ঝ তা হ'ল ব্যক্তিমনের সঙ্গে 
সমাজ মনের সংযোগ স্থাপন । অর্থা্ যে-কালে, যে-দেশে এবং যে-পরিবেশে 
শ্র্টা জন্মগ্রহণ করেছেন, তিনি সেই দেণশকালের ভাপন। চিন্তা, আশা আকাজ্কা 
শিক্ষা দীক্ষা ও এতিহ্থ সংস্কারের প্রতিভ্‌ হিসেবে এসন কিছু সাক্ষ্য প্রমাণ রেখে 
দেন, যাকেবপ তার সমলাময়িক সমাঞমনকেই উন্নত করেনা--অধিকন্ত যে 
পাখেয় লাভ করে উত্তর পুক্ষ শ্বচ্ছন্দে সমুথশানে অগ্রসর হন। 

অতএব দেখা গেল যে সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের যেমন নিকট সন্বন্ধ, অই্টার 
মনের সঙ্ে সমাজমন প্বেমন অন্বিত, তেমনি একই সঙ্গে আরও একটি বস্তুর 
প্রয়োজন অপরিহার্ধয, ষেটির নামকরণ হতে পারে ধারাবাহিকতা--অর্থাৎ 


কাত্তিক, ১৩৬০ ] সাহিত্যে জীবন-দশন ৫.৭: 


বিগত যুগের সঙ্গে বর্তমান যুগের মেল বন্ধন। বস্ততঃ সাঠিতো ধারাবাহিকতা 
তার প্রাণধর্মেৰ একটি মুল্যবান লক্ষণ। সাহিত্যের ধারাবাহিকতা আছে 
বলেই আমরা বুঝতে পারি যে নৃহন প্রাকনের অগ্ুশ্থতি, অগ্যত্তনী চিপস্তনীর 
উত্তর কাল এবং বর্তমান অতীতের স্বাভাবিক পরিণতি । এই ধারাবাহিকতায় 
বিশ্ব(স কেবল মা আমাদের দেশের মনীধীগণহ বোধ করেন নি, প্ররুতপক্ষে 
সব দেশের চিগ্তানাঞ়কহ এ বিষয়ে অল্লাবস্তর যে সকল মতামত প্রকাশ 
করেছেন, সেগুলির সামান্ততা লক্ষণীয়। বর্তমান যুগের ইংলগ্ডের অগ্ততম 
গ্রতিষ্াশালী লেখক (সমালোচক ও কবি) টি, এস্‌ এলিট ও (এ. ৪. 11196) 


বলেছেন 27101801001) 13 2 12279006101 12101) 1061 518101101021)06, 
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19 0106 29196089010) ০06 1713 151980107) 00 115 0৬৪৭ 009905 270 
91015755 


কাবগুর রখীন্ত্রনাথও বলেছেন, “লাহিত্যের ধারাবাহিকতা ব্যতীত 
পুর্ববপুরুষদের সহিত সচ্তেন মানসিক যোগ কখনও রক্ষিত হইতে পারে ন1।” 
পুর্বব গুরুষদের সঙ্গে মানসিক যোগের অথথ তাদের চিনস্তাদর্শ, মূল/মান, নীতিবোধ 
ইত্যাদি সব কিছুর সঙ্গে পরিচিত হওয়া । এক কথায় তাদের জীবন-দর্শনকে 
গ্রহণ করা। এখানে প্রশ্ন উঠবে এই জীবন-দর্শন বস্তটি কি? এক কথায় 
বল। যায় যে, জীবন-দর্শন হ'ল সত্যান্ভৃতি। অর্থাৎ জগত্বণাপারের মধ্যে 
যে রহস্ত প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে-ধ্বংস ও হষ্টি-শীলার মধ্যে যে শাশ্বত চিরন্তনী 
ধারার আভাষ পাওনা যায়, তাকে প্রাণের রসে রপায়িত করে জীবনের 
আবেগে উপলব্ধ কর|। এই প্রসঙ্গে একজন চিন্তাশীল সমাপোচকের একটি 
উক্তি স্মরণ করতে বলি: “যাহার প্রাণশক্তি যত বেশী, অর্থাৎ যত স্বভাবে 
প্রতিষ্ঠিত, সে এহ জগত সমুদ্রে সান করি সাতাপ দিয়া হহার তরঙ্গাঘাত 
সহ করিয়াই তত আনন্দ পা । যে মানুষের প্রাণে আনন্দ ঘনীভূত 
হইয়। উঠে, তাহার প্রাণে হুঙির বেদন। সঞ্গীতরূপে উত্পারিত হয়, ব্যক্তির 
সখ দুঃখ নির্ধযক্তিক হইয়া উঠে। এই ব্যক্তির নাম কবি।” 

আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীন খধিগণের মধ্যে শাশ্বত সত্যান্গভূতির এবং 
আনন্দঘন প্রাণের স্পন্দনের চরম প্রকাশ ঘটেছিল। তাই তাদের কৃতি ও 


৫৭৪ উজ্জ্বলভারত [ ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা? 


কীত্তি জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্য বলে আজও বন্দিত হচ্ছে এবং তাদের জীবন-দর্শন 
সর্বকালের সর্বমানবের গ্রহণষোগা বস্ত হিসেবে সমাদৃত হচ্ছে। ঠবদিকমূগের 
সাহিতোর জীবন-দর্শন হল মানবাত্মার অন্ধকার থেকে আলোকে, অসৎ থেকে 
সং্এ এবং মৃত থেকে অমৃতত্বে উদ্ধারণ। উপনিষদের খা বলেছেনঃ 
“যতো! বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, ধেন জাতানি জীবস্তি, ষৎ প্রায়স্ত্য ভি- 
সংবিশস্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসম্য, তদ্‌ ব্রহ্ম ।” অর্থাৎ ধার থেকে সমস্তই জন্মাচ্ছে, 
ধার দ্বারা জীবন ধারণ করছে, ধাতে প্রয়াণও প্রবেশ করছে, তাঁকে জানতে 
ইচ্ছা করো, তিনিই ব্রহ্ম । বিশ্ব জগতের সমস্ত পদার্থের মধো ব্রদ্ের শ্বরূপকে, 
অনস্তের শ্বদ্ূপকে উপলব্ধি করার সাধনায় ভারতবর্ষের খধষিরা এতদূর অগ্রসর, 
হয়েছিলেন, যা অন্তদেশের তত্বজ্ঞানীরা কল্পনাই করতে পারতেন না। 
উপনিষদের খধি আরও বলেছেনঃ “ঈশাবাস্তমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ 
জগত্যাং জগৎ অর্থাৎ জগতে যা কিছু আছে সমন্তকেই ঈশ্বরকে দিয়ে 
আচ্ছন্ন করে দেখবে । “আনন্দং ব্রহ্ধনো। বিদ্বান ন বিভেতি কুততশ্চন' বর্ষের 
আনন্দকে যিনি সর্বত্র জানতে পেরেছেন, তিনি আর কিছুতেই ভত্ত পান না। 
উপনিষদের যুগ অতিক্রান্ত হয়ে রামাফণ মহাভারতের যুগে আমরা যে জীবন- 
দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হই, তাও অধন্মের বিরুদ্ধে ধর্খের, অসত্যের বিরুদ্ধে 
সত্যের, পাপের বিরুদ্ধে পুণোর লড়াই এবং প্রতিষ্ঠ।। রবীন্দ্রনাথের কথায় 
বলব, "রামায়ণে দ্েবত1 নিজকে খর্ব করিয়া মানুম করেন নাই, মাঙষ নিজ 
গুণে দেবতা হইয়া উগঠ্িয়াছেন। রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা 
ঘরের কথাকে অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতাপুঝে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় 
ক্বামী স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে গ্রীতি-ভক্তির সম্বন্ধ, রামায়ণ তাহাকে এত 
মহৎ করিয়। তুলিয়াছে যে, তাহ? অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে। 
***গৃহ ও গৃহধন্ম যে ভারতবর্ষের পক্ষে কতখানি, ইহা হইতে তাহা বুঝা বাইবে।” 
মহাভারতও একইভাবে কন্ম ও বৈরাগ্যের, ত্যাগ ও প্রেমের শাশ্বত ইতিহাস। 
যুধি্িরের সত্যবাদিতা, গান্ধারীর ধর্মশশীলতা, ধৃতরাষ্ট্রের সন্তান-ন্সেহ, কর্ণের 
ত্যাগনিষ্ঠা, বিদূরের প্রজ্ঞা মহাভারতের সমন্ত মিথা, প্রবঞ্কনা, পাপ ও 
মালিন্যের পুপ্তীভৃত কালিমাকে বিধৌত করে দ্র্ণাক্ষরে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে 
উঠেছে এবং মহাভারতের মহানাট্যের ট্র্যাজেডীর শেষ অঙ্কে শুধু একটি 
বাণী অমৃতমৃত্তিতে অভিব্যক্ত হয়ে ভারতবর্ষের সহম্র বছরের হৃৎপিগ্তকে 
আজও স্পন্দিত করছে --“যতোধর্শস্ততোজয়।, 
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এর পরই উল্লেখষোগা বৌদ্ধ যুগের সাহিত্য । যদিও বৌদ্ধধর্ম নাস্তিক 
বুদ্ধি ও দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তথাপি বৌদ্ধধর্মের মৃলকথ1--আহিংসা, 
জীবে দয়া, দুঃখের নিবুত্তি, সত্যের অনুরাগ এবং কল্যাণ চিস্তা_-পুর্বযুগের 
সাধন-লক্ষোর পরিপন্থী নয়। 

বৌদ্ধ ষুগের পর সাহিতোর নবধুগ ঠিসেবে বৈষ্ণবযুগই উল্লেখযোগা । 
বাংলা দেশে এন যুগের পুনরভ্যুখান শ্স্তৈন্ের আবির্ভাবে দেখা দে। তাহার 
দেভাণসানে তাহার অসংখ্য শক্ত-শিষাবুন্দের ধ্বারা ষে সব সাহিতা রচিত হয়, 
(তাতে মহা প্রভূব জীবণীলার বর্ণনাই অর্শিক) তাতে ভারতবর্ষের চিরাগত 
ধশ্মস-স্কারের এবং এ তহাসাধনার কথাই ধ্বনিত হয়েছে । কিন্কু শ্রীঠ্তৈন্তের 
প্রেমপন্ম প্রগারের বনু পুর্বে বুন্দাৰনে টৈষ্ণবান্মশাস্ত্রের যে সঞ্চল অন্থশীগন 
তয়েছিশ, এবং তারও পরে ধিছ্যাপাত, চণ্ীপদাস হত্যা একাধিক বৈষ্ব কবি 
যে নব ভ'ক্ষরসাশ্রত কতা রচনা করোছঙলেনঃ তাতে এই ধন্মের শক্তি এবং 
সামথ] সপদ্ধে একট। সঠিক ধারণা পাওয়। গেছে। রাধারুষ্জের প্রেমপীলাকে 
অবপন্থ («বে চগডাদান বিগ্যাপতির কাব্য এই মর জগতের নরন।রীৰ আত্মা ও 
দেহের সন্ল রচগ্ত উদঘাটিত কবে দেখিয়েছেন। একাধক ভাষ্যকার তাদের 
পাগুঙাপুর্ণ টাকাটাপ্পন দিয়ে এই কাব্যের যে রস-বঙ্লেষণ করেছেন, 
তাতে ম'শ্নষের স্বাভাবিক জ্ঞান পিপাসার এবং এ কাবদের জীবন-দর্শন সঙগন্ধে 
তাদের আ'বচপিত অরদ্ধার পরিচয় পাওয়া গেছে। চগ্ীদাসের শুনহ মানুষ 
ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই" বৈষ্ৰ সাহিতে।র জীবন- 
দর্শনের অতুলনীয় নদর্শন। বিগ্যাপতির “জনম অবধি হাম রূপ নেহার নয়ন 
ন। তিরপিত ভেল” একই সঙ্গে স্মরণীয়। 

তারপর আমর! চৈতন্যোত্তর যুগে বড় যে-পরিবর্তনের সম্মুধীন হই, তা 
মঙ্গলকাব্য ও ভাক্ত কাব্যের যুগ। এক'দকে ভারতচন্দ্র মুকুন্দরাম এবং 
অন্তদিকে রামপ্রসাদ__-শিব ও শ:ক্তর পুজারী হিসেবে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। 
মঙ্গলকাব্যের জীবন-দর্শনে আধাভাবের সঙ্গে অনাধ্যভাব, অভিজাত 
চরিত্রের সঙ্গে অনভিজাত চরিজ্রের, দৈবশক্তির সঙ্গে মান্ুষী শক্তির ষে 
সামণ্রম্ত এবং ধন্মকে একমাত্র পরিস্রাতাকপে হ্বীকার করে নেবার যে 
দৃষ্টান্ত আছে, ত। ভারত-সংস্কৃতির একট! মূল্যবান আদর্শ । রামপ্রসাদের 
ইঞ্টদেবীর নিকট ভক্তি বিনম্র আত্মসমর্পণও যোগীর উপযুক্ত এবং 
সাধকের কাম্য । 
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মঙ্গল কাঁবোব যুগের অবসানে আমর] ষে যুগে অবতীর্ণ হই, তা বাঙালীর 
ভাবজীবন বিবাট নিপ্রনের যুগ-_যে-মুগে তার সামাজিক, রাষ্্রিক, আধা ত্তমিক 
জীবনের সকল অংশে একটা আমূল পরিনর্ন ঘটে। বিদেশী শিক্ষা ও বিদেশী 
সভাতার সংঘাতে এ সংস্পর্শে তার বঠিঙ্গীবন এবং অন্তভশলন চঞ্চল হয়ে ওঠে 
- সে তার পুরুষ প«ম্পরাগত সমণ্ত বিশ্বাস বন্ধনকে অন্বীকার করে, শিক্ষা 
সাপনাকে জলাঞ্চণল দিয়ে, স্বধর্ম ত্যাগ করে ভয়াবত পরধন্ম গ্রহণের জন্য 
উদ্বদ্দ হয়ে ওঠে। কিন্তু যা তার ম্বভাবের অন্তর্গত নয়, ষে সংস্কার তার 
রক্তুগবদ, তাকে অন্বীকাব করব বললেই ত আর ত্যাগ করাযায় না। তাই 
সাময়িক অস্থিরতা, চিত্তের বিকার ও চ'ঞ্চলা, ভাবের উন্মাদনা যেপ্দন কাটল, 
সেই মোহভঙ্গের পর তার মধো নবঙ্গী“নের এবং নবজাগুত্ির রূপ লানণ্য 
ফুটে উঠল । যে দেহ অজ্ঞন্ার অন্ধ কুসংস্কারে আচ্ছন্্ হয়ে রকহীন হয়ে 
গিয়েছিপ, তা খুনকুদ্দপ্ূু হয়ে প্রাণের হিলেলে বলে উঠল £ গাতিব মা বীর 
রমে ভাম মহাগীত? ২--বলল, তং ভি গর্গা শ গ্ুভরণ ধাধ্িণীণ, কমলাকমল- 
দল-পিভারিণীং বাণীবেদ্যাদায়িনীং নমামি তাং”, 'বন্দেমা্রম্ত। 

বাংল] সাঠিতোর এই যুগলযষা মপৃ-সক্ষমের যুগ নামে আমাদের সপার 
কাছে পরি “৮ত, তার মূলে যে পেবণ| ছিল, তার সঙ্গে বৈদিক যুগ, নৌদ্গযুগ বা 
বৈষ্ণনধূগের ছী!ন-দর্শনেব সাদৃশ্য বা সামান্ততা ক্ষীণ মাত্রায় থাকলেও এবং 
বৈদেশিক চিম্থাপ্রভাবে পুষ্ট হলেও যে ভারতীয় জীবধশ্ম-নিরোশী ছিল না, 
এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেঠ। কারণ সেক্ষেত্রে এই যুগ কখনই হষ্টি 
সম্তারে এত সার্থকতা গুদর্শন করতে পারত না, যা এর দ্বারা সম্ভব হতে 
আমর] দেখেছি । কার্যোর সার্থকতীয়, পরিণতির সাফলো যেমন কারণের 
সততা! ব। স্থচনার শুভ লক্ষণের প্রমাণ পাওয়া যায়, তেমন উন“বংশ শতাব্ধীর 
সুষ্টিকশ্মের দিদ্ধিলাভষ্ট এ যুগের অনুকূল শক্তির অন্রাস্ত দৃষ্টাস্ত। বস্থাতঃ পাশ্চাত্য 
দর্শনে মানবপ্রেম (70009101510) ভারতীয় ভাবকল্পনার মধ্যে অন্ুপ্রবিষ্ট হয়ে 
তার স্বপ্ন বৃত্তিকে জাগ্তত করে বাঙলা সাহিতোর গতি প্ররতিকে শুধু ত্বরা স্থিত 
করে নি, সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী মনীষার একট] অত্াজ্জল দষ্টাস্ত স্থাপনা করেছে। 
শতাব্ধীর অন্ধকারের অবসানে উনবিংশ শতকের প্রতিভার জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে 
বাংলার কান্যকুগ্ত মুখরিত হল। 'ভোরের পাখীর মত বিশারীলাল সথমধুর স্বরে 
র্িকের চিত্ত জয় করলেন। কুতেলিকা বিদুরিত করে পূর্বাচলে উদ্দিত হলেন 
অরুণরাগে রঞ্জিত প্রভাত রবি। সেও যেন বৈদিকষুগের খধিগণের মন্ত্রের 
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“আবিরা শীশ্মএধি:'_-হে স্বপ্রকাশ, তুমি আমার মধো প্রকাশিত হও'-_সাকার 
বিগ্রচ। কেনন! খধিগণের মত তিনিও বুঝলেন £ ভূমাই সখ, অল্পে স্থখ নেই, 
এবং বললেন £ 

«আমি ঢালিব করুণা ধারা, 

আমি ভান্ডণ পাষাণ-কার! 

আমি জগত প্রাবিয়া বেডাব গাহহয়া 

আকুল পাগল পারা।' 

রবীন্র সাহিক্যের জী ন-দর্শন সম্বন্ধ কিছু বল।র অপেক্ষা রাখেনা । কারণ 

এ বিষয়ে আঙ্গ কেহই অবিদিত দে যে, আমাদের দেশে যা কিছু নি:শ্রেয়স, 
আমাদের যাকিছু আবাধা এবং কামা, তার সই কোন না কোন আকারে 
রবীক্সাতনো বর্তমান | একপ্দকে বৈদিক রীতি অগমায়ী শিক্ষালাভ এবং 
অপর দকে বিশ্বে জ্ঞানবিজ্ঞনের ভাগার পেকে চিশ্কা আহরণ- ও পনিষণ্দক 
সংস্কতর সঙ্গে দৈষন নীতি-নিষ্টা, শান্ত রসম্থষ্টি রবীঙনাথের জীবনব্যাপী 
সাপনাকে পর্ণিশীলিত ককেচ্ে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, 
আজ বাও'পীব চিন্তা, রুচি ও বিচার বুদ্দির মণপো যে মার্জিত রূপের, সক 
ধারণাশকির পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁর প্রন্থাক্ষ না হলে৪ পরোক্ষ কারণ রশীক্গা- 
নাগ । উপরন্থ আজও যে আমাদের বালা দেশে কহকগ্চলি উতকুষ্টলাহিতোোর 
জন্ম সম্ভব হয়েছে, তারও মূলে আছে রবীন্রনাণের ভাব ও ভাষার অমেয় 
প্রাণশক্তি, যা আমাদের মননের মধ প্রবেশলাভ করে নবকলেবরে স্ষুরিত 
হচ্ছে। রণীন্্নাখের কাবা ও সাহিত্য থেকে ভূরি তুর দৃষ্টাস্ত আহরণ করে 
তার জীবন-দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে, কিন্তু আলোচা প্রবন্ধে 
তার অবকাশ নেই। প্রস্ঃ ছু একটি কথা শুধু বলব যার ফলে রবীন্ত- 
নাথের জীবন-দর্শন সম্দ্ধে একট] ধারণ! করা যাবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ 
“বছর মধো এঁক্য উপলন্ধি, বিচিত্র মধ্যে এক্য স্থাপন- ইহাই ভারত- 
বর্ষের অন্শিচিত ধন্ম। ভারতবর্ম পার্থকাকে বিরোধ বলিয়! জানেনা সে 
পরকে শক্র বলিয়া কল্পনা করেনা । এইজনুই ত্যাগ না করিয়া, বিনাশ না 
করিয়া একটি বুৎ্ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সেসম্থান দিতে চায়। এইজন্ঠ 
সকল পস্থাকেই সে স্বীকার করে-ন্বস্থানে সকলেরই মাহাত্মা সে দেখিতে 
পায়। রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন “যাহ1 নাই তাহারই শিকারে বাহির হইতে 
হইবে, ভারতবর্ষ এ পরামর্শ দেয় না_ছুটাছুটিই যে চরম সার্থকতা, একথা 


৫৭৮ উজ্জ্রপভারত [৬ বর্ষ, ১০ম সংখা! 


ভারতবর্ষের নহে । যাহ] অগস্থরে বাহিরে চারিদিকেই আছে, যাহ অজশ্র, 
যাহ ধরব, যাহা সহজ, ভারতবর্ষ তাহাকেই লাভ করিতে পরামর্শ দেয়__কারণ 
তাহাই সতা, তাহাই নিত্য । যিনি অন্তরে আছেন তাহাকে অন্তরে লাভ 
করিতে ভারতবর্ধ বলে, যিনি বিশ্বে আছেন তাহাকে বিশ্বের মধ্যেই উপলব্ধি 
কর! ভারতবধের সাধনা 1৯ 
রবীক্্রনাথের পর বড় আঙ্টী বলতে শরংচন্দ্রকেই বোঝায় । শরং-পাহিতোর 

জীবন-দর্শনে নিশীডিত মন্নণাত্মার প্রতি সমবেদনার এবং সমাজ বহিভূ্ত 
ব্যক্তিগণের প্রতি করুণায় ভারতবর্ষের টষ্চবধন্মোক্ত সর্ববাশ্রয়ী প্রেমকল্পনার 
এক নবকলেবর কষ্টি হয়েছে । বন্ধিমচন্ত্র থেকে রবীন্দ্রনাথ এবং রণীন্নাথ 
থেকে শরৎচন্দ্র পধ্যপ্ দীর্ঘ ন্তর বংসর কালে জগত্-সত্যের এবং জীবন-রহস্তের 
যে স্বরূপ ক্রমবিকাশের মধ্যে দিয়ে প্রকাশমান হয়েছে, তার উপাদান্মূলে 
কোনও পার্থক্য বা বৈষম্য নেই_যদি৭ তাদের বাইরের আবরণে এবং 
আমাদের স্থুলদর্টিতে যে নিযয়টি প্রত্ফিলিত হয়, ভাতে তার মুন্তি বিভিন্ন ও 
বৈসাদৃশ্নাপুর্ণ। জীবণন-দরশনেব এই আরুততগত নৈষমা কঙ্থান্ধে যারা £শ্ন করবেন, 
তাদের উত্তরের হ্ন্য প্রমথ চৌধুবীর একটি কাব্যের চারটি চরণ ম্মরণ করতে 
বলব। সেই অর্থপূর্ণ চরণগুলি এই 

“ভাষায়-যা-কিছু ধরি, উপরেই ভাসে, 

শ্রেচ্ছায় করেছে যাঠা আলোক বরণ । 

সত্য কিন্তু তারি নীচে মুখ ঢেকে হাসে, 

কত নাহি দেখ| দ্রেম বিন] আবরণ ৮ 

মাচ্ছষের মনের যে সকল ভাব ভাষায় মূর্ত হয়ে ওঠে, তাদের আরুণততে 

বৈষম্যের অন্তরালে একটি সুনিশ্চিত এঙ্কা বা প্রকৃতিগত সতা বিরাজ করে। 
এই হিসেবে বা এই সাধারণ স্ুত্রের বিচারে একথা সহজেই প্রতীয়মান হবে 
ষে, “রোহিনশী-বিনোদিনী-লাবিত্রী'__“সত্যানন্দ-গোরা-লবাসাচী'__€প্রতাপ- 
রমেশ-মহিম” মূলতঃ একই স্স্টিব* একই সত্তার, একই সতোর ভিন্ন বহিঃ- 
প্রকাশ। তাদের আধার বা পরিধী অন্্যাচী যাদের বৈসাদৃশ্ট সম্ভ'পর হচ্ছে। 
এই আধারের মাপকাঠি শাশ্বত সতা নয়__ক্রম পরিবর্তনশীল সমাজ চেতনা। 
বহ্িম5ন্দজ্রের যুগে যে সমাজ-সতা নীতির কাটা তারের বেড়া দিয়ে মানুষকে 
ঘিরে রেখেছিল, রখীন্দ্রনাথের যুগে সেই বেড়া ভিক্গিয়ে তাকে আর একট! 
হৃন্ জালের মধ্যে আবদ্ধ হতে হয়েছে এবং শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট মানুষগুলি জশী 


কাহিক, ৭৩৬৯ ] সাহিত্যে জীবন-দর্শন ৫৭৯ 


আচার ও রীতি-নীতির বন্ধন মুক্ত হয়ে, বেড়াজাজের বাইরে এসেও শাস্তি 
লাভ করেন- পুনরায় সেই বদ্ধনদশার আশায় বেড়ার আগলের সামনে 
মাথ! কুটে মরেছে-বলেছে 'সমাজ আমাকে না মানলেও, আমি তাকে না 
মেনে পার না।, 

বাংল! সাহিত্যে জীবন-দর্শন সম্বন্ধে মোটামুটি একটি পরিচয় দেওয়া গেল । 
শরংচন্দ্রের পর বাংলাসাহিত্যের অবস্থা কোন্‌ পধ্যায়ে এসেছে এবং তাতে 
বিগত যুগের সাহিত্যের জীবণ-দর্শনের কিছু এবশিষ্ট আছে কিনা, সে সম্বন্ধে 
প্রামাণভাবে কিছু বলা সম্ভবপর নয়; বাবণ এ সাহিতা এখনএ সম্পৃণরূপে 
মীমাং নিত হয়নি এবং কালের বাবধান না গেলে এর আসল মুল্য শিদ্ধারিত 
হবে না। তবু আমরা এ বিষে একট। ধারণা করার চেষ্টা করব এবং 
আলোচনার কষে একট। সিগান্থও উপস্থাপিত করন যাতে করে সাত্যা- 
পিশান্থ বাক্তিগণ অস্ততঃ আধু'নক সাহিতোর মূলগত সত্যবূপটি আবিষার 
কণ্তে ভ্রমে না পড়েন । কিন্ধ তার আগে পিদেশী সাহিতোর দিকে একবার 
দৃষ্টি নিক্ষেপ কর।যাক্‌ এবং আমাদের সাঠিতোর জীবন-দর্শনের মত তাদের 
প্রাণে কিছু জিজ্ঞাসা আচে কিনা এবং সাহিত্যে প্রতিফলিত হচ্ছে কিনা, 
সে বিষয় অন্ঠসন্ধান করা ঘাক। 

পৃথিণীর যে কৌনও দেশের সাহিত্যেব ইতিহাস অন্ধাবন করলে দেখা 
যাবে যে, সকল উতকুষ্টু কাপ্যই জীলনেব সত্য ও ম্ন্দরের প্রতিরপ। এবং জগৎ 
ও জী'নকে মর্হমান্বত করা সকল করিকীন্তির মাগ্ুবিক প্রেরণা । প্রাচীন গ্রীক 
সাঁহহো ভক্কিলাস ( £্:501)5105 ) থেকে আরম্ভ করে প্লেটে (01409) 
আহ্ষটল ( /১1569116 ) সফোক্িল (90197090169 ) হোমার (1302)61) 
ইউরিপেডিস ( 0111১০065 ) সকলেই এই অভিমত পোষণ করেছেন, যে, 
কণ্ব হলেন শিক্ষক, ধার প্রধান কাজ মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্ধদ্দ করা এবং 
তার বৃত্রিগুলিকে উন্নততর করে ভোপা। দার্শানকপ্রণর আযারিষ্টলের মতে 
কবি হলেন ভবিষ্যৎ দ্রষ্ঠা, যিনি বর্তমানের মধ্যে অবস্থান করেও অনাগতের 


আভাষ পাচ্ছেন। তিনি বলেছেন 411৩ 09৪৮5 9515635 ?5 006 00 %/65 
06 2৬০1703 000201092৬6 1)80021/5, 000 01 ৬1780 109% 1)7070218, ০0৫ 
01055 01090 915 [909551016 11) 0106 11606 01 0109089৮111 01: 2০০০৪. 
515. গ্রীক পুবাণ এবহ উ্রগাজেডী গুালতে মানবজীবনের ঘে চিত্র ফুটে 
উঠেছে তা যেমন আদর্শপা্দ তায় রডীন, তেমনি মানুষের জীবনের যে সংঘাত" 
মম আবর্ত-ফে নিল ঘটনাশ্রেত তার মাঝে বহে গেছে, তার পরিণতির শুভাশুভ 


৫৮০ উজ্জ্র়্ভারত [৬ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 


নিরব করেছে জগতের নিয়ামক এক অমোঘ মহাশক্তির পাদমূলে বিশ্বাস স্থাপন 
বা বিদ্রোহ ঘোষণাবওপর । তারপর প্রাচীন লাটিন সাহিত্যে দাস্ছে (09066) 
ভাঞ্জিল (৬111) ইত্যাদির কাব্যে মধ্যযুগীয় শৌধাবীর্যের অনাচারের 
মধোও একটা অপাত্র-গন্ঠীব সান্তনা মানুষকে আশ্বস্ত করেছে। মরঙ্গতের 
প্রেম স্বগঁয় মভিমার বসণসঞ্চনে অভিসিক হয়ে চিরস্থন অমুন্নিশ্যন্দী বাণীন্ধপ 
ধারণ করেছে | উতরাজী সাঠিচো সেক্সপীয়ার (91741055681 ) মানব- 
জীবন ও মানবপ্ররুত্তির রস-রচগ্ সন্ধানে যত গভীরে প্রবেশ করেছেন এবং যে- 
পরিমাণ সাফা 'মজ্জিন করেছেন, উত্তবকালে আব কোন কলির পক্ষে তার 
সমকক্ষ! লা করা অ চন্তানীয় এবং দুঃসাপা। সেক্সপীয়র মানবজটবন সম্গান্থা 
যেসব তথা ও সত্য আনিঙ্গার করেছেন, তা একমাত্র তার মত প্রতিভারই 
পক্ষে সম্ভব । তিনি মেদ্ন দেখেছেন 
£/৯]] 01১০ 01105 7 5076) 
৮19 71] 06 টি 011. 01161] [61615 01205 015, 


তেমনি একথ।ও তার মনে উদ্ভুত হয়েছে 2 20 15100170, ০77]65 80940 


10152 091৩ 
1701৭ 05 87 11191 1011 0 50010027170 015 
91611105110 17001011718 
সেকাপীয়রের পর বড কবিপ্রতিচার অ্ক'রী মিল্টন (71107 01 
তার বিখাত কাবা প্যাবাডাইস লষ্ট (021801591০১) মানবঙ্গীবনের 
উত্থান পতনের অমর আলেখা । সেঈ কাধ্যের প্রারস্তে কনিব প্রাণের যে 
কথাটি ব্যক্ত হযেছে, তা বিশেষভাবে অন্রপ্াবনযোগা । কাটি এই £ 
“17701 1075 05610706109] 7১10৮106006) 
4১100 10501 005 ৬৮75 0 0300. 00 10091) 
মিল্টনের পর ড্রাইডেন €101:5৭68 ) চিন্তার ক্ষে্রে একটা সাড়া জাগিয়ে 
ছিলেন। তিনি প্রথম এই কথা ঘোষণা করলেন যে, জীবদেেতের পুষ্টি এবং 
বৃদ্ধর ন্যায় সাঠিতোরও ক্লমবিকাশ আছে । তার মতে শিল্পী হলেন বাস্তব 
জীবনের চেয়ে হ্বন্দর বস্তর নিশ্বাতা। তিনি আরও বললেন যে, কেবলমাত্র 
জীবনকে প্রত্যক্ষ করলেই কাবা হবে না-তাকে কল্পনার রে অন্রঞ্জিত 
করে বিচরবৃদ্ধির উপযোগী করে তুলতে হবে। ড্রাইডেন যে শৌন্দ্্য 
চেতনার দীক্ষা দিলেন, তাই পরবর্তীকালে রোমান্টিক কবিকুলকে নতুন রস- 


কান্তিক, ১৩৬০] সাহিত্যে জীবন-দশন ৫৮১ 


প্রেরণার ইঙ্গিত দিল। তাই দেখিযে কবি ওয়ার্ডাস্ওয়ার্থ (ভা ০1:050:0) 
প্রকৃতিগত সৌন্দর্ধো ওন্ময় তয়ে তার মধো এক বিশ্বচেতনার অনুভূতি লাভ 
করে আবেগ ভরে বলছেন £ [09106 (10০ 106717650 110৬৮]: 00286 0107 
০81 1৮৪ [170081)5 08600 0100 116 0০০ 066 601 06815". শেলী 
(317611651 বূপ।তীত বূপময়ীর প্রেমশৌন্দধ্যে মুগ্ধ হয়ে আঁবষ্টভাবে বলছেন £ 
' ৩ 10102. 118170. 1000)005 00 001561581 5001, কীটস্‌ ( 8625 0 
অ।কুলভাবে প্রেমক হাদয়ের উচ্ছ্বাসে বলছেন-_ 
“03০৮0 15 000) 0000 06০20105,--007015 211, 
৬ 1000৬ 017 ০7110) 7100 911] 9৮ 10০6ণ0 09 100৬, 

জীপনসতে।র উপলান্ধ বানণীত যে বড কব বা রসশ্র্তা। হওমা যায় না, একথা 
স্ব দেশের সনীমীরা একবাকো স্বীকার কবেছেন। কীবসমালোচক কোল্বিজ 
(001110561 বলোছন 2 “টব0 0810 ৮৮09 ০৬০1: ৮০2 £০90 19০০, 
10101700611 80 676 3০175 01706 81010107010 [11199019101 | 
ইংরেছ্ী স+হত্োবএখণাত নামা কাব * সমালোচক মাথু মানক্ডি (4005৯ 
/11001) সাহিতোর প্রথম প্রযোজনায় সামগ্রী কি, তার নর্দেণ করতে গিয়ে 
বলেছেন-- শান ৪00 5217100151)6555" অর্থাৎ সতা এব যাথারথ]ই হবে হার 
প্রপান মাপকাঠি । অধিকন্ত গ্রীকপাতিত্যেব এবং অন্যান্য ক্লাদিক সাচিতোর 
জ্ঞান আঠহৎণ করার ফলে এই বিশ্বাস তার মনে জন্মেছিল থে, সমাজের কল্যাণ 
সাধন হবে সাহিত্যের একমাত্র প্রচেষ্টা 01১6 100181 2100  5০9০191] 
[79551010017 00115 £০০৫? 1 

এ পধান্ত যে সব শিল্পীদের পরিচয় দেওয়া হল, তারা ছাড়! আর ধারা মহৎ 
শিল্পী হিলাবে অমবত্ব লাভ কবেছেন, যেমন জার্মানীর ক'ব্যগুরু গোটে 
(0096901)6), রাশিয়ার অপরাজেয় কথাশিল্পী টলট্টঘ় (1015005) কিম্বা ফরাসী 
সাহিতোর দিকপাল ভাগো [৪৫০৭ সকলেই মানুষের জীবনের বা ভাগোর 
যে দিকটা মহান, সেই দিকটাহ প্রতিফলিত করেছেন এবং মনাধী লঙ্গিনাসের 
([,01061205) মত তাদেরও এই বিশ্বাস সামান্ত ছিল যে, 107০ 50011706 
665০6 0৫6 11062750015 15 26091090006 05 81672106100 000 05 
15৮61901010 01 11107017960) 1 অর্থাৎ সাহিত্োের চরম উৎকর্ষ 
তর্কের দ্বারা লাভ করা যায় না_-জীবনসত্যের প্রকাশ ও দীপায়নেই 
তা সম্ভব । 


৫৮২ উজ্জ্রপভারত [ ৬ষ্ঠ বর্ধ, ১০ম সংখ্যা 


ইতিপুর্বে আমরা বাংলা সাহিতোর আদিষুগ থেকে শরংচন্দ্র পর্ধান্ত 
সাহিতোর যে কালাম্থক্রমিক আলো5ন! করেছি, তাতে এ সাহিতোর জীবন- 
দর্শন সগ্ধদ্ধে মোটামুটি একটা ধারণ করা গেছে । তারপর প্রসঙ্গতঃ ইংরেজী 
সাহিভোর সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ন পরি5য় দেওয়া হয়েছে, তাতেও এ সাহিতোর 
অন্নিঠিত রস-সত্যটি বিচক্ষণ পাঠকের বুদ্ধিগম্য হয়েছে । এখন আমরা 
আমাদের মূল আলোচনার সুত্মরপরে আর কিছুদূব অগ্রসর হয়ে এই প্রবন্ধ শেষ 
করণ। কারণ বাংপা সাঠিতোৰ আধুনিক যুগ সম্বন্ধে কিছু আলোচণ। না 
কলে আমাদের পক্তণ্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। য্দও পুনরায় স্মরণ করিয়ে 
দি ঘে, আধুনি৯ সাহিতা সন্ধে যে কথা বলা হবে, তা অবিসঙ্গাদী এবং 
চুড়ান্ত লিচ্ছান্য হিুলবে গ্রাহা ঠবার দাবী রাখে না। 


বাংলাসাহিত্যের পাঠক মাজ্রেই একথা স্বীকার করবেন যে, আদিযুগ থেকে 
শরং্5ন্দত্র পর্যন্ত সাহিত্োর জশ পানাভাবে পরিবন্তিত হলেও» এবং সমাজ- 
চেতন। এবং ঘুগাশ্যের প্রভাবে হার বাইরের কাঠামোর অঙগপ্রহাাঙ্গের অদল- 
বদল হলে« তার আম্মার বাপ্রাণখশ্মেষ পিছু উল্লেখযোগ্য পারণত্ন দেখা 
যায়শি। অথাৎ তাপ অগ্চশিতিত রস-নত্য কখনও বিকার বা ব্যভিচারের 
কাছে আত্মসমর্পন করেনি । বাস্তবতার নামেই হোক্ঃ অতি আধুনিকতার 
নামেই হোক, প্রগতির নামেই হোক বা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দেওয়া শিজ্ঞন 
মনঃসমীক্ষণের নামেই হোক - বাংল, সাহিত্য ভার 'চন্মঘ আদর্শ, সতাধন্ম, 
অধ্যাত্মচেতনা এবং ভারতীয় জীবনবোধের বৈশিষ্টট থেকে বিচাত হয় নি। 
একথা সত্য যে, শরতগগ্ত্র পরান্ত সব সা'হতাকহ মহৎ সাঠিতা সহি করন নি, 
কেননা সকলেই সে ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। তপাপ তারা যে 
সকলেই নিজ নিজ সাধা অনুযা'ী জীবনের জয়গানে এবং প্রাণপর্মের মহিমা 
কীর্তনে কতসঙ্কল্প ছিলেন এবং সে বিষয়ে তাদ্দের সততা বা নিষ্ঠার অশ্তাব দেখ! 
যায় নি, একথা অন্বীকার করলে সতোর অপলাপ করা হয়। বস্ততঃ শবত্চঞ্দ্রের 
পরের যে সব কবি ও সাহিত্তিাক এই পথ অন্থনরণ করেছেন এবং আজও 
অণবচলিতভাবে ব'ণীর আবাধন1 করছেন, তাদের মধ্যে অনেকে আজ বর্তমান 
এবং তাদের স্ষ্িকশ্দ রসিক ব্যফিদের কাছ ঠেকে যোগ্য সমাদব ও পুরস্কার 
লাভ করেছে। এদের সন্ব্ধে ভয় বা ভাবনার কোনও কারণ নেই। কিন্ত 
সম্প্রতি বাংলা সাঞিত্যে যে একটি ব্যাধির লক্ষণ দেখা দিয়েছে, সে সম্বন্ধে 
অবহিত ও সতর্ক হওয়া বিশেষ প্রয়োজন । সেই ব্যার্ধটি একদ্েশদন্ী চিস্তা- 


কান্তিক, ১৩৬৭] সাহিত্যে জীবন-দর্শন ৫৮৩ 


প্রস্থত, খণ্ডিত-সত্য বা কপট ভাবকল্পনাপুর্ণ ও বিকৃত বাস্তবাশ্রয়ী সাহিত্য 
রচনার গ্রচেষ্টা। 

একট] দৃষ্টান্ত নিয়ে বক্তব্যটি পক্স্ফুট করা যাকৃ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
স্থচনা থেকে আমাদের দেশে ও জাতীয় জীবনে অনেক এঁতিহাসিক ঘটনা 
ঘটেছে। তার মধ্যে গণ অভাখান (আগষ্ট বিপ্রব), মন্বস্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, 
দেশ বিভাগ ইত্যাদি অবিস্মরণীয়। কিন্তু এইসব ঘটনা অবলম্বন করে যে- 
সাঠিত্য রচিত হয়েছে তাতে অধিকাংশই সাহিতাকের সত্য দৃষ্টির, অবিকৃত 
তথ্য পরিবেশনের সাধু চেষ্টার, অত্তিভাষণ বা অত্তিরঞ্জন ত্যাগের নিদর্শন 
পাওয়া যায় ন'। এর কারণ সাহিত্তি)কের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার, সহানুভূতির 
এবং সহমশ্মিতার অভাব ছাড়া আর কিছু নয়। আরও একটা দৃষ্টান্ত নিয়ে 
আমাদের সিদ্ধাস্তকে প্রত্বিষ্ঠিত করা যেতে পারে । ধরা যাক্‌ “বাস্তত্যাগী ও 
শরণার্থীর,-জীবন কেন্দ্র করে একটা চমকণ্দ ও বাস্তবান্ুগামী সাহিত্য রচিত 
হল। কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলেই দেখা যাবে, তাতে নরনারীর 
দুঃখরুর্দশা, অভাব রোগ শোকই কেবল বগিত হয়েছে,__নৈরাশ্ঠ ব্যর্থতা 
হতাশ্বান তার পাতায় পাতায় ধ্বনিত হচ্ছে- কোথাও সাত্বনার কথ! 
নেই, আশ্বাসের ভঙ্গিত নেই, মানবিক মহত্বের পরিচয় নেই। আত্মার 
দীনতা এবং দেইজীবনের গ্লানিকর ক্ষুৎপিপাসাই সব জায়গ। জুড়ে 
বসে আছে। হয়তে] প্রবৃত্তির কুৎসিৎ মুত্তি নিরাবরণ ভাবে এবং 
অসঙ্কোচে স্বাকা হয়েছে । যুক্তিত্ব্ূপ এর লেখক বলতে পারেন, তিনি 
যেমনটি প্রত্যক্ষ করেছেন, ঠিক তেমন ভাবেই তুলে ধরেছেন। তবু বিচক্ষণ 
পাঠকের প্রশ্ন থাকবে এই যে, আশ্রয়চ্যুত, ছিন্নমূল ও মতের মুখে ভাসমান 
নরনারীর জীবনের অতি সাময়িক ঘটনাই কি মানবজীবনের সম্পূর্ণ সত্য ? 
অনাহারে, রোগক্রিষ্ট হয়ে ও শোকতপ্ত হয়ে বাস্তত্যাগী নরনারীর জীবনদীপ 
অকালে নির্বাপিত হওয়ার কাহিনী যেমন সত্য, কাল €েবশাখীর উন্মাদ ঝড়ে 
সামান্য আশ্রয় গৃহের চাল উড়ে গিয়ে বা বর্ধার প্রাবনে অতফ্িত ভাবে 
গৃহচ্যুত হওয়ার কাহিনী যেমন সত্য, শীতের রাত্রে রোগাক্রান্ত সন্তানকে 
ওঁষধপথ্যহীন অবস্থায় নিয়ে জাগরণের কাহিনী যেমন সত্য অথব। 
বিষধর সর্পাঘাতে স্বামীর কিন্বা স্ত্রীর মৃত্যু যেমন সত্য, বন্ত জন্তর আক্রমণে 
শিশুর জীবন নাশ যেমন সত্য--তেমনি আবার শত শত নরনারীর জীবনের 
আহ্বানে আশ্রয় রচনা, শাস্ত কুটারের প্রাঙ্গনে ক্রীড়ামত্ত বালকবালিকাদের 
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কোলাহল, কন্দ্পটু যুৰকযুবতীর নিরলস পরিশ্রম, সন্ধ্যাকালে তুলসীমঞ্চে 
ভক্তিনম্র প্রণাম ও দীপায়ন, প্রতাষে গৃগকর্ে আত্ম নয়োগ, উৎসব অনুষ্ঠানে 
মুখরিত জনঠার শোভাযাত্রা--আশান় আনন্দে স্খে শান্তিতে অতীত 
জীবনের ক্ষতস্থৃতিক ভোলার কাহিণীও সমান সতা এবং বড় সতা। এই 
সত্য না থাঞ্লে--'জীবনে জীবন যোগ করা না হলে” লেখকের সব চেষ্টা বার্থ 
হবে। কেনন। মতা কখনও খাগুত হতে পারেনা । সতা মানেই সম্পূর্ণ 
সত্য। আর সম্পূণ সত্যই জীবন-পত্য, ঘার দর্শনে স্পর্শনে ও চিত্রণে 
সাহিত্য হয় হুষ্টি। 


ভাববার কথা 


ধীরেন্র চৌধুরী 
(১) 

প্রায় দুইশত বৎসর গত হইতে চলিল বর্তমান যন্ত্রভ্যতার প্রবর্তন হইয়াছে। 
বলিতে গেলে অতি অল্লকালের মধোহ এই সভ্যতা সমগ্র মানব সমাজের 
মনপ্রাণ হরণ করিয়া বিপুলাম্ধতন হইয়াছে এবং ক্রমান্বয়ে বাষ্প, তেল ও 
বিছ্যৎশক্তির ঘুগ অতিক্রম করিয়া অবুন1 একেবারে আণবিক শক্তির যুগে 
আসয়! পদার্পণ করিয়াছে । এই সডাতাৰ জন্মজমুকারে আজ আকাশ বাতান 
মৃখরিত, তখাপি কিন্তু শুশিতে পাই জগতের মশীষাবৃন্দ এমন কি আইনষ্টাইন 
প্রমুণ ঝব-ইবজ্ঞানকগণ পধ্যন্ত এই সভ্যতার পারণাম সম্বন্ধে বারবার 
সাবধান বানী উচ্চারণ করিতেহেন। পক্ষাপগ্তরে আধার হহাও দেোখতেহি যে, 
বিশ্বরাজনীতবিদ্গণ বিহ্/ৎশক্তি অপেক্ষা সংহত গুণ অধিক শক্িসম্পন্ন 
আণাঁবক শাক্কে ন্ধপ'রচালন কাধ্যে নিয়োগ করিয়া এই সভ্যতাকে আরও 
বহুগুণে স্কীত করিগা তুপিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। 

অতএব ধশ্মের কুসংস্কারের মত, হট-বৈজ্ঞানিকগণ (75010151875 ) 
যাহা কিছু ্যষ্টি করেন, তাহাই বরণীয়-:এই কুসংস্কারকেও বজ্জন করিয়া 
আমাদগকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে, বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতা মানব সমাজ, 
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দেহ ও মনে কিকি প্রতিক্রয়া হৃষ্টি করিয়াছে এবং তাঙ্কার ফলই বাকি 
হইয়াছে ; আবার ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, যেই উদ্দেশ্য নিয়া এই 
সভাতার প্রবর্তন করা হইল, তাহাই বা কতদূব সাফল্য লাভ করিল। যন্তরযুগ 
যখন প্রথম প্রবর্তিত হইপ, তখন একখাই তারস্বরে ঘোষণ1 কর] হইয়াছিল যে, 
এতদ্বারা মানুষ অতি অল্প সময়ে, অল্প আয়াসে ও অল্প বায়ে তাহার প্রয়োজনীয় 
চাহিদা মিটাতে পারিবে এবং ফলে ষে প্রচুর অবসর মিলিবে, তাহা নানা 
মানপিক বুত্বর অন্রশী'নে বায় করিয়া সে দ্র ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর 
হবে । স্ৃতরাহ এই কে্রী ভূত যন্ত্র ণাবস্থায় মানুষের সকল ছুঃখ ঘুচিবে- শাস্তি 
আলিবে। 

এখন ছুইশত বৎসর পরে আমরা যণ্দ এই সভ।তায় গড়া মানব সমাজের 
প্রতি নিরপেগ দৃষ্টিপাত করি, তবে কি দেখি? দেখি, অগ্রশিখায় গুলুব্ধ 
ঠিতাহিত জ্ঞানশূন্ত. ভোগৈকসর্পন্থ পতঙ্গের ন্যায় মানুষও এই সভ্যতার বাহক 
চাক্চক্যে ও আপা: স্থবিধার মোহে সম্মেহিত হহয়া উন্মতের ন্যায় 
ছুটাছুটি করিয়া বেডাইতেছে, কিন্তু আবার পরক্ষণেই শুনিতে পাই 
তাহাদেরই কাতর আর্তনাদ-_বাচাও বাচাও! শাস্তি চাই 1৮ সুতরাং হট- 
যোগীর নায় হট-বৈজ্ঞানিকগণও নানা আশ্চধ্য কৌশল দেখাইয়। মানুষের মন 
মুগ্ধ করিয়া রাখতে পারিলেও, তাহারা যে যন্ত্ররচন। ছারা মানুষকে আনলে 
কোন শাস্তি দিতে পারেন নাই, এ বিশ্বব্যাপী আর্তণা্দ তাহারই নিদর্শন 
নহে কি? 

কথ। এই যে, শাস্তি বা স্থথপ্রদ অৰ্সর মানুষ পাইতে পারে শুধু তখনই, যখন 
তাহার প্রয়োজনের ও একট। সীমা থাকে এবং এ সসীম প্রয়োজনকে সে মিটাইতে 
পারে পপিপুর্ণরূপে এল্প স্ময়ে ও অল্প আয়াসে। কিন্ত যে-সভ)তাকে বাঁচাইয়া 
রাখিবার তাগিদে একান্ত দরকার মান্ুমের প্রয়োজনের পর প্রয়োজন তথা 
অভাবের পর অভাব ই করা, পেই সভ্যতায় শান্ত ব| সম্তোষ আসিয়া স্থিতি 
লাভ করিবে কোন্ স্তরে? স্থতরাং দেখিতে পাই ঘড়ির কাটায় কাটায় কর্ণ 
করিয়াও মানুষ প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাইতে 'পারিতেছে না, যদিণা কখনও 
একটু অবনর মিলিতেছে, সেই অবসরও মানসিক বৃত্তির সাধনায় ব্যয়িত হইতে 
পারিতেছে না, ব্যয়িত হইতেছে নানা হালকা আমোদ প্রমোদ, গল্প ও পড়ায়, 
অতৃপ্ত বাসনা ও কর্মজনিত অবসাগগ্রস্ত দেহ ও মনকে একটু চাঙ্গা করিয়া 
তুলিবার জন্য । 
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তারপর যস্ত্রের রকমারি ও গতিবেগ যেমন বাড়িয়া! চলিয়াছে সভ্যতার 
অগ্রগতির নামে, তেমনই জটীল হইতে জটীলতর হইয়া পড়িতেছে মানুষের 
জীবনযাত্রা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও পরিবিত হইয়া যাইতেছে মুহুর্তে 
মুহূর্তে । এখন এইরূপ একট। সদা পরিবর্তনশীল অথনৈত্তিক ও জটাল জীবনের 
পাঁরস্থিতির মধ্যে কোন শাস্তি মিলিতে পারে কি? না, প্ররুত সভাতা। 
ষাহাকে বলে, মানুষের স্ক্মনুভৃত্তির বিকাশ এবং যন্্ার! মানুষ পশুশ্রেণী হইতে 
বিভিন্ন, তাহাই গড়িয়া উঠিবার অবকাশ পায়? 

একথা ঠিক যে, যন্ত্লে আমরা আকাশে উড়িয়া বেড়াইতে 
শিখিয়াভি, জলের নীচেও ডূপিয়া বেড়াইতে পারি, কিন্তু কেমন করিয়া যে 
বাম করিতে হয় এই মাটিতে মানুষের মত--শাস্তিতে, তাহা শিখিতে 
পারিয়াছি কি? 

যানবাহনের গন্তিবেগ আজ বাড়িঘ়াছে কত! পৃথিবীটা হইয়া! গিয়াছে 
কত ছোট! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মানুষে মাছুষে, জাতিতে জাতিতে, কালায় 
ধলায়, ধর্মে ধর্মে যে ভেদ রহিয়াছে, অন্থরে অন্তরে তাহার দূরত্ব কমিয়াছে কি 
এতটুকুও 7? প্রথমে গিয়াছে খগুযুদ্ধৎ তারপর যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
আরম্ত হইয়াছে মহাযুদ্ধ। এ মহাযুদ্ধও *্ষে হইল দুষ্টটী অল্পদিনের মধ্যেই, 
তথাপি শান্তি আসে নাই বরং দেখিতে পাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধবংস- 
স্তূপ অপসারিত হইতে না হইতেই আরম্ত হইয়াছে তৃতীয় মহাযুদ্ধের 
মহড়া । 

মুদ্রাযস্ত্র আবিষ্কার হইল, রেডিও আসিল, আর কতই না উন্নত হইল 
প্রচার ও শিক্ষা বিভাগ বিজ্ঞানবলে । কিন্তু একান্ত ভোগের বাসনা ভিন্ন অপর 
কোন উচ্চ আদর্শে আজিও অনুপ্রাণিত হইতে পারিল কি মানব-সমাজ? 
অথচ যখন মুদ্রাযন্ত্র বা রেডিও ছিল ন।, যাতায়াতের পথও ছিল বিস্ব বহুল) 
তখন কিন্তু সামান্য কয়েকখানা হাতে লেখা পুথি আর মুষ্টিমেয় পরিব্রাজকের 
সাহায্যেই ভারতীয় উচ্চ ভাবধার সমগ্র এশিয়া খণ্ডে এবং ষীশুগৃষ্টের আদর্শ 
সমগ্র ইউরোপে প্রচারিত হইতে পারিয়াছে। 

কেবল তাহাই নহে, এসব উচ্চ আদর্শের ভিত্তিতে যে সব মহান সভ্যতা 
গড়িয়া উঠিয়াছিল দেশে দেশে, সহম্র সহম্র বৎসরের ব্যবধানে এবং সর্বোপরি 
বর্তমান যন্ত্রসভ্যতার নিম্পেষণে আজিও তাহ! একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় 
নাই। অতএব যন্ত্রবিজ্ঞানের এমন আশাতীত উন্নতি সত্বেও এই সভ্যতা 


কাঠিক, ১৩৬০ ] ভাববার কথা ৫৮৭ 


মানবতা বিকাশের দিক হইতে কতটুকু সার্থকতা লাভ করিয়াছে, মানুষ 
হিসাবে সে কথা আমাদিগকে ভাবিয়! দেখিতে হইবে নাকি? 

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যন্ত্রের কোন দোষ নাই, দোষ তাহাদের-. 
ষাহারা এ যন্ত্রকে বিকৃত ভাবে ব্যবহার করেন। আমরা কিন্তু এ কথায় 
সম্পূর্ণ সায় দিতে পারিলাম না এবং কেন পারিলাম না তাহাই বলিতেছি। . 

কেন্ত্রীভূত যন্ত্রবাবস্থাকে চালু রাখিতে হইলে একান্ত প্রয়োজন (১) প্রচুর 
কাচামাল সংগ্রহ (২) গুচুর উৎ্পার্দন এবং (২) শিক্ষা, বিজ্ঞাপন ও 
রাজনৈতিক কৌশলে মানুষের মনে নানা প্রচ্চোজনের বোধ হ্তি করিয়। 
উত্পক্ন দ্রব্যের গ্রচুর বিক্রয় । 

এই ত্রিনীন্তির উপরেই নির্ভর করে কেন্দ্রীভূত যন্ত্রের জী"ন এবং ইহার 
কোন একটির উপর আঘাত পড়িলেই যন্ত্র হয় বন্ধ, সভাতা হয় অচল। 

অতএব অবস্থা দাড়াল এই ঘষে, প্রথমত্তঃ চাই বিস্তৃত বাজার স্থৃতরাং 
বিভিন্ন দেশের উপর রাজনৈতিক বা অথনৈতিক অথবা প্রথমে আদশগত 
ও পরে এ ছিদ্রপথে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতৃত্ব বিস্তার 
এবং (২) কল ও বাজারের মাঝখানে যে পথ-ঘাঠ-_তাহার নিরাপতা। 
স্থতরাৎ প্রচুব টসন্তসামন্ত ও রণসম্তার চাই আর চাই ছলে বলে কৌশলে 
অপরাপর দেশের কতগুল। প্রয়োজনীম্ব স্থান দখলে রাখা, যেমন বুটেনেক্ 
কলকারখানার জন্য চাই স্পেনের জিত্রালটার, মিশরের স্থয়েজ এবং আরবের 
এডেন। তারপর আছে আবার বিভিন্ন যন্ত্র প্রধান দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক 
প্রতিযোগিতা । এই প্রতিযোগিতার ফলে যখন কোন দেশের কল বন্ধ 
হইবার উপক্রম হয় বা লাভের অঙ্ক নিয়্গামী হয়, তখনই আরস্ত হয় রাজনৈতিক 
ধাপ্লাবাজির খেল যাহাকে ভদ্রভাষায় বলে ডিপ্লোমেটিক লড়াই এবং এই 
লড়াই ও যখন ব্যর্থ হয়, তখনই আরম হয় যুদ্ধ গণতন্ত্র মানবতা অথবা! সাম্য 
মৈত্রী স্বাধীনত। রক্ষার অছিলায়। 

দ্বিতীয়তঃ চাই সমাজে একাস্ত ভোগের বাসনাকে জীবনের আদর্শরপে 
প্রতিষ্ঠা করা, নচেৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং নান! অপ্রয়োজনীয় শ্রব্য 
ব্যবহার করিতে (পরোক্ষে যন্ত্র ব্যবস্থার অবাধ চলনকে অব্যাহত রাখিতে ) 
মান্য উৎসাহিত হইবে কেন? এই ব্যবস্থাটির ফলম্বপূপেই আজ আমরা 
দেখিতেছি যে, মানবতা বিকাশের পরিবর্তে ভোগবিলাস তথ অর্থই হইয়া 
দাড়াইয়াছে সভ্যতার মানদণ্ড। চরিত্র যেমনই হউক তাহাতে কিছু আসে যয 


/ ৫৮৮ উজ্জ্বলভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 


না, যাহার ক্রয়-শক্তি যত অধিক, সেই তত বেশী ভদ্র বলিয়া বিবেচিত হয় 
লমাজে আর তাহার! প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা রাজদরবার হইতে আরম্ভ করিয়া 
সাধুলক্যাপীর মঠ মিণন পর্যান্ত থাকে সর্বত্র অব্যাহত। 

। এমন কি আমাদিগের বর্তঘান পারিবারিক ও সামাজিক সন্বস্ধ পর্য্যন্ত আজ 
নিরূপিত হইতেছে এ টাক] আনা পাই-এর মাপকাঠিতে। সম্মান ও 
'গ্রতিপত্তি লাভের আকাঙ্ষ1 মানুষ মান্রেরই ম্বাভাবিক বৃত্তি, সুতরাং যে 
'ভ্যতায় এ আকাজ্ষার চরিতার্থতা নির্ভর করে একমাত্র ব্যা্কধ্যালেন্সের 
|উপরে, সেখানে মাগ্ষ যে ধনী দরদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে যে কোন 
প্রকারে অর্থে পার্জন করিয়া ক্রয়-শক্তি বাড়াইয়া তুলিবার জন্য প্রলুব্ধ হইবে, 
'তাহাতে আর বিচিত্র কি? 

এখন একদিকে সা হওয়ার এমন “মেইড ইজির' (3306-6255) সন্ধান 

পাইয়া এবং অপরাদকে যন্ত্র ব্যবস্থার প্রসাত্রে সঙ্গে সঙ্গে জীবন যাত্রার মানদ্ড 
উচ্চ হইতে উচ্চতর হওয়ার ফল মানুষ যেমন হইয়া উঠিতেছে ছুনর্শাতগরায্ণ 
তেমনই হইতেছে আত্মটৈজ্দ্িক, স্বার্থপর ও হৃদগ্হীন | 

| বর্তমান যস্ত্রন ভাতার পীঠগ্বান আমেরিকা । সেখানে এমন অনেক কোটাপতি 
'স্থতরাঁং লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যক্তি আছে, যাহারা বড় ঝড় দহ্থা বা ত্স্কর দলের সর্দার 
'বিলিয়। জানা গিয়াছে । ইয়াঙ্কী সরকার আইনের পর আইন করিয়া, প্রতি 
।বৃ্র সংশ্র সহম্্র কোটা ডলার দুর্নাত দমন বিভাগে ব্যয় করিয়াও ছু্্শাত 
প্বমন করিতে পারিতেছেন ন। বরং দুণ্ণ ত দিনের পর দিন বাড়িয়াই চ্লিয়াছে। 
'ঘবশ্থ হুনৃতি প্রপারে সিনেমাও কম সাহাষ করিতেছে না। দেখা গিয়াছে 
আমেরিকার তরুণ তরুণীদিগের মধ্যে দুন্ধাতর অপরাধে যাহাদের সাজা 
হুইয়াছে, তাহাদের মধো শতকরা ৪৬টি যুবক এবং ৬৬টি যুবতী দু্নাতির 
প্রেরণা লাভ করিয়াছে এ সিনেম। দোখয়।। 

তারপর আত্মট$ক্দ্রিকতার ফলে সাধারণতন্ত্রের (509০1911910 এর ) ভিত্তিতে 

গড়া আমাদের পাঁরবারিক ও সামাজিক ব্/বস্থাও ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। 
' পিতামাতা, ভ্রাতাভগ্রি, আত্মীয় বন্ধুণান্ধব ও প্রতিবেশীর সঙ্গে যে শ্র্থা ভক্তি, 
ধস্গেহ ভালবাস! ও দয়া! মায়ার সন্ধ ছিল, তাহ এখন লুপ্ুপ্রায় হইয়৷ সকল সঙ্ন্ধ 
। একটি মাত্র সম্থদ্ধে আসিয়া পর্যবসিত হইতে চলিয়াছে এবং এসন্বন্ধটি হইতেছে 
(আমি আর তুমি অর্থাৎ স্বামী আরন্ত্রী। কেবল কি তাহাই? এই সভ্যতা 
'জবীবনধাত্রার মানদণ্ড আজ এমন এক স্তরে আনিয়া ফেলিয়াছে যে যন্ত্রে 


কাঠিক, ১৩৬৯ ] ভাবনার ছিটেফোট। ৫৮৯ 


আণবিক শক্তি প্রধুক্ত হইবার পুর্ব্বেই 'ফ্যামি-ল প্ল্যানিং*এর ধুম পরিয়। গিয়াছে 
দেশে দেশে । বলি, এই স্যতার প্রসারের সে সঙ্গে এই প্র্যানিংই বা 
কোখায় [গয়া একাদন শেষ হইবে তাহ। আমরা ভাবিয়। দেখিয়াছি কি? 
এই প্ল্যানিং শেষ হইবে সেই আদিম যুগের বর্বরভায়, যখন পরিবার বন্ধন 
তো দুরের কথা, বিবাহ বন্ধনও আর থাকিবে না। | 
এখন জিজ্ঞাস্য, মানবতাই যদ সমূলে উতৎপাটিত হইতে চলিল, মানুষের 
সুদ্দ্ান্ুভৃতি সকল পোপ পাইতে বিল, তবে ব্যবহারিক ববজ্ঞানের এত 
উতৎ্কর্ষতার নিদর্শন হওয় সত্বেও বর্তমান যান্ত্রক সভ্যতার স্বার্থকতা কোথায়? 


ভাবনার ছিটেফোট৷ 


প্রশান্তকুমার বন্থু 


ধাক। খা!চ্ছ অহনিশ 
চিন্তা রাশির আঘাতে 
উঠছে ফেট। প্রতিক্ষণেই 
পাত্লা মোঢ। কায়াতে, 


এপাশ থেকে ওপাশ হতে 
সামনে কিংবা পিছনে 

মাথার ওপর পায়ের তলে 
চিন্তা ঠেলছে সমানে, 


চিন্তা ঘোরে পথে ঘাটে 

গ্রামে কিংবা সহরে 
উঠতে বসতে দ্িবারাত্র 

হাটায় কিংবা মোটরে। 


৫১৩ 
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স্থখের চিস্তা দুঃখের চিস্তা 
| কালের কিংবা আজেবি 
মনটা যেন ছিন্ন হাওয়ায় 

ধুন্চে তুলো ধুছরী ॥ 


তার মাঝেতে কতক থাকে 
কতক মিলায় শূন্যে 

কতকের হয় রূপব্পাস্তর 
পাপে কিংবা পুণ্যে। 


ঠেলার পরে ঠেলা খেয়েও 
লাভ দেখছি একটা 

লা, ঘোরার ঘৃ্ণী থেয়েও 
ছেড়ে আস্ছি পিছ.টা ॥ 


হাল একটা ধরাই আছে 
প্রকাশ্টে কি গোপনে 
ঞ্বতার৷ জ্বলেই থাকে 
পাল দোলা খায় পবনে। 


নইলে এমন আধার সাগর 

পার হয়ে যাই কি ভাবে 
একটা আছেই পথের হদিস্‌ 

অদৃষ্টে কি স্বভাবে । 
মারুক ঠেলা চিস্তা রাশি 

যত ইচ্ছা আঘাতে 
ফুলুক ভাবনা-মহাসাগর 

যত ইচ্ছা দোলাতে 
ছেড়ে দিয়ে হালেরি দায় 

বুদ্ধি শেষের বস্তরে 
প্রণাম করি অচিস্ত্যে আর 

প্রণাম করি চিস্তারে। 





পুর্ণচক্ রায় 
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কাশ্ীর সরকারের কোন কম্ম উপলক্ষ করিয়া ১৯২৪-২৬ সন পধ্যস্ত আমাকে 
একাধিকবার কাশ্মীর যাইতে হইয়াভল। সেখানে অবস্থানকালে জানিতে 
পারিলাম, শ্রীনগর হইতে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে জঙ্গলের ভিতর একটা শিবলিঙ্গ 
আছে । এত বড় শিবলিঙ্গ আর কোথাও নাই। একটি ছুটির দিনে কয়েকজন 
কাশ্মীরের ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া এই শিবলিঙ্গ দর্শন করিতে রওনা হইলাম । 
১২।১৪ মাইল ঘোড়ার গাড়ীতে যাইয়া! বাকী রাস্তা বনজঙ্গলের পাহাড়ের উপর 
দিয়া একটি গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। গ্রামের ভিতর একটি মুসলমানের 
বাড়ী সংলগ্ন মাঠে এই শিবলিঙ্গ রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। ইহ] ছয় সাত 
ফিট উচু হইবে। শিবলিঙ্গের নীচের বেড় প্রায় ১২১৩ ফুট হইবে, এই 
শিবলিঙ্গের সর্ধবজআ সিন্দুর ও চন্দনের ফৌট। রহিয়াছে দেখিলাম । নিকটেই 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বু ফুল রহিগ্লাছে, ইহার চারিদিকে মোরগ কি খুঁটিয়া 
খাইতেছে । মনে হইল, পুজার অবশিষ্ট কোন ত্রব্য ইহার! পাইয়াছে। আমরা 
সেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্র গ্রামবাসীর! সকলে আসিয়া আমাদের পাশে 
ধ্াড়াইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই বিগ্রহের কে পুঙ্গা করে? গ্রামে 
তো একটিও হিন্দু নাই। তাহার! উত্তরে বলিল, ইহার পুজা আমরাই করিয়া 
থাকি। ইহার পর একটি বৃ্দ এই বিগ্রহের ইতিহাস বলিতে লাগিল ঃ 

বহ্ছকাল পুর্বে এই শিবের স্থান প্রায় অদ্ধমাইল দূরে একটি পাহাড়ের 
উপর ছিল। সেখানে একটি প্রকাণ্ড মন্দির ছিল, তখন আমাদের পূর্ববপুরুষরা 
এই বিগ্রহের পুজা করিতেন। অনেকদিন পুর্বে একদল পাঠান আসিম! 
মন্দিরের যাবতীয় ধন-রত্বাদি লুঠন করিয়! মন্দিরটি ধূলিসাৎ করে। তাহার 
পর এই বিগ্রহ ভাঙ্গিবার বনু চেষ্টা করে। তাহাদের হাতুড়ির দাগ চারিদিকে 
রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম কিন্তু বিগ্রহ ভাঙ্গিতে পারে নাই। একটি গরু 
বধ করিয়া সকলের গায়ে তাহার রক্ত ছিটাইয়! দিয়া বলিয়া গেল, আজ হইতে 
তোরা মুসলমান হইলি। সেই হইতে কাম্মীবের অন্ান্ত হিন্দুর আমাদিগকে 
বর্জন করিল এবং আমাদের পুজাদি ক্রিয়াকর্খ লোপ পাইল। এই শিব 
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বন্কাল আমাদের খাওয়াইয়! বাচাইয়াছিল্ন, আমরা উ্ভাকে ত্যাগ করিলাম 
না; আমরা ইহাকে মতুক্ত রাখিয়া অক্নগ্রহণ করিতে পারিনা । তাই আমরা 
আমাদের সাধ্যমত ফুল-চন্দন দিয়া প্রণাম করিয়া থাকি! ইহার রীত্তিমত 
পুজা হইতেছেনা। তাই আমাদের দুঃখ দৈন্য বাড়িয়া যাইতেছে । একবার 
আমাদের গ্রামের সকলে মিলিয়া কাশ্মীরের তৎকালীন মহারাজ্জ রণবীর সিং-এর 
নিকট যাইয়া] এই বিগ্রহের দুরবস্থার কথা সমস্ত বলিলাম। আমরা চাহিলাম, 
হয় এই বিগ্রহের পুজা করিবার অধিকার অ'মাদ্দিগকে দিন অথবা কোন স্থানে 
লইয়া যাইয়া! ইহার পুজাদির রীতিমত বাবস্থা করুন। মহারাজ ইহাকে অন্তত্র 
লইয়া যাওয়াই স্থির করিলেন। ইহ্ীকে টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য দুটি হাতি 
পাঠাইলেন; হাতি বিগ্রহকে সরাইতে পারিল না। ইহার কিছুদিন প্র 
এই বিগ্রহ আমাদিগকে স্বপ্নে বলিলেন-মহারাজ1 নিজে অথবা রাজপুজদের 
কেহ বিগ্রহ টানিলে বিগ্রহ যাইবেন। আমরা আবার মহারাজ রণবীর সিংকে 
তাহা বলিলাম। তিনি একটি রাজপুত্রকে আমাদের সঙ্গ দিলেন। এই 
রাজপুত এবং আমরা গ্রামস্থ সকলে মিলিয়া বিগ্রহ্কে টানিয়া এই পর্যাস্ত লইয়া 
আসিয়াছি। বিগ্রহ আমাদিগকে ছাভিয়া অন্যত্র যাইতে চাহিলেন না। 
সেই হইতে আজ বহুকাল এখানেই আছেন। গত মহারাজ প্রতাপসিংহের 
নিকট আমর] যাইয়া আবার দরবার করিলাম, এই বিগ্রহের বীতিমত পুজার 
বাবস্থা করিতে অথবা আমাদিিগের পুঙ্জা করিবার অধিকার চাহিলাম। অনেক 
অনুরোধে মহারাজা নিজে এখানে আলপিলেন। তিনি আমাদিগকে ১০০ শত 
টাক! দিলেন। আমর] সেই টাকা ফেরৎ দিয়া পুজার অধিকার চাতিলাম। 
মহারাজ বলিলেন, তিনি শ্রীনগর যাইয়া তাহার যাহ] কর্তব্য জানাইবেন। 
আজ পধাস্ত মহারাক্তার কোন হুকুম আসে নাই । তাই এই মহাবিগ্রহ লইয়! 
আমর! দূরবস্থায় পড়িয়াছি। আর আমাদের সাধ্যমত ইহাকে পুজা ভক্তি 
কফরিতেছি। 

আমি তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী, মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং আরো 
অনেকের সঙ্গে এই বিধয় আলোচনা! করিয়াছি । তাহারা বজ্য়াছিলেন, 
শাহ এত দিন হয় নাই, আর হইবে না। এই বিষয়ে কোন কথ! 
উতাপন হইলেই পাণ্ডাব হইতে হাজার হাজার মৃন্লমান আসিয়৷ কাশ্মীরে 
আ্সরাজকতা সৃষ্টি করিবে । এই বিষয়ে কোন আলোচনা না করাই ভাল: । 
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অই্মোহুধ্যায়ও 
( পুনরাবৃত্তি) । 
পরস্তস্মাত, ভাবোহন্োহ শ্যক্কোহ শাক্তাৎ সনাতনঃ। 
ষঃ স সর্বেষু ভত্ষু নশ্যংস্থ ন বিনশ্ণ্ত ॥ ৮1১০ 
(সাংখধোর অবাক্ত। প্রকৃতি ও নেদাস্তের অবাক্ত ব্রহ্ম যে পুরযোতম দশনে 
সমন্বিত, তাহাই দেখাইতেছেন। পরঃ [সাংখ্যোক্ত অবাক্ত গকুতির সহিত 
সমকক্ষত্ বক্তায়্ত্রার্য়া যুক্ত, পরকীয় ]তু [কিন্ত] ভল্মাৎ [পুর্বোক্ত অব্যক্ত 
হইতে ] ভাবঃ [ অক্ষরাখ্য ব্রহ্ম সত্তা ] অন্তঃ [ বিলক্ষণধর্মযুক্ত ; কেননা, অব্যক্ত 
ব্রদ্ধের সঙ্গে নির'ছ্য সংযোগে যুক্ত] অব্যতঃ [ অবাক্ত ব্রন্ম; অব্যক্ত ব্রন্মণগ 
অব্যক্ত প্রকৃতির মধো রহিয়াছে পরস্পর স্মকক্ষতাময় উপাধিত্ধুর সহজ 
সম্বন্ধ; এখানেই ইহার পরত্থ ও অন্তত্ব; যিনি অপরের স্বতন্ত্রতা স্বীকার করিয়া 
নিজে স্বতন্ত্র থাকিতে পারেন, তিনি পর) (কাহা হইতে এই অব্যক্ত 
পর?) অবাক্তাৎ [পূর্বোক্ত ভূত গ্র'ম-বীজতভূত, অবিদ্ঠালক্ষণ অবাক্ত হইতে] 
সনাতনঃ [ চিরপুরাতন, চিরনবীন ] যঃ [যিনি] সঃ [সেইভাব ] সর্বেধু 
ভূতেষু ] নশ্যৎস্থ [ বিপষ্ট হইলেও ] ন বিনশ্ততি [বিনষ্ট হন না] €স্থিতি- 
গতি-স্মন্বয় রূপে তিনি সর্বভূত-্পরিণামের ভিতর দিয়া জীবনরূপে অনান্ধি 
অনস্তকাল চলিয়াছেন, তীহার কোনই সীমারেখা আকা চলে না; চঞ্চলতান্ত 
বুকে অঞ্চলের এই নিত্যবিলাস সনাতন অব্যক্ত )। 
সেই অব্যক্ত তইতে পর যে অব্যক্ত সনাতন সত্তা রহিয়াছে, তাত। এই 
সর্বভৃত বিনষ্ট হইলেও নষ্ট হন না। ১৯1২৫ 
অব্যক্তোহক্ষর ইত্যাক্তত্তমাহুঃ পরমাং গতিম্‌। ইত সি ও 
যং প্রাপ্য ন নিবর্তস্ত তদ্ধাম পবমং মম ॥ ৮২১ 
অবাক্তঃ [ সেই অব্যক্তই ] অক্ষরঃ ইতি উক্ত: [ত্ক্ষর শব দ্বারা উক্ত তন 
তম্‌[ সেই অক্ষরসংজ্ঞক অব্যক্তকেই ] আহ্বঃ [শাস্ত্কারগণ নির্দেশ করিয়াছেন] 
পরমাং গতিং [ পরমা গতি বলিয়। ] যং [যে ভাণকে ] প্রাপ্য [প্রাপ্ত হইয়া] 
ন নিবর্ন্তে  যাওয়া-আসার ধাঁধায় পুনরাবর্তন করে না] তৎধাম [সেক 
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জ্যোভিঃই ] পরমং [পরম] মম [ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পুরুষোত্ধম আমির; 
শ্রভগবান্‌ বলিয়াছেন £-ত্রপ্ষণঃ হি প্রতিষ্ঠাহম্”_-আমি ঘপীভৃত বর্ষ, 
আত্মা-অনাকত্সা সমন্থিত ব্রদ্ধ বস্ত। পুরুযোত্তমের জ্যোতিঃই তাহার অ্বধাম। ] 
সেই অব্যক্তই অক্ষর বলিয়া উক্ত হন? তাহাকে পরমাগন্তি বপিয়! উল্লেখ 
করিয়াছেন। যাঠাকে লাভ করিগা যাতায়াতের ধাধায্ব পড়িতে হম না, 
সেই অব্যক্ত ব্রদ্ধটই আমার পরম ধাম। ২১ 
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্তা। লভাস্তবনন্তয় 
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্॥ ৮1২২ 
(তাহার প্রাঞ্চর উপায় বলা হহতেছে ) পুরুষঃ [ পুরি শয়নহেতু অথবা 
পূর্ণবহেতু পুরুষ, অবাক্ত, কুটস্থ অক্ষর ব্রদ্ম ]সঃ[ তির্ন] পরঃ [পরা অব্যক্তা 
প্রকৃতির সঙ্গে সম বাপা-ব্যাপকভাবে, পরকীয়ভাবেষুক্, পরকীয়। পরে 
গ্রভগবান শ্রুমৃধে বলিয়াছেন £ দ্বাবিমৌ প্রকষৌ লোকে ক্ষরশ্চাঞ্ষর এব চ। ক্ষরঃ 
র্ববাণি ভূঙাণি কুটস্থোহক্ষর উচাতে ] তু কিন্তু) ভক্তযা লভা: [ ভক্তি দ্বারা 
রূভ্য ] €কিন্ধূপ ভক্তি দ্বারা?) অনন্তয়া [ অনন্যা, কেবলা, পরা ; “শিবের 
প্রতি জীবের অদ্বৈততা বোধ হইলে শিবের প্র“ত জীবের যে ভক্তি, আমাদের 
বিবেচনায় তাহাকেই পরা ভক্তি বলা যাইতে পারে*_প্রারনতাগোপাল ] 
ধশ্ত [যে পুরুষের] অন্তঃস্থানি [অন্তর বাহির ব্যবধান রতিত ভাবে; 
সমব্যাপ্তিতে অন্তঃস্থিত ] ভূভানি [ভূত সণ ] যেন [যে পুরুষ দ্বারা ] সর্ব 
ইদম্‌[ এই সব] ততম্‌ ( সমব্যাঞ্চিযোগে ব্যাঞ্চ )। 
হে পার্থ, ভূতসমূহ বাহ্ান্তর-রহিত যাহার অন্তরে স্থিত, ধিনি এই 
মর্বতে ব্যাপ্ত রঠিয়াছেন, সেই সব পর পুরুষ অনন্যা ভক্তি দ্বারাই লভ্য | ৮২২ 
যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃতিঞেব যোগিনঃ। 
প্রযাতা যাস্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ৮২৩ 
(প্রণবে ও ব্রদ্ষে, ভক্ত ও ভগবানে ভেদদৃষ্টি রাখিয়। কর্তৃত্বাভিমান বশতঃ 
যাহারা পর পুরুষের পথ অবলগ্ধন করেন, তাহার। উত্তর মার্গের পথিক হইয়া 
ব্রহ্ষার সঙ্গে সঙ্গে জন্ম গ্রহণ করেন, আবার অবাক্তে বিলীন হন, এবং কল্লাস্তরে 
মুক্ত হন; আর যাহারা ভেদদৃষ্টি ও অভিমান বশতঃ সংবন্মের অনুশীলন করেন, 
সাহার! পিতধামে গমন করেন। ইহারই সঞ্থদ্ধে চরম সিদ্ধান্ত বলিতেছেন | 
| তত্র ব্র্ধলোকগতানাং প্রাণিনাং ভ্িবিধা গতিঃ॥ যে পুণোৎ্কধষেণ গতাঃ 
তে কল্লান্তরে পুণ্যতারতমোনাধিকারিণে! ভবস্তি। যে তু হিরণ/গর্ভাহাপাসন! 


কান্তিক, ১৩৬০ ] শ্রীমস্ভগবদগীতা ৫৯৫ 


বলেন গতাঃ তে ব্রহ্ষণা সহমুচান্তে। যেতু ভগবছুপাসকাঃ তে হ স্বেচ্ছা 
ব্রদ্মাতংভিত্বা বৈষ্ণব পদং আরোহন্তি। ভাগবতে শ্ধর ম্বামিকৃত টীকা |) 

তু [পক্ষান্থরে যাহারা অনন্তাভক্তি-পথ পরিত্যাগ করিয়া ভেদের পথ 
কর্তৃত্বাভিমানের পথ বহিয়া চলিতেছেন ] যত্তর কালে [যে কালে; যাত্রা পথে 
গ্রকৃতি-ক্ষোভক যে-কালের বুকে, কাপ গতির যে যে দিকৃ-ধরিয়া যাত। স্থুরু 
করিলে । কাল-পুরুষের সমন্বঃমৃত্তি সমগ্র পুরুযোত্রম-জীবনের বাঠিরে অন্ত" 
বুদ্ধিময় প্রকৃতিকে ক্ষুক করিয়া তোলেন পুরুষোত্বমের যে শক্তি, সেই শক্তিই 
কাল ] অনাবুত্তিম্‌ ! এই লোকে জন্মিবার জগ্ত ফিবিয়া না আসা ] শাবত্তিং চ 
এব [এবং মরণের পর ফি'রয়া আসাই । ষোগনঃ [যোগিগণ ও কম্সিগণ ] 
প্রযাতাঃ [মুত্তা লাভ করিম] যান্তি [গ্রাঞ্ধ হয়] শু কালং [ক্ষোভক 
কালের সেইস্গতির দিক্‌ নির্ণয় ] বক্ষামি (বলিব )তে ভরতরধভ। 

হে ভরতকুলশ্রে্ট, যোগিগণ যে যে কালে মৃত্যু লাভ করিলে পুনরাবৃত্তি 
হয় না এবং পুনর'বু'ত্ত পাভ করে আমি কালের সেই দ্বিক নির্ণয় করিব । ৮1২৩ 

অগ্রর্জোতিরহঃ শুরু ষণ্মাস। উত্তরায়ণমূ্‌। 
তত্র প্রযাত। গন্ছান্ত ব্রহ্ম ব্রহ্মাবদে জনাঃ ॥ ৮২৪ 

( প্ররু'ত ক্ষোভক কালের দিক্‌ নির্ণয় করিতেছেন ) অগ্নঃ [ যাত্রা পথের 
আরম্ভ হয় অণ্ হইতে ) কেননা প্রথমে অগ্মতেই মৃতদেহের হোম করা হয়) 
জ্যোতিঃ [জ্যোতিঃ ; অর্থাৎ ধূমছীন অগগ্র দেবতার পথ, আলোর পথ ] অহঃ 
[দিন দেলত1] শুরুঃ [ব্যাপকতর আলোময় শুরুপক্ষ দেবতা ] যণ্মাস।ঃ 
[ব্যাপকতর আলোকের ষণ্মাস দেবতাগণ ] উত্তরায়ণম্‌ [উত্তর গত্যুক্ক 
ব্যাপকত্র আলোময় পথ ] তত্র [ এই আলোর পথ ধরিয়। ] প্রযাতাঃ [বত 
ব্যক্তিগণ ] গচ্ছন্ভি [ক্রমে ক্রমে প্রাঞ্ধ হন; এ পথে সাক্ষাৎ, সগ্যামূক্তি হয় 
না। সমগ্র দৃষ্টিদম্পন্ন অনন্য ভক্ত কিন্তু হন ব্রন্মতৃত। “ন তস্য প্রাণ। উৎক্রামস্তি 
ব্রদ্মৈণ সন্‌ ব্রদ্ধপোতি 1” ] ব্রক্গ [ক্রদ্মবস্তকে] ব্রহ্মবিদঃ [বরক্ষবিৎ] জনাঃ [জনগণ] । 

ভেদ-দৃষ্টি ও অভিমান বজান্ রাখিয়া সগ্গ ব্রদ্মবিৎ পুরুষগণ ষথাক্রমে অগ্নি, 
জ্যোতিঃ, মহঃ) শুরু, ষণ্মাস ও উত্তরায়ণ পথ ধরিয়। ব্রহ্ষকে প্রাপ্ধ হন। ৮1২৪ 

ধূমে রাত্রিস্তথা কৃষ্ণ; যন্মাসা দক্ষিণায়নম্‌। 
তত্র চান্দ্রমনং জ্যোতিধোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ৮২৫ 

ধূমঃ [ যাত্রাপথের স্থরুতে ধূমঘুক্ত অগ্নি পথ ধরিয়া, আধারের পথ ধরিয়া 

যেখানে সবকিছু অস্পষ্ট, আবছায়া] রাত্রিঃ [ব্যাপকতর রাত্রি-দেবতার 


৫৯৬ উজ্জ্রলভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখা। 


অস্পষ্ট পথ ] কৃষ্ঃ [ব্যাপকতর আধারময় কৃষ্ণপক্ষ-দেবতার পথ ] ষল্সাসাঃ 
[ ব্যাপকতর ষন্ম।স-দ্দেবভার অপ্রকাশময় পথ ] দক্ষিণায়নমূ [ অথণ্ড জীবনী- 
শক্তির বাঁধঃপ্রকাশ-ানরোধময় পথ ] তত্র [সেই আধারের পথে ] চান্দরমসং 
[ চন্দ্রপোকোস্ভব ] জ্যোতঃ [ একাস্ত কম্মের পথেস্ব স্ব কম্মানুদূপ ফলভোগের 
জ্যোতঃ ] যোগা ভোগেগ [ কর্তৃত্বা'ভমানঘুক্ত কন্মপর যোগী] প্রাপ্য [ লাভ 
কারয়া €( সেহ কম্মকল পরে) নবর্ততে €াফরয়া আসে )। 
ধৃম দেতা, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, যন্মাসা ও দাক্ষণায়ন-দেবতার পক্ষে ভেদদৃ্টি 
ও আভমান যুক্ত কম্মার যোগী চশ্জলোকের ভোগ অন্ুশ্ব করিয়৷ পুনরায় 
প্রত্যাবর্তন করে। ৮২৫ 
শুরুক.ফ গতীহোতে জগতঃ শাশ্বতে মতে 
একয়া যাতানাবুত্মন্য়া বর্ততে পুনঃ ॥ ৮২৬ 
শুরুরষেঃ [ শুরু (1151) এবং কৃষ্ণ (30806) 7; একাস্ত আলোই, একাস্ত 
জ্ঞানহ শুরুণক্ষের নর্দেক চিহ্ন; একান্ত আধারহ, একান্ত কশ্মই কৃষ্ণপক্ষের 
নির্দেশক ৮হ ] গতী [ একহ সব৭গ্রের মধো দুটি পরম্পর-বিপর্ীত গতিপথ ] 
, হি নশ্িয়ই ] এতে [ এ দুটা | জগতঃ [জগতের অথাৎ পুরুষোত্তম 
জগতের বুক থগ্ডিত করিয়া ] শাশ্বতে [ নিত্য ] মতে [ অভিপ্রেত)]। [সেই 
সমগ্রের মধ্যে ] একয়া (শুরু পথ দ্বারা] যাতি [প্রাঞ্ধ হয়] অনাবৃত্তিং অন্তর! 
[ কৃষ্ণপথ দ্বারা ] আবর্ততে [ফিরিয়া আসে )। 
জগতের বুকে এই শুক্লকষ্ণ দ্বিবিধ গতিপথ চিরস্তন বলিয়া অভিপ্রেত, একটা 
দ্বারা অনাবৃত্তি লাভ করা যায়, অপরট দ্বারা পুনরাবর্তন করিতে হয়। ৮২৬ 
নৈতে স্বত্তী পাথ জানন্‌ যোগী মুহাতি কশ্চন। 
তন্ম(ৎ সর্কেষু কালেষু যোগযুকো ভবার্জ ন ॥ ৮২৭ 
(শ্রভগবান্‌ এই দু্টী পখের সমন্বয়ে নিজ ব্রজপথের-_ষে পথ বিশ্বের 
সর্বদক্‌ সমন্বয়ে সর্ব অণু-্পরমাণুর ভিতর দিয়া বাহয়া চলিয়াছে-_-উপদেশ 
দিতেছেন। ইহাই কি বিজ্ঞানের *৬/০010-1/)6১? ) এতে হতী [ পরস্পর; 
বিরোধী ছন্বমোহ-সমাকীর্ণ এই পথ ছুহটা] হে পাথথজানন্‌ [ অবগত হইয়া ঃ 
ইহাদের মধো একান্ত বিরুদ্ধতা থাকিলে কোনও একটাহ ষে পুরুষোত্তম-প্রাপ্থির 
পক্ষে যে নয়-ই£] যুক্তিযুক্তভাবে সমাকৃ্‌ উপলব্ধি করিয়া ] যোগী [ সত্য 
বাস্তব পুর্ণ যোগী] নমুহত (শুরু-কষ্খমাগের দ্বন্বমোহে আচ্ছন্ন হন না 
কোন একটী কেহ একমাত্র সত্য বলিয়া ঝআকড়াহয়। থাকিবার মত মোহ গ্রস্ত 


কার্তিক, ১৩৬০ ] শ্রীমস্তগবদগীতা। ৫৯৭ 


হন না) কশ্চন (কোনও, যেহেতু শুরু কালগি বারুষ্ণ কালগত্তির কোনও পথেই 
সছ্যঃ পুরুযোত্বম-প্রাপ্তি হয় না) তন্মাৎ [ সেইহেতু ] সর্ধেষু কালেষু [ শুরু কঃ 
কালভেদের মধ্যে আটকাইয়া না গিয়া সর্বকালে ] যোগযুক্তঃ [কালগতি 
ও পুরুষগতির সমন্বয়রূপ পুর্যোগের দ্বার] যুক্ত ] ভব [হও] হে অঙ্জুন। 
হে পার্থ, কোন যোগীই এই দ্বন্বমোহ-সমাকীর্ণ দুষ্টটী পথের বিষয় অবগত 
হইয়া ছন্বমোহে মুগ্ধ হন না। অতএব হে অজ্জুন, তুমি সর্বকালে পুর্ণ 
পুরুযোতমযোগে যুক্ত হও। ৮1২৭ 
বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃ্থ চৈব দ্ানেষু যৎ পুণাফলং প্রদিষ্টম্‌। 
অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদ্িত্বা যোগী পরং স্কানমুপৈতিচাদ্যম্‌ ॥৮1২৮ 
অক্ষরব্রহ্ম যোগো নাম অষ্টমোহধায়ঃ সমাঞ্ধঃ| 
( র্ববপথ-ুম্থিত এই ব্রজপথে যে সর্বপথের ফল-সমন্বয় রহিয়াছে, তাহাই 
বলিতেছেন ) বেদেষু [ সম্যগধীত বেদস্মুহে ] যজ্জেযু [ সর্বাঙ-সুন্দর ভাবে 
সকল যঙ্জের অনষ্ঠান করিলে ] তপঃস্থ চ এব [ এবং সকল প্রকার তপশ্যার 
অনুষ্ঠানে ] দানেষু [লকল প্রকারের দান যথাবিধি অনুষ্ঠানের ফলে ] যৎ 
[যে] পুণাফলম্‌ [পুণের ফল] প্র্দষ্টম্‌ [ শাস্ত্র কর্তৃক গদিষ্ট হহয়াছে ] 
অত্যেতি [ সর্বফল-সমন্থয় মুত্তি পুরষোত্তম-ফল প্রাঞ্চি হেতু বিশেষ বিশেষ ফল 
সমৃগকে অতিক্রম করেন ] তৎ সর্ধবং [সেই সববিশ্ষ্ট বিশিষ্ট ফল ] ইদং 
[ সর্বপথ সমন্বয় ব্রজপথে বিচরণ ও তাহার ফল] বিদিত্বা [জানিয়া] যোগী 
[কাল-পুরুষ-সমন্বিত পুরুযোত্তম-যোগী ] পরং স্থানং [ স্ধ স্বান সমন্বয় রূপ পর স্থান 
অর্থাৎ ব্রজধাম ] উপৈতি চ[ এবং প্রাঞ্চ হন ] আছম্‌ [আদিতে ভব অর্থাৎ 
পুরুষোত্বম-গ্রক্ষেত্র, যাহারই দ্বিধা বিকাশ হইতেছে এ ব্রহ্মলোক ও চন্রলোক ]1 
€শ্রভগবান্‌ ভক্ত উদ্ধবের কাছে বলিতেছেন, যৎ কর্মভিঃ যত্তপসা 
জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ। যোগেন দানধর্খেন শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥ সর্ব 
মন্তক্তিযোগেন মন্তক্তঃ লভতেইগঞ্রসা। হ্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিৎ যদ্দি 
বাঞ্চতি ॥ )। 
সমুদয় বেদ পাঠ, সকল যজ্ঞের অন্থুষ্ঠান, সর্ব তপস্যার অনুষ্ঠান ও যথাবিধি 
দানে যে ষে পুণাফল শান্ত প্রদিষ্ট হইয়াছে, এই পুর্ববক্ত ব্রজপথের বিষয় 
জানিয়া যোগী বিশেষ বিশেষ ফলপ্রস্থ সেই সমুদয়ই অতিক্রম করেন এবং আন্ত 
পর স্থান প্রাঞ্চ হন। ৮২৮ 
অষ্টম অধ্যায়ের ভাত্যান্ুবাদ সমাপ্ত। 


সন্ধানী 


শোভাদেবী 


চারদিকে ঘন অন্ধকার 
কোথায় দেবত্তা তব মন্দির তোমার, 
রক্রের লাগব ভয়ে পার 
পাব কিগো তোমার দুয়ার? 


হিংসায় সপিল কাট] ভর! 
ক্লেদেতে পিচ্ছিল পথখানি 
সন্দোহর শত ঘুলিপাকে 
পাহারায় শতেক নাগিণী, 


শতভয় হাক্তার সংশয় 
এরা আজ ভিড় করে 
অন্ধসম সাবি সারি পথে 
চলিব কি মক্ে-- 
তুমি যদি হয়ে খববতাহা 
আমার অন্থর মাঝ 
উজলিয়া ওঠো 
তুমি যদ্দ আখি তারকায় 
অশ্করের উৎস হয়ে ছোটো 
হে করুণামস্ন 
যদি মোবে দাও হে অভয় 
তবে মোর সুনিশ্চিত জয় | 


অস্পৃষ্ততা 
রেগুমিত্র 


গত ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩ আনন্দবাজার পত্িকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে 
আছে £-_“অস্পৃশ্ঠতা নামক মানবতাবিরোধী এবং সামাজিক একা ও শাস্তির 
হানিকর কুসংস্কারের বিরুছ্ে প্রচারের প্রয়োজন অবস্ঠই আছে, কিন্তু এই 
কুস'স্কার উচ্ছেদ করিবার জন্য প্রচার কাধের উপর খুব বেশী নির্ভর করার 
কোন অর্থ হয় না। ভোপালের এক সংবাদে দেখিতেছি, ভোপাল রাজ্য 
সরকার অস্পৃশ্ঠতাবিরোধী প্রচারকার্ষের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এক 
পরিকল্পনা দাসিল করিয়া দুই লক্ষ টাক চাহিয়াছেন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে 
হাটে বাজারে ও মেলায় ছবি ও পুস্তকার্দর সাহায্যে অস্পৃশ্ট তার বিরুদ্ধে 
গ্রচারকার্ধ করা হঈবে। এই ধরণের প্রচার-পদ্ধতি নিতান্তই খেলো ব্যাপার 
এবং কোটি কোটি টাকার ছবি ও পুস্তক ছাপিয়! প্রচার কার্ধ করিলে 
অস্পৃ্যতা দৃরীভূত হইবে না। বিগত এক শতাব্দীর মধ্যে ভারতের কোন্‌ 
মনীষী অস্পৃশাতার বিক্দ্ধে নিন্দা প্রকাশ না করিয়াছেন? প্রচারকার্যই বা 
কি কম হইয়াছে? সংবিধানের মৌলিক নীতিতে এ আইনেও অস্পৃশ্যতা 
নিষিদ্ধ করা হইয়াছে । কিন্তু ইহা সত্বেও দেওঘরের বৈদ্চনাথের মন্দিরদ্বারে 
হরিজনের মন্দির প্রবেশের সমর্থক আচার্য বিনোবাকে আক্রান্ত হইতে হয় 
এবং এখনে! ভারতে বহু রাজ্যের অনেক অঞ্চলে বিদ্যালয়ের এবং জলকৃপের 
সান্গিধ্যে আদিলে হরিজনদ্িগকে নিগৃহীত হইতে হয়। অনগ্রসর শ্রেণী 
সমুহের অবস্থা সম্থদ্ধে তদন্তের জন্য নিযুক্ত কমিশনার শ্রীযুক্ত গ্রুকান্ত কর 
প্রদত্ত দুই বৎসরের রিপোর্টই সাক্ষা দিতেছে যে, ভারতের বহু অঞ্চলের 
সামাঞ্জিক জীবনে অস্পৃশ্যতা এখনও বেশ সচল রহিয়াছে । কঠোর ব্যবস্থার 
হারাই এই কঠোর পাপ উচ্ছেদ করিতে হইবে, মৃদু পন্থায় কিছু হইবে না।” 

সত্যই মু পন্থায় কিছু হওয়ার নয়--কঠোর ব্যবস্থার দরকার । কিন্ত 
সে কঠোর ব্যবস্থাটা কি? ইহ] শুধু প্রচারের কাজ নয়, তাঁও-ও সত্যি-_ 
কিন্তু মাস্থষ অস্পৃশ্যতা বর্জন করবে কেন, সে সম্বন্ধে কিছু তো! একট! প্রচার 
করতেই হবে। অস্পৃশ্যতাঁর জন্ম হয়েছিল আমাদের সমাজে কেমন করে? 


৬০০ উজ্জ্রলভারত [৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


কোন্‌ দু ভিত্তিযূলে প্রতিষ্টিচ বলে এত দিনের এত ধাক্কাধান্কিতে আজও সে 
সমাজের গোড়ায় টিকে আছে ভাল করেই? শুধু কি বিগত এক শতাবী 
থেকেই এর বিরুদ্ধে প্রচার কার্ধ আরম্ত হয়েছে? বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার এই 
উচ্চনীচ ভেদবাদের বিরুদ্ধে সহশ্রধিক বসর আগে সেই ভগবান বুদ্ধ থেকে 
একে অস্বীকার করবার চেষ্টা করা হয়েছিল। ব্রাক্ষণেতর জ:তিকে তিনি 
যখন আশ্রয় দিয়েছিলেন, তখন প্রতিবাদের প্লাবন উঠেছিল। নাপিত, 
গোয়াল, পুক্ধন, ক্ষেত্রপাল এবং সর্বোপরি নটী--সমাজের মধ্যে যারা-চির- 
দিন ঘনাদৃত, অবজ্ঞাত জীবন ঘাপন করে এসেছে, অথচ যারাই সমাজের 
মেরুদণ্ড, পিলন্ক্ষের মত জাতির প্রদীপকে যার! চিরদিন বহন করে আসছে, 
বুদ্ধের সেই বাপকতর ধর্মের মর্তো গঙ্গাবভতরণে সেই তারা সব প্রাণ পেল, 
মান পেল, সজীব হুল। কিন্তু সনাতন ধর্ষের রুদ্র কঠিন আঘাত বন্ধ হল না। 
এদেশে মৃসপমানের আগমনের পরও যখন সমাজের উপর”মাঘাত এসে 
পড়তে লাগল, তখনও নানক কবীর প্রভৃতি মহাপুরুষেরা সমাজদ্রেহে সেটাকে 
অঙ্গীভূত করে নেবার প্রাণপণ প্রচেষ্টা করে গেছেন। তারও পরে মহা প্রভু 
আচগ্ডালে প্রেম বিতরণ করে মুগী হাড়ী ভোমের ঘরেও তুলসাঁ মঞ্চকে 
প্রবেশের অধিকার দিয়ে গেছেন। এর পরে পাশ্চাত্)র প্রবল আঘাত-_- 
মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখবার নূন খবর আর সেই সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষায় 
সকলের প্রবেশাধিকার । ভারতীএত্বের সঙ্গে নবাগত চিন্তাধারার সামধস্থয 
বিধানের জন্য ব্রাহ্মদমাজের প্রচেষ্টাও সেদিন কম হয়নি। তারপরে মহাত। 
গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের আন্দোলন । তবু আজও বিনোবাকে মার খেতে 
হয়। এবং আজও এ অস্পৃণ/তা যে কেবল মান্বরেই বা বিগ্ভালয় বা জলকুপের 
চারিপাশেই সামাবন্ধ আছে, তা নয়, আমাদের মনের আনাচে কানাচে 
এই ছেশায়াছুফির বোধ এমন শক্ত করে বাসা বেঁধে আছে যে, আমর? তা 
বুঝতেও পার না। প্রয়োজন হলে সবই করতে হয় ব! প্রবাসে নিয়ম: নাস্তি 
ইত্যা।দ সুত্রদ্ধার থে বাাপকতার আচরণ--স রকম আচরণ ঘ্বারা সত্যিকরে 
অন্পৃশ্য তা দূরীভূত হয় না। সহরে এসে কিংবা চাকুরী বা কর্মব্যপদেশে 
যারা আজ সকপের সঙ্গেই বসে খাচ্ছেন, তার! বাড়ী গিয়ে পুজোতে বসবার 
আগে বাইরেতে যে অশ্ুচি কাজ করে এসেছেন, সেজন্তে গঙ্গাম্সান করতে 
ভূলে যান না কথনও। এই মনোবৃত্তিই তো অস্পৃশ্যতাকে বাচিয়ে রাখছে। 
পুজোর জল আনতে গিয়ে ভূ'ইমালী যদি আমায় ছুয়ে দেয়, তবে সে জল কি 


কার্তিক, ১৩৬৭ ] অস্পৃশ্ঠত! ৬৪১ 


আমর! আজও ফেলে দেই না? এই ফেলে দেওয়া কোন্‌ মনোবুত্তির পরিচয় 
দেয়?--আমার ঠাকুর পুঞ্জায় ভূইমালীর স্থান নেই। আমার ঠাকুর পুজাতে 
যর্দ নাথাকে, পুরীর মন্দিরে বা বৈগ্যনাখের মান্দরে থাকবে কেমন করে? 
আমার রান্নাঘরের ছুয়ার, আমার ঠাকুর ঘরের দুয়ার হারজনের কাছে খুলে 
দিতে ঘরে ঘরে তো আর পুলিশ পাহার। রাখা চলে না! বৈগ্/নাথের মন্দিরে 
এ্যাসেম্বলীর আন চলতে পারে, কিন্তু মানুষের রান্নাঘব্রে শত শত ছুয়ার 
খুলবে কে? যেজমাদার আমার পায়খানা পারষ্কার করে দেয় বলে আমার 
জীবনধারণ সহজ ও সম্ভব হয়, সে যদি আানাদি পের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়েও 
আসে, তাকে কি আমার রান্নাঘরে আম ঢুক্তে দেব? তা দেবার মত 
মনোবৃত্তি আজও স্ঠি হয় নি। €কেউ বলবেন, ই), এমন কত ঘটনাই ঘটছে, 
আজকাল অনেকেই দিচ্ছে । তারও পরে কথা আছে। যদি শ্বীকার করেও 
নেই যেব্যক্তিগত ভাবে অনেকেই আজ তা পারছে, তাহলেও ওক থেকে 
যায় আমাদের সামাজিক ক্রিয়াকর্ষমে আমর কি তা গ্রচ্ূন করতে পেরেছি? 
আমার পিতামাতার শ্রাদ্ধেবা আমার ছেলেমেয়ের অন্নপ্রাশনে ব। বিয়েতে 
আমরা কি 1বভিন্ন বর্ণের সবাহকে একত্র বাসম্ে গ্রামের বাড়ীতে আহার 
করাতে পারব? আজও পারছি না-এ সত্যকে স্বীকার করে নেওয়া ভাল। 
বর্ণ বৈষম্যের যে ভেদব্যবস্থা এই অস্পৃশ্যত প্রবর্তন করেছে, মানুষের সঙ্গে 
মানুষের উচ্চনীচ মনোবৃ'তকে সেকি রকম পাকা-পোক্ত করে ফেলেছে, 
অত্যন্ত ছোট্ট একটা দৃষ্টাস্তের মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া! যাবে। 

কলকাতার ফ্ল্যাটের বাড়ী--এক বাড়ীর নিঃশ্বাস আর এক বাড়ী থেকে 
শোনা যায়, কথাবততার তে) কথাই নেই। বাড়ার গিন্নি বপছেন-- “হে! 
আজকালকার দিনে কেউ আবার ত্রাঙ্গণ আছে না কি? বাটার দোকানে 
কত মুখার্জী বানাঞজা কাজ করে_যে লোক আসে তার পায়েই হাত দিয়ে 
জুতো পাঁরয়ে দেয়_তার কি আর ব্রাঙ্মণত্ব ক্ছি আছে?” পুরুষের গলায় 
কেউ জবাব দিলে-__"টাকার দরকার, যে করেই হোক? । গিহ্লী বেশ জোর 
দিয়েই বললেন, টাক] ন1 থাকে, বনে চলে যাক, তাই বলে এমন করে 
ব্রা্মণত্ের অপমান 1, এবারে বাড়ীর কর্তা বললেন, আজকালকার দিনে 
৪পব আর চলবে না।' অনেক কথার মধ্যে কর্তা বোঝাতে চেষ্টা করলেন 
ব্রাহ্মণ বলেই পুজ্য হবে এমন কথা নেই। কত নীচজাত্ীয় মানুষও আজ 
মাচষের মত মানুষ হয়ে কত শত মানুষের পুজা পাচ্ছে ইত্যাদি। গৃহিণী 


৬০২ উজ্জ্বলভারত [ ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ম সংখা? 


কতটুকু বুঝলেন জানি না--কিন্ত ব্রাহ্মণত্বের কৌলীন্তবোধ আজও কত তীব্র 
তার পরিচয় পাওয়া গেল। আগেই বলেছি, স্থবিধার জন্য যে ব্যাপকতার 
আচরণ, তার মূল্য কিছু নেই-_-তাতে অস্পৃশাতা দূর হয় না। আর অনেকগুলি: 
ঘটন। ঘটলে তাতেও সামাজিকভাবে অস্পৃশ্য ত] দূরীভূত হয় ন]। 

এই অস্পৃশ্তত] যে হিন্দুমাজকে কোন্‌ অতলে কেমন করে নিয়ে গেছে, 
আমর! তার খোজও রাখ না। পাকিস্থান হয়েছে বলে রাজনীতিকে আমরা 
এর জন্ত দায়ী করে আনছি, অথচ এ যে আমাদের চলিত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার 
সহজ ও ম্বাভাবিক করোলারী-_-এ কথা আজও আমরা কয়জন বুঝি? অথচ 
“গোরা” উপন্যাস লিখতে বসে প্রায় চল্লিশ বংসর আগে রবীন্দ্রনাথ যে ভবিষ্যুৎ 
বাণী করে রেখেছিলেন, তার মধে) রাজনীতি ছিল না। দেখবার মত চোখ 
রবীন্দ্রনাথের ছিল--সমাজ-ব্যবস্থা যে কেমন করে পাকিস্তানকে সুষ্টি করে 
তুলছে দীর্ঘকাল ধরে তিলে তিলে, ত1 তিনি দেখতে পেয়েছিলন। তিনি 
'গোরাতে? লিখেছেন, “সমাজের ক্ষয় বুঝতে সময় লাগে। ইতিপুর্বে হিন্দু- 
সমাজ্জের খিড়কির দরজা খোল] ছিল। তখন এদেশের অনার্ধ জাতি হিন্দু 
সমাজের মধো প্রবেশ করে একট] গৌরব বোধ করত। এদিকে মুসলমানের 
আমলে দেশের প্রায় সর্ভুই হিন্দু রাজা ও জমিদারের প্রভাব যথেষ্ট ছিল; 
এইজন্যে সমাজ থেকে কারও সহজে বেরিয়ে যাবার বিরুদ্ধে শাসন ও বাধার 
সীমা ছিল না। এখন ইংরেজ অধিকারে সকলকেই আইনের দ্বারা রক্ষা 
করছে, সে রকম কৃত্রিম উপায়ে সমাজের দ্বার আগলে থাকবার গে 
এখন আর তেমন নেই--সেইজন্য কিছুকাল থেকে কেবলই দেখ] যাচ্ছে, 
ভারতবধে হিন্দু কমছে আর মুসলমান বাড়ছে--এ রকমভাবে চললে ক্রমে 
এদেশ মুসলমান প্রধান হয়ে উঠবে-_-তখন একে হিন্দুস্থান বলাই অন্যায় হবে।' 
“রক্ষা পাবার জন্ত একট] জাগতিক নিয়ম আছে-_সেই স্বভাবের নিয়মকে 
যে পরিত্যাগ করে, সকলেই তাকে ম্বভাবত£ই পরিত্যাগ করে। হিন্দুসমাজ 
মান্ষকে অপমান করে বর্জন করে; এইক্ন্টে এখনকার দিনে আত্মরক্ষা! করা৷ 
তার পক্ষে প্রত্যহই কঠিন হয়ে উঠছে । কেন না, এখন তো আর সে আড়ালে 
বসে থাকতে পারবে না-_-এখন পৃথিবীর চারদিকের রাস্তা খুলে গেছে,চারদিক 
থেকে মানুষ তার উপরে এসে পড়ছে--এখন শাস্ত্র সংহিতা দিয়ে বাধ বেধে, 
প্রাচীর তুলে সে আপনাকে সকলের সংশ্রব থেকে কোনমতে ঠেকিয়ে রাখতে 
পারবে না। হিন্দুসমাজ এখনো! যদি নিজের মধ্যে সংগ্রহ করবার শক্তি না 


কাণ্তিক, ১৩৬* ] অস্পৃষ্টতা ৬৯৩ 


জাগায়, ক্ষয় রোগকেই প্রশ্রয় দেয়, তাহলে বাহিরের মানুষের এই অবাধ 
ংম্রব তার পক্ষে একট সাংঘাতক আঘাত হয়ে দাড়াবে ।” 


তাই এখনও ভাববার সময় আছে ষে, পাকিস্থান স্থষ্টি রাজনীতির একমান্ত্ 
ফল নয়। সমাজ থেকে বোরয়ে ষাবার খোপা মুখকে বন্ধ করা নয় কেবল, 
সমাজের মধ্যে সহজভাবে ও সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করবার মত উদারতা যত 
দিন না হবে--ততর্দিন পাকিস্থান হওয়াকে ঠেকাবে কেমন করে? আরও 
পাকস্থান বন্ধ করজে হলে সমাজ থেকে মানুষের বেরিয়ে যাওয়াকে বন্ধ 
করতে হবে _অথাৎ অন্পৃণ্ঠতাকে মুল থেকে দূর করতে হবে। 


অস্পৃশ্ঠতা একটা মনোবৃত্তি-_-এর পেছনে আছে একটা চিন্তাধারা। সে 
মনোবৃত্তিটি দীর্ঘ'দন হল জাতির রক্তের মধ্যে আছে । বর্ণবিভাগ করতে 
গিয়ে আমরা উচ্চ নীচ ভেদবিভাগ করে বসে আছ এবং সেটাকে খুব শক্ত 
করে বিশ্বাস করেও আসছি। ব্রাক্ষণ বড় আর শুদ্র ছোট--এ বিকৃত 
শাস্ত্রের মধ্য খ্দদয়েই ঘটেছে। ব্রাঙ্ষণ বড়, কেননা সা'ত্বকতা গুণের 
মধে শ্রেষ্ঠ _আর ব্রাঙ্ষণ সাবিকগ্তণসম্পন্ন। সত্ব গুণ থেকে এক ধাপ 
নীচে রজোগুণ-ক্ষাজ্রয় রজোগুণী, সেই জন্য ক্ষাত্রপ্ন ব্রাহ্মণ থেকে এক ধাপ 
নীচে। বৈশ্ঠ রজঃপ্রধান ও শুদ্ধ তমঃপ্রধান। তারা আরও এক ধাপ করে 
নীচে পড়ে আছে ।--এ ব্যবস্থাটাকেই আজ বাতিল করে দিতে হবে। 
ব্রাহ্মণ শূচ্দ্রর বড়-ছোটর এই ভেদব্যবস্থাকে আমরা কিছুতেই বিলোপ 
করে দিতে পারব না, যদি না গুণের ক্ষেত্রের বড়-ছোটর কৌলীন্তকে 
আগে আমরা দূর করে নেই। এ ব্যবস্থা মতের সমাজের, জীবন্ত মান্ছষের 
সমাজের নয়। কোন গুগই একান্তভাবে চিরাদন ধরে বড় ও পুজা, আর 
কোন গুণ সর্ব দেশকালপাত্রেই ছোট বা হেয়-_অস্পৃশ্ঠতার পেছনের এই 
তত্বটাকেহই উলটে দিতে হবে। আজকের দিনে এ-কথাট। মেনে নিতেই 
হবে যে, সর্ব দেশকালপাত্রে কোন কিছুই একান্তভাবে সতা নয়। কোন 
কিছুই মার্ক।-মারা সাত্বিক রাজস বা তামস নয়। কিন্তু এইটেই আমরা 
করে বসে আছি। আমর! মুখস্থ করেছি দুধ সাত্বিক আহার--অথচ 
এ বিচার করতে তুলে গেছি যে, পেটের রোগের পক্ষে ছুধ সাত্বিক 
আহার নয়। এমনি কত জিনিষকে আমরা অগ্রয়োজশীয় নোংরা বলে 
ফেলে দিয়েছিলাম, আজ দেখা যাচ্ছে সেগুলিকে রকমফের করে বনু কাজে 
লাগানো যেতে পারে। মার্কা দিয়ে কোন কিছুকে চিরাদনের জন্য এক 
রকমের রূপ দিয়ে দেওয়া যায় না। জপধ্যান স্বাধ্যায় ইত্যাদি সাত্বিকতা 
এবং তা সব সময়ে সকল ক্ষেত্রে সকলের পক্ষেই বড়--এই চিস্তাধারাই সকল 
অনিষ্টের মূল। জীবনট। একট] সমগ্র জীবস্ত জানষ--তার মধ্যে সাত্বকতার 
স্থান যতখানি, রজোগুণের স্থান ততখানি, তমোগুণের স্থানও ঠিক ততখানিই। 
এরা একে অপরকে দাবিয়ে যেখানে আত্মগ্রতিষ্ঠা খোজে--সেটা স্থস্থ জীবন 


৬০৪ , উজ্জঙ্পভারত [ ৬ষ্ঠ বর্ষ,১০ সংখ্যা 


নয়। তিনটি গুণ মিলে মিশে প্রত্যেকে প্রতোকের স্বান মধাদ। ও মৃল্য দিয়ে 
চলে যধন, তখনই জীবন সুস্থ সার্থক ও সমগ্র! উচ্চ নীচ বড় ছোটর কোন 
্বান এ বিশ্বে নেই । প্রত্যেকে প্রত্যেকের স্থানে অনন্ত ও অপরিহার্য এবং 
জীবনের উচ্চতম অবস্থা বা ব্রদ্দের সঙ্গে প্রতি গুণের সম ও সাক্ষাৎ সম্বদ্ধ। 
তমে। গুণ থেকে রঙ্জো গুণে যেতে হবে, রাজাগুণ থেকে সত্বপ্তণে, এবং 
সত্তবগুণী হলেই মানুষের মুক্তির সন্ভাবনা--জীবনতত্বের কাছে এ সিড়িত্াস্ত্রিক 
ব্যবস্থা অচল। 

নিজে বিচ্ছিন্ন বিকৃত অহংকে একফে অর্পণ করে মানুষ যে-কোন কাজ 
করে, তাই-ই শ্রীক'ষ্র সেবা, তাই-ই তিনি গ্রহণ করেন, তাই-ই মুক্তি এনে 
দিতে পারে। শ্রীকুষ্ণ বলেন নি যে, তাকে সান কর্ম দিতে হবে, রাজস ব 


তামস কর্ম নয়। প্রয়োজন মান্থষের অহংকারের বিচ্ছন্নত্তাকে বিনষ্ট করা-_ 
কোন কর্ম বা গ্ুণকেই উচ্চ নীচ বা ভালমন্দের মার্কা মেরে দেওসাঁনয়। গুণের 
ক্ষেত্রে এই কৌশান্ত বাবস্থা ছিল বলেই গুণের অধিকারীর মধ্যে কৌলীন্য বা 
উচ্চনীচ-ভেদ্বিভাগ সচ্জ্জরভাবেই কায়েম হয়েছে £ চিন্তাধারার এই গোড়াতে 
পরিবতন আনতে পারলেই অস্পৃণতা বিদূরত হবার সম্তাবনা। প্রতি গুণ ও 
বর্ণকে আজ সম মূলা প্রস্থাপন করে ব্রঙ্গবা শেঠ অবস্থার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ 
সম্থন্ধে স্বীকার করে নিতি তবে । মুগী জুছে। সেপাই করেও ব্রহ্ম লাভ করতে 
পারে যর্দ সেকাজ ০ম বিশ্বকল্যাণ বুদ্ছিতে, শ্রীকুষ্-সেবা বুদ্ধিতে করে । আর 
ব্রাহ্মণ তার জপতপ স্বাধ্যায় দিয়েও ব্রন্ধ পায় না যখন সেট সেবা বুদ্ধিতে রুত 
নয়। কোন কর্ম বা অবস্থাই সকল সময়ে সকল দেশে সকলের পক্ষে একমাত্র 
নয়। এ টিস্তাধার।ট] সমাজ দেতে প্রবেশ করলে কারোরই একচেটিয়! 
অধিকার বা অনধিকার থাকে না। মানুষের মুক্তি সেইখানে । 


তাই কোন গুণই বিশেষ ভাবে কুলীন নয়। জীবিত মানুষের পক্ষে 
প্রতিটিরই সমান মূল্য ও স্থান রয়েছে_-এ কথাট। প্রচার করতে হবে? 
অস্পশ্যতা মানবতাবিরোধী অতএব সর্বথা পরিত্জা--এ কথা বলে 
অম্প্‌শ্াত! দূর করবার কোন সম্ভাবনা নেই। শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে দেখেছি 
তমোগুণের কাজ যে করে, সত্বগুণীর কাছে সে পরিত্যজ্য-- কেমন করে 
তাকে মানুষ হিসেবে দেখতে পারব? তমোগুণ পরিত্যাজ্য নয়--এ জানাকে 
ছড়িয়ে দিতে পারলেই আইনকে পালন করা মাস্থষের পক্ষে সম্ভব হবে। 
আইনের কিছু প্রয়োজন অপবিহার্ধ ভাবে সত্য, কিন্তু যেখানে আইন 
পৌছায় না, সেই চিন্তাধারাকে পরিবর্তন করতে হবে নৃতন জ্ঞান দিয়ে। 
নৃতন জ্ঞানের এই চিন্তাধারা দর্শন সাহিত্য প্রভৃতির মধ্য দিয়ে মনুষ্য সমাজের 
কাছে উপস্থিত করার প্রয়োজন আজ খুব বেশী। 


সাময়িকী 


কলিকাতার দুর্গোৎসব : যে ম্চাশক্তিকে একদিন “0866 159 0016 
মনে ক'রমা তাহার ভয়ে মানুষ কাপিত, যাহার কাছে মাথা নোয়াহয়া তাহার 
মার খাওয়া ছাড়া মানুষের পক্ষে আর কিছু করণীয় ছিল না, সেই মহাশক্তিকে 
বাঙ্গালী করুণামণী মাতৃরূূপ নিজ সাধনায় পাইখাছে এবং পরবতী কালের 
সাণক বাঙ্গালী আরও গভীর ভাবে, ঘনতম ভাবে, সেই মা'কে নিজ দেহ- 
প্রাণমন নিংড়'ইয়া কন্যাবূপে পাইয়াছে, রামপ্রলাদ তাহাকে দিয়া “বেড়ার বাধ, 
দেওয়াইয়াছেন। যে মহাশক্তি ছিলেন, মানুষের ধরা-ছোয়ার বাহিরে, বাঙ্গালী 
তাহাকে ধরিয়াছৈ, ছ'ঠয়াছে, উমা যতই কাদে বলি সর সর, আমি অভাগিনী 
ততই বাঁল সর্‌ সব্‌, শেষে সর সর্‌ বলি ঠেলিলাম ফোঁল।' বলিয়া! কত রকম 
করিয়াই না কন্তাবূপিনী মহাশঞ্তিকে আদর করিয়াছে, সোহাগ করিয়াছে! 
বাঙাপীর শ্রহ্। স্বপ্ধে দেখা দিয়া মা মেনকাকে বলিলেন, মা, আমাকে 
তোমার ওখানে নিম যাও ।' মেনক! কাদিয়া হিমালয়কে বলিলেন, “ওগো 
গিরিরাজ, উম! আ'সতে চাহিয়াছে আমার এখানে । তুমি তাহাকে আমার 
কোলে আনিয়া দেও।' বাঙ্গালীর মেয়ে উমা তাই আজ বাঙ্গালী বাবা- 
মায়ের কোলে আসিঘাছেন | বাঙ্গালী মা-বাবা উমাকে তাই ষোড়শোপচারে 
আদর করিবার জন্য প্রস্তত হইয়াছে । এই কন্তা-ঘহাশক্তিকে আদরে 
সোহাগে ভরিয়া দরবার জন্য, তিন দিন ব্যাপিয়া ত্রহ্মগ্রন্থি, বিষুগরস্থ, রুদ্রগ্রন্থি 
ভেদ্দের সাধনা কারঘা বাবা-মা! হইবার ধোগাতা অজ্জ:নর জন্য বপিয়াছে। 
কন্য। উমাই সপ্তণীর দিনে মধুটৈটভ নাশিনী মহাকালী, অষ্টমীর দিনে মহিয।- 
হ্থরমন্টিপী মহাপক্ী, আবার নবমীর দিনে তিনিই শুস্তনিশুভ্ত বধ-বিধায়িণী 
মহাসরম্বতী। এ* মগাশক্তিকে কন্যা-রূপে স্য্টি করিবার এবং তাহাকে স্থা্টি 
করিবার সঙ্গে বিশ্বকে গড়িয়া! তুলিবার প্রান্কাগে মধুকৈটভরূপী অতীতের স্থু ও 
কুস'স্কার শ্র্ার (ব্রহ্মার ) নবীন স্থস্টির পথে বাধা জন্মায় । বিপ্লবময়ী মহা- 
কালী তীহার বিপ্লবময় জীবনের আঘাতে অতীত স্বসংস্কার ও কুসংস্কার 
চূর্ণ করিয়া নবীন স্থট্টির উপষোগী দিব্য সহজঃজীবন প্রদান করেন। অষ্টমীর 
দিনে মহালম্দ্রীকূপে সেই উমাই বিষুগগ্রন্থি ভেদ করিয়া কেবল সহজ জীবন 
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গুলিকে সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করিবার উপযোগী সজ্ঘরূপে গড়িয়া 
তোলেন । এই মহালক্ীর মুত্তিই বাঙ্গালীর পুক্ঞা মণ্ডপে পুজিতা হন। ইনি 
সমহ্রিকপিণী "সর্বদেবশরীরজা,_সকল দেবশক্কি মন্থন করিয়াই ইহার জন্ম। 
নবমীর দিনে পুঞ্জিতা মহ1-সরম্বতী রুদ্রগ্রস্থি ভেদ করিয়া সঙ্ঘের চালকের 
সঙ্ঘকে নিজ-ভোগে লাগাইবার অহঙ্কারকে মুছিয়! ফেলেন, যাহার ফলে 
সঙ্ঘনেত হন সঙ্ঘসেবক। তাহার পরই পাই আমর! উমার বিজয়ারূপের 
সাক্ষাৎকার । চারিদিন ধরিয়া বাঙ্গালী এই সাধন! গ্রহণ করিয়াছিল বিশ্ব- 
শক্তিকে, বিশ্বমানবকে নৃতন করিয়া গড়িয়া! তুলিবার উদ্দেশ্ত লইয়া, ইহারই 
ফলে এই বিশ্ব “এক বিশ্বে" গড়িস্জা উঠিধার পথ পাইবে । 

এই ছুর্গা বাঙ্গালীর কাছে শুধুই অধ্াত্মক্ষেত্রের শক্তি নন। ইনি 
বাঙ্গালীর ব্যক্তিগত জীবনের--পিতৃত্ব-মাতত্বের আশা-আকাজ্ষার চরম পরি- 
গতি। ইনি সমাজের সংগঠন-শক্তি, বিশ্বাত্মিকা। ইনি 'সর্বচ্তেযু চেতনা 
ইতি অভিদীয়তে” | ইমিই পসর্বভতেষু ক্ষুধারপেন সংস্থিতা'__সর্বস্তেষু 
পুষ্টিবপেণ সংস্থি তা” 'সর্বভঁতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা' | বাঙ্গালী যদি ইহাকে 
ধরিয়া থাকিতে পারিত, বে সর্বজাতি সমন্বয় করিতে পারিত, বিশ্ব্যাপিনী 
ক্ষুধার অন্ন যোগাইতে পারিত, বিশ্বপুষ্টি আনয়ন করিতে পারিত, বিশ্বচেতনার 
সঙ্গে তাদাত্মা লাভ করিয়া সর্ববসচেতন, বিশ্বনাগরিক হইতে পারিত। 
বাঙ্গলার দুর্গোৎ্সবের মধো বেদ-পুবাণ-তন্জ্রের, কর্মমার্, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তি- 
মার্গের, সর্বাশমের, সর্ববর্ণের, সমাজের সর্বস্তরের _নর-নারী, শিশু-যুবক-বুদ্ধ, 
ধনী-দরিদ্র, সাধক-সিদ্ধ, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয-বৈশ্ত শৃব্রের সন্মিলিত হইবার স্বযোগ 
বহিয়াছে। এত বড় উৎসব দ্বিতীয়টী নাই । প্রত্যেকেই ষে যাহার বৈশিষ্ট্য 
ও যোগাতা লইয়া এই উৎসবে যোগদান করিবার অধিঙ্কারী। শ্রহূর্গ ষে 
আমার অন্ুদা, মোক্ষদ।, তাহার গ্রাচরণতলে “অন্ন” ও মোক্ষ সমন্দিত। তাই 
ইহা সত্যই আনন্দময়ীর পুজা । দুর্গোসব একাধারে উৎসব, অধ্যাত্মসাধনা ও 
সামাজিক মিলনের প্রেরণা জ্ঞাগাইয়! তোলে । তাই ইহা সার্বজনীন, সর্ব" 
জীন, সার্বভোৌ মক । 

কিন্ধ কলিকাতা র দুর্গাপুক্গা আজ কোন্‌ পথে? উহার মধ্যে মূল উপাসনার 
গন্ধ অতি অল্প খুঙ্ছিয়া পাওয়া যায়। কেহকি এই দিকে প্রচেষ্টাও করেণ 
বুঝাইবার জ্ঞন্য চণ্ীর ভিতর কি মহারতম্ত নিহিত রণ্হয়াছে? 'লার্বজনীন, 
বলিয়া আখ্যাত পুজাগুলি যদি সত্যই সার্বজনীন হইত, তবে একই 
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পাড়ায় ৫।৭টী পুজা মণ্ডপ রচিত হইত কি? এক ফাল€ এর মধ্যে যেখানে 
৫।৭টী পুজা, সেখানে পারস্পরিক মিলন বলিয়া! কিছু আছে কি? মা 
আসিয়াছেন, অ।জ ভাই ভাই মিলিতে হইবে-__এই প্রয়োজন বোধটুকুও কি 
একই পাড়ার মানুষদের মধ্যে জাগ্রত হইতেছে, সমগ্র কলিকাতার কথা বরং 
ছাড়িয়াই দিলাম? ঘরে ঘরে লম্ষ্মীপুক্গ! কি প্রমাণ করে না যে, এক ভাইয়ের 
লক্ষ্মী অপর ঘরের লক্ষ্মী নহে, এ কি লক্ষ্মী পুজা না অলম্দ্ীর পুজ1? পাড়ায় 
পাড়ায় ছুর্গাপুজা, একই পাড়ায় ধ।৭1১০টা হূর্গাপুজ1 পুজার প্রহসন ছাড়া 
আর কিছুই না। পুজার পুর্ব আগমনী গান শুনিয়া কয়জনের হৃদয় 
“মা আ'সতেছেন* বলিয়া নাচিয়া উঠিতেছে? আবার বিসর্জনের সময়েই 
বা কম্মজনের চক্ষু জলভারাক্রাস্ত হয়? মনে পণ়িতেছে সেই দিনের কথ।, যেদিন 
বিপঞ্জনের সময় কি আকুল ভাবেই না কাদিতাম? দশমীর আগের দিন “মা 
যেন কাদিতেছেল? কল্পনা করিয়া আমরাও বেদনাতুর হইতাম। যন্ত্রধগে 
আজ সবইযাম্্ক। মায়ের আস।-যা৭য়া যাহাদেও জীবনে কোনও আলোড়ন 
জাগায় না, তাহারা পুজা মণ্ডপে অনায়াসেই উচ্ছ.ঙ্খলগাবে বিচরণ কাঁরতে 
পারে। পুজার সময়ে যে ভাবে মায়ের চতুদ্দিকে বিজলী বাতি মাইক 
মণ্ডপ-নিশ্ম'তাদের বিজ্ঞাপন ইত্যান্দ ছড়ানো থাকে) তাহাতে মায়ের পুজা 
অতি নগন্য ব্যাপার হইয়াই ঈ্লাডাইয়াছে। 

কলিকাতার আবহাওয়ার মধ্যে এমন একটা হিংসাপ্রবণতার বিষ প্রবেশ 
করিয়াছে, যাহ। ছুভিক্ষ-প্রতিরোধ, পুজা বোনাস আদায় হহতে আরস্ত 
করিয়। ছুর্গোৎসবের মধ্যে পর্ধস্ত আত্মপ্রকাশ করিতেছে । জনসাধারণকে 
এ জন্য অবহিত এখন হইতেই হইতে হইবে। আনন্দবাজার পার্জিকা ৪ঠা 
কান্তিক বুধবার তাহার সম্পাদকীয় সত: লিখিয়াছেন £ 'সহরের দুর্গাপুজা 
এবার মোটামুটি নিবিিদ্বে সম্পন্ন হইলেও দুশ্টী ঘটন1 আমাদিগকে বিচলিত 
ও উদ্বিগ্ন করিয়াছে । ঘটন! ছুইটি বিচ্ছিন্ন হইলেও মূলতঃ একই প্রকুতির-_ 
পুজার উত্সবের মধো বোমার আবির্ভাব এবং এমন বোমার আবির্ভাব 
যাঠাতে মানুষ মরে। যেউৎখসবে আবাল-বুদ্ব-বনিত। নিরুদ্বপ্নে যোগ দেয় 
এমন কি অন্থঃপুরিকাগণ পর্যস্ত দলে দলে পথে বাহির হইয়া পড়েন এবং 
যাহাতে সহম্ম সঠম্র লোক্রে অল্প স্বানের মধো সমাবেশ ঘটে, তাহাতে 
যদি মারাত্মক বোম! ছোড়াছুড়ির ব্যাপার চলিতে আরম্ভ করে, প্রত্যেক 
ব্ঞ্তির এবং প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে ইহ! নিদারুণ ভ্রাসের বিষয় হইয়। 


৬০৮ উজ্জ্বলভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ১*ম সংখা! 


্রাড়ায় 1...কিন্ত এবারকার পুজা বিডন স্কোয়ারের নিকট শোভাষাজা 
দেখিবার জন্য সমবেত জনতার মধ্যে নিতাই নামে একটি বালক যে ভাবে 
বোমায় নিহত হইয়াছে, তাহ1 প্রত্যেক অভিভাবককে উদ্বত্ব না করিয়া 
পারিবে না। বোমার ব্যবগ্ারের দ্বিতীয় ঘটনা গৌগীবাটির পুক্জা মণ্ডপ। 
সেখানে দুই দলের সংঘর্ষে বাবহত বোমার সংখা ৪ যথেষ্ট ।? উক্ত পত্তক্চার 
৩র। কাধিকের সংবাদে প্রকাশ, “গৌরী বেড়িয়ার সার্বজনীন দুর্গাপ্রতিমা 
রাববার নিরপ্ীন না কারয়া সোমবার নিরঞ্ন করার সিঙ্ধান্ত তয়। এজন্ঠ 
সোঁদন সায়ংকালে উক্ত পুজা-মণ্ুপে প্রতিমার সন্মুথে আরতি আরস্ত হয়। 
বছ নরনাণী আরতি দেখিলার জন্য পুজা মণ্ডপে সমবেত হয়। রাত্রি প্রায় 
৯ ঘটিকার সমম্ব অকম্মাৎ পুজ্জামগুপের অরে বোমা বিস্ফোরণের শব শ্রুত 
হয়। সঙ্গে সঙ্গে আরতি-দর্শনার্থী নরনারী ও বালক্দের মধ্যে ভীষণ ভ্রাসের 
সঞ্চার হয়__এবং ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া সকপে নিরাপদ স্থানে যাইবার জন্য 
ঠেশাঠেলি আবস্ত করে। ফলে ভিড়ের চাপে কেহ কেহ আহত হয়। 
ইতি মধ্যে অদূরে পর পর আরও মনেকগুলি বোমা ও পটকা বিস্ফোরণ হয়|, 

“রবিবার প্রতিমা নিরঞ্জন শোভা-যাজ্রা পরিচালনা-পথে নিমতলা ঘাটের 
অদূরে ভিডের মধ্যে ছুটী সার্ধ গনীন প্রতিমার লরী ছুঈটির কোন্টী আগে 
যাইবে তাহ] লইয়া অতুৎ্সাতী সমর্থক দল দুঈটার মধ্যে প্রথমে বচসা স্রু 
হয়। তারপর তাহা মরিপিটে পরিণত হয়। উচ্ভাতে ৫'৭ জন আহত হয়।ঃ 

'এইদিন প্রতিমা নিরগন শোভাযত্রার সর্বাপেক্ষী মর্মান্তিক ঘটনা হয় 
বিডন স্কোয়ারের নিকট । এইই ঘটনার একটি প্রতিমার অনুগামী একদল 
উৎ্কট উল্লাসকারীর হঠকারিতার ফলে নিতাই চক্রনততা নামক কিশোর 
বাজীর বোমায় অকালে প্রাণ ভারায়' বালক্টী তাহার বিধবা মাতার 
একমাজ্র পুত্রসম্তান। মাত্র একমাস পৃর্ধে তাহার পিতা মারা গিয়াছেন। 
বালকটার নাম নিতাইচন্দ্র চক্রবত্ণ (১১)। নিতাইর মাত ও বৃদ্ধা দিদিম] 
৫১১ সি পাথুদ্রয়া ঘাটার এক বাড়ীতে থাকিত। নিতাইর মাতা ও 
দিদিমা] ঠোঙ্গা বিক্রয় করিয়া অতি কষ্টে জীবিকা অজ্জন করিতেন । নিতাই 
তাহাদের এ কাজে সহায়তা করিত । সেতাহার বিধব1 ষাতার একমাত্র 
আশ ও ভবিষ্যৎ ভরমাম্থল ছিল ।; 

এই বোমা ইউনিভারসিটি পর্যন্ত গ্রবেশ লাভ করিয়াছে । বিদ্যাসাগর 
কলেজের ছাত্্রগণ এক সামাজিক অনুষ্ঠানে ইউনিভারন্সটি গৃহে মিলিত হয়। 


কার্ঠিক, ১৩৬০ ] সাময়িকী ৬০৭৯ 


কলেজের ছাত্র নিমস্ত্রিত ছাত্র সহ প্রায় চারি হাজার লোক সেখানে মমবেত 
হয়। তাহার মধ্যে কোন বিষম লইয়া সহসা মতভেদ হইল এবং সঙ্গে 
সঙ্গে বোমা ফাটিল। বিনিময় রায় নামে একটি নিমস্ত্রিত ছাত্রের হাত 
উড়য়া গেল এবং ১০১২ জন আহত হইল, উৎসব অনুষ্ঠটানটী পণ্ড হইল। 
বিনিময় রায়কে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে 
সে পরে মারা যায়। 

পুজ্জামণ্ডপের সপ্পিকটে, ইউনিভারসিটি হলে বোম! ফাটিল, মানুষ মরিল। 
ইহ1 একান্তই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কলকাতার আবহাওয়ায় যে হিংসা-বিষ 
ছ'ডাইয়া রভিয়াছে, ইহ1 তাহারই পরিচয় মাত্র । মতভেদ ভইলেই «বোমা, 
পড়িবে, অপমানের চুড়ান্ত হইবে, ইহা তো কলিকাতায় নিত।নৈমত্তিক ঘটন]। 
পুজায় অর্থ সংগ্রহ ব)াপারেও কি কম জুলুম হয়? একই পাড়ায় পাচটা পুঙ্জায় 
পাচ বার টাদা দ্রিতেই হইবে, দবিদ্র গৃহস্থ দিতে সক্মম হউকবা নাঠউক। 
দৈহিক শক্তি আজ মানুষের মন্ুষ্যত্বকে, মানুষের স্বাধীন মতকে পদদ'লত 
করিযা প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্চত। আজ সর্বক্ষেত্রকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিণত 
করিবার একটী সার্বজনীন প্রচেষ্টা রহিয়াছে । শক্তির চাপ দিয়া আদায় 
করার ছুশশতি আজ সর্বত্র ছড়াইয়! পড়িয়াছে। অশ্রদ্ধা, পুজাপুজাবাতিক্রম 
আজ বাঙ্গালার আকাশে বাতাসে । অথচ এই শ্রচছ্ছার উপর এদেশের 
প্রাচীনেরা কত বড় মুলাই দিয়েছিলেন? শ্রদ্ধা অর্থ দাসভাব নয়। গুরুজনের 
“মত? আলোচ5ন1! করিতে শ্রদ্ধা বাধা দেয় না; শ্রদ্ধ| দাবী করে গুরুজনের 
যথেষ্ট মধ্যাদ। দিয়া] তাহার সঙ্গে আলাপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার মনোবৃত্তি। 
শ্রদ্ধাহীন জাতি বাচিবে না, বাচিতে পারে না। 

বিধবা মাতার “ভবিষ্তৎ আশ] ও ভরসাস্থল” নিতাই চক্রবর্ত যে মার! 
গেল, সে জন্য দায়ী কে? যেসার্বজনীন পুঙ্জাকমিটির শোভাযাত্রার বোমায় 
নিতাই মারা গেল, তাহাদের কি উচিত নয় যে, নিতাইর স্থলাভিসিক্ত হইয়া 
তাহারা নিতাইর মায়ের সেবা করে? সেবা না করুক তাহার সারা জীবনের 
ভরণপোধণের দায়িত্ব গ্রহণ করে? এই সম্বন্ধে সেই পুজাকমিটি কি করিলেন, 
তাহা জনসাধারণ জানিতে চায়। কলিকাতার সার্বজনীন দুর্গাপুজা কোন্‌ 
স্তরে আঙিয়া দ্াড়াইয়াছে, তাহা কি নিতাইর মৃত্যু পুজাকমিটিগুলির 
পরিচালকদের চক্ষু খুলিয়া দিবে? 

বাঙ্গলার জনসাধারণ এই সমস্ত ঘটনাগুলিকে বিক্ষিপ্ত ঘটন1 করিয়া লঘু 


৬১৯ উজ্জ্রঙ্পভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ সংখ্যা 


করিয়া! দেখিলে সমাজ উৎসক্প যাইবে, সব ঘটনা! একটা সংক্রামক ব্যাধিরই 
বহিঃপ্রকাশ মাত্র । সময় থাকিতে এখন শিক্ষিত সমাজনেতাগণ অবহিত হউন। 

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, যে-ভাবে দুর্গোৎ্সবের সময় মণ্ডপ- 
সজ্জা, আলোর ঘট1 ও লরীর নিয়োগের ব্যাপারে অপবায় হয়, তাহ কি 
দুিক্ষ-প্রপী'ড়ত বাঙ্গলার পক্ষে খুব শোভন না যুক্তিযুক্ত? যাহারা 'তুখা 
মিছিল' করেন, তাহাদের দৃষ্টি এই অপবায়ের দিকে আকরুষ্ট হউক, তাহারা 
এই জানায় অপব্যয় বন্ধ করিবার জন্য বছপরিকর হউক, ইহ! আমরা অন্ন'কুষ্ট 
জনদমাজের পক্ষ হইতে দাবী করিতেছি । এই সব অপবায় বন্ধ করিলে 
ছুর্গাশুজার গৌরব তো! কমিবেই না, বরং এই অথদ্ধারা অন্নহীনের অসম 
সংগ্কানের পথ স্থগম হইলে জগন্মাতা অধিকতর তণ্ত হইবেন। কলিকাতার 
দুর্গাপুজ| যে ভাবে চলিতেছে তাহাতে না ইহা শান্ত্রলম্মত হইতেছে, না ইহা 
বাঙ্গলার জনসাধারণের জীবনধাপনের মানের সঙ্গে শোভন হইতেছে। 
বিসঞ্জতনের সময় যখন প্রতিম] লইয়া! শোভাযাত্রা! হয়, সে সময় প্রতিমার সামনে 
আরতি করা কোন্‌ শাস্বসম্মত, তাহ! আমর] জানি না। প্রতিমাতে প্রাণ 
প্রতিষ্ঠার পরই আরতি হয় এবং বিসঞ্জনের পর আর প্রতিমার সামনে আরতি 
চলে না। অথচ শোভাষাত্রা বা বিসজ্জনের মন্ত্রো্চারণের পর ইহ] খুব বেশীই 
হইয়াথাকে। আমরা ইহা বুঝতে পারি না। শোভাযাত্রায় যে নাচানাচি 
হয়__বিসর্জনের করুণ মুহূর্তে তাহারও কোন যৌক্তিকতা আমরা দেখিতে 
পাই ন।। আর অপবায়ের রাজনিকতাও অন্নহীন বাঙ্গল।র বুকে যে কতবড় 
অশোভন, ইহা যাহার! ভূখামিছিল করেন, তাহারা কি দেখিতে পান না? 
আমাদের মনে হয় আলো, মাইক, মণ্ডপ,বিসঙ্জনের মিছিল, বাজন। ইত্যাদির 
অপচয় কমাইয়। সংগৃহীত অর্থের অর্ধেক পরিমাণ ফুটপাতের ধারে যাহারা 
গৃহহীন, অন্নহীন, বস্্হীন অবস্থায় পড়িয়া আছে, তাহাদের মধো বিতরণের 
জন্য বাম কর! উচিত। ইহা একটা গঠনাত্মক কর্মও বটে। অন্নহীনের দেশে 
পুজার নামে এই রাজনিকতা অপরাধ । মায়ের অঙ্চনা বাঙ্গালী তাহার 
মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া করুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা! বন্দেমাতরম্‌ 





আীজগদ্দীশ ৫প্রস--৪১ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা হইতে প্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্রমানন্দ 
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৬ষ্ঠ বর্ষ ১১শ সংখ্যা 
অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭ 


নারীর মুক্তি 
রেখু মিত্র 


“মুক্তি' বৃবীন্দ্রনাথের পলাতক কাব্যের একটা কবিতা। একজন নারীর 
জীবনের কান্চনী নিয়ে লেখা । এ কোনে! একজন নারীর কাহিনী নয়--এ 
সমস্যা সাধারণভাবে হিন্দুর ঘরের মেয়ের । 

ন'বছরের মেয়ে বিয়ে হয়ে এসেছিল সংসারে । তারপরে বাইশ বছৰ 
ধরে দশের ঠচ্ছ। বোঝাই করা জীবনটাকে টেনে চলার পর আজ সেই সংসার 
চন্রেব থেকে মুক্তি দিল তাকে বোগ। সেই বাইশ বছরের জীবনটা কেমন 
ছিল? 

এইটে ভালে! এট মন্দ, যে যা বলে সবার কথা মেনে 
নামিয়ে চক্ষু, মাথার ঘোমটা টেনে, 
বাইশ বছর কাটিয়ে দিলেম £ই তোমাদের ঘরে। 
ন' বছরের মেয়ে এই বাইশ বছর ধরে কি করেছে, কি জেনেছে ?- 
আমি কেবল জা"ন, 
রাধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাধা, 
বাহশ বহর এক-চাকাতেহ বাধা, 
এমনি করেই কাটত জীবন “মারে বাচলে পরে” । 
বাইশ বছর ধরে--. 
মনে ছিল বন্দী আমি অনস্তকাল তোমাদের এই ঘরে। 
হুঃখ তবু ছিল না তার তরে, 
অসাড় মনে দিন কেটেছে, আরো! কাটত আরো বাচলে পরে। 


৬১২ উজ্জ্বলভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


কিন্তু এতে লাভ হয়েছে তে! অনেক । যদিও 
স্থখের ছুখের কথা 
একটুখানি ভাবব এমন সময় ছিল কোথ!। 
এই জীবনটা ভালো কিংবা মন্দ, কিংবা যাহোক একট! কিছু-_ 
সে কথাট। বুঝব কখন, দেখব কখন ভেবে আগু-পিছু। 


যদিও 
জানি নাই তো আমি যে কী, জানি নাই এ বুহৎ বন্ুহ্ধরা 


কী অর্থে যে ভরা। 
শুনি নাই তো মানুষের কী বাণী 
মহাকালের বীণায় বাজে। 

তবু লাভ হয়েছে তো৷ অনেক-_ 
তাই তো ঘরে পরে, রর 
সবাই আমায় বললে লক্ষ্মী সতী, 
ভালো মানুষ অতি। 


যেথায় যত জ্ঞাতি 
লক্ষী বলে ক'রে আমার খ্যাতি ; 
এই জীবনে সেই যেন মোর পরম সার্থকতা 
ঘরের কোণে পাচের মুখের কথা। 
কিন্ত জীবন তো! এতে ভরল না। নারীকে মুক্তি দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ 
মৃত্যুর দরজায় এনে । সংসারের প্রতিদিনের রাধার পরে খাওয়া, আবার 
খাওয়ার পরে রাধা! যখন দেভেতে আর কুলোল না, মৃত্যু যখন ডাক দিল 
দুয়ার খুলে, মুক্তি মিলল সেইদিন। সেইদিন কয়টা! দিনের অবসরে নারী 
দেখলে বাইশ বছর তার জীবনট। যেমন গেছে, ভাতে তার বুকটা তৃপ্ত হয় নি। 
এতদিন তে1 ভেবে দেখৰার সময় পাওয়া যায়নি । বসস্তকাল যে আসে বনের 
আঙিনায়, মানুষের জীবনকেও যে সে ছুলিয়ে দিয়ে যায়--বলে যে “খোলরে 
দুয়ার খোল+__এ সব তো কিছুই জানা ছিল না। আজ মনে হয় বসন্ত সেদিন 
হয়তো মনের মাঝে 
সংগোপনে দিত নাড়া; হয়ত ঘরের কাজে 
আচদ্বিতে তুল ঘটাতো 1; হয়তো বাজত বুকে 
জন্মাস্তরের ব্যথা» কারণ-ভোল। দুঃখে সুখে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬* ] নারীর মুক্তি ৬১৩ 


হয়তে। পরাণ রইত চেয়ে যেন রে কার পায়ের শব্দ শুনে 
বিহ্বল ফাল্গুনে । 
সেদিন তো! বুঝি নি, কিন্তু এতদিন পরে আজ 
গ্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে 
বসস্তকাল এসেছে মোর ঘরে। 
এতদ্দিন পরে আজ উপলন্ধি করি 
জানল] দিয়ে চেয়ে আকাশ পানে 
আনন্দে আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠছে প্রাণে-- 
আমি নারী, আম মহীয়সী 
আমার স্থরে স্থুর বেধেছে জ্যোৎস্সা-বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী। 
* আমি নইলে মিথ্যা হোত সন্ধযা-তার। ওঠা, 
ৃ মিথা। হেত কাননে ফুল-ফোটা। 

_ এই ধে উপলব্ধি, নারীর জীবনে এ এক নৃতন অধ্যায়। নারী কেবল 
রাধার পরে খাণ্য়ান আবার খাওয়ার পরে আবার রাধার জন্য নয়, নারী 
মহীয়সী, তার স্থরে জ্যোৎসা-বীণায় পিদ্রা-বিহীন শশী স্বর বেধেছে, সে নইলে 
সন্ধা -তারা ওঠা আর কাননে ফুল ফোটা সবই মিথ্য। হোত--এই যে উপলন্ধি, 
বিরাটের সঙ্গে নিজেকে এমন সংগ্রাথত করে দেখা-_নারীর জীবনে এ নৃতন। 
রবীন্দ্রনাথ নারার এ উপলব্ধি আনলেন তাকে মৃতুযুর সীমায় এনে । তবু তিনি 
বলে গেলেন নারীব পক্ষে এ উপপবি সত্য । 

আমাদের প্রশ্ন এই যে, মধুর ভূবন, মধুর আমি নারী, আমার মাঝে গভীর 
গোপন যে হ্বধারস আছে, বিশ্ব জগৎ্ড আমার কাছে তাই চায়__-এ কথা মৃত্যুর 
পারে না দাড়িয়ে নারী কি বলতে পারে না? তার জীবন কি তার সমাজ 
ব্যবস্থার মধ্যে এমন ভাবে সংগ্রখিত করা যায় ন। যেখানে রাধাবাড়া করেও সে 
যে মহীয়সী, তার স্থরে যে বিশ্বভৃবনের স্থুর বাধা--এ কথা সে উপলব্ধি করতে 
পারে? ছুটোই যখন, নারীর জীবনে সত্য, তখন ছুটোকে ন৷ মেলাতে পারলে 
চলবে কেমন করে? রশাধ।-বাড়া নারীকে করতেই ধবে-_কিস্ত এই তার 
একমাত্র কাজ-_রশাধার পরে খাওয়া আবার খাওয়ার পরে রীধ।--এই-ই তার 
একমাত্র জীবন হওয়! তে] উচিত নয়। একটা পরিবারের সে একজন নিশ্চয়ই, 
কিন্তু তার নিজস্ব কোন সত্তা থাকবে না, নামিয়ে চক্ষ মাথায় ঘোমটা 
টেনে ঘরের কোণে পাচের মুখের কথা শুনে লক্দী বৌ বিশেষণ সংগ্রহ 


৬১৪ উজ্জ্রলভারত [ ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


করাই তার চরিতার্ধতার একমাত্র লক্ষ্য হবে--এ-ও তো সত্যি হতে 
পারে না। 

হিন্দুর ঘরের নারীর _তথা সমগ্র সমাজের-__-সামনে আজকের প্রশ্ন তাই 
বড় জটিল হয়েছে । নারীর স্থাততন্ত্টয বিলোপ করা এতদ্দিনকার ব্যবস্থা ভেঙে 
গেছে অথ5 আঙ্গ সেয়া হয়েছে, তা যেমন স্থন্দরও নয়, ₹তমনি কল্যাণকরও 
নয়। যে-বাবস্কাট। ভেঙ্গেছে সেটা সমাজপতিরা অসম্পূর্ণ মনে করে যে ভেঙ্গে 
দিয়েছেন, তা নয়__কালের ধাক্কায় সেট! ধ্বসে পড়েছে । কিন্তু সেখানে নৃতন 
কোন্‌ আদর্শ নিয়ে নারীর জীবন গড়ে উঠবে, তেমন কথা কেউ তো নারীর 
সামনে তুলে ধরে নি। যা সে ছিল, ঠিক তার বিপরীত একট ঢেউ তাকে 
ঘরের কোণ থেকে ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে । তাই ম্বাতক্কের নামে তার 
আন্কের ব্যক্তিগত ভোগ-চরিতার্থ করবার দেহমনের বিলাসও একটু যারা 
ভেবে দেখবার শক্তি আজও রাখেন, তীর্দেরকে ভাবিয়ে তুলছে । 

গোড়। থেকে আজ সমস্যাটাকে ভেবে দেখতে হবে। নারীর কি ছিল 
না, ঠিক কি সে চায়, কি তাকে হতে হবে-__এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণ] থাক! 
দরকার স+প্রে আগে । সবটা কথাকে সংক্ষেপে এই ভাষায় দেওয়া যেতে 
পারে-_হিন্দুর সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অনেক কিছুই ছিল বা আছে, শ্রদ্ধা সে 
পায়, সম্মান পায়, পুজাও পায়; কিন্ত যা পায় নাসে হচ্ছে স্বাতন্ত্য। বাল্যে সে 
পিতার অদীন, যৌবনে শ্বামীর, বাধক্যে পুত্রের | এই স্বাজন্ত্রহীনতাই বাস্তবতার 
ক্ষেত্রে তাকে সব অবস্থাতেই বোঝা করে তোলে । পিতার ঘরে নিণিষ্ট সময় 
পেরিয়ে গিয়ে বিয়ে না হলে সে যে কী রকম বোঝা হয়ে ওঠে, মেই কথা 
আজই কি আমরা ভূলে গেছি? যদ্দি যাই তারই জন্য শরৎচন্দ্র আববাহিতা 
নারীর মর্মস্থাদ দুঃখের কাহিনী রেখে গেছেন তার জ্ঞানদার চরিত্র চিত্রণে। 
যৌবনে স্বামীর ইচ্ছা এবং স্বেচ্ছাচার সব কিছুকেই পালন করেও স্বামীর কাছে 
স্ত্রীলোক মাত্রই যে বোঝা, এ বিশেষণ শুনতে হয় না, এমন নারী হিন্দুর ঘরে 
খুব কমই আছে; আর স্বামী যার অকালে মারা গেল, তেমন মেয়ে নিজের 
কাছে ও পরিবারের কাছে কি রকম বোঝা হয়ে ওঠে, এ কথা জানেনা এমন 
কেউ কি আছে? বুদ্ধ বয়স পর্যস্ত এই বোঝার জীবন টেনেই তাকে চলতে 
হম্ব। এই রকম জীবনেরই প্রতিবাদে ও প্রতিক্রিয়ায় পাশ্চাত্যের ঢেউ আমাদের 
ভাসিয়ে নিতে পারল। 

কিন্ত স্থিতিলাভ তো! নারীর হল না। আজ তাই নারীকে তার শ্বর্প 
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চিনতে হবে। তাকে বুঝতে হবে বিশ্বত্রষ্টার সে একটা স্বতন্ত্র রি, যেমন 
একটা শ্বতত্ত্র তি নর। এতদিন নর-নিরপেক্ষ তার কোন পৃথক আস্তত্ব 
স্বীকৃত হতে] না। কিন্তু আজ এ সত্য স্বীকার করতেই হবে যে, নরের যেমন 
নারী-নিরপেক্ষ একটা সত্তা আছে, তেমনি নারীরও নর-নিরপেক্ষ সত্তা 
রয়েছে অথাৎ সে আগে মানুষ, তার পরে নারাঁ; এবং তারও পরের কথা 
হচ্ছে প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিরপেক্ষ অনধীন ভয়েই প্রত্যেকে প্রতোোকের 
অপেক্ষাধীন, অধীন। দুইটি স্বতন্ত্র সত্তার মিলন হবে, একজন অণীনের 
সঙ্গে আর একজন প্রভুর মিলন নয়। ছুইজনই ম্বাধীন, স্বতন্ত্র কেবল সন্তা__- 
অথচ এই দুইজন মিলে মিশেই পরিবার সমাজ রাষ্ট্র পরিচালনা ক ববে, 
ংসার র5ন1 করে তুলবে-গোড়াতে এইটিকে মেনে নিতে হবে। এহটিহ 
নারীর স্বরূপ । বিশ্বতষ্টার আর সকল স্থষ্টির সঙ্গে একহ আনন্দের অংশ নয়ে 
তার জন্ম, সেই আনন্দধারাকে অব্যাহত রাখাটাই তার কাঁজ__-সেইখানে 
মহীয়সী নারী বলতে পারে__ 

আমার স্থরে স্থুর বেধেছে জ্ঞোত্কা-বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী 

আমি নইলে মিথ্য। হত সন্ধ্যা-তারা ওঠ! 

মিথ্যা হোত কাননে ফুল-ফোটা। 
সত্যিই নারী ক্ষুদ্র নয়, সামান্ত নয়--একটা। বিশ্বজীবনের (59529101169 ) 
খোচ] দিয়ে সবটুকু তার গড়া-_ঘরের মধ্যে যখন সে, তখনও সে বিরাট, যখন 
বাইরে এসে দাড়াতে হয় তখনও সে বিরাট । নারা বিরাটেরহই অংশ বিরাট 
বলেই সে স্বতন্ত্র শ্বাধীন, অনপেক্ষ আবার সেই সঙ্গে পর€ন্ত্র অধীন অপেক্ষ।- 
ধীন হতে পারে। নারীর এই শ্বর্ূপই তার ধ্যংনের বস্ত। 

এরপরে নারীকে বুঝতে হবে সে একটা স্বতন্ত্র সত্তা এ দাবী যখনই 

সে করল, তখনই আগের চাইতেও অনেক বেশী সচেতন নিজের সন্ধে 
তাকে হতে হবে। কেননা একজন দাসের দায়ত্ব আর একজন 
স্বাধীনের দায়িত্ব সমান নয়। অপরের দাস যে, অপরের আজ্ঞা বহন 
করে চলাই তার একমাত্র যোগ্যতা হলে চলে। কিন্তু যে স্বতন্ত্র হ্বাধীন 
হলো, তার দায়িত্ব কত? তাকে ষে অনেক বড় যোগ্যতা অর্জন করতে 
হবে, অনেক বড় সংযমের অধিকারী হতে হবে- স্বাধীন হওয়ার সেভ তো 
দায়! তাই মেয়েদের ঘোগ্য হতে হবে, শ্রদ্ধা দিয়ে নিজেকে গড়ে অপরের 
শ্রদ্ধা অর্জন করতে হবে। সে ষে সেদিনও অবহেলার ব1 তুচ্ছতার বস্ত ছিল 
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না--120৪016 108809£০ বলে ষে তার পরিচয় দেওয়া যেতে পারেনা বা! 
সত্রীতৈলমাংস সম্ভোগ নিষেধ বলে পঞ্জিকায় মাংসতৈলের সঙ্গে একই পর্যায়ে 
স্ত্রীকে যে স্থান দেওয়া চলতে পারে না, আবার আজকেও যে সে ভোগের 
বস্ত্ নয়, বিলাসের সামগ্রী করে তাঁকে যে রাখা চলতে পারবে না--এর প্রমাণ 
নাবীকে দ্রিতেই হবে তার অস্ভরস্বরূপকে ফুটিয়ে তুলে । 

কিন্ত নারীর এই স্বরূপ এ সাধনার খবর এদেশ ওদেশ কোন দেশেরই 
দর্শনে ও সমাজ জীবনে শ্বীরুত ভিল না। এ দেশে গ্রকৃতি তথা নারীর স্বতন্ত্র 
ক্বীকৃতি ছিল না-সে কথা আগে বলেছি; ওদেশে কুমারী মেরীর গর্ভে 
যীর্ুধ্বী্ট জন্ম নেবার পুর্ব পর্যন্ত নারীকে কোন সম্মানের আসন দেয়া হয় নি। 
ভ/ 01081) 15 ৪ 16065591য ০%1]--এ তারাও বলেছে । ভাঙ্জিন মেরীকে 
পেয়েই তারা নারীকে সম্মান করতে শিখেছে-__দ0 076 2156 006 
01081 2.5 6162৮966060 1761118176601 005161017, 8109. 055 9913০ 
0 ০01 ০৪,071653 2.5 1200£101560 99 9/০]]1 25 065 581700065 ০1 
50110. টব০ 10706 0065 519৬০ ০0: 005 ০01 12910, 100 10051 
85509018060 01715 ড/10) 010০ 10685 0: 06519026101) 270. 0:46 50109112- 
110, ০0108110956, 11 0106 19615011010 07০ ৬1151710006], 11000 & 
1০ 9017616, 2170 06০০8102 0০ 001০০ 01 ৪. 1০৮০1210181 1)0109£6 
০৫6 10101 2,2001001 1780 20 50110219001. 

তাই নারীর সম্বন্ধে এই মর্ধাদাপূর্ণ ধারণা এক সময়ে কোথাও ছিল 
না-এটা ঠিক। ক্ভারপরে ক্রমে সে ধারণা বদলাতে আরম্ভ করল বটে 
কিন্ত নারী সম্বদ্ধে এরকম ধারণার পেভনে একটা দার্শনিক চিন্তাধার। 
থাকায় স্টোকে বদলে না দেওয়াতে পরিবন্িত চিস্তাধারাটি কোন স্থায়ী 
বা স্থদুরপ্রসারী অবস্থায় আসতে পারে নি। আজ দরকার নারী ব! প্রতি 
সন্ধে এই দার্শনিক কাঠামোটি বদলে দেওয়ার। দার্শনিক ভাবে যদি 
প্রকৃতিকে, শক্তিকে ম্বতন্ত্র মর্ধাদাপুর্ণ, পুরুষ কা ব্রদ্ষ-নিরপেক্ষ একটা 
স্বাধীনভর্ক রূপ বলে স্বীকার করে নেওয়া যায়, যেখানে শক্তি-শক্কিমান, 
পুরুষ-প্ররূতি ব৷ ব্রহ্ম-জগৎ পরস্পর অনপেক্ষ হয়েও পরস্পর অপেক্ষাধীন, 
তাহলেই শুধু ব্যবহারিক জগতে নারী-পুরুষের সম্পর্ক ছুটো স্বাধীন 
সত্তার মিলন রূপে দাড়াতে পারে। সমস্ত বৈপ্লবিক চিস্তাধারাকে সার্থক 
করতে আজ এই একটী কাজ বাকী আছে-_গোড়ার কাঠামোকে-- 
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দার্শনিক কাঠামোকে-_বদলে দেওয়!। গোড়ার কাঠামোকে যেমন তেমন 
রেখে পরিবত্তিত চিস্তাধারাকে কিছুতেই সমগ্র সমাজে প্রয়োগ করা যাবে না। 
ব্যাপক ভাবে ধদ্দি একে সফল করতে হয়, যদ্দি কবির প্রাণের নারীর 
ত্ববূপ-উপলন্ধিকে রূপ দিতে হয়, যদি রাধার পরে খাওয়া আবার 
খাওয়ার পরে রাধা-নারীর জন্য এ ব্যবস্থাকে একাস্ত না করে 
রাধাবাড়া ঘরকন্না করেও তাকে বিশ্বভৃুবটনের স্থরে বাধা আনন্দের 
সহচরী করতে হয়, আবার সেই সঙ্গেই যদি আজকের নারীর উচ্ছঙ্খল 
ভোগ বিলাম চরিতার্থপ্রয়ামী চিত্তবৃত্তিকে সংযত করতে হয়, তবে মূলে 
দার্শনিক কাঠামো বদলে নারীর ন্বরূপকে সমাজের সামনে তুলে ধরা আজ 
একমাত্র প্রয়োজন । 


প্রাণের মানুষ অশ্বিনীকুমার 


দুর্গামোহন মেন 


আজি হইতে ৩০ বৎসর পুর্বে প্রাণের মান্য অশ্বিনীকুমার দত্ত কলিকাতার 
কেওড়াতলা শ্বগানে তাহার দেহরক্ষা করিয়াছেন। আর যতই দিন যাইতেছে 
ততই বুঝিতেছি এমন মান্ধষ তো এদেশে দ্বিতীয়টি ছিলেন না এবং আজিও 
নাই। কলিকাতার তুলনায় বরিশাল একটি পল্লীগ্রাম। সেই পলীগগ্রামে 
জীবন যাপন করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে এমন কর্মখ্যাতি কেহ রাখিয়া যাইতে 
পারেন নাই । রাজধানীতে নামকরা সহজ, এখানে ভাল বক্তৃতা দিতে 
পারিলে বড় বড় পত্রিকা সমূহে তাহা প্রকাশিত হইয়া দুইদিনেই নেতৃত্বের 
গৌরব লাভ করা যায়। পল্লীগ্রামে মফঃম্বলের জিলায় সে স্থযোগ নাই। 
তাই সেখানে বড় হইতে হয় বন্থ সাধনা দ্বার] । 

অশ্থবিনীকৃমার ছিলেন প্রাণের সাধক, তাহার ছিল সাধনায় প্রাণ। ধর্মের 
মুল বীজ লইয়াই তিনি দেহ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পনর বৎসর বয়সেই তিনি 
মিথ্যা বয়স লিখিয়! প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিবার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন 
জীবনের শ্রেষ্ঠ দুই বৎসর অনধ্যায়ে কাটাইয়া। আজ কথাটা এক নিঃশ্বাসে 
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আরামের সঠিত বলিয়! ফেললাম, কিন্তু সুদুর বাল্য বয়সের এই সত্যাগ্রহ 
আজও আমাদিগকে বিস্ময়ে শিমুপ্ধ করে। সেই সত্যানিষ্ঠ বালক যৌবনে 
মিথ্যার ভয়ে উজ্জ্রপ অর্থকরী ভখিষ্যুৎ বিসর্জন দিয়া ওকালতি বাবপায় ত্যাগ 
করিলেন দ্বিতীয়বার । তিনি ধনবান ছিলেন ন।। এই ত্যাগের জন্য লোক- 
গঞ্কনাও তীহার কম সহিতে হয় নাহ! তাহার চক্ষে ভাসিয়া উঠিল দেশের 
ভবিষৎ যুবক'্দগের চিস্তা। অজ্ঞন আধার-ঘের] দেশবাশীর প্রাণে মন্ুতত্ব 
জাগাইয়া তু লতে হইবে । তিনি প্রাণে প্রাণে ভহাহ বুঝিলেন, 
অন্ধকার নাহি ঘু'চ বিবাদ করিলে 
ম'নে না সেবাহুর আক্রমণ । 
একটি আলোক শিখ। সম্মুখে ধরিলে 
নীরবে সে করে পলায়ন ॥ 


তিনি ব্রঙ্মমোহন স্কুল স্তাপন করিলেন। তাহার সৌভাগাক্রমে পাইলেন 
এমন শিক্ষকদপ যাহারা সবাস্তুঃকরণেহ তাহার আদর্শে অন্ুতঠাণিত। আর 
ছাত্রগণ হইল তাহার ক্ষেত্র-_তাহাদের প্রাণের উপরে তিনি করিলেন রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা । কেমন করিয়া? তাহাদের প্রাণে প্রাণ মিলাইয়া। প্রাতঃকাল 
হইছে সন্ধ্যাবধি, সন্ধা! হইতে প্রাতঃকাল পথন্ত তীহার জীবনদ্বার রহিল 
তাহাদের জন্য মুক্ত। তিনি বলিতেন--যাহাকে দেখিলে, যাহার সহিত 
প্রাণের সব কথা বলতে লোক ভয় পায়, সে কেমন বড় লোক ? তিনি স্কুলের 
ছাত্রদের জন্য প্রাতাহিক জীবন যাপন প্রণালীর একথানি নির্দেশ পঞ্ঞিকা 
মুদ্রিত করাইয়া প্রতোক ছাত্রেব শিরোভাগে টানাহয়া রাখিবার ব্যবস্থা 
করিলেন। গ্রতোককেই ডায়েরী 'ল'খবার জন্য আদেশ দিলেন। বেগ্রামিন 
ফ্রাঙ্কজিনের আদর্শে চার্ট করিয়া দিলেন__ষড়ারপুর আক্রমণ কতবার দিনে 
রাত্রে ঘটিয়াছে তাহা পুরণ চিহ্ন দিয়া লিপিবদ্ধ কারতে হইবে । আর 
জনসেবায় উৎসাহিত করিতে ব্রঙ্মোহণ সঙ্গীত রচ৭1 করিলেন ।-_ 
সতোর নিশান তুলিয়! গগনে 
পণ্জতামুত প্রিয়া পরাণে 
প্রেম-ডোরে বাধি ভাই বন্ধুগণে 
চল পুর্ণ হইবে যত মপস্কাম। 
এমনি করিয়া ষে যুবকদল তিন্ি গড়িলেন, তাহাদের স্কতকর্ম দিকে দিকে 
যশঃ-সৌরভ বহিয়া আনিল। আমার মনে হয় তাহার জীবনী রচিত হয় 
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নাই। কেমন পোষাক তিনি পরিতেন-_-কেমন ভাবে শয়ন করিতেন-- 
কেমন ভাবে তাহার প্রাণের মধু ঢালিয়া তিনি আপামরসাধারণের সহিত 
কথা বলিতেন, পরছুঃখে কেমন করিয়া তাহার হৃদয় গলিয়া যাইত--কেমন 
করিয়া অমানীকে তিনি মান দিতেন, কেমন করিয়। মানুষের শতদোষ ভুলিয়া 
শুধু গুণের আদর করিতেন-_-এসব কথা তাহার জীবনীতে লিখিত হয় নাই। 
হইলে আজিকার লোক আরও বিশেষভাবে বুঝিতে পারিত কি অপুর্ধব মানুষ 
ছিলেন তিনি, কেমন করিয়া তিনি জাতিধর্মনিবিশেষে সকল লোকের হৃদয়ের 
সম্রাট হইয়াছিলেন। ব্রজমোহন সঙ্গীতে ছিল-_ 

অগ্রিদদাতে কেহ সর্বস্ব খোয়ায় 

দাড়ায়ে না রব পুতুলের প্রায় 

রোগীর শিয়রে মৃত্যুর শয্যায় 

জাগিব গাহিব তাহারি নাম। 


অশ্বিনীবাবুর শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদল ছু্িক্ষের সময় জিলাময় হিন্দুমুসল- 
মানের বাড়ীতে চাউল পৌছাইয়! দিয়াছে, তাহারাই অহিংস বয়কট চালাইয়া 
ইংরেজকে দেশছাড়া করিয়াছে । আর সেই অশ্বিনীকুমারের নির্বাসনে 
বরিশালের উচ্চ অশ্বথবৃক্ষারূঢ বাছুরগণ বরিশাল ছাড়িয়া! পলাইয়! গিয়াছিল। 
তাহার নির্বাসনদাতা স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার তাই এদেশ ত্যাগ করিবার পুর্বে 
লিখিয়াছিলেন--০০এ 1792 206 11706160 01019 11-565102 0০0 
50 ০০৫১০. তাহার ছাত্রের পরীক্ষায় নকল করিত না। বরিশালের 
মুচি ৬০০ শত টাকার তোড়া পাইয়া তাহারই নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিল। 
তিনিই গোপাল মেথখরকে কোল দিতেন । 

রাজনৈতিক ব্যাপারে তিনি ছিলেন চরমপন্থী । লোকমান্য, দেশবন্ধু, 
বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ প্রভৃতি তাহাকে যথেষ্ট সন্মান দ্রিতেন। সুরেন্দ্রনাখের 
মডারেট নীতির সমর্থক তিনি ছিলেন না। অথচ রাজনীতিতে মিথ্যার 
প্রশ্র়ও তিনি দ্রিতেন না, সেই জন্তই বরিশালে বারীন ঘোষ প্রভৃতি সফলকাম 
হইতে পারেন নাই। বারীনবাবু বলিয়াছিলেন_বরিশালে অশ্বিনী বাবুর 
উপর কাহারও কতৃত্ব করিবার শক্কি নাই । 

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তিনি স্বদেশী ও সালিশী বোর্ড গঠন 
করিয়। গ্রামে গ্রামে প্রচারক পাঠাইয়াছেন। জিলার একপ্রাস্ত হইতে অপর 
প্রাস্ত পর্যস্ত ভ্রমণ ও প্রচার করিতেন। হিন্দুমুসলমান নিবিশেষে তাই তাহাকে 
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ভক্তি করিত। তাহার গৃহ ছিল সর্বশ্রেণীর লোকের জন্য অবারিত দ্বার। 
সারা ভারত ও ভারতের বাহির হইতে যত ভ্রমণকারী আদিতেন, তাহারা 
তাহার নিকটই আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। আমেরিকার ফেলপ সাহেব 
বছদিন ত্াার সহিত আসন পাতিয়। অন্ন গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। আর্য 
সমাজের লালা কাহনষটাদ মাসাধিককাল তাহার সহিত কাটাইয় গিয়াছেন। 
বাংলার নেতৃবর্গের উল্লেখ অনাবশ্তক। অশ্থিনীকুমার বন ভাষা জানিতেন। 
উর্দ, ফারসী ও নির্বাসন ক'লে তিনি গুরুমুখী শিখিয়। মূল গ্রস্থসাহ্ছেব পাঠ 
করিয়াছেন। তিনি সান্িতাক ও কবি ছিলেন। লক্ষ জেলের রচিত 
গান স্থায়ী সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। মধু সংগীত চিরমধু ক্ষরণ করিতেছে। 

তাহার বন গোপন দান ছিল। বিপিনচন্দ্র, কান্ত-কবি রজনীকান্ত 
তাহার দান পাইয়াছেন। আর পাইয়াছে চিরবিক্ষুন্ধ ইল্দানদীতে দৌকা- 
ডুবিতে বিপন্নদিগের উদ্ধারকর্তা মূসলমান যুবক। বহু দরিদ্র ছাত্রও তাহার 
আখিক সাহায্য পাইয়াছে। 

বৈষয়িক বৃদ্ধি তাহার সুস্্র ও তীক্ষ ছিল। তিনি ছিলেন পাকা জহুরী। 
তাই তিনি কাজের লোক গিনিতেন সহজে । 





প্রকাশ 
সন্ভতোবকুমার অধিকারী 


জীবনকে সব তুচ্ছতা৷ ভয় লোভ আর ক্ষোভ থেকে 
বিমুক্ষ করে৷ দেখি, 

শাস্তির নাম মুখে নিলে, হাতে আগ্নেয়াস্ত্র রেখে 
- জীবনই তোমার মেকি। 

ক্ষমতার জ্বাল তীক্ষ সায়রে মৃত্যু যাদের দিলে 
তাহাদের নিঃশ্বাসে 

বিষ ভেসে ওঠে সে বিষে বিশ্ব মুমূযু্ তিলে তিলে 
নামিছে সর্বনাশে। 
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মানুষের মনে আত্মার আলো তুমি দেখেছে! কি কতু 
শুনেছে! কি তার বাণী? 

জেনেছে! কি কেন বেদনার বুকে মানুষ নিয়েছে তবু 
হিংসার হানাহানি ? 

মান্থষের শুভবুদ্ধি যে শুধু মিলায় সর্বনাশে 
ধ্বংসে মৃত্যুতে ই, 

বৈরাগোর কষ্টিপাথরে অহংকার যে নাশে, 
সে বৈরাগ্য নেই। 


জীবনে তোমার ত্যাগ কই প্রিয়, সন্নাস কেন নেই ? 
হৃদয়ের বেদনায়, 

মাঁচুষকে তুমি দেখোনি বিমল আত্মার আলোতেই, 

" হৃদয় তব কোথায়? 

নির্যাতনের যন্ত্রণা কভু হেনেছে! আপন বুকে, 
শোণিতে পুর্ণ করে? 

পেয়েছেবেদনা? ভালোবাসা দিয়ে জেনেছো কি মৃত্যুকে, 
প্রেমময় নির্ভরে ? 


জীবনকে তবে বিমুক্ত করে৷ হিংসার ক্ষোভ থেকে, 
ংশয়ে করো জয়, 

বিশ্বের ব্যথা বুকে নিয়ে তার হৃদয়কে তোলে! ডেকে, 
স্বদয়ে করো অভয়। 

মুক্তির মানে-_মানুষের মাঝে ব্যবধান হোক ক্ষয়, 
_ মানুষ চির-অমপ ; 

ম্ত্যজীবনে চিরজীবনের হউক সমন্বয় 
সত্য ও সুন্দর ॥ 





ধন্যোইহম্‌ শিষ্টাচার-পদ্ধতি 


সতীশচন্দ্র গুহ ঠাকুর 


তখন শান্তিনিকেতনে কাজ করি; কলাভবনের আচার্য শ্রযুক্ত নন্দলাল 
বন মহাশয় কাশী থেক্চে আমায় নিয়ে নবপ্রবতিত কু্যুরেটর (নিরীক্ষক) পদে 
বহাল করে কলাশ্বনে কাজ দেন। 

এটি পাঠচক্র গড়ে উঠেছিল; মাঝে মাঝে সন্ধ্যার পর তার বৈঠক 
বসত। কলাগবনের শঙ্ষী-বিভাগের কক্ষ-চতুষ্টয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা তাতে 
যোগদান করত। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রধানতঃ চারু ও কারু-কলা 
বিষয়ক নিবন্ধা'দ, ততদ্‌ বষয়ের গ্রস্থ ও প্রতিবেদন প্রভৃতি পঠিত ও আলোচিত 
হ'ত। কখনো-বা বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের বক্তৃতাও হ”ত। 

একদিন আলোচনা উঠল, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার প্রচালত রীতিটি আসলে 
ইংরাঙ্গী শিষ্টাচার ( এটিকেট ) সম্মত (08015 কথার অস্থকরণ মাত্র । "ধন্যবাদ 
দেওয়ার ভাণটি কিনব ঠিক ঠিক্‌ প্রাচ্য আচার-ব্যবহ্ঠারের অনুকূল নয়। ধার কাছে 
উপরুত হলেম, তাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ভাবটি ধন্যবাদ ( 0)91)]:5 ) কথায় 
প্রকাশ পায় না, বরং কাধের বিনিময়ে নগদ-বিদায় গোছের একটা কিছু 
দেওয়ার অপশেষ্ট! হয় মাত্র। ভারতীয় দৃষ্টিতে, তাতে কাধটির মহত্ব ম্লান হয়ে 
যায়। প্রাচা ভাব-ধারায় ধন্তবাদ' বা এরূপ অপর কিছু দেওয়ার ধৃষ্টতা থাকতে 
পারে না। তবে কী ভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যাবে? 

শ্যির হ'ল, ছেলেরা বলবে ধন্যোহহম্-_ সংক্ষেপে ধন্তোহম্‌ এবং মেয়েরা 
'ধন্াঠমৃ'। কার্যতঃ কথায় লিঙ্গ-ভেদ বড়-একটা আর থাকল না, মেয়েরাও 
সাধাণতঃ ধন্তোহম্ই বলতে লাগল। 'ধন্যোইহম্‌ প্রসঙ্গটি বন্ধুবর ডক্টর 
শ্রীহক্ঞারী প্রসাদ দ্বিবেদী এবং পণ্ডিত শ্রনিত্যানন্দবিনোদ গোম্বামী মহাশয়দ্বয়ের 
গোচরে আনা হ'লে, তারা সানন্দে শ্বীকৃতি দেন। দ্বিবেদী মহাশয় তে৷ একটু 
বৈয়াকরণিক মীমাংসাও করে দেন; ধন্ঠাবয়ম* বললে মেয়ে-পুরুষ কারুর 
পক্ষেই আর লিঙ্গগত ব্যবধান করতে হয়না; অধিকম্ত বহুল-গ্রচলিত 
বহুবচন প্রয়োগের গৌরবও তাতে এসে যায়। তদবধি কেহ কেহ ধন্টাবয়ম 
বলতে থাকে, কিন্তু বেশির ভাগ ছেলে-মেয়ে ধন্যোইহম্‌ বলতেই অভ্যন্ত হয়ে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬০ ] ধন্যোহম্‌ শিষ্টাচার-পদ্গতি ৬২৩ 


যায়। ক্রমে প্রথাটি কলাভবনের বাইরে অন্তান্ত বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী ও 
শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যেও কিছু কিছু গ্রচলিত হতে থাকে । আমি ১৯৪৮ এ 
অবসর গ্রহণ করে কাশীবাসী হয়েছি পরও দেখেছি কেহ কেহ 'ধন্যোহম্ শব্টির 
প্রয়োগ করছে, তবে কিছু কম। 

কিছুকাল পরে (১৯৪৯-৫* খুঃ হবে ) প্রসিদ্ধ বিদ্বান্‌ জৈন সাধু ডক্টর “মুনি 
কান্তি সাগর* কাশীতে কএক মাস থাকেন; তার পুর্বে শাস্তিনিকেতনে কিছু 
দিন কাটিয়ে এসেছিলেন। আমি কাশীতে তার সঙ্গে দেখা করি। তিনি 
আমার কথ পুর্বে শুনেছিলেন এবং মত্প্রবতিত 'তিয়ানা' প্জী-পত্তিক! দেখে 
সেটার আদর্শ এবং কর্মপদ্ধতিতে আকষ্ট হয়েছিলেন । আমার সঙ্গে আলোচনা- 
প্রসঙ্গে পঞ্ী-পরিষদের কার্ধে তিনি গশ্টীর সহানুভূতি প্রদশন করায়, বিদায় 
কালে আমি ধিন্টোহহম্‌” বলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। থিন্টোহম্‌* কথাটি 
শুনবামাত্র তিবি বললেন : 

“1, আপনি তো শান্তিনিকেতনের কি না! সেখানে এ কথাটি চলে 
দেখে এলাম । কলাভবনের দুইটি গুজরাটা ছাত্রী শান্তিনিকেতনে আমার 
সঙ্গে দেখা করতে এসে, বিদায়-কালে প্রণতি জানাবার সঙ্গে ধন্যোহহম্‌' কথাটি 
বলে; মেয়ের পক্ষে উচিত ধন্যাম্, শকের প্রয়োগও একটিতে করে থাকবে । 
মেয়ে দুইটির নাম বোধ হয় জয়ন্তী দেশাই ও স্ুশীগা পারিখ বা এব্ধশ কিছু 
হবে। ধধন্যোহহম্ শব্দটি শুনে আমার মন গভীর ভাবে আপ্লুত হয়। 
ভাবলাম, কী স্ন্দর শিষ্টাচার-সম্মত ভাবধারা এই ক্ষুদ্র শবটি ব্যক্ত করে। 
শান্তিনিকেতনে গুরুদেন ( কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) অনেক কিছু প্রবর্তন 
ক'রে ভারতবর্ষে এক মহান্‌ আদর্শ দৃষ্টাম্থসহ স্থাপন করে গেছেন। প্রথমেই 
গিয়ে দেখলাম, সেখানকার নানাবিধ এবং অজশ্র সভা-সমিতির অপুর্ব শৃঙ্খল 
পাচ-সাত বছরের ছোট-ছোট শিশুরা পর্যন্ত নিজেদের সম্মেলনের সকল ব্যবস্থা 
গ্রধানতঃ নিজেরাই করে, আবশ্টাক মত বড়দের সহায়ত] লয় মাআ। প্অবশ্থ 
তাদের ভারগ্রাহী শিক্ষকদের তত্বাবধান, সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ সহায়তা সর্বদ 
থাকে। শিশুরা নিজেরাই সব পুষ্পমালা, স্তবক, ধৃপদীপ দিয়ে সাজগোছের 
ব্যবস্থা করে ; সঙ্গীত, নাট্যাভিনয়, নৃত্য, আবৃত্তি) চিত্র-প্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থা! 
অনেকটা নিজেরাই করে । যে কোনো আগন্তক তাদের এইরূপ স্থশৃঙ্খল 
কর্মপ্রণালী দেখে আকৃষ্ট হবেন । 

“সভা-সমিতিতে করতালি নাই, এবং সঙ্গীতাদির সঙ্গে হার্মোনিয়ম যঙ্্রের 


৬২৪ উজ্জ্বলভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ১১শ সংখা 


সহধোগ নাই। এই ছুইটিই শান্তিনিকেতনের বিশেরত্ব । বিশেষ স্থলে বিশেষ 
বাহব]1 দেওয়ার জন্য কেহ কেহ “সাধু সাধু, এইবূপ বাক্যোচ্চারণ করেন মাত্র। 
পুরাণাদিতে সভানমিতির বিবরণের মধ্যে “সাধু সাধিবিতি বাদিনঃ” কথাটি 
আমরা পেয়ে থাকি--মনে হয় যেন কোন্‌ সেই নৈমিষারণ্যে এসে গেছি। 
হার্মোনিয়ম্‌ স্থলে বেশির ভাগ তারের যন্ত্র এন্রাজ-সেতার প্রভৃতির ব্যবহার 
হয়। হার্মোনিয়ম-যুক্ত কসংগীত ওর তুলনায় খেলো বলে বিশেষজ্ঞ 
ব্যক্তিরা রায় দিয়েছেন_-সাধারণ গোলা-লোকেও তারের যন্ত্র-সঙ্গীতের 
ম্্ষ্পশিতাক্ব মুগ্ধ হয় । যাক্‌, এটি তে। নঙ্গীত-শান্ত্রজ্ঞের বিচার্য বিষয় । 

«আমরা অনেক সময় দেখেছি, উদ্দণ্ড এবং বহুস্থামী করতালি বিষয়বস্তর 
ধারণাকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়, তাছাড়া অনর্থ-স্যপ্তির উদ্দেশ্টেও ঘন ঘন এবং 
বহুক্ষণস্থায়ী করতা লির হট্টগোল বাধিয়ে ছুষ্ট বা বিরোধী লোকে 'সভার কর্মকে 
পণ্ড ক'রে অশিশ্ট আচরণের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে থাকে । “ এমত অবস্থায় 
করতালির স্থলে সেই সনাতন “সাধু লাধ্রবিতি বাদনঃখ আবিভূত হলে, এই 
প্রথার প্রশংস। করতে হয়। 

ঘণ্ট। পড়েছে, ধৈতালিক গান আরম্ভ হবে, সকলে ছুটে এসে যথাস্থানে 
সমবেত হচ্ছে । অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়েহে কি, সব ছুট।ছুটি হঠাৎ বন্ধ হয়ে 
গেল। যে যে-পর্বস্ত এসে গেছে, সে সেখানেই দাড়িয়ে গিয়ে মনে মনে 
বৈতালিকে যোগদান করল। এগিয়ে এসে সমবেত হওয়ার হট্টগোল তাতে 
বাধে না। 

“ধন্তোহহম্‌ শিষ্টাচারও এবংবিধ আর একটি আচরণ ।” ইত্যাদি। 

সত্যের অনুরোধে আমায় মুনি-মহারাজকে জানিয়ে দিতে হ'ল যে, 
ধিন্যোইহম্‌* কথাটি গুরুদেবের তিরোপানের পর, হালেই কলাভবন-পাঠচক্রে 
স্থিরীকৃত হয়। তা! শুনে মুনিজী আরো উৎসাহের সঙ্গে জ্ঞাপন করলেন যে, 
গুরুদেসের ভৌতিক শরীর এখন নেই, তা সত্বেও তার ভাবধারা যে চলছে 
এবং চিরকাল চলবে, ত1 বুঝতে পারা যায় এই সব নব-নব প্রবর্তনের যে 
প্রাণবন্ত আদর্শ তিনি স্থাপন করে গেছেন, তার ক্ষ নাই, ববং উত্তরোত্তর 
বুদ্ধি হবে, সাধু সাধু! 

তলিয়ে দেখতে গেলে বুঝতে পারা যায়, আমাদের প্রাচ্য শিষ্টাচার 
পদ্ধতির প্রাণ এই 'ধন্যোইহম্‌ শব্ষটির মধ্যে নিহিত রয়েছে । আমি তৃষ্ণার্ত 
হওয়ায় তুমি পানীয় জলদানে আমার তৃষ্ণ। নিবারণ করলে, আমি তৃপ্ত হলেম। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬* ] ধন্যোহহম্‌ শিষ্টাচার-পদ্ধতি ৬২৫ 


তখন কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে ধন্যবাদ দিব, না ধন্তোহহম্‌ বলব? শান্ত 
আছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের কত কথা-_-“ধন্যোহহম্‌ কৃতরত্যোহ্হম্‌ সফলং 
জীবনং মম” ইত্যাদি কথা শ্লোকাদিতে পেয়ে থাকি । 
ধর কাছে 'ধন্টোহহম্‌* বলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হ'ল, তার তখন কী 
বলে শিষ্টাচার প্রদর্শন করতে হবে? তিনি বলতে পারেন “অহমেব"! কা 
আপনি বলছেন, ধন্য হলেন? আসলে তো আমাকেই ধন্য করলেন, এতটুকু 
সেবার অধিকার দিয়ে! আমিই ধন্য হলেম। 
প্রার্থনার শ্লোকে আছে-- 
ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব 
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সথা ত্বমেব। 
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব 
* তমেব সর্ববং মম দেবদেব ॥ 
তুমিই মাতা, পিতাও তুমিই, তুমিই বন্ধু, সখাও তুমিই ; তুমিই বিস্তা, 
তুমিই সম্পদ্‌--তৃমিই আমার সব, হে মোর দ্রেবর্দেব ! 
এভাবে বলা যায়, “অহমেব”_-আমাকেই ধন্য করলেন মেবাধিকার দিয়ে । 
অতএব, আমাদের প্রাজ্ঞ শিষ্টাচারকে থন্টোহহম্‌ শিষ্টাচার পদ্ধতি” বলা 
অযৌক্তিক হবে না। 


'তুফানের মাঝখানে নৃতন সমুদ্রতীর পানে 
দিতে তবে পাড়ি 
টানিয়। রাখিতে হবে পাল 
আকড়ি ধরিতে হবে হাল; 
বাঁচি আর মরি 
বাহিয়া চলিতে হবে তরী ।, 


শ্রীমন্তগদগীতা 
( পুর্ববান্ু বৃত্তি) 
নবমোহ্ধ্যায়ঃ 


প্রীভগবান্‌ উবাচ-__ 
ইদস্ত তে গুহাতমং প্রবক্ষ্যামানস্থয়বে । 
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যদ্‌ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহসুভাৎ ॥ ১ 

( অঙষ্টমাধ্ায়ে ব্রঙ্গ-অধ্যাত্মাদি ষটপাদের (9 01106155101)5) প্রতিপাস্ত 
সর্বপথ-সমন্থিত ব্রঙ্গপথ, এবং সেই পথের গমান্থল সর্ববক্ষেত্র-সমন্থিত পুরুযোত্তম 
প্ীক্ষেত্রের আমুপুর্ববিক পরিচয় ও রচনাকৌশলের খবর পৌছাইবার উদ্দেশ্টে 
শ্রভগবান নবম অধ্যায় বলিতেছেন । পরম্‌ স্বানম্‌ উপৈতিচঠাগ্যম_-এই আগ্য- 
স্মানের বিশিষ্ট পরিচয়, তাহার রচনাকৌশল ও তাহার প্রাপ্তির উপায় বিশেষভাবে 
বলাই এই অধ্যায়ের প্রয়োজনীমতা। ) ইদম্‌ [এই পুরুষোত্তম দর্শন_-যাহ। পুর্ববা- 
ধ্যায়ে এই মাত্র বলা হইয়াছে এবং পবে এইমাত্র যাহা বিস্তারিত ভাবে বল! 
হইবে ] তু [কিস্ত; বর্তমান ভজনাময় বলিয়াই ইহার অপুর্বত্ব] তে [তোমাকে] 
গুহাত্মম্‌ [ সর্বগ্হাদের মধ গুহা, গোপনীয় সব কিছুর মধ্যে গোপনীয় সর্ব্- 
গুহতম ; 'সর্বপ্রকর্ষে তমপ১। ব্রক্ষজ্ঞান হইতেছে গ্রহ্থজ্ঞান, পরমাত্মজ্ঞান 
গুহ্াতর এবং পুরুষোহম শ্রীভগবহজ্ঞানই গুহানম] প্রবক্ষ্যামি [প্রাণ খুলিয়। 
বলিব] অনয়স্য়বে [গুণে দোষের আবিষ্কার করা-রূপ অন্থুয়া রহিত প্রকৃতিতে 
দোষদৃষ্টি রহিত তোমাকে ] জ্ঞানম্‌[ একতজ্ঞান ] বিজ্ঞানসহিতং [ বিজ্ঞানের 
সহিত; ৰিচিত্র জ্ঞান, বিপরীত-জ্ঞান, বন্ুজ্ঞানই বিজ্ঞান, বিজ্ঞান সহিত এই 
জ্ঞানের ক্ষেত্র হইতেছে পুরুষোতম ছণাচে গড়িয়। তোলা পচা গলা এই মাটার 
জগৎ, দেব পথ-পিতি পথের সমন্বয়ে গন্থবাস্থঙগ ব্রন্ধলোক ও চন্দ্রলোকের সমন্য়- 
কূপ এই ব্রজধাম। দেবষান পথ যোগায় আলো আদর্শ; পিতৃধান পথ 
যোগায় স্ষ্টি-করার যোগাতা ; আদর্শ ও হ্যন্টির সমন্বয়ে গড়িয়া! উঠে শ্রীক্ষেত্র, 
ব্র্জলীল! ক্ষেত্র) ব্রজধামের সব-কিছুই জ্ঞান-বিজ্ঞান সহিত ] যৎ [ সবিজ্ঞান 
জ্ঞান] জ্ঞাত্বা [ জানিয়া ] মোক্ষ্যসে [মুক্ত হইবে ] অশুভাৎ [ অশ্তভ হইতে, 
বাস্তবতাহীন একাস্ত আদর্শের অশ্রভ এবং আদর্শহীন একা স্ত হুষ্টির অণু 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬০ প্রমস্তগবদগীতা। ৬২৭ 


হইতে । পুরুষোতম দর্শন দুই দিকের সমস্থয় স্থাপন করিয়া একাস্ত জ্ঞান ও 
একাস্ত বিজ্ঞানের অস্তুভ হইতে মুক্ত করিয়া! থাকে ]1 

শ্রভগবান্‌ বলিলেন__অস্য়াশূন্ত তোমাকে গুহ্তম বিজ্ঞান সহিত জান 
বলিব, যাহা জানিয়া তুমি অশুভ হইতে মুক্ত হইবে। ১৯ 


রাজবিছ্যা রাজগ্রহাং পবিজ্রযি দমুত্তমমূ 
প্রত্যক্ষাবগমং ধশ্ম্যং স্থন্থখং কর্তমব্যয়ম্‌ ॥ ২ 


(এই বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান ) রাজবিদ্তা [ বিদ্যাসমূহের রাজা; কেননা 
ইহার অখণ্ড জ্যোতির অংশ লইয়াই দেবষান ও পিতৃষানের জোতি ' কিন্থা 
রাজাদের বিদ্যা; যত যতবার এই বিদ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, রাজাদের নিকটই প্রদত্ত 
হইয়াছে । গীতায় এই ভাগবত ধশ্মশ বলা হইতেছে ক্ষত্রিয় অঞ্জনের কাছে 3 
ভাগবত বলা হইয়াছে পরিক্ষিতের কাছে; ভাগবত ধশ্ম ধলিয়াছিলেন নব- 
যোগেন্দরর প্রথম (যাগেন্দ্র ভরি মহারাজ নিমির সভায়; নারদ বলিয়াছিলেন 
রাজা বহ্ছদেবের কাছে ] রাজগুহাং [গুহ সমৃতের, গোপ্য সমুহের মধ্যে 
রাজা; হৃদয় দিয়া যাহা দিতে হয়, হৃদয় দিয়া যাহা নিতে হয়, 
হৃদয় ছাড়া যাহার দেওয়া! নেওয়ার আর কোন পথ নাই, তাহাই সকলের 
গোপনের চরম গোপন ; সেই পথই জীবনের গোপন পথ, সেই জ্ঞানই গোপন 
জ্ঞান ] উত্তমম্‌ পবিত্রম্‌[ সব অপবিভ্রকে পবিত্র করিয়৷ পুরুষোতম-জ্ঞান দিতে 
সক্ষম বলিয়াই ইহ] উত্তম পবিত্র ] ইদম্‌ [ ইহা] প্রত্যক্ষাবগমং [ প্রত্যক্ষের মত 
অবগম, প্রাপ্তি যাহার; যিনি আদর্শের জমাট বাধা, ঘনবূপ ধারণ করিয়া জীবের 
সামনে প্রত্যক্ষ-অনুমান-উপমান-শবের দাবী সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়া 
সর্বেক্দ্িয়ের, সব সখ দুঃখ, ভাসি-খেলার গোঁচর হইলেন, তিনিই প্রত্যক্ষাবগম। 
প্রতাক্ষ ও শব্দের ছন্দ, ব্যবহারিক পারমাথিকের ঝগড়া পুরুষোত্তনে 
মীমীংসিত | পুরুষোত্তম শব্গগমা, প্রত্যক্গগম্য ; তিনিই অব্যভিচারী প্রত্যক্ষ ] 
ধন্শ্যং ( “অন্যত্র ধশ্মাৎ, অন্তত্রাধন্মা১ অথচ আত্মশ্ধর্্-অনাত্ম-ধন্ম সমন্বিত, 
সর্ববধর্ম-সমন্বিত বলিয়া ধর্মানপেত ] স্বস্থখং কর্তমূ[ করিতে আরাম, পুরুযোত্ব- 
মাপিত সহজ বৃত্তি দ্বার গম্য বলিয়াই তাহাকে আরামে পাওয়া যায়; সহজ 
বৃত্তিকে চাপিয়। বুদ্ধির সহায়ে পাইবার চেষ্টায় জীবন রক্তারক্তিতে অপবিত্র হয়। 
জীবনে বুদ্ধির, চেয়ে রক্তের টানই প্রবল । কয়জন সত্যবাদী পিতা আছেন, 
যাহারা সত্যের অনুরোধে হত্যাকারী পুত্রকে ফাসিতে লটকাইয়া৷ দিতে 


পারেন? রক্তের টানে যে-পুত্রের জন্ত মাধব অনেক কিছু ছুণ্ম করিতে পারে, 
২ | 


৬২৮ উজ্জ্রলভারত | ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


সেই পুত্র হইয়া! যদি শ্রীভগবান আসেন, এই রক্তের টান ষদ্দি শ্রীভগবানে 
হয়, আদর্শ ও রক্কের টান যদ্দি পুত্র-ভগবানে অপিত হয়, তবে তাহা “কতুণ্‌ 
হ্স্থথম্* হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? নন্দ-যশোদা রক্তের টানে 
ভগবানের বর্তমান ভজন পাইয়াছিলেন, মাতা দেবহৃতি রক্তের টান দিয়াই 
কপিলের উপাসন! করিয়াছিলেন । রক্তের মূল্য ও আদর্শের মূল্য এক করিয়া 
যদি শ্রীভগবান আসেন, তবে সে টান সামলাইবে কে 1] অব্যয়ম্‌ [কিছুরই ব্যয় 
হয় না যাহার প্রসার্দে;। জীবনের সব-কিছুকে বিশ্বরূপের মাঝে ছড়ায় দিয়া, 
বায় করিয়া, কোন-কিছুর উপর চাপ নাদিয়া, জীবনের কোন বৃত্তির ক্ষয়, 
বায় না করিয়া অক্ষত, অখণ্ড, পুর্ণ। দেহপ্রাণ মনবুদ্ধি অহঙ্কারকে যে-জ্ঞান 
ভাগবতী তন্গতে গড়িতে পারে, তাহাই “অব্যয়” ]1 
এই বিজ্ঞান সহিত জান রাজাদের বিদ্যা কিন্বা বিদ্যার রাজা, রাজগুহা, 
উত্তম পবিজ্প, গ্রত্যক্ষা বগম, সর্ববধশ্ম নমন্বয়, করিতে আরাম ওঅবায়। ২।৯ 
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ ধশ্মস্যাস্য পরস্তপ। 
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তৃস্তে মৃতুাসংসারবত্ম্পনি ॥ ৩ 
(কোন্‌ পুরুষ তোমার “কর্ত,ম্‌ স্স্থখম্ঠ এই ধর্ম অবলম্বন ন! করিবে?) 
(যাহারা কিন্ত) অশ্রর্দধানাঃ [আদর্শ ও রক্তের টান সমন্বিত, প্রত্যক্ষাবগম, 
“কর্তৃম্‌ হুহ্থখম্‌* অব্যয়, উত্তম পবিত্র ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন:ঃ অশুচি মলিন রক্তের 
টান ইনার সহিত সমন্বিত বলিয়া ভাবুকের দল এই ধর্শে শ্রদ্ধাহীন ; চার্বধাক 
দলও ইহার উপর শ্রদ্ধাহীন, কেননা ইহার মধ্যে আদর্শ জমিয়া উঠিগাছে। 
উভয়দলই শ্রন্ধাহীন ] পুরুষাঃ [ একান্ত প্রত্যক্ষবাদী, একাস্ত আদর্শবাদী পুরুষ- 
গণ ] ধর্ম্স্ত অন্য আমি যে ধশ্মের মৃত্তিমান দৃষ্টাস্ত, সেই ধর্মের] হে পরস্তপ, 
অগ্রাপ্য [ না পাইয়া ] মাং [ সমগ্র আমাকে ] নিবর্তন্তে [ নিশ্চিন্তরূপে বর্তমান 
থাকে, প্রত্যাবর্তন করে ] মৃত্যুসংসারবত্্নি [মৃতু)ময় সংসার পথে, আদর্শ 
বাস্তবের নান। দর্শনে মরণেরও মরণ তাহার! প্রাপ্ত হয়ঃ যইহ নানেব পশ্ঠতি 
সমৃত্যোঃ মৃত্যুমাপ্রোতি ; বান্তবের স্পর্শ হারাইয়া একান্ত আদর্শও আনে 
ক্লৈব্য, আদর্শ হারাইয়৷ একা্ত বাস্তবও আনে মৃত্যু ]। 
হে পরন্তুপ, এই ধর্মে শ্রন্ধাহীন পুরুষগণ আমাকে না পাইয়া মৃত্যুময় সংসার 
পথে প্রত্যাবর্তন করে। ৩৯ 
ময়া ততমিদং সর্ববং জগদব্যক্তমৃত্তিন! | 
মত্স্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ ॥ ৪ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬০ ] শ্রীমন্তগবদগীতা ৬২৯ 


( পুরুষোত্তম জ্ঞানের প্রশংসা পুর্ধবক অঞ্জুনকে তাহার গুহাতম তত্ব শুনিবার 
জন্ম প্রস্তত করিয়া বলিতেছেন ) ময় [ পুরুষোত্তম আমার দ্বার ] ততম্‌ [ব্যাপ্ত] 
ইদং সর্ববং জগৎ [ এই সকল জগৎ] অব্যক্তমৃত্ঠিনা [ অব্যক্ত মৃহ্ঠি যাহার সেই 
আমার পরমাত্মমৃত্তি দ্বার] ) মতস্থানি [ পরমাত্মা আমাতে স্থিত ] সর্ধভূতানি 
[ ব্রহ্মাদিস্তথ পর্য্যস্ত, সর্বভূত; আমার পুরুষোত্তম আমির মাঝে স্থিত থাকিয়া 
ফুটিয়া উঠিয়াছে জগতের অনস্ত "আমি গুলি', ইহাই আমার পরমাত্বস্বরূপ 
বিভৃতি। € আমিই যখন তাহাদের পরম 'আমি' তখন সেই অনন্ত 'আমি, 
গুলির মাঝে আমার “আমি, সম ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাবে স্থিত-_পাছে এইবপ 
ভ্রম কাহারও উপস্থিত হয়, তাই বলিতেছেন ] ন চ অহম্[ আমি কিন্তু নাই] 
তেষু [ তোমাদের মধ্যে ] অবস্থিত [ ব্যাপ্যভাবে অবস্থিত ; সর্বভূত আমার 
বুকের ধনরূপ্রে আমার মধ্যে আছে, কিন্তু তাহারা তে! আমাকে সংঘবদ্ধ হইয়া 
বুকে রাখিল না ;"আমি তাহাদের পাইয়াছি, কিন্তু তাহারা তো আমায় পাইল 
না। একতরফ পাওয়ায় পাওয়ার তৃপ্তি আংশিক মিটিতে পারে মাত্র; তাই 
তো আমার বুকভরা বেদনা ! সমব্যাপ্য ব্যাপকভাব অর্থাৎ উপাধিবিধূর সহজ 
সম্বন্ধ ফুটিয়া উঠে ভজনের মাঝে--যে ভজস্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু 
চাপ্যহম্‌ । ভজনের মধ্যে ভগবান থাকেন ভক্তে, ভক্ত থাকেন ভগবানে। 
কিন্তু স্মব্াপ্রিময় ভজনের স্তরে না পৌছিবার পুর্ব পধ্যস্ত পুরুষোত্বমের 
বিভূতির দিকই, এশ্বধ্যের দিকই থাকে প্রধান; সেই এশ্বর্যের সুরে সর্ববভূত 
থাকে আত্মার আধারে, কিন্তু আত্মার আধার সর্বভূত নয় । সর্ববভূত বিচ্ছিন্ন, 
পরস্পর বিপরীত স্বভাবধুক্ত হওয়ার ফলে সকলেরই একএকটা বিশিষ্ট “অহম্ঃ 
গড়িয়। উঠিপাছে ; এই বিচ্ছিন্ন “অহম্‌* গুলির অতীত নিশ্চয়ই পুরুষোত্তম- 
পরমাত্মার ত্রষ্ঠা “অহম্‌?। এই বিচ্ছিন্ন অহ্ম্গুলি ভক্তির সাধনায় সংঘবন্ধ 
হইবার অবসর পায়; এই অহমৃগুলি সংঘবদ্ধ হইলে সেখানে আত্মা-সর্রবভূতের 
সামানাধিকরণ্য ফুটিয়! উঠে ; তাহাই ভগবানের ক্ষেত্র ]। 

অব্যক্তমূত্তি পরমাত্মা-আমি দ্বার] এই সর্ব জগৎ আমাতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে ; 
সর্বভৃত আমাতে স্থিত, অথচ আমি তাহাতে স্থিত নই । ৪1৯ 

ন চ মস্থানি ভূতানি পশ্ট মে যোগমৈশ্বরম্‌। 
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ 

(তোমাতে সর্বভূত রহিয়াছে, তবে কি সর্বভূতের সহিত তোমার 

সঙ্গ দোষ রহিয়! যাইতেছে না? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন--আমার সঙ্গে 


৬৩০ উজ্জদ্বলভারত [ ৬ বর্ষ, ১১শ সংখ্যঃ 


সর্বভূত পরকীয় সম্বন্ধে, বিশ্বকে মাঝখানে রাখিস্বা অনস্ত বাবধানে ও 
উপাধি-বিধুর সহজ সম্বন্ধে সম্বন্ধ আছে বলিয়াই )ন চ মতস্থানি ভূতানি [ ভূত 
সমৃত আমাতে স্থিতও নয়] পশ্ত [দেখ] মে [আমার] যোগং [ ঘটন! ] 
এশ্বরং [ ঈশ্বর-পরমাত্মার ইহা) ত্রশ্বর অর্থাৎ এশ্বধ্য জনিত যথার্থ ঘটনা 
শ্রতিও বলিয়াছেন : অসঙ্গ! ন হি সঙ্জতে”] (আর একটি আশ্চর্য্য 
দেখ ) ভূতড়ৎ[ অসঙ্গ হইয়াও ভূতসমূহ ভরণ করি] (অথচ) নচ ভৃতস্থঃ 
[ পুর্বোক্ত কৌশলে ভূতের মধ্যে স্থিত নহি ] মম আত্মা [ আমার অংশ- 
বিভূতি এই আত্ম! ] ভূতভাবন: [ভূত সমূহের সঙ্গে উপাধিবিধুর সহজ সম্বন্ধে 
অচ্যুত থাকিয়৷ তাহাদিগকে স্বরূপে পরিণত করিয়৷ তাহাদের স্ব-কেই উত্পাদন 
'করে, বাড়াইয়! তোলে ; উৎপাদন করা, বাড়াইয়া তোলাই ভাবনা" )। 

ভূত সমূহ আমাতে আছে ইহা নহে; আমার এশ্বর ঘটন দেখ; আমি 
ভূতভৃৎ হইয়াও ভূতস্থ নহি ; আমার আত্মা ভূতসমূহের উৎপাছৃক ও বর্ধক । ৫।৯ 

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্‌। 
তথ] সর্ধাণি ভূতানি মতস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ 

* (€পুর্বোক্ত শ্লোক ছয়ে যে ভাবে পরমার্থবস্তর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, 
এখন সেই ভাবেই দৃষ্টাস্তের উপন্যাস করিয়া তাহাকে বিষদ ভাবে বুঝানো 
যাইতেছে) যথা [যেমন ] আকাশস্থিতঃ [ ছিদ্রদানকারী, অন্তর বাহির 
পুর্ণ করিয়া অবস্থিত আকাশে স্থিত ] নিত্যং [সদা] বামুং [বায়ু] সর্ধত্রগঃ 
[ সর্ধন্ত্র গমন করে ] মহান্‌ [ মহৎ পরিমাণ বিশিষ্ট ] তথা [সেইরূপ ] সর্বাণি 
ভূতানি [ সর্বভৃত ] মতস্থানি [ ছিদ্রদানকারী আকাশবৎ আমাতে স্থিত; 
ভগবান্‌ প্রতি ভূতকে শ্বয়ংমূল্য দিয়া, প্রত্যেকের অস্তিত্ব, জন্ম ও বৃদ্ধি প্রভৃতি 
সর্ব পরিণামের মধ্যে অনন্ত “ছিত্র' রাখিয়া, সেই ছিদ্র স্থলে নিজকে ও 
বিশ্বকে স্থাপন করিয়া, এবং নিজেই তাহাদিগকে “কে গৃহীত্বা' বিশ্ব রাসচক্র 
রচন! করিয়া বিদ্যমান আছেন ] ইতি [ এইপ্পে ] উপধারয় [ অবধারণ কর ]। 

যেমন সর্ববজ বিচরণশীল মহান বায়ু সর্বদা আকাশে স্থিত, তেমনি সর্বভৃত 
আমাতে স্থিত রহিয়াছে--এইরূপ অবধারণ কর। 

(ক্রমশঃ) 


সুখের খেয়াল 


শড়ুনাথ মুখোপাধ্যায় 


স্থথের খেয়াল দেখিস্‌ শুধু 

মশরে তুহ অবুঝ কাচা 
চাস ষদি স্বথ পাবিরে হখ. 

সারের এ আজব ধাধ।। 

আলো এলেই আসবে আধার 

কালে! ষে রয় সাথে সাদার 
স্থখ হলে শেষ দুখের দেখ। 

সবই কেবল আগা পাছ]1। 
জগতটা যে চলছে কেবল 

কান্। হাসির ভেলাম্ন ভেসে 
জীবন ম্রোতে উঠছেরে টেউ 

একের পরে একটা এসে। 
বিশ্বপিতার কঠোর বিধান 

ফাক নেইরে তিল পরিমাণ 
ঘুরছে কলের চাকায় বাধা 

অন্তহীন এই মরা বাচা! 
সুখের যদি পিয়াস রাখিস 

ভ্বথেরে নে না বরণ করে 
মন্দভালর হিসাব নিকাশ 

হাদয় ততে ষাকনা সরে। 
গুরুর চরণ প্মরণ করি 

ভাসিয়ে দে তোর জীবন তবী 
জাগবে বিবেক, চেতন পাবি 

ঘুগবে তুফান মাঝে নাচ।। 


শুচিতার বাস্তব রূপ 


প্রতিভা রায় 


করমাবঈ নামে মাড়োয়ার দেশীয় ভক্তিমতী এক মহিলা ছিলেন। 
তাঙার জগন্নাথ দেবের প্রতি ছিল প্রগাঢ অন্তরাগ। তিনি ছিলেন সহজ 
প্রাণধর্শের উপাসিকা, ব্যবহারিক জগতের সকল শুচি অশুচির সংস্কার- 
মুক্ত। জগম্নাথদেবের প্রেমে প্লাবিত ছিল তাহার হৃদয়, মুক্ত বিহঙ্গের মত 
তাই তিনি জটিল কুটিল সংসারের সকল সংস্কারের উর্ধে বিচরণ করিতেন | 

বাঈজী প্রতিদিন প্রা্তঃকালে উঠিয়া বাল্যভোগ দেরী হইবে বলিয়! 
হাতমুখ ন1 ধুইয়াই তাহার প্রিয়তম জগন্লাথদেবের জন্য খিচুন্সী রাম্না করিতে 
লাগিয়া যাইতেন। নানা মসল্লা সহ বু ঘ্বৃত দ্বারা যত্বপহকারে অতি উপাদেয় 
করিয়া খিচুরী তৈরী করিতেন। বাঈজীর জীবনের ধ্যান জ্ঞান সব কিছু 
সাধনা ছিল প্রাতঃকালে প্রিয়তমকে খিচুরী ভোগ দেওয়ার ভিতর। শুচি 
অশুচির কথা ভাবিবার অবসর তাহার মনে ছিল না, প্রাণের স্বতঃসিছ 
উৎসারিত প্রেম লইয়া তিনি জগন্নাথদেবের সেবা করিতেন আর ভক্তবৎসল 
ভাবগ্রাহী জগন্নাথদেব বাঈজীর এই প্রেমে মাখা নিবেদিত খিচুরী পরম 
আনন্দে ভোজন করিতেন। এইরূপে প্রতিদিন নিভৃতে ভক্ত এবং ভগবানের 
মধ্যে মধুর প্রাণের লীলা! আমন্বাদিত হইতেছিল। 

এমন সময় একদিন এক সাধু বাঈজীর ভবনে অতিথি রূপে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। ভক্কিমতী করমাবাঈকে দেখিয়া তাহার সরলতা পুর্ণ 
সহজ সরল প্রাণের ব্যবহারে সাধু আনন্দিত হইলেন। কিন্তু শুচিতাহীন 
অবস্থায় অর্থাৎ হাতমুখ না ধুয়া গৃহ এবং উন্নন আদি পরিষ্কার না করিয়াই 
জগন্লাথদেবের ভোগ দেওয়া দেখিয়া মনে মনে দুঃখ বোধ করিলেন। তিনি 
করমাবাঈকে বলিলেন, দেবি, তোমার ব্যবহারে এবং তোমার ভক্তিতে 
আমি পরম প্রীতি লাড করিলাম, কিন্তু তোমার একটা কার্য দেখিয়! 
ব্যথিত হইলাম। বাঈজী ব্যাকুল ভাবে ভিজ্ঞাসা করিলেন, সাধুজী, 
বলুন আমার কোন্‌ ব্যবহারে আপনি ব্যথিত হইলেন? সাধুজী বলিলেন, 
দেবি! মনে বেদনা পাইও না। তোমার কল্যাণ কামনায় তোমার কাধ্যের 
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ক্রটী দেখাইতেছি। শ্রীভগবানকে যে তুমি সেবা কর তাহাতে আমি 
আনন্দিত; তবুও বলিতেছি ভগবানের সেবা অতি শুদ্ধাচারে করিতে 
হয় নতুবা তিনি তাহা গ্রহণ করেন না, বরং অগ্চি অবস্থায় সেবা করিলে 
অপরাধ হয়। প্রাতঃকালে উঠিয়া গৃহাদি পরিষ্কার করিয়া হাতমুখ প্রক্ষালন ও 
স্নান করিয়া তবে ঠাকুর ভোগ রান্না করিতে হয়। ইহ] শুনিয়া বাঈজী 
বলিলেন, আমি অল্লবুদ্ধি নারী, এই সমস্ত বিধি নিয়মের কোন খবরই 
রাখি না, প্রাণ যাহা চায় তাহাই করি। আপনি দয়া করিয়া আজ এই 
উপদেশ দান করিয়া আমাকে কুতার্থ করিলেন, আপনার নির্দেশ মত আমি 
এখন হইতে শুচিতা সহকারেই জগন্নাথদেবের ভোগ লাগাইব। অতিথি 
বিদায় লইয়! চলিয়। গেলেন । | 

পরদিন, সকালে অতিথির নির্দেশ মত বাঈজী শুচিত পুর্ববক জগন্লাথ- 
দেবকে ভোগ '্লাগাঁইবার কার্ধো লাগিয়া গেলেন। শুচিতার আড়গ্বরে 
বেল! দুই প্রহর হইল । বাঈজী শুণচিতার ছুয়ারে প্রাণের বলি দিয়া অন্তর 
দ্বন্দ ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিলেন। তীহার প্রাণের প্রশ্ন শুচিতাই কি শ্রেষ্ঠ? 
না প্রাণের ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ? আমি তো এতদিন শুচি অশুচির ঘন্ব তুলিয় 
প্রাণের সতজ আনন্দে আমার প্রাণের দেবতার সেবা করিতাম, সে আনন্দ 
তো আজ আর পাইতেছি না, এত বেলায় দেবতার ভোগ? ঠাকুর যে 
আমার ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছেন, ইহ1 ভাবিতে যে প্রাণ আমার বেদনাতৃর 
হইয়া উঠিতেছে। হায় জগন্নাথ! অতিথিরূপে কে আপিয়া আমার 
স্কার-মুক্ত প্রাণে প্রাণহীন শুচিতার বীজ বপন করিয়া গেল। আমার ম্বতঃ 
প্রবাঠিত প্রেমের পথে এই সংস্কারের পাথর আসিয়া কেন এমন করিয়া আমার 
গতিপথ রোধ করিয়া দাড়াইল, আমি এখন কি করিব? এইরূপ অন্থশোচন। 
করিতে করিতে ভক্তিমতী করমাবাঈ বেল! দুই প্রহরে জগন্নাথদেবকে ভোগ 
লাগাইলেন। 

এদিকে জগক্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে ছুই প্রহরের ভোগ সাজাইয়৷ সেবকগণ 
প্রতৃর ভোগ নিবেদন করিয়া ভোজনের আহ্বান করিলেন। তখন জগক্লাথদেব 
দুইদ্িকের টানে পড়িলেন মহা ফাঁপরে। সবে মাত্র বাঈজীর আহ্বানে 
তাহার নিবেদিত খিচুরী খাইতে বসিয়াছেন, তাহার ভক্তি পূর্বক নিবেদিত 
খিচুরী ফেলিয়া তো! যাইতে পারেন না, তাড়াতাড়ি খিচুরী গ্রহণ করিয়া 
হাতে মুখে খিচুরী মাথিয়াই শ্রীমন্দিরে যাইয়া! উপস্থিত হইলেন। হাতে মুখে 
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খিচুরী দেখিয়া সেলকগ” চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রতৃ কোথায় 
খিচুরী খাগতে গিয়াছিলেন, এমন ভাগ্যবান কে? জগন্নাথদেব মেবকগণের 
প্রতি আদেশ করিলেন আমি প্রতিদিনই করমাবাঈয়ের নিকট যাই, বাঈজী 
প্রণয় পুর্ববক অপূর্ব স্যাদযুক খিচুরী রাম্না করিয়া অতি সমাদরে প্রতাহ 
আমাকে 0ঠাজন করাইয়া থাকে । আমি তাহাতে বডই তশ্থি পাই । কিন্তু 
এক সাধু আ সম বাঈজীকে কুণুক্ষি দিয়! শ্ুদ্ধাচারে ভোগ লাগাইবার নীতি 
শিখাইয়। গিয়াছে, শুণিত। সহকারে ভোগ দিতে যাইয়া বাঈঙগী আজ বেলা 
দুই প্রহর করিয়া ফেলিয়াছে। সেইজন্য আজ আমাকে ছুই স্থানে ছুটাছুটি 
করিয়া হয়রাণ হঈতে হহল। তোমরা যাইয়। বাঈজীকে জানাও অত 
বেলায় ভোগ দিলে অ'মার বড় কষ্ট হয়, তাহার এ প্রকারের প্রাণহীন 
শুন্ধাচারের কোনও প্রয়োজন নাই। পুর্বে ষে প্রকারে ভোগ লাগাইত 
তাহাতে আমি পরম পরিতপ্ঝ লাভ করিতাম। 'বাঈঙগী যে প্রীতির 
অধিকারী হইয়াছে তাহা জগতে ছুলভ, তাহার শুচিতার কোন প্রয়োজন 
করে না, প্রীতি কোন বিধির অধীন নয়। 

সেবকগণ যাইয়া বাঈজীকে জগন্লাথদেবের এই আদেশ জানাইলেন। 
বাঈজী তাহার প্রাণের দেবতার বাণী শানযা আনন্দে আত্মহারা হইলেন । 
সে আজ অন্তর ছন্দে ক্ষত 'বক্ষত হইতেছিল। প্রাণের ঠাকুর বাঈজীর প্রাণের 
বেদনা বুঝিতে পারিয়া তাহার এই বাঠির হইতে চাপানে কুসংস্কার হইতে 
তাহাকে মুক্ত করিলেন, প্রাণের জয় হইল, রাগাত্সিকা ভক্তির শ্রোতে 
শুদ্ধাচার ভাসিয়া গেল। আজও সেই ভক্তিমতী করমাবাঈয়ের নামে সোণার 
থালায় করিয়া জগন্নাথ দেবের খিচুরী ভোগ হইয়া থাকে । 

এই ছোট্ট ঘটনাটীর ভিতর দিপা আমাদের নিকট কোন্‌ কথা প্রকাশিত 
হইল তাহাই ভাবিবার বিষয়। যে শুচিতা ভগবৎ সেবায় বাধা দান করে তাহাই 
পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভগবৎ সেবায় যাহা অন্রকৃল তাহ] গ্রহণ ও ষাহ। 
প্রতিকূল তাহা বঞ্জন করিবার কথা শাস্ত্রেও লিখিত আছে। শুচি অশুচির 
বিচার হইবে ভগবৎ সেবার দিকে লক্ষা রাখিয়া । প্রাণহীন শুদ্ধাচার যাহা 
বর্তমান জগতে সমাজের সর্বত্র ছড়াইয়। পড়িয়াছে, যাহার ফলে মানুষের জীবন 
শুক ও শৃন্ততায় ভরিয়া উঠিয়াছে, তাহা শুচিতা নহে । ষে কুসংস্কারের বোঝা 
যাহ্ষের সহজ চলমান জীবনের কাছে জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়। বণিয়া 
তাহার জীবনকে বার্থ করিয়া দেয়, তাহাকে শুচিত1 বলা যায় না। এই 
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কুসংস্কারই অস্পৃশ্ঠতা বর্জন প্রভৃতি অন্তান্ত জীবনের আন্দোলনকে বার্থ 
করিয়া দিতেছে । ঠাকুর পুজার ব্যর্থ আড়ম্বরের অভাব নাই, নাই শুধু মন্দিরে 
মন্দিরের দেবতা । জগন্নাথে যাহার প্রেম হইয়াছে তাহার হ্বদয়ই গঙ্গাতুলা 
স্থপবিভ্র। জগৎ এবং নাথ এই ছুই মিলিয়াই জগক্লাথ। জড় জগৎ এবং 
আদর্শ নাথ, এই জড়বাদ ও আদর্শ বাদের সমন্বয় ক্ষেত্র হইতেছে প্রাণ। 
প্রাণের স্বরূপ ভালবাসা। সেই সমগ্রের দেবতা প্রাণপুরুষ জগয্নাথদেবকে 
যে ভালবাসিল, সেই তে শুচির প্রাবনে ভাসিয়া গেল, অশ্ুচি আর থাকিল 
কোথায়? প্রাণের ক্ষুদ্রতাই অশুচি, প্রাণের ব্যাপকতাই শুচিতা। আজ 
বিশ্ব জোড়া এই অশুচি, এই সঙ্গীর্ণ মনোবুত্তিকে পরিশুদ্ধ করিতে হইলে 
প্রাণের সাধন। গ্রহণ করিতে হইবে, প্রাণধর্খের প্রবর্তন করিতে হইবে।' 
প্রাণের শরণাগতি ছাড়া, প্রাণ-প্লাবনে বিশ্বের এই অঞ্খচিতাকে ধুইয়া মুছিয়া 
ফেলিয় হৃদয় মর্বন্দরে বিশ্বেশ্বরের আসন স্থাপন ছাড়া আর অন্য পথ নাই। 
প্রাণহীন শুচিভাই অশুচিতায় পরিণত হয়। একমাত্র প্রাণই সকল 
অশুচিতাকে শুচিতায় গড়িয়া তৃলিতে পারে; তখন প্রাণের মূল্যেই শুচিতার 
মূল্য হয়। প্রাণের জয়ই সর্ববন্ত্র। 


( 


কর্খন্থ অসঙগম: শৌচম্‌, 
-_ শ্রীউদ্ধব প্রতি শরীক 
_-কর্সমূহে জড়াইয়। না পড়াই শুচিতা।-_ 


শ্ীপ্রীনিত্যগোপালজন্-শতবাধিকী 


স্ৃতিপূজার প্রস্ততি 
(৯) 
শ্রীনিত্যগোপালজন্মের ইতিবৃত্ত 


জন্মকশ্ম চ মে দিব্যং এবং যো বেত্তি তত্বতঃ। 
ত্যক্ত। দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহঙ্ভুন ॥ 


_হে অজ্জ্বন, আমার দিব্য জন্ম ও দ্দিব্য কন্ম ধিনি তত্বতঃ জানেন, তিনি 
দেহতাগও করেন না, পুনজ্জন্মও প্রাপ্ধ হন না, আমাকেই প্রণঞ্ধ হন। (কিন্ত 
প্রচলিত ভাষ্য টীস্ায় দ্বিতীয় চরণের ব্যাখ্যা এইরূপ করা হইয়াছে--'দেহত্যাগ 
করার পর পুনজ্জন্ম মে লাভ করে না”। এই ব্)াখ্য যুক্তিসহ নয়। দেহত্যাগ 
করার পর পুনজ্জন্ম না হওয়া রূপ ফল একান্ত অদ্বৈত সাধনায়ও মিলিতে পারে। 
তবে আর শ্রীভগবানের জন্ম-কর্ম-তত্বজ্ঞানের “অপুর্বত্ রহিল কোথায়? 
ব্যাকরণের দিক হইতেও দেখা যায় যে আমরা যখন বলি যে, “বৃন্দাবনং 
পরিতাজা পাদমেকং ন গচ্ছামি' তখন ইহার অর্থ কি এই যে, বৃন্দাবন 
পরিত্যাগ করার পর এক পা-ও অগ্রসর হই ন1? ইহার সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, 
বৃন্দাবনও পরিত্যাগ করি নাঃ এক পা'-ও যাই না।) 

পুরুষোত্তম+জন্ম ও পুরুষোত্তম-লীলাকর্ম যিনি তত্বতঃ জানেন, তাহার 
দেহত্যাগ হয় না। কাজেই পুনজ্জন্পও হয় না। তাহার জীবনে আত্মা- 
দেহ গলিয়। গিয়া এক পুরুষোত্তম-ক্সীবনে গড়িয়া উঠিগ্নাছে। তাহার আত্মা 
নিত্য সত্য, দেহও নিত্য সত্য, যেমন ম্বয়ং ভগবান এঁতিহাসিক পুরুষোত্তমের 
বর্তমান যুগ আত্মার অমরত্বে যেমন বিশ্বাসী, তেমনি সে একটা দৈহিক 
অমরত্বের (10159159] 17010010911 ) খোজও পাইয়াছে। ইহাই ভক্তের 
ভাগবতী তনু-_-'ভক্তের দেহ চিদানন্দমময়। আত্মব্মরূপের মত ভক্ত ও 
ভগবানের দেহেরও একটা শ্বতঃসিদ্ধ নিতাতা আছে, যাহা পাইবার জন্য জীব 
অনস্তকাল ধরিয়া বিশ্বদেহ হইতে মাধুকরী করিয়া “ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য” এই 
ভাগবতী তঙ্গর উপাদান সংগ্রহ করিয়াছে । “ন তশ্ত রোগে ন জরে ন মৃত্যুঃ ।' 
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এই ভাগবতী তম্থুই জীবের স্বতঃসিদ্ধ দেহ। ইহাই শ্রনত্যগোপাল মতে 
নিত্যাকার, চিদাকার। পুরুষোত্বম নিত্যাকার, চিদ্দাকার। জীবও স্বরূপতঃ 
নিত্যাকার, চিদাকার; সকল বিশ্ব মস্থন করিয়া! তাহাকে এই স্বরূপসিন্ধ দেহের 
আন্বাদন করিতে হইবে । 

আজ আমরা শ্রনিত্যগোপালজন্স-লীল! “তত্বতঃ* জানিবার প্রয়াস 
পাইব, যাহ] জানিলে আমরা অনন্ত জন্মের ভিতর নিতাগোপাল-জন্মে জন্ম 
লাভ করিব, জন্মের সত্য বাস্তব রস আম্বাদন করিব, জন্ম-ভয় হইতে মুক্ত 
হইব, তাহার দিব্য জন্মে জন্ম লাভ করিয়া তাহাকে সকল দেহ প্রাণ মনে 
পাইয়। 'মাম্‌ এতি+ বাক্য সার্থক করিব । 


তত্বদৃষ্টিতে শ্রানিত্যগোপাল নিতানিতা সমন্বয় মুত্তি, আত্মানাত্ম-সমন্থয়' 
মৃত্তি, জ্ঞানাজ্ঞান-সমন্থয় মৃত্তি, তন্তাটৈতন্ত-সমন্বয়মুত্তি, সাকার-আকার- 
নিরাকার পমন্বয়যুত্তি সচ্চিদানন্দঘন ব্রদ্ষবস্ত। প্রকাশ-ক্ষেত্র তাহার বিশ্বের 
প্রজ্ঞাচুম্বিত প্রাণস্তরে। তিনি কোনও বিশেষ মতবাদের নন, বিশেষ কোন 
জাতির নন। তীহার জীবনে সর্ব দর্শন, সর্বব মতবাদ, সর্ব গুণ, সর্ব কশ্ম 
সর্ধ জাতি হাত ধরাধরি করিয়া অন্যোন্তমিলনের ভিতর দিয়া এক রাস চক্র 
গড়িয়। তুলিবে । তাই তিনি শ্রমুখে বলিতেন, [ ৪10 2 50909019011) 
“আমি বিশ্ব-নাগরিক”। তাহার জীবন সার্থক হইয়াছে নরত্ব ও নারায়ণত্বের 
সমন্বয়ে; তিনি তাই নর-নারায়ণ। নরের দাবী ও নারায়ণের দাবীর স্বয়ং 
মূল্য দিয়া পরস্পরকে পরস্পরের মাঝে স্থষ্টি করিবার “যোগ” (কৌশল) তিনি 
শিখাইয়! গিয়্াছেন; তাই তিনি পরবপ্জী জীবনে “যোগাচার্ষা। তিনি 
সর্বসংস্কার-বঞ্জিত ; তাই তিনি চতুর্থ আশ্রমে “অবধৃত'। তিনিই সফল 
করিয়াছেন মনীষী ৬/1516617680-এর বাণী-- 15 83 0০০ 6০ ৪৪5 
0590 300 0:995021705 01) ড/০110 ৪3 0086 002 ০110 02175021743 
0300. 1013 25 0006 60 325 0086 30 15 10010091861) 11) 006 জ/০710 
৪3 0126 006 ০110 19 11010917610 17) (300. 

কিন্তু শ্ীনিত্যগোপালকে এই তত্ব দৃষ্টিতে উপলব্ধি করিতে হইলে 
পুরুষোত্বমতত্ব কোন্‌ “ইতিহাসের' ধারা ধরিয়া ক্রমবিবপ্তিত হইয়। শ্রনিত্য- 
গোপাল রূপে আসিয়া ঘন হইয়া উঠিয়াছেন, তাহ] বুঝিয়া লইতে হইবে। 
যে-ধম্ম ইতিহাসকে হ্বীকার না করিয়া মাগ্রুষের কাছে আসে, তাহ মানবের 
বাস্তব জীবনকে তৃপ্ধ করিতে পারে না। 261181070 অ12986 1019005 13 £& 
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10190009361. মানুষ যে-ইঈতিহাসের ধার! বুকে লইয়া জন্সিতেছে+ বাড়িতেছে, 
তাহার পিছনে সামনে রহিয়াছে বিরাট বিশ্ব ও তাহার বিরাট ইত্তহাল। 
আমার নারায়ণ য্দ আমার ইতিহাস; আমার আবেষ্টন ও আমার কুসংস্কারময় 
জীবনের সামনে আমারই ধরা-ছ্োয়ার মধো ধরা না দেন) তেমন নারায়ণ 
যত বড হউক নাকেন, এতিহাসিক মানুষের তিনি কেউ নন। ভগবান 
পর্দের অর্থ তো এই যে, তিনি কালকে গায়ে মাখিয়। যুগের উপযোগী আদর্শ 
লইয়া যুগের সামনে আসিয়া গরাড়াইতে পারেন । তবে না তিনি হইবেন 
আমার"? “আমি তাহার? ইহা সত্যের এক দ্িক। যতদিন 'তিনি 
আমারই" না হইতেছেন, তত্দিন 'আমি তীহার' হওয়াটা হয় দাসত্ব । 
তিনি আমাকে দান করিয়া শি করেন নাই । ভগবান যখন ইতিভাসের 
বুকে এতিহাসিক সকল সমস্যার সমাধান-মুদ্তি হইয়। দাড়ান, তখনই তাহার 
বিশ্েণ দেওয়া হয় 'পুরুষোত্তম? । 48 

ইতিহাসের বুক আমরা পুরুষোত্তমকে পাই সর্বরসকদস্বমুধি শ্রীকষ্চরূপে, 
যিনি সর্বপ্রথমে নিজেকে পুরুযোত্ম বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। বৈকুষ্ের 
ঠাকুর নারারণের শ্রীনৃসিংহ ও শ্রারামরূপের ক্রমবিবর্তনের চরম ও পরম ফল 
হইতেছেন শ্রাকষ্ণ। বৈকুঠের ঠাকুর প্রথমে হইলেন নৃসিংহ, পরে শ্রীরাম, 
মর্বশেষ রূপে হইতেছেন শ্রারু$।। সকল কুঠার অতীত বৈকুগ্ঠই আজ সকল 
কুষ্ঠার আবান এই ধরার ধূলিতে ঘন। অনাস্মা-প্রক্তির অতীত নারায়ণ 
আজ বিশ্বপ্রকৃতির গ্রচরণতলে গ্রকৃতি-অতীত্বকে আন্বাদন করিবার জন্ত 
গতি মে পাদপল্লবসুদারম্” বলিয়া শরণাগত । তিনিই লোকে বেদে প্রথিত 
পুরুষোত্তম। প্রকৃতির অতীত ব্রহ্ম একান্ত-অতীত থাকার ফলম্ববূপ "স্মর- 
গরল? খণ্ডন করিবার জন্যই বলিলেন, 'ম্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি 
মে পাদপজ্লবমূদারম্।' নিরাকার নিগুণ আজ পুরুষোত্ধম জীবনে সাকার 
গুণের চরণ তলে, রাজ! প্রজার চপ্পণ তলে । অতীত থাকার কৌলীন্ত আজ 
যখন বিশ্বেশ্বরেরই নাই, তখন তাহ] রাজাক়ও থাকিষেলা ভ্াঙ্ষণেরও খাকিযেনা, 
লন্লাসীরও টিকিবেনা, ধনিকেরও টিকিবেনা, পণ্ডিতেরও থাকিবেনা, কুলীনেরও 
টিকিবেনা। 

এই তত্বকে সর্বক্ষেত্রে বূপাস্বিত করিবার দৃষ্টান্ত শ্বাপন-লালসাতেই 
শরীক ব্রজধামের পরা প্রকৃতির অনস্তরূপিনী ব্রজগোগীজনকে পরিধিতে 
ফ্লাখিয়া, প্রতোক অংশের স্বপ়্ংপুর্ণত্ব বিধান করিয়া গ্রতি হুইটা গোপীর 
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মাঝখানে নিজে দাড়াইয়া, প্রতি ছুইটীকে অন্োন্তবন্ধবান্থ করিয়া এবং নিজে 
তাহাদের ক গ্রহণ করিয়া, কে কে যোগ বিধান করিয়া রাসচক্র গড়ি 
তুলিয়াছিলেন। তিনি প্রতিটা অংশের অতীত থাকিয়৷ প্রতিটী অংশকে 
সার্ক আত্বাদন করিতেছেন, এবং এই আমন্বাদনকে জমাইয়া তুলিবার জন্ত 
আবার তাহাদিগকে ত্ব ত্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া ও তাহাদিগকে সজ্ঘবন্ধ 
করিয়া তাহাদদের মাঝে ঘনতর আত্মাস্বাদন করিতেছেন। এই ঘনতর 
আম্বাদন আরও ঘনতম হইয়া উঠিতেছে, তখনই, যখন তিনি সঙ্ঘের কাছে 
ধর দিয়াও অধর হইয়া রহিতেছেন অনন্ত মিলনের মাঝে অনন্ত বিরহের 
সামপ্রস্ত বিধান করিতেছেন। ইতিহাসের বুকে বিশ্বনংগঠনের এই মুল রহম্য 
সর্বপ্রথম আম্বাদিত হইয়াছে ব্রজধামে। আঙ্গ তাহাই রূপবান হইতে : 
চাহিতেছে ৭. টব. 0. প্রভৃতির মাধ্যমে । কিন্তু অতীত-অন্থগের (091). 
90613061)06-82)199081)06) সমন্বয় না বুঝিলে বিশ্বসজ্ব রচন! কল্পন। মাত্র । 
ইতিহাসের ক্ষেত্রে একমাত্র শ্রুকষ্ণই ছিলেন সর্বক্ষেত্রে সর্বাতীত, সর্ধবাহগ; 
বিশ্বসংগঠন সার্থক করিতে হইলে তাহার জীবনকে আকড়াইয়! ধরিত্েই 
হইবে। এই পুরুষোত্তম-দর্শন ও সংগঠন-কৌশলকে বিশ্বের বুকে দার্শনিক 
তাবে প্রচার করিবার গুঢ প্রয়োজন লইয়াই শ্রনিত্যগোপাল আবিভূত 
হইয়াছেন। শ্ররুষ্ণ ও শ্রানিত্যগোপালের মধ্যে আমর শ্রীগৌরন্থন্দরের সাক্ষাৎ 
পাইব। শ্ররুষ্জলীলাকে আস্বাদন করিতে হইলে আধুনিক যুগের আইনই্িনের 
এ, 06 [২6196151+ ফ্রয়েডের "4010৮ প্রাঙ্কের 105800012 
0)০০1:5৯ হাইসেনবার্গের 010610150£ [00966100010150, এবং মাকসের 
1৬09 05101911560 10651156900) 02610150015” বুঝিবার প্রয়োজন 
রহিয়াছে । শ্রীনিত্যগোপাল এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক মতবাদের সারমশ্ম দিব্য 
দৃষ্টি দ্বারা উপলব্ধি করিয়! দিব্যজীবন দ্বারা আম্বাদন করিয়া পুরুষোত্বম 
জীবনকে ধরার মাটীতে প্রত্থিষ্ঠিত করিবার জন্য আসিয়াছেন। শ্রগৌরন্ম্দর 
ইহার পথ স্থগম করিয়াছেন। 
শ্রচৈতন্তচরিতাম্ৃত লিখিতেছেন £ 

*পুর্ব্বে ব্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্মম। 

কৌমার পৌগণ্ড আর কিশোর অতি মর্ম ॥ 

কৈশোর-বয়স, কাম, জগৎ সকল। 

রাসাদি লীলায় তিন করিল সফল ॥' 


৬৪০ উজ্জ্লভারত [ ষ্ঠ বর্ষ, ১১শ সংখ্া। 


“হরিরেষ ন চেদবতবিষ্য- 
ন্থুরায়াং মধুরাক্ষি রাধিক1 চ। 
অভবিষ্যদিয়ং বুথ] বিস্যষ্টিঃ, 
মর্করাক্ষম্ত বিশেষতক্তদান্তর॥ বিদগ্ধমাধব 
হে মধুরনয়না বুন্দে, যদি এই কৃষ্ণ ও রাধা মথুরায় অবতীর্ণ না হইতেন, 
তাহ হইলে এই বিশ্বস্থষ্টি, বিশেষতঃ কামের স্থ্টি বিফল হইয়। যাইত |, 
সত্যই রাধারুষ্ণলীলা বিশ্বের বুকে প্রবন্তিত না হইলে কেন পশুপক্ষী, 
কীটপতঙ্গ, নরনারী, দেব্দেবী কামের আকধণে এমন উন্মাদের মত ছুটিয়াছে, 
এই উন্মাদনার মূলে ভগবদাস্বাদন নিহিত রহিয়াছে কি না, ইহার কোনও 
পারমাধিক মুল্য আছে কিনা, তাহা কি কেহ উপলব্ধি করিতে পারিত? 
মদনের যে একটী ভাগবত রূপ রহিয়াছে, এবং জীবজগতের মনস্তরে শ্বরূপ- 
গত এই ভাগবত কাম অন্তনণিহিত আছে বলিয়াই ধেসেশ্ছহহাকে আম্বাদন 
করিবার জন্য বিশ্বময় ছুটিয়া বেড়াইতেছে, বৃন্দাবনের অপ্রাকত এই নবীন 
মদনের গ্টেজ না পাওয়া পধ্যস্ত যে কামের পরমার্থ রূপ উদ্ভাসিত হইবে না, 
এবং এই পরমার্থ রূপ আস্বাদিত না হওয়া পর্যান্ত ইহাকে নিগৃহীত করিবার 
জন্ত প্রাণপণ প্রচেষ্টা করিলেও থে সে নিগৃহীত হইবে না, কালের স্থষোগ 
পাইলেই যে সে আবার অধিকতর প্রতিহিংসা লইয়া সাধককে বিব্রত বিপর্ষ্স্ত 
করিয়া তুলিবে, ইহ1 আজ বিশ্বের সামনে সুস্পষ্ট হইয়া! উঠিতে চাহিতেছে। 
মদনের পরমার্থ রূপ না বুঝিবার ও তাহাকে চাপা দেওয়ার প্রতিক্রিয়ায় বিশ্ব 
আজ মদনানলে পুড়িয়া ছাই হইয়া! যাইবে। তাহার সুচনা! আজ বিশ্বময় 
সর্বত্র । এই মদদনানলকে নির্বাপিত করিবার জন্যই শ্রীরষ্ণের প্রয়োজন 
হইয়া পড়িয়া ছিল শ্রীগৌরন্থন্দররূপে অবতীর্ণ হওয়ার। শরিক শ্রীরাধাকে 
লইয়া আসিয়াছিলেন যুগষুগাস্তেব নিগৃহীত ( 50165580 ) কামকে বিশ্ব- 
সভ্যতার উপযোগীরূপে প্রবর্তন করিয়া বিশ্বকে স্থস্থ করিবার এবং শোষণহীন 
বিশ্বদজ্ঘ রচনা করিবার গুরু দায়িত্ব লইয়া । 
কিন্তু এই গুরুদায়িত্ব পালন করিবার পথে মনন্তত্বের যে যে দাবী পুরণ 
করিলে শ্রীরুষ্ণের পক্ষে শ্রারাধাকে পরিপুর্ণ ভাবে পাওয়া সম্ভবপর হয় এবং 
সেই পাওয়ার ভিতর কোন কামগন্ধ ন1 থাকে, এবং যাহার অনুসরণ করিয়া 
বিশ্বের নর-নারীবৃন্দ নির্মল কামগন্ধশুন্ত মিলন-রস আম্বাদন করিতে পারে, 
মেই দেই দাবী পুরণের ন্ত শরীক তিনটা বাঞ্ছ। করিলেন । 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯ ]  শ্রনিতাগোপালজন্ব-শতবাধিকী ৬৪১ 


“এই মত পুর্বে কষ্ণ রসের সদন । 

ষগ্যপি করিল রস-নিরধ্যাস চর্বণ ॥ 

তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত পুরণ। 

তাহা আম্বারদিতে যদি করিল যতন। 

তাহার প্রথম বাঞ্চা করিবে ব্যাখ্যান। 

কষ কহে আমি হই রসের নিধান॥ 

পুর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পুর্ণতত্ব। 

রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত | 

এতদদিনকার প্রচলিত শাস্ত্রসিদ্ধান্তে “চিন্ময় পূর্ণতত্ব' ছিলেন 81930100, 

তাহার মধ্যে এমন কিছু থাকিতেই পারে না, যাহাকে রাধার প্রেম উন্মত্ত 
করিতে পারে । কিন্ত শ্রীকৃষ্চ এমনই এক পুর্ণ-ব্রদ্ষ, যাহার ভিতর রাধাপ্রেমে 
উন্মত্ততা সম্ভব *হয়+ প্রেমবিহ্বলতা জাগিয়া উঠে, রাধাপ্রেমে নানা! 
নৃত্য সম্ভব হয়। শ্রকষ্ণখ পূর্ণতার এই নবরূপ আম্বাদন করিবার বাঞ্ছা 
করিলেন :--- 

“সেই প্রেমার রাধিক1 পরম আশয়। 

সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয় ॥ 

ক ১ সঃ 

কতু যদি হই এই প্রেমার আশ্রয়। 

তবে এই প্রেমানন্দের অন্থভব হয়॥, 

এতদিনকার একান্ত নিস্তরঙ্গ, অপরিণামী, নিগুণ নিক্রিয় ব্রদ্মবস্তকে যিনি 

তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিতেছেন, অনন্ত পরিণামের ভিতর দিয়া গড়িয়া 
তুলিতেছেন, তাহার মধ্যে গুরণ-ক্রিয়ার স্পন্দন ফুটাইয়া তুলিতেছেন, সেই 
পরম্পরবিরুদ্ধধর্শময়ী শ্রীরাধার প্রণয় মহিম1 বুঝিবার জন্য শ্ররুষণের জীবনে 
প্রথম বাগ” উদগত হইল। এতদিন ব্রন্ম নিজের স্বরূপে স্থিত থাকিয়া 
'মায়াকে' বুঝিয়াছেন, আজ ব্রদ্ধ মায়া-ন্বরূপ, রাধা-ন্বরূপ হইয়া শ্রুরুষ্ণরূপে 
মায়ার মানে (10625916 ) মায়াকে বুঝিতে চাহিতেছেন, নিজ অক্ষরত্তের 
উর্ধে উঠিয়! মায়1-ভাবদ্যুতি-স্থবলিত হইয়া মায়া মাধুধ্য আম্বাদন করিবার 
জন্য লালসাবান হইলেন । 

“এই এক গুণ আর লোভের প্রকার। 

স্বমাধুধ্য দেখি কৃষ্ণ করেন বার 


৬৪২ উজ্জলভারত [৬ষ্ঠব্্য, ১১শ সংখ্য। 


অদ্ভুত অনস্তপুর্ণ মোর মাধুরিমা। 

ভ্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা ॥ 

এই প্রেমন্ধারে নিতা রাধিকা! একলি। 

আমার মাধুর্ধ্যাম্ৃত আম্বাদে সকলি ॥ 

নু ক সঃ 

মন্মাধুধ্য রাধার দৌতে হোড় করি। 

ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোহে কেহ নাহি হারি ॥ 

ক র্‌ সং 

বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ-উপায়। 

রাধিকাস্বরূপ হইতে তবে মন ধায় ॥ 

্রহ্মবস্ত এতদিন নিজের কাছে নিজে ছিলেন পুর্ণ, অনস্ত। কিন্তু ব্রঙ্গের 

এই আত্ম-উপলব্ধি তে] একাস্ত 5019০6০ ; যতদিন ব্রক্ম রাধা-শ্বব্ূপ ন। 
হইতেছেন, ততদিন ব্রদ্দের কোনও ০৮1০০: (বাস্তবিকতা) সিদ্ধ হইতেছে 
না, ততদিন ব্রহ্ষকে মায়৷ ধরিতে পারেন না, এবং ব্রহ্গজ্ঞান হইলে মায়! আর 
থাকেন না। কিন্তু পুরুষোত্তম দর্শনে ব্রহ্ম ও মায়! গ্রতিদ্বন্দ্িতা করিয়াও কেহ 
কাহাকেও ফুরাইয়া ফেলিতে পারিতেছেন না। ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে ফ্রোহে 
কেহ নাহি হারি। এতপ্দিনকার মায়া ব্রদ্ধের কাছে হারিয়াই আছেন, 
কাজেই ব্রহ্ম ছিলেন অনন্ত, আর প্রকৃতি ছিলেন ব্রক্গজ্ঞানে বিনাশশীলা । কিন্তু 
শ্রীকষ্চজীবনে ব্রদ্ষের মত মায়াও অনাদি অনন্ত। শ্রকঞষ্চ নিজে নিজ নিত্য 
নব নব ত্রহ্ম-মাধুর্য্য আন্বাদন করিবার জ্বন্য রাধান্বরূপ হইলেন। এই ভাবে 
তিনি “দ্বিতীয় বাঞ।? পুরণ করিলেন। 

“এই দ্বিতীয় হেতু করিল বিচরণ। 

তৃতীয় হেতুর এতে গুণই লক্ষণ ॥ 

সস গং না 

গোপীগণের প্রেম রূঢ় মহাভাব নাম। 

বিশুদ্ধ নিশ্মল প্রেম কভু নহে কাম | 

আত্মেক্রয়-প্রীতি বাঞ্ছ৷ তারে বলি কাম। রী 

কষেন্দ্রিয়-গ্রীতি ইচ্ছ! ধরে প্রেম নাম ॥ 

কষেের প্রতিজ্ঞা এক আছে পুর্ব হৈতে। 

ষে ষৈছে ভজে কৃষ্ণে তারে ভজে তৈছে ॥ 
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সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে। 
তাহার প্রমাণ কৃষ্ণ শ্রামুখবচনে ॥ 
শ্রীকষ্ণ কৃষেব্দরিয়গ্রীতি-ইচ্ছাপুর্ণ এই গোপীপ্রেমের কাছে 'ন পারয়েহহম্ঃ 
বাক্যদ্ারা খণ ম্বীকার করিলেন। ইহারই ফলম্বরূপ গোপীগণ আত্মবান্‌ 
হইলেন, কৃষ্ে্্রিয় গ্রীতিরই ঘন-আসম্বাদনরূপ আত্তেন্দিয় গ্রীতি-রস আসম্বাদন 
করিলেন । 
“তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত। 
সেহো! তো কষ্জের লাগি জানিহ নিশ্চিত ॥ 
এই দেহ ঠৈল আমি কষে সমর্পণ । 
তার ধন তার এই সম্তোগসাধন ॥ 
আজ গোপী নিজ দেহের মাজ্জন ও ভূষণ করিয়া কৃষ্ণদেহেরই সেব। 
করিতেছেন । ,গেী-সাধনায় জড় আজ চৈতন্তরসবিগ্রহরূপে আত্মপ্রকাশ 
করিল, জড় ও অজড় গলিয়া এক হইল, আত্মারই ঘন-আসম্বাদনরূপে দেহ 
গৌরব লাভ করিল । 
গোপীশোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত। 
কুষ্ণ-শোভা দেখি গোপীর শোভা বাড়ে তত॥ 
এই মৃত পরম্পর পড়ে হুড়াহুড়ি। 
পরম্পর বাড়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি ॥ 
পুরুষ-প্রকৃতির, ব্রন্ষ-মায়ার পারস্পরিক স্বয়ংমূল্য স্বীকার করার ফলে 
কেমন করিয়া সেখানে কাম-দোষ স্পর্শ করিতে পারেনা, এবং বিশ্বের নরনারী 
কোন্‌ কৌশলে কামদোষ-নির্শক্ত ব্রন্ম সম্বন্ধ আম্বাদন করিতে পারে, তাহারই 
ৃষ্টাস্ত হইতেছেন বুন্দাবনে গোপীরুষ্ণ। 
'আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিহন। 


যে প্রকারে হয় প্রেম কামগন্ধহীন ॥ 
নং ০ স্ 


নিজ প্রেমানন্দে কষণ-সেবানন্দ বাধে । 
সে আনন্দের প্রতি ভক্ষের হয় মহ] ক্রোধে ॥ 
কষ্সেবা-জনিত আনন্দ যদি দেহ-যন্ত্রকে এমন বিহ্বল করিয়া দেয় যে 
তাহাতে কৃষ্ণসেবাই বাধিত হয়, তবে সে আনন'ও ভক্ত চাহেন না। ভক্ত 


সেরূপ আস্বাদ্নকে সেবা-পরিগন্থী বলিয়াই মনে করেন। প্রেমের “ভাবুকতা।' 
৩. 
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গোগীপ্রেমে নাই। প্রেম এইবার বাস্তবের দেশে বাস্তব সেবা-বধপ পরিগ্রহ 
করিয়াছে। 
'সেই গোগপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা । 
বূপে গুণে পৌভাগো প্রেমে সর্বাধিক] ॥ 
সেই রাধার ভাব লঞ। চৈতন্তাবতার। 
যুগধশ্ম নামপ্রেম কৈল পরচার ॥” 
ব্রজের প্রেম এইবার ধরার ধূলকে স্পর্শ করিল, শ্রুকষ্ণের “তৃতীয় বাঞু।' 
পুর্ণ হইল। শ্ররুঞ্ঙ শ্রঠৈতন্তরূপে অবতীর্ণ হইলেন ব্রজের নিশ্মল প্রেমকে 
ধরার মাটাতে ছড়াইয়া তাহাকে বুন্দাবনে গড়িয়] তুলিবার জন্য । 
শ্রকধ্চচৈতন্ত একাধারে শ্রারুষণ ও শ্ররাধা। শ্রীক উপরি উক্ত তিন 
বাগ্ছা” পুরণের জন্য রাধাভাবহ্যতি হুবলিত হইয়া গৌর হইলেন। ব্রজে যতই 
রাধার স্বমর্ধ|দ প্রতিষ্ঠিত হউক, তবুও শ্রকু্ণ নিজের* দৃষ্টিকোণেই সেখানে 
নিজকে দেখিতেন, রাধাকে দেখিতেন, এবং সেই দৃষ্টির ছাচে এই জগৎকেও 
দেখিতেন। কিন্তু ইহাতে তাহার পুর্ণ ব্বরূপের পুর্ণ আম্বাদন না মিলিবার 
জন্য এইবার গৌররূপে শ্ীরাধার দৃষ্টিকোণে নিজকে দ্েখিলেন, রাধাকে 
দেখিলেন এবং বিশ্বকে দেখিলেন। 9796 77151)159, 995100119090 17 91:62 
ঢ২৪01)9. 15 91662 (3211210£9. ১1:০6 10101510179. 23001911760 10) (210073 ০0: 
9:96 [২৪179 15 97:29 390121769. শ্রানিত/াগোপাল শ্রগৌরহ্ন্দর সম্ন্ধে 
লিখিয়াছেন £ “ঠৈতন্ত অবতারে রাধাকৃষ। একীভূত হইয়াছিলেন। সেইজন্য 
তাহাতে প্রতি রাধার স্বভাব ও পুরুষ রুষ্ণের স্বভাব ছিল। সেইজন্য তিনি 
পুরুষ প্রকৃতি উভয়ই ছিলেন” ।-_-নিত্যধন্ম পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 
পৃঃ ১৯৬ । এই মৈথুনের (এ:16০90190) ভিতর দিয়া এই বিশ্ব আজ বৃন্দাবনে 
গড়িয়া উঠিবে । আজ ধরার ধূলি হইবে ব্রজধূলি, ধরার মানুষ হইবে ব্রজমাহ্ষ। 
শ্রারাধায়াঃ প্রণয়মহিম! কীদৃশো। বানয়ৈবা- 
স্বা্যো যেনাডুত মধুরিম1 কীদৃশো! বা মদীয়ঃ | 
সৌখ্যং চাস্তা। মদস্থভবতে। কীদৃশং বেতি লোভা- 
তন্তাবাঢাঃ সমজনি শচীগর্ভসিদ্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ 
_ শ্রীমতী রাধিকার প্রেমমহিমা কিব্দপ, শ্রমতী প্রেম সহকারে যাহ। 
আম্বাদন করেন, মদীয় সেই অদ্ভুত মাধুধ্যই বা কিরূপ এবং মদীয় অনুভব 
বশতঃ শ্রমতী ষে আনন্দ অনুভব করেন, সেই আনন্দই বাকি প্রকার, এই 
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তিনটা লোভের বশবর্তী হইয়া শচীগর্ভরূপ সমূত্রে রাধাভাবাঢ্য হইয়া! কৃষচন্্র 
সার্থক জন্ম লাভ করিলেন ।' 

রাধাভাবাঢ্য হইয়াই শ্রকুষ্চ গৌর হইলেন। শ্রীরুষ্ণ রাধাভাবের প্রতি 
চোর-চম্পটের মত স্পৃহাবশতঃই গৌর হইলেন। সমন্বয়তত্ব প্রচারে সমুজ্জল 
্রহ্ষন্ত্র এই সর্ব গুহা তম রহস্ত উজ্ঘাটন কা'রয়৷ বলিলেন, 

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টাষ্তান্গপরোধাভ্যাম্‌ ॥' 
“অভিধ্যোপদেশাচ্চ ॥' 

_্রন্ম প্রকৃতিও হইলেন ; কেনন! এই প্রকৃতি-হওয়ার পিছনে প্রতিজ্ঞা 
ও দৃষ্টাস্তের অচুপরোধ রহিয়াছে, পুর্ণ সমর্থন রহিয়াছে । বর্ষ স্ঘন্ধে অভিজ্ঞার 
উপদেশ থাকার জন্তও ব্রদ্ধ প্রকৃতি হইলেন।” “অভিধ্যা” পদ্দের অর্থ শুধুই 
ধ্যান নয়, যাহ! এতদিনকার ভাম্কারগণ দিয়াছেন। চোর-লম্পটের যেমন 
পরের বিষয়ে স্পৃহা এ ধ্যান, সেইরূপ ধ্যানকেই অমরকোষ 'আভিধ্যা, 
বলিয়াছে। “আভধ্যা পরস্ববিষয়ে স্পৃহা'_-অমরকোষ। ইহার পাঠান্তর 
হইতেছে “পরস্য বিষয়ে স্পৃহা হহার টাকায় টাকাকার ভানুজী দীক্ষিত 
লিখিয়াছেন_-“চোর লম্প:টর মত স্পৃহাই অভিধ্যা। ঠিক এই স্পৃহার 
কথাই “স্তবমালা"য় বণিত হহয়াছে £-- 

'অপারং কশ্তাপি প্রণণয়জনবৃন্দস্ত কুতুকী 

রসক্োমং ত্বত্বা মধুরমুপভোক্ত,ং কমপি যঃ। 
রুচিং স্বামাবত্রে ছ্যতিমিহ তদীগাং প্রকটয়ন্‌ 
স দ্েবশ্চৈতন্ঠারুতিঃ অতিতরাং নঃ রুপয়তু ॥, 

_-ষে কৌতুকী কৃষ্ণ কোন প্রণগ়িজনবৃন্দের অপার অনির্ব্বচনীয় রসসমূহ 
অপহরণ পুর্বক উপভোগ বাসনায় নিঙ্গ রূপ আবরণ করিয়৷ রাধার কান্তি 
প্রকট করিলেন, ঠৈতন্তাকৃতি সেই দেবতা আমাদিগকে অধিকতর কৃপ! 
করুন ।' 

শ্রীকৃষ্ণ-গ্রীরাধার সম্বন্ধ পরকীয় বলিয়াই শ্রীকুষ্ণ শ্বাধীনভর্তৃক। রাধার ভাব 
চুরি করিবার জন্য লালসাবান হইলেন। রাধা-কুষের স্ঘন্ধ “ম্বকীয়' হইলে 
এই অপহরণের প্রসঙ্ইই উঠিত না। কেননা প্রকৃতিকে ভোগ করা পুরুষের 
্বতঃসিদ্ধ অধিকার । শ্রীল কবিরাজ গোন্বামীপা বিশ্বের আদি কারণ পরম 
পুকষ ও পরম! প্রকৃতির সম্বন্ধ যে 'পরকীয়', তাহার বীজ শ্রচৈতন্তচরিতাম্বত 
গ্রস্থে রাখিয়া গিফ্লাছেন। “মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে। 


৬৪৬ উজ্দ্রলভারত [ ৬ষ্ঠ বধ, ১১শ সংখ্যা 


ফোগমায়া! করিবেক আপন প্রভাবে ।" ব্রহ্ম-মায়ার সম্বন্ধ স্বকীয় নয়, উহা! নিছক 
পরকীয় বলিয়াই আঙ্জিকার দর্শনে ব্রহ্মমায়ার সমন্বয়ের প্রশ্ন উঠিয়াছে। 
ত্বতম্ত্র পুরুষ ও স্বতন্ত্র গ্ররূতির সম্বন্ধের উপরই বশ্বস্থষ্টি গড়িয়া উঠিয়াছে। 

শ্রীকষ-প্রীরাধা পরকীয় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বলিয়াই শ্রীকঞ্ণ শ্রীরাধার স্মবগলখণ্ডন 
পাদপল্পব নিজ শিরোভূষণ করিতে চাহিয়াছিলেন। সম্বন্ধ স্বকীয় হইলে 
শ্রীরাধার কোনও স্বাধীন শ্রীকষ্ণ-নিরপেক্ষ সত্তার সম্তাবন। থাকিত না, পা ধরার 
কোনও প্রয়োজন বা প্রসঙগই উঠিত না। শ্রীরুষ্ণও কেবল, শ্রীরাধাও কেবল। 
বিশ্ব এই কেবল কেবলার অন্যোন্যমৈথুনের ফলেই উদ্ভুত হইয়'ছে। তাহারা 
দুইই 10061901501) এবং 11021012106, প্রকৃতি পুরুষের এই পরকীয় 
রসলীল। প্রচার করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ অদ্ধিতীয় দার্শনিক ধন্য। 

শ্রীকষ্চৈতন্য একাধারে রাধা-কুষ্ণ, ত্রহ্ষ-মায়া সমন্বয় মৃণ্তি বলিয়াই তিনি 
ভূবি বৃন্দাবন" স্থাপন করিধার জন্য উন্মাদ। তিন মায়াবাতদর বিরুদ্ধে অভিযান 
করিয়া বলিয়াছিলেন £ 

“মায়াবাদী কষ্চ-অপরাধী। ব্রহ্ম আত্মা চৈতন্য বলে নিরবধি ॥” 

__ শ্রীচেতন্যচরিতা মত 

যাহার! প্রকৃত্তির অনন্তত্ব স্বীকার না করিয়া একান্ত ব্রহ্ম, একাস্ত আত্ম ব। 
একান্ত চৈতন্যকে অনার্দি ও অনস্ত বলেন, যাহার বলেন যে ব্রক্গজ্ঞান হইলে 
বা ভগবন্তক্তি লাভ হইলে প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ নিঃশেষে মুছিয়া যায়, তাহারাই 
মায়াধাদী এবং তাহারা সত্যই ক্-অপরাধী । কেননা কুষ্ণ যে নিজে ব্রহ্গ- 
মায়া-সমন্থিত, আত্মানাত্ম সমন্থত, চৈতনা-অচৈতন্য সমান্বত। যিনি 
আসিলেন শ্রীগৌরস্থন্দর রূপে পরস্পরবিপ্দ্ধ ব্রহ্ধ-মায়া সমন্বয়ঘন, রাধা-কৃষ্ণ 
সমন্বয়ধন সমগ্র জীবন লইয়া) তিনি কি প্রকাতর ও-পারের ব্রহ্ধকে বা 
ভগবানকে একাস্তগাবে স্থাপন করিতে পারেন? পারেন না। কিন্তু তাহাই 
তাহাকে শেষ পধ্যন্ত করিতে হইয়াছে । তিনি “সন্ন্যাসী হইয়া *মায়াবাদী"র 
দর্শনকেই প্রকারান্তরে স্বীকার করিলেন। তিনি “মায়াবাদী সন্মযাসী” বলিয়। 
বারখার ইহার বিরুদ্ধে নিজের সম্বন্ধে কতবার বিরূপ মন্তব্য স্পষ্ট করিয়া 
শুনাইয়াছেন। “অতএব মু করিমু সন্নযাস।* তাতকালিক পারিপাখ্িক 
অবস্থার চাপে পড়িয়াই তাহাকে সন্ন্যাসী হইতে হইয়াছিল; তাই বলিলেন 
'অতএব'। তীহার সন্গ্যাস “অতএব ( 0)61560916 )-এর সন্যাস। মা'কে 
তিনিই বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন £ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬০ ] শ্রনিত্যগোপালজন্ম-শতবাধিকী ৬৪৭ 
“কি কাজ সন্নাসে মোর প্রেম নিজ ধন। 
যবে সন্ন্যাস কৈল ছন্ন হৈল মন | 

মায়ের জন্য এত বেদনা একজন নৈষ্ঠিক সন্ন্যাীর পক্ষে কি সঙ্গত ন৷ 
শোভন ? “তিনি কাহাদের জন্য জগন্নাথের প্রসাদ লাল শাড়ী ও সাদা কাপড় 
পাঠাইতেন ? অন্কমান করা যুক্তিযুক্ত যে, এ কাপড় নিশ্চয়ই শ্রষ্রাবধুঃপ্রিয়া 
ও মাতা শচীর জনা । আসল কথা এই যে, শ্রীরুষঠৈতন্য আসিফাছিলেন 
সহজ জীবন লইয়া, প্রেমধন লইয়া, যাহার মধো গাহগ্য-সন্গাসের কোনও 
প্রশ্নেরই স্থান নাই । প্রেম যাহার নিজ ধন, তাহার পক্ষে প্রকৃতির ভিতরে 
থাক। বা প্রকৃতির ওপারে থাক। দুই-ই সমান। প্রেমে পরম পুরুষ ও পরা 
প্রকৃতির গলিয়া গিয়া এক হওয়ার মক্তিই তো তিনি। কিন্তু মায়াবাদ- অধাুষিত . 
ভারতবর্ষে স্তাহাকে প্রেম প্রচার করিবার জন্য মায়াবাদের আশ্রয় আনচ্ছ! 
সত্বেও লইতে হইমুছিল। মায়াবাদকে একান্ত ভাবে বাধা দিলে উত্তা আরও 
শক্ত হইত বলিয়া নিজে মায়াবারকে যেন-মানিয়া, কোনও রকমে শ্বীকার 
করিয়া] নিজের প্রচারে আগাইয়া গেলেন। তাই মহাপ্রভু মায়াবাদের বিরুদ্ধে 
যে অভিযান চালাইয়াছিলেন, তাহ1 তিনি সমাঞ্ধ করিয়া যাইতে পারেন 
নাই। তাহার মায়াধাদ-বিরোধিতার অভিযান অসমাঞ্চই রহিয়া গেল। 
শ্রমন্মহাপ্রতুর এই 'অতএব*-এর সন্নাস গ্রহণের ফলেই তাহার জীবনকে 
আশ্রয় করিয়া! দুইটা পরম্পরবিরোধী ধার প্রবন্তিত হইতে পারিয়াছে। একটা 
হইতেছে প্রচলিত বর্ণাশ্রমধারা এবং বিধিমার্গ, অপর ধারাটী হইতেছে 
সহজিয়া ধারা ও রাগমার্গ। বর্ণাশ্রম জোর দেয় জীবনের আত্মাংশের উপর, 
চৈতন্যাংশের উপর, ভাবের উপর, নিবৃত্তিমার্গের উপর; আর সহজিয়ার! 
জোর দেয় মায়ার দাণীর উপর, রক্কের দাবীর উপর, জীবনের সহজাত প্রবৃত্তির 
উপর। অথচ মহাপ্রভু ছিলেন “রপরাজ মহাভাব ছুই একরূপ'। কিন্তু রস- 
ভাব সমন্বিত এমন সমগ্র জীবনকে আশ্রয় করিয়াই ভাব-উপাসনা ও রস- 
উপাপন1 সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ধারায় চলিল। তাহার শ্রুচরণাশ্রিত গোস্বা মিগণ 
বর্ণাশ্রম ধারাকেই মুখ্যতঃ পুষ্ট করিয়া গেলেন; তাহারই পাশাপাশি সহজ 
ভজনের সুত্র ধরিয়া “বিবর্তবিলান' প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হইল এবং তদনুযায়ী 
সম্প্রদায়ও গড়িয়। উঠিল। মহাপ্রভূর সহজ সমগ্র জীবন দ্বিধা বিভক্ত হইল। 
তাহার আশ্রিত পণ্ডিতগণ বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠার অনুকূল দর্শন প্রচার করিবার 
উদ্দেশ্য লইয়াই রাধারুষ্ণের 'পরকীয়” সন্বদ্ধকে “স্বকীয় করিবার জন্য যুক্তিজাল 


৬৪৮ উজ্জ্বলভারত [ ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১১শ সংখা 


বিস্তার করিলেন; আর রাগমার্গায় অপগ্ডিত সহজিয়ারা সহজ জীবন ধারা 
ধরিয়া রাধা-কুষ্ণ সন্বন্ধকে 'পরকীয়” করিয়া রাখিলেন। শ্রীল কুষ্দাস কবিরাজ 
গোন্বামী ছিলেন রাগমার্গের দার্শনিক ব্যাখ্যাতা। বুন্দাবনে এইকবপ 
একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে ষে, কষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সমসাময়িক 
গৌড়ীয় বৈধব সম্প্রদায়ের সভাপতি শ্রল শ্রাজীবগোস্বামিপা্দ শ্রাচৈতন্য- 
চরিতামৃতকে প্রথমে অন্বীকারই করিয়াছিলেন। অথচ পরে ভগবানের অদ্ভূত 
বিধানে তাহাকে ম্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গোল্বামিপাদগণের 
দর্শন ও শ্রিচৈতনাচরিতামুতকে সমন্বিত করিয়া আন্বাদন করিতে পারিলেই 
আমরা মহাগ€ভুর দর্শনকে পরিপুর্ণভাবে বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু এ 
যাবৎ তাহ] হয় নাই। 

ষে-গোৌরস্ুন্দর 'পত্তিত কুলীন ধনীর ঝড় অভিমান" বলিয়া! তাহাদিগকে 
একবূপ এডাইয়া চলিতে চাতিতেন, তিনিই কিন্তু শেষ পর্চানস্ত পণ্ডিত-কুলীন- 
ধনীর চক্রে পড়িয়াছিলেন। তাহার চতুদ্দিকে দিকপাল সদৃশ পণ্ডিত- 
কুলীন-ধনিগণ এক একটা স্তস্তম্বূপ ্ীড়াইয়া ছিলেন। সেই সময়ের জন্য 
তাহাদের উপর ভর করিয়া] তিনি চলিয়ীছিলেন বেশ; কিন্তু বর্তমান যুগের 
পরিপ্রেক্ষিতে দাড়াইয়া আমরা বক্িতে পারি যে, তাহাদের দ্বার তিনি 
বিড়প্বিতও কম হন নাই । সেই সমফেই যে তিনি পণ্ডিত-কুলীন-ধনীদের নিয়া 
বিব্রত হইতেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় শ্রমৎ নিত্যানন্দ অবধৃত্তকে 
অপগ্ডিত-অকুলীন-নিদ্ধনদের মধ্যে প্রেম-প্রচারণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ভার অর্পণের 
ভিতর দিয়া। বর্ণাশ্রম-পরিবেষ্টিত মহাপ্রভু অবর্ণা, অনাশ্রমী, শুচি-অশুচি- 
বিচার বজ্জিত নিত্যানন্দ ছাড়া জনসাধারণের মধ্যে কিছুতেই ছড়াইয়া! পড়িতে 
পারিতেন না। একই সহজ জীবনের দ্বিধা বিভক্ত বিকাশ শ্রীগৌর-নিতাই। 

শ্রীগৌরম্ন্দর প্রবন্ভিত সম্প্রদায় বর্ণাশ্রম ও সহজিয়া ভেদে ঘ্বিধা বিভক্ত 
হইল। অবধৃত নিত্যানন্দকে পরিপাক করিতে সেই সময়কার বৈষ্ণবসমাজকে 
বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল। নিত্যানন্দ প্রভুর বিরুদ্ধে বেশ একদল 
বৈষ্ণব ক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, যে জন্য মহাপ্রভু বিশেষ উদ্ধিগ্র হইতেন, এবং 
নিত্যানন্দ প্রভূ ও তাহার আচরণ সম্বন্ধে কেহ কোনও অশ্রন্ধা প্রকাশ করিলে 
মহাপ্রতৃ তাহাকে তীব্র ভৎ্পনা করিতেন। নিত্যানন্দ প্রভূ "অনাচারী' 
বলিয়া একদল বৈষ্ণব তাহাকে ছোট করিয়া দেখিতে চাহিতেন। অথচ 
মহাপ্রভু ছিলেন তাহার পরিপুর্ণ সমর্থক। নিত্যানন্দ প্রভৃকে সামনে রাখিয়াই 
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সেদ্দিন মহাপ্রভু বাঙ্গালার বুকে নাম মহিমা ও প্রেমধর্দ প্রচার করিতে দমর্থ 
হইয়াছিলেন। 

শ্রীমন্মহা প্রভুর মায়াবাদ স্বীকৃতির ফলে নিশ্চয়ই প্রকৃতি সম্বন্ধে সতর্ক 
থাকিতে এবং বৈষ্ণব সঙ্ঘকেও সে দ্দিকে প্রেরণ। দিতে হুইয়াছিল। কাধ্যতঃ 
ছোট হরিদাস বর্জন এবং “দারবী প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন' গ্রভৃতি উক্তিদ্বারা 
তিনি প্রমাণিত করিয়া ছিলেন যে, তিনি সত্যই একজন নৈষ্ঠিক সন্াসী। 
কিন্ত বর্তমান যুগের ভেকধারী বৈষুণবগণ কি মহাপ্রভুর উক্তির এতটুকু 
মর্যাদা রক্ষা করিতে পারিতেছেন, না পারিবার কোনও সম্ভাবনা আছে? 
বর্তমান ভেকধাগী বৈষ্ণবদের দেখিলে চিনিতেই পারা ষাইবে না যে, ইহার! 
মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের। যে যুগের লক্ষ লক্ষ নারী ঘরের বাহির হইয়া পুরুষ- 
সমাঙ্জের ভিতর আসিয়া কম্মক্ষেত্রে একত্র মিলিত হইয়াছেন, সেখানে আজ 
নারী হহতে দুরেখাকিবার ৪ নারীকে দূরে রাখিয়া সাধন করিবার সব স্থযোগ 
লুপ্ট হইয়া পড়িয়াছে। এই দিক দিয়া মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকার 
সমাচ্ছন্ন, অথচ ষাপ্রভুকে বর্তমান যুগোপযোগী এক অভিনব পন্থার আবিষ্কার 
করিতেও হইত 

শ্রমন্মহা প্রভু ও তাহার সম্প্রদায় যে যে বাধার সম্মুখীন হইয়! আর অগ্রগতি 
লাভ করিতে পারিতেছেন ন।, শ্রনিত্যাগোপাল সেই সেই স্থানে বাধা পরিপাক 
করিয়। প্রীগৌরন্থন্দর ও তাতার সম্প্রদায়কে আবার নিশ্বল অনাবিল ধারাম়্ 
প্রবাহিত করিবার জন্য অবতীর্ণ। শ্রীগৌরন্থন্দর মাতা শচীদেবীর কাছে 
ঘোষণ1 করিয়াছিলেন, 'আমি আরও দুবার আমিব।' তিনি নিজে না 
আসিলে তাহার প্রবর্তিত এই নৃহন জীবন-দর্শন ও জীবন্ত প্রেম-সম্প্রদায়কে 
কে পুনরুজ্র্ববিত করিবে? গ্ীগোরন্থন্দরের পর গ্রুনিত্যগোপাল ছাড়া দ্বিতীয় 
আর কাহাকেও বর্তমান যুগে দেখিতেছি না, ধিনি মহাপ্রভুর জীবন ও দর্শনের 
ক্রমবিবপ্টিত রূপ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌরস্থন্দরের ক্রমবিবর্িত 
বূপই নিঃসন্দেহে শ্রীনিতাগোপাল । বর্তমান যুগের সঙ্গে যাহাদের কিছুমাত্র 
পরিচয় আছে, যাহারা বর্তমান যুগের উপযোগী দর্শনের আকাজ্কা করেন, 
তাহারা দেখিবেন বর্তমান যুগোপযোগী যে-দর্শনের বীজ মহাপ্রভূর জীবনে 
ছিল, একমাত্র নিতাগোপালেই তাহা রূপায়িত হইয়াছে। 

শ্রীমন্মঙ্াপ্রভৃর মায়াবাদ-বিরোধিত। যে স্থান পধ্যস্ত আসিয়! থমকিন্বা 
ঈাড়াইয়াছে, গ্রানিতাগোপাল সেই স্থান হইতে রওয়ান। হইয়1 “মায়া” পরিপাক 
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করিলেন, ব্রন্ষের সঙ্গে তাহার সমন্বয় স্বাপন করিলেন, মায়াবাঙ্দের চরম 
নিরোধ আনয়ন করিলেন। শ্রনত্যগোপাল লিখিতেছেন £ “যে অহঙ্কারের 
প্রভাবে আত্মার ও আত্মজ্ঞানের পধান্ত অন্তি ₹-বোধ হয়, তাহাকে তুমি অসত্য 
বলিতে পার না। তোমার তাহাকে নিত্য-সত্যই বলা উচিত। তাহা 
নিত্য-সত্য বললে, তাহ] যে-মায়ার অংশ, সে মায়াকেও নিত্য সত্য বলিতে 
হয়।'__গিগ্গাস্তদশন, ২য় সিদ্ধান্ত। শ্ররনতাগোপাল এ গ্রস্থেরই ৩য় সিদ্ধান্তে 
লিখিতেছ্ছেন, “যাহার কারণ নাই তাহ1 নিত্য । যাহার কারণ নাই, তাহার 
উতৎ্পত্তিও হয় নাই। উৎপত্তি যাহার হয় নাই, তাহার বিনাশও নাই। 
পরমহংদ শঙ্করাচাধ্যের আত্মানাত্মবিবেকানুমারে অবিদ্যারও উৎপত্তির কারণ 
নাই। সে মতে অবিদ্ভার উৎপত্তির কারণ নাই বলিয়া অবিষ্তাও অজ। সে 
মতে অবিছ্য। অজ বলিয়া অবিদ্যা অমরও বটে। সে মতে অবিদ্যা অজ-অমর 
বলিয়াই অবিদ্যাও নিত্য । স্থৃতরাং সেই মতানুসারে আঁবছ্৮ ও ব্রহ্ম অভেদ 
বলিতে হয়, কারণ সে মতে ব্র্দও অজ, অমর ও নিত্য । সে মতে ব্রদ্ধকে 
অনাদি এবং অবিগ্ভাকেও অনাগ্যা। বলা হইয়াছে । ধাহার আদি কেহ নাই, 
তিনিই অনাদি । ধাহার আর্দ কেহ নাই, তাহার উৎপত্তিও হয় নাই। 
উৎপত্তি ধাহার হয় নাই, তাহার মৃত্যুও নাই। অবিদ্যা অনাগ্)া, স্ুত্তরাং 
আবগ্যারও কেহ আদি নাহই। অবিগ্যার আদি নাই বলিয়া অবি্ভারও এ 
ব্রন্মের হায় জন্ম মৃত নাই । সেই জন্য ব্রন্ষের স্তায় এ অবিগ্ভাও নিত্য ।" 
-_মায় ও অবিদ্যা সম্বন্ধে এতবড় বিপ্লবাত্মক ঘোষণ1] করিতে বিশ্বে কোনও 
[৫591150 দার্শনিক কি আজ পধ্যস্ত সাহসী হইয়াছেন? মার্কসের সমস্ত দর্শন 
স্ষুরিত হইয়াছে জড়াশ্রয়ে, সেখানে চৈতন্তের স্থান গৌণ, জড়েরই ০:220101 
হইতেছে চৈতন্য; পক্ষান্তরে হেগেলের দর্শনে ঠৈতন্তই মুখ্য স্থান লাভ 
করিয়াছে । জড় সেখানে গৌণ। হেগেল-মার্কসের এই ছন্দ কে মীমাংসা 
করিবে শ্রানিত্যগোপাল ব্যতীত, ধিনি জড়-দর্শন ও অজড়-দর্শনকে সমমূল্যে 
গৌরবান্বিত করিয়া পারম্পরিক স্বাতন্ত্র ও পারতন্ত্র্ের ভিত্তিতে বিশ্বসঙ্ঘ 
রচনার এক অভিনব কৌশলের খোজ দিয়া গিয়াছেন? আইডিয়ালিষ্টদের 
কাছে অজড়ের মুল্য গ্রতিপাদক বেদাস্ত বাক্াসমৃহ বাচ্যার্থে (10. 15 116181 
2062101778 ) সত্য, পক্ষান্তরে রিয়ালিষ্টদের কাছে বেদান্তের জড়ের মূল্য- 
গ্রতিপাদক মন্ত্রসমূহ বাচার্থে সত্য। উপনিষদের মন্ত্র লইয়া এই অর্থাস্তর, 
মনাস্তর, সর্বব শেষে মতাস্তরের হাত হইতে কে রক্ষা করিত যদি না শ্রানিত্য- 
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গোপাল আসিতেন? তাই নিতাগোপাল এক দুষ্টিকোণে অদ্বৈতবাদের 
সমর্থন করেন, আর অন্য দৃষ্টিকোণে অদ্বৈতবাদের থগ্ডনও করেন। বর্তমান 
যুগের আপেক্ষিকবাদ ইহাঁর পথ গম করিয়া! দিয়াছে । উপনিষৎ এক 
নিঃশ্বাসে বলেন-_-'তৎ এজতি তৎ ন এজতি | শঙ্কর বলেন: 'ন এজতি, 
(ত্রহ্দধ কাপেন না)-- ইহ] বাচ্যার্থে সতা। ভক্ত দ্াশনিকগণ বলেন, তৎ 
এজতি' (তিনি কাপেন )- ইহাই বাচার্থে সতা। শ্রানিত্াগোপাল বঞ্গিলেন ঃ 
সমগ্র জীবনের এক অবস্থায় (যেমন নিদ্রিতাবন্কায় ) 'তৎ ন এজতি'_ইহাই 
সত্য, আবার সেই জীবনের জাগ্রদবস্থ'য় “তৎ এজতি"ই সত্য। জাগ্রৎ 
যদি না থাকিত, স্বযুণ্চির অস্তিত্বই কি বোধ হইত? ঘুমের পর জাগি বলিয়াই 
ন৷ বুঝি যে "ঘুম? বলিয়া কিছু ছিল। শ্রীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন £ “জাগরণে ' 
আমি সপগ্তণ-সক্রিয় হই। আম সুযুপি অবস্থায় যে নিগশুণ নিক্ষিয় হইয়া 
থাকি, তাহা জাগরণেই বুঝিয়া থাকি 1*****আমি ব্রক্ষাত্মা সময়ে সময়ে যে 
শিগুণ-নিক্কিয় হই, তাহ1 আমি ব্রহ্ম-আত্ম! সগুণ সক্রিয় অবস্থাতেই বুঝ ।+- 
নিত্যধন্ম পত্রিক! ১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা । চিরনিত্রিত যে, তাহার কাছে স্বযুপ্তি 
নাই, তেমনি সগ্তণ ব্রহ্ম আছেন বলিয়াই নিগুণ ব্রহ্ম আছেন বোধ হয়) 
একান্ত নিপুণ নিজকে নিগুণ বলিয়াও জানেন না। ব্রহ্ম য্দ নিগুণ, তবে 
তিনি সগুণও, কেননা দুই-ই আপেক্ষিক । হয় দুই-ই আছে, নয় দুই-ই নাই। 
শ্রনিত্যগোপাল "মায়া, সম্মন্ধে কাশীধামে সত্যানন্দ পরমহংস নামক 
কোনও অদ্বৈতবাদীর উদ্দেশ্টে বলিতেছেন £ গিমিথা। যাহা, তাহা! নাই। 
তোমার মতে মায়। মিথ্যা, স্থতরাং তাহাও নাই । সুতরাং তাহ কাহারও 
কোন ক্ষতি করিতে পারে না। €১)। যদি বল মায়া আছে, তাহ৷ হহলে 
তাহ] অবশ্তই সত্য । মায়া সত্য স্বীকৃত হইলে মায়ার প্রত্যেক কার্ধযও সত্য 
ত্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে মায়ার প্রত্যেক কাধ্যের প্রত্যেক ফলও 
্বীকার করিতে হয়। (২)। মায়! সত্য স্বীকার করিলে মায়াকে অনিত্যও 
বল। যায় না, কারণ সত্য কখনও আরননত্য হইতে পারে না। বেদাস্ত এবং 
নানা উপনিষদে ব্রহ্ষকে সত্য বল! হইয়াছে, সেইজন্ত এ সকল গ্রন্থমতে ব্রহ্ম 
নিত্য । ব্রদ্ষের নিত্যতার ন্তায় মায়ারও নিত্যতা শ্বীকার করিলে এ উভয়ের 
সমতাও ্বীকর করিতে হয়। €(৩)।-_সিদ্ধাস্ত দর্শন, প্রথম সিদ্ধান্ত । মায়াকে 
একান্ত “মিথ]1, বলিলে তাহ “কাহারও কোন ক্ষতি করিতে পারে না” এবং 
“সত্য” ম্বীকার করিলে যে “মায়ার প্রত্যেক কাধ্যও সত্য স্বীকার করিতে হয়'-_ 
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তাহ1 আচার্ধা শঙ্কর ভালভাবেই জানিতেন বলিয়া মায়াকে সৎ বা অসৎ কিছুই 
না বলিয়! 'সদসপ্ত্যাং অনির্্ঘচনীয়* বলিয়। প্রশ্নটীকে এড়াইয়া গেলেন, চাপা 
দিয়া গেলেন। মায়াকে আছেও বলিতে হয়; কেননা 'নাই” বলিলে তাহাকে 
নিয়! মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন হয় না, সাধনার কোনও গ্রশ্নই উঠে না। 
আবার 'আছে" বলিলেও কোন্‌ কৌশলে ব্রন্মের সঙ্গে তাহার “সমতা' প্রতিপন্ন 
করা যায়, তাহাও তীহার যুগে কাহারও জানা ছিল না। সেষুগছিল 
ননির্দধাম? নীতি'র (1৬ ০ 8০106 17411016 ) যুগ। সে যুগে হয় 
কিছু থাকিবে, নয় তো! থাকিবে না; হয় ব্রন্ম সৎ», নয় 'অসংঃ। 

আচাধ্য শঙ্কর বলেন-আলো-আধার যেমন একত্র থাকিতে পারে না, 
তেমনি সগ্চণ নিগুরণও একত্র থাকিতে পারে না। কিন্তু এই নীতিকে তিনি 
মায়াকে “সদসদ্ধ/াম্‌ অনির্ববচনীয়া” বলার সময় মানিয়া চলেন নাই । তাহার 
সবার! অনন্ত নিশ্মপ্যয নীতিতে “হয় মায়া সৎ হইবে, নয় অসৎ হইবে-- 
ইহাই হওয়| উচিত ছিল। তিনি কোন্‌ নীতির অশ্গসরণ করিয়া মায়াকে 
'সদসভ্াম্‌ অনির্বব5নীয়া' বলিলেন? এরূপ বলার মগ্যে অনির্ব্বচনীয়তার 
আশ্রয় নেওয়া ছাড়া কোন যুক্ত ছিলনা । অথচ পরক্ষণেই আবার তিনি 
নিশ্মধাম নীতির আশ্রয় লইয়। ব্রহ্মকে “সৎ? বলিয়া ধরিয়া লইলেন, যেমন উপনিষৎ 
স্পষ্টভাবে শুনাইয়৷ ছিলেন 'অসং বা ইদম্‌ অগ্র আশীৎ?। ব্রহ্মকেও তাহা 
হইলে “সদসপ্ত।াম্‌ অনির্বচনীয়” বলাই তাহার উচিত ছিল। তিনি মায়ার 
ক্ষেত্রেযে শু,৫আ ০01 [০1060 1৬1101০'-এর উর্দ্ধে চলিয়া গেলেন, ত্রন্ষের 
সন্বন্ধেও তাহ] করিলে যুক্তিযুক্ত হইত । কিন্তু ব্রঙ্ধকে সগুণ-নিগুপণের ঘন্দের 
মধ্যে ফেলিয়া এবং ব্রহ্ষকে একান্ত নিগুণের পর্যযায়ে ফেলিয়া তিনি আবার 
সেই [9৮৮ 9 78010060 7%11001ওকেই মানিয়া লইতেছেন। মায়া যদ্দি 
সংও বটেন, অসংও বটেন, তবে প্রদ্ষেরই বা সং হওয়া ও অসৎ হওয়ার কি 
আপত্তি থাকিতে পারে ? তিনি 'মায়া'র তত্ব নিদ্ধারণে যে সং-অনসৎ সমন্বয় 
প্রকারান্তরে মানিতেছেন, শ্রানিত্যগোপাপের বিবেচনায় ব্রহ্ম সন্বদ্ধেও সেই 
সমন্বয় মানা উচিত ছিল । শ্রীমন্মহাপ্রতৃ এই সমন্বয়ের ইঙ্গিত করিয়াই বলিয়া 
ছিলেন, মায়াবাদী রষ্-অপরাধী । 

শ্রগৌরন্ন্দর এই প্রতিজ্ঞ! পুরণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। শ্রীনিতা- 
গোপাল সিদ্ধানস্তদর্শনের উপসংহারে লিখিতেছেন, «সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্ররতিপাদক 
গ্রন্থালোচনা করিলে দ্বৈতাদ্ৈতের সমন্বয়্ই অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা- 
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অনাত্মার সমন্বয্ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত 
হইয়! থাকে এবং এক ও বহুর সমন্থয়ই অবধারিত হইয়া থাকে ।' এই উক্তি 
নিঃসন্দেহে মহাপ্রভৃর পরে মায়াবাদ-নিরসনের কিম্বা মায়াবাদ পরিপাক 
করিয়া একান্ত মায়াবাদের কবল ₹ইতে বিশ্বকে রক্ষা করিবার পরবর্জা ধাপ। 
মায়াবাদকে একাস্ত খণ্ডন করিলে সেই মায়াবাদই আবারগ্রবত্তিত হইত। 
সেইজন্যই তিনি লিখিতেছেন, শ্রুতিতে “সর্ববং খাল্বাদং ব্রহ্ম বলিয় সমন্বয় এবং 
অসমন্বয়কেও ব্রন্ধ বলিতে হয়, গত্িবাদ এবং অগ্রতিবাদকেও ত্র্দগ বলিতে 
হয়।' একান্ত প্রতিবাদও মায়াবাদ, একান্ত অগপ্রতিবাদও মায়াবাদ | 
প্রতিবাদ-অপ্রতিবাদের সমন্বয় যাহ] তাহাই সত্য বাস্তব জীবনবাদ ব। 
যোগমায়াধাদ। শ্ররুজ এই ষোগমায়া-সমাবুত হইয়া আসিয়াছিলেন 
বলিয়৷ তিনি ব্রহ্গ-মায়া সমন্বিত ব্রহ্মবন্ত, আত্ম-অনাত্ম! সমন্বিত আত্মবস্ত, 
চৈতন্ত-অটৈতন্থ দমন্থিত শ্রীচৈতন্য, তাহাকে মায়াস্বরূপ, অনাত্মস্বরূপ, অটৈতন্- 
খ্ববূপ বলিলেও ঠিক মানাইবে। শ্রকুষ্জ যোগমায়াবাদের মুত্তিমান আস্বাদন, 
শ্রীনিত্যগোপাপ সেই আশ্বাদনেরই মুত্তিমান দর্শন। যিনি ছিলেন বুন্দাবনে 
যে-তত্বের আস্বাদন মৃত্তি, তিনিই হইলেন সেই-তত্বের বর্তমান যুগপ্রয়োজনে 
দর্শনমৃত্তি। আন্বাদন-দশন এইবার শ্রানিতাগোপালে মিথুনীভূত। যোগমায়া 
হইতেছেন অঙ্কশান্থ্ের ল, সা, গু,-এর (1, 0 1৬. ) মত শক্তি, যে-শক্তি 
সর্ব বিশেষকে সমন্বয় করিয়] সর্বব বিশেষত্ব সমন্বিত এক নির্ব্বিশেষকে স্থাপন 
করে। যেমন ৩ ও ৫-এর ল. সা, গু তইল ১৫) তিনের তিনত্ব-রূপ বিশেষত্ব 
এবং পাচের পাচত্বরূপ বিশেষত্ব সমস্থিত যে-এক, ত'হাই ল, সা, গু। ঠিক 
তেমনি নর্ব গুণের বিশেষত্ব সমন্থিত যে এক তাহাই সর্ব গুণ সমন্বিত নিগুণ 
এক, সর্ব বিশেষ-ক্রিয়া সমন্বিত যে-এক, তাহাই সর্ব ক্রিয়া সমন্বিত নিক্কিয় 
এক । ব্রঙ্গের সঙ্গে সমন্বয়ফোগে যুক্তা নামরূপাত্মিক। মায়াই যোগমায়!। 
পক্ষান্তরে “মায়া” হইতেছে গ, সা, গু-র শক্তি, যেমন ৩ এবং ৫ এর গ, সা, গু 
১, যাহার মধো তিন নিজের তিনত্ব এবং পাঁচ তাহার পাচত্বরূপ বিশেষত্ব 
হারাইয়। সর্ব বিশেষত্ববর্জিত নির্বিশেষ এক হইয়াছে । ধোগমায়ার ঠাকুর 
ভগবান, আর মায়াবাদের ইষ্ট ব্রহ্ধ। আধ্যদর্শনে মায়া ও যোগমায়া 
একার্থবাচক নয়, ব্রহ্ম ই গ, সা, গু,; ভগবান পুরুষোত্তম ল, সা, গ। 
শীগৌরহুন্দর মায়ার (00601)9151509 ) স্থানে যোগমায়া (0:5917159 ) স্বাপন 
করিতে আসিয়্াছিলেন। শ্রাগৌরহন্দর রূপে তিনি ইহার বিরুদ্ধে অভিযান 
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করিয়াছেন মাত্র, নিত্যগোপালরূপে ইহার দর্শন ও তদনুযাঙ্গী জীবন রাখিয়! 
গিয়াছেন। 

শ্রমন্মহাপ্রভুর জীবনকে আশুয় করিয়া মায়াবাদেরই যে ছুই ধারা 
বর্ণাশ্রমপারা ও সহজিয়া-কর্তাভজা-পঞ্চরসিক ধারা একান্ত পুথকভাবে প্রবাহিত 
হইয়াছিল, এনিতাগোপাল তাহারও সমন্বয় বিধান করিলেন। বর্ণাশ্রম স্থাপন 
করিয়াছে নারায়ণেব মহিমা, যাহার ফলে এই জগৎ মিথ্যাত্বে পরিণত হইতে 
বাধ ; পক্ষাশ্থরে সচজিমা-কর্তীভজ। সম্প্রদায় স্থাপন করিতে চায় নরের মহিমা । 
“সবার উপরে মানুষ সতা'১ “এই মানুষে সেই মানুষ” কিষের যতেক খেলা। 
সর্ব্বোন্তম নপলীপা, নরবপু তাহারই স্বরূপ” প্রভৃতি নরের মঠিম1 প্রতিপাদক 
বাক্যগ্ডাল সঃজ মতেরই প্রবর্তন করিয়াছে । মার্কসীঘ্স দর্শনেও 40080 19 
006 17762850116 ০0£ 211] 0)1100£5+ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে । একান্ত নারায়ণের 
উপাসন! মাটীর মানুষের রক্ের দাবীর মূল্য দিতে পারে*নাই ; পক্ষান্তরে 
একাস্ত নরের উপাসনাও চিৎকণ চেতন-মানষের চৈতন্যের দাবী পুরণ করিতে 
পারে নাই । বর্তমান যুগ এই ছুই দাঁবীর সঙ্ঘর্ষের যুগ । শ্রীনিতাগোপাল এই 
ছুই দ্রাণীর সমন্বয় বিধান করিবার জন্তই জড়-অজজড় সমন্বয়, ঠততন্ত-অচৈতন্ত 
সমন্বয়ের বাণী শুনাঠয়া গিয়াছেন। শ্রীনত্যগোপাল তাই নর-নারায়ণ। বর্তমান 
যুগ নর-নারায়ণের যুগ ; একান্ত নরেরও নয়, একান্ত নারায়ণেরও নয়। নর-হীন 
একান্ত নারাফ্ণ ভিক্টেউর (0100697) ; নারায়ণহীীন একাস্ত নর বিশ্বসজ্বাতে 
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০1629,055 0০+--এই বাক্য সার্থক হইয়াছে । নর-নারায়ণ পরস্পর পরম্পরকে 
স্থষ্টি করিয়। এক দিব্য বিশ্বসজ্ঘ গড়িয়া তুলিবেন । 

বর্ণাশ্রম জোর দেয় উচ্চ-নীচ বিভাগের (1১1619105 ) উপর ; আর 
সহজিয়ারা এই উচ্চ-নীচ বিভাগ মানেন না। উচ্চ-নীচ বিভাগ একান্তভাবে 
অশ্বীকৃত হইলে জাতির মধ্য কাহারও একত্র আগাইয়া যাওয়া সম্ভব হয় না। 
সকলকে নিয়া সমান ভাবে সমান তালে আগাইতে গেলে কেহই তেমন ভাবে 
থুব বেশী আগাইতে পারে না। বর্তমান যুগের ভিমোক্রাসী (620০০7৪০5) 
প্রকারাস্তরে এই সহঞ্জিয়া মতবাদই। ডিমোক্রাসীর শেষ পর্য্স্ত মবোক্রাসীতে 
(17000901905 ) পরিণত হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়াছে । গণতন্ত্রকে এই 
বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে প্রচলিত বর্ণ বিভাগ ও আশ্রম বিভাগ । 
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এই উচ্চ-নীচ বিভাগই রাজনীতিতে 00168001805, আমলাতন্ত্র। বুরোক্রাসী 
না থাকিলে নেতৃত্ব করিবার জন্য যোগ্য ব্যক্তি গড়িয়াই উঠিবে না। 
পক্ষান্তরে এই আমলাতন্ত্র বা উচ্চ-নীচ বিভাগের মধ্যে জনসাধারণের মূল্য ও 
মধ্যাদা পদদলিত হয়। বুরোক্রাসীর পক্ষে ও বিপক্ষে যেমন কথা আছে, 
গণতন্ত্রের পক্ষে-বিপক্ষে তেমনি কথা আছে। বর্ণাশ্রমীরা বুরোক্রাটিক, 
সহজিয়ার1 ডিমোক্রাটিক। দুই-ই যখন একাস্ত, তখন কেহই সমাজের স্থায়ী 
কল্যাণ আনিতে পারে না। চাই ছুইয়ের সমন্বয় । শ্রীনিতাগোপাল এই 
সমন্বগকে সমাজের মধ্যে প্রবর্তন করিতে চান। বর্ণাশ্রম উচ্চ-নীচ ক্রমে 
যতগুলি “বভাগ"” স্থাপন করিয়াছে, সেগুলির প্রত্যোকটী বিভাগের সঙ্গে যদি 
সমগ্র জীবনের সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করা যায়, তবে দুই-ই নির্দোষভাবে 
থাকে । তখন ছুই দুই থাকিয়াই এক হইতে পারে। বর্ণাশ্রম জোর দেয় 
যোগ্যতার উপর, ঈহজিয়া ধারা জোর দেয় সমাজে রাষ্টে প্রতি অংশেরই 
জন্মগত অধিকারের উপর। এই সার্ধজনীন জন্মগত অধিকার ও যোগাতার 
সমন্বয় বিধান ব্যতীত কোনও জাতি সমগ্রভাবে আগাইতে পারে না। 
নিত্যগোপাল বর্ণাশ্রম ধারা ও সহজিয়! ধারার সমন্বয়মুত্তি। বর্তমান বর্ণাশ্রম যে 
শান্্ীয় বর্ণাশ্রম নহে, সে সম্বন্ধে নিত্যগোপাল লিখিয়াছেন, “আধুনিক চতুর্বর্ণ 
শাস্ত্রীয় চতুর্বর্ণ নহেন। শাস্ত্রীয় চতুর্বর্ণ অগ্যাপি নাই। শাস্তীয় চতুর্বর্ণের 
বিরুদ্ধে আমার কোন কথাই বলিবার নাই।” আধুনিক চতুর্বর্ণ সহজিয়া 
মতবাদকে পরিপাক করিতে পারে ন। ; পক্ষান্তরে শাস্ত্রীয় চতুর্ববর্ণের মধ্যে 
সহজিয়া মতবাদের ভাবধারা অস্তনিহিত রহিয়াছে । উহা সমাজে প্রচলিত 
থাকিলে বর্ণাশ্রম ও সহজিয়ার মধ্যে কোন বিরোধ থাকিত না। বর্ণাশ্রমধার! 
ও সহজিয়া ধারা দুই দুইয়ের পরিপুরক। শ্রানিত্যগোপাল এই শাস্তীয় 
চতুর্বর্ণকেই প্রস্থাপন করিতে আসিয়াছেন। 

বর্ণাশ্রম পুরুষ-শ্বাতন্ত্রা ও নারী-পারতস্ত্র্ের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং 
শ্রীগৌরহ্ন্দর ইহারই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। তাই*তিনি ছিলেন 
নৈষ্ঠিক সন্যাসী। এই সন্গ্যাসনিষ্ঠা বর্তমান যুগে অচল। নর-নারী সমস্থ 
আজ তীব্র হইয়াছে । এই সমন্তার সমাধান কল্পে শ্রীনিত্যগোপাল লিখিয়াছেন, 
'সন্ন্যাস শ্রেষ্ঠ এবং গাহস্থ্য হেয়--এ বোধও বন্ধন, 'মহাসিদ্বাবস্থায় গাহন্থ্য ও 
সন্ন্যাস এক বলিয়া মনে হয়।” তিনি নিজ জীবনেও ইহ প্রতিপন্ন করিয়! 
গিয়াছেন। তিনি ছিলেন 'অবধৃত'। অবধূত আশ্রমে গৃহী ও সন্ন্যাসী 
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ছুইয়ের তুলা মুলা রহিয়াছে । শ্রনিত্যগোপাল যখন তীহার গ্রগুরুদেব 
পরমতংঙাচার্ধা শ্বামী ত্রহ্ধানন্দ মহারাজের নিকট কালীঘাটের ভ্রিকোণেশ্বর 
মন্দিরে সন্্যাসদীক্ষা গ্রহণ করেন, তখন তিনি তাহার শ্রীগুরুদেবের কাছে 
প্রার্থন৷ জানাইয়াছিলেন, আপনি আদেশ করুন, আমার যখন যে বেশ পরিবার 
প্রয়োজন হইবে, তাহা যেন আমি গ্রহণ করিতে পারি।, তাহার শ্রগুরুদেব 
বলিয়াছিপেন, গ্তোমার সম্বন্ধে লেই বাবস্বা রহিল। শ্রীনিতাগোপাল 
প্রয্নোজনমত ধৃতিচাদরও পরিতেন, গৈরিকও পরিতেন। তিনি তাহার শেষ 
উঠলে নিজকে “নিতাগোপাল বন্থ, জন্মদাত। পিতা জনমেজয় বন্থ* বলিয়া 
পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাস-আশ্রমের নাম তাহার যোগাচার্ধ্য 
জ্ঞানানন্দ অবধূত, আর সংসার-আশ্রমের মাতামহীর দেওয়া নাম হইতেছে 
শ্রীনতাগোপাল। ছুইই তাহার জীবনে গৌরবমণ্ডিত হইয়। রহিয়াছে । বরং 
তাহার *নিত্যগোপাল” নামই জনসাধারণের মধ্যে অধিকতর প্রচার লাভ 
করিয়াছে । ধিনি নিজ গর্ভধারিণীর নাম করিতে করিতে সমাধিস্থ হইতেন, 
তাহাকে সংসারী বলিব ন1 সন্গাসী বলিব? তাহার জীবনে সংসার-সন্পযাস 
গলিয়। গিয়া! একাকার হুইয়াছিল। সংসারও তাহার জীবনে উপাধি, সন্ন্যাসও 
" উপাধি। তিনি ছিলেন সর্ববোপাধিবিনিমুক্ত অবধৃত সহজ মানুষ শ্নিতা- 
গোপাল। তিনি কত কুলবধৃকে আশ্রয় দিয়াছেন, কত বারবণিতা তাহার 
শ্রচরণ আশ্রয় করিয়! ধন্য হইয়াছেন। নারী-ম্পর্শ বিমুখ শ্রগৌরন্থন্দরই যে 
বর্তমান যুগের উপযোগী তন্থ লইয়। শ্রীনিতাগোপাল হইয়াছেন, তাহা আর 
বুঝিতে দেরী হয়না । নারী-ম্পর্শ-বিধুরতা থাকিলে বর্তমান ঘর-ছাড়া 
নারীকুল কাহার আশ্রয় পাইয়া ধন্য হইবে? তাই তাঁহার মঠে নারীদের স্থান 
দিয়া ভারতীয় সন্স্যাসীদের কাছে এক মহাবিপ্রবের আদর্শ স্থাপন করিয়া 
গিয়াছেন। আজ কোন্‌ কৌশলে বর্তমান যুগের পথে-বাহির হওয়া মেয়ের 
দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া! পুরুষগণ ক্রদ্ষচধ্যব্রত অটুট রাখিতে পারেন, তাহার 
কৌশল তিনি নিজ জীবন-দর্শন দ্বার! প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। সর্ববক্ষেত্রের 
সর্বব সমস্যার সমাধানকর্তা সমাধি-মুত্তিমান শ্রনিত্যগোপাল জয়যুক্ত হউন। 
শ্রীমন্মহাপ্রতৃ আসিয়াছিলেন পণ্ডিত কুলীন ধনী পরিবেষ্টিত হইয়া। 
পণ্ডিতের তাহার শাস্ত্র লিখিলেন, ধনীর তাহার সম্প্রদায় প্রবর্তনের অর্থ 
যোগাইলেন, কুলীনের! তাহাদের কুল-গৌরব দিয়া তাহার সেবা করিলেন। 
আর এইবার শ্রনিতাগোপাল রূপে তিনি আসিলেন অপগ্ডিত, অকুলীন, 
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অধনীদ্দের লইয়া । আগরতলার মহারাজ! তাহার আশ্রয় চাহিয়াও আশ্রয় 
পান নাই। কত অকুলীন, এমন কি 'জারজ' বলিয়া! ধিক্কুত কত মানুষ তাহার 
আশ্রয় পাইয়া ধন্য হইয়াছেন। তাহার আশ্রিতদের মধ্যে বূপ-সনাতনকে 
খুঁজিয়াও পাওয়া যাইবে না। তিনি পণ্ডিত-সঙ্গ, কুলীন-সঙ্গঃ ধনিক-সঙ্গ 
এড়াইয়াই চলিতেন। তিনি যতদিন প্রকট ছিলেন, ততদ্দিন শ্রারামকষ্ণের 
সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন ত যত বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ; তাহাদের 
সঙ্গও নিত্যগোপাল পরিহার করিয়া! চলিয়াহিলেন, অথচ তাহার! তাহাকে 
বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শশধর তর্কচুড়ামণি, 
মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি মহাশয়গণ সকলেই তাহাকে জানিতেন, 
চিনিতেন। কিন্তু কাহারও কাছেই তিনি ধরা দেন নাই। সঙ্গ করিয়া 
গিয়াছেন সমাজের কতকগুলি অপাঙ্ক্তেয় মানুষের সঙ্গে। তিনি কোনও 
পণ্ডিতের উপরে তীহ্তার দর্শন, তাহার বক্তব্যবিষয় বলিয়া যাইবার ভার 
রাখিয়া যান নাই। পণ্ডিতেরা নিজ নিজ পাণ্ডিতোর ছারা অবতারদের 
জীবন ও দর্শনকে কিরূপ বীকা অর্থ করিয়। ( ৮15) থাকেন, তাহা তিনি 
জানিতেন। একই বেদকে আশ্রয় করিয়া পণ্ডিতগণ কিরূপ বিবদমান ভাষ্য 
প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা তিনি জানিতেন। নিজের শান্তর যতদূর সম্ভব 
নিজে লিখিয়া গিয়াছেন। শ্রমন্মহাপ্রভু যেখানে “শিক্ষার্টক' লিখিয়া চলিয়া 
গেলেন, শ্রীনিত্যগোপাল সেখানে তুরি ভুরি গ্রন্থ শাস্ত্র প্রমাণ উদ্ধার করিয়। 
লিখিয়! গিয়াছেন। তাহার মত লইয়া পণ্ডিতগণ টানা-বুনা না করিতে পারেন, 
যথাযথ তাহার মতটী প্রচারিত হয়, সে দিকেই ছিল তাহার লক্ষ্য। এ ক্ষেত্রেও 
তাহার বুদ্ধি অতুলনীয়। তাহার মতবাদকে বাঁকা অর্থ করিয়া নিজ প্রয়োজনে 
লাগাইবার দুঃসাহস যাহাতে কাহারও না হইতে পারে, সে দিকে তাহার 
যথেষ্ট দুরদশিতা ছিল শ্রীরাম শ্রীনিতাগোপাল সম্ধন্ধে ঠিকই বলিয়াছিলেন £ 
যাকে টাক] ও সমাধি একমাত্র নিত্যগোপালেই সম্ভব, “নিত্যগোপালের ভাব 
মহাভাব হয় অথচ কোমরের কাপড় খসে না” সমাধিস্থ হন অথচ কোমরের 
কাপড় খসে না ইহার মধ্যেই রহিয়াছে আদর্শবাদ ও বস্তবার্দের সমন্য় | 
আদর্শ-বান্তব সমন্বপ্মুত্তি গণ-আন্দোলনের প্রবর্তক নিত্যগোপাল জয়যুক্ত হউন। 
বন্দেমাতরম্‌ 


তারা 
লবশঞ্ছর 


হেথা হতে বহুদূরে এ নীল তারা 

আমারে যোগায়ে চলে অক্রাস্ত প্রেরণা । 
অনন্ত ঝাধার মাঝে যখনি গিয়াছি ডুবে 
চেতন] পেয়েছি পুনঃ ক্ষীণ আলো হতে। 


মীমাহীন ব্র্থতায় বারে বারে জাল থুনে, 
ক্লান্ত হয়ে বসেছি যা্। ভঙ্গ করে। 
কোথা হতে এতটুকু ভরস! মাখানো আলো 
মরিচীক] হয়ে বলে মোর পিছে এসো । 


হতাশায় ক্ষুব্ধ হয়ে দুয়ার রুদ্ধ করে 
আলোরে দিয়াছি আমি বহুবার ফিরায়ে 
তবু হায়! ছিদ্রপথে সর এক আলো 
করুণায় গলে বলে এই আমি দেখো। 


জীবন বালুকাতটে বাসন] ভাঙ্গিয়া পরে 
পুনরায় জেগে উঠে আলোর পরশ পেযে। 


সাময়িকী 


 নীলকণ্ঠ গুরু নানক £ গুরু নানকের জন্মদিন রাসপুর্িম! দিনে। 
তাহার আবির্ভাব জয়যুক্ত হউক । 

হিন্দু ধর্ম ও মুসলমান ধর্খের সম্পর্ক হইতে উৎপন্ন হলাহল যখন হিন্দু 
মুসলমান দুইকেই জঞ্জরিত করিয়া তুলিয়াছিল, তখন গুরু নানক সেই বিষ 
পান করিয়াছিলেন, তাহাকে সেব। ও প্রেমে রূপায়িত করিয়া আর একবার 
সেই কোন্‌ অতীত যুগের নীলকঠের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি 
তাহার হৃদয়ের গভীরত] ও ব্যাপকতার মধ্যে হিন্দু-মুললমান ছুইকে পরিপাক 
করিয়া তাহাদিগকে শিখরূপে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। রাগঘেষ তাহার হৃদয়কে 
স্পর্শ করিতে পারে 'নাই। যে-ষে আচার বাঁ ধন্মানু্ঠানের ফলে হিন্দু-মুসলমান 
একান্ত পৃথক জাতিরূপে পরিগণিত হইতে চলিয়াছিল, তিনি সেই সব 
আচার ও ধশ্মানুষ্ঠান তুলিয়া দিয়া এক মহান সার্বভৌম আচাঁর অনুষ্ঠানের 
উপর ফ্রাড় করাইবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন। তাহার স্বদয় লইয়া আমরা 
যদি হিন্দু-মুসলমান স্মন্তার বিচার করিতাম, তবে হিন্দু-মুসলমানের সঙ্র্য 
থামিয়া যাইত। কিন্তু আমর] গুরু নানককে নেই নাই, যাহার। যাহারা 
হিন্দু-মূনলমানের সমন্বয়ে স্ব সমাধানের পথ-ন্বদয়ের পথ--প্রদশন করিয়া 
গিয়াছিলেন, সেই বাঙ্গলার গ্রীগৌরাঙ্গ, কবির প্রভৃতিকেও বরণ করিতে পারি 
নাই। হিন্দুমুপলমান সমস্যায় পীড়িত এই দেশ কি প্রাণ খুলিয়া একবার গুরু 
নানককে তাহাদের গ্ররু বলিয়া মনে করিবে? গুরু নানক শুধু শিখদের গুরু 
নন; তিনি হিন্দু-মুনলমান সকলেরই গুরু । ভারতে একজাতীয়তার মন্ত্রাত। 
গুরু নানক ভারতীয় জীবনে জমযুক হউন। 

নরনারায়ণ আশ্রম £ বিশ্বকল্যাণের জন্য ভারতের মাটীতে আজও 
তপস্তারত নর নারায়ণদেধকে বুকে লইয়া নরনারায়ণ আশ্রম রাসপুণিম। 
তিথিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। একান্ত নর কিংবা একান্ত নারায়ণ 
কেহই বর্তমান যুগীয় বিশ্ব-সমন্তার সমাধান করিতে পারিবে. না। আকাশের 
নারায়ণ এবং মাটার নর 'সধুজ্ঞা সখায়া', সহযোগী সখ! না হইলে ষে 
বিশ্বসমস্তা অসমাহিত অবস্থায়ই থাকিয়া যাইবে, তাহা আজ স্পষ্ট হইয়া 


৬৬৩ উজ্জ্রলভারত [ ষ্ঠ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


উঠিয়াছে। বর্তমান যুগ আকাশ-মাটীর, আদর্শ-বাস্তবের সমন্বয়ের যুগ । 
“সবার উপরে মানুষ সত্য'-- ইহা যেমন সত্যের এক দিক, আবার 'নর সমূহের 
অয়ন” রূপ আরও একটা মগাশক্তির অস্তিত্ব আছে-__ইহাও তেমনি তুল্যমূল্য 
অপর দ্দিক। কোন্‌ কৌখলে, কোন্‌ 55০10108109] 11076 ০৫ 06৬6192- 
1061)0 অনুসরণ করিলে নর-নারায়ণ এক হইতে পারেন, ছুই একতঙ্ছ হইয়া 
বিশ্বসজ্ঘ রচনা করিতে পারেন, তাহারই খোজ দিবার জন্ত নর-নারায়ণ 
আশ্রমের সব কিছু প্রচেষ্টা । উজ্জ্বলভারত তাহারই বাতন। উজ্জ্লভ রত 
নর-নারায়ণের সমন্বিত দর্শন দিয়া চলিয়াছে এবং তাহারই চে সমাজ-রাষ্ট্ 
গড়িয়। তূপিবার উপযোগী কৌশলের আলোচন| করিয়া যাইতেছে । বিশ্বজীবনে 
নর-নারায়ণদেব জয়যুক্ত হঙন। 

এশ্লীমিক রিপাবলিক £ ভারত বিভাগের অতি অল্পদিনের মধ্যেই কায়দে 
আজম জিন্না পাকিস্থান গণপরিষদের প্রথম [দনের অধিবেশনের সভাপত্রূপে 
যে ভাষণ দিয়াছিলেন, আজ আবার তাহ স্মরণ করিবার প্রয়োজন হইয়! 
পড়িয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন £ আপনারা যে কোন ধন্ম সম্প্রদায় ও 
বিশ্বাসের লোক হইতে পারেন, কিন্তু তাহার সঙ্গে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় 
ব্যাপারের কোনরূপ সম্পর্কই নাই | এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করিয়াই আমর 
যাত্রা আরম্ত করিয়াছি যে, আমর! সকলেই এক রাষ্ট্রের নাগরিক এবং সমান 
নাগরিক। এই মূলনীতি বা আদর্শকে লক্ষ্য স্বরূপ রাখিয়াই আমাদিগকে 
অগ্রসর হইতে হইবে এবং কালক্রমে আমরা দেখিতে পাইব যে, হিন্দু আর 
হিন্দু নয়, মুসলমান আর মুললমান নয়। অবশ্ট কথাটা ধর্ম সম্বন্ধে নহে, কারণ 
ধন্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। কথাটা রাজনৈতিক অথে রাষ্ট্রের নাগরিক 
সম্পর্কে ।,_কিন্ত আজ আমরা কি দেখিতেছি? সেদিন পাক গণপরিষদে 
মূল নীতি [নর্ধীরণ কমিটির যে একটা প্রস্তাব গৃহীত হইম্মাছে, তাহাতে 
দেখিতেছি যে, কোন অ-মুসলমানই পাকিস্থানের রাষ্ট্রপ্রধান হইতে পারিবে 
না। ইহ কি কায়েদে আজমের ঘোষিত বাণীর সঙ্গে লেশ যাত্রও সঙ্গতি 
রক্ষা করে? 

পশ্চিমে তুরস্ক এবং পুর্বে ইন্দোনেশিয়া এই ছুইটী শক্তিশালী মুসলমান 
বরাষ্্র পাকিস্থানে ইসলাম রিপাবলিক*-এর বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করিয়াছিলেন । 
তুরস্কের বক্তব্য এই ষে, পাঁচ শত বৎসর পরীক্ষা ও চেষ্টার পর যাহ1 পরিত্যাগ 
করিতে তুরস্ক বাধ্য হইয়াছে, পাকিস্থান আজ বিংশ শতাব্দীর মধ)ক্ষণে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬০ ] সামগ্সিকী ৬৬১ 


সেই ধন্মীয় রাষ্টগঠনের স্বপ্নে বিভোর । কাজেই ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্থানের 
বর্তমান জগতে কোনও স্থানই থাকিতে পাবে না। তাহার এই পরামর্শও 
দিয়াছেন যে, ইসলাম ও কোরাণের স্থান মসজিদে, সেই স্থানেই তাহাকে 
রাখা উচিত। কোরাণের বিধান সমূহ প্রবস্তিত হইলে কি বাঙ্ক প্রভৃতি 
ব্যবসায়ের কোনও স্থান থাকে, যেখানে স্বদে টাকা খাটানো হয়? 

আজ পাকিস্থান কালের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণ। করিয়াছে । যেখানে 
আজ্গ এক-জগৎ গড়িয়া তৃলিবার জন্য মানুষ উত্গ্রীব, সেখানে কোথায় থাকে 
মুসলিম রাষ্ট্র, হিন্দু রাষ্ট্রের পরিকল্পনা? সমগ্র মানুষের রাষ্ট আজ গড়িয়। 
উঠিতে চাতিতেছে, আর সেখানে পাকিস্থান চাহিতেছে “ইসলামী রাষ্ট্র 
গড়িতে? ইহ্াাকেই বলে মধাযুগীয় কল্পনা । যে ধর্ম বা রাষ্ট্র কালের সঙ্গে 
খাপ খাণয়াইয়া চলিভে পারে না, সে ধন্ম ও রাষ্ট্র মহাকালের বিচারে ধ্বংস 
হইতে বাধা । “শেষ কথা, বলিয়৷ বিশ্বে কিছু নাই। “শেষ অবতার'ও নাই, 
«শেষ শাস্্'ও নাই । শাসম্ম ও ভগবান ছুই-ই কাল-পরিণামকে পরিপাক করিয়া 
কালোপযোগী রূপ ধরিয়া নিতা নবীন রূপে প্রকাশিত হইয়া চলিয়াছেন। 
কাল অনন্ত । সেই অনন্ত কালকে যে-ধশ্ম বা যে-রাষ্ট্রী কোন বিশেষ কালের 
ধশ্ম বা রাষ্টের মধো পুরিয়া খাখিতে চায়, তাহারা কালের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া 
কতাদন টি'কয়া থাকিবে? ইসলামী রিপাবলিকে মুসলমানদের অধিকার 
রহিয়াছে সর্ব ক্ষেত্রে প্রলারিত, আর অমৃসলমানদ্দের অধিকার সন্কীর্ণ ক্ষেত্রে। 
এক-নাগরিকত্বকে এই ভাবে দ্বিধা বিভাগ করিলে রাষ্ট্রই ষে বিভক্ত হইয়া 
পড়িতেছে । একই রাষ্ট্রের ছুই অঙ্গ যদি পরম্পরকে অবিশ্বাসের চক্ষে দেখে, 
পরস্পরের মধো অধিকারগত বৈষম্য কায়েম হইয়া থাকে, তবে সে রাষ্ট্রের 
ভবিষ্যৎ অন্ধকারসমাচ্ছন্ন। পাকিস্থান কালের গতি লক্ষ্য করিয়া এখনও নিজ 
স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য অবহিত হউন। বিলাতের ম্যাঞ্চেস্টার গাডিয়ানও 
তাহাদের এই ব্যবস্থায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। উক্ত পক্সিকাখানি 
লিখিয়াছেন_-'লমালোচক পণ্ডিত নেহরুর অভিমতে এই শাসনতন্ত্র 
ছুই শ্রেণী বা ছুই সুরের নাগরিক কৃষ্টি করা হইয়াছে; একটী অধিক অধিকার 
ভোগ করিবে, অপরটা অল্প অধিকার পাইবে । তাহাদের ব্যাপারে পণ্ডিত 
নেতরুর মন্তব্য পাকিস্থানের নিকট বেয়াদবী হইতে পারে, কিন্তু পণ্ডিত 
নেহরুর এই সমালেচন। কি ষথার্থই সত্য নয়?' মাঞ্চেষ্টার গাডিগগান তো! 
পাকিস্তানের বন্ধু, বন্ধুর পরামর্শ পাকিস্থানের আজও গ্রহণ করা উচিত। 


৬৬২ . উজ্জ্লভারত [ ৬ষ্ বর্ষ, ১১শ সংখা 


তাহা না হইলে পাক-ভারত ঈম্পর্ক তিক্ততর হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। 
পাকিস্বানে "ইসলামী রিপাবলিক' হইলে ভারত ইউনিয়নের সান্প্রদায়িকতাবাদী 
একদল হিন্দুও দাবী করিবে, এখানে হিন্দু রিপাবলিক গড়িয়! তৃলিবার জন্য । 
কিন্তু 'ভারত ইউনিয়নের সংবিধান কখনও তাহ] অনুমোদন করিবে না, 
সর্ববিধ সাম্প্রদায়িকতার ক দৃঢমুষ্িতে রোধ করিবার জন্য এদেশের সরকার 
সংকল্পবদ্ধ। ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় এই বিষয়ে সময় থাকিতেই অবচঠিত 
হউন। তাহারা স্পষ্টভাষায় পাকিস্থানকে এই পথে বেশী দূর অগ্রসর না 
হইবার জন্য সমন্ত শারক্ত প্রয়োগ করুন। এই দিকে ভারতের মুসলমানদের 
দ্বায়িত্ব খুব বেশী। 


শিক্ষা! ও ছাত্রসমাজ : লক্ষৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ধন্মঘট চরম পরিণতি 
লাভ করিয়াছিল তার কাটা, পোষ্টাফিস পোড়ানো, রাস্তার বাতি ভাঙ্গা, 
বাস-লরী পোড়ানো, ফতেপুর জেলার একটী রেল ষ্টেশনে কলিকাতা-দিলী 
মেল ট্রেন আটক করিয়া ট্রেনের বারজন ব্যক্তিকে আহত কর, ব্যারিকেড 
দিয়! পুলিসের সঙ্গে লড়াই করা, শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের প্রধানের কুশপুত্বলিক1 দাহন 
গ্রৃতি নাশকতামুলক কাধ্যের ভিতর। হহার পর এ ধশ্মঘট প্রত্যাহৃত 
ইইয়াছে বটে। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও রেল আটক করা প্রভৃতি 
চলিতেছিল । এই ঘটনার সমালোচনা করিতে গিয়া আনন্দবাজার পত্ত্িক। 
তাহার ১ল। অগ্রশায়ণ মঙজলবারের সংখ্যায় লিখিয়াছেন £ “দেশের ছুর্ভাগ্য, 
পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিবর্গও দলীয় উদ্দেশ্ঠ হিসাবে অশাস্তিকর কাজে দেশের তরুণ 
ছাত্রদ্দিগকে গ্ররোচিত করিয়া থাকেন। দেশের ছাত্রগণের পক্ষেও এ পিষয়ে 
বিশেষভাবে সচেতন হইবার কর্তব্য দেখ! দিয়াছে । শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের নিকট 
হউন্ডে ন্যায়সঙ্গত স্থযোগ ও অধিকার আদায় করিতে ছাত্রদিগের মধ্যে কর্তব্য- 
তৎপরতার অভাব থাক যেমন উচিত নহে, তেমনি যাহারা বাক্তিগত ও 
দলগত উদ্দেশ সাধনে ছাত্রর্দিগকে অশাস্তিকর আন্দোলনের উপকরণ হিসাবে 
ব্যবহার করিতে চাচ্ছে, তাহাদিগের প্রতিও পুর্ণ অসহযোগিতার মনোভাব 
রক্ষায় ছাত্র্দিগের পক্ষে সর্বদা সচেতন ও তৎপর থাকিতে হইবে 1১ ভারতের 
মুখামন্ত্রী এই ঘটন1! উপলক্ষে বলিয়াছিলেন যে, এইরূপ চলিতে থাকিলে 
বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়। দেওয়া ছাড়া গতাস্তর থাকিবে না। | 

ছাত্রসমাজ আজ শিক্ষাক্ষেত্রকে রাজনীতিক্ষেত্রে গড়িয়া তুলিবার. জন্ট 
ছুটিয়া চলিয়াছে। কে তাহাদের রক্ষা করিবে? যাহাদের তরুণ বয়সে 


'অগ্রস্থায়ণ, ১৩৩০ ] সাময়িকী ৬৬৩ 


রাজনীতির মূল স্ত্র, রাজনৈতিক ধারা ও মতবাদসমূহের গৃঢ় তাত্পর্ধা 
শিখিবারই কথা ছিল, তাহ। না করিয়া তাহাদিগকে অকালপন্ক রাজনৈতিক 
করিয়। গড়িয়া! তুলিতেছেন ষাহারা, তাহার] ষে ছাত্রসমাজের কত বড় অকল্যাণ 
করিতেছেন, তাহ] কি এখনও ভাবিয়া দেখিবেন? স্থকুমারতা ছাত্রদের নাই, 
স্থশীলভার বালাঠ তো। আজ আর নাই-ই, তাহারা বয়স্কদের যাহা কিছু বলিতে 
পারে, ব্যবহার করিতে পারে। শ্রন্ধাবান লভতে জ্ঞান, অথচ আজ একটা 
শ্রদ্ধাণীন? ছাত্রসমাজ ্ষ্ট হইতেছে, যাহাদের নিজ দেশের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, 
নিজ গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, যাহাদের নিজ কশ্বের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, নিজ 
বয়সে প্রতিও শ্রদ্ধা নাই । ইহারা নিজেদের স্থুস্থ সহজ পরিণতি (0:£8171 
06৮61002616 ) ভুলিয়া গিয়াছে । এত অল্ল বয়সে বিশেষ কোন 1509-এ 
আটকাইয়! গেলে কি দুর্গতি যে ইহাদের হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এখনও 
অভিভাবক, স্কুল* কলেজের কর্তৃপক্ষ, শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষকে ইহার মুল 
অন্থসন্ধান করিতে হইবে । সতোর প্রতি মিষ্ঠা নাই, নিজ কর্তবা ইহার! 
ভূক্িয়। গিয়াছে, পরীক্ষায় নকল ধর] পড়িলে ধশ্মঘটের হুমকি দেওয়া হয়। 
বিশ্ববিগ্ভার আলয় যেখানে, তাহাই তে। বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে সমগ্র” 
বিদ্তাই শিিতে হয়। রাজনীতিরও তো সমগ্র জ্ঞান লাভ করিবার প্রয়োজন 
হয়, পরণতা সংসার জীবনে উহার কার্যাত্মক প্রয়োগ করিবার জন্য । ছাত্র 
সমাজ কি বিশ্বের সর্ববিধ রাজনৈতিক মতবাদগুলির যথার্থ তাৎপর্য্য 
জানিয়াছে? কিন্তু তাঙ্তাদ্দিগের মধো ভারতীয় যাহা কিছু তাহারই প্রতি 
“শ্রদ্ধা” জন্মাইবার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা চারিদিকে চলিতেছে । না! হইলে 
দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি কেন ছাত্র সমাজকে সঙ্গে লইয়! পরিষদ ভবন ঘেরাও 
করিতে চায়? ছুভিক্ষের জন্য কোনও দরদ কি শিক্ষা সঙ্কট প্রতিরোধ কমিটির 
ছান্রদের আছে, নাংখাকাই সম্ভব? ছাব্রদিগকে এইভাবে টানিয়া লঙ্বা 
করিবার প্রচেষ্টা যে ছাত্র"গ্রকৃতির উপর কত বড় জুলুম, তাহা বলিয়া শেষ 
করা যায় না। 

ছাত্রগণ 0:891108115 কোন্‌ কৌশলে ছাত্রজীবন হইতে যাত্রা করার পর 
পরিণত বয়সে স্থসংষত পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন যাপন করিয়া 
দেশকে আগাইয়া নিতে পারে, সেই শিক্ষার কথাই আজ ভাবিতে হইবে। শ্রদ্ধা- 
হীন জাতি, পুজাপুজা-ব্যতিক্রমকারী জাতি বাচিতে পারে না। স্থুলের স্থকুমার 
ছাত্রবৃন্দ ষে ভাবে দেশের বরেণ্য নেতাদের সম্বন্ধে আলোচনা! করে, তাহা 


৬৩৪ উজ্জ্রলভারত [৬ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


শুনিলে শিহরিয়! উঠিতে হয়। শিক্ষার প্রণালীও বদলাইবার প্রয়োজন হহয়া 
পড়িঘ্াছে। অতীতের গুরু-গুহের পরিকল্পনাকে কিছু-না-কিছু বর্তমান 
শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে স্থান দিতেই হইবে । বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্র একটা ব্যবসায় 
ক্ষেত্রে পরিণত তইয়াছে। শিক্ষাদান একটী “অর্থকরী" চাঁকুপী ছাড় বেশী 
কিছুকি? তাই সেখানেও ধন্মঘট প্রবেশ করিয়াছে । অতীতের গুরু-শিষ্য 
সম্পর্ক সম্থদ্ধে শিক্ষক-ছাত্র সকলেই বীতম্পৃহ। বাঁরশালের জনক অশ্বিনী 
কুমারের স্কুপ কলেজের শিক্ষক-ছাত্র অতীতের গুরু-শিষ্তের আদর্শকে অনেকট। 
অন্থমরণ করিয়া চলিত। অথচ অশ্থিনীকুমার এ যুগেরই মানুষ। প্রাণপণ 
প্রচেষ্টা করিলে ইহাকে যে আজিও কাধ্যে রূপ দেওয়া! চলে, অশ্বিনীকুমার 
তাহার প্রমাণ দিয় গিয়াছেন । আজ শিক্ষাবিভাগকে সব দ্দিক বিচার করিয়া 
পথ স্থির করিতে হইবে । শিক্ষাকে আদে)। অর্থকরী করা উচিত কি না, তাহ! 
আজ ভাবিয়া দেখিবার দিন আসিয়াছে । বন্দে মাতরম্‌ * , 





জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত জগতে আমার মন ব্যাঞ্ধ হইবে, কর্মের 
দ্বারা সমস্ত জগতে আমার শক্তি ব্যাপ্ত হইবে এবং সৌন্দধবোধের 
ঘ্বারা সমস্ত জগতে আমার আনন্দ ব্াক্ত হইবে, মন্য্যত্বের ইহাই 
লক্ষ্য । অর্থাৎ জগৎকে জ্ঞানরূপে পাওয়া, শক্তিরপে পাওয়া ও 

আনন্দরূপে পাওয়াকেই মানুষ হওয়া বলে ।+ 
_ রবীন্দ্রনাথ 


ভ্ীজগদশ €প্রস-_৪১ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা হইতে সৎ ন্যাম পুরুযোত্তমানন্ধ 
অবধূত (বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ ) কর্তৃক মুক্রিত ও প্রকাশিত । 
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]192863 19975, জেমস্‌ জিনস্‌ তাঁর ফিজিকস্‌ এড ফিলসফি বইয়ে লিখলেন 
যে পুরণো পদার্থবিদ্যা আমাদের যে-বিশ্বের খবর দিয়েছে, সে বিশ্বটা বসবাস 
করার স্থান নয়, সেটাকে কারাগার বললেই বেশী সত্য বলা হয়। নৃতন পদার্থ- 
বিছ্চা আমাদের কাছে যে বিশ্বের খবর নিয়ে এল, দেখে মনে হচ্ছে সেটা বন্ 
পশুদের কেবল আশ্রয়স্থল নয়, সেটাকে স্বাধীন মানুষের বাস করবার স্বান করে 
তৈরী করে নেওয়া যায়। এটা একট! তেমন থাকবার স্থান যেখানে আমাদের 
ইচ্ছানুযায়ী ঘটনাকে পরিবন্তিত করে নেওয়া চলে এবং যেখানে আমরা প্রচেষ্টা 
ও কৃতিত্ব নিয়ে জীবন যাপন করতে পারি। বৈজ্ঞানিক বস্তজগতের এই 
পরিবর্তনকে মেনে নিয়েছে । নিউটনীয় যুগের মত জড়জগৎকে 069 17610, 
৮1০০ মৃত জড়ব্-_মনে না করে একে আজ তারা নমনধন্্নশীল বলে 
দেখতে পারছে। 

বিজ্ঞানে চিরন্তন সত্য বলে কিছু নেই। নূতন সত্যকে যখনই তারা 
জানতে পারে, সাদরে তাকে তারা বরণ করে নিতে কুষ্ঠিত হয় না। কিন্তু 


৬৬৬ উজ্জ্বল ভারত [ ৬৪ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


এ মনোবৃত্তি দার্শনিকের, বিশেষ করে ভারতবর্ষের দার্শনিকের, নেই । সত্যকে 
তারা কেবল সেই রূপেই জানে যে-বূপে লক্ষ বৎসর আগেও সে যেমনটি হিল, 
আজও সে তেমনটিই থাকবে । ব্যবহার জগতে এসে যখন তার ব্যতায় দেখে, 
তখন সে বলে এট। ব্যবহারিক জগতের জন্য, আসলে অধ্|াত্মজগতে সত্যের 
কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাই তাদেরকে যদি বলা হয় যে, জড়জগৎ সমন্ধে 
যেজ্ঞান থাকার দরুণ একদিন দর্শনের জগতে যে সিদ্ধান্ত সম্ভব হয়েছিল, আজ 
জড়জগৎ সম্বন্ধে নূতন খবর জানা গেছে, আগের সিদ্ধান্ত আজ বদলে নিতে 
হবে, তবে সেটা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না । অধ্যাত্ম জগতের সিদ্ধান্ত 
কালের প্রবাহে পরিধতিত হতে পারে, এ কথ। ডেবে উঠতে অনেকেই পারেন 
না। আমাদের আজকের জীবনে তাই বড় অসঙ্গতি । জড়-বিজ্ঞানের নৃতন 
সিদ্ধান্ত দিয়ে অজড় বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত বদলে নেব_-এ আমরা পারছিন]। 

অথচ জিনস সেই বইতেই বলেছেন) 40106 01011950981)5 ০0৫ 2175 [81104 
19 21953 181:£015 11627570521 10 002 50101702 0৫ 009 72101094 
৪0 0096 205 10100917)01009] 0109056 11) 50101)06 10050 101:090009 
[28,0010175 11) 01311950015, 01015 15 ০5596019115 50 11 00০ 0155610 
08,596, ড/1)612 006 0109099 11) 191)55105 10561£ 2165 0৫6 2. 156110019 
[01011950191)1091 100০১,,*৮০১ত, জড় জগং্টাকে মিথ্য। প্রতিপন্ন করে যেদিন 
এটাকে কারাগার বলে মনে করা হতো, মনে করা হতো ষে এটা শুধু কিছু- 
দিনের জন্ত আশ্রয় নেবার অতিথিশালা মাত্র, সোদন আজ আর নেই। অথচ 
এঁ ভাবে ভাবতে আমরা এত অশ্যন্ত হয়ে পড়েছি যে আমাদের সাহিত্য- 
সঙ্গীত প্রভৃতি তারই চিন্তাধার৷ আজও বহন করে আসছে । «কবে তৃধিত 
এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারি রসাল নন্দনে' এ আমরা আজও তে ঘরে ঘরে 
গাই ! বিশ্বত্র্ট। জগৎ জুড়ে একট। জাল ফেলে রেখেছেন আমাদের মাছের 
মত বা পাখীর মত ধরা পড়বার জন্ত--এ কল্পনাও তে? আজও আমরা করি 1__ 
--'জগৎ জোড়া জাল ফেলেছিস মা'_এ গান তো! আমরা সবাই জান। 
“ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত”_সংসার ক্রিষ্ট মন আমাদের 
এ গান তে। গেয়ে ওঠে ! 

আজকে দেখতে পাচ্ছি এ সিদ্ধান্তটা একান্তিক ছিল না, ওট1 আপেক্ষিক। 
আরও একট] সিদ্ধান্ত এই করা চলে যে, জড়জগত্টা নমনধর্মশীল, আমি 
তাকে বদলে বাসযোগ্য করে নিতে পারি। কোন্‌ মনোবৃত্তিতে বা কোন্‌ 


পৌধ, ১৩৬০ ] নৃতন কথ। ৬৬৭ 


আবেষ্টনে জড় জগত্টা মিথো হয়ে কারাগারে পরিণত হয়, আর কোন্‌ 
মনোবুতিতেই বা এটাকে ভাগবৎ আবাসম্থলে গড়ে তোল! যায়, এইটে 
আজকে বুঝতে হবে । জগংটা যখন কারাগার, আমি তো তখন সেটার 
মধ্যে বন্দী, তখন সেটা থেকে পালিয়ে ষাবার' প্রচেষ্টা করা ছাড়া আমার তো 
আর কিছু করণীয় থাকে না। তখন আমি সম্পূর্ণরূপে আমার কর্মের, আমার 
নিয়তির অধীন। কিন্তু এট। যদি স্বাধীন মানুষের আবাসস্থল হয়, তাহলে 
আমার কম? আমার প্রচেষ্টান্ধারা এটাকে বদলানোর জন্য আমার তো! একটা! 
কাজ থাকে । তখন বলতে পারি 'কপাঙ্গের ওপর গোপাল”। তখন নিয়তি 
বলে, কর্মফলের অলজ্ঘা বিধান বলে আমার জন্য কিছু চিরনিরিই্ট হয়ে থাকে 
না। এতে মানুষের দায় বাড়ে, কাজ বাড়ে--নিজেদের করণীয় থাকাতে 
নিজেদের প্রত্যেকটা করা সম্বন্ধে সচেতন হতে হয়। কিন্তু এই তো মানুষের 
কথা-_-এই তো মানুষের মর্যাদা ও সম্মানের কথা। বিশ্বত্রষ্টা আলোবাতাস 
গাছপাল। পশুপাখী দিয়ে মানুষকে স্ষ্টি করে তার নানাবিধ চিত্তবৃত্তি দিয়ে এই 
যে আমাকে এরই মধ্যে অংশ নিতে পাঠালেন, এখানে তার ব্যবস্থার সঙ্গে 
মিলিয়ে আমারও কিছু করণীয় আছে। এ বিশ্বস্ষ্টির মধ্যে আমি তার দাস হয়ে 
তার জগতে আঙ্িনি, এসেছি বন্ধু হয়ে। এই স্থষ্টি কাজে খানিকটা অংশ তার, 
আর পরবর্তী খানিকটা! অংশ আমার--তিনি আমি মিলে এ জগতের শর্ট! । 
আমি বলতে কোন একজন আমি নই-তার বাইরে এই যে 
আমরা--এই আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ একটী ইউনিটই আমি । আমরা যখন সঙ্ববদ্ধ 
হয়ে একটী আমিতে পরিণত হই নি--তখন সেই বিচ্ছিশ্ন আমি তার 
বন্ধু নই, তখন তার এই স্থপতি কাজে আমার অংশ নেহ, তখন তিনি 
প্রহু, আমি তার দাস মাত্র। কিন্তু এই ভাগ্য দিয়ে মানুষকে তিনি স্যি 
করেন নি। মানুষকে যে মর্ধ্যাদা ও সম্মানের আসন তিনি দিয়েছেন, 
সেখানে দাড়িয়ে মানুষ বলেছে 
হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ 
কী অমৃত চাহ তুমি করিবারে পান। 

আমার নয়নে তোমার বিশ্ব ছবি 

দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব, কবি,_- 

আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি 

শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান। 


৬৬৮ উজ্জ্বলভারত [ ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


আমার চিত্তে তোমার স্য্িখানি 
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী। 
তারি সাথে, প্রভু, মিলিয়া তোমার প্রীতি 
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি» 
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রনে 
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান। 
(-_গ্রতিত্যষ্টি, রবীন্দ্রনাথ ) 
তার ও আমার পরস্পরের স্থান ও মধাদা ষখন এই, তখন কিন্তু আমি 
তার হাতের অচেতন যন্ত্রী নই, তখন তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক অর্গানিক, 
জীবনগত। সঙন্ধ অর্গানিক না হলে প্রতিস্ষ্টি সম্ভব হতো না, তার সের 
আলো আমার মধ্যে এসে আটকা পড়ে যেত, মধুরতর হয়ে ফিরে যেতে পথ 
পেতো না। আর যখনই পরস্পরের সম্পর্ক অর্গানিক,,তখনই কেউ কারো 
একাস্ত অধীনও নয়, একাস্ত অনধীনও নয়। জীবস্ত দেহযন্ত্র এর সাক্ষ্য দিচ্ছে। 
এই সম্পর্কই তার সাথেও আমার, আবার সমাজের বা বাষ্টের মধ্যে পরস্পরের 
সঙ্গে পরম্পরেরও | তাই জগত্টা আক্ত আর কারাগার নয়। আমি আর 
তাঁর এই কারাগারের ক্ষুব্ধ বন্দী নই। তখন আমি বলি, 
যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা 
আপনাকে তো হয়নি তোমার দেখা। 
সেদিন কোথাও কারো লাগি ছিল না পথ-চাঁওয়া ; 
এ পার হতে ওপার বেয়ে 
বয়নি ধেয়ে 
কাদন-ভরা বাধন-ছেড়। হাওয়া। 
আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম, 
শৃন্যে শৃন্তে ফুটল আলোর আনন্দ-কুস্থম | 
আমায় তুমি ফুলে ফুলে 
ফুটিয়ে তুলে 
দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে । 
আমায় তুমি তারায় তারায় ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে কোলে। 
আমায় তুমি মরণমাঝে লুকিয়ে ফেলে 
ফিরে ফিরে নৃতন করে পেলে । 


পৌষ, ১৩৬০ ] নৃতন কথা ৬৬৯ 


আমি এলেম, কাপল তোমার বুক 
আমি এলেম, এল তোমার দুখ, 
আমি এলেম, এল তোমার ফাগুন ভরা! আনন্দ, 
জীবন-মরণ-তৃফান-তোল! ব্যাকুল বসন্ত। | 

আমি এলেম, তাই তো তুমি এলে, 

আমার মুখে চেয়ে 

আমার পরশ পেয়ে 

আপন পরশ পেলে । 
আমার চোখে লজ্জা! আছে, আমার বুকে ভয়, 

আমার মুখে ঘোমট1 পড়ে রয়,-_ 
দেখতে তোমায় বাধে বলে গড়ে চোখের জল 
» ওগো আমার প্রত 

জানি আমি তবু 
আমায় দেখবে বলে তোমার অসীম কৌতুহল, 
নইলে তো এই স্ূরধ্যতার সকলি নিক্ষল ॥ 

- এমনি করে বিশ্বেশ্বরের সাথে আর বিশ্বের অপর প্রত্যেকের সাথে যখন 
পারম্পরিক সম্পর্ক, তখনই “ভূবন হয় মধুময় ।” তূবনকে মধুর করে তুলতে 
আমাদের নৃতন করে ভাবতে হবে, আচরণ করতে হবে। চর্ম চক্ষে চারদিকে 
যা কিছু দেখছি, তাই-ই যে স্বন্দর, তাই-ই যে গ্রহণীয়, তা নয় তাকে সুন্দর ও 
গ্রহণীম করে তোল যায়, তেমন নমনধর্মশীনতা তার আছে, তাকে একান্তভাবে 
ছেড়ে যাবার ব। বাদ দেবার দরকার নেই__-এই নৃতন কথাটা আজ বিশ্বের 
ছুয়ারে এসে পৌছেছে । সেই নৃতন কথাটাকে আমরা যেন আমাদের নৃতন 
জীবন দিয়ে বরণ করে নেই, আমাদের বর্ষ শেষের ক্ষণে এই নৃতনের ধ্যানকে 
নিয়ে আমরা নৃতন যাত্রা আরম্ত করবার সংকল্প গ্রহণ করি । 





বাঙালীর কালীপৃজ। 
অধ্যাপক নগেক্্চন্জ মুখোপাধ্যায় 


পিতৃতন্ত্র সমাজে ভগবান্‌কে পুরুষরূপে কল্পনা করাই শ্বাভাবিক। এই জন্যই 
বৈদিক হিন্দু, গিরি, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্মে ঈশ্বর সাধারণতঃ পুরুষভাবেই 
প্রকীর্তিত। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতীয়'সংস্কৃতি সমন্বম্ সাধন করিয় 
প্রগতির পথে চলিয়াছে। বৈদিক ধশ্ম ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার পুর্বে 
ভারত দ্রাবিড় জাতি ও সভাতার দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল। দ্রাবিড় সমাজ 
মাতৃতন্ত্র প্রধান । বেদে স্থানে স্থানে যে ত্রহ্মকে নারীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, 
তাহ! দ্রাবিড় সংস্পর্শের ফলেও হইতে পারে। উহ শ্বীকার করিতে হইবে 
যে পরক্রদ্ষকে শক্তিরপে আরাপনা করা ভারতে উদ্ভূত ধন্মের বিশেষত । 
শক্তিবাদের পরিণতি ভারতেই ঘটিয়াছে। থুষ্টানদিগের মধ্যে রোমান 
ক্যাথলিকগণ মেরীর উপাসন1 করিলেও তাহাদের পদ্ধতি হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রের 
শক্তি সাধনার পর্য্যায়ে উন্নীত হয় নাই । 

ভারতে শক্তিপুজা বহুকালাগত। প্রাকৃ-টবদিক যুগেও ইহ] ভারতে 
দ্রাবিড়গণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে শক্তিপুজা 
উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল । ভারতীয় আর্াগণ »স্তবতঃ প্রাক্তন গ্রথাকেই নিজস্ব 
করিয়া লইয়াছিলেন। খর্থেদের দেবীস্ক্ত ও রাত্রিস্থক্ত এবং সামবেদের 
রাত্রি্থক্ত দেবীমাহ্াত্ম্য গ্রচার করিতেছে । ত্রন্মও তাহার শক্তি যে অভেদ 
এই শাক্ত সিদ্ধাস্তটির মূল সামবেদের কেনোপনিষং-এর একটি উপাখ্যান । 
বৌদ্ধযুগে তন্ত্র বিশেষভাবে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। নালম্দ! ও বিক্রমশীল। 
বিশ্ববিদ্যালয়ে তন্ত্রশান্ত্রের অধ্যাপনা হইত। বাঙ্লার কালী ও সরস্বতীকে 
আমরা বৌদ্বতন্ত্র হইতেই পাইয়াছি। 

সর্বকারণকারণকে মাতৃভাবে ধ্যান কর। ভারতীয় সভ্যতারই এক অনন্য- 
সাধারণ প্রকাশ এবং এই শক্তিবাদ বাঙ্লাদেশেই বেশী করিয়। গ্রসারলাভ 
করিয়াছে । অন্ত্রোপাননার গীঠস্কান বাঙলাদেশ। ইহ] “গোঁড়ে প্রকাশিত! 
বিদ্যাঃ। দেবীর ৫১ গীঠস্থানের অনেকগুলি বাঙ্লাদেশেই অবস্থিত। 
চণ্ডীমণ্ডপ সম্পন্ন বাঙালীহিন্দুর ভদ্রাসনের অপরিহার্ধ্য অঙ্গ এবং গ্রামের প্রধান 


পৌষ, ১৩৬৭ ] বাঙালীর কালীপুজা ৬৭১ 


মিলনকেন্দ্র। বাঙলার অনেক অঞ্চলে শ্রশ্রীচণ্ডীর দ্বাদশ অধ্যায়ের দশম 
শ্লোকের নির্দেশান্ুসারে কালীপুজা করিয়া প্রত্যেক শুভকর্ম আরম হয়। 
চণ্ডীমল মধ্যযুগীয় বাঙ্লাসাহিত্যের অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া 
রহিয়াছে । কবিকন্বণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তাঁর চণ্ডীকাব্য বাঙ্লাসাহিত্যের স্থায়ী 
সম্পদ । রামগ্রসাদ ও রামকষ্জচ কালীর উপাসক-_তীহারা অতীতে অতি 
প্রচলিত তান্ত্রিকোপাসনার ধারা অব্যাহত রাখিয়াছেন। 
গতরাজ্য স্থরথ ও ন্বজনসন্তক্ত্য বৈশ্য সমাধি মেধাখধষির নিকট 

সর্বার্থসাধক চত্ীমাহাত্ময শ্রবণ করিয়া দ্ব স্ব অভীষ্ট লাভ করেন। মার্কগেয় 
পুরাণ মতে “ষৈস্ত ভক্ত্যা স্বত! নিত্যং তেষামৃদ্ধিঃ প্রঙ্জায়তেঃ।” দেবী 
“টৈত্যানাং দেতনাশায় ভন্তানামভয়ায় ৮” আমুধ ধারণ করেন। নববাহন] 
চামুণ্ডা আমাদিগকে দশদিকের বিপদ হইতে রক্ষা কবেন। দুজরভয়হারিণী 
দেবী মধুকৈটভ, মন্তিষান্তুর, শুস্তনিশুস্ত প্রভৃতি অন্তর সংহার করিয়া পৃথিবী 
পরিপালন করেন। প্রপন্নান্তি্রা অলঙ্ঘাবীর্ধা দেবী “বিশ্বস্ত বীজম্‌।” 
গীতার শ্রীরঞ্জের মতই তাহার অভয় বচন £-- 

ইত্খং যদ যদ) বাধা দানবোখ। ভবিষ্যতি। 

তদা তদাবতীধ্যাহং করিষ্টাম্যরিসংক্ষয়ম্‌ ॥ 
দেবী বহুরূপধারিণী! শক্তি আমাদের দেশে নানা মৃত্তিতে পুজিতা- লম্ষ্মী, 
সরম্বতী, দুর্গা, কালী, জগগ্ধাত্রী, অক্পপুর্ণা, বাপন্তী ইত্াা্দি। ইহারা এক 
দেবীর বহু ভাবে প্রকাশ- চণ্ডীতে এ সত্য পুনঃ পুনঃ বিঘোষিত হইয়াছে। 
«একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়! কা মমাপর]11” মহিষাস্থরের দ্বারা পরাজিত 
দেবগণের ক্রোধসগ্জাত কেন্দ্রীভূত শক্তিই হুর্গা। সিংহোপরিস্থিতা দশভৃজ! 
দুর্গাদেবীর পুজাই বাঙলাদেশের প্রধান উৎসব । পণ্ডিতেরা বলেন, কুদ্ধুক ভট্টের 
পুত্র রাজা কংসনারায়ণ বাঙ.লাদেশে ছুর্গাপুজা প্রথম প্রবর্তন করেন। বাঙালীর 
দুর্গোৎসবে মহিমা ও এ্শ্বর্যোরই দিকই সমধিক অভিব্যক্ত। দেবী রুত্রমুত্তি 
ধারণ করিয়া বিশ্বের আণ্তিহরণ ও অভ্াদয় সাধন করেন । বাঙালীর চপিত্রের 
প্রধান উপাদান কোমলতাঁ। তাই বাঙালী রুদ্রের মধ্যে ঘষে কল্যাণতম রূপ 
রহিয়াছে, তাহাকেই একান্ত করিয়া দেখিয়াছে। ছুর্গাপুক্া বাঙালীর 
সৌন্দর্ষয্যোপাসনার মূর্ত প্রতীক । কালক্রমে বাঙালীর প্রতিভা এই মহাঘোর! 
মহারৌব্র। দেবীকে করুণাবিগলিতা মাতা ও অশেষ ন্মেহপাত্রী কন্ায় 
রূপান্তরিত করিয়াছে । 


৬৭২ উজ্জ্রলভারত [ষ্ঠ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


দুর্গাদেবীরই অন্ত্ধপ চণ্ডী ও কালী দেবী। শুশুনিশুস্তান্থুর কর্তৃক 
পরাজিত দেবগণের স্ততিতে প্রসঙ্না হইয়া পার্বতী তাহাদের নিকট আবিভূতি 
হন। পার্ধবতীর দেহফোধ হইতে অগ্থিকা, এবং পরে কষ্ণবর্ণা কালিকাদেবী 
রূপ পরিগ্রহণ করেন। চণ্ডীতে অন্যত্র বণিত আছে শুস্ত নিশুস্তন্থচর চগ্ুমুণ্ড 
বধের প্রাক্কালে অদ্থিকাদেবী শক্রগণের প্রতি কোপণুর্ণণ হইলেন__-তখন তাহার 
ভ্রকুটীকুটিল ললাটফলক হইতে করালবদনা কালী অতিদ্রত বিনিক্ধান্ত। 
হইলেন। মোটের উপর অশ্বিকাললাটোস্তবা দেবীই কালী । এই 
বিচিন্র--খটাাঙ্গঘরা নরমালাবিভূষণ। দ্বীপিচশ্মপরীধানা শুফমাংসাতিভৈরব]। 
অতি বিস্তারবদন! জিহ্বাললনভীষণ। নিমগ্রারক্রনয়ন। নাদাপুরিতা দিউ মুখা ॥-__ 
দেবীকে অমাবস্তার মহানিশায় কালীরূপে পুজা করি। বাঙলাদেশে কখন 
হইতে কালীপুজ। প্রচলিত হইয়াছে তাহার কোন এঁতিহাসিক আলোচন। 
আমর] অবগত নহি । তবে কালীপুজার এক বিশেষ আতপর্য আছে ইহ! 
অন্থমান করি। 

শক্তিপুজায় পরব্রহ্ধকে নারীবূপিনী মহ্ামায়াভাবে কল্পনা করা হইয়াছে। 
তন্ত্রমতে ব্রহ্ম ও মহামায়। অভিন্ন । উচ্চাধিকারিগণ দুর্গা ও কালীকে সমস্ত 
'জগতাৎ হেতু রূপে আরাধনা করিয়া নিঃশ্রেমস লাভ করিতে পারেন, কিন্ত 
জনসাধারণের নিকট ছৃর্গাপুজায় এই নিঃশেষদেবগণসমৃক্মূত্তির সৌমাতি- 
সৌম্যবূপই প্রধান হইয়া উঠিঘাছে । তাহাকে আমরা এন্সিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা 
জগতস্থ" ( চতুঃষট্টি কলাঘুক্ত সমস্ত নারীই তাহার বিগ্রহ ) বলিয়া কল্পনা 
করি__তাহার অতি রুদ্র রূপ মনে জাগে না। জাতির জীবনে শংক্ত ও সৌন্দর্য্য 
উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা আছে । শক্তি ও লৌন্দর্য পরস্পরের পরিপুরক । 
ন্বষ্ব ও সংহত জাতি গঠনে শক্তি ও সৌন্দধ্ উভয়কেই অতস্ত্িতভাবে 
অনুশীলন করিতে হইবে । ছুর্গাপুজায় আমর! সৌন্দধ্যের উপাসনা করি আর 
কালীপুজায় আমর! শক্তির আরাধনা করি। এই ছুই পুজা চরিত্রের সামগ্ুশ্য 
রক্ষা করে। লোকশিক্ষকের] ছুর্গাপুজার অল্প বাবধানে কালীপুজার বিধান 
করিয়া এই সত্যেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। বাঙালী শক্তির উপাসক হইয়াও 
কখনও কখনও বীর্ধযহীন বলিয়া উপহদিত ভয়। শক্তিবাদকে আমরা 
যথাষথরূপে গ্রহণ করিতে পারি নাই বলিয়াই এমন হইতেছে । অস্ত্রোক্ত 
মহামায়াতত্ব যদি আমাদের জীবনে অনুম্থাত হয়_যদি আমর]! প্রতোক 
নারীতে মাতৃবুদ্ধি ও প্রত্যেক মাতায় দেবীবুদ্ধি লাভ করিতে পারি যদি 


পৌষ, ১৩৬৯ ] নিরীক্ষণ ৬৭৩ 


আমরা সর্বভূতে এবং নিজের মধ্যে দেবীর সংস্থিতি অন্কভব করিতে পারি, 
তবেই কালীপুজ1 সর্বতোভাবে সংস্কৃতি সহায্রক হইয়া আমারদের অশেষ 
কল্যাণ সাধন করিবে । 


নিরীক্ষণ 


স্বধ! দেবজ। 
ঘুম-ভাঙা চোখে 
প্রথম দৃষ্টি আকাশের পানে মেলে 
কী দেখিলে তুমি? 
' আগতে দিনের আরম্ভখানি 
স্পষ্ট দেখিতে পেলে ? 


দেখিতে পেয়েছ 
শিপ্ধ সল আলোর তলায় 
গোপন প্রথর তাপ? 
অথবা মৃদুল বায়ুর আড়ালে 
ঝঞ্কার অভিশাপ? 


পড়েছে নয়নে ? 
কিশোর অরুণ সর্প হাসির তলে 
ক্রুদ্ধ সে পণ 
শ্যামা ধরণীরে শোষণ্ণের লাগি 
লুকায়ে রেখেছে ছলে ? 


শুনেছ কি তুমি 
ভোরের পাখীর কাকলি ছন্দে 
তুঃনমদের বাণী 
পড়েছ শুভ্রমেঘের পাখায় 
অলিখিত কথাখানি ? 


নেবেছের রবীন্দ্রনাথ 
রাইহরণ চক্রবত্তা 


কবির নিজের অন্তরে একটি মানব গ্রকৃতির বিশ্বরূপ. আছে এবং বাইরের 
সমাজ্জের আর একটি বিশ্ব প্রকৃতির ছাপ রেখাপাত করছে। অভিজ্ঞতা 
সুরে এবং গ্রীতি সুত্রে অস্থরের এনং বাহিরের মিলন হয়। এই সম্মিলনের 
ফলে কবির “বুদ্ধি এবং হৃদয়. বাদনা এবং অভিজ্ঞতা গলে গিয়ে একটি সম্পূর্ণ 
একা লাভ করে”। “নৈনে্য* তগনহ মানন জীবনের নিগৃঢ সম্পর্ক স্থাপন 
করে। উহা কবির আত্মপ্রকাশ এবং সমগ্র বিশ্বচেতনার বিচিত্র বিকাশ । 
আত্মার বিকাশই কথিত্বের লক্ষ্য, মানব এবং গ্ররুতি উপলক্ষ্য মাত্র। 
“নৈবেদ্* বিশ্বকবি রণীন্দ্রনাথের বিরাট কবিত্বশক্তির ভিত্ভিটাকে শক্ত করে 
ধারণ করেছে । উহ1 যাভা কিছু ধারণ করেছে এবং আরুতি দান করেছে 
তাহ] এক হাতে দিয়েছে সংমম আর এক ভাতে অন্যায়ের সংহার। 
«সৌন্দর্যকে পুরামাত্রায় ভোগ করবার জন্ঠ” যে সংযমের প্রয়োজন, সংযমকে 
সতোর কঠিন ভাঙনে এবং গড়নে বে বিচার, বল, ত্যাগ এবং দৃঢ়তা দরকার, 
তার বিরাট অভ্িত্ব প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বন্ধনমুক্তিতে প্রকাশিত রয়েছে। 
নৈবেছ্য সম্বন্ধে যে সমন্ত আলোচনা রয়েছে তা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 
বাহিরের প্রকাশ মাত্র, উহ যে সমদ্ধ ক্ষেত্রীর মত লাঙল দিয়ে মাটি বিদীর্ণ 
করেছে, মই দিয়ে ঢেলা দলে গুঁড়ো করে সমস্ত ক্ষেত নিড়ানি দিয়েছে আর 
সমন্ত ঘাস ও গুল্ম উপডে নিয়ে সমস্ত ক্ষেত্রকে একেবারে শুন্ত করে বীজ ফল 
ফুল বিকাশের, বিস্তারের এবং প্রকাশের প্রস্তুতি দান করেছে । যথার্থ ভাবে 
কাব্যরস গ্রহণের অধিকাঁবী হবার জন্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ গোড়ায় কঠিন 
চাষ দিতে বাধ্য হয়েছেন। সমস্ত বিপদ এড়িয়ে তিনি পুর্ণতা লাভ করবার 
জন্যে প্রয়োজনহীন সঞ্চয়ের এবং পরিণামহীন পুরস্কার লোভের পথ বর্জন 
করেছেন। সৌন্দর্য সৃষ্টি অসংযত কল্পনাবৃত্তির কর্ম নয়। “নৈবেছ্য* তাই 
নিন্দা প্রশংসার ছুশ্ছেগ্য শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে দুদিনের ঘন অন্ধকারেও 
প্রিয়তমের প্রেম মাধূর্ধে মগ্ন রয়েছে আর কবি ধারণ অতীত অব্যক্ত অনস্তের 
সংগীত থেকে “অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ” লাভ করেছেন। 


পৌষ, ১৩৬০] নৈবেছ্যের রবীজ্নাথ ৬৭৫ 


এই কাব্যে তিনি প্রবৃত্তিকে মাতলামির ক্ষণিক উত্তেজনায় উন্মত্ত করে রাখেন 
নি। সাহিত্য গ্রস্থের 'সৌন্দধবোধ প্রবন্ধে” নৈবেদ্যের আদর্শটির মূলন্রটি 
অন্তন্থরে প্রকাশ করেছেন। উহা! শুধু কাবাক্ষেত্র নয়, জীবনের সবক্ষেত্রেই 
সত্য। পপ্রবৃত্তিকে যদি একেবারে পুরামাস্ত্রায় জলিয়! উঠিতে দিই, তবে যে” 
সৌন্দর্যকে কেবল রাঙাইয়! তুলিবার জন্য তাহার প্রয়োজন, তাহাকে জালাইয়। 
ছাই করিয়া তরে সে ছাড়ে, ফুলকে তুলিতে গিয়া তাহাকে ছিড়িয়! ধুলাস্ 
লুটাইয়! দেয়।” ক্ষুধিত প্রবৃত্তর মধ্যে 'নৈবেছ্য* এমন একটি অমৃত দিয়েছে 
ষা পান করে মানুষ ক্ষুধার কঢ়তাকে, জড়তাকে ও তীব্রতাকে সব সময় জয় 
করে চলে। ঞনৈবেছ” অসীম অনস্ত সত্যের একটি সংযত অবদান এবং 
অসত্যের তীব্র প্রতিবাদ । 

“তোমার ন্'য়ের দণ্ড প্রঙ্চোকের করে অর্পণ করেছ নিজে। 

ক্ষম] যেথা ক্ষীগ ছুর্বলতা, 

হে রুদ্র, নিষ্র যেন হতে পারি তথা 

তোমার আদেশে । যেন রসনায় মম 

সত্যবাক্য ঝলি উঠে খর খড়গস্ম 

আমার ইজিতে ।” 

নৈবেছ্যে ভারতের বিচিত্র ভাব ও রূপ রূপায়িত রয়েছে । ভারতের 
বিচিত্র মূর্তির মধ্যে ভারতের স্বাধীন আত্মা “সেই একাস্ত নির্ভয় অনস্ত 
অমৃত্বার্তা, সে মহা-আনন্দ মন্ত্র, সে সঞ্জীবনী উদ্দাত্তবাণী” লাভ করবার জন্তে 
আধারের পারে জ্যোতির্ময় হহাস্তপুরুষের ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। মৃত্যুকে 
জয় করবার পথ ভারতের উপনিষদ সতাময় রূপে, চিন্ময় ভাবে এবং শিবময় 
বৈরাগ্যে আবিষ্কার করেছে । তাই কবি গৌরবে গেয়েছেন, 

“তারে জেনে, তার পানে চাভি 
মৃতারে লক্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি ।” 

সেই মৃত্যুপ্তয় ভারত পতিত ভারতে' পরিণত হয়েছে। আজ 
ভারতবাসী বিশ্ব সমাজের পরিত্যক্ত, আপন ঘরের ভাগকরা সম্প্রদায় দ্বারা 
নিন্দিত এবং লাঞ্চিত। ভারত যতই পারিবারিক এবং আরণ্যক হয়ে 
উঠেছিল ততই সে বিশ্ব ব্যবহারের অধষোগা হয়েছে । অপর দিকে প্রথম ' 
যুদ্ধের হিংসার উৎসব গেল, দ্বিতীয় যুদ্ধের হিংসার ও ছুডিক্ষের 
মহামারি গেল, এখন তৃতীয় মহাবুদ্ধের "শ্শান-কুকুরদ্ের কাড়াকাড়ি গীতি” 


১ 


৬৭৬ উজ্জরগভাঁরত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


চাগদিকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। “নৈবিগ্যের পবিত্র আয়োজনে শেষ প্রশ্ন 
জেগেছে--“কী তাহার কাজ, কী তাহার শক্তি, কোন্‌ পথ তাহার পথ”? 
কবি উত্তর দিচ্ছেন £__ 

“তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রতোকের করে অর্পণ করেছ নিজে। প্রতোকের 
পরে দিয়েছ শাসনভার হে রাজাধিরাজ। «একদিকে আমাদের দেশীয়তা, 
অপরদিকে আমাদের বন্ধণমুক্তি উভয়ই আমাদের পরিভ্রাণের পক্ষে আবশ্যক ।” 
ভারতকে রক্ষা! করতে হলে ভারতের পক্ষে যাহা স্থায়ী, যাহা সারবান, যাহ! 
গভীর, যাহা ভারতের এক্যবন্ধণের উপায় সেই পথ,আমরা খুঁজে পাচ্ছিনা 
কেন? পথকে রক্ষা করবার জন্য যে সব বেড়া দিয়েছি সে সব বেড়াই সবাইকে 
গ্রাস করছে। আমরা কেবল নীতির বেড়া, ধর্মের বেড়া, শাসনের বেড়া, 
মের বেড়া দিয়েই বাগান রক্ষার কথা জোর গণায় চীৎকার করছি। 
আমাদের প্রেমের কোমলতার মধ্যে হ্তায়ের কঠোরতা, নেই-_-অর্থাৎ শক্ত 
হাড়ের উপর আমাদের নরম শরীরের পত্তন হয় নি। কাজেই স্বাধীনত৷ 
পাবার পর আমরা জড়পিও ভিত্তিহীন হয়ে পড়েছি। 


“অন্যায় যে করে আর অন্তায় যে সে 
তব ঘ্বণ। যেন তারে তৃণসম দহে।” 


আমাদের সমাজে কেহ গরু বধ করলে লমাজের নিকট কঠোর নির্যাতন 
সহ করবে কিন্তু কোন ধনী ধনের উন্মাদনায় শত শত প্রতিবাসীর ভিটামাটি 
উচ্ছন্্ করণে, শত শত দর্রদ্রকে ও আশ্রয়হীনকে নিরয় বুতূক্ষুর দলে 
পরিণত করলে তার কোন পাপও হয় না, প্রায়শ্চিতও হয় না। অর্থের 
বলে, ক্ষমতার অহংকারে ভারতের নীতিরক্ষাকারিগণ প্রতিদিন রাগ, 
দ্বেষং লোভ, গোহ, মিখ্যাচরণে ধর্মনীতির, সমাজনীতির ও শাসননীতির 
ভিত্তিমূল জীর্ণ করে জাতিকে অক্হগীন, বন্ত্রহীন, সম্বলহীন করে পখে বসিয়ে 
দিচ্ছেন তাদের কোন দোষ নেই, তাদের কোন ভূল নেই, তাদের কোন 
কৈফিয়ৎ নেই, তাদের শোচনীয় পতনের দুর্গতির দিকে লক্ষ্য করে ভারতের 
খাষি কবি স্বাধীনতালাভের বন্থপুর্বে উদ্দাত্তকঠে উচ্চারণ করেছেন £__ 


চিত্ত যেথা ভয়শুন্য, উচ্চ যেথা শির, 
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথ| গৃহের প্রাচীর 


ক সা ৪ 


পৌষ, ১৩৬০ নৈবেচ্যের রবীন্দ্রনাথ ৬৭৭ 


পৌরুষেরে করে নি শতধা--নিতা যেথা 

তুমি সর্ব কর্ম চিস্তা আনন্দের নেতা 

নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ 

ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত। 

বাংলার খণ্ষকবি তাই ভারতকে এবং বিশ্বকে খণ্ড খণ্ড করে ভাবেননি । 
“নৈবেছ্যেরঃ দিগন্ত শ্রসার ক্ষেত্রে কবি রেখেছেন মুক্ত নীলাম্বরের আলোক, 
বৈরাগোর ভৈরবী গান, নদীর তরল কল্পোলরোল, তরুচ্ছাষাপুর্ণ জিপ্ঠপল্লীগৃহ 
ঝঁবং বাংলার আকাশ বাতাসে অসীম আনন্দ, শিপ্ধ সন্তোষ কলুষমুক্ত 
কল্যাণ এবং মৃত্য প্রেম। বিশ্বকবি কখনও বস্ত্রহীন জীর্ণ দীন অকন্নহীন 
ভারতের কথা কল্পনা করেন নি, ভোগবিলাসপ্রমত্ত উচ্চজ্খল যুবসমাজের 
কথাও হৃদয়ে স্থান দিয়েযাননি। কবি স্বাধীন ভারতের কল্যাণী হৃদয়লক্ত্ীর 
এবং পুর্ণপ্রন্ফুটিতৃরূপশ মাতৃভাবার ধ্যান করে গিয়েছেন, সেই মঙ্গলের প্রতিষ্ঠার 
জন্য জীবনের সম্পদ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত রয়েছেন । তাই তিনি গেয়েছেন-- 
“তখনি তোমার কার্ধে আনন্দিত মনে সব ছাড়ি যেতে পারি দুঃখে ও 
মরণে ।” দেশের প্রাচুধ্য সম্পদের সম্ভাবনায় কবি মন্মে মর্শে উপলব্ধি 
করেছেন £-- " 
“এ নদীর কলধ্বনি যেথায় বাজে না 
মাতৃ কলকঠসম, যেথায় সাজে না 
কোমলা উর্বরা ভূমি নব নবোত্বে 
নবীন বরণ বস্ত্রে যৌবন গৌরবে 
বসস্তে শরতে বরষায়, রুদ্ধাকাশ 
দিবসরাক্সিরে যেথা! করে না প্রকাশ 
যেথা মাতৃভাষা 

চিত্ত অন্তঃপুরে নাহি করে যাওয়া-আসা 
কল্যাণী হৃদয় লক্ষ্মী, যেথা নিশিদিন 
কল্পনা ফিরিয়া আসে পরিচয় হীন 
পরগৃহদ্বার হতে পথের মাঝারে-__ 
সেখানেও যাই যদ্দি, মন যেন পারে 
সহজে টানিয়া নিতে অন্তহীন শোতে 
তব সদানন্দ ধারা সর্ব ঠাই হতে। 


৬৭৮ উজ্জ্লভারত [৬ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


নৈবেগ্যের অনেক কবিতায় উপনিষদের মুলন্থরটি অস্তনিহিত রয়েছে। 
কবি যেন বিশ্বমানবের ও বিশ্বপ্রকতির অসীম রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। 
উপনিষদের মন্ত্রে মন্ত্রে যে শান্তিময় জ্যোতির্ময় রূপ রূপায়িত, হ্বর্গমতে যে 
শাস্তিময়ী গ্রীতি অব্যক্ত ও অবিচ্ছিন্ন, যেই তেজোরূপী, বীধরূগী, বলরূগী, 
ওজোরূপী আদিত্যদেবের জীবনপ্রবাহ মূর্ত, সেই সত্যের স্বরূপ কবির 
প্রত্যেকটি রূপে রসে শবে, গন্ধে, স্পর্শে ষেন প্রকাশিত । পবিস্রতার মহিমায়, 
শান্তির দৌরভে এবং দীথির প্রভায় “নৈবেছ্য” ষেন ভারতের ধ্যানের উপলব্ধি 
প্রস্থত জীবন সত্যকে চিরগতিশীল এবং বিকাশশীল কুরে অতুলনীয় গৌরবের 
সম্পদ হয়ে রয়েছে । অনন্তের উপাসনায় কৰি তাই গেয়েছেন £_- ্‌ 


হে অনন্ত, যেখ। তুমি ধারণা-অতীত 
সেখ। হতে আনন্দে অব্যক্ত সংগীত 
ঝরিয়া পড়িছে নামি--অপৃষ্তঠ অগম « 
হিমা্র শিখর হতে জাহ্ধীর সম। 
ক রঃ রি 
চিত্তবাতায়ন মম 
সে অগমা অচিষ্তোের পানে রাজদিন 
রাখিব উন্মুক্ত করি হে অন্তবিহীন। 


বিশ্বকবির শিল্প চাতুর্ষের পৌন্দ্য এবং রলসোপলন্ধি এই অস্তবিহীন 
অনস্তের ধ্যানে নয় । তাহার শ্রেষ্ঠত্বের মাধুর্য সট্টি করেছেন অসীম আকাশকে 
মপীম নীড়েরপ্সংগে বন্ধনের গৌরব দিয়ে। দিগন্ত বদরের মহাবেস্তৃত 
অসীমায় “লীমাবন্ধ আমিকে" অভিন্নরূপের যোগন্ত্র দিয়ে, জীবনের ভালো- 
বাসার নিশ্চিত প্রতায়ের সংগে মৃতার ভালোপাসার মিলন সমাধি রচনা করে। 
নৈবেদ্োর অপুর্ব পরিচয় সনীমের অন্তরে অসীমের বন্দনায়, মৃত্যুর পারে 
অমতের আরাধনাম়--দুর হতে দুরে যা জ্যোতিরময়রূপে, নিকট হতে অতি 
নিকটে তা? অন্তরের ও বাহিরের মহানন্দময় মুক্তির আন্বাদে। কবির বিচিত্র 
আনন্দের সুর প্রকাশিত হয়েছে বিচিজ্ঞ চিত্রে £-- 


একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়। 
হে সুন্দর, নীড়ে তব প্রেম সনিবিড়, 


পৌষ, ১৩৬০ ] নৈবেছ্ের রবীন্দ্রনাথ ৬৭৪ 


তুমি যেখ! আমাদের আত্মার আকাশ 
অপার সঞ্চার ক্ষেত্র, সেখ শুভ্রভাম; 
দিন নাই, রাত্রি নাই, নাই জন-প্রাণী, 
বর্ণ নাই, গন্ধ নাই-_-নাই, নাই বাণী। 
এখন সব চেয়ে বড় প্রপ্ন এই, বিশ্বকবি অসীমের উপলব্ধি কি ভাবে 
করেছেন! এমন ত 'বৈরাগ্য সাধন সম্পদ” তার ছিল না, এমন ত যোগবল 
বা তপস্তাবল হিল না যে “সীমার মাঝে অসীমের আনন?” লাভ করবেন। 
তবে এই অনন্তশক্তির প্রব্যহ, অশীম সৌন্দর্যের প্রকাশ এল কোন্‌ পথে? 
যেই পথ অত্যন্ত সহজ এবং স্থন্দর সেই পখটি ধরে বিশ্বকবি “নৈবেগ্ে অসীমের 
প্রেম আন্বাদ করেছেন। ভাবে ভাবে, হৃদয়ে হৃদয়ে, সথদূরে ও নিকটে এই 
প্রেমসত্য অবলম্বন করে সব সত্য লাভ করাযায়। এই সহজ ও মধুর পবিশ্র 
প্রেম লাভ করবার জন্ত,সাখন ভঞজনের আয়োজন দরকার হয় না, ঘরে বসেই 
সব দেখা যায়, জানা যায়, লাভ করা যায় এবং বিলি করাযায়। তাই কবি 
নৈবেছেে গেয়েছেন-_-“তব প্রমে ধন্য তুমি করেছ 'সামারে, প্রিয়তম, তবু শুধু 
মাধুধ মাঝারে চাহি না শিমগ্ন করে রাখিতে হৃদয় । আপা যেথায় ধরা দলে, 
শ্নেহময়, বিাচন্র পৌন্দর্ডোরে, কত স্রেহে প্রেমে কত রূপে-:সেথা আমি 
রাহব না থেমে তোমার প্রণয় অভিমানে |” এই অসীম প্রেমের পবিজ্র সসীম 
পথ প্রেমিক কবারও উপলব্ধি করেছেঁন। জলের মধ্যে দাড়িয়ে প্রমহীন 
পিপাপী মূর্থ জল পান করে না, আপন ঘটের মর্ম নাঞ্জেনে জলের জন্ত ঘুরে 
বেড়ায় এবং কেদে মরে, অঞ্ধ হয়ে ঘরে ঘরে ষে দাপক জলেতাও সেদদেখে না। 
তাই বিশ্বকবির স্তায় কবীরও গেয়েছিলেন £-- 
বিণ] প্রীতকে মানু বা 
কহি ঠৌর না গাবৈ। 
নাম সনেহ জব মিলে 
তবগ্ী সচ পাবৈ। 
অজর অমর ঘরলে চলৈ 
'ভব জল নহি' আবৈ। 
উঠার অর্থ খুব স্পষ্ট । প্রেম বিনা মানুষ কোথাও ঠাই প্রাপ্ত হয় না। 
প্রেমনামে যখন প্রীতি হয়, তখনই সেই সত্যকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, প্রীতি 
তখন অঞজ্জর অমর সত্যের ঘরে নিয়ে যায়, আর ভবজলে আসতে হয় ন। 
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অপনে ঘটকে মরম না জ্কানৈ 
করে কৌন জলকৈ আশা । 
আপন প্রেমঘটের মন্্ সে জানে না, তাই কোন্‌ জলের কামনা সে 
করে। দুরের মাঝে বিশ্বকবি নিজেকে পেয়েছেন, নিকটের মাঝেও আপনাকে 
জেনেছেন। প্রেমের অস্তিত্ব সর্বত্র বিরাজমান। আপনপর ভেদদের কোন 


বালাই নেই। 
হে দর হইতে দর, হে নিকটতম, 


যেথায় নিকটে তুমি সেথা তুমি মম; 
যেথায় স্বদুরে তুমি সেথা আমি তব। 
কাছে তৃমি নানাভাবে নিত্য নবনব 
সখে দুঃখে জনমে মরণে। 
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বন্ধনের মধ্যে মুক্তির আস্বাদন করেই তৃপ্ত হন নি, 
অতৃষ্ধ রয়েছেন মহাতৃপ্তির ও মহানন্দের আশায়। “নৈবেগ্যের ছত্রে ছত্রে” 
ভগবৎ প্রেমের ও ভগবতৎশক্তির সান্িধ্যের বিরাট ক্রিয়াশীলতা রয়েছে । 
এই শক্তির সাধনায়, এই সেবার নিষ্ঠায় কবি শুধু ধ্যানে জেনেছেন-__ 
তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে 
যত দুরে আমি যাই 
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু, 
কোথা বিচ্ছেদ নাই। 
ভগবৎ প্রেমে মুগ্ধ হ'লে ত স্থখছুঃখ, সম্পদ বিপদ, জয় পরাজয় সমভাবে দেখা 


যায়। 
যারা কাছে আছে তার! কাছে থাক্‌ 


তারা তো পারেন! জানিতে 
তাহাদের চেয়ে তুমি কাছে আছ 
আমার হৃদয় খানিতে। 
“নৈবেদ্য” ভারতের অন্তরাত্মার উজ্জ্বল প্রদীপ। কোথায় সন্তানের সেবা 
ও সাধনা, কোথায় সীমা ও অলীমের আশ্চর্য্য মিলন? “সাহিত্য” ও সভ্যতার" 
সৌন্দর্য ও সাধনার এমন সমাবেশ কোথায়? 
নৈবেদ্য ! তোমার নিবেদন নব নব অংকুরের নব নব জীবন দান করে 
বর্তমান ভারতকে আনন্দনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত করুক। 


বত্বা 


অনিলকুমার সমজঘার 
পরিচয় 
রত্বা ৮" তুলসীদাসের পত্বী। 
ছন্দ : রত্বার ছোট বোন। 
তুলসীদাস উঃ রত্বার স্বামী । 


স্থান :-_রত্বার পিত্রা্নয়ের একটি কক্ষ । সময় :__বাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। 

[ একখানি সাধারণ ঘর। ঘরের এক পাশে একখানা পালঙ্ক, তাঁর পাশে 
এক দরজা, পাশের ঘরে তা” দিয়ে যাওয়। আসা যায়। ডানদিকে এক গরাদহীন. 
খোলা জান্লা। এক কোণে একটি গ্রদীপ জলছে। বাইরে ভীষণ দূর্য্যোগ-- 
ঝড়-ঝঞ্ধা চলছে ;. মান্তঝ মাঝে বিদ্যুৎ চম্কাচ্ছে। ঝড়ের প্রচণ্ডতায় মাঝে, 
মাঝে জানালার কপাট ঝন্ঝনিয়ে উঠছে । দম্ক1 হাওয়ায় ঘরের প্রদীপটি 
মাঝে মাঝে কম্পিত হচ্ছে। পালক্কের ওপর রত্বা শায্মিতা। রাত্রির দ্বিতীয় 
প্রহর উত্তীর্ণ হলেও তার চোখে ঘুম আসছে না। তীব্র অস্থিরতায় মাঝে 
মাঝে এপাশ ও-পাশ করছে । সহলা আকাশ বাতাস কাপিয়ে কোথায় যেন * 
ব্জপাত হ'ল। বিদ্যুতের আলোতে সমস্ত ঘরটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো 
ক্ষণিকের জন্য | রত্বা চমকে বিছানা ছেড়ে উঠে বসলো। কিভেবে সে 
খোলা জানালাটির কাছে এগিয়ে গেল--তারপর খানিকক্ষণ একাগ্র দৃষ্টিতে 
বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো। জলের ঝাপটায় তার মুখমণ্ডল ও কেশের 
অনেকটা ভিজে গেল । খানিকক্ষণ এভাবে থেকে সন্তর্পণে পুনরায় বিছানাতে 
এসে গা এলিয়ে দ্িল। খোলা জানল! দ্রিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলো! 
নিম্পলক ভাবে । মাঝের খোলা দরজা! দিয়ে পাশের ঘর হতে ধারে ধীরে 
ছন্দ এ ঘরে প্রবেশ করলো ] 
ছন্দা-_[ বিম্মিতভাবে ] তুমি এখনও শোওনি দিদি! 
রত্বা-_[ চমকে ] কে? ওঃ ছন্দা! কী করবো বোন? ঘুম যে আসছে না। 

তুইও তে! এখনে! জেগে রয়েছিস্‌-- | 
ছন্দা_-( হেসে) আমি তো এই সবে জাগলুম ঘুম হতে-_বাঁজ পড়ার তীব্র শব 
শুনে । তোমার জানলাটা খোল! ছিলো-__-তাই তা বন্ধ করতে এলুম 
২ 
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(জানালার কাছে এগুতে এগুতে ) ওঃ ! কী ভীষণ ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে 
দিদি! হাড়ে হাড়ে কাপুনী লাগছে । 

রত্বা-_জানলাটাকে খোলাই থাকতে দে ছন্দ ! 

ছন্দা-কেন? কোন অস্থখে পড়বার মতলবে আছো বুঝি তুমি? 

রত্বা--( শুকনো হাসি হেসে ) শীতল পবনের মাদকতাতে কখনো কী কেউ 
অস্থুথে পড়ে রে পাগলী? আয় ছন্দা! আমার কাছটাতে একটু 
বোস! ৰ 

ছন্দা-_-( জানাল! বন্ধের উপক্রম করে ) একে তুমি শীতল পবন বলছে। দিদি ! 
আজ যে ধরার উণপঞ্চাশ পবন একত্ব হয়ে বিরাট মততায় 
মেতেছে । 

' রত্বা-( কঠোর ম্বরে) যদি তুই সত্যিই জানল! বদ্ধ করিস ছন্না, তবে আমি 
যে দম্‌ আটকে মরে যাবো । আমার প্রতি শিরা-উপশিরাগুলো৷ যেন 
জলে পুড়ে খাক্‌ হয়ে যাচ্ছে। এ 

ছন্দী-_-€ বিন্মিত ভাবে ঘুরে রত্বার দিকে এগুতে এগ্ততে ) কী বলছে! দিদি? 
আমি যে একবর্ণ 9 বুঝতে পারছি না। 

রত্বা--আমি ঠিক কথাই বলছি। আয় তুই, আমার কাছে এসে বোস্‌ ছন্দা। 

ছন্দা--(রত্বার কোলের কাছে বসে তার নাড়ী দেখতে দেখতে ) দেখি দিদি 
তোমার জর হয়নি তে1? 

রত্বা--( হেসে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ) না রে পাগলী, না! যে তাপে আমি দগ্ধ 
হচ্ছি, সে তাপ তুই নাড়ীতে পাবিনা রে! আমার এই বুকের ওপর 
হাত রেখে দেখতো] বোন। প্রায়শ্চিত্তের অনলে আমার হ্বদ্পিওটা 
তিল তিল করে জলে-পুড়ে যাচ্ছে। 

ছন্দা-_কীসের প্রায়শ্চিত্ত দিদি ? 

রত্বা--ছন্দা! আমার নিজের অজ্জাতেই এক মহাপাপ করে ফেলেছি--সেই 
পাপ এখন সহম্র বৃশ্চিক দংশন জালার ন্যায় জালিয়ে মারছে। নরকের 
নিদারুণ যন্ত্রণাও এ ব্যথার সাথে তুলনা হতে পারে না। 

ছন্দা--আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না দিদি! তুমি এমন কোন পাপ 
করেছো যা আমি ত্বপ্নেও ভাবতে পারি না। 

রত্বা-কেন? এখানে আসাট] কী পাপ নয়? 

ছন্দাঁ_-( দৃঢ়স্বরে ) না, পিত্রালয়ে আসা মোটেই পাপ নয়। 


পৌষ, ১৩৬০ 1 রত্বা ৬৮৩ 


রত্বা_ নিশ্চয়ই পাপ! স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার বিনা অন্থমতিতে হঠাৎ 
স্বামীর ঘর ছেড়ে বাপের বাড়ী চলে আদ কী উচিত? 
€ছন্দা কোনই উত্তর ন! দিয়ে--জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলো ) 
তুইও তো মায়ের কাছে এসেছিস্‌ ছন্দা! তুই কী তোর স্বামীর বিনা 
অনুমতিতে ই আর তার উপস্থিত বিনাই তার ঘর দোর ছেড়ে চলে 
এসেছিস্? কী, উত্তর দিচ্ছিস না যে! 

ছন্দা__[ ধীরে ] নাদ্দিদি, না! আমি যে তার অঙ্গমতি নিয়েই এখানে 
এসেছি। 

রত্বা-__তবে তুই আমার প্রাণের জালা-যন্ত্রণা বুঝতে পারবিনা। আমি হঠাৎ 
এখানে এসেই যে বড্ড পাপ করে ফেলেছি ছন্দা! যখন তিনি ঘরে 
ফিরে আসবেন...আমাকে ঘরে দেখতে না পেয়ে কত কী ভাববেন, 
বলতো! কী দশ] তার হবে? কী করে তিনি খাবেন বানি অন্্রগুলো?, 
কী করে *আসবে ওঁর ঘুম? কী ভাবে **. (প্রবল আবেগে রত্বার 
কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস হৃদয়ের অন্ত:স্থল হতে বেড়িয়ে 
আসে )। 

ছন্দা-__(সান্বনার ম্বরে) দিদি! তোমার ভাবুকতা এখনো যায়নি দেখছি-_- , 
পুরুষ মানুষ অত কোমল হয়না যতট] তুমি--"*** 

রত্বা-_( বাধা দিয়ে) তুই তা হলে পুরুষের বাইরের রূপটাই দেখেছিস ছন্দ ! 
গুদের অন্তরাত্মাটা আর দেখিস নি। ওরা বাইরে ষতট1 কঠোর 
ভিতরে ততই কোমল । তার ওপর উনি'**উনি তো দেবতা ছন্দ! 
দেবতা ! নিজের প্রাণের চাইতেও আমায় ভালবাসেন বেশী। আমার 
এক পলকের বিয়োগ ব্যথা যে ওর সহা হয় না ছন্দা! আমি 
জানি ছন্দা--আমি জানি--উনি যে আমার বিরহ ব্যথায় জেগে জেগে 
রাত কাটাচ্ছেন-_-ঘরের প্রদীপও তিনি জালেন নি। অন্ধকারে... 
গহন অন্ধকারে বিছানায় পড়ে পড়ে তিনি যে কেবলই দীর্ঘনিঃশ্বাস 
ফেলছেন...গর আর্ত দীর্ঘশ্বাম আমি যে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি ছন্দ! 

ছন্দা__কী যে বলছে। তুমি দিদি! ও ঘরে মা শুয়ে আছেন। শুনতে পেলে 
কী ভাববেন বলতো? সন্ধ্যাবেলা তুমি ক্ষিধে নেই বলে খাওনি 

“মোটেই আর এখন যদ্দি মা সত্যি কথা৷ সব বুঝতে পারেন তবে."তুমি 

কান্না! থামাও দিদি ! 
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রত্বা--( সংযতম্বরে ) জানি ছন্দা, মা কী ভাববেন । হয়তো! বলবেন-_“বিয়ে 
দেবার পর মেয়ের ওপর কী মায়ের কোন অধিকারই নেই?” তার 
উত্তর আমি মায়ের ভাষাতেই দেব ছন্দা। বিদায়ের সময় ম৷ মেয়েকে 
এই বলেই আশীর্বাদ করেন__“পতির অন্গগামিনী হও--আজ হতে 
পর্তির ঘরই তোমার ঘর বৎসে।” তোর মনে পড়ে কী ছন্দা মায়ের 
সে কথা? তোকেও তো মা এই বলেই বিদ্রায়ক্ষণে আশীর্বাদ 
করেছিলেন। 

ছন্দা__-সব কথাই মনে আছে দিদি । তাবলে এখন কেদে কীলাভ বল? 
যা হবার ত। তে] হয়েই গেছে । তিনি সংবাদ ও পেয়েছেন নিশ্চয়ই যে 
তুমি এখানে এসেছে! । 

রত্বা-_-পাশের বাড়ীর একটি মেয়েকে বলে এসেছিলাম আসবার সময়। গুঁকে 
বলেছে কিনা কে জানে! 

ছন্দাঁ-কেন বলবে না তুমি অনথক ভাবছে তার জন্য। তুমি এখন একটু 
ঘুমোর তো দিদি ! 

রত্বা--আমার যে কিছুতেই খুম আসছে না ছন্না। আচ্ছা হন্না! যদি আমি 
কাঞ্চনদাদার বিয়েতে না যাই_-তবে মাথা তো রাগ করবেন না? 

ছন্দা--রাগ করবেন না কেন? কিন্তু তুমি একথা! কেন জিজ্ঞানা করছে? 
বুঝতে পারছি না। কাল সকালেই তো আমরা সবাই মামার 
ওখানে যাচ্ছি। 

রত্বা_-তোরা যাস্‌ ছন্দা! আমার যাওয়া হবে না। 

ছন্দা--( আশ্চর্য্য স্বরে ) যার জন্য এতদূর এসেছো...আর সেখানেই যাবে না? 
মাও তো যাচ্ছেন আমাদের সাথে। 

বত্বু-ন্ধ্যোদম় হবার সাথে সাথেই আমি রাজপুর চলে যাবেো!। গুর বিরহ 
বেদনা আমার নিতান্তই অসহা লাগবে ছন্দা--আমি তা সইতে 
পারবো না। 

ছন্দা_-( হেসে) ওঃ এই কথা! সকাল হতে এখনো ঢের বাকী। 
আমার কথা শোন দিদি, তুমি এখনই রাজপুর চলে যাও! মাকে 
জাগিয়ে যাত্রার আয়োজন করিগে । 

রত্বা-আমি সত্য কথাই বলছি ছন্দা! আর তুই করছিস উপহাস! সত্যি 
তুই যদ্দি এরূপ বিদ্রপ করবি ছন্দা--তবে আমি ডাক ছেড়ে কাদবো-: 
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হন্দা__না দিদিনা! কেঁদে না লক্মীটি! আমি পরিহাস আর করবে! না। 
এবার ধদি করি তবে আমায় যে সাজা হয় দ্িও। সত, গ্রভাতেই যদি 
তৃমি রাজপুর যাও তাতে কেউ বাধা দেবে না। এখন তো রাত অনেক 
বাকী আছে-_তুমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো। আর রাতটা যে 
বিশ্রামের জন্তই সে কথাও তোমার অজান। নয় দিদ্দি। 

রত্বা-_মাকে সব কথ! বলতে লঙ্জী1 করবে ছন্দা! তৃই মাকে সব কথা বলিস । 

হর্ন বেশ--বলবো। 

রত্বা--কথা দে ! ৪ 

ছন্দা__-বলছিতে1--বলবো--বলবো--বলবো ! ব্যস এবার তো বিশ্বাস হল? 
এখন চুপটি করে ঘুমোয় দেখি! 

রত্বা-গ্যাখ কথার যেন খেলাপ ন1 হয় ছন্দা, তিন সতা করেছিম্‌! তুলিস্‌ 
নাযেন! , * ' 

হন্দা_-ভূলবো না-ভুলবে! না ভুলবো না--সকাল হবার সাথে সাথেই আমি 
সব ঠিক করে দেবো 'খন। 

( ছন্দ! বিছান। হতে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে যায়) 

রত্বা_গ্যাখ ছন্দাঁ! তোর কথার যদি খেলাপ হয়-তা"হলে আমি কিছু" 
খেয়ে প্রাণ ত্যাগ করবো কিন্তু__ 

হন্দা-( ঘুরে--রত্বার হাত নিজের হাতে নিয়ে) এ কী কথা তুমি বলছে! 
দিদি! আমার মাথার দিব্যি রইলো-__ফের যদ্দি তুমি ওমনি কথা 
বলবে****** । আমার ওপর......তোমার ছন্দার ৪পর এটুকু বিশ্বাস 
রেখো দিদি। 

রত্বা-_( ছন্দাকে বুকে জড়িয়ে ) আমার প্রাণের ছন্দা! এবার আমার বুকের 
পাথর নামূলো তোর কথাতে ছন্দ ।'যা শো গে ঘ।! আমিও ঘুমোবার 
চেষ্টা করবে] 

[ ছন্দার প্রস্থান। রত্বা পালছ্কে শুয্বে পড়ে। বাইরে তখনও ঝড়ের 
তাগব নর্তন চলছে। জানলা পথে তুলসীদাসের প্রবেশ। তার পরিধান- 
বন্ত্রভিজে একাকার--কাপছেন শীতে ঠক্‌ ঠক্‌ করে-_চুলগুলে। মুখের ওপর এসে 
পড়েছে--সতর্ক দৃষ্টিতে চার দিকে চোখ বুলিয়ে__রত্বাকে পালস্কে দেখে তৃপ্তির 
হালিতে তীর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন 
রত্বার কাছে। তার কাণের কাছে মুখ নামিয়ে খুবই ধীর ও সংযত স্বরে-_ ] 
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তুলসীদাস-_রত্বা! রত্বা! 

রত্বা-( চমকে উঠে) কে? চোর । 

তুলসী--( নিজের হাত দিয়ে রত্বার মুখ চেপে ধরে) আমি...তুলসী, রত্বা ! 
আমার প্রাণের রত্ব!! চেয়ে দ্রেখা***আমি ! তুলসী! 

(রত্বা চিনতে পারলো প্রদীপের জ্যোতিতে ! তুলসীদাস রত্বার মুখের 

ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিল) | 

রত্বা--( দাড়িয়ে) তু-মি? এ সময়" 7? এখানে", ? 

তুলসী--(পুলকিত স্বরে ) হ্যা পরিয়ে! তোমার বিরহ বেদনা সইতে না 
পেরে। তুমি আমায় একলা! ছেড়ে.কেন চলে এসেছে রত্বা! তুমি কী 
ভাবতে পারলে না যে বিরহ বেদন। শুধু নারীর হৃদয়েই থাকে না, সে 
ব্যথার আগুন পুরুষের হৃদয়কেও জালিয়ে খাক্‌ করে দেয় । 

রত্বা--( বিছানার চাদ্ররখান। তুলসীদাঁসকে দিয়ে ) তোমার শরিধেয় বস্ত্র সব 
ভিজে গেছে; আগে এট জড়িয়ে বস্ত্র পরিবর্তন করে নাও তো! 

তুলসী--( চাদর নিম্নে ঘরের এক কোণে গিয়ে বন্ম পরিবর্তন করলো ) তোমার 
মত রত্ব পেয়ে আমার সব ছুঃখের অবসান ভয়ে গেছে রত্বা-না চাঁদরের 
না আগুনের প্রয়োজন, (পালস্কের ওপর বসে পড়ে) এসো রত্বা! 
আমার কোলে মাথা রেখে কথা দাও যে আর কখনোও আমায় না বলে 
তুমি কোথাও যাবে না! 

রত্বা--(কাছে এসে ) আমার চলে আসাতে তোমার খুবই কষ্ট হয়েছে...না ? 

তুলপী-কষ্ট! রত্বা! নিশ্রাণ দেহে সাংসারিক কোন কষ্ট অস্গভব হয় না, 
আমার চেতনা, আমার প্রেরণা, আমার শক্তি-সাহস কে যেন যাছু 
মন্ত্রে ছিনিয়ে নিয়েছিলো । তাই আমার পা” ছু খানা এদ্দিক পানেই-- 
বং চলে এসেছে । আর.*..** 

রত্বা-( বাধা দিয়ে) আর তুমি এই ভয়ানক ছুধ্যোগময়ী রাত, প্রবল ঝঞ্! 
আর বারিপাত ভীষণ প্রভগ্তনকে উপেক্ষা করেই রওনা হয়ে চলে 
এলে? 

তুলসী--আমার চোখের বর্ষা আর হৃদয়ের প্রভঞ্জন এর তুলনায় বাইরের এই 
ঝড়-বঞ্ধা গ্রভঞ্জনের কী তুলনা হতে পারে রত্বা? প্রতিটি বারি-নিন্দুই 
যে আমায় জোগাচ্ছিল প্রেরণা। পবনের দীর্ঘ শ্বাস আমার বুক ফাটা! 
হাহাকারের তলায় চাঁপা পড়ে যাচ্ছিলো। মেঘের গর্জন আর বিদ্যুতের 
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অগ্নি-শিখাইতো। আমার পথের প্রদীপ হয়ে যাত্রা পথের সহায়ক 
হয়েছিল। 

রত্বা-_( তুলসীর পদ প্রীস্তে মাথা রেখে ) তোমায় পেয়ে আমি সত্য সতাই ঘন্টা 
হয়েছি নাথ! তবু.”"তবুও আমার মত এক অতি সাধারণ নারীর জন্য 
এত কষ্ট আর নিজের অমূল্য জীবন উপেক্ষা করা তোমার মতন জ্ঞানীর 
কী উচিত হয়েছে প্রভু! 

তুলসী--( রত্বাকে উঠিয়ে পাশে বসিয়ে) তুমিই যে আমার হৃদয়ের শক্তি রত্বা 1 
তুমি তো সাধারণ স্ত্রী নও রত । জীবনের খোজে যদি জীবন চলে 
তাতে দুঃখের কী আছে? এই তো! জীবনের সার্থকতা । 

রত্বা-_জীবনট1 যে এক অমূল্য সম্পদ প্রভু! তুমি কী জান না, নাথ, তা' 
নিয়ে ছেলে-খেলা করা কত বড় অন্তায়! তুমি এখানে এসে মোটেই, 
ভালো কাঁজ করোনি ! 

তুলশী-_( ক্ষন মনে ) আমি এখানে আসাতে তুমি স্থখী নও রত্বা ? 

রত্বা-নিজের আরাধ্য দেবতাকে পেলে কে না স্থধী হয় প্রভু? কিন্ত তুমি 
আর আমি উভয়েই যে সমাজে বাস করি। তাই সমাজে থেকে, 
সমাজের অন্শাসন মেনে চলাই যে মান্থষের সব চাইতে বড় কর্তব্য নাথ! 

তুলসী--ন্বামী স্ত্রীর মিলন সামাজিক পাপ নয় রত্বা--তা যেখানেই হোক। 
তুমি আমার ধর্পত্তী। অগ্নি সাক্ষী করে নারায়ণ শিলা সাক্ষী রেখে 
তোমায় আমি গ্রহণ করেছিলেম রত্বা। তাই এখানে এসে আমি ন। 
সামাজিক মর্ধ্যাদ] ক্ষুগ্ন করেছি__না কোন অপরাধ করেছি ! 

রত্বা-_তুমি ষে পুরুষ! তুমি তো। আমার কথা মোটে বুঝতে পারছো না। 
লোক-ল'জ মেয়েলোকের চিরদিন রাখতেই হয়। যদ্দি মা বা ছন্দ 
হঠাৎ এখানে এসে পড়ে--তবে কী ভাববে বল দ্রিকি? সবাই যে 
তোমায় পরিহাস করবে-__ 

তুলসী--( দৃঢ় স্বরে ) সমাজের পরিহাসের চিস্তা আমি করি না রত্বা। আমার 
সমাজ আমার সংসার আমার জীবন সবই যে তুমি রত্বা। বিশ্বের আর 
সব কিছুই আমার কাছে জড় পদার্থ_-চেতন কেবল আমি আর তুমি । 

রত্বা্০তোমার প্রগাঢ় প্রেম দেখে আমার নিজের উপরেই নিজের হিংসে হয়। 
তুমি যে মহান্! তোমার এঁ শ্রীচরণপন্মের ধূলীকণা হবারও যোগ্য 
আমি নই। 


৬৮৮ উজ্জ্লভারত [ ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


তুলপী-_€ ভাবাবেশে ) তুমি যে আমার হ্ৃদয়েশ্বরী রত্বা! তুমি যে আমার 
শ্রেষ্ঠ রত্ব। তোমায় পেয়ে আমি কৃতার্থ। (তৃথির নিঃশ্বাস ফেললো) 

রত্বা-__তুমি আমায় লঙ্জায় ফেলো না নাথ! তোমার পথে পড়ি! আমার 
মধ্যে এমন কি আছে-_যার জন্ত তোমার হৃদয়ের অন্ত:ঃস্থলে এত স্থান 
দিয়েছো প্রভেো।? 

তুসলী-_কেন? তোমার এ শ্তামঘন কুঞ্চিত কেশদামঃ*টাদ নিউড়ানো 
কমনীয় মুখশ্রী, তিলফুলনিন্দিত স্থৃউচ্চ নাসিকা'"" 

রত্বা--( পাঁলক্ক হতে উঠে বাধ] দিয়ে) থাক্‌ থাঁক্‌-**-*বাস্‌ সবই বুঝেছি নাথ ! 
তোমার প্রয়োজন আমাকে নয়-__আমার রূপ, আমার সৌন্দর্যাটুকুই | 
এই ক্ষণনশ্বর দেহ-লৌন্দর্য্যের প্রতি তোমার এই প্রবল মোহ দেখে 
আমার যার পর নাই ছুঃখ বোধ হচ্ছে। 

তুলসী--( উঠে রত্থার দিকে অগ্রসর হয় ) আজকের এই*রাতটুক্কু দুঃখ অভি- 
মানের জন্য নয় রত্বা। মান-অভিমান অন্য দিনও তো! করতে অবসর 
পাবে রত্বা। প্রভাত হতে আর বেশী দেরী নেই। এসো” *ছুদণ্ড 
আমরা প্রাণ ভরে দুটি কথা কই। 

". [তুলসীদাস রত্বাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করতে এগিয়ে গেল__বত্ব। দুপা 

পিছিয়ে গেল এবং রত্বার মুখে চোখে বিরক্তির ভাব ফুটে উঠলে 7 

রত্বা--€ বিরক্ত ও বিদ্রপের স্বরে ) তোমার ভালো বাসার সীমারেখা কী এই 
পর্যস্তই নাকি! 

তুলসী-_ (কাতরস্বরে ) কেন অভিমান করছে! রত্বা? বেশী বাকী নেই 
সুর্ধ্যোদর হতে। তুমিই তো আমার প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহ নিয়ে 
সমস্ত রাত অনিদ্রীয় কাটাচ্ছিলে। আর এখন, যখন আমি নিজে 
তোমার সমুখে উপস্থিত, তখন কেন তুমি আমার প্রাণে কষ্ট দিচ্ছ? 

রত্বা--( বিশ্মিত ভাবে ) আমি তোমার আগমনের প্রতীক্ষায় বিমিদ্-রজনী 
যাপন করছিলাম? আমি তো স্বপ্নেও ভাবিনি যে এই দূর্যোগময়ী 
রাতের গহন ত্বাধারে তৃমি এখানে আসবে । 

তুলসী-_-তবে......তবে কেন জেগে রত্বা--. তোমার বাতায়নঘ্বার উন্মুক্ত রেখে__ 

[ সহসা একটি বজ্রপাত হল, সামনের বড় তাল গাছটার মাথায় বিদ্যুতের 
লেলিহান বহ্ছি শিখায় চোখ ঝলসে গেল, তুলসী কেঁপে উঠলো ] তোমার 
প্রেম আমায় অন্ধ করেছিল বত্বা। 


পৌষ, ১৩৬০ ] রত্বা ৬৮৯ 


রত্বা-_জগদীশ্বর তোমায় রক্ষা করেছেন। না হলে ষদিএ বজ্র". থাক্‌ 
তুমি ভূল বলছো নাথ! প্রেম আর আসক্তিতে যে অনেক প্রভেদ । তুমি 
প্রেমের নামে কেন মিথ্যা কলঙ্ক কালিমা লাগাচ্ছে? প্রেম তোমায় 


অন্ধ করেনি......করেছিলো রত্বার আসক্তি আর তোমার দেহের 
ক্ষধাটাই । আমার ক্ষুটনোম্মুখ যৌবন...আমার দেহ'**আমার রূপের 
মোহ ৪৮৮৬ 


তুলসী-_( বাধা দিয়ে ) এ কথা তুমি তোমার মুখ দিয়েও উচ্চারণ করতে দ্বিধা 
করলে না রত! ** 

রত্বা--সত্য যে সব সময়েই কটু হয় নাথ! তুমি যে শারীরিক মিলনকেই সত্য 
মিলন মনে করছো, ইন্জ্িয়ের বাহক স্থথকেই সত্যিকারের স্থুখ বলে: 
মনে করছে1.**** 

তুলসী-- ( আবেগে )*রত্বা ! 

রত্বা-:€( আগের কথার স্থরেই ) তোমার কাছে হৃদগ্জের মিলটার কোনই অর্থ 
হয় না-_তুমি জানো না কাকে বলে আম্মার পবিত্রতম সঙ্গম'"**" 

তুলসী_-€ এগিগজে এসে ) আমার ব্যথিত হ্ৃবদ়টাকে এই শব্-শরে আহত 
করোনা রত্বা! তোমার এ মুণাল ভূজে আমাকে বেধে-আমাকে 
একটু তৃপ্তি দাও রত্বা-***** 

রত্বা--এসব কথ! ধলে তুমি আমায় অযথা লজ্জায় ফেলছো নাথ! আর তুমি 
তোমার অজ্ঞানতার পরিচয় নিজেই দিচ্ছ । সত্যি সত্যিই যদি তোমার 
এখন অবলম্বনের প্রয়োজন হয়--সে আশ্রয় তার কাছেই চাও যিনি 
এই বিরাট বিশ্বের পালনকর্তা, তোমাকে আমাকে আর কত জীবকেই 
ধিনি তার শীতল কোমল ছায়াতে-স্থান দিতে পারেন। তাকেই স্মরণ করো, 
ঘিনি আজ তোমার অমূল্য জীবনকে বাচিয়েছেন। আমি নারী-_ 
নিজেই দুর্বলতার কেন্্র-বিন্দু! যাকে তুমি সৌন্দধ্যের সাকার প্রতিমা 
মনে করছো, তা যে কুরূপ হতেও কদর্যযতর। তার সত্য রূপ দেখে 
তুমি নিজেই গ্লানি আর ঘ্বণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে । 

তুলসী-_-এমন কথা বলোনা রত্ব। ! 

রত্বা-আমি ঠিকই বলছি নাথ । বিশ্বত্রষ্টার স্পর্শ না থাকলে মানুষের দেহ তো 

"শুধুই হাড় মীংস মেদ আর মজ্জা! যাকে জলের শীতল-ধারা মনে করে 

তুমি তোমার তৃষ্ণা নিবারণ করতে চাইছো--তা যে শ্রধুমাত্র 


৬৯০ উজ্জ্ললভারত [ ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


মরীচিকা! এই সুন্দরতম গৌর নিটোল চামড়ার নীচেই যে হাড়ের 
বীভৎস কাঠামো । তার জন্য এত মোহ কেন নাথ! এত আসক্তি 


কেন? 
তুলসী--(আবেগে) থামো, রত্বা থামো। তোমার সত্যবূপ আমি দেখতে 
পেয়েছি ওঃ-৮,কত বীভত্স সে দৃশ্য, 


[ তুলসী চোখ বুজলো ] 

রত্বা-আমি সত্য সত্যই আজ ধন্য হলেম, সত্য প্রেম তো একেই বলেঃ যে 
প্রেম নর-নারায়ণ গ্ররামচন্দ্রের চরণকমলে' অপ্লিত হয়। সত্য 
আসন্কি তো! একেই বলে, এই তো সত্য বিমল আর চির অক্ষয় 
আনন্দ। এই তো সত্য তৃপ্তি...আঃ--[ তৃপ্তিপুর্ণ নিঃশ্বাস ]। 

'তুলসী-€ চোখ খুলে ) তুমি ঠিকই বলেছে! রত্বা, আমি অন্ধ ছিলাম; তুমি 
আমায় চোখ দিলে আজ--আজ আমায় অজ্ঞামের গাঢ-অর্থকার 
ভরতে বের করে জ্ঞানের নির্মল অক্ষয় আলোক রশ্মিতে দাড় করিয়ে 
দিয়েছে! আমি এর জন্য তোমার কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবে৷ 

৪ বত্বা! 

রত্বা-_-আমায়"তুমি এসব কথা বলে লঙ্জিত করো ন1 নাথ ! 

তুলপী-নাথ ? নাঁ_নাথ নয়! তুমি আমার গুরু। আমি অবোধ শিশ্ত! 
অজ্ঞানের মূঢ়তায় না জানি কত অপরাধ করেছি । ক্ষমা চাইছি-__দেবী ! 
আজ আমি তোমার রূপের মধ্যেই জগৎ-জননী জগদ্ধাত্রী মাকে দেখতে 
পাচ্ছি*****এই অবোধ জ্ঞানহীনের প্রণাম গ্রহণ করে৷ দেবী! [তুলসী 
দ্রাস মাথা অবনত করে জানলার দিকে এগিয়ে যায়। রত্বা ব্যাকুল 
হয়ে ওঠে] 

রত্বা-( ব্যাকুল স্বরে) প্রভূ! স্ধ্যোদয়ের পরে যেও। 

তুলসী--আমায় বাধা দান অসম্ভব দেবী! এ শোন-_দূরে..'বহু দূরে কার! 
যেন আমায় ডাকছে । এ দেখো দেবী! অযোধ্যার রাজ। রাজ-সাজ 
ফেলে অযোধ্যাপুরীর কুলবধু সীতামাকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে বনপথে; 
পেছনে চলেছে বীর চুড়ামণি লক্ষণ ভাই.**...আমাকে যে যেতেই 
হবে*তত ঞঁ সাথে**** ০৯০০৬ মর 

“বন চলে রামরঘু রাই__ 
সঙ্গমে জানকী মাঈ... 


পৌষ, ১৩৬০ ] পৌধালি ৬৯১ 


লছমণ যেই সা ভাই... 
অবোধপুরীকে নর নারীনে ত্বাস্থনদী বহাই... 
মাতা কৌশল্যা রো'-_রহী হায় যেই সা বাছরে বিন্‌ গাই। 
রাম বিন্থ মেরী শুনি অযৌধ্যা-_লছমন বিস্থ ঠাকুরাই 
সীতা বিশ্ মেরী শুনি রন্থঈ কৌণ করে চতুরাই 
বন চলে রাম-রঘু-রাই”__ 
[ গাইতে গাইতে জানলা পথে তুলসীদাস চলে যায় ] 


রত্বা--€তুলসীর যাত্রাপথে তাকিয়ে) চলে গেলে প্রতৃ--আমার ওপর 
অভিমান করে-_[ রত্বা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পালক্কের ওপর শুয়ে পড়লো, 
ঝড়ের এক দমকা হাঁওয়! ঘরে ঢুকে প্রদীপটিকে নিভিয়ে দেয়-_ঘর- 
গাঢ অন্ধকারে ভরে যায়...আকাশে বাতাসে তুলসীদাসের স্থরের 
মূচ্ছন। গুপচরিতু হতে থাকে |] 


শিস সপ 


পৌধালি 


গোবিন্দচরণ মুখোপাধ্যায় 
এখন তো মিঠে রোধে মাঠে কাটে কাট্ুনীর1 ধান 
ঠন্‌ ঠন্‌ বেলোয়ারী চূড়ী বাজে-_কান্তের গান। 
শিশিরেতে ভেজা ধানে শপ. শপ. আওয়াজ কেমন 
ন্ান-সারা ভিজে-গায়ে মেয়েদের শাড়ীর মতন । 
শাদ1 বক উড়ে ভড়ে দূরে বসে, জমায় শিকার-_ 
চড়াই-বাবুই-ঘৃঘৃ-কবুততর-শালিকের ঝাঁক 
ধান-কাট] ক্ষেতে বসে, সকলের 'মিলিত চীৎকার 
রোদের ত্বপন বুনে ঃ কিছুক্ষণ মনের খোরাক । 
সরষে মটর ক্ষেতে পাড়-দেয়। সরু নদীজল 
চিক চিকে সরু বালি-_-জরী-দেয়া শাড়ীর ত্বাচল। 
উর্বর মাটির বুকে শস্যের শিশুর করতালি 
এখানে ফ্রাড়িয়ে দেখো, সোন। হয়ে উঠবে সকলই। 
মাটির বুকের রঙ. মনে লেগে যাবে জেনো! ঠিক-_ 
প্রেম হবে আরো গাঢ়, কিছুতেই হারাবেন দিক ! 


্রীমন্গবদ্গীতা 
( পূর্ববানুবৃত্তি) 
নবমোহ্ধ্যায় 


সর্বভৃতানি কৌস্তেয় প্রকুতিং যাস্তি মামিকাম্‌। 
ক্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদ বিস্বাম্যহুম্‌ ॥ ৯৭ 
( পুর্ধের স্থট্টিকল্পনাকে যথাষথরূপে বাচাইয়! রাখিয়া, এবং সেই সৃষ্টিকে 
'পুরুষোত্তম নিজ ছাচে ঢালিয়! এই দিব্য অভিনব পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের পরিচয় 
দ্িতেছেন ) সর্ধভূতানি [স্থিতিকালে ছিদ্রদাতা আকাশের কোলে স্থিত 
আকাশধন্মা ভূতসমূহ] হে কুস্তীনন্দন প্রক্কতিং [ “ম্বগুণৈনিগুঢুম্‌* এবং অন্যোন্য- 
মৈথুনরত, ভ্রিগুণাত্মিকা, স্বার্থ-পরার্থ রহিত, ম্বাধীনভর্তুকা, কেবলা প্রকৃতিকে ] 
খাস্তি [প্রাপ্ত হয়] মামিকাং [পুরুষোত্তমমহিষী পরকীম্ম!] কল্পক্ষয়ে 
[ কল্পের ক্ষয়ে, প্রলয়কালে 1]; পুনঃ [ পুনরায়] তানি [তাহাদিগকে ] 
' কল্পাদৌ [ কল্পের আদিতে, উৎপত্তি কালে ] বিশ্থজামি [ বিসঙ্জনের ভিতর 
দিয়া, আত্মহোম করিয়া স্ষ্টি করিয়া থাকি ] অহম্‌ [ স্ষ্টি-স্থিতি-লয়ের মধ্যে 
পুরুযোত্বম-অহম্‌ এর কৌশল হইতেছে বিশ্বনহিত নিজকে, বিজ্ঞান-সহিত 
জ্ঞানকে ভূতসমুহের সন্ধিস্থলে, ফাকে ফাকে রাখিয়া, প্রত্যেককে স্বয়ম্পূর্ণ 
করিয়া, স্বয়ম্পূর্ণ প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্বন্ধকে সত্য বাস্তব উপাধিবিধুর 
সম্বন্ধে গড়িয়া তুলিয়া এক রসলীলা-ঘন প্রবাহের 'প্রবর্তনা করা ]। 
হে কুস্তীনন্দন, ভূতসমূহ প্রলয়কালে মদীয় প্রকূতিতে বিলীন হয়, পুনরায় 
স্ট্িকালে আমি তাহাদিগকে হষ্টি' করিয়া থাকি । ন৭ 
প্রকৃতিং ত্বামবষ্টভ্য বিস্থজামি পুনঃ পুনঃ । 
ভূতগ্রামমিমং কৃংঅমবশং প্ররুতের্বশাৎ ॥ ৯1৮ 
(এইক্ূপ স্বাধীনভর্তৃকা ) প্রকৃতি শ্বাং [ স্বপ্রকৃতিকে ; যে প্রকৃতি পুরুষো- 
ত্তমের "হ্ব'_ন্বীয় নন্। একান্তই নিজ, সেই ম্বা পরা, শ্বাধীনভর্তুকা, কেবল! 
প্রকৃতিকে ] অবষ্টভ্য [ ভজনের দ্বার বশীভূত করিয়া_“রাধারে ভজিয়া রাধা- 
ব্ল্পভ নাম পেয়েছি অনেক আশে] বিশ্থজামি [নিজকে প্রকতির মাঝে 
বিসর্জন করিয়া, হোম করিয়া লীলারসাবেশে সট্টি করি ] পুনঃ পুনঃ [নিত্য 


পৌষ, ১৩৬০ ] শ্রীমপ্তগবদশীতা ৬৯৩ 


নব নব রসাস্বাদনের জন্য বার বার ] ভূতগ্রামং [ ভূত নিচয় ] ইমম্‌ [ বর্তমান, 
এই ] কতন্মম[ সমগ্র] অবশম্‌ [ “কর্তা-আমি'_-এইরূপ মনে করার ফলন্বব্ূপ 
মিথ্য। জ্ঞান-গ্রস্থত দোষাদিদ্বারা পরবশীকত অন্বতন্ত্র ] প্রকতেঃ [ প্রকৃতির ] 
বশাৎ[ বশে ] ( পুরুষোত্তম-প্রকতিকে একান্তভাবে ভোগ্য করিবার প্রায়শ্চিত্ত 
হইতেছে প্রকৃতির রুদ্রাণীরূপের টানের মাঝে নিজের শ্বাতন্ত্রাকে হারাইয়া 
ফেলা, প্রকৃতির খেলাতে পুতুল হইয়া! থাক! )। 

নিজ স্বরূপ] প্রকৃতিকে ভঙজনের ছারা বশীভূত করিয়। প্রকৃতির বশে স্থিত, 
অবশ এই ভূতসমূহকে বাবু বার স্ষ্টি করিয়া থাকি । ৯৮ 

ন চমাং তানি কন্মাণি নিবপুস্ভি ধনপয় | 
উদ্বাসীনবদাসীনমসক্জং তেষু কর্ন ॥ ৪1৯ 

( এই বিষম ভূতগ্রাম স্ন্টি করিতে বসি্া তবে কি স্থগ্টির নিমিত্তকারণ 
ধ্বীধন্মের সঙ্গে তোমাৰ সম্বন্ধ হইয়া যাইছ্েছে ? উতভারই উত্তর দিতেছেন) 
মাং [ ঈশ্বর-পরমাতআ্বা-পুরুযোত্তম আমাকে ] তানি কর্ানি [বিষম বিসর্গ- 
নিমিত কন্নিচয়] ন নিবরন্তি [ নিশ্চিতরূপে, নিশ্চিন্তপে বাধিতে পারে 
না, কেননা বন্ধনও পুরুষোত্তম আমির জীবনে রস] হে ধনগ্রয় ; (সেই কর্শের 
সহিত সম্বদ্ধ না হওয়ার কারণ বলিতেছেন) উদ সীনবৎ [অর্থাৎ রাগদ্ধেষ স্তরের 
উর্ধে, পুরুষোত্তমস্তরে আলীন পুরুষের মত ] (এখানে িদাসীন' শব্দের অর্থ 
নিশ্চয়ই উপেক্ষক (11201651606) নয়; ভগবান নন্দ মহারাজের নিকট 
বলিতেছেন, "উদ্াসীনঃ অরিবৎ বজ্জ্যঃ” -উদাপীন অরিবৎ পরিত্যাজ্য । 
“উদ্দাসীনেব? বিশেষণ উজ্জ্বল-নীলমণি দিতেছে “বিপক্ষস্থহ্ৃপক্ষ' | উদাসীন 
বিপক্ষেরই হৃহৎপক্ষাত্িত। উদাসীন্যের মাঝে রহিয়াছে প্রচ্ছঞ্নভাবে বিপক্ষকে 
সাহায্য করার মনোবৃত্তি। একটি ছুদর্ম পুরুষ বদি কোনও অপকশ্ম করিবার 
উপক্রম করে, সে ক্ষেত্রে উদাসীন হওয়ার অর্থ প্রকারান্তরে ভাহাব এঁ কাধ্যকে 
সমর্থন করাই । সত্য বাস্তব উদ্দাসীন এই উদ্বাপীনের মত কতকট! বাহিরের 
দৃষ্টিতে দেখিতে ; অথচ অন্যায়কারীর হাত চাপিয়া ধরার মত শক্তিশালী ক্ষেত্র, 
আবেষ্টন সৃষ্টি করাও সত) বাস্তব উদ্দাসীনের ধশ্শ। তাই উদাসীন অর্থ “উর্ধে, 
পুরুষোত্বমস্তরে আসীন পুরুষ আমরা দিয়াছি ) আসীনম্‌ [ আসীন ] অসক্তমূ 
[ সঙ্গে রাখিয়াও সঙ্গরহিত, অসক্ত ] তেষু [ সেই সব] কর্স্থ [ কর্ম্মনমূহে ]। 

স্টেঁ ধনঞ্য়, সেই সকল কর্দে অনাসক্ত, উদ্াসীনের ন্যায় আসীন আমাকে 
কণ্ম্মসমূহ বাধিতে পারে না। ৯1৭ 


৬৪৪ উজ্ভ্রলভারত [ ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্থয়তে সচরাচরম্‌। 
হেতুনানেন কৌস্তেয় জগদ্‌ বিপরিবর্তৃতে ॥ ৯1১০ 

( “আমি উদ্াসীনবৎ আসীন হইয়া এই ভূতগ্রাম সৃষ্টি করিতেছি*_ 
আপাতদৃষ্টিতে পরম্পর-বিরুদ্ধ এই বাক্যের মীমাংসা দিবার জন্য বলিতেছেন ) 
ময়! [ সর্বতঃ নমন-ধন্মশীল (21651916) দৃশিমাত্র শ্বরূপ, অবিক্রিয়াত্ম, কেবল ] 
ময় [ আমাদ্ার ] অধ্যক্ষেণ [ প্রেরণাঘন অধিষ্ঠাতা ] প্রকুতিঃ [ কেবলা, 
ত্রিগুণের সামপ্বস্যময়ী দৃশ্যা প্রকৃতি ] স্থয়তে [ উৎপাদন করেন; সৃষ্টির আদিতে 
আমি আমার অন্তপ্রবেশ দ্বারা যোগাই পিতারূপে, দৃকৃত্বূপে আদর্শ-প্রেরণ। ; 
আর স্বাধীনভর্তুক। প্রকৃতি ধোগান আদর্শকে বাস্তধ ক্ষেত্রে রপবান করিবার 
উপযুক্ত কাঠাম (0:691710 00905616607) | দুইয়ের উপাধিবিধুর অন্যোন্য- 
মৈথুনে স্ষ্টির পর স্থষ্টি চলিয়াছে ] সচরাচরম্‌ [জগৎ] (একে] দেবঃ সর্বভূতেষু 
গুটঃ সর্বব্যাপী সর্ধ্তান্তরাআা। কর্মাধ্যক্ষঃ সর্ববভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ 
কেবলঃ নিপ্ুশ্চঃ ॥”$ কেবল-কেবলার সমন্্ই এই জগৎ ।* সাংখোর স্বাধীনা 
প্রকৃতি ও বেদান্তের ত্বতন্ত্র পুরুষ দুই-ই পুরুযোত্তমে গলিয়া, জমিয়া এক ) হেতু 
ন অনেন [ এই অধ্যক্ষতারূপ নিমিত্তের জন্যই ; বিকলাঙ্গ অন্ধ ও পদ্দুরন্যায়ের 
, অবতারণ। করিয়া সাংখ্য যোগের যে ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাই সার্থক 
হইয়াছে সকলাঙ্গ পুরুষ ও সকলাঙ্গী প্রকৃতির নির্মল সংযোগে ] হে কৌন্তেয়, 
জগৎ বিপরিবর্ততে [ সচরাচর, ব্যক্তাব্যক্ত জগৎ তত্বতঃ অন্যথা ভাব প্রাপ্ত না 
হইয়া, বিবন্তিত হইয়া, বিবর্তবাদের সঙ্গে সামপ্রস্ত রাখিয়া বিশেষের ক্ষেত্রে 
সর্বতোভাবে পরিবন্তিত পরিণত হইতেছে ; বিবর্ত ও পরিবর্তের সমন্বয়ই 
বিপরিবর্ত ; এই জগৎ-বিপরিবর্তের চরম পরিণতি হইতেছে ভোক্তা পুরুষ 
আমি” ও ভোগ্যা প্রকৃতির অন্তোন্তমৈথুনের ফলম্বরূপ সর্বাঙ্গের নিংড়ানো 
রস ফল নন্দনরূপে সচ্চিদানন্দঘন পুরুযোত্তম-মান্ষ ] (নাসদীয় হুক্ত 
বলিতেছেন-_“কে। অন্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আয়াতা কুতোহয়ং বিস্ৃপ্িঃ | 
অর্ধান্‌ দেবা অস্ত বিসর্জনেনাস্য কো! বেদ যত আবভুব। ইয়ং বিস্তি বত 
আবভূব যদি বা দধে যদি বান। যে! অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌ সে! অঙ্গ বেদ 
যদ্দি বা ন বেদ।+_-এই বিসর্গ কাহা হইতে, বা কোথা হইতে আসিল, প্র 
অর্থ বিস্তার পুর্ববক এখানে কে বলিবে? কে ইহ। নিশ্চিত জানে? দেবতারা এই 
বিসর্গের পরে হইল; আবার উহা যেখান হইতে আসিল, কে জারিবে? 
এই বিসর্গ যেখান হইতে আসিয়াছে কিনা হ্যটি হইয়াছে, বা হম নাই, তাহা 


পৌষ, ১৩৬০ ] শ্রমন্তগবদগীতা ৬৯৪ 


তিনি জানেন যিনি পরম আকাশে অবস্থিত এই জগতের অধ্যক্ষ ( হিরণ্াগর্ভ) 
কি্বা না জানিতেও পারেন ।, গ্রকুতির ম্বাধীনভর্ভুকারূপ পারমাথিক বলিয়াই 
স্থট্টি তত্ব এত প্রহেলিকাময়, আশ্চর্য । যে স্ষ্টির সম্বন্ধে ত্বয়ং অষ্টা 'জানেন 
অথবা জানেন না”--এই ছুইটাই পরমার্থ ভাবে সত্য, তেমন একজন শ্রষ্টা ও 
তাহার সেই স্থির খররই শ্রীভগবান্‌ গীতায় পৌছাইয়াছেন। এ্রভগবান্‌ 
এমনই একজন আঙ্টা |) 
প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতায় সচরাচর জগৎ প্রসব করেন ; হে কৌন্তেয় এই 
হেতুত্তেই জগৎ বিবপ্তিত&ও পরিবত্তিত হইতেছে । ৯1১০ 
অবজানস্থি মাং মুঢা মান্ধীং তন্গমাশ্রিতম্‌। 
পরং ভাবমজানস্তে! মম ভূতমহেশ্বরম্‌ ॥ ৯১১ 
€ পরম পুরুষ ও পরাষুপ্রকতির সকল অঙ্গের নিংড়ানো রসঘন “নন্দন? মানুষ 
পুরুষোত্তম আমাকে কিন্তু ) অবজানস্তি অবজ্ঞা করে, পরাভব করে, ব্যর্থ 
করে ] মাং [মাহ্নষ আমাকে ] মুঢ়াঃ [ আত্মা-অনাত্মার, চৈতন্ত-অচৈতন্তের 
জ ও অজের, ঘন্দমোহে মৃঢ়গণ ] (কিরূপ আমাকে?) মাহুষীং তনুম্‌ 
[ মান্ধী তঙ্গ ] আঙিতম্‌ [প্রকৃতি ভজনের ফলে প্রকৃতির আশ্রিত-বূপে প্রাপ্ত 
তন্মু; কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্কবোত্ম নরলীল1 নরবপু তাহারই শ্বরূপ”, সবার, 
উপরে মাহ্নষ সত্য' ] (কেন অবজ্ঞা করে) পরং ভাবং [ আত্মা-অনাত্মার 
মধ্যস্থিত পরভাব অর্থাৎ শ্বার্থ-পরার্থ শূন্য, পরস্পরের সমকক্ষতাময়, উপাধি- 
বিধুর সহজ ভাঁব ] অজানস্তঃ [ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ] মম [আমার ] 
ভূতমহেশ্বরম্‌ [ সর্ধভূতের মাঝে আমাকে এবং আমার মাঝে সর্বভূতের 
হোমদ্ধারা শাসিত ভূতের দেহ-প্রাণ-মন নিংড়।ইয়া! নন্দনবূপে, শাদিতেরও 
শাসিতরূপে, ভূতমহেশ্বররূপে প্রকট ; শাসক ঈশ্বর যখন শাসিতের দ্বারা শাসিত 
হন, তখনই তিনি মহেশ্বর ]। 
আমার ভূতমহেশ্র পর ভাব না জানিয় মুঢগণ মানুষী তঙ্থর আশ্রিত 
আমাকে অবজ্ঞ। করে । ৯১১ 
মোঘাশ! মোঘকশ্মীণে। মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ | 
রাক্ষমীমাস্থ্রীঞ্চেব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ৯।১২ 
€মাহুধী তছ্গুর অবজ্ঞাকারীদের শোচনীয় পরিণতি বলিতেছেন ) মোঘাশাঃ 
[ মোঘ, নিষ্ষল আশ। যাহাদের ; যাহারা বিশ্ববূপ"আমার জীবনের বাহিরে 
আশ1আকাজ্জা পুরণের জন্যে রাজনী আন্রী প্ররুতির শরণ লইল, তাহারা 


ঙ 


৬৯৬ উজ্জ্ললভারত [ ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


বিশ্বরূপের সঙ্গে সঙ্কটে পতিত হইয়া] নিজের আশা-আকাজ্ষাকে ব্যর্থই করিবে, 
নিজেরাই তাহ! চূর্ণ বিচূর্ণ করিবে; আর যাহারা আশাঁ-আকাঙ্ষাকে অশুচি 
মনে করিয়া তাার গল! টিপিয়া মারিবার জন্য তামসী-রাক্ষপী প্রকৃতির শরণ 
লইল, তাহারাঁও ব্যর্থ হইল; কামবূপিনী আশার ছলনার হাত হইতে 
তাহাদের রক্ষ। নাই । পুরুষোত্তম জীবনের বাহিরে আশা-আকাজ্ষার সহিত 
লড়িতে গিয়া উহার অঙ্গবন্ধ কোথায়, উহাদ্ধার। প্রকৃতির কতখানি ক্ষয়, কতটা 
হিংসা হয়, আশ আকাজ্কার শক্তি কতখানি, ইহা না জানার জন্যই এই প্রচেষ্টা 
তামসী। “অন্রবন্ধং ক্ষয়ং হিংসাং অনপেক্ষ্য চ পৌরুষং। যোহাদারভ্যতে 
কম্ম তত্তামসমুদাহতম্‌।"__যাহা পরে হইবে তাহার পুর্বস্থচনারপে অন্্বন্ধ, 
ক্ষয়, ভিংসা এবং নিজের ও প্রতিপক্ষের সামর্থ্য অপেক্ষা না করিয়া মোহবশতঃ 
যে কর্ম আরন্ত করা হয়, সেই কর্ম তামস] মোঘকম্মাণিঃ [মেঘ কর্ম যাহাদের; 
পুরুযোত্তম জীবনের বাহিরে যাহারা কনম্মকেই একমাত্র সত্য বলিয়া কর্ম 
করিবার জন্ত রাজসিকতাঁ লইয়। ছুটিল, তাহাদের কর্ম ৩ বিশ্বকর্ম্ের মধ্যে 
সংঘর্ষ স্থষ্টি হওয়ার ফলে তাহা ব্যর্থতায় পরিণত হইতে বেশীদুর যাইতে হইবে 
না; যাহার] পুরুযোত্তম জীবনের বাঁহিরে কর্মের উপর নারাজ হইয়া, একান্ত 
কশ্ম না-করার উপর মূল্য আরোপ করিয়া তামসিকতার আশ্রয় নিল, 
তাহাদের কর্মে নৈষশ্ম্যসিদ্ধি তে। আনিবেই না, বরং কশ্ম-ছাড়ার মোহে 
অভাদয়ক্ষেত্রেও তাহারা পরাজয় স্বীকার করিবে, ট্লৈব্যে ডুবিয়া যাইবে] 
মোঘজ্ঞানাং [ মোঘ জ্ঞান যাহাদের ; যাহারা পুরুষোত্তম জীবনের বাহিরে 
ত্বব্ূপের জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া! রাঁজসী প্রকৃতির আশ্রয়ে একাস্ত বিশ্বরূপ- 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজয় লাভের জন্য ছুটিল, তাহাদের বিজ্ঞান জ্ঞান-সহিত না 
হওয়ায় তাহাদের বিজ্ঞান মূর্ত অজ্ঞান রূপে জগতের শোষণকর, ধ্বংসকর 
অবস্থার স্থষ্টি করিবে ; যাহারা পক্ষান্তরে পুরুষোত্বম জীবনের বাহিরে বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রকে ছাড়িয়া! একান্ত স্বরূপের ক্ষেত্রে জ্ঞান পাইবার তামসিক নেশায় ছুটিল, 
তাহাদের সে জ্ঞান-প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হইবে ] (অতএব) বিচেতসঃ [বিক্ষিপ্ত 
চিত্ত] ( সর্বত্র হেতু প্রদর্শন করিতেছেন ) রাক্ষপীং [ হিংসাদি-প্রচুর তামসী ] 
মোহিনীং [ বুদ্ধিভ্রংশকারী ] শ্রিতাঃ [ অভিসন্ধি লইয়া আশ্রয় করে ]। 

উহার! নিক্ষল আশাবিশিষ্ট, নিক্ষল কর্ম, ব্যর্থ জ্ঞানযুক্ত, স্থতরাং বিক্ষিপ্ধ- 
চিত্ত হইয়া বৃদ্ধিত্রংশকারী রাক্ষপী (তামসী ) ও আন্মরী (রাজসী ) £কুৃতির 
আশ্রঘ় করিয়া থাকে । ৯1১২ ক্রমশঃ 


শ্ীশ্রীনিত্যগোপালজন্ম-শতবাষিকী 
স্বৃতপূজার প্রস্তুতি 
আদিলীল। 


শ্রুনিত্যগোপাল পব্ম রূপবান চম্পক এবং গলিত স্বর্ণের ন্যায় তাহার 
সুন্দর কান্তি। তীহার এমুপপান্স *হতে আনন্দ শ্ফুরিত হইতেছে। তাহার 
মুখমণ্ডলে কোটি কোটি প্রভাকব-পিনিন্দিত তেজংপুগ্ত প্রকাশ পাইতেছে। 
তাহার অপ্রাকৃত শৌন্দা। তীাঠার শরুপম মহাভাবের তুলনা নাই। তিনি, 
জ্ঞানেশ্বর জানাপন্দ। সমস্থ দিণযভাবহ তাহা তইতে বিকশিত হইয়া থাকে। 
তাহার নবীন নয়নদ্য়ে কত কমনীয় জ্যোতি: বিলসিত রহিয়াছে । তিনিই 
মহানিব্বাণের কারণ । তাহার কণা» কত পণ্ডিত জীবও পরম ভক্ত হইয়াছে। 
তাহার দিব্য পিউতি নচয়ের মধা পরাভক্তিও একটা বিভৃতি। তিনি থে 
পরম প্রেমিক, সর্ব জীবে তাহার প্রেম আছে। ভিনি পরম দয়াল। তাহার 
অঠৈতুকী দয়া। তিনি নিত।ানন্দ ব্রহ্গ সনাতন । সমস্ত বিধিনিষেধ তাহার * 
কিচ্করন্বরূপ। তিনি সর্ব শাজিমান। তাহার অসাধ্য কিছুই নাই । আমি 
তাহাকে পাহবার জন্ত তাহার চিন্মঘী মুত্তি ধ্যান করি।'- শ্রানিত্যগোপালের 
শ্রীশস্ত লিখিত আত্মপ্যান। এন দিন পর্যন্ত জড়াজড় সমন্বয়ের যে অভিনব তত্ব 
আমর] আস্বাদন করিয়াছি, সেই অপুর্ব সমন্বয়ের অপুর্বব তত্বমুত্তি গ্রানিতা- 
গোপাল তাহার অপরূপ বূপকে নিজেই নিজে আস্বাদন করিতেছেন। 

এই অপরূপ মানুষটির সব কিছুই ছিল মধুর, সব কিছুইঢুছিল তাহার একই 
সঙ্গে অন্ুগ হওয়া ও অতীত থাকার সমন্বয় তত্ব দিয়া মাখান। তাই যাহারা 
তাহাকে শিশুরূপে বুকের মধ্যে পাইয়াছিলেন, যাহারা তাহার প্রকাশ ও 
বিকাশকে আলোবাতানের জগতে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন, তাহাদের কাছেও 
পরম আপন হইয়াও সেই শিশুকাল হইতেই তিনি অধর ছিলেন। তাই 
তাহার এত আদরের, এত শ্রদ্ধার মাতামহী-_দাদা_-তাহাকে প্রায়ই 
বলিতেন, “গোপাল, তুই তো আর আমাদের ছেলে নস, তোকে যে আমর! 
কুড়িঙ্টে পেয়েছি ।' ঠিক এই কথাই সেই কত কাল আগে গ্রীকষ্ণ সম্বন্ধে 


৩ 


৬৯৮ উজ্জ্র্গ ভারত [ ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১২শ সংখ্য। 


উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছিলাম ব্রজগোপীগণকে-_-'ন খলু গোপিকানন্দনো 
ভবান্‌--তুখি নিশ্চয়ই শুধু গোপিকানন্দন নহ। শ্রনিত্যগোপাল একান্তভাবে 
তাহার পিতৃকুলের নহেন, একান্তভাবে মাতৃকুপের৪ নহেন--তিনি বিশ্বশূণু-_ 
তিনি বিশ্ব-মানবের | 

সতাই মাতামহীরা নিত্যগোপালকে কুড়াইয়াই পাইয়াছিলেন। এ বিশ্বে 
এ দেশে এদেশে এ কালে সেকালে বিশ্বমানব হইয়া যাহারা আবিভূতি 
হইয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকেরই জীবন বুঝিতে-না-পারা কতকগুলি 
অলৌকিক ঘটনাগ্ধারা আবুত থাকে । অবশ্ঠ সাধারণ মানুষেরও জীবনে 
অভার্বিত ঘটনা বা অপ্রত্যাশিত মুহূর্তের দেখা 'অহোরহই পাওয়া যায়। 
এই বিশ্বটাই লৌকিক অলৌকিকের মিলনে আশ্চর্য/বৎ হইয়া '্মাছে। তথাপি 
যাঠাদের জীবন যত বেশী ব্যাপক ও গভীর, তাহাদের লৌকিক জীবনের সঙ্গে 
সঙ্গে অলৌকিক ঘটনা! ততবেশী ওতপ্রোত হইয়া জড়াইয়। থাকে । শকুষ, 
শ্রীরাম, বুদ্ধদেব, মেরীর গর্ভে যীশু-ইহাদের প্রত্যেকের সঙ্থন্ধেই কতই না 
অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ দেখিতে পাই। ইহারা লৌকিক জগতে 
অলৌকিক জগতের প্রকাশকে বহন করিয়াই আসেন, সীমাবদ্ধ মান্গযের মধোর 
অসীমকে ফুটাইয়া তুলিয়া তাহাদের কাছে দিবা জীবনের খোজ পৌছান। 
শ্রনিত্যগোপালের মধুময় লৌকিক জীবনের ঘটনাবলীর পাশে পাশে 
আকীর্ণ হইয়া আছে অসংখ্য অলৌকিক ঘটনা । যিনি আসিয়াছিলেন 
লৌকিক-অলৌকিক, বিজ্ঞান-অবিজ্ঞান, সায়ান্স-মেটাফিজিকস্‌) 10039)21)6- 
ঢ৪115080061১০৫-এর দাবীর সমন্বয় করিতে তাহার জীবনের ঘটনাসমূহে 
যে নরত্ব ও নারায়ণত্তবের লক্ষণপ্ডালর সমন্বয় সাধিত হইবে, তাহাতে আর 
সন্দেহ কি? ফিজিকস্‌ আজ মেটাফিজিকস্-এর সঙ্গে, দর্শনের সঙ্গে একীভূত 
হইবার জন্য আকুলিবিকুলি করিতেছে । জীবনটা তো! শুধু বুদ্ধিগম্য নহে এবং 
বর্ভমন বুদ্ধিগম্যও নহে । যে-তত্ব নিউটনের যুগে ধরা পড়ে নাই, আইনজ্টিন- 
হাইসেনবাগের কালে তাহ] কতই না সহজ হইয়া গিয়াছে । মনের অতল 
সমুদ্রের যে কথা আজ মনঃসমীক্ষণবিদ্‌ ফ্রয়েডের কাছে ধর! পড়িল, তাহা 
যনস্তত্ববিদ্দের কাছে এই সেদিনও অবিজ্ঞাত ছিল। তাই আমাদের এই 
বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিতে যে ঘটনা অলৌকিক, সেই বুদ্ধিকেই সামগ্রিক করিতে পারিলে 
অনেক ঘটনাই বোধগম্য হইতে পারে, লৌকিক বুদ্ধিতে ধরা পড়িতে »গারে। 
বুদ্ধিমান মানুষের কাছে যাহ অর্থহীন, প্রাণের আলোতে তাই-ই মাধুর্যের 


পৌষ, ১৩৬* ] শ্রনিতাগোপালক্ষম-শতবাধি কী ৬৯৯ 


সতা লইয়। প্রোজ্জস। শ্রনতাগোপাল পরম্পরবিরুদ্ধ এই দুইয়ের যোগস্থস্র্ূণে 
দাড়াইয়া আছেন; তাই তাহার জীবনে লৌকিক ঘটনার সাথে সাথে 
অলৌকিক ঘটনার সাক্ষাৎ প্রচুর পাওয়া যাইবে। 

[নতাগোপালকে মাতামহীর। কুড়াইধাঠ পাইয়াছিপেন। পিতা জনমে- 
জয়ের রসে ও মাতা গৌপী দেশীর গর্ভে পর পর দুইটি কন্যাসন্তান 
জন্মগ্রহণ করেন, প্রথম! কৃষ্ণকামিনী, দিতীহা নিত্যকালী। শুধু কগ্া হওয়ায় 
মাতামহীর সাধ মিটিল না, একটী দৌহন্ত্র লাভের বাসনা তাহার প্রবল 
হইল । এগরূপ শান্প্রবন্দ প্রচপিত আজে যে, কাশীতে বীরেশ্বরের পুজা 
করলে অপুর পুর পাভ করে। হহাতো বখাসী হয়া মাতামতী গোৌপীমণি 
সঙ্গ একমাপ কাশীতে খাকয়া প্রতাত স্বর্ণবিশ্বদলে বীরেশ্বরের পুজা দিতে 
লাগিলেন গোৌবরীমণি অসাধারণ গুণাবপীর অধিকারী ছিলেন। তাঠার 
এই ভক্তি-বিনঅ পুজায় শ্বীরেশ্বর খুশী হহলেন, প্রসাদ মিলিল। এক মাস পর 
পুজাসমাপনান্ছে তাহার| মান্দর হহতে ফিঁবতেছেন, এমন সময় [দবাজ্যোতিঃ 
সম্পন্ন এক দার্ঘকায় পুরুষ তাহাদের সম্মুখে আবিভূতি হইলেন । আনন্দময়ীকে 
উদ্দেশ্য করিয়া লেঠ যাঁতশবর বপিলেন, “তামার মণস্কামনা পুর্ণ হইবে। 
তোমার কন্তা এক পুত্ররত্ব লাশ করিবেন। এই পুত্রকে কাহার! উচ্ছিষ্ট 
খাওম়াহবে না এবং কখনও বাম হস্তে তাড়না করিবে ন1। এই কথা বলিয়। 
যরতিবর মন্তঠিত হইলেন । 

ভবিষ্যৎ কল্পনায় পুলকিত মাতামহী ও গৌরী দেবী কপিকাতায় ফিরিলেন 
কন্তাকে স্ঠাার শ্বশুরালয়ে রাখিয়া মাতামহী পানহাটাতে নিজ বাড়ীতে 
চলিয়া! গেলেন। কিছুদিন পরেহ গৌরীদেবীর গর্ভ সঞ্চার হইল এবং তিনিও 
পানিচাটাতে মারের কাছে যারা উপস্থিত হইলেন। 

দেখিতে দেখিতে আটমাপ কাটিয়া গেল । পুত্রসম্পদ লাভ-বাসনায়ু 
উৎফুল্ল গৌরী দেবী এই কয় মাস ধরিয়া দেহে মনে পবিজ্র জীবন যাপন 
করিলেন, বীরেরের ধ্যানে দিন কাটাহলেন। [তান ত্তিসন্ধ্যা গঙ্গান্ান 
করিতেন। গর্ভের অষ্টম মাস চলিতেছে । লেদিন সন্ধ্যায় আকাশে মেঘ 
করিয়া অল্প অল্ল বৃষ্টি পড়িতেছে । পুণ/শীল1 গৌরীদেবী তাহার নিয়মিত 
সন্ধ্যান্সানে আসিয়া! গঙ্গার সমীপবর্তী তাহার সখী দোলনরালী মন্দিরের 
পুজার্ৰারি স্ত্রীর নিকট বসিয়া কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলিয়া ন্ানে গেলেন। বহৃক্ষণ 
চলিয়৷ যায় অথচ গৌরীদেবী ফিরেন ন৷ দেখিয়া সখা চিন্তিত হইলেন, পুত্রকে 


৭৩৩ উজ্জ্লভারত [ ষ্ঠ ব্য, ১২শ সংখ্য। 


গৌরীদেখীর সন্ধানে পাঠাইলেন। পুত আলিয়া দেখেন নদীতীর জনশূন্য, 
গঙ্গায় বান ডাকিয়াছে। সন্ধ্যার অন্ধকার, টিপটিপ করিয়! বৃষ্টি পড়িতেছে। 
কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিবার পর তিনি দেখিলেন মাঝগঙ্গায় ফেন চুল ভাসিতেছে। 
ঝাপাইয়া পড়িলেন, কেশ ধরিয়া টানিয়। তুলিয়া দেখেন সত্যই তাহার সই-ম|। 
সই-মা বাহাজ্ঞানশূন্যা। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। গৌরীদেবী 
গঙ্গাগর্ভে অবতরণ করিয়া গঙ্গান্তোক্স পাঠ করিতে করিতে .বাহাজ্ঞান হারাইয়া- 
ছিলেন। এমন সময় গঙ্গায় বান ভাকিয়াছিল এবং গৌরীদেবীকে ভাসাইয়া 
লইয়৷ গিয়াছিল। & 

সেইদিন রাত্রিতেই গোৌরীদেবীর প্রসববেদনা উপস্থিত হইল। সেদিনটা 
ছিল চৈত্রমাসের বাসন্তী অষ্টমী তিথি। কিন্তু প্রচুর রত্বশ্রাবের পরও প্রথমে 
ধাত্রী সম্ভানাদ্দি কিছু খুঁজিয়া পাইল না। পরে দেখা গেল কিছু একটা 
নড়িতেছে। মাতামহী দেখিলেন পুত্র নহে, কন্যা বীরেশ্বরের সাধনা 
বার্থ হইল দেখিয়া মাতামহী আকুল হইয়া! পড়িলেন। কিন্ত পরক্ষণেই প্রকাশ 
পাল কন্যা নহে--অপবূপ লাবণ্যময় এক পুত্র সম্তান। 

সেদিন বিশ্বের অবচেতন সত্বা পুলকিত হইয়াছিল, শিহরিয়া উঠিয়াছিল। 
চেতন-অচেতন, জড়-অজড় সকলকেই যিনি ভালবাসিতে পারেন, সকলেরই 
গৌরব যিনি প্রতিষ্ঠটী করিলেন, তাহারই আগমনে সেদিন বিশ্বের চেতন- 
অচেতন সততা আনন্দ শিহরণে কম্পিত হইয়াছিল। আর যাহারা কাছে ছিল, 
সেই ঘরের লোক, পাড়ার লোক, গ্রামের লোক বিস্ময়ে, পরম আনন্দে, পরম 
সোহাগ ভরে একটী অনিন্দ্যস্থন্দর শিশুকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিল। 

শিশু বাড়িতে লাগিলেন, যেমন করিয়। বিশ্বের ঘরে ঘরে আপন জনকে 
মোহিত করিয়া, পাড়াপ্রতিবাসীকে পুলকিত করিয়া বহুআকাজ্ফিত শিশু 
সকলের নয়নমনপ্রাণ তৃপ্ধ করিয়া বাড়িতে থাকে, আমাদের নিত্গোপালও 
তেমনই সকলের মনপ্রাণ তৃধ করিয়া বাড়িতে লাগিলেন। সেযেকী আনন্দ, 
কী মধুর তাহা' প্রতি পিতামাতাই কিছুটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন । তথাপি 
নিত্গোপাল আর দশজন শিশুর মতই ছিলেন না। আর দশজনের মত 
তিনিও হাসিতেন, নাচিতেন, তীহার মাতীামাতামহীর পাড়া প্রতিবেশীর 
আনন্দমুগ্ধ ক্ষণগুলিও অপরূপ হইয়] ফুটিয়া থাকিত, তথাপি নিত্যগোপাল 
আর দশজন শিশুর মত নহেন- অন্তরের মনোবৃতিতেও নহে, ধীঁহিরের 
ঘটনাতেও নহে । 
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নিতাগোপালের শিশুজীবনের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিলেই দেখ! যায় 
যে, তিনি যতক্ষণ এই জগতের মধো আছেন, ততক্ষণ তাহার প্রতিটী 
ঘটনায় প্রমের ওদার্ধ্য, জ্ঞানের বিরাটত্ব, কর্টের নৈপুণ্য, চরিত্রের বিস্তার 
প্রকাশ পান; আবার তিনি প্রায়শঃই নিহিবকল্প সমাধিতে মগ্র হইয়া সমস্ত 
চেতন সত্তার বাঠিরে চলিয়া যান। আড়াই বৎসর বয়ল হইতেই নিত্য- 
গোপালের নিব্বিকল্প সমাধি হইত এবং দেহরক্ষা]! পর্যন্ত তিনি যে কত 
লক্ষ বার সমাধিস্থ হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই । নিত্াগেপাল যখন 
আড়াই বৎসরের শিশু, তখন একদিন তাহার দেহ খুব উষ্ণ হয়া স্পন্দলহীন 
হইয়া গেল-__হাত পা ঠাণ্ডা-সমন্ত দেহ নিঃসাড়। মাতা-মাতামহী 
পাড়াপ্রতিবেশী গোপালের মৃত্যু হুইয়াছে বুঝিয়া শোকে আকুল হইলেন।, 
দ্বীর্ঘ সময় পধ্যস্তও যখন দেহে চেতন] ফিরিয়া আসিল না, তখন দেহ সংকার 
করাই স্থির হইল। ,এমন সময় আডিনায় আসিয়া ঈলাড়াইলেন এক সন্ত্রাসী । 
তিনি জানাইলেন যে শিশুর এ মৃত্যু নয়-__এ নির্ব্বকল্প সমাধি। তাহারা 
যেন দেহ সৎকার না করেন। শুনিয়া আত্মীয়স্বজন দেহে প্রাণ পাইলেন। 
তাহার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তিন দিন পর আবার ধীরে ধীরে 
দেহে স্পন্দন ফিরিয়া আসিল, শিশু হ্বাভাবিক হইলেন। এইভাবে শিশু" 
বয়স হইতেই মুহুমুহ্ঃ নিত্যগোপাল এই জড় জগতের ওপারে চলিয়া 
যাইতেন। এই-ই যাহার জীবন, মহানির্বাণের যিনি কারণ, নিজের শ্বরূপ 
উদঘাটন করিয়া যিনি লিখিয়া গিয়াছেন, *......উদার (এই ) মহাপুরুষ. 
সমুদ্রতুল্য । তিনি (ই-নি ) কেবল আধ্যের নহেনশ। এই সেই মহাপুরুষ 
সমুদ্রে পৃথিবীর সমস্ত মতব্লূপ নদ-নদীই সম্মিলিত হইয়াছে । এই সেই 
মহাপুরুষই সমস্ত সংশয় ভঞ্চের শি্ধান। এই সেই মহাপুরুষ যে হরিচৈতন্যের 
বিকাশ। এই মহ্াাপুরুষকে লক্ষ্য করিয়াই.বেদে অয়মাত্ম। ব্রহ্ম বল! হইয়াছে, 
_ নিজের এই শ্বরূপকে যিনি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ব্রহ্ধন্ব্ূপ সেই নিত্য- 
গোপালের সমগ্র জীবনের উহা একদিক, অপরদিকে তাহার বাস্তব প্রত্যক্ষ 
জীবনের ঘটনাগুলিও সামগ্রিকতার পবিত্র সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়া অ-সাধারণ 
অভাবিতপুর্বব ও অপরূপ হইয়া আছে । নিত্যগোপালের শিশুকালের কয়েকটি 
অলৌকিক ঘটনায় আমর! দেখিব কেমন করিয়া দশজনের মত হহয়াও 
তিঙ্গি* দশজনের মত নহেন, ক্ষণে ক্ষণে আর একটা ব্যাপকতর জগতের 
আহ্বান কেমন করিয়া ভাগিয়! আসে, আর যখন হইতে শিশুর মনের 
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বিকাশ হইয়াছে, তখন হইতে মনোবৃত্তিতে কেমন করিয়া তাহার সামগ্রিক 
জীবনের (10068091116) অসাধারণ সৌন্দরধ্য প্রস্ফুটিত হইয়া তাহাকে 
অনন্যসাধারণ করিয়া তুলিয়াছে, তাঙাও আমরা দেখিব। 

ছোট্ট শিশু একদিন দোলনা হইতে অন্তদ্ধান করিলেন-_কিছুক্ষণের জন্য 
শিশুকে পাএয়। গেল না--সকলে শোকে মুহমান হইলেন। ইহার পরেই 
আবার দেখা গেল শিশু দোলনাতেই আছেন।__বুদ্ধি মোহিত হইল ! 

আর একদিন দে!লনায় শায়িত শিশুর মুখে রৌদ্র আসিয়া পড়ায় দেখা 
গেল এক সাপ আসিয়া ফণা ধরিচা। রোদ আটকাইতেছে। অপর একদিন 
এক হুষ্চমান আসিয়া শিশুকে কোলে লইয়। গাছে উঠিল-_-পরে দুধধকল। 
পাইয়া শিশুকে দোলনায় শোমাইযুা। দিল।_বুদ্ধি এখানে৪ স্তব্ধ 
হইল । 

দিদিমা কোলে করিয়া পায়চাঁরী করিকোছিলেন, শিশু গোপাল তাহার 
কাণে দিদিমার উষ্টমন্ত্র উচ্চাৎণ করিল্নে। দিদিমা স্চকিত হইলেন, ভক্তি 
বিস্ময়ে অভিভূত! হইয়া তিনি গোপালকে কোল হইতে নামাইলেন-_- 
বাৎসলাভাব ভূলিয়। গোপালকে দণগুবৎ প্রণাম করিলেন। কিছুক্ষণ পরে 
“দিদিমার অন্তরে বাংসপাভাব আবাব ফিরি আমিল, গোপালকে ম্েহভরে 
তিনি কোলে তুলিয়া লইলেন।--বুদ্ধি খেই হারাইল ! 

অষ্টম মাসের শিশুর অন্প্রাশনের »ময় উপস্থিত। মাতামহী কাশীতে 
যায়! বত সাধূ সন্্াশীকে খাওয়াইয়া বীরেশ্বরের প্রসাদ শিশুব মুখে দিয়া তাহার 
অন্নপ্রাশন করাইলেন। ইহার পর পানিহাটীতে ফি!'রয়া কুলপ্রথান্ুযাযী 
বিশেষ আড়ম্বর সহ তিনি আবাব সে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন। শিশুর 
বিভিম্ন নামকরণ হইল । মাতা! গৌবী দেবী নাম রাখিলেন কালীকুমার, 
অপর নাম হইল বীবেশ্বর, প্রসন্নকুমার, বলভদ্র; আর মাতামহী নাম 
রাখিলেন নিতাগোপাল। এই নাম আজও চলিতেছে । ইনার পর একটা 
পাতে গীত, ভাগবত, ধান, মৃত্তিকা, স্বর্ণ প্রভৃতি লইয়া শিশুর সন্মুখে ধরা 
হইল । শিশু নিভ্যগোপাল একবারেই গীতাখানি তুলিয়া লইলেন। ইহাতে 
সকলেই শিশুর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া পুলকিত হইলেন । পরবভীকালে নিত্য- 
গোপাল লাখযাচ্েন, গিতা আমার সারাতসার। গীতা কি সামান্য পুথি ? 
গীতার টীকা পরম জ্ঞান, পরম জ্ঞান গীতাব মহা ভাষ্যু। মাগো ! এণীতা। 
কি সকলে বুঝতে পারে? তুমি যে মা নিজে গীতা), 
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ইহা ছাড়াও অতি অল্প বয়সেই কত অলৌকিক ঘটনাই যে তাহার জীবনে 
আরছৈ। দুধের বাটীতে কালী দর্শন করিয়া ছিলেন, হরি বাসরে উপস্থিত 
মহিলাগণকে বাল গোপাল মৃত্তিত্তে দর্শন দিয়াছিলেন, মাতাকে ক্রহ্মচর্ধয 
উপদেশ দিয়াছিলেন ইত্যাদি বন্ধ বহু ঘটনার উল্লেখ এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সম্ভব 
নহে। এইটুকুই আমরা জানিয়া রাখিলাম যে, বাস্তব এই প্রতাক্ষ জগহটাকে 
যিনি পরম মুল্যে স্বীকার করিয়া! গিয়াছেন এবং সেইভাবে আচরণ করিয়া 
গিয়াছেন, তাহার জীবনে প্রতাক্ষের অতীত আর একটা জগৎ ক্ষণে ক্ষণে 
উ*কি দিয়া যাইত। তিনি যে দুষ্ট জগতের সমন্বয় করিস্তেই আসিফাছিলেন, 
তাই দুই জগতেই তিনি সমানভাবে বিউরণ করিবার যোগাতা বাখিতেন। 

শিশু গোপালের পিতৃবিষ্ট আছে-টৈণজ্ঞ বপিয়াছিলেন। তাই 
মাতামহী এতদিন পর্যন্ত শিশুকে তাহার পিত সকাশে যাওয়া হইতে বিরত 
রাখিয়াছিলেন। কিন্তু, গৌবীদেবী ইহা জানিতেন না। একদিন তিনি 
কলিকাতায় মাতুলালয়ে অবস্থানকালে ধাত্রীকোলে শিশুকে সাজাই 
আঠিরীটোলায় পাগাইয়া দিলেন। পিতা জনমেজয় শিশুকে দেখিয়া মুগ্ধ 
হইলেন, তাহাকে কোলে লইয়া! আদর করিলেন. নাম রাখিলেন সেজোবাবু ; 
ধাত্রীকে পুবস্কৃত করিলেন। উচ্ভার পরেই পিতৃদেব গুরুতররূপে অন্থুস্থ 
হইয়া! দেহরক্ষা করিলেন । 

নিত্যগোপাল এখন অনেকটা বড় হইয়াছেন, এখন তাহার বুদ্ধিবৃত্তির 
বিকাশ হইয়াছে । বুদ্ধির তীক্ষতা ছিল তাহার অসাধারণ এবং তাহ শিশুকাল 
হইতেই প্রকাশ পাইয়াছিপ। বালক দেখিপেন তীশার মাতার সংসারে 
গুঁদাসীন্তের স্থযোগ লইয়াই পিতার বিপুল সম্পণ্ত হইতে দে দয়ান তাহাদিগকে 
বঞ্চিত করিতেছেন । একটা ম্বভাব্দ্ধি তেদ্বীর্য সেই বালক বয়সেই 
দেখা গিয়াছিল। দেওয়ানকে শাসাইয়া .রোমকশায়িত লোচনে একদিন 
তিনি বলিলেন, দেখ, কেউটে সাপের বাচ্চা ক্ষুদ্র হলেও তার বিষ আছে ।? 
__-এইভাবে অন্াসের প্রতিবাদ তিনি সেই নালক বসেই করিতে পারিতেন। 
তাহার বিরাটত্বের মধো অপরের দ্বাঞ্। অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হওয়ার দুর্বলতার 
স্থান ছিল না) 

পাচ বৎসরের বালক একদিন সঙ্গীদের সঙ্গে খেলিতে খেক্তে দরে 
গিয়ািউন, গলায় তীহার এক গণ্ছা মোটা সোনার হার। এক চোর ছেলেকে 
আদর করিয়া এ কথা সে কথা বলিয়া কোলে করিয়া লইয়া চলিল। একটু 
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দূর যাইতে এক পাহারাওয়ালাকে দেখিতে পাইয়া 'নতাগোপাল তাহাকে 
ডাকিয়া বলিলেন, 'পাহারাওয়ালা, ও পাহারাওয়া্পা, এই চোর আমাকে 
ধরিয়া লইয়া যাইতেছে । চোটি বিস্মত ঠঠল ঠোট হইলেও শিশুটি 
আদরের কথায় ভুলেন নাই, ঠিক বুঝতে শাঝরাছেন যে তাহাকে চুর 
করিয়া লঠয়া যাওয়া হইতে "ছল । 

একজন স্থন্থ মনোবৃত্তিসম্পন্ন মাতম ষে সকপ গণ থাকিতে পারে 
অথচ সাধারণতঃ যাহা মানুষের মধো দেশ! যায় পা, তেমন সমস্ত গুণই 
নিতাগোপালের ছিল। মান্তষর দুঃখ দেখলে সেই শিশ্ুলয়ম হইতেই 
তিনি বেদন| বোধ করিতেন নিজের গায়েব জামাকাপড ভিখারীকে দিয়া 
, একেবারে উলঙ্গ হইয়া! শিশু নিঙাগোপাল বাঙী ফিবিয়াছেন, এমনও 
হইয়াছে । আবার ক্ষুপার্ত একদল মানুষকে কাতত্র দ্বিপ্রহরেও খাওয়াইবার 
' জন্ত শিশু মাতাকে প্ররে।চিত করিয়াছেন। ॥ 

নিতাগোপালের মধ্যে পরম্পববিরুদ্ধ ভাবধারার সম্মিলন সেই শিশুকাল 
হইতেই পাওয়া যাইবে । এ অল্প বয়সেই যেমন তীহার সমাধি হইত, 
বীরাসনে বসিয়া ধ্যানস্থ হইয়া যাঠতেন তেমান চঞ্চলও ছিলেন খুব । 
নিত্যগোপালের স্বতিশক্রি খুব অক্ষ ঠিল-__পাঠশাল। হইতেই একবার 
যাহ1 পড়িতেন, তাহাই তাহার কঠস্থ হহয়া যাইত । শ্রেণীতে তিনি প্রথম 
স্থান অধিকার করিতেন, আনার চঞ্চলতাতেও ছিলেন প্রথম । আর 
খেলাধূলাতে তাহার আগ্রহ ও যোগ।তা ছল খুব । চপল বালকের 
বিদ্যালয় হইতে পলায়নের স্বভাবও ছিল। শিক্ষকমৃহাশয় ভ্রুদ্ধ হইতেন, 
অপর বালকদের তাহাকে ধরিয়া মানিতে পাঠাইতেন, কিন্তু তাহার যখন 
নিতাগোপালকে ধরিয়া আ'নয়া শিক্ষকের নিকট উপস্থিত করিত, তখন 
নিতাগোপালের অনিন্দান্থন্দর মুখখানা দে'খয়া আর তীহাকে শাস্ত দিতে 
পারিতেন না--এমনই এক্টী মাদকতা | নতাগোপাপের চেহারাম্ম ও স্বভাবে 
ছিস। 

নিভাগোপাল প্রত্যহ পাঠশালা হইতে আসিয়া গঙ্গা সান করিতেন । 
নিকটেই এক বাবাজী থাকিতেন, তিনিও আানে আসিতেন। একদিন 
বাবাজী স্ানরত নিতাগোপালকে গৌরন্ধপে দর্শন করিলেন। বাবাজী 
দেখিলেন ঠাহার সম্মুথে তাহার সাধনার ধন, তাহার জীবনদেবতা ।**বাবা- 
জীর জীবন ধন্য হইম়া গেল। নিতাগোপালকে তাহার কুটারে লইয়া 
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গিয়া বাবাজী তাহার ভিক্ষাপন্ধ বস্ত্থার নিতাগোপালের ভোগ লাগাইলেন। 
*বাবাজীর প্রাণভরা অন্থরোধে প্রাণের ঠাকুর নিত্াগোপাল ইহার পর 
হইতে প্রত্যহই বাবাজীর কুটারে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কৃতার্থ 
করিতেন । 

উত্তরকালে যে নিত্যগোপাল তীহাার জাতিদর্পণ নামক পুস্তকে একই 
্রদ্ধার সন্তান হইয়! চতুর্বর্ণ যে পরস্পর পরস্পরের নিকট অস্পৃশ্তা হতে পারে 
না, এ তত্ব দার্শনিকভাবে প্রমাণ করিয়া ছিলেন, সেই নিতাগোপাল শিশুকালে 
নীচকুলসম্ভুতা তাহার ঘ্লাত্রীমাতার অক্প গ্রহণ করিয়া এ ততের দৃষ্টান্ত পূর্বেবেই 
স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। ধাত্রীমাতা নিত্যগোপালকে প্রাণ দিয়া 
ভালবামিতেন, কিন্তু নীচ জাতীয়, বলিয়া নিত্যগোপালকে কিছু খাওয়াহমা 
প্রাণের সাধ মিটাইতে পারিতেন না। প্রাণবল্লভ নিত্যগোপাল প্রাণের এ 
দুঃখ উপলদ্ধি করিন্েতে পারিয়াছিলেন। একদিন ধাত্বীমাত। দরিদ্রের অমৃত 
শাকান্ন খাইতে বসিয়াছেন, এমন সময় কোথা হইতে নিত্যগোপাল আসিয়া 
খুব ন্েহভরে বলিতে লাগিলেন, ধাইমা, বড় খিদে পেয়েছে, খেতে দাও ।' 
ধাত্রীমাত৷ উভয়সঙ্কটে পড়িলেন। কিন্তু নিত্যগোপাল আর সময় না দিয়া এ 
শাকান্ন খাইবার জন্তই আব্দার জানাইতে লাগিলেন। ধাজ্ীমাত। অগতা 
বুকভরা আনন্দ লইয়া চোখের জলে নিত্যগোপালকে শাকান্ন খাইতে দিয়! তৃপ্ধ 
হইলেন, নিজকে ধন্য মনে করিলেন। 

পানিহাটীতে নিত্যগোপালের দিনগুলি হাসি খেলার মধ্য দিয়া মাতা” 
মহীর কোলে অতি আনন্দেই কাটিতেছিল। কিন্তু এইবার পট পরিবর্তন 
হইতে চলিল। মাতা গ্টেরী দেবী একদিন কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া 
দেহরক্ষা করিলেন। অষ্টম বৎসরের বালক নিত/গোপাল সমস্ত চপলত। 
ভুলিয়া মায়ের কাছে সারাক্ষণ বপিয়া ছিলেন। মায়ের শোকে নিত্যগোপাল 
আকুল হইয়া! পড়িলেন, মায়ের গলা জড়াইয়৷ ধরিয়া কাদিতে লাগিলেন। 
সংসারে আর দশজন সন্তান যেমন করিয়া মায়ের জন্চ আকুল হয়, নিতাগোপাল 
বুঝি মায়ের জন্ত তাহা হইতেও অধিকতর আকুল হইলেন। এই আকুলতাও 
তাহার সমন্বয় তত্বকেই প্রকাশ করিতেছে । ব্রহ্ম বলিয়াই, এত বড় বলিয়াই 
মায়ের জন্য প্রাণ ভরিয়া কাদিতে পারিলেন, আবার ধ্যানস্থ হইতেও তাহার. 
শী্ী হয় না। পুণ্যশীলা গৌরীমণির শেষ সময়ে তাহার সম্মুখে তাহার ইইদেবী 
কালী আবির্ভূত হইফ়্াছিলেন। দেবীর আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া এ শোকের 
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মধ্যেও নিত্যগোপাল ধ্যানস্থ হইয়] পড়িয়াছিলেন। কতখানি ব্যাপকতা 
থাকিলে একই সময়ে অস্তমূ্থীনত] ও বহিমূ্ধীনতা সম্ভব হয়--ভাবিলে বিস্ময়” 
লাগে! এই মায়েব কথা বলিতে বলিতে উত্তরকালে তিনি সমাধিস্থ হইয়া 
পড়িয়াছেন, এমনও হইয়াছে । 

যাশাহউক, মায়ের দেহরক্ষার পর পানিশ্াটার আনন্দহ'ট ভাঙ্গিয়া গেল এবং 
নিতাগোপাল নিজে যেন খানিকটা বদলাইয়া গেলেন।. পর্বের চাঞ্চল্য 
অনেকটা স্থির হইয়া আসিল, অনেক সময়ই তিনি ধ্যানস্থ ভইয়া পড়িতেন। 
কন্ধার শোকে মাতামহী আর পানিশহাটীতে থাকিতে,না পারিয়! কাশীবাসী 
হইলেন মার নিতাগোপাল কলিকাতায় তাহার মেশোমহাশয় বাজেন্দ্রলাল মিত্র 
মহাশয়ের নিকটে খাকিয়া জেনারেল এসেমব্রী ইনস্টিটিউসনে অপায়ন করিতে 
লাগিদনে। পড়াশুনায় তীহার মন ছিল বটে কিন্তু একটা প্রবল অশ্থমূবীনতা 
তাহাকে মাঝে মাঝেই স্তব্ধ করিয়া দিত। একফিন স্কুলের টিফিনের 
সময় নিত্যগোপাল স্কুলের একটী নিজ্জন স্থানে বজিয়! এরূপভাবে ধ্যানস্থ 
হইয়া পডিলেন যে. কখন ক্লাসে ফাঈবাব ঘণ্ট। পড়িয়াছে তাহা তিনি শুনিতেই 
পাইলেন না। তীহার মুদিত চক্ষু বাতিয়া জল পড়িতেছিল। স্কুলের ইংবেজ 
অধ্যক্ষ সমস্ত ছেলের ঠিকমত ক্লাশে গিয়াছে কি না দেখিতে আঙিয়া! নিতা- 
গোপালকে এ অবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিশ্মিত হইলেন। তিনি চুপ 
করিয়া ঈাড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন । কিছুক্ষণ পরে নিতাগোপাল চোখ 
মেলিয়া তাকাইলেন । অধ্যক্ষ নিভাগোপালের নিকট তাহার এরপ ভাবে 
ধ্যানন্য তইবার বিষয় জানিতে পারিয়া বিস্মিত হইলেন । ভাবিলেন যে দেশে 
এতটুকু ছেলে এরূপ ভাবে '্মাত্মপ্যানে নিমগ্ন হইতেত্পারে, সে দেশে ধর্ম প্রচার 
করিতে আসা নিতান্থউ মূর্খ না । 

বিদ্যালয়ের ধবারীপা পাঠ দীর্ঘকাল চালাইয়া যাওয়া নিত্্াযগোপালের পক্ষে 
সম্ভব হইল না। তাহার অধায়নস্প£! ও স্মৃতিশক্তি অতান্ত প্রবল থাকায় 
তিনি নিঙ্জেই বহু বিষয় পড়িয়া লইয়াছিলেন এবং পরব্ভ্ভী জীবনে ব শাস্বাদি 
অপ্লায়ন করিয়াছিলেন। সে সকল শাম্ন একবার পড়িয়াই এমনভাবে তিনি 
আয়ত্ব করিয়াছিলেন যে, তাহাদের অংশ বিশেষ পৃষ্ঠা সংখ্যাসহ তাহার 
, কঠস্থ ছিল। ত্রয়োদশবর্ষ বয়সে বিদ্যালয়ের পাঠ ছাড়িয়া তিনি ঢাকাতে 
গভর্ণমেন্ট অফিসের কোনো বিভাগে কোষাধাক্ষের পদ গ্রহণ করিয়া কাজি 
করিতে লাগিলেন। একটা অন্তমু্থীনতা নিত্যগোপালকে সর্বদাই আবর্ষণ 
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করিলেও তাহার করণীয় কাজটুকু সর্বদাই তিনি বিশ্ে ষোগাতা ও 
নপুণ্যের সঙ্গে করিতেন । এজগ্ত সর্বত্র তিনি সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন । 

নিত্যগোপালের নবনীত কোমল দেহ শুধু কোমল ছিল না, তাহা! বিশেষ 
শক্তির আধারও ছিল। এমন স্বন্দর, এমন নরম, এমন জাবণাময় যে দেহ, 
সে দেহে যে আবার মল্লযোদ্ধার মত শক্তি থাকিতে পারে, একথা আশ্ধা 
শোনায় । কিন্ত এ কথা সতা। ঢাকায় চাকুরী করা কালীন একদিন নিতাগোপাল 
অফিস হইতে সন্ধ্যায় বাডী ফিরিবার সময় ঘটনাক্রমে সঙ্গে কিছু টাকা লইতে 
বাধা ভইয়াছিলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর এক পুলের উপর এক গ্প্তা তাতাকে 
আক্রমণ করে । হছুইজনের মধ্যে বনুক্ষণ *ক্ি পরীক্ষা হয়। নিতাগোপাল 
গুণ্ডাটীকে ঘুষির পর ঘুষি দিয়া কাবু করিয়া বাড়ী চলিয়া আস্নে। পরের 
দিন সেই গুণ] নিতাগোপালের বাসায় আসিয়া! তাহাঁকে অভিনন্দন জানাইয়া 
বলে যে, আজ হইতে,নিতাগোপাল তাহার দোস্ত হইউলেন। একজন ভর 
কিশোরের দেহে এক বল থাকিতে পারে, গুণ্ডা তাহা ধারণা করিতে 
পারে নাই । 

অনেক কন্মনৈপুণ্যের মত ভোজন করিতে ও রন্ধন করতেও নিত্যগোপাল 
বিশেষ নিপুণ ছিলেন। একদিন তিনি রান্না করিতেছেন, এমন সময় একদল " 
গোর! সৈন্য তাহাদের বাসায় ঢুকিয়া পড়ে। কয়েকটা মেয়ে বাড়ীতে ছিলেন, 
তাভাদের প্রতিই গোর] সৈন্দের মনোযোগ নিবন্ধ ভইল। রম্ধনরত 
নিত্যগোপাল একটা জ্বলন্ত কাঠ হাতে লইয়া গোরানৈন্যদের তাড়া করেন। 
এরূপভাবে আক্রান্ত ইয়া তাহারা ষে সভয়ে পলাইয়া গেল, তাহ] বলাই 
বান্তলা। নিত্যগোপাল ঘোড়ায় চড়িতেণ পারিতেন। অর্থাৎ যতদিন 
সংসারের দৈনন্দিন জ্ঞীবনের কন্মগুলি করিবার মন অবস্থা তাহার ছিল, 
ততদিন পরাস্ত একটা সামগ্রিকতা আর একটা প্রাণস্পর্শ তাতার জীবনের 
বৈশিষ্ট্য ছিল--একটু লক্ষা করিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। 

এই সময়ে নিজের সম্পত্তি সণন্ধে বাবস্থা করিতে মেশোমহাশয়ের আহ্বানে 
নিতাগোপাল কলিকাতায় আমসিলেন। তীহার বৈমান্বের ভাইবা তাহার 
স্যাধা অংশ হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতেছিলেন। আদালতের সাহাযো 
নিত্যগোপাল সে সম্পত্তির ব্যবস্থা করিলেন। 

শ্ছকবার কন্মতাগ করার পর চেষ্ট করিয়াও নিতাগোপাল আর কম্মে মন 

দিতে পারিলেন না। শিশুকালের খেলা হইতে বিদ্যাভ্যাস এবং কিছুদিনের 
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জন্য কর্ম্ম পর্যন্ত করিয়া নিতাগোপাল প্রতি ক্ষেত্রেরই সন্মান রক্ষা করিলেন, 
সেই স্ইে কেত্রে বিভিন্ন ঘটনার মধা দা ত'হার সামগ্রিক সমন্বয়তত্ব প্রকাশ 
করিলেন । কিন্তু বুহতত৭ ক্ষেত্রে ভাতার অন্ত কাজও ছিল, আজ তাহারই 
অ'হুবান মাসিগ্া গিফাঙ্ছে। এতদিনের নিত্যগোপাল আর আজকার 
নিতাগোপাল ঠিক্ক যেন একই মানুষ নঠেন। একটী সদ! উৎফুল্ল চপল বালক 
অ'জ গাণ্তীঘপুর্ণ যুবকে পরিণত হহয়াছেন। এখন তাহার সর্বদাই আত্মভোল 
অপশ্থা, বাঁঠরেও জগত্তের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় নাই বলিলেই চলে । অল্প বয়সে 
যখন ধ্যানস্ক হইত্তেন। তথন সে সময়টা ছাড়া সাধারণতঃ তিনি সদা উৎফুল্ল 
ছিলেন। কিন্তু এখন সর্ববদর জন্যই একটা আত্মভোলা অবস্থা । প্রতিদিনই 
তি'ন কালীঘাটের নিক্টবর্ভী ত্বিকোণেশ্বরের শিব-মন্দিরে আসিফ বসিয়। 
থাকিতেন। এইখানেই ১২৭৭ সনে একদিন পরমহংসাচার্য্য শ্রশ্রীরক্ষানন্দ 
.শ্বামী মহারাজ নিতাগোপাপকে দেখিয়া ডাকিলেন, বাচ্চা, ইধর আও।' 
নিতাগোপাল কাঠে আমিতে বলিলেন, 'আন্নান্‌ করকে আও, তুমহারী চিজ 
লেযা৪। স্নান করিয়া আনিতে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তাহাকে ষোল বৎসর 
বঘসে সন্রবাস মন্ত্রে পীক্ষত করিতেই নিতাগোপাল সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। 
'নিতাগোপাল স্বীয় গুরুদেরের নিকট তাহার যখন যে বেশ পরিবার প্রয়োজন 
হইবে, তখন তাহা পর্রবেন, এই অন্থমতি চাহিয়া রাখিয়াছিলেন। গুরুদেব 
বলিয়াছিলেন, “তোমার সম্বন্ধে সেই ব্যবস্থাই রহিল।” যে-নৃতন জীবনের 
আগাস এতাদন নিত।গোপাপের জীবনে ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছিল, দীক্ষা 
গ্রহণের পর তাহা স্পষ্ট দ্প লইতে চলিল। 

ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বাঙ্গালী ছিলেন। দীর্ঘকাল্‌ হইল বেলুচিস্থানের অন্তর্গত 
হিঙ্কু'া'য় আশ্রম করিয় বাস করিতেছিলেন। তিনি অবধৃত সম্প্রদায়ের 
ক্বেলানন্দ শাখার অন্তভুক্তি ছিলেন। ভাগবতোক্ত অষ্টমাবতার ভগবান 
খষএদেব এই সম্প্রদায়ের কেবপানন্দ শাখার আদি পুরুষ। অবধূত সম্প্রদায় 
ভাবতের প্রাচীনতম সন্নালী সম্প্রদায়। খষভদেবের সন্স্যাসাশ্রমের নাম 
কেবলানন্দ। খষভদেএই আবার জন সম্প্রদায়ের আদি তীর্থস্কর। এই 
কেবলানপ্দেরঠ সম্লাপী-শিষ্যপরম্পরার স্থত্র ধরিয়া সমন্বপ্নমূত্তি যোগাচার্ধ্য 
শ্শ্রমৎ অবধৃত জ্ঞানানন্দ দেবের আবির্ভাব। শ্রানিত্যগোপালই অবধৃত 
সম্প্রদায়ের চরম পরিণতিরূপে এই সম্প্রদায়কে উজ্জীবিত করিয়াছেন এবং 
ভবিষৎ বিশ্বের গঠনোপযোগী একটা সমন্বয় দর্শন দিয়া গিয়াছেন এবং সমন্বয়ঘন 
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জীবনও আম্বাদন করিয়া গিয়াছেন। ভগবান খষভদেদের জীবনে বেদাস্তের, 
'একত্ববাদ ও জৈনদের বন্ুত্ববাদের সমন্বয়ের যে বীজ নিহত ছিল যাহার জনই 
বেদাস্তবাদী ও জৈন সম্প্রদায় যে যাহার মত গ্ব স্ব ইষ্টদেবরূপে তাহাকে লইতে 
সক্ষম হইয়াছিল, সেই বীজেরই মুত্তিমান মহীরুহ হহতেছেন শ্রীনতাগোপাল। 
অব পুর্ববক ক্ত প্রত্যায়াস্ত ধূধাতু হইতে অন্ধৃত শব শিষ্পন্ন। ধৃনরী তুলা! 
ধুনিয়া তাহাকে নিম্মল করে, সেইরূপ ফি'ন শিজ্ঞ জীনের সকল সংস্কারকে 
ধৃত, নির্মল করিয়াছেন, শুদ্ধ করিয়াছেন, তিনিই অবধৃত শ্রশিতাগোপাল 
মহানির্বাণতন্ত্রের শ্লোক উদ্ধার করিয়া অন্ধৃত্র লক্ষণ দিতেছেন 
নযোগখী ন ভোগীন বামোক্ষাকাজ্ষী। 
ন বীরো ন ধীরো ন বা সাপকেজাত ॥ 
ন শৈবোন শাক্রো নবা বৈষ-শ্চ। 
রাজতেইন্ধূতো দ্বিতীয়ো »হেশঃ 
“অবধূত যোগীর ন্যায় যোগ'নয়মের বশীভৃত নত্ন, বিষয়ীর ন্যায় ভোগ- 
পরায়ণ নহেন, জ্ঞানীর ন্তায় মোঙ্ষাকাজ্ী নেন, টনি বীধের জায় বল 
প্রকাশক নেন, ধীরের ন্যায় সংযমাভ্যাসী নেন, তপজ্জপাদি সধনঞ্ারী মন্ত্র- 
সাধকও নহেন। তিনি শৈব নহেন, শানু নতেন, পে ও নঠেন। তিন 
কোন উপাসক সম্প্রদায়ের নিয়ম নিষেধের অনুগামী বা 1ছেষ্টা নেন; তিনি 
পরমানন্দন্বরূপ সাক্ষাৎ দ্বিতীয় শিবতুলা বিরাজ করেন। শ্রনিতাগোপালের 
সন্গ্যান আশ্রমের পরিচয় £ সম্প্রদায়_ অবধৃত ; শাখা কেবলানন্দ; পশ্থী-_ 
ধষভ ; মঠ-_মহানির্বাণ; ক্ষেত্র-কাশীধাম ; তীর্থ-উত্তরবাঠিনী গঙ্গা) 
বেদ-_সামবেদ : মহাবাকাততত্বমসি ; দেব-_সদাশিব , দেবী-_-আগ্ঠাকাশী ; 
গুরু-_খষভাবতার পরমহংসাচাধ্য শ্রশ্রীমদবধৃত ব্রহ্ধানন্দ দেব; ষোগপষ্র-_ 
যোগাচার্ধ্য শ্রশ্রীমদবধৃূত জ্ঞানানন্দ দেব। , 
সর্বব মতবাদ, সর্বব বৃত্তি, সর্বব গুণ ক্রিয়া র্থাৎ সর্ব বিশেষের স্মন্থয়ে এই যে 
নির্বিশেষ সমন্বয়তত্ব, এই তত্বকে বর্তমান বিশ্বের কাছে জীবন ও দর্শনের ম্ধ্য 
দিয়া প্রাণের সুরে স্থাপন করিতে শ্রনিত্যগোপালের আবির্ভাব । এ তত্ব 
তর্কের বিষয়ীভূত নহে, ইহা জীবন দিয়া উপলব্ধি করিবার বিষয়। স্থিতি 
থাঁকিলেই গতি থাকিবে, আলো থাকিলেই অন্ধকার থাকিবে, নিপুণ থাকিলেই 
পন্থী? থাকিবে, নুযুপ্তি থাকিলেই জাগ্রৎ থাকিবে, ব্রহ্ম থাকিলেই মায়া থাকিবে-_- 
এই সহজ তত্বটীকে সমগ্র জীবনের আলোকে নিতাগোপাল মিলাইয়া দিতে 
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আসিয়াছেন। প্রাণস্তরে অধিষ্টিত হইয়াই এবার তিনি আবিভূ্তি হইয়াছেন। 
বৈপরীতে)র এহ সুস্্তম সমন্বয় তত্বের ও বুদ্দিপ্রধান এঁকদেশিক সভ্যতাক্ক' 
কাছে প্রাণধারার প্রবর্তক শ্রনিত্াযগোপাল জয়ঘুক্ত হউন। বন্দেমাতরম্‌ 


বরা এরা ০৮৫০০ 


পুত্রদার 


ফুল্পর] রায়. * 
(বিদেশী গল্পের অজবাদ ) 


তুষার ঝরা এক শীতের সকালে নরওয়ের এক গণ্ড গ্রামের গীজ্জায় থড, 
ওভারেস্‌ এসে প্রবেশ করুল। পাত্র মহাশম তার পড়ার ঘরে বসে ছিপেন-_- 
সম্পন্ন চাষী ভক্তকে দেখে হেসে মুখ তুলে তাকালেন। 

বুক উঠিয়ে লগ্বা চওড়া জোয়ান থড্‌ চেঁচিয়ে বল্ল আনন্দে__ 

“আমার একটি ছেলে হয়েছে, তাঁর নামকরণের দিন ঠিক করে দিন্‌।", 
“কি নাম দতে চাও? পাব্রী বল্লেন । 

“আমার বাবার নাম অনুসারে দিতে চাই ফিন্‌।” 

“কে ধশ্মবাপ হবে?” পাত্রী প্রশ্ন করুলেন। 

তারও নাম বলা হোল। থডের আরও কি বলার আছে মনে করে 
পান্রীসাহেব আবার প্রশ্ন করলেন্-“আর কিছু ব্ল্‌বে ?” "আমি নিজেই 
তাকে দীক্ষা দিতে চাই ।” “বেশ আগামী শনিবচর বেপা দশটার সময় তাকে 
নিম্মে এস।” খভ্‌ যাবার উপক্রম করে আবার ফিরে এসে টেবিলের 
ওপর কয়েকটা টাকা রেখে বলল,_-“আপনি তাকে আশীর্বাদ করুন।” 
পাত্রী উঠে দাঁড়য়ে তার গায়ে হাত দিয়ে ধীরে ধীরে বপলেন্‌_- 

“ভগবানের কাছে প্রাথনী করি,_-এ ছেলে তোমার মনে শাস্তি এনে 
দেবে, তোমাকে স্থখী করবে 1১, | 

ক গং ৪ 

ষোলো বছর পরে হেমস্তের আর এক সকালে থড এসে ঢুকল পাত্রী 
সাহেবের ঘরে। পাত্রী তাকে দেখে তখনি চিন্তে পেরে বললেন্_ রহ 
ষে থড, তুমি দেখছি মোটেই বদলাওনি, একই রকম চেহারা রয়েছে ।” 
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থড, বল্ল ঠেসে “তার কারণ আমার মনে পুর্ণ শাস্তি রয়েছে ।" পানী 
গ্গ্রশ্ন কগলেন_-“আজ কি মনে করে?” 

থড, বল্ল--“আমার ছেলেকে আপনার গীর্জায় পড়াশুনার জন্ত দিতে 
চাই--তাকে নাগরিকের সম্মান দিয়ে যীশুর নামে উৎসর্গ করুব।” পান্দ্রী 
হেসে বল্লেন,--"বেশ কথা, কালই তাকে এখানে ভ্তি করে হও |” 

থভ. বল্ল,_-“তাকে কিন্ব একটু যত্ব করে দেখবেন।” 

পাত্রী উঠে ঈডিয়ে তার গায়ে স্বেচভরে হাত দিয়ে বললেন, “তু 
নিশ্চিন্ত থাকো-_তার অনাদর হবে না।” থভ একটু ইতন্ততঃ করে দশট। 
টাক টেবিলের ওপর রেঁখে বল্গ--“এটা আমার প্রণাম ।” 

ক রং ক 

আরে আট বছর কেটে গেছো” আর একদিন বস্ম্ভতের বৌন্র-প্লাবিত 
আনন্দ-মুখরিত সকালে থড্‌ একদল চাষীকে সঙ্গে নিয়ে তার ঘরে এসে, 
ঢুকুল--পাত্রী হেসে তাদের দ্রিকে তাকিয়ে বল্লেন,-“আজ দেখি দল্বল্‌ 
নিয়েই এসেছ 1” 

থভ একটু লজ্জিত ভাবে বল্ল “আজে হ্যা.ঠিক করুলাম ছেলেকে 
সংসারী করুব। তার একটা বিয়ে ঠিক করেছি পাশের গ্রামের মোড়লের 
মেয়ের সঙ্গে; আপনি তাকে বিয়ে করার অঙ্গমতি দিন্‌।” 

পাত্রী সাহেব একটু চিন্তিত ভাবে বসে রইলেন, তারপর তার খাতা বের 
করে তার নাম ধাম লিখে নিয়ে বল্লেন--“আচ্ছা আগামী রবিবার সকাল 
বেলায় বিয়ে দিয়ে দেবো ।” 

থভ্‌ হেসে কয়েকটি টাকা বে'র করে টেবিলের ওপর রেখে বল্ল,__ 
“আজ্রে ই, আমার একমাত্র ছেলে_-তার বিয়েতে একটু ধুম্ধাম্‌ করতে 
চাই।” পাত্রী সাহেব একটু হেসে বল্‌্পেন._“এবার নিয়ে তুমি তিনবার 
তোমার ছেপের জগ্তে আমার সঙ্গে দেখা করুলে” ! 

নং গু সং 

বিয়ের একমাস পরে বাঁ১৪ ছেলে যাচ্ছিল হুদে নৌক| চালিয়ে নতুন 
কুটুম বাড়ী ভোজের নেমন্তন্যে। শান্ত নিস্তর্গ হুদে নৌকা যাচ্ছিল। হঠাৎ 
ছেলে বল্ল,_“দেখেছ বাবা, পেছনের বস্বার আলসনট! আল্গা হয়ে 
রুঝ্ুছু ? এই বলে হাল্টা ছেড়ে উঠে ঈ্াড়িয়েছে আর অমনি কি ভাবে 
জলে পড়ে গেপ। বাপ চেচিয়ে উঠল-“ধরু ধর্‌, বঠাটা ধর্”-_এই বলে 
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বৈঠাটা আগিয়ে দিল, কিন্তু কি বিচিত্র ভাবেই না ছেলেট। জলে ডুবে গেল, 
আর উঠ লন]। নে 

থড যেন বিশ্বাসই কবুতে পাচ্ছিল নাঁ-সে নৌকাট! থামিয়ে যেখানে 
ছেলেটা ডুবে গেছে সেখানে মুখ নামিয়ে দেখতে লাগল, ভাবল সে বুঝি 
এখনই উঠবে। একট! বুদ্বুদ উঠল, তারপর আর একটা, তারপর খুব 
জোর জলের একটা আলোড়ন এলো-_-তারপর হরদ্দের জল আগের মতই 
শাস্ত ভাবে বয়ে যেতে লাগল। 

স্থানীয় লোকেরা তিনদিন ধরে থডকে সেই জায়গাটাতে নৌকা নিয়ে 
চুপ করে বসে থাকৃতে দেখেছিল। তারপর তৃতীয় দিনে জেলেরা মৃতদেহটা 
উদ্ধার করে নিয়ে এলো । 
| ৬৬ ঈ রং 

আরো এক বছর পরে শীতের শিশির ঝরা এক সকালে পাদ্রী তার 
ঘরের সামনে কিসের একটা আওয়াজ শুনে মুখ তুলে চাইলেন__দেখ.লেন 
নিঃশবে পা টিপে টিপে থড. ঢুকছে । পাত্রী দেখলেন থড আর সে রকম 
নেই, কুঁজে। হয়ে গেছে, চুল পেকে গেছে__বুডো হয়ে গেছে । 
॥ পাত্রী তাকে হাত ধরে ঘরে এনে বসালেন; বল্লেন_-“থড্‌ তুমি 
বদলে গেছ!" তারপর অনেক ক্ষণ দুজনে চুপচাপ বসে রইলেন। 
অনেকক্ষণ পর থড. আস্তে আস্তে বল্ল--“আমার ছেলের নামে দরিদ্র সেবায় 
কিছু আপনার হাতে দিতে চাই”--এই বলে এক থলি টাক তার পায়ের 
কাছে রাখল। পাত্রী বললেন-_-“এ যে অনেক টাকা!" থড. বল্প-- 
“আমার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রিকরে যা' পেয়েছি তাঁরই অর্ধেক ।” থড. মাটির 
দিকে চেয়ে বসে রইল, আর পান্দ্রী সাহেব তার মুখের দিকে এক ৃষ্টে 
তাকিয়ে রইলেন। “তুমি কি করবে?” ধীরে ধীরে বল্লেন। যাহোক্‌ 
আর কিছু ভালে কাজ।» 

পাত্রী সাহেব ধীরে ধীরে বল্লেন--“তোমার ছেলে শেষ পর্্যস্ত তোমার 
মনে শান্তি এনে দ্িল-__”। 

“বোধ হয়”--থডের দুচোথ বেয়ে জল ঝরে পড়তে লাগল। 
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৬ বাংল! দেশে উপনির্বাচন: ভর শামাপ্রসাধ মুখোপাধ্যায় ওঁ পতি. 
লক্মীকাত্ত মৈত্রের মৃত্যুতে লোকসভায় দক্ষিণ-পুর্বব কলিকাতা ও নবধীপ বেজে, 
যে ইটা সদস্যপদ শুন্থ হইয়াছিল, তাহার উপনির্বাচনে কয়েকটা দল হইতে 
গার্থী ঈীড় করান হইয়াছিল। ভোটে দক্ষিণ-পূর্ব কলিকাতা কেন্দ্র হইতে: 
'নর্ববাচিত হইয়াছেন কমুনিষ্ট প্রার্থী শ্রীযুক্ত সাধন গুধ এবং নবদ্ীপ কেন্ত হইতে 
নির্বাচিত হইয়াছেন কংগ্রেস প্রার্থী প্রমতী ইলা পাল চৌধুরী । 

 ক্ষিণ-পুরব্ব কলিকাতু! কেন্দ্রে ভোট গণনার ফল নীচে দেওয়া হইল। 
শুধুক্ত সাধন গুপ্ত ( কম্যুনিষ্ট) ৫৮,২১১, ডাঃ রাধাবিনোদ পাল (কংগ্রেস ). 
৩৬.৩১৯, শ্রীযুক্ত জে, পি, মিত্র ( জন্স্ঘ ) ৫১৪৩১, ডাঃ ভূপাল বনস্থ ( সংযুক্ত. 
বামপন্থী ) ৫১৪১৫ । মোট বৈধ ভোটের সংখ্যা হইয়াছে ১,০৫,৩৭৬। শেষোক্ত 
দুইজনের জামানত বাজেয়াণ্ড হইয়াছে । এ 

নবদ্ীপ বের্জ্ের ভোটগণনার ফল এইরূপ। শ্রীমতী ইল পাল চৌধুরী 

( কাগ্রেস ) ৬৯, ৬০৬ 7 শ্রীস্শীল চ্যাটা্জ ( কমুানিষ্ট ) ২৭,৪৫৫) উ্-হিরলাল 
চ্যটার্ ( প্রগাসমাজততন্ত্রী) ১৯৮০২ ভোট এবং শ্রীযতীন্্রনাথ বিশ্বাস 
(স্বতন্ত্র) ৭৩৬৫ ভোট পাইয়াছেন। শ্রীমিহির লাল চ্যাটার্গা ও গ্রীযতীঞ্ 
নাথ বিশ্বাসের জামানত বাজেয়াপ্ত হইয়াছে । 

আজ সর্বসাধারণের কাছে স্পষ্ট হইয় উঠিয়াছে রাজনৈতিক ক্ষেঞজে 
দু্টী মাত্র দল--কংগ্রেস ও কমুনিষ্ট। অন্য সব দল লু হইবার পথে 
ধাড়াইয়াছে । এই মহাসত্টী অনেক দিন পুর্বে অকংগ্রেসী ও অকম্যুনিষ্ট 
দল সমূহের কাছে ধরা পড়িতে দেশের মঙ্গল হইত। কংগ্রেসের একটা এতিহ্‌, 
আছে, ভারতীয় সাধনার একটা মূর্ত প্রকাশের ইতিহাস আছে। লক্ষ লক্ষ. 
লোকের ত্যাগ ত্বীকার ও রক্তদানের ফলম্বরূপ কংগ্রেস তাই আছে, 
থাকিবেও। দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠান থাকিলেই ত্রুটি বিচ্যুতি গলদ থাকে, যেমন: 
হিন্দুসমাজের গলদের অস্ত নাই। যুগে যুগে সংস্কারক দল আসিয়া যেন 
তেমনি. বু সংস্কারের ভিতর দিয়া আজিকার কংগ্রেসে পরিণত হইয়াছে; ৃ 
এখনও .তাহাতে বহু গলদ রহিয়! গিয়াছে । কোন্‌ পথে এই গলদগুলিক 
ক্ষান্ত হইবে? হিন্দুসমাজের মধ্যে বসিয়া যাহ!রা হিন্ুসমাজের রা 
করিলেন, হারাই সার্থক সংস্কারক। হিন্ু -হিসু হইয়া: হর 
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£0:6180 হইয়া হিন্দুর কি কল্যাগ করিবে ? তাহারা হিন্দুবিরোধীদের দলই 
পুষ্ট করিয়াছে, হিন্দুসমাজকে বিপর করিয়াছে" হিন্দুর সংস্কার করিতে হইলে 
বৈপ্লবিক হিন্দু হইয়া হিন্দু সমাজের মধ থাকিয়া আঘাত করিতে থাকিলেই 
হিন্দুমমাজ সংস্কার সম্ভবপর হুয়। . এই মন্তব্য কংগ্রেপ-সংক্কার সন্বান্ধেও 
প্রযোজা। শাসন-ক্ষমত। ব্রিটিশের হাত হইতে কংগ্রেসের হাতে আসার 
পরে সে ঠিক. তাহাকে পরিপাক করিতে পারে নাই। এই শাসনের জন্য 
গ্রেণ প্রস্তুত ছিল না। বিশ্বব্যবস্থা ও মহাত্মাজীর সাধনার ফলে একরূপ 
হঠাই যেন ভারতবর্ষ ব্রিটিশ কবল হইতে মুক্ত হইল। ব্রিটিশ যত-সব 
£-ব্যবস্থা ও কু-মনোবৃত্তি স্ট্টি করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে 
সেগুলিও কংগ্রেম পাইল। এই সব ব্যবস্থা পরিপাক করিতে কংগ্রেসকে 
বেশ বেগ পাইতে হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। তবে কংগ্রেসের 
অস্তশিভিত প্রায় ষাট বৎসরের জীবন-সাধন1! জয়যুক্ত হইবেই। যতই সে 
আজ নানা সমস্যা লইয়া বিব্রত হউক না কেন, পারিপার্ধিক অবস্থাকে সে 
পসিপাক করিতে পারিবে বলিয়্াই বিশ্বাস করি। 
যাহারা কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া কংগ্রেসের, ক্রটিবিচ্যুত্তিকে সম্বল 
করিয়া নিজ নিজ দলকে জিয়াইয়! রাখিতে চাহিয়াছিল, তাহারা “একে 
একে নিভিছে দেউটা'। তাহাদের এমন কোনো প্রোগ্রাম নাই, যাহাতে 
ংগ্রেস হইতে পৃথক বলিয়া তাহাদিগকে চেনা সম্ভবপর হয়। তাহার! 
অকংগ্রেনী, ইহাই তাহাদের পরিচয়। কংগ্রেসপী শাসনকে ছুঃশাসন' রূপে 
চিত্রিত কর! ছাড়া আর কোন ?0০510৮৪ কিছু তাহাদের আছে কি? 
গ্রেস-ত্যাগী অকংগ্রেসীরা 'অহিংলা, আনেন, গান্ধীজী ও গাদ্ধজীর 
প্রোগ্রামের উপর শ্রদ্ধা পোষণ করেন, অথচ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বলেন। 
কংগ্রেসের সঙ্গে ইহাদের 1106 06 067810০8001) কোথায়? যে-টুকু পার্থক্য 
ইহার! দেখাইতে চান, তাহা এত স্ুক্ম ও পরিচালনাগত যে, সাধারণ লোক 
তাহা বুঝিতে পারে না। এই হিসাবে কমুনিষ্টদ্ের কথা অতি স্পষ্ট, সাধারণের 
দৃি আকর্ষণ-যোগ্য । তাহাদের দর্শনে ঈশ্বরের স্থান নাই, তাহাদের “সত্য? 
যদ্দি ব্যবহারিক জগতের অত্াদয় না আনিতে পারে, তবে তাহ সত্যপধবাচ্য 
নয়। নর-নারীর অবাধ মিলনের বিরুদ্ধে তাহার্দের কোন অনুশাসন নাই, 
' শ্রেণী-সংগ্রাম তাহাদের দর্শনে মানিয়া লওয়া হইয়াছে, ধনিক্ষেয়? 7 
' শ্রমিকের তর্পণ সেখানে শ্বীকৃত। সাধারণ মান্য অক্ধবস্তর নিয্লা'এত বিভ্রত, 
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প্যাদর্শবা থাক! সত্বেও এদেশের সাধারণ মানুষ বাস্তবের চাপে... এখনই | 
স্ত্তাক্ত যে, কমুটুনিজম তাহাদের ভাল লাগে। অকংগ্রেসীরা তাহাদের ॥ 
: প্রচার হ্বারা কংগ্রেসকে হেয় করিয়াছে, কম্[নিষ্টকে পুষ্ট করিয়াছে । কংগ্রেস- 
. বিদ্বেষ প্রচার দ্বারা অকংগ্রেসী অকম্ানিষ্টদ্ের কোনই লাভ হত্প নাই; লাত 
হইয়াছে কমুানিষ্টদের। আজ তাহার! নিজের! মুছিয়া যাইবার পথে । আজ 
তাহারা হয় কংগ্রেস নয় তে। কমুানিষ্টদের দলে ভিড়িতে বাধ্য হইবে, মাঝখানে 
কোন পথ নাই। ইহারা এত শক্তিশালী নয় ঘে, কোনও একটা দলের সঙ্গে 
একাত্ম না হইয়া আত্মরুক্ষ। করিতে পারে। . ইহার! প্রকারাস্তরে দেশকে 
কমুানিষ্টদের হাতেই তুলিয়। দিতেছে । আজ ইহাদের নিজেদের সম্বন্ধে 
গভীর ভাবে ভাবিবার সময় আসিয়াছে তাহাদিগকে হয় আবার কংগ্রেসে, 
প্রবেশ করিতে হইবে, নয় কম্যুনিষ্টদের দলে ডিড়িতে হইবে, নয়তো রাজনীতি 
ক্ষেত্র হইতে বিদা্ লইতে হইবে। কমুনিষ্টদের দল একান্তভাবে ভারতীয় 
স্কৃতির পরিপন্থী ; তাই তাহাকে কোনও কংগ্রেপদল-ত্যাগী অ-কংগ্রেসীও 
সমর্থন করে না। . কাজেই তাহারা দে দ্দিকের পথ-মাড়াইতে পুরি্ষন না, 
যদি তাহাদের ০:82 বলিয়া! কিছু থাকে । এখন তাহারা ভাবিয়া দেখুন, 
গ্রেসদলে থাকিয়! তাহার সংস্কারের জন্য প্রাণপণ করিবেন, না রাজনীতি 
হইতে চিরবিদায় উীইবেন । আচার্য কপালনীর ও অন্যান্যের বৈরাগ্যোদম়ের 
কথা সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়। যাহারা কংগ্রেস বা কমুমনিষ্ই কোন দলের 
সঙ্গেই যুক্ত হইতে না চায়, আঙ্জ তাহাদের গোট। পরিস্থিতিটা গভীর ভাবে 
ভাব্রার দিন আসিয়াছে । কম্যুনিজম যখন তাহারা নিতে পারিবেন না, 
কম্যুনিষ্টরাও যখন তাহাদিগকে কংগ্রেস-ঘেষ! বলিয়া বিশ্বান করে না, কংগ্রেস 
ব৷ কম্যুনিষ্ট হুই দলের মাঝখানে থাকিবার সম্ভাবনাও যখন নাই, তখন আর 
যেন তাহারা কংগ্রেনকে হেয় চিত্রিত করিয়া! নিজেদের পথকে আরও অস্পষ্ট 
করিয়া না তোলেন, এবং কম্নিষ্টের হাতে এ দেশকে তুলিয়া দিবার মত কাজে 
লিপ্ত না হয় । কংগ্রেনকে সংস্কার করিবার সবযোগ আজিও আছে; তাহাকে 
সংশোধন করিবার মত দুর্জপ সাহস লইয়া তাহার! আবার কংগ্রেপে, ঘোগ. 
দ্িন। কংগ্রেসের বাছিরে ধাড়াইয়া, দরদশূন্য হইয়া! কংগ্রেসের সংক্কার হইবে - 
না যে-প্রতিষ্ঠান এতদিন তাহাদের দেশসেবার হুযোগ দিয়াছিল, তাহার.শত 
শল্দপস্থাক্ষ। সত্বেও তাহাকে কম্যুনিষ্টদের হাতে লাঞ্ছিত হইবার মত, কোনও 
'মোগ দন“ভাহারা না দন । ৮ ৮ নাহ | 


উজ্জ্বলভারত 


( মাসিক পত্র, ৬ষ্ঠ বর্ষ) 

উজ্জরপভারতের বার্ধিক মূল্য ৪২। প্রতি সংখ্যা 1/,, ডাকমাগুল স্বতন্ত্র। 
মাঘ থেকে উজ্জ্লভারতের বর্ধারস্ত। ছ' মাসের কম গ্রাহক করা হয় না। 
রচনা নকল রেখে পাঠানো বিধেষ়। অমনোনীত রচনা ফেরত নিতে হলে 
উপযুক্ত ডাকটিকিট দরকার । 

বিভিন্ন লেখকের মতামতের জন্ত সম্পাদক দায়ী নন। * 

বিজ্ঞগ্রব্র হারের জন্ত,পত্র লিখুন । বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠার আকার ৪২৮১৫ ৭। 
মিঞার রব পরম্পরবিচ্ছিন্ন রচনার অনন্থন্ধ সমষ্টি হবে না। রাজ- 
নীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, কল! প্রভৃতি জীবনের 
সকল দিকই বাঠি ও সমগ্টির দৃষ্টিতে আলোচিত হবে এবং সে সবের 
মধ্যে একটি জীংনের সমগ্রতার যুগ-দর্শনের খোজ পাওয়া! যাবে। 
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প্রথমে গত করে ও জয় আসে। ভারপ্র 
ঘাম দেয় ও সরাঙ্গে বাথ! বোধ হয়। 
এই সব লক্ষণ দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে 
ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন! 













ম্যাগেরিয়ার 
লক্ষণগ্ুকি 
€জনে রাখুন 


'পটাজাড়িল' সব সময় আহার পর খাবেজ এবং 
'প্যালুছিষ-এর সঙ্গে লাস ভয়তি জল খাব । 


'প্ণাড ও ১২ বছরের বড় ফেলেদের়েদের £ এক বাড়ি 
* থেকে ১২ বছয়ের ছেলেছেরেদের £ জাধ ফড়ি / 


» ইক ছোট শিশুদের ২ সিকি খড়ি রঃ 


যেপর্যক নাজ বন্ধ হর 
গুভাহ এই মাত্রায় খেতে হবে। 
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